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বিশ্বধর্ম-মহানম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে 
অভিভাষণ 


স্বামী মাধবানন্দ 


বিষেকানন্দ-জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে কলিকাত। পাঁক সার্কান ময়দানে ২৯শে ডিলেম্বর, ১৯৬৩, প্রীরামকৃফ মঠ ও মিশনেকস 
অধাক্ষ প্রীম দ্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের অভিভাষণ 


বন্ধুগণ, 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাহার জন্মস্থান এই মহাঁনগবীতে আপনাদের 
সকলকে স্বাগত জীনাইতে এবং এই ধর্মমহাসভাব উদ্বোধন কবিতে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব 
করিতেছি। এই মহানগবীতেই শ্রীবামকৃষ তাহার সর্বধর্মসমন্বযেব বাণী শুনাইয়াছিলেন। বিভিন্ন- 
ধর্মাবলম্বী মানুষ নিকট এবং দূব হইতে সকল ধর্মের মূল এঁক্য নির্ধাঝণব জন্য এখানে সমবেত 
হুইয়াছেন। ধর্ধকে যদি টিকিয়া থাকিতে হয, এবং মানব-মঙ্গলেব জন্য অবশ্যই ইহা টিকিয়া 
থাকিবে, তবে আমাদেব সকলকে একে অন্যেব সহিত ভাবেব আদানপ্রদান করিতে হইবে এবং 
থু'জিয়া বাহির কবিতে হইবে কোথা আমবা৷ একমত, কোন্‌ ভিত্তিতে বা মঞ্চে আমরা সকলে 
মিলিত হইতে পারি এবং ধর্মহীনতাব বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাধা দিতে পাবি, কাবণ ধর্মহীনতা সর্বপ্র 
প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমানে যখন সকণ জাতিই আক্রমণাত্মক ও আত্মবক্ষামূলক অস্্রশ্তরে 
সজ্জিত হইতেছে, তখন বিভিন্ন-ধর্মাবলশ্বিগণ হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর নিকট প্রেম, শাস্তি ও 
সৌহার্দ্যের বাণী ঘোষণা করিবে, ইহাই বিধেষ। নানা বাছা ধর্যাচারের প্রকাশ এবং অন্তরের 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ--এ ছুইটি বুঝাইতে “ধ” শব্দটি অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকপক্ষে 
ধর্মাচার যেখানে শেষ হয়, সেখান হইতেই আধ্যাত্মিকতার আরম্ভ । স্থতরাং স্বামী বিবেকানন্দ 
আধ্যাত্মিকতা বা ধর্ষের গৃঢ মর্ম এবং আনুষ্ঠানিক ধর্মে প্রভেদ করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রথমটির 
সং দিয়াছিলেন__মাহুষের অস্তনিহিত দেবত্বের বিকাশ । 

তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কংফুচে, মুসাঁ, পিথাগোরাস, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, 
লুখার, ক্যালভিন এবং শিখ, দেবতত্থরাদী -শ- জেতিত্বতাত্.সকলেই মান্নষের অস্তনিহিত দেব 
প্রচার করেন। 


২ উদ্বোধন [৬৬তম বর্ষ--১ম পহখ্য! 


ধর্মের মূলস্থত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবাব সমষ আমার্দিগকে মনে ব!খিতে হইবে যে, অতীতে 
পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান ধর্মকে পরিবর্তনশীল স্থান কান ও কৃষ্টির সহিত খাপ খাওয়াইয! »লিতে 
হইয়াছে, স্থতরাৎ সম্প্র্দায়গুলি বুদ্ধি পাইযাছে 'খবং সকলেই নিজ নিজ মতকে একমাত্র প্রামাণ্য 
বলিয়া দাবি করিয়াছে । একই অ্টা বা গ্রন্থ মানিলেও তাহাবা যে পৃথক্‌ মত পোষণ কবে, ইহাই 
এঁক্যের মূল ভিত্তিন প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কবিতেছে। একই ধর্মেব অস্তর্গত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে শুধু নধ, পৃথিবীব সকল ধর্মেব মধ্যে এই এঁক্য খুঁজিঘ| বাহিব কবাই বর্তমান সমস্ত । আরা 
দীর্ঘকাল বিভিন্নতাব উপব জোঁব দিযাঁছি, এখন এক্যেব উপব জোব দিবাব সমঘ আসিম্াছে। 

ঘখন আমবা নকল ধর্মেব এক্যেব কথা বলি, তখন বিভিন্ন ধর্মের স্থাপঘিতারদেব নিকট 
হইতে প্রথম ঘে আকাবে এগুলি নির্গত হইযাছিল বা মৌলিক গ্রন্থে যের্প পবিবেশিত হইযাছিল, 
তাহাই প্রধানতঃ আমাদের মনে পড়ে । এখানে আবাব আমব! জানি ঘে, পৃথিবীব এঁ-সকল 
মূল ধর্ম সমষ্টিগতভাবে কখনও সপ্বশ নয, কাবণ সেই প্রাীনকালেও ভাষা এবং উপাসনা- 
পদ্ধতিতে সেগুলি বিভিন্ন ছিল । এই সমস্তাঁসমাধানে ভাবতীব পদ্ধতি ছিল বৈচিত্র্যকে স্বীকার 
কবা৷ এবং সঙ্গে সঙ্গে এঁক্যেব প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখা। শ্রীবামরুঞ্জ গ্রচাৰ কবেন--যেমন একটি 
ধানের খোসা ও শশ্ত এই দুইটি অংশ থাকে, তেমনি সাধাবণ মানষেব গ্রহণযোগ্য কবিবাব জন্য 
প্রত্যেক ধর্মে সাব ও অসাব দুই অংশ অবশ্য থাকিবে | একটি চাবাগাছকে বক্ষা কবিতে যেখন 
একটি বেডাব প্রযোজন, তেমনি উক্ত বক্ষাকাবী আববাণেবও প্রধোজন। অধিকম্থ বিকাশোন্মুখ 
মনকে ধাপে ধাপে উধধ্বগামী হইতে হয এবং ধর্মেব বিভিন্ন বপ ইভাব প্রসাবিত দৃষ্টিভঙ্ষিব উপযোগা 
বিভিন্ন অবস্থা যা। অসাব বলিযাই কপকে বাদ দেওযা যায না, আবাব ধর্ধেব বহু সাবাংশ 
আপাতবিকদ্ধ হইলেও বস্ততঃ তাহা নয, এগুলি পবিপৃবকগ হইতে পাবে। স্বামী বিবেকানন্দ 
বলিয়াছেন, “আমি বিভিন্ন ধর্মে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাঁষা, অনষ্ঠান, গ্রন্থ ইত্যাদিব উপব বেশী গুরুত্ব 
আবোপ কবি না, কিন্ধ আমি প্রত্যেক পর্মেব অন্তনিভিত সাতাব উপব গুকত্ব দিই । আমাৰ 
বিশ্বাস এগুলি পবস্পববিবোধী নয, বব্‌ং পবিপৃবৃক 1? 

বিভিন্ন সম্প্রদাযেব মৌলিক এক্য প্রকাশ কবিধা সম্প্রদায় গুলিই সত্যেব একমাত্র অধিকাবী-_ 
এই দাবিব অসাবতী প্রতিপন্নপূর্বক পার্থকাগুলিকে বড কবিযা দেখিবার এবং অপাব বিষয় লইষ। 
কলহ কবিখাব মৃঢতা প্রদর্শন ছাতা আমরা দুই দিক হইতে সাম্প্রদীযিকতাব বিকদ্ধে ভ্ঃগ্রমণ 
চালাইতে পাবি। “আমাদেব উদ্দেশ্য হওয়া উচিত- অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত সীম! বিস্তাব কক! 
এবং সকল ধম্‌ই ঈশ্ববে পৌঁছাইযা দেয, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা । 

সকল ধর্মের একই লক্ষ্য উপলব্ধি এবং এগুলির মধ্যে সমন্থয-সাঁধনেব এই প্রচেষ্টা স্বামী 
বিবেকানন্দ তাহাব গুরু শ্রাবামরুষ্জেব নিকট হইতে প্রাঞ্চ হন। শ্রীবামকঞ্চ তাহার নিজ জীবন দ্বাবা 
প্রমাণ করিয়াছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল ধর্মই সত্য। ভারতের 
ইতিহাসও স্বামীজীর মনে এই শিক্ষা মুত্রিত কবিয়াছে। ১৮৯৩ খু: চিকাগো ধর্মমহামভায় প্রদত্ত 
তাহার সর্বপ্রথম বক্তৃতায় এই বাণীই ব্যক্ত হয়: “এই বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত কতিপয় বস্তীকে 
আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি--ধীহারা! প্রাচ্য প্রতিনিধিদের নামোলেখ কবিয়া আপনাদিগকে 
বলিয়াছেন যে, বছ দুধ দেশ হইতে আগত এই-সকল প্রতিনিধি বিভিন্ন দেশে পরমতসহিয়তাঁর 


মাধ, ১৩৭* ] বিশ্বধর্ম-মহাঁসম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে অভিভাষণ ৩ 


ভাব বহন করিয়া! লইয়। যাইবাঁর সম্মান নিশ্চয়ই দাবি করিতে পারেন । আমি এমন এক ধর্মাবলম্বী 
বলিয়! গর্ব অনুভব করি, যে ধর্ম জগৎকে পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্বগ্রাহিতা দুই-ই শিক্ষা দিয়াছে। 
আমর] যে শুধু পরমতসহিষ্ণুতায় বিশ্বা্ী তাহা নয়, পবস্ত সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি ।, 

এই গ্রহণের ভাব ভারতীয দৃষ্টিভঙ্গিই নির্দেশ কবে এবং তাহাব উপর জোর দেয়। আমবা 
শুধু পরমতসহিষ্ণু নই, পরস্ত সকল ধর্মকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেগুলিকে সর্বপ্রকাবে 
সাহায্য কবি। সকল ধর্মই এদেশে মর্যাদা পায়, কাবণ সেগুলি সবই কোন না কোন প্রয়োজন 
সাধন কবে। ভারতীয় সভ্যতার মূল নীতি--“টবচিত্রোব মধ্যে এক্য”, ইহাই বিশ্বের স্বাভাবিক 
নিয়ম । সমম্বয়, ভ্রাতৃত্ব, পবমতসহিষুতা ও সহযোগিতার মাধ্যমেই মানবজাতিব ভবিষ্যৎ ভাগ্য 
নিশ্চিত ও নিরাপদ হইতে পাবে। পরমতসহিষ্ুতায় আবস্ত করিয়া সহানভূতি ও সাহাযোর 
মাধ্যমে ভাবত সাম্প্রদাধিকতার গ্রক্কুত সমাধান পাইযাছিল একমাত্র গ্রহণ ও স্বীকৃতিব পথেই । 
ণই মত স্বামীজী সাঁহসেব সহিত প্রচাব কবিযাছিলেন , তিনি বলিয়াছেন, “স্বতরাৎ পৃথিবীব 
নধাপেক্ষা যে মহৎ শিক্ষাটি প্রয়োজন যাহ! এখনও পৃথিবীকে ভাবতেব নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, 
তাহা শুধু পরমতসহিষ্ততার ভাব নয, অধিকন্ধ সহানুভূতির ভাব। আমাদেব উদাব হইতে 
হইবে_ ইহাই শেষ কথা নয়, আমাদের ধর্মমত এৰং বিশ্বাস যতই বিভিন্ন হউক, আমাদের একেব 
অন্যকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতে হইবে |? 

ভারতের ইতিহাস পাঠ কবিলেই প্রতীতি হয় যে, ইহ শুধু নিক্ষল ভাবপ্রবণতা৷ নয়, ইহা! 
অনুষ্ঠান ছ্বাবা প্রমাণিত সত্য । হিন্দুবা থৃষ্টানদেব জন্য গীর্জা এবং মুসলমানদের জন্য মসজিদ নিমাণ 
কবিয়াছিল--এইরপ দৃষ্টান্ত আমবা উল্লেখ করিতে পাবি। ভাবতে পাশী উদ্বান্ত্রদদগকে আশ্রয 
দেওয়া হইয়াছিল এবং সেপ্ট টমাস কর্তৃক প্রচারিত খুষ্টধর্ধকে প্রসার লাভ করিতে দেওয়া 
»ইযাছিল। ভাবতীয় কৃষ্টিব অন্তনিভিত ভাব স-ক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে এব” ভ্বিষাৎ বংশধবগণেব 
জন্য নীতি নির্ধাবিত হইযাছে খগেদেব এই মন্ধথে £ “এক? সদ্দিপ্রাঃ ব্লুধা বদন্তি-_সত্য এক, কিন্তু 
খষিবা উহা বহুভাবে অভিহিত করিয়াছেন। এই বাণী কৃষ্টি ৪ সভাতান সকল ক্ষেত্রে ভারতীষ 
প্রচেষ্টাকে অন্তবঞ্জিত করিয়াছে । 

সকল ধর্ধেব অন্তর্নিহিত মূল সত্যের ব্যাবহারিক ও -তন্বগত স্বীকৃতিব সহিত রামানুজ, 
বামদাঁস, কবীব, নানক এবং শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মধ্যযুগের সাধকগণ প্রত্যেক ধর্মমতেব শ্রেষ্ঠ মৌলিক 
উপাদদানগুলিব একীকবণ-প্রক্রিযা জ্ঞানতঃ অনুসরণ কবিযাছিলেন। কতিপয আধুনিক ধর্ম- 
সস্কাবককও একই পন্থা অন্টস্বন কবেন। ইহা কিন্ত মোটের উপর সাধারণের নিকট সমাদৃত হয় 
নাই, কাবণ এই পথে প্রত্যেক প্রচেষ্টা মৌপিক বিভেদ দূর না করিয়া শুধু নৃতন সম্প্রদায় সি 
কবিযাছে। স্বামী বিবেকানন্দ এইকপ সমীকবণের ভাব পছন্দ করিতেন না, এই সমীকরণ এক 
পর্মেব কতকণ্চলি অংশ বাদ দিয়া এবং অন্স্থান হইতে যাহা সর্বজনেব স্বীকৃতি লাভ কবিবে 
এমন কতকগুলি ধাব করিয়া কতকগুলি ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান স্থষ্টি কবিতে চেষ্টা করে। তিনি 
বব, প্রত্যেক ধর্মকেই সমগ্রভাবে স্বীকাবৰ কবিতেন, এবং যদি বাহ্‌ কোন আচাবেব সংস্কাব 
বা বর্জনেব কথা বলিতেন, তবে তাহ। তিনি আধ্যাঞ্সিকতাব মূলোচ্ছেদকারী নিরর্থক সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্থ এড়াইবাব উদ্দেশ্েই বলিতেন। তিনি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি পুর্ণতির এবং উদার ও যুক্তিপৃর্ণ 
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করিবার পক্ষপাতী ছিলেন ১ উহা ব্যতীত বিজ্ঞান ও আস্তর্জাতিক আদান-প্রদানের যুগে বর্তমান 
পৃথিবীতে অল্লসংখ্যক ধর্মমতেরই টিকিঘা থাকিবার সঙ্গাবন' আছে। স্বামী বিবেকানন্দ সকলকেই 
তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম যুক্তিপূর্ণ বেদান্তদর্শন এবং যোগের মণস্তাত্বিক প্রকাশের আলোকে 
আরও ভালভাবে বুঝিতে আহ্বান কবিযাছিলেন। তিনি অবশ্বা সচেতন উপলব্ধির বিরোধী ছিলেন 
না, বরং অন্নকবণেব তীব্র নিন্দা কবিতেন। স্বামীজীব মতে সম্প্রীতি-স্থাপনের পদ্ধতি--ভগবান্কে 
জানিবাব স্বকীষ অকৃত্রিন উপাষেব প্রতি অবিচলিত অন্ুবাগের সহিত ভ্রাতৃত্বের সক্রিয় অনুশীলন । 

সম্প্রদায় থাকিবেই, কারণ বিভিন্ন মান্তষেব পারিপাণ্থিক অবস্থা বিভিন্ন, কিন্তু মতভেদের 
কাবণ সম্প্রদ্দায়গুলি নয়, যদিও এপ্রাযশঃ এগুলি সংঘবদ্ধ পাশবিকতার অগ্পিতে ইন্ধন যোগায়। 
বাস্তবিকপক্ষে মানুষের মধ্যে পশ্তভাব বশীভূত কবিতে না পাবিলে প্রক্ত সম্প্রীতি কখনও স্থাপিত 
হইবে না। আমাদের বেশীর ভাগ ব্যবহার ও জীবনার্শন শ্বার্থপবতা ছার! অগ্রবঞ্জিত হয়। 
আমাদেব ব্যক্তিগত ঘ্ণা, সামাজিক বিদ্বেষ এবং সমাজ-চাতিব ছারা প্রতিবেশীন্লা আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গি 
ও জীবন্ধাবণ-প্রণালী গ্রহণ করিতে বাধা হয়। দলগত স্বার্থও বাঁজনৈতিক অত্যাচাঁধ, জাঁতি- 
বিছ্বেষ এবং সাম্প্রদদায়িক-উন্মভুতার ৰপ গ্রহণ করে এবং এই সবই কবা হয় অংধ্যাত্মিক 
উন্নতির নামে , কিন্ত এই জঘন্য 'অবস্বাঁব জন্য বাজনীতিই দোষী, ধর্ম নয় । 

এই অবস্থার প্রতিকাব ধর্মের স্বল্পতা দ্বাবী হইবে না, বরং আবও বেশী ধর্মীচরণ দ্বাবা হইবে । 
ইতিহাস একাধিকবাব প্রমাণ কবিয়াছে যে, কপট সন্ধি ও চুক্তি__যাহা “কূটনীতি” নামে অভিধিত, 
তাহা কখনও শাস্তি আনিতে পারে না। অথবা কোন যুদ্ধ_তাহা ঠাগ্ডাই হোক বা গবমই 
হউক-_শাস্তি দিতে পারে না। প্রকৃত বিশ্বজনীন ভ্রাত্বাত্বৰ জন্য ধাকপ্সিক লোকদিগকে সংঘবদ্ধ- 
ভাৰে উঠিয়। পড়িয়া লাগিতে হইবে, এবং বিষয়টি শুধু বাজনীতিজ্ঞদের হাতে ছাড়িয়া দিলে চলিবে 
না, কারণ অধর্ম হইতে ধর্মকে বঙ্ষা কবাব সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব উপরেই স্থায়ী শাস্তি-স্থাপনেব গুকু- 
দাযিত্ব নির্ভর কবে। সাম্দ্রদাযিক কলহের দিন পশ্চাতে ফেলিয়া দিতে হইবে শুধু এই কাবণে 
ঘে, তাহাতে ধর্মকেই ছুধল কবা হয়। বর্তমান খুগে সকল ধর্কেই মিলিত হইতে হইবে, নতুবা 
সকলকেই জভবাদ দ্বাবাঁ একসঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে । দীর্ঘকাল আমব চক্রাস্তকারীদিগকে 
সত্য ধর্মের অপব্যবহাব দ্বারা তাহাদের দুরভিসন্ধি চবিতার্থ কবিতে দিয়াছি। মহাত্মালা সবগ্রথম 
ভালবাসা, শান্তি, দয়া, সাম্য এবং সর্বজনীন ভ্রাতত্বেব প্রেবণা অন্ভব কবিয়াছিলেন। পরবর্তী 
ঝাঁশে এগুলি চক্রান্তকাবীদেব হাতে শুধু কাধা বুপ্পিতে পরিণত হইয়াছে , তাহার! প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ 
ও সত্যত্রষ্টাদের সব্জনীন ভাবকে “আমাদের পিতৃপুরুষদের ধর্ম. “আমাদের জাতীয ধর্ম” 
“আমাদের দেশের ধর্ম ইত্যাদিতে পবিণত করিয়াছে এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে ধর্ম-_ 
ধর্মোন্মত্ততা, শুধু ধর্মের দোহাই এবং অন্যের প্রতি ঘৃণায় পর্যবসিত হইয়াছে, নৈতিক উন্নতি ও 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনের কোন আস্তরিক চেষ্টা হয় নাই। গুত্যাদিষ্ট পুরুষ ও অবতাবগণের 
মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম ও মহিমাব প্রকাশ এইরূপে ঈশ্বরে সন্তানদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অস্ত 
হইয়! দাড়াইয়াছে। 

এই ধর্মোন্সব্ততা দূর করিবার জন্য পৃথিবীর মাুষকে আরও ভাল শিক্ষা এবং সকল ধর্মমত 
লম্বক্ে জান দান করা প্রয়োজন । এঁতিহাসিক গবেষণা এবং তুলনামূলক অধ্যয়নও সারবস্ত হইতে 


শা, ১৩৭৯ এ বিশ্বধর্,-মহাসম্মেলনের উদ্বোধন উপলক্ষে অভিভাণ রঃ 


অসার বস্তুকে পৃথক করিতে পাবে এবং আমাদিগকে আরও ভাল মানসিক অবস্থায় আনিতে পারে। 
সাম্প্রদায়িক পা্তিত্যাভিমানী নীতিবিদগণেব দার্শনিক অগমানগুলি ম্পষ্টতঃ ও পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘরূপে 
পবীন্মী কবিতে হইবে, কারণ যথার্থ ধর্ম বেশ ভালভাবেই এরূপ পরীন্ষী ও নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে পাবে যখন আলোচ্য বিষয় এই জীবনেব বৈজ্ঞানিক ঘটনাগুলির পরিপন্থী হয় এবং নীতির 
বিকদ্ধাচরণ করে, তখন শুধু কাহাবও উক্তি বা কোন প্রাচীন গ্রন্থের উল্লেখ কবিলেই চলিবে না। 
পুবাণ এবং আনুষ্টানিক আচাবগুলিও এই একই প্রকানে পবীক্ষ। করিতে হইবে, সঙ্গে সক্ষে এক 
প্রকার বৈজ্ঞানিক উন্মভতা! প্রকাশ না কবিত্বা এবং সকল কাব প্রকৃত বা আহ্ুমানিক ৰিশঙ্খল।, 
বিধিব বাতিক্রম ও অবুক্তিব বিরদ্ধে ক্ষিপ্রের মতো না ছুটিযা। কারণ আমাদের মনে বাখিতে 
হইবে ষে, প্রত্যেক ধর্সেবই পিজন্ব স্বাভাবিক অগবন্ধসমূহ আছে, যেগুলি ব্যতীত কোন ধর্মই 
টিকিয়া থাকিতে পাবে না। একপ অব্গ্থায যতক্ষণ শ।! এ-প্রকাৰ আনুমানিক অযৌক্তিকতা 
অপরের বিবদ্ধে ধ্জান্থভাঁবে বাবহাত না হয, ততক্ষণ আমাদিগকে এসকল অনুমোদন করিতে 
হইবে। যদি ভোমাদেব অবৈজ্ঞানিক পুবাঁণ, আচাব-অন্তষ্ঠান এবং অতীক্রিয়বাদ বাস্তবিকই 
তোমািগকে ঈশ্ববাভিঘুরী হইতে সাহায্য কবে বগিযা অন্ভব কব, তৰে এগুলি রাখো। 
কিস্ত অন্য সকলকেও তাহাদের স্বকীয় পথে চলিতে দাও, এবং তোমারদদেব মনেব অন্ধকাঁরমক় 
ভুত প্রদেশে যুক্তিব আলো প্রবেশ কবাঁব পথ চিবকালেব জন্য কছধ কবি নী। 

বিজ্ঞান এবং যুক্তিব সম্তাবনাব শেষ সীমা পর্যন্ত এইকপে একমত থাকিষাঁও আমাদেব কিন্ত 
একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ধর্ম হইতেছে মানুষেব বে পহুহিবাব স্বাভাবিক আকাজ্ফাষ 
অভিব্যন্তি-__এই সত্য কোন বিজ্ঞান বা যুক্তি মস্বীকাধ করিতে পানে না, এবং যে-কোন 
অবস্থাযই ভাব আপস কবা চলে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে আমবা সকলেই 
একমত, যদিও আমাদেব ধর্মের বিভিন্ন নাম থাকিতে পাবে, এবং আমরা ঈশ্বরকেও ভিন্ন 
নামে ডাকিতে পাবি । যদি এৰপ আকাজ্া কোথা ও সতা হয, তবে ইহ সবন্রই সতা, যেন মকল 
ধর্মেবই উথান বা পতন একসঙ্গে ঘটে । এই আকাজ্ষাব অভিবাক্তিব মূল্যাষন ভিন্ন তিন্ন ভাবে 
হইতে পাবে, এবং কতকগুলিকে উচ্চ ও কতকগুপিকে নিষ্পর্ধাযভুক্ত কবা৷ যাইতে পারে , 
তথাপি এগুলি সবই ধর্ম, এবং সংশিষ্ট মানবমনেব বিকাশেব তারতমো যে-সভাতায় সেগুলি পবিপুষ্ট 
হয়, তদনুসাবে এগুলিব যথোচিত কার্ষক্ষে্ আছে। কম উন্নত উপজাতিগুলিব ধর্মও যেমন ধর্ম, 
মত্য জনসমাজেব ধর্মও তেমনি ধর্ম) শিল্দব আঁধ-আধ বথাও মানবীষ ভাষাঁবই একটি রূপ । 

মা£ষেব বাযবহাবের বিস্তততব সকল ক্ষেত্রে অথবা ব্যক্তিগত জীবনে, অথবা উভয ক্ষেত্রে 
আমবা মৈত্রীর সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কছিতে পারি। কিন্তু নিম্ন হইতে উরধ্ধ দিকে অগ্রসব 
হওয়াই ভাল। একজন সাধু সমাজে নৃতন মানসিক অবস্থা স্থট্টি করিতে পাবেন, এবং গৃহের ছাদ 
হইতে চীৎকাঁব করা অপেক্ষা এবজন আদর্শ-চবিজ মান্ষেক জীবন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের জন্ত অনেক 
বেশী কাজ কবিতে পাবে। আইন অন্ায়েব বাধা দিতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ সৃষ্টি করা 
মানব-হৃদয়ের উপরই নির্ভব কবে। পরিকল্িত অগ্রগতি অকপট ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে অবশ্যই 
অনুসরণ করিবে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, ধ্বংসকারী সংক্কারক পৃথিবীর কোন উপকাহ 
কবে না। যদি পারো সাহায্য কর, হ্দি না পারো, হাভ গুটাইজ়্া নাও এবং দাড়াইয়। দেখ । 


৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্--১ম সংখা 


ছিতীয়ত: মানুষ যে অবস্থায় আছে, সেখান হইতে তাহাকে উন্নতিব পথে লইয1 যাও। মাম্থুষকে 
ধামিক কবিতে পাব--একপ ধাধণ| তাগ কব। [তামাব নিজ আঁম্বা। ছাড়া অন্য কোণ শিক্ষাদাতা 
তোমাব নাই ।' 

শ্রীবামকৃষ নিজ জীবনে এই-নকপ মত আচবণ কবিষ। দেখাইযাছেন। যদি পৃথিবীকে 
প্রত আধা।ত্মিকতা এবং বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব লাভ কবিতে হয, তবে শ্রীবামরুষ্জ যে আদর্শে প্রতীক, 
মেই আদর্শ ভবিষ্যৎ বংশধবগণকে অনসবণ কবিতে বিশেষ চেষ্টা কবিতে হইবে । এবং এই একটি 
ক্ষেত্রে ধািক বাক্তিমাত্রই সফল হইতে পাবে । অকপট ধামিক বাক্তিদেৰ মতো! তাহাবা ক্রমে ক্রমে 
অগ্রলব হউক এবং স্থাথান্বেষী সমাবী লোকদেব ছাবা তাহাবা। যেন পবিচালিত ন। হয়। 

উপসপ্থাবে প্রার্থনা কবি, স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাহাব গুরু শ্রীবামকঞ্ধ যে পবমত- 
সহিষুঃত। ৪ সর্বগ্রাঠিতাব জীবন্ক বিগ্রহ ছিলেন, তাহা বিশ্ববাসীদেব জীবনে কপায়িত কবিতে এই 
বিশ্বধর্ধ-সশ্মেলনেব বক্তৃতা ও আলোচনাসমৃহ যেন সহাযতা কাব। আমি আপনাদের সবপ্রকাৰ 
সাফলা কামনা কবি। 


সগ্তষিমণ্ডল হ'তে নেমে এসো 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


(তোমাৰ অগ্নতবাণা এ ভাবত ভুলেছে যদিণ, 
এসেছে দুদিন তাব। আলোকে কেন্দ্রহাব। ত যে 
খুবেভে হৃদযহীন গ্রেতাধিত দ্িবসেবে লবে 

বৃত্তের বাভিব। অধ্যাত্স-পথেব বাতা কবি লীন, 
বঞ্ততন্ব-সভাতাব অগ্রিগর্তে তাব আত্মাহুতি - 
শোকাব্ভ পবিণতি এনেছে মহস। ১ স্তবস্তুতি 
জভধর্মী মানবের উপাসন!-তবে--্েদে মণে 
সংখ্যাতীত প্রাণা । ভাবতের এ মুদ্তিকা দাবদ 
সত্যনিষ্ঠ যুগযাত্রী অসহাধ, সব যেন স্তব্ধ 

হয়ে গেছে । উৎকঞ্ঠা-কাতির চিন্ত আর্তনাদ কে, 
দ্বাগত প্রতিথাতে মহাছুধোগেব শঙ্কা জাগে, 
প্রাত্যহিক অস্থিবতী, গ্রতিক্রিষা আনে কালোছায়।, 
জিয়মাণ উপতাকা তীর্থতটে তোমাবে যে ডাকে, 
সঞ্ুর্িমগুল হ'তে নেমে এসে। লষে মতাকা য়।। 


কথা প্রসঙ্গে 


বিবেকানন্দ-শতবাষিকী- অনু চিন্তন 


নানা বাধাবিপতি সবেও আব একটি বৎসর 
কাটিযা গেল। মঙ্গলমযেব ইচ্ছাধ এই সংখা। 
হইতে উদ্বোধনেব ৩৬তম বসব আবস্ত। যে 
বৎসবটি কাটিয়া গেল, সেটি একটি সাধাঁবণ বসব 
নয। এই বসব বিশ্ববাপী বিবেকানন্দ শত- 
বাষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে, দেশে বিদেশে 
মানুষ নৃতন আলোক, নূতন শক্তিব আশায 
স্বামীজীব জীবন ও বাণী আলোচনা কবিযাঁছে- 
অনধ্যান করিযাছে । ম্বামীজীব জীবন ও বানাব 
নব নব দিগস্ত উদ্ঘাটিত হইযাছে। 

এই শতবাধিকী অভ্ঠানেব সহিত য 
মগ্গাশতাব্ধী অতীতে মিশিয়া গেল, ভবিষ্যাতিণ 
জন্য তীহাঁধ অঙ্ধ্যান একান্ত গ্রযোজন। 
বিবেকানন্দেব জীবন ও বাঁণীবৰ পরিপূর্ণ তাৎ্পম 
আজও মানবমনে সম্পূর্ণভাব ধবা পডে নাই । 
ন্ামীজীব নিজেব কথ ছ্াবাই তাহাকে বুঝিবাব 
চেষ্টা কবিতে হইবে । তিনি তো জীবন-মধ্যা্ছে 
স্ুধাস্তকাদল বশিষ। গিযাছেন 2 আবি একজন 
বিৰেকানন্দ থাকপে, বুঝত- -এ বিবেকানন্দ কি 
কবে গেল?” শোনা ফায--তিনি আবও 
বলিয়াছেন; 'ছুশো বছর পব থেকে মান্িষ 
বিবেকানন্দকে বুঝতে শুক করবে? যা ভান 
দিয়ে গেলাম--পনব-শ বসব হেসে 
চলবে) এই-মব ভাবমক্গ উক্তি ভনিম্যতেব জন্য 
সঞ্চিত বাখিয়। আমবা সন্ত-অতীতেব আলোচনা 
অগ্রসব তই |! কাবণ ইহাতে আমাদেব আখু- 
শমীক্ষণে ধবা পভিবে_ আমবাঁ অর্থাৎ বর্তমান 
মানবজাতি বিবেকানন্দেব কোন কোন ভাবের 
কতটুকু ধবিতে পাবিয়াছি । 

বিবেকানন্দ-সন্বদ্ধে কোন আলোচনার 
প্রথমেই অবশ্ঠ স্মরণীয় শ্রীবামরুষের এঁ-বিষয়নক 


(শানে 


ধান ও দর্শন এবং তাহ।ব অলৌকিক উক্তি- 


গুলি। সেগুলিব সবটক আমাদেব বোধগমা নী 
হইতে, পাবে, কিন্তু এগুলিই দিগ দর্শনের 
প্রধান সহায়ক । শ্রীরামরুষ্ড বলিষাছেন, 


অখণ্ডেব ঘণ হইতে, তিনিই এই ধানসিদ্ধ মহা] 
ঝধিকে এ পুথিবীতে আহবান কবিযা 
আনিযাছেন মানব-কলাণেব জন্ত। তিনি 
আবও বলিযাছেন,. এত বড আধাব আসেনি 
কখনও ।' শ্ীবামরুষ্েব জীবনাদর্শ যমন মহান্‌ 
৪ নাপ্ক-রতীহাব আদব ও বাণীর 
নাহককেও অবশ্যহ তদন্ুৰপ হইতে হইবে | 
শাবামরুষ্-জীবনেব ভাৎপর্য যতটুক এ পযন্থ 
বা পড়িমাছে, তাহ! এই যে--ঈশ্বব আছেন 
এবং ভাভাকে দেখা যায পা অনুভব কবা যাষ, 
ভাঙাকে লাভ কনাই মানবজীবানব উদ্দেশ | 
এই উদ্দেগ্ত লাভেব জন্ঞ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন 
কালে বু উপায উদ্ভাবিত বা টদ্ঘাটিত 
হইযাছে । সেগুলি সবই তা । সেই উপায় গুপি 
পই্যা কল্ভ না করিষা উদ্দেশ্যেণ দিকে আহাস্র 
হইনলই মানবজাতিব শাস্তি ও কল্যাণ স্থনিশ্চিত । 
এই মহাবাণীই স্বামীজী উনবিংশ শতাকীব 
শেষ ভাগে ধর্ম লইয়া কলহমুখর আধুনিক সভা 
জগতের কাছে ঘোষণা কবিয়াছেন। এইটি 
প্রধান ঘোষণা ভইলেও স্বামী বিব্কোনন্দের 
জীবন ৭ বাণীব আবও অনেকগুলি দিক 
মাছে সেগুলি কেহ বা অবাস্তব মনে কবেন, 
কেহ বা উদ্বিখিত প্রধান দিকৃটি উপেক্ষা কবিয়' 
আনষঙ্গিকেব উপবইঈ অতাধিক জোব দিয়া 


থাকেন। আীহাবা বলিষ! থাকেন, স্বামীজী 
প্রধানত: দেশপ্রেমিক মমাজকর্মী, ভারতের 
উন্নতির জন্যই তাহাব বিদেশে ধশ্মপ্রচার | 


ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া একথা অবশ্যই সত্য 


৮ উদ্মোধম 


ষে,শ্বামীজীয় আমেবিকায় ইওরোপে ধর্মপ্রচাবের 
সহিত ভারতের নব জাগবণ অঙ্গাঞ্ষিভাবে জড়িত 
হইযা গিযাছে, ভাঁবতবাসীব লুপ্ধ আত্মবিশ্বাস 
পুনঃপ্রতিতিত হইযাছে। স্বামীণীব এমন সস 
উক্তিও উদ্ধাত কব! যাইতে পাবে, যাহা দ্বাবা 
প্রমাণিত হয়, ভাঁবতের ছুংখদৈন্য দুব কবিবাব 
জন্যই তিনি পাশ্চাতো যাইতেছেন , এবং 
পাশ্চাত্য হইতে দেশে ফিরিয়া ভাবতের সবাঙ্গীণ 
উন্নতিব জন্য বিবাট ক্মযোগেব ভিন্তি স্থাপন 
কবিতেছেন। নথাপি ভুশিলে চলিবে না 
গ্বামীজীব সকল কর্মের উৎস আধ্যান্থিকতা। 
স্কামীজী দাবা উদ্বুদ্ধ এই জাতীষ জাগরণকে 
শুধু রাজনীতিক ও সামাজিক খাতে প্রবাহিত 
করিলে দেশের ও জাতিণ স্থাধী উন্নতি হইবে 
না বাবংবাব তাহাকে আখাঁতি পাইতে হইবে । 
কি দেশে, কি খিদেশে শ্বামাঞজাব সকল কর্মের 
মূল প্রেরণা মাহষেব আক জাগব। | আম্মার 
দুটিতে দেশ বা বিদেশ পশ না নিধঙ্। নাই । 
বিশ্ববাপী শ্বাধ্যাত্সিক জাগরণই বাগকু্চ- 
বিবেকানন্দ-জীবনাদর্শের বিশেষ তাৎপর্য 
এইটক আজ বুঝিতেই হইবে 

এই আধ্যাত্মিক জাগরণ শুধু বিশেষ কোন 
জাতিপ, ধর্মের বাঁ সম্প্রদাযেব নহে । অনেকে 
ভু কবিষা মনে কবেন, শ্রাপামকুষ্-নিবেকানন্দেব 
আবিভাব হিন্দুজাতি ও হিন্ুর্ণের সহিতই 
জডিত। একথা ঠিক যে, তাহাদেণ আবিভাবে 
হিন্দুজা।ত ও হিন্দুধর্শ নবজন্ম লাভ করিয়াছে, 
নবজীবনের স্পন্দনে জাগিয়া উঠিয়াছে, বিশ্ব 
জীবনের খঙ্গমঞ্চে তাহাব জন্য নির্ণীত কর্মভাব 
আধ্যাত্বিকতাব উদ্বাববাণী প্রচাবেব দাষিত্ব গ্রহণ 
করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাইতেছে পৃথিবীর 
সকল ধর্দেব ভিতব একটা জাগবণেব সাডা 
পড়িয়া গিয়াছে । গ্রতোক ধর্মের চিন্তাশীল 
ব্যঞ্গণ নৃতন পরিপ্রেক্ষিতে উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে 


[ ৬৬তকগ বধ--১ষ সংখ্যা 


উাহাদেব ধর্ধ বুঝিতে ও ব্যাখ্যা করিতে শুরু 
কবিষাছেন। মনীবিগণ বলিতেছেন, বৈজ্ঞানিক 
জ়বাদেব সশ্ঠিত স*শ্রামে জযী হইতে হইলে 
সকল পর্ণকে এক উদ্দাব ভিন্তিতে মিলিত হইতে 
হইবে। শত সাম্প্রদাষিক অনুষ্ঠান ও পৌরাণিক 
কাহিনীব উপব নির্ভর কবিলে ধর্ম আব আজ 
শিক্ষিত সভ্য সমাজে কোন গ্রভাৰ বিস্তার 
কবিতে পারিবে নী। 

ধর্মেব এই উদার সাপধাবণ ভিন্তি “বেদান্ত? ! 
স্বামীজী দেশ-বিদেশে ভাবতে যে “সনাতন ধর্ম 
প্রচাব কবিযাছেন, তাহা তথ'কথখিত আনুষ্ঠানিক 
£হিন্দুধর্খ নয-_তাহা এই বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক 
ধর্ম (1007%2158] 9016008-081)8102 )1। বাঁজ- 
নীতিক্ষেত্রে সংখ্যাগুরব ক্ষঘতালভ ও 
ধর্মাস্তরিতকরণেব ভাব হইতেই সাম্প্রদীষিক 
প্রতিযোগিতার উতৎপন্তি। বেদান্ত-লাব গ্রহণ 
কাবাব অর্থ শিজের ধন ভাল কবিষা উপলব্ধি কথা 
এবং সঙ্গে সঙ্গে অপব সকল ধশ্নকে শ্রদ্ধা কৰা । 
শ্রীবামরুঞ্চ-জীবনে ধর্গসমন্থঘেব মহান্‌ "মাদর্শ 
প্রশিত হইয়াছে, বিবেকানন্দ-মুখে তাহাই 
ব্কণ্ে গ্রচাবিত £ বেদান্ হিন্দুকে ভাল হিন্দু 
কবিবে, শ্রীষ্টানকে ভাগ শ্বীষ্টান কবিবে, 
মুসলমানকে ভাল মুসলমান কবিবে। মুলত: 
সকল ধমুই সং ও ত্য । 

বিনেকাশন্দ-শতবাধিকী নেব এই প্রার্থনা 
কাব-মাযেণ অপ্রো পু উন্নততব চেতনা 
জাগ্রত হউক ! 'তবেই ধর্মের নামে দাঙ্গাহাঙ্গমা 
উৎপীডন ও ছুবুক্তিতা বন্ধ হইবে। কোন ধর্মই 
এগ্পি সমর্থন কবে না। ধর্দেব মহিত বাজ- 
নীতির মিশ্রণের ফলেই এগুপিব উৎপত্তি । 
শ্রীবামরুধ্*-বিবেকাঁনন্দেব নামে, সকল ধর্মের 
মহান্‌ প্রতিষ্ঠাতাদেব নামে ঠিক ঠিক উদ্দ্ধ 
হইলেই মাচ্নষেব মন হইতে এই-সকল দুশ্রবৃত্তি 


দূরীভূত হইবে। 


বিবেকানন্দ-জন্মশতবাধিকীতে 
শ্লীবিজযলাল চট্টোপাধ্যায 


বিবেকানন্দ বামরুষেব হষ্টি। বামকৃষ্ণই 
শবেন্্রনাথকে বিবেকানন্দ বপান্তবিত 
কবেছিলেন, তীব কাজ কব্বাব জন্য । ধর্ম- 
জগতে সব ধর্মেবই স্থান আছে, সক ধগই সতা 
এই ছিল বামকৃষ্ণে মর্মবাণী। মত 
তত পখ'-এই সার্ভৌম শশ্াক উদঘাটিত 
কববাব জন্যেই মর্তাধামে বামক্রম্ণেব অব্তবণ | 
তিনি হচ্ছেন বর্তম!ন যুগেব 'এক খমিব ভাষাষ £ 
[2 11109 800 ১৪ 0179 101 019 79905 
916১০ 09%৮ 2৫৪. ব্মরুঞ্জ যুগ-সাবথি | নব- 
গুগেব আহ্বানে তাব আবিভবি | আল নবেন্দ্র 
নাথকে ভীব একাপ্ধ গ্রধোজন ছিল 'ঘত মত 
তত পথ"_এই যুগবাণী বিশ্ব ছডিখে দেবাব 
জন্তে। তাই তো পোথী বলণান ভাষায্‌, 1৪ 
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মহাশি্ী আগ্তনেব আঙুল দি সযহে তৈবী 
কবলেন বিবেকানন্দকে ! বিবেকাশন্দেল সমগ্র 
বাক্তিত্বেৰ উপবে বামকুষ্জেৰ পাচ আলে ছাপ 
অভি স্ষম্প্ট | নাবন্দ্ণাথের মতো বাক্তিজুসম্পন্ন 
অসাধাবণ যুবক সহ বামকুফের কাছে মাথা 
নীচ কবেনি। যুবক ইশবেজী এবং সংস্কৃত _ টভয 
সাহিতোই বিছ্যাব জাহাদ। যাঁ মুক্িমত নঘ, 
তা কিছুতেই মেনে নিত তিনি প্রপ্তত নন। 
অদ্ুত--অপূর্ব ঠাকুবের দিবা জীবানব মহিমা । 
প্রভাতেব শিশিবন্নাত অনান্রীত পুপেব মতোই 
পবিত্র সেই জীবন। সংসাবে অ'ছেন, কিন্ত 
পন্মেব পাতাঁৰ মতোই তিনি নিলিপূু। মহাঁ- 
মাঘাব কৃপাষ মাযাব সমৃদ্কে অতিক্রম কবে 
ঠাকুব এমন এক বাজো বাস কবেন, যেথানে 

২ 


দিবাবাৰ ঈশ্ববীধ আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। 
দক্ষিণেশ্ববের ব্রাহ্মণটিব হৃদষে ভেদবুদ্ধিব লেশ- 
মাত্র নেই। পৌকাটিবও তিনি নিন্দী কবেন 
না। দীপ, মুক্ত, নিবাসক্ত সেই মহাজীবদে 
দুশিবাৰ আকরণকে ঠেকাবাব সাধা নেই নরেন্র- 
নাথেব। অথচ বুদ্ধিতে যাৰ নাগাল পাঁওযা 
যায় না, তাকে নতশিবে মেনে নিতেও নবেক্দ্র- 
নাথেব নোব আপন্তি। সংশঘেব অবসান 
কোথায ? 

দশ্সিণেশ্ববেব ঠাকুবটিও গঙ্গাফ ছিপ ফেলে 
চুপটি কবে বমে আছেন, আব মজা দেখছেন । 
কোঁমী শা ভীব অনন্টকবণীষ ভাষাঁঘ ঠাকুবকে 
বলেছেন 2 009 80192৮2৮020. 1701801716৬ 0778 
19116) 01 819 0%20৫95- _কৌতিকপ্রিষ দুষ্টু 
শিকাঁপী ছিপ ফেলে বসই আছেন! চাবের লোভে 
মাছ বডশিব চাবিদদিকে ঘুবে বেডায, বডশিতে 
দু-একটা গোক 13 মাবে মাঝে মাঝে, কিন্ট টোপ 
গেলে না কিছুহেই | মহস্ত-শিকাবীব সহিষুতা 
কিন্ধ অপধিমেঘ । তিনি জানতেন, মাছ একদিন 


না| একদিন নডশি গিলবেই । পৃথিবীতে নবেন্্র- 
নাথেব আবিভাব তো বামকষ্জেব যুগবাণী 
বিশ্বময হডিযে দেবার জন্যে । বামকৃষ্জের চবণ- 


মূলে জীবনকে উজাড ক'বে সঁপে না দিযে নবেন্ত 
যানে কোথা? অবশেষে বাডাচক্ষ বড রুই" 
টোপ গিল্লো। নবেন্দ্রনাথ তিলতুলমী দিযে 
জন্মেব মতো নিজেকে বিকিষে দিলেন বাম- 
কৃষ্ণের চবণাঁধবিন্দে । কিন্তু বৃহৎ কুইমাছটিকে 
ডাঙাষ ভুলতে ঠাকুবধের ছটি বব লেগেছিল । 
স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ণ 1০88) 
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বিবেকানন্দের বাণীব মধ্যে আমবা বামকৃষ্ের 
কম্বব শুনতে পাই। রামকৃষ্ণেব পতাকা- 
বাহীব ভূমিকায় অবতীর্ণ হযে বিবেকানন্দ 
যা কিছু লিখে গেছেন, ব'লে গেছেন, 
ক'রে গেছেন- সবই ঠাকুবকে প্রচার কববার 
জন্টে।  দিথিজযধী পুরুষসিংহেব গগনস্পশ্শী 
প্রতিভাব ছাপ ছিল বিবেকানন্দেব অতুলনীষ 
বাক্তিত্বে। চমংকাঁব ছুটি বডো বডো৷ চোখের 
অন্তভেদী দ্রষ্টিতে কী যাছু। প্রশস্ত ললাট, 
মজবুত শবীব , একটা বাজকীষ মহিমা! বিচ্ছবুরিত 
হচ্ছে সন্নাসীব ছুরাব বাক্তিত্ব থেকে । বোম? 
বলা ঠিকই মন্তবা কবেছেন, 3০ 8৪ & 70020 
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থেকেই বিবেকানন্দ যেন মহিমমঘ সমাট্‌। 
পন্মমধ্যে নবেন্্র সহমদল | কি ভাবতবর্ষে, কি 
আমেবিকায যাবাই ভাব সংস্পর্শে এসেছে, 
তাদেবই মাথা! আপনা থেকে শুষে পড়েছে তাৰ 
গবিমাব কাছে । তাকে দেখামাত্রই লোকের মনে 
হ'ত দেবতাব দীপঠস্তে এই মানুষটি এসেছেন 
অন্ধকাবকে আলোকিত কববার জন্যে । আব 
প্রশস্ত ললাটে দেবভাব নিজেব নামেব উজ্জল 
স্বাক্ষর! গ্রথম দৃষ্টিপাতেই লোকে বিম্মষে শ্রদ্ধা 
নির্বাক হযে যেত। এ মাগ্গষ তো! সে মামুধ 
নয। এ যেন মহাঁকাশচাবী এক মুক্তপক্ষ ঈগল! 
কী গ্রকাণ্ড এবং কী জোবালো তাব প্রসাবিত 
ছুটি ডানা ৷ মুক্ডিব মধ্যেই তাঁব জন্ম 1 মুক্তিতেই 
তাব আনন্দ! পৃথিবীব কোন বন্ধনই তাব জন্য 
নধ। এমা্ষেব আসন সকপেব পুবোভাগে 
নেতৃত্ব করবার জন্যেই এব আবিভাব। বলা 
(7077810 [011900 ) ঠিকই লিখেছেন £ 1 
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8109 1786. পৃথিবীর বিবেকানন্দের 
যেখানেই যাধেন, সেখানেই তীবা প্রথম, 
সেখানেই তারা অদ্বিতীয । ঠাকুর বলতেন, 
“ডোবা-পুফবিণীব মধ্যে নবেন্্র বড় দিঘি, যেমন 
হালদবপুকুব 1? 

বাজকীধ মহিমাঘ দেদীপামান বিবেকানন্দের 
পাণ্ডিত্যও কি অদ্ভুত! অপবিচিত দেশে 
বিবেকানন্দ তখনও একজন অজ্ঞাত এবং 
আগন্ধক ভাবতীধ সন্গাশী মাত্র । মহাসভা- 
সংশ্লিষ্ট কোন বাক্তির নামে পধিচষপত্র নেই। 
এই অবস্থীধ হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ভালযেব এক 
অধ্যাপকেব সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠতা ভ'ল। অধাপক 
বিশ্মষে চমকিত হলেন ভিন্দুসন্নাধীব জীনর 
গভীবতা দেখে । যাতে স্বামীজী চিকাগো 
ধর্ধসভায হিন্দুবর্ষে৭ প্রতিনিপিকপে বক্তৃতা দেবা 
স্যোগ পান, ভাব জন্যে অধ।াপক পত্র দিলেন 


সখ [চনত 


তাৰ এক বন্ধুব নামে। এ পবিচয-পত্রেব মধ্যে 
লেখা ছিল £ দেখিলাম, অজ্ঞাতনামা হিন্দু 


আমাদেব সকল পণ্ডিতকে একত্র কধিলে যাহা 
হয, তপেক্গাও বেশী পণ্ডিত। 

আব বিবেকাণন্দেব হৃদয / বুদ্ধেব হদয়েখ 
মতো মেই বিশাল হাদশ করুণাব যেন সমুদ্র! 
এশ্বধেব দেশ আমেবিকাষ ধনী শিল্েবা! গুরু- 
দেবেব স্থখেব জন্যে কত আবামেব ব্যনস্থ। 
কবেছেন। শডুণ মহাদেশে বিবেকানন্দ যখন 
অপবিচিত ছিলেন, তখন চখম দাবির 
অন্ধকাবে 'াব দিন কেটেছে । ছাবে দ্বাবে 
ভিঙ্গী কবেছেন, একমুষ্টি অন্ন মেলেনি । 
ক্ুধার্ত, তষ্ণার্ত, নিবাশ্রয বিবেকানন্দ চিকাগোর 
বাজপথে অবসন্ন দেহে বসে পড়েছেন। এমনি 
এক মুহূর্তে দৈব সহসা অনুকূল হয়ে স্বামীজীব 
নিমজ্জমান তধীকে তীরে ভিডিযে দিলেন। 


মাঘ, ১৩৭০ ] 


আশ্রয় মিললো, বিশ্রাম মিললো, ধর্মসভায় 
বক্তৃতাবও সুযোগ মিলে গেল! ঠাকুবই কি 
আডাল থেকে সব “জোটপাট' কবে দিলেন? 
কিন্ত দারিদ্রেব গ্রাস থেকে যদি বাঁতিনি বক্ষা 
পেলেন, এবার মুখব্যাদান ক'বে তাকে খেতে 
এণ এশ্বর্ষেব বাঘ। দিখিজয়ী বাখী এবং 
পণ্ডিত, বামরুষ্জেব প্রিষতম সন্তান এই্বর্ষের 
কবলে প'ডে কি জীবনের ব্রত বিস্বত হবেন? 
কিন্ত দাবিদ্র্য ধাকে পরাজিত কবতে পাবেনি, 
এশ্বর্ধের মায়াও তাকে মুগ্ধ কবতে পারল ন!। 
ঠাকুবেব ভুজচ্ছাযায ধাব বসতি, এশ্বর্ধই বা তার 
কি কববে এবং দাবিদ্র্যই বাকি কববে? বলা! 
বিবেকাননেরন জীবনচবিতে লিখেছেন ঃ 
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কুবমা প্রাসাদের 
স্সজ্জিত কামবায মেঝেব উপবে বিনিদ 
বিবেকানন্দ এপাশ-ওপাঁশ কবছেন | চোখে ঘুম 
নেই স্থদূব সমূদ্রপাবে তাব দরিদ্র জন্মভূমিতে 
লক্ষ লক্ষ মান্চদ অনশনে অর্ধাশনে জীবন অতি- 
বাহিত কবছে। তাদেব অস্তিত্ব একটা অন্তহীন 
বেদলার দুঃস্বপ্ন । সেই দুর্ভাগা স্বদেশবাসীদেব 
মানমুখচ্ছবি বিবেকানন্দ একমৃহুর্তেব জন্তাও 
ভুলতে পারছেন নাঁ। ভুলবেন কেমন কবে? 
সন্গ্যাসীব প্রাণ যে ভাঁদেব প্রেমে পূর্ণ হযে 
আছে । ভালবাসার চবম যেখানে, সেখানে ছুই 
নেই, সবই একাকাঁর। প্রেমে আমবা যাকে 
ভালবাঁসি, তাঁব সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাই, এক হযে 
যাই। ভালবাসা মানে ইংরেজীতে যাকে বলে 
10690619081070), প্রেমের বাজ্যে আমি? মানে 
তুমি আর "ভুমি" মানে “আমি 1 মাফিন কৰি 
হুইট্য্যানের 43০0£ ০1 715561? কবিতায় দুইটি 


78605717801 1000897, 


বিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ষিকীতে ১১ 


অপূর্ব লাইন আছে, যার মপো প্রেমেব এই 
তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট হযে উঠেছে। লাইন-ছুটি ঃ 
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_ আহতকে আমি জিজ্ঞাস! কবিনে, কিবকম 
বোধ ক'বছ তুমি। আমি শিজেই যে হয়ে 
যাই সেই আহতবাক্তি। বেতের ছভিব উপব 
ভব দিযে আমি দেখি আব বেদনা আমাব 
সর্বা্গ নীল হযে যাষ। 

এব নাম প্রেম। এব নাম ভালবাসা! ! 
ভালবাসলে-যাকে ভাগবামি, তাঁব যাঁতনাঁকে 
বক্তেব প্রতিটি কণা দিযে অ5ভব কবি আমবা। 
স্বামীজী ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ অনশনক্রিষ্ট হুভাগা 
নবনাবীকে এমন গভীব কবেই ভালবেসেছিলেন 
তীঁব সন্তাব প্রতিটি অুপবমাণু দিয়ে যে তাদের 
ক্ষধাব যাঁতনাকে তিনি বীতিমত অন্রভব 
কবতেন-যেন ছুইপহ ক্ষধায কষ্ট পাচ্ছেন 
তিনি নিজেই । ম্বদেশের মাহুষগুলিব সঙ্গে 
ধার একোোেব অগ্ভূতি ছিল এমন জীদম্ত 
এবং গভীব, তিনি কেমন কবে সথখে নিদ্রা 
যাবেন পালক্ষেব ছুপ্ধষেননিভ কোমল শয্যায়? 
ঠাকুব ঠিকই বলতেন, 'নবেন্দ্র কিছুর বশ নয ।” 

একটি স্থগঠিত জ্ন্দর মানবদেহ, কথা- 
বার্তায় চালচলনে একটি রাজকীয় গরিমাব 
বিচ্ছুব্ণ, জ্ঞানে যেন দ্বিতীয় শঙ্কর আব হৃদয়টি 
যেন কারুণোর অবতাব বুদ্ধের বিশাল হৃদয়! 
এই সবগুলি মিলিয়ে যে একটি পরিপৃণণ মানবের 
ছবি আমাদেব কল্পলোকে উত্তাসিত হয়ে ওঠে, 
সেই পরিপূর্ন মানব ছিলেন বিবেকানন্দ! 
গর্ষোদ্ধত পাশ্চাত্যের সম্মুখে অবহেলিত এশিয়াকে 
মুখোমৃখী দাড় কবিয়ে দেবার জন্তে এইরকমের 
একটি অদ্ভুত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভার প্রম্নোজন 


১২ উদ্বোধন 


ছিল। ভাবতবর্ষের আকাশে তখন ঘনীভূত 
অন্ধকাব! সিপাহীবিদ্রোহেব মধ্যে দেশমাতৃকার 
শৃঙ্খলমোচনের যে-প্রযাস আশ্নেয়গিবির অগ্নযাৎ- 
পাতের মতোই প্রজ্জলিত হযে উঠেছিল, তা! 
ফলবান্‌ হয়নি। জডবাদী পশ্চিষেব দিখ্িজযের 
গরিমার সম্মুখে আমবা তখন বিস্মষে হতবাক্‌। 
তাবু টেক্নলজিব চমকপ্রদ উন্নতিব চীকচিক্যে 
আমবা মুগ্ধ । এত চোখ-ঝলসানো! সভাতাব 
উদ্ধত দৃষ্টির স্তুথে আমবা তখন ভাবতে আবন্ত 
কবেছি--কত ক্ষুত্ব, কত অপদার্থ আমবা , কত 
দবিদ্র আমাদের সভাত! এবং সংস্কৃতি। আমাদের 
কঠে কণ্ঠে তখন ইংবেজ-শাসনেব জযধ্বনি | 
ডাবতীয় ইতিহাসেব সেই এক অতি তমসাচ্ছন্ন 
মুহূর্তে একটা ধুল্যবলুষ্ঠিত জাতিকে জাগাবাব 
অন্বে আবিভূততি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ । 
জীমৃতমন্দ্র্বরে তিনি আমাদিগকে স্মবণ কবিয়ে 
দিলেন, গবিমমঘ আমাদের অতীত, সত্যাহ্টা 
খধিদের আমবা বংশধব, আধাগ্িক শক্তিব 
আধার আমাদের পুণাভূমি এই ভাবতবর্ধ। 
গধিত পাশ্চাতোব উদ্ধত সভাতাব পদপ্রান্তে 
আমব! ছিলাম কুগ্ঠাযফ নতশিব। স্বামীজী 
চিকাগোর ধর্মসভাঘ বেদান্তেব যে-বাণী প্রচাল 
করলেন, তাব মধো বেজে উঠল হিন্দুধর্সেব 
জয়ড়স্কা। সমগ্র হগঙ্ স্ত্ধ হযে শুনল 
উপৃন্ষিদের এবং ভগবদশীতাব সেই অমব বাণী। 
পরান্ুকরণের দাসম্থলভমোহে মুগ্ধ হযে ভারতবর্ষ 
তার নিপ্রন্ব ধর্মেক এবং সংস্কতিব এককণাও 
ছাভতে প্রস্তত নয়। সে জেনেছে আপনাকে, 
চিনেছে আপনার জ্যোতির্মযয অতীতকে, 
নিঃংসংশয়ে বুঝেছে ইতিহাসেব অমোঘ অঙ্থুলি- 
সন্কেত কোন দিকে । পাশ্চাত্য সভাতা অপূর্ণ 
এবং আংশিক ১ প্রাচ্যের সভ্যতাও তাই। 
ছয়ে মিলে যে-সভাতা তাই হবে পবিপূর্ণ। 
এশিয়া ইওধোপকে দেবে ধর্ম, ইওবোঁপের 


[ ৬৬তম বর্ষ-_১১ম সংখ্যা 


পদপ্রাস্তে বসে এশিয়া শিখবে বিজ্ঞান। বলা 
নিজে পাশ্চাত্যের মানুষ হয়েও তাই উন্নাসিক 
ইতবোপীয় সভ্যতাকে কটাক্ষ ক'রে বলেছেন 


বিশকানন্দেব জীবনীতে 2 1009 61009 18 08৪6 
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পাশ্চাত্যের আঁকাঁশম্পর্শী ম্পর্ধাব সামনে 
উন্ন তশিবে দাডাবাব শক্তি ও সাহন প্রাচ্যেব মনে 
এনে দিল চিকাগোবৰ সেই এঁতিহামিক 
বন্তুভাব খিছ্বাৎ্ঞবাহ | সেই বক্তৃতা আমাদের 
চিনে সর্াবিত ক'বল আঘ্মবিশ্বীস, ভাবতবর্ষেব 
অপবাজেঘ আধ্ান্সিক শক্তিসম্পর্কে আমাদিগকে 
কবল পু্নিশ্চযঘ। যে বেদাস্ত ছিল তপোবনেব 
খষিদেব সম্পদ, মুষ্টিমেষ পর্তিতে গর্ষের ও 
গবেধণাৰ বন্ত, তাব বাণীব অপ্রিস্ফুলিঙ্গকে নি 
পরিবাস্ কবে দিলেন ভাবতেব একপ্রানস্ত 
থেকে অপবপান্ত পর্যন্ত । স্বামীজী নিঃসংশয়ে 
উপশন্ধি কবেছিলেন একটা ধূলাবলুন্ঠিত জীবন্মূত 
জাতিকে নবদদীবনেব পথে জাগ্রত কববার 
জন্যে সর্পপ্রথম দকাব সেই জাতির অন্তবে আত্ম 
বিশাস সঞ্চাবিত কবাঁ। তাই নানা ভঙ্গীতে 
বাবংবাব তিনি বলতেন £ "আমাদের প্রধান 
কর্তবা নিজেকে দ্বণা না কবা। উন্নত হইতে 
হইলে গঙথমে নিজেব প্রতি, তাব পব ঈশ্বরের 
প্রতি বিশ্বাস থাকা দবকাব।” 

কিন্তু যে-কথাটি বলবাব জন্য এই প্রবন্ধের 
অবতাবণা, তাব থেকে ভ্রমশঃ দূরে সবে যাচ্ছি। 
দিখিজযষেব সমস্ত অভিযানেব মধ্যে বিবেকানন্দ 
নিমেষেব জন্তও ভোলেননি, জন্মে জন্মে তিনি 
রামকৃষ্ণের দাসাহ্নদাপ। বামরুষ্কে প্রচার 


01৮11188907, 


মাঘ, ১৩৭০ ] 


করাই তাঁর জীবনের ত্রত। আর বামকৃষ্জেব 
কাছে তন্গ-মন-্ধন নিবেদন কবে দিয়েছে 
যারা, রণে বনে পর্বতে তাবা অজেয়। 
১৮৯৪ খুঃ স্বামীজী লিখেছিলেন তাঁর জনৈক 
ভক্তকে ;: আমরা আকাশের তাবকালমূহ 
চূর্ণবিচূর্ণ কবতে পাবি, উৎপাটিত কবতে 
পাবি ত্রিভুবন। জান না আমবা কে? আমবা 
রামকৃষের দাস। বামকৃষ্কেক উপরে 
বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল অপবিমেয় | 
দিগ্বিজযীব প্রতিভায় যিনি ছিলেন দেদীপ্যমান, 
সাবা পৃথিবীব প্রথিতযশা পণ্ডিতেবা সসম্তবমে 
স্বীকৃতি দিষেছে ধার ব্ক্তিত্বেব মহিমাকে, 
নেতৃত্ব কববাব সহজাত ক্ষমতা নিষে যিনি জন্ম 
গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কিন্ধক আত্মপরিচয় দিতে 
গিষে নর্বাগ্রে এবং সগৌরবে বলেছেন, তস্য 
দাসদাপসদালোহহম্7-08১ 180 6809৪915৯06 
আমি 
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তার দামানুদাস। কেন? 
1১8১70/0001)098, 18 0179 19665 800 0109 17109 


[96110 6108 00100806790 00119001060 


07 100্16009১ 10%8১ 78000018,8100) 


08817011016 8770 61068069176 69 
[100100”--কারণ পামরুঞ্চ পবমহংস অবতাঁব- 
- ববিষ্ঠ। জ্ঞানের, প্রেমেব, চ্তাগের, উদার্ধের 
এবং লোকহিতৈষণার ঘনীভূত প্রতিমৃত্তি। 
তার সঙ্গে কাঁবও তুলনাই হয় না। “9 চ৪£ 
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বুঝলে না, তাদের মানবজন্ম বৃথা । এুধ্য 
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ৰিবেকানন্দ-জন্মশতবার্ধিকীতে ১৩ 


98য8126 00008111106 81862 11065. আমার 
পরম সৌভাগ্য যে জন্মে জন্মে আমি তাব দীস। 
+& 81719 ছা0:৭. 01 0018 18 60 109 182 
91617619600 659 56888 8100. 908,06৪, + 
আমার কাছে তাব একটি কথাব গুরুত্ব বেদ- 
বেদান্তেব চেষে অনেক বেশী। 


বিবেকানন্দেবক জন্মশতবাধিকীতে তাই 

ধবার স্মবণ করা দবকার, স্বামীজীকে ঠাকুরই 
গডেছিলেন যেমন কবে শিল্পী নিপুণহাতে 
মৃতি গডে। বিবেকানণ্দকে বামকৃষ্ণ মনের 
মতো ক'বে গডেছিলেন তাব চিস্তার বীজকে 
বিশ্বময় ব্যাপ্ত কবে দেবাব জন্যে । তপস্যার 
দ্বাবা উপলন্ধিত্তে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, 
সেই আধ্যাত্মিক সত্যের প্রচাব ছিল 
বিবেকানন্দের ব্রত। বিবেকানন্দ শিক্ষাত্রতী 
ছিলেন, বেদান্তেব প্রচাবক ছিলেন, দেশপ্রেমিক 
ছিলেন, সমাজতন্্ববাদের অগ্রদূত ছিলেন, পূর্ব- 
পশ্চিমেব মিলনের স্বর্ণসেতু ছিলেন। এ সবই 
তিনি ছিলেন, আবও কত কি ছিলেন? কিন্তু 
সবাগ্রে তিনি ছিলেন বামকষ্ণের পতাকাবাহী 
মহাসৈনিক। তাই তো রল্যা স্বামীজীর 
জীবনীব প্রাবস্তেই লিখেছেন ₹ 09 £০৪% 
01901)18 ড1)099 68৪] 1 8৪. 0 606 ঢ) 
606 91)]7630] 10617688801 18109172157008, 
৪130 01959100107958 6108 €1:%177) 01 1019 
600৮৫108 02058056606 ছা0210... সেই 
মহান্‌ শিল্ক ধার ব্রত ছিল রামক্ষ্ণের আধ্যাত্মিক 
মহাসম্পদের উত্তরাধিকাবী হযে তার চিস্তার 
বীজ বিশ্বমঘ ছড়িয়ে দেওযা । 


সমাজনেবা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামী নির্বেদানন্দ 


বেদান্তকে শাবীরিক ও মানসিক উভযবিধ 
শক্তিব চিবন্থন উৎস ব'লে ঘোষণা কবে স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন ২ “তামাদেব চোখেব 
সামনে উপনিষদের সত্য পড়ে বযেছে। সেগুলি 
আহবণ কবে তদনসাবে জীবন-গঠন কব, 
তাহলেই ভাবতের মুক্তি অবশ্রন্তাবী |” সমীজেব 
নিরাপৰ্তা নির্ভব কবে বাক্তিব উন্নত জীবনেব 
ওপর; বেদান্তেব আদর্শেব মাধামে সে উন্নতি 
হওযা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন যে, 
বেদান্তেব আদর্শ মান্তষেব প্রাণশক্তি সপ্জীবিত 
কবে, মান্টধেব দৃিভঙ্গী উদাব কবে দেষ। 
যথাশক্তি দুচকণ্ঠে তিনি বলেছেন যে, জাতিকে 
একতাবদ্ধ কবাব জন্য সর্বপ্রথম কাজই হচ্ছে 
গোটা দেশকে বেদান্তেব আধাত্মিক ভাব ও 
আদর্শেব প্রাবনে ভাসিষে দেওযা। তাব যে-সব 
শিক্ষিত দেশবাসী পাশ্চাতা-সংস্কতির মোহে মুগ্ধ 
হয়ে নিজ ধর্সেব অন্নিহিত শক্তি ও সামর্থোব 
প্রতি অন্ধ ছিলেন, বিশেষ কবে তাদের তিনি 
বলেছেন যে, জাতীয সংস্গাবেব কার্ধতালিকায 
বৈদাস্তিক ভাবেব মাধামে পুনর্জাগবণেব স্থান 
প্রথমেই দেওয়া প্রযোজন। কেন যে প্রযোজন, 
তা-ও তিনি বলেছেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞানে 
প্রচারেব সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক জ্ঞান ও অন্যান্ট 
যে-সব জ্ঞান আমাদেব এয়োজন, তা সবই এসে 
যাবে। কিন্ত ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি জাগতিক 
জ্ঞান প্রচারের চেষ্টা কব, আমি সোজা কথায় 
বলছি, ভারতে সে-প্রচৈষ্টা ব্যর্থ হবে, লোকের 
ওপর কখনও তা প্রভাব বিস্তার করতে 
পারবে না।' 


ররর. 





ভাবতের জাতী সংগঠনেব কাজে ধর্ম যে 
অতিপ্রযোজনীয়, সে-কথা তিনি বারবার 
বলেছেন, বিক্ত যখন শুদ্ধ ও সতেজ থাকে, কোন 
বোগেব বীজাণুই তখন শনীরে ঢুকে টিকে 
থাকতে পারে না। আমাদেব ধমনীতে 
আধ্যাত্সিকতার বক্ত বইছে। সে রক্ত-প্রবাহ 
যদি অবাহত থাকে, যদি নির্নল থাকে, সতেজ 
থাকে, তাহলে সবই ঠিকমত চলবে। সে-বক্ত 
শুদ্ধ থাকলে দেশেব সামাজিক, বাজনীতিক এবং 
অন্যান্য সব জ'গতিক অভাবই, এমন-কি দাবিদ্যও 
দুবীভূত হবে, সব বোগই সেবে যাবে । 

একজন ভবিধাদ্বক্তাব মতোই বিবেকানন্দ 
ঘোষণা কবেছেন যে, আধ্যাত্মিক আদর্শকে 
ভিত্তিকপে গ্রহণ না কবলে আধুনিক মমীজন্্" 
বাদ এবং সাম্যবাদ পধস্ত লক্ষ্যলাভেব সাফল্য 
অর্জনে সমর্থ হবে না কখনও । তিনি বলেছেন, সব 
দিক দিষেই দেখা যাচ্ছে, জনগণ-চালিত শাসনতন্ত্র 
__-তাকে সমাজতত্ববাদ বা অন্ত যে-কোন নামেই 
অভিহিত কবা যাক না কেন-__এসে যাচ্ছে। 
জাগতিক অভাবে অবসান, কম কাজ, নির্াতন- 
হীনতা, যুদ্ধ-বিবতি, খাছ্যেব প্রাচূ্ঘ--এ সব তো 
লোকে চাইবেই। কিন্তু ধার্মর ওপর, লোকেব 
সততার ওপব প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ সভ্যতা 
বা অন্ত কোন সন্তা যে টিকে থাকবে, তার 
নিশ্ঘতা কি? ধর্মে ওপর নির্ভর কর, ধর্ম 
সব জিনিসেব মূল পর্বস্ত স্পর্শ কবে, এ যদি 
ঠিক থাকে, সবই ঠিক চলবে, ধর্ম লোককে 
আফিংখোরের মতো নিজীব ক'রে বাখে__ 
স্বামীজীর মতে একপ ভাবার চেয়ে ভুল ধারণা 
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আর কিছু থাকতে পারে না, যদিও একথা 
অতি সত্য যে, মান্চষকে দুর্বল, ক্রীতদাসতুলা, 
এমন-কি মনুয্যত্বহীন পর্যস্ত ক'রে তোলার জন্য 
আধ্যাত্মিক দারিত্রোর এক যুগে উদ্ভৃত সঙ্গীর 
ধর্মধবজীর্দের গডা বিরূত ধর্মকে যথেষ্ট দায়ী করা 
চলে। কাজেই তিনি প্রাণপণে ঘোষণা করেছেন, 
“আমাব মতে হিন্দুসমাজের উন্নতিব জন্য ধর্মকে 
নষ্ট করাব কোন প্রয়োজন নেই » সমাজে ধর্ম 
যথাযথভাবে প্রযুক্ত হযনি বলেই এমন হয়েছে। 
এ-কথা আমি প্রতিটি শব্ধ ধবে প্রমাণ কবে দিতে 
পারি আমাদেব প্রাচীন গ্রন্থ থেকে । এইটাই 
আমি শেখাতে চাই , আব একে কার্ধকবী কবাব 
জন্য আজীবন আমাদেব চেষ্টা কবতেই হবে ।' 

বেদান্তের ঘূল শির্পা থেকে গৃহীত সমাজ- 
সেবার কার্সকব প্রণালী গুলি দেশবাসীব সামনে 
তুলে ধরেছিলেন তিনি । বলেছেন : 

“বহুকপে সন্খুখে হোমাব, ছাড়ি কোণা খু. '১ছ ঈশখব ? 
জীব প্রেম কবে যেই জন, সেই ছন পেবিছে ঈখবর ।' 
দেশের ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদাযকে লক্ম। কাবে 
তিনি অশজ্ঞা দিষেছেন লক্ষ পক্ষ বাখিতেব 
দুর্ঘশ! অনুভব কধতে, তাদেব ঈশ্বব জ্ঞান 
করতে » ইঈশ্বরপূজাব জন্য যতখানি গ্রযোজন, 
ততখানি ভক্তিভাব, তাঁগ ও শ্রদ্ধা নিঘে তাদের 
সেন| কবতে। স্বামীজীব জলদ-গম্ঠীৰ বাণী 
এখনও কানে ভাসে, 'ঈশ্ববকে কোথায় খুঁজে 
বেড়াচ্ছ? দীন, দরিদ্র, দুর্বল__এবাই তো 
ঈশ্বর ন্মাগে এদের পূজো কর না কেন? 
এরাই তোমার ঈশ্বর হোঁক-_এদের কথ। ভাবো, 
এদের জন্য কাজে লেগে পড়, এদের কল্যাণেব 
জন্য প্রার্থনা কর প্রাণ ভরে, দেখবে প্রভু 
তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন।? 
দরিদ্রের জন্য যার হৃদয় কাদে, তাকেই আমি 
মহাত্মা বলি, নইলে সে ছুরাত্মা?” জনগণকে 
এবহেলা করা একটা বিরাট পাপ ব'লে মনে 
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করি আমি ১ আর এটাই আমাদের অধঃপতনের 
অন্যতম কারণ । ভাবতের জনসাধারণ যতক্ষণ 
পর্যস্ত না ভালভাবে শিক্ষা পাচ্ছে, ভালভাবে 
খেতে-পরতে পাচ্ছে, ততক্ষণ যত রা'জনীতিই 
করা যাক, বিশেষ কিছু ফল হবে না তাতে। 


আমাদের শিক্ষাৰ জন্য তাদের ত্যাগস্বীকাঁর 


করতে হয, আমাদেব মন্দিব তাবা গডে 
দেয়, আব প্রতিদানে পায় পদাঘাত। কার্ধতঃ 
তারা আমাদেব ক্রীতদাস। ভারতকে আবার 
নতুন কবে জাগাতে হ'লে তাদের জন্য 
আমাদের খাটতেই হবে|? 'ঘতদিন 
ভারতেব কোটি কোটি লোক দারিদ্র্য ও 
অজ্ঞানান্বকাবে ডুবে বযেছে, ততদিন তাদের 
পযলাধ শিক্ষিত অথচ যাবা তাঁদের দিকে ফিরেও 
তাকাষ না, এপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি 
দেশতৌহী ব'লে মনে কবি।, 

স্বামীজী এভাবে সমাজেব উচ্চবর্ণকে জন- 
সাধাবণেব প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন 


ক'বে দিষেছিলেন। যাবা জাতীষ উন্নতি চান, 
দেখ বলেছেন, জনসাধারণকে জাগিষে 


তোল।ব কাজে আত্মনিয়োগ কবতে হবে, তাদের 
স্বাভাবিক আধ্যাত্মিকতা বজায বেখে তাদের 
হাঁবানো বাক্তিত্ব প্রত্যর্পণ, কবতে হবে। 
কাবণ, এতে ছুই কাজই সিদ্ধ হবে, নিজেদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে, আবাব দেশকে 
গৌববেব আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করাও হবে। 
তিনি দুঢকে বলেছেন, “ত্যাগ ও সেবাই 
আমাদেব জাতীয আদর্শ। এছুটি খাতে তার 
জীবনপ্রবাহ বেগবান ক'বে তোল, তাহলেই 
বাকী সব আপনি ঠিক হয়ে যাবে ।' 

ফলে স্বামীজীব মতো তীর স্বদেশবাসীবাও 
হৃদয়ম করতে লাগলেন যে, ভারতীয় জাতি 
কার্ধতঃ কুটিরেই বাস করে! আর দেশের 
অধিকাংশ লোকই, “বিশ কোটি নরনারী 


১৬ উদ্বোধন 


দারিত্র্যে ও অজ্ঞানান্ধকাঁরে চিবনিমগ্জ হয়ে 
রয়েছে । তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, “আমাদের 
জাতি যদি আবারু তার পায়ের ওপর দীডাতে 
চায়, তাহলে ধনী শিক্ষিত ও সুবিধাভোগী 
সম্প্রদাষের লোকদেব- _সেবা-অর্দঘ্য হাতে নিষে, 
উচ্চামন থেকে নেমে এসে জনসাধাবণের পাশে 
দাড়াতে হবে, তাদেব কুটিবের দ্বারে দ্বাবে 
গিয়ে খাদ্য ও শিক্ষী পৌছে দিতে হবে। 
এভাবে ওপবে তুলে আনতে হবে জন- 
সাধাবণকে | কিছুদিনেব জন্য শিজেদেব 
বিলাসের, নিজেদের সমৃদ্ধিলাভেব “সব চিন্তা 
ছেডে দ্রিষে, নিজেদেব সব শক্তি-স্বল সাধামত 
উত্সর্গ কবতে হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণনিবিশেষে 
জনগণের সেবা । ম্বামীজী বলেছেন, পসাগ্ে 
ক্ষধা ও অনাহাবপ দুতাগোব, কোনকপে বেঁচে 
থাকাব জন্য নিবন্তব উদ্বেগেব অবসান তোমাদের 
ঘটাতেই হবে। তাবপথ জীবনের গুকত্বপু 
প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আমাদেব পুরপুকষেবা এবং 
অপরাপর জাতিগুলি কিভাবে চিন্তা কবেছে, 
তা তাদের জানীতে হবে। অপবাপব জাতিগুলি 
বর্তমানে কি কবছে, বিশেষভাবে নে-কথা তাদেব 
জানতে দ্াও। তাবপব কিভাবে তাবা চলবে, 
সেকথা] তাদের নিজেদেবই নিধারণ ক'রে নিতে 
দও। আমাঁদেব কাজ হচ্ছে বাসাযশিক 
পদার্থগুলি একত্র কবে দেওয়া!) প্রাক্ুতিক 
শিরমানসারে কেলাসন আপনি ঘটবে । 

্বামীজী বলেছেন, "খাটি বৈদান্তিক শিক্ষার 
সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর জাগতিক শিক্ষা 
সম্মিলিত প্রসাবই সর্ববিধ সামাজিক বাধির 
মহৌষধ । অক্পৃষ্ঠ, শ্্রীলোক বা নিয়শ্রেণী বলে 
যাবা সামীজিক বৈধমোব চাপে এতকাল 
নিপীডিত হয়ে এসেছে, তাদেব সকলেরই ভেতর 
নবপ্রাণেব সঙ্ধার করবে এই শিক্ষা বিস্তাব 
এই শিক্ষা তাদের উন্নত হ'তে সাহাযা কববে 
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এই শিক্ষাণ্ডণে তারা নিজেদের কথা৷ ভাবতে, 
নিজেদেব সমন্তাব সমাধান নিজেরাই করতে 
পাববে। প্রাণের পুষ্টিকাবক দৈহিক, মানসিক, 
আধ্যাত্সিক_-সর্ববিধ খাছ সরবরাহ ক'রে এইসব 
সমাজ-নিশ্পেষিত লোকগুলির অসহায় স্তিমিত- 
প্রায় প্রাণশক্তিকে আবার সতেজ ক'রে তুলতে 
হবে। বাসায়নিক পদার্থগুদ্লর একত্র সমাবেশ 
বলতে স্বামীজী এই কথাই বুঝেছিলেন। একবার 
এটা ঘটাতে পাঁবলে-_সমাজের পদ-দলিত অংশের 
জনগণ একবাধ তাদেব হাবানো শাবীবিক 
ও মানসিক সবলতা। ফিবে পেলে আধুনিক যুগেব 
প্রযোজনোপযোগী অতি-বাঞ্িত নতুন নতুন্‌ 
সামাজিক নিয়ম ও গ্রতিষ্ঠটানেব উদ্ভাবন কবার 
সামর্থ্য তাদেব আসবে । এই কথাই তিনি 
বলতে চেযেছেন তাব এই বিবুতিতে- প্রাকৃতিক 
নিষমান্রসাবে কেলাসন আপনি ঘটবে । এই 
নিজে থেকে বেডে ওঠার কাজে, জাতীয় 
জীবনেব এই স্বাভাবিক সম্প্রসারণে সহাযতা 
কবাব কাজে অবিলঙে লেগে পডাব জন্য ম্বামীজী 
সমাজসেবীদেব বাবে বাবে তাগাদা দিযেছেশ। 
গৌডাদেব মা! তিশি সমাজকে আধুনিক কালের 
অভরপমোগী প্রাচীন থা ও চিবাচবিত আচবণেব 
গুলসজালে চিব-মাবদ্ধ কারে বাখতে চাননি । 
একটা নতুন স্বতিব ( সামাজিক শিষম-পদ্ধতিব 
গ্রন্থ ) প্রযোজনীয তা তিনি অনুভব করেছিলেন-_ 
এমন একথানি স্বৃতি যা বেদান্তেব মূলতত্বের ওপব 
প্রতিষ্ঠিত হবে, আব।ব পবিবতিত আধুনিক 
জীবনেব সঙ্গেও খাপ খেষে যাবে। কিন্ধ 
আধুনিক সংস্বানকরদদেব মতো পুবাতন নিয়ম- 
কা্টনগুনিকে নির্মমভাবে ছুঁডে ফেলে দিয়ে 
সমাজেব ওপব কতকগুলি নতুন নিষয জোর 
কবে তিনি চাপাতে চাননি। প্রাচা ও 
পাশ্চাতোব বাবহাধিক ও ভাব-জগতে কল্যাণ- 
কর ও প্রয়োজনীয় যা কিছু আছে, সেগুলির 
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সমবায়ে গভা খাঁটি সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যমে 
সমাজের অবনমিত শাখাব উন্নতির গতিবেগ 
দ্রুততর কবতে চেয়েছিলেন তিনি। তার দৃঢ 
বিশ্বাস ছিল যে, এরূপ হ'লে শিক্ষার নবাঁলোক 
পেয়ে নিপীডিতের দল নববলে বলীয়ান্‌ হয়ে 
৬ঠবে, এবং যুগোপযোগী নতুন স্থৃতিব উদ্ভাবন 
কবতে উদ্ধদ্ধ হবে ১ ফলে সমগ্র সমাজেব স্বাস্থ্য ও 
সাম্য বজায় রাখার জন্য যে-সব হৃযোগ-স্থবিধাব 
প্রয়োজন, তার পুনবধিকাব তাবা লাভ 
কববে। এই জন্যই স্বামীজী বলেছিলেন, 
'ঘতক্ষণ না উচ্চতব প্রতিষ্ঠান উদ্ভাবিত হচ্ছে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত পুবাতন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভেঙে 
ফেলাব প্রচেষ্টা ভযাবহ পবিণতিই নিয়ে আসবে ।, 
এভাবে সমাজ-সংস্কাবেব ক্ষেত্রে তিনি বিপ্লবের 
চেষে অভিব্যক্তিব ওপর বেশী আস্থাবান্‌ ছিলেন। 
ওপব থেকে চাবুক মেরে সংস্কার কবা, বা নীচে 
থেকে তাব জন্য সংগ্রাম কবা-এব কোনটাবই 
পক্ষপাতী তিশি ছিলেন না। এ ছুটি পথই 
ধংসাআ্ক। প্রথমটি সাংস্কৃতিক আদর্শ গুলিকে 
বিপর্বস্ত ক'রে তুলবে ; আব দ্বিতীয়টি সমাজদেহ 
থেকে সবলে প্রাণ নিষ্কাশিত ক'রে দেবে । তিনি 
বলেছেন, 'ব্লতে ছুংখ হয়, আমাদেব বর্তমান 
সস্কার-আন্দোলনগুলির অধিকাংশই হচ্ছে 
পাশ্চাত্য উপায় ও কর্ম-পদ্ধতির বিচারহীন 
অন্করণ , ভারতে এ জিনিস যে চলবে না, তা 
নিশ্চিত |? 

প্রচলিত বিধিগুলির ভেতর “অতি 
নুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অতি অধৌক্তিক' অংশগ্ুলির 
জন্যগ অভিসম্পাত বা! গালাগাল দিতে সমাজ- 
সেবীদের নিষেধ করেছেন স্বামীজী , এই সত্যটি 
হাদয়্*ম করতে বলেছেন তীদদেখি, ফে প্রথা- 
গুলিকে আজ নিঃসন্দেহে অনর্থমূলক ব'লে মনে 
হচ্ছে, সেগুলিও অতীতে একদিন নিঃসংশষে 
প্রাণপ্রদ ছিল। “এগুলি যর্দি সরিয়ে ফেলতে 
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হয়, তাহলে সে কাজ করার সময় যেন অভি- 
সম্পাত-মুখব না হই আমরা , বরং জাতিকে 
বাঁচিয়ে রাখার জন্ত প্রথাগুলি একদিন যে মহৎ 
কাজ করেছিল, তার জন্য কৃতজ্ঞ হযে এগুলিকে 
যেন আশীর্বাদ করি তখন । তাছাডা ভাব 
মনে হয়েছিল, যা একদিন অতীতে শুভকারী 
ছিল, সেই ধর্ষ-বিধির অপব্যবহারগুলির ত্রুটি 
সংশোধন করতে হলেও হঠকারীর মতো হুকুম 
চালিয়ে তা করা উচিত নয়। আধুনিক কালের 
শিশু-শিক্ষকেরা ব্যক্ি-বিশেষের ক্ষেত্রে যা ক'রে 
থাকেন, তাই করতে হবে_ সমাজের মনস্তত্ব 
অব্নঘ্ধনে সে সংশোধন করতে হবে। সমাজকে 
তাব ভুল ধবিষে দিতে হবে ধীরে ধীরে। 
তাবপব উন্নতিব পথে যে-সব কুসংস্কারকে সে 
বাধ! বলে মনে করবে, সেগুলিকে যাতে সে 
সুস্থ, স্বাভাবিক ও শ্বত-অভিব্যক্ত প্রচেষ্টায় 
সরিযে ফেলতে পারে, তার জন্য যথেষ্ট শক্তি- 
মান ক'রে তুলতে হবে সমাজকে । 'জাতীয় 
জীবনেব প্রয়োজনীয় খাদ্চ সরবরাহ কর, কিন্তু 
সে বেডে উঠবে নিজে নিজেই , হুকুম চালিয়ে 
তাকে বাড়াতে পারবে না কেউ? ঘষে 
যেখানে দাডিয়ে আছে, সেখানে গিয়ে তাকে 
সাহাযা কর, যাতে সে উপরে উঠে আসতে 
পারে | তুমি আমি কি করতে পারি? 
একটি শিশুকে ও শিক্ষা দিতে পারো বলে ভাবছ 
নাকি? না, তা পার না। শিশু নিজের শিক্ষা 
নিজেই আহরণ ক'বে নেয়। তোমার কর্তব্য, 
তাকে তার উপযুক্ত সযোগ দেওয়া | আগ্রহ- 
শীল ধীর সমাজ-সেবকের কাজ হচ্ছে জনগণের 
দেহ ও বুদ্ধিকে তেজীয়ান্‌ ক'রে তোলা তাদের 
দৃষ্টিভঙ্ষিকে আধ্যাত্মিক ক'রে তোলা । স্বামীজী 
বিশ্বাস করতেন, বে্দাস্তের প্রাণপ্রদ সলিলে 
সমাজ যদি একবার অবগাহন-মান করতে পারে, 
তাহলে তার বিশ্বাস ও আচরণের ওপর গজিয়ে 
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ওঠা সব বিষাক্ত ক্ষতই আপনা-আপনি সেরে 
যাবে। তীর বিশ্বাস ছিল, এতে “বাহ-উপশম 
মাত্র হয়ে দেহের মধ্যে তার বীজ লুকিয়ে থাকতে 
পারবে না, রোগের মূল পর্যস্ত উপডে বেরিয়ে 
যাবে। তিনি বলেছেন, মনের অভ্যন্তরে যে 
আধ্যাত্মিক শক্তি কাজ ক'রে চলে, সমাজের 
কল্যাণকর পরিবর্তনগুলি তারই বাহ্ধ প্রকাশ , 
কাজেই সে শক্তি যদি সবল ও সথপরিচালিত হয়, 
তাহলে সমাজও সেরূপ সুষ্টভাবে নিজেকে 
গুছিয়ে নিতে পারবে আর জনগণকে তিনি 
বলেছেন, “তথাকথিত সমাজ-সংস্কারের কথা 
ভেবে মাথা গুলিয়ে ফেলো না, কারণ 
আধ্যাত্মিক সংস্কার হবার আগে সমাজ-সংস্কার 
হ'তে পারে না ।? 

সর্বশেষে স্বদেশবাসীব হাতে তিনি তাদের 
অব্যবহিত পবিজ্র গুরু কর্তব্যভার তুলে দিয়েছেন, 
“কথা বলা থামাও, হৃদয়ের ছার খুলে যাক। 
স্বদেশে ও সার! জগতের মুক্তির কাজে লেগে পড। 
তোমাদের প্রত্যেকেই ভাববে যে, একাজেব সব 
দায়িত্ব তোমাব নিজেরই । কোনরূপ সঙ্থীর্ণ 
স্থদেশ-প্রেমের পূর্ব-সংস্কার বাস্তবিকই স্বামীজীর 
ছিল না। মানবজীবনের কতকগুলি সর্বোচ্চ 
ও সর্বোত্তম ভাব ও আদর্শের রক্ষক ভারতের 
জন্ত-_তার স্বদেশের জন্য তার যে ভালবাসা, 
সে ভালবাসার সম্পর্ক বিশ্বপ্রেমের সঙ্গে ১ জগতের 
নব মানুষের জন্য তাব যে ভালবাসা, তার সঙ্গে 
সামঞ্ধম্তে সংবদ্ধ রয়েছে তীর স্বদেশ-প্রেম। শুধু 
একত্বরূপ বৈদীস্তিক ভাবের বিশ্বব্যাপী প্রসার ও 
প্রচলনের মাধ্যমেই যে সর্বজাতির ছুর্বল, ছুঃখ- 
জর্জরিত ও পদ-দলিতদের অবর্ণনীয় ছুঃখকষ্ট দূর 
করা সম্ভব, সে-কথ! তিনি বিশ্বাস করতেন। 
একমাত্র এই ভাবগুলির প্রচলনের মাধ্যমে 
ভীতি-বিহ্বল, কিংকর্তব্যবিমু্, বেদনাক্রিষ্ট জগৎ 
তার স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর স্বপ্ সফল ক'রে 
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তুলতে পারে। বিশ্বের জাতি-সঙ্ঘের যে বহু 
আকাজ্জিত সৌধ নির্মাণের স্বপ্ন জগৎ দেখছে, 
একমাত্র বেদাস্তই দে সৌধের সর্বজনীন ও 
যুক্তিসহ ভিত্তি গডে দিতে সক্ষম। কিন্তু 
ভাবতীয় জীবনে তার যোগ্যতার নিঃসংশয় 
প্রমান প্রত্যক্ষ করার পূর্বে জগৎ বোধ হয় নিজের 
পুনর্গঠনের কাজে বেদাস্তের সত্যগুলি গ্রহণ 
কবতে পারবে না । কাজেই বৈদান্তিক সংস্কৃতির 
অস্তনিহিত শক্তি অবলম্বনে ভারতের উদ্ধার- 
সাধনের পথ বেয়েই জগতের মুক্তিসাধনের পথে 
পৌছতে হবে_এই ছিল তার দৃঢ়-বিশ্বাস। 
হিন্দুসমাজ এই শক্তির অন্তনিহিত প্রভাব বাস্তব- 
জীবনে প্রমাণ করতে পারলেই জগৎ আপনা 
হতেই বেদান্তের আদর্শা্সাবে আধুনিক 
সভ্যতাকে ঢেলে সাজতে উদ্যোগ কববে। এই 
জন্যই নিজন্ব প্রাচীন আদর্শ সন্বদ্ধে ব্দেশবাসীদের 
সচেতন ক'বে তুলতে, এবং সেই মহান্‌ আদর্শ- 
গুলিকে পুনরুদ্ধোধিত ও বাস্তবে রূপায়িত ক'রে 
নিজেব ও সমাজের জীবনকে প্রাণচঞ্চল ক'রে 
তোলার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করতে স্বামীজীর 
বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন শাখা-সমান্বিত 
হিন্দুধর্মের পুনর্জাগবণকে ও সেইসঙ্গে সর্ববিষষে 
ভারতীয় জীবনেব পুনরুজ্জীবনকে সমগ্র মানব- 
জাতির ছুঃখকষ্ট নিবাবণেব প্রথম গয়োজনীয় 
সোপান বলে বিশ্বাস করতেন তিনি । ন্বদদেশ- 
বাসীকে তিনি বলেছেন, এই বিশেষ উদ্দেশ্- 
সাধনের জন্যই ভাবত বহু শতাব্ীর অত্যাচার ও 
বর্বরোচিত ব্যবহার সহ করেও বেঁচে আছে। '' 
ভারত যে আবার নিশ্যই আত্ম-সচেতন হয়ে, 
সুস্থ সবল হয়ে তার গৌরবের উচ্চতম শিখবে 
উঠে দীভাবে, এবং বৌদ্ধ প্রচারের অত্যুদ়- 
কালের মতে! আবার সে সার! বিশ্বে কল্যাণপ্রদ 
মহান্‌ আধ্যাত্মিক সত্যগুলি ছডাবে, সে-বিষয়ে 
নিঃসন্দিপ্ধ ছিলেন স্বামীজী। মানুষকে ঈশ্বর 
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জ্ঞান ক'রে প্রেমের বাণীর মাধ্যমে বিশ্বমানবকে 
উন্নত জীবন গঠনে সে সহাঁয়তা করবে। মাতৃ- 
ভূমি ভারতের ব্রত ও উদ্দেশ্য এত উন্নত বলেই 
স্বামীজী তার স্বদেশবাসীদের এ-কথা ম্মরণ রাখতে 
অন্থুরোধ কবেছিলেন যে, নিজেদের জাতি- 


নরেজ্্র বিবেকানন্দ ১৯ 


সংগঠনের কাজে নিরত হওয়ার সময়ও গোটা 
বিশ্বের শাস্তি ও সামঞ্তস্তের দিকে যেন দৃষ্টি 
রাখে তাবা ১ ভারতের শুদ্ধ প্রেম ও সেবা! 
প্রসারিত হয়ে চিরদিন যেন স্পর্শ ক'রে চলে 
সার! বিশ্বের সব ঠাই। 


নরেন্দ্র বিবেকানন্দ 
শ্রীউমাপদ নাথ 


যুগোত্তর খতু্তীর্ণ আকাশেব অপূর্ব ভাঙ্কর। 
ছু-হাতে ছডালে তৃমি শৌর্ধাগ্রিব চুর্পিত উত্তাপ, 
দীক্ষা দিলে সুর্যমন্্রে। প্রেমেব প্রাবুটে শাস্তিক্ষর 
কবিলে আকাশ তাব, ব্যর্থ হ'ল যুগের প্রস্বাপ। 


এখানে আছাড খেলো পশ্চিমেব মদ্রার্ণব-জাত 
ইন্ত্রধন্থবর্ণ ফেনা ১ রোমাঞ্চিত মধুগন্ধে তার 
চঞ্চলিল যুগমন | যৌবনের উষ্ণ শ্বেদন্নাত 
সেই মোহ্যাত্রা-পথে খুলে দিলে অম্বতেব দ্বার । 


কালের কন্মঘবিষ নিজকে নিলে তুমি হব, 
বিক্ষোভেব বাম্প হ'তে নিঙাডিষা শক্তিময়ী সুধা 
ভাবত-নির্যাণকালে তুলে নিলে , তুমি বজধ র ঃ 
ভাবত জাগ্রত হ'ল, তৃপ্ধ হ'ল আবিশ্বের ক্ষুধা । 


সংস্কারবিমুক্ত বীর, বিজ্ঞানের শুচিদৃষ্টি নিয়ে 
এ পৃ্থীব সর্বশুভ গেঁথে এক চারু মালায় 
পবাঁলে মাষের গলে । প্রাচ্য ও প্রতীচী ছুই দিয়ে 
নতুন কর্ষের বিশ্ব বিরচিলে মিলন-শালায় । 


অথচ তোমার মতো আর্ধকষ্টিবেত্ত। বেদবিৎ 


একান্ত বিরল আজো । ভারত-বিগ্রহ ছিলে তুমি । 
তোমার মানসতীর্থে মুক্তি পেল খষি-প্রজ্ঞা, চিৎ ঃ 
জীবন-আনন্দ-ষজ্ঞে, তুমি ছিলে দৃ্বা ব্রহ্মভূমি | 
ভারত-নির্যাতা শিল্পি । হে বিপ্রবী স্্যভর্গ ফতি 
নরেন্দ্র বিবেকানন্দ! তোমার চরণে বাখি নতি । 


ভারতাত্বা বিবেকানন্দ 
ডক্টর শ্রীরমেশ দাশ 


স্বামী বিবেকানন্দ বার বার একটি মহৎ 
সত্যের প্রতি আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । 
সত্যটি এই : প্রত্যেক জাতিব এমন একটি 
বৈশিষ্ট্য আছে, যা! তার মেকদণ্ড-স্ববপ | মেরুদণ্ড 
রণ বিচূর্ণ হযে গেলে ব্যক্তির যেমন অস্তিত্ব লোপ 
পায, সেই বকম জাতির মেরুদণ্ডটি যদি বিনষ্ট 
হয়ে যায়, তাহলে তাবও অনিবার্ধ বিনাশ ঘটে। 
আমাদের অর্থাৎ ভারতীয় জাতিব মেরুদণ্ড হ'ল 
ধর্ম॥। পরম ছুর্ভীগাবশতঃ আমাদেব ধর্মচেতনা 
যদি কখন বিলুপ্ত হয, তাহালে ধাপৃষ্ঠ থেকে 
নিশ্চিতভাঁবে আমাদের অস্তিত্বও নিশ্চিহ হয়ে 
যাবে। কিন্ত গভীব আনন্দ ও পরম আশ্বাসে 
কথা আমাদের ধর্মেব অর্থাৎ ধর্নবোধের কখন 
বিলুপ্তি ঘটতে পারে না, কাবণ আমাদের ধর্ম 
সনাতন ধর্স, চিরন্তন মানুষের শাশ্বত ধর্ম__ 
সত্য-দর্া, মন্তর-র্টা, বলিষ্ঠ ও পৃত-চিত্ত প্রাচীন 
ভারতীয় খধিগণের হৃদযে যার মহিমময় অগ্রভাস 
ঘটেছিল, তদের মধুকণ্ে বাণীরূপ লাভ ক'বে যা 
বেদ-বেদাস্ত উপনিষদ্‌ আকারে অপূর্ব সঙ্গীতে 
ধ্বলিত হযে উঠেছিল। সনাতন ধর্ম স্বপ্রকাশ, 
খধিকণ্ে ঝস্কৃত স্বয়ং শ্রীভগবানের বাণীই তাব 
ভাষা । তাই স্বয়ং প্রীভগবান্হই এই ধর্মকে 
রক্ষা করার ভাব গ্রহণ কবেছেন। গীতাষ 
শ্রীভগবান্‌ অজুপিকে বলেছেন £ 

যদা যদ। হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। 

অভ্যুখখানমধর্মস্য ত্দাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 

তাই যখনই আমাদের ধর্ম-চেতনাম্ম প্লানির 
সঞ্চার ঘটেছে, তখনই শ্রীভগবান্‌ অবতাবরূপে 
আমাদের মধ্যে আবিভূতি হয়ে আমাদের অপূর্ব 
অধাত্-চেতনাকে উদ্বোধিত করেছেন। 
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সুদী পবাধীনতাব নিম্পেষণে এবং পাশ্চাত্য 
জড়বাদের কুপ্রভাবে যখন ভারতবাসীপ মেরু- 
দণ্ড প্রা চুর্ণ-বিচূর্ণ হবার উপক্রম হয়েছিল, 
বিরাট আধ্যাত্মিক এরশ্বর্ধেব অধিকাবী হয়েও 
ভারতবাসী যখন নিজেকে বিক্ত দ্ীনতম 
ভিক্ষুকেবও অধম জ্ঞান কবতে আবস্ত করেছিল, 
যখন সে আত্মসম্মান হাবিয়ে নিজেকে স্বণ। 
কবতে শ্তরু করেছিল, তখন শ্রীভগবান্‌ পুনরায় 
আঁবিভূ্ত হযেছিলেন এই পুণাভূমিতে, বেদান্ত- 
ধর্মেব পুনকদ্ধাব ক'রে ভাঁবতেব ধর্ম-চেতনীকে 
পুনঃপ্রোজ্ঝল কবতে। এবাব তিনি অবতীর্ণ 
হয়েছিলেন ছুটি ৫দবী দেহ ধাবণ ক'বে_-বাম- 
কৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ-রূপে। বামরুষ্জ ছিলেন 
বেদান্তেব ভাব ও বাণীরূপ, বিবেকানন্দ তাবহ 
কর্ম-বিগ্রহ। বামরুষ্ণ ও বিবেকানন্দ ছুই নিষেই 
সেই পূর্ণ দেবী সন্তা। একজনকে বাদ দিয়ে 
আব একজনের কল্পনা একেবাবেই অসম্ভব। 
বামকৃষ্ যদি হন ধারণা, তাহলে বিবেকানন্দ 
তার ব্যঞ্চলা। বামকুষ্চ উদ্াহবণ হ'লে 
বিবেকানন্দ তারই অনুশীলন | রামকৃষ্ণকে ষদি 
ঘনীভূত অমৃত বলি, তাহলে বিবেকানন্দ হলেন 
সেই অমৃতেব অরুপণ অজল বিমুক্ত বর্ষণ ॥ রাম- 
কৃষ্ণ ঘনাগ্রি হ'লে বিবেকানন্দ সেই অগ্রিমাণিক্যেব 
জগত্প্রাবী জ্যোভি:-প্রবাহ। 
স্বাস্থ্যোঙ্জল স্থগঠিত বলিষ্ঠ ও শ্রীমঙ্িত 
দেহে প্রচণ্ড সাহস, অমিত তেজ ও প্রগাঁড 
আত্মপ্রত্যযসম্পন্ন একটি মন-_দেহের খজুতার 
সঙ্গে মনের সরলতা--একটি প্রাণবন্ত অনির্বাণ 
অগ্রিসত্! । 
পৌরুষ ও প্রেমের অপূর্ব সমন্বয়। শঙ্করের 
৮ রি, 
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প্রথর মনীষা আর বুদ্ধের সুগভীর হৃদয়বত্তার 
অপরূপ সমাবেশ ঘটেছিল বিবেকানন্দ-চবিত্রে । 

বিবেকানন্দের ধর্মবোধ অন্ধবিশ্বাসের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং 
সংস্কাবমুক্ত বলিষ্ঠ যুক্তিই ছিল তার ধর্মান্ভূতির 
শিত্তি। যিনি তাকে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করাতে 
সমর্থ হযেছিলেন, একমাত্র তারই শিষ্যত্ব বরণ 
করেছিলেন তিনি। সত্নিষ্ঠা তার এতই 
প্রবল ছিল যে, ভগবান্‌ পামরুষ্ণেব শিষ্য হযেও 
ণবৃতির সাধনার জন্ধানে এক সমঘ তিনি 
গাজিপুবের পওহাবী বাবাব প্রতি আকিষ্ট 
হযেছিলেন। 

যে সত্যকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি 
কবেছিলেন, সেই সত্যকে তিনি যুক্তিব ছ্বাবাও 
প্রতিষ্ঠিত কবতে পেরেছিলেন । তাব ব্রহ্মদর্শন 
তাই শুধু তাব ব্যক্তিগত জীবন-দর্শনেরই বিষয় 
ছিল না, সর্বজনগ্রাহা বিজ্ঞানেবও বিষয় ছিল। 
এই কাবগেই প্রচণ্ড যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক চিস্তা- 
সম্পন্ন পাশ্চাতোব বিদগ্ধমাজও সহজেই 
পেবেছিল তার ধর্মবিজ্ঞানকে স্বীকার কবে 
নিতে ১ এই কারণেই জডবাদেব প্রচণ্ড তবঙ্গকে 
অবলীলাক্রমে গ্রতিহত ক'রে তিনি অধ্যাখ্ত- 
বাদকে দৃঢভাবে পুনঃপ্রতিষ্িত করতে পেবে- 
ছিলেন বিশ্ববাসীব মানসলোকে । 

বিবেকানন্দ সাধারণ মান্ধষেব কাছে অফুবস্ত 
আশা ও উতৎসাহেব চিব্উজ্জল ঞ্ুব নক্ষত্র 
শুধু হিন্দুব নয, সকল যুগেব সকল মানুষের 
কাছে উচ্চতম মার্শ ও অনন্ত প্রেবণার উত্স 
তিনি। পুরুষসিংহ মানবশ্ষ্ট দেবমানব নর- 
শা্দল বিবেকানন্দ অনন্ত প্রাণের, অপাব 
আনন্দের, অমিত তেজের, প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের 
জলন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি পরশমণি। তাঁর 
অগ্নিম্পর্শে, তার ধ্যানে ও আলোচনায় জডও 
চৈতন্য লাভ করে, মুতও সব্বীবিত হয়ে ওঠে। 


ভারতাত্মা বিবেকানন? ২১ 


তিনি অতি স্হজ ক'রে সাধারণ মানুষের কাছে 
শাশ্বত ধর্মের মর্ম-কথাটি তাদের মর্মস্পর্শী ভাষায় 
ব্যক্ত করেছেন, ছুবহ বেদান্তশাস্ত্রে নির্ধাসটি 
মধুরভাবে পবিবেষণ করেছেন । 

বেদান্তকেশরী বিবেকানন' দৃপ্তকষ্ঠে সকলকে 
আহ্বান ক'রে বলেছেনঃ “তত্বমসি”_তুমিই 
তিনি, তুমিই ব্রদ্ম। তোমাৰ আত্মার স্বরূপ 
উপলব্ধি কর। তাহলে বুঝতে পারবে_-তুমিই 
সচ্চিদানন্দ চিবমুক্ত চিবশ্তদ্ধ পরমাক্মা, তুমিই সেই 
একমাত্র দৈবীসত্তা, যিনি বিশ্বচবাচব পরিব্যাপ্ধ 
ক'বে রয়েছেন । তুমিই সূর্য, তুমিই চন্দ্র, তুমিই 
নক্ষত, তুমিই অগ্নি, তুমিই ঝঞ্চা, তুমিই মহাকাল, 
তুমিই মহাতবঙ্গ, যাঁকিছু সবই তুমি। 
মোহাচ্ছন্ন হধে, মাযাচ্ছন্ন হায তুমি হখ-ছুঃথ 
ভালোমন্দ লাভক্ষতির মিথা জালে আবদ্ধ হযে 
ক্রিষ্ট হচ্ছ। জেগে ওঠ, আম্মোপলন্ধি কব। 
তাহলে প্রতাক্ষ করবে তুমি স্থখছুঃখ ভালোমন্দ 
লাভক্ষতিব সমূহ জাগতিক €দ্বতনোধেব অতীত 
অখ্ আনন্দ, পবা শান্তি, চবম জ্ঞান ও 
শক্তিন্ববপ ব্রহ্ম । 

এই পবম সতাকে লাভ কবতে হ'লে প্রচণ্ড 
সাহসেব প্রয়োজন । আম্মজ্ঞান বলহীনেব দ্বার 
লভ্য নয। তাই বিবেকানন্দ সবাইকে বলেছেন 
নিভীক হ'তে । সমস্ত শান্তর মন্থন কবে তিনি 
যে মন্ত্রবত্ুটি উদ্ধাব ক'বেছিলেন সেটি হ'ল-_ 
“অভীঃ | তিনি বাব বার বলেছেন--ছূর্বলতা বা 
ভযই একমাত্র পাপ। গীতাতত্ব ব্যাখ্যা করতে 
গিষেও তিনি যে একটি মাত্র শ্লোকাংশের উল্লেখ 
করেছেন সেটি হ'ল-“ক্লেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ, 

শ্রীকৃষ্ণ অজ্বকে বলেছিলেন__ক্লীবত্ব, জড়ত্ব, 
দুর্বলতা, ভয় ত্যাগ ক'রে অসীম সাহসে উদ্ধদ্ধ 
হও, তবেই সত্যকে উপলব্ধি করতে পাবে, 
্রন্ষকে প্রত্যক্ষ করতে পাববে। অজু তাদ্গ- 
রূপ আচরণ করেছিলেন, তাই বিশ্বরূপ দর্শনের 


২২ উদ্বোধন 


মহান্‌ সৌভাগা ঘটেছিল তাঁর। বিবেকানন্দ 
বাব বাব বলেছেন_ কোন কিছুতেই ভয় ক'রো 
না। ভয় কিসের? তুমি ব্রহ্ম, তোমার আবার 
ভয় কাকে ? তুমি ছাডা আর কেই বা! আছে? 
কাকে তুমি ভয় ক'রছ ? 

প্রতোককেই আপন চেষ্টায আপন সাধনায় 
আপন বীর্ষবলে পরুম সত্যকে লাভ কবতে হবে। 
একজন অন্ন গ্রহণ করলে অন্ত জনেব যেমন 
ক্ষপিবৃত্তি হয না, সেইবপ একজনের সাধনাষ 
অপরজনেব সিদ্ধিলাভ কখন সম্ভব নয। গুরু 
শুধু পথ-প্রদর্শক £ শিষাকে সেই পথের যাত্রী 
হ'তে হবে, তবেই সিদ্ধি হবে তাব কবায়ভ্ত। 
তাই বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ সবাইকে বলেছেন 
আত্মশক্তিতে খিখ্বামী হতে, আম্মপত্যয়-সম্পন্ন 
হ'তে। তিনি বলোছন, আমবা নিজেব চোখ 
ঢাকিষা চিৎকার কবি-কেহ আপিযা আমা- 
দিগকে আলো! দেখান-নির্বোধ। চোখ হইতে 
হাত সবাইঘা লও । তাহা হইলে সব ঠিক হইয়া 
যাইবে । নিজে চেষ্টাতেই চোখের মোহ- 
কালিমা মুছে ফেলতে হবে, তাহলে সেই মুহূর্তে 
বিশ্বনিথিল এক অপূর্ব স্বর্গীষ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত 
হযে উঠবে। বিবেকানন্দেব মতে গীতাব শ্রেষ্ঠ 
উপদেশ : 

উদ্ধবেদাজ্মনাত্মানং নাজ্মানমবসাদষেং | 

আইয্মব হাজ্নো বন্ধুবান্সৈৰ রিপুবাত্মনঃ ॥ 
ধকি দিযে কোন মহৎ কর্জ সম্পাদন কবা যায 
না। বিনা পরিশ্রমে, অন্তেব ওপর নির্ভব ক'রে 
কখনই ব্রঙ্গান্ুভূতি লাভ কবা সম্ভব নয় । পবম 
লাভের জন্য চর্ম সাধনাব প্রযোজন। 

রন্ধানুভূতি লাভ করবার জন্য নিজেব প্রচণ্ড 
চেষ্টার দ্বারাই নিজের মধ্যে অনুকূল পরিবর্তন 
সাধন করতে হবে। এই গুসঙ্গে বিবেকানন্দ 
বিবর্তনবাঁদিগণের ছারা প্রদত্ত জীব-বিজ্ঞানের 
একটি উদাহরণের উল্লেখ করেছেন। তিনি 


[ ৬৬তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


বলেছেন £ যেকধপ প্রচণ্ড চেষ্টায় জলের মাছ 
উন্নততর জীবনের আশায় নিজের মধে/ পরিবর্তন 
সাধন করতে করতে পবিশেষে আকাশের 
পাঁখিতে পরিণত হয়েছে, সেইক্প প্রচণ্ড 
প্রযাসেব দ্বারাই নিজেদের মধ্যে ব্রক্ধান্ুভূতির 
অন্কূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে আমাদের। 
পবিবেশের বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি, তবু 
কতকগুলি মাছ আপন স্ষ্টীতেই পাখি হয়ে 
গেল। তেমনি বতমান পরিবেশে থেকেও 
আপন চেষ্টা আপন সাধনায় প্রত্যেকেই 
নিজেকে ব্রন্ধান্ঠভূতি লাভের যোগ্য ক'বে তুলতে 
পাবেন। বস্ততঃ বিবেকানন্দ ক্রমবিবর্তনবাদের 
বাখা কধতে গিয়ে ক্রমসক্কোচবাদের অবতাবণা 
কবেছেশ। বুশ্মৰপে যে শাক্তকে আমব! 
প্রকটিত দেখি, বীজকাপ সেই শক্তিই সন্কৃচিত 
সংহত হয়ে ছিল। প্রাণেব শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষ । 
যে প্রাণ-কণাটি বিবততিত হ'তে হ'তে মন্ম্তকপে 
আম্মপ্রকাশ করেছে বিবতনের সুদীর্ঘ পথ 
পরিক্রমা! ক'রে, সেই প্রাণ-কণার মধ্যেই মন্ত্বোবু 
সমূহ সম্ভাবনা সংহত হয়ে ছিল। খধিগণ যে 
্রহ্ষান্্ভূতি লাভ কবে নিজেদেব ব্রন্মেব সঙ্গে 
অভিন্ন বোধ কবেন, সেই অহভূতি সকলের 
মধ্যেই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। বীজ থেকে বৃক্ষেব 
উদগম সম্ভব কবতে হ'লে যেমন প্রযাসেব 
দবকার, প্রযত্রের প্রয়োজন, তেমনি নিজেব 
মধ্যে সুপ্ত ব্রন্ধত্ব উদ্বোধিত কববাব জন্য যত্ব ও 
সাধনার দরকার 'যত্রকর, বৃতু লাভ হবে? । 
হতাশ হবাব বিন্দুমাত্র কারণ নেই। 
শিশু-যুবা, প্রৌঢ-বৃদ্ধ, পুণ্যবান্-পাপী, ধনী-দবিদ্র, 
পণ্ডিত-মূর্খ, রোগী-ভোগী-__সকলেই, জীবনের 
যে-কোন স্তরে এবং যে-কোন অবস্থাতেই যে- 
কেউ নিজপ্রচেষ্টার দ্বাবা ব্রহ্মত্ব লাভ করতে 
পারে এবং সংকল্প যদি বভ্রদৃঢ হয়, প্রচেষ্টা যদি 
আস্তরিক হয়; তাহলে এক মুহুর্তেই অসম্ভব সম্ভব 


মাঘ, ১৩৭০ ] 
হ'তে পারে, মুহূর্তের মধোই মানুষ ব্র্ধান্নভূতি 
লাভ ক'রে জীবন্ুক্ত হযে যেতে পারে। পাপ- 
তাপ, অধর্, অন্যায়-_কোন-কিছুই এই পরম 
লাভেব পবিপস্থী হ'তে পারে না, কারণ আত্মা 
চিরশ্তদ্ধ চিবমুক্ত ব্রহ্ষস্বরূপ। এক পলকেই 
মান্তষ তার তমসাচ্ছন্ন অতীত অতিক্রম ক'রে 
অনন্ত জ্যোতির্ময লোকে উত্তীর্ণ হ'তে পাবে। 
সুতরাং মাভৈঃ ক্রেব্য ত্যাগ কর, হতাশা বর্জন 
কব, সচেষ্ট য়ে অমৃতত্ব অর্জন কর, জীবনুক্ত হও। 

্রক্ষত্ব লাভ কবলে তোমাব জীবন মহানন্দে 
অন্ক্ষণ পবিপ্লাবিত হবে, কারণ ত্রশ্ধ আনন্দ- 
স্বব্প। তখন তুমি বিশ্বচরাচরে একমাত্র 
ত্্ষকেই দর্শন কববে। প্রত্যেকটি জীব তখন 
তোমাব চোখে শিববপে প্রতিভাত হবে, ভূতি- 
মাত্রই ভূতনাথ হযে উঠবে তোমাব কাছে। 
ভাঁলমন্দ, শক্রমিত্র-_সবই ব্রহ্গমধ হযে উঠবে 
তোমাব দৃষ্টিতে । প্রেমামৃত পান ক'রে তুমি 
'অনন্ত আনন্দময হবে। 

বক্ষজ্ঞান লাভ করলে তুমি সব্প্রেমী হবে, 
আবাব যদি সর্বপ্রেমী হ'তে চেষ্টা কব, তাহলে 


পাব হ'ল শতাব্দীর সীমা ২৩ 


্রদ্মজ্ঞান অনায়াসে লাভ করবে । ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করলে তুমি সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ, সথ্য-বৈরী, 
আশা-আশঙ্কাঁর উধের্ব উন্নীত হয়ে অবিরাম পবা 
শান্তিতে অবস্থান করবে_ প্রচণ্ড আনন্দ, অনস্ত 
শক্তি, চরম জ্ঞানেব অধিকারী হয়ে অমুতত্ব লাভ 
কববে। তাই বিবেকানন্দের বজকণ্ঠে বাব বাব 
এই অগ্রিমন্ত্রটি ধ্বনিত হয়েছে £ 

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। 
ওঠে, জাগো, যতক্ষণ না সেই পরমবন্ত লাভ হয, 
ততক্ষণ দৃঢ পদন্দেপে অতন্দ্র চেষ্টায অবিরাম 


অগ্রসর হও। 


যে ধর্ষ মা্টষের মধ্যেই ত্রহ্মত্বেব সন্ধান 
পেয়েছে, তদপেক্ষা উন্নততব ধর্ম আর কী হ'তে 
পারে? যিনি সর্বসাধাবণেব মর্জলোকে সেই 
ধর্মেব উদ্বোধন কবেছিলেন, তাব অপেক্ষা অধিক 
শক্তিমান আর কে? 

শাশ্বত সনাতিন বেদান্ত-ধর্মই ভারতবর্ষের 
আম্মান্বরূপ, তাবই সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই 
ভাবতাত্মা বিবেকানান্দৰ মহৎ জীবনে । 


পার হ'ল শতাব্দীর সীমা 


শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত 


অসীমে অনন্ত পথে ব্যাপ্ত ধাঁৰ অমব মহিমা, 

সে-বিবেক শুদ্ধরূগী পাব হ'ল শতাব্দীর সীমা। 

এবাব আবার যাত্রা শত লক্ষ শতাব্দীর পথে £ 
দেশে দেশে এ-মহাভারতেঃ 

শুনাবে সে জীবনের সমুজ্জল বাণী। 

শেষ নাই, ক্ষয় নাই এ-বাণীর কোনো দিন জানি । 


কোথা কাদে মানবতা, সেইখানে নিত্য গতি তার, 
সঙ্গে রামকৃষ্ণ, যুগে যুগে চির কর্ণধার | 

তারই সেই বাণীরূপ বিবেকে আনন্দ হ'য়ে জাগে ; 
যুগ হ'তে যুগান্তর উৎসবে মননে অনুরাগে । 


শতবর্ষ পরে 
প্রীহটবিহারী চট্টোপাধ্যায় 


হযে গেছে শতবর্ষ পার, 
সপ্তরিমণ্ডল ছাড়ি' উক্কাসম এলে এ ধরাষ, 
বেঁদেছিল মহা প্রাণ, ভাবতের স্বপ্ত লুপ্তপ্রায় 

মানবতা করিতে উদ্ধার । 


ভারতেবে বেসেছিলে ভালো, 
তার দেন্য মলিনতাঁ, তার গ্লানি অশিক্ষা অজ্ঞান, 
তাবই মাঝে দেখেছিলে এ জাতিব মৃত্যুহীন প্রাণ, 

দিলে নব জীবনেব আলো । 


ভাবত ললাটে তবে ম্লান 
অতীত গৌবব-টাকা, যুগাস্তেব দাসত্তেব ভাবে, 
বিজয-তিলক আকি জগতের সভাব মাঝাবে 

দিলে তাবে গৌবব সম্মান । 


দীক্ষা লভি' শক্কিমন্ত্রে তব, 
নিজীব শিথিল দেহে এসছিল নব জাগরণ, 
পেয়েছিল পথেব নির্দেশ, নিয়েছিল করিয়া বরণ 

প্রতিষ্ঠার পন্থা অভিনব । 


ত্যাগ প্রেম নিষ্ঠার সাধনা, 
বেদাস্ত-গীতার সত্য, ভাতের ইষ্ট চিবকাল, 
জীবে শিবজ্ঞানে পূজা, হোক না সে পতিত কাঙাল, 
নব যুগধর্ম, আরাধন!। 


পৃরব-গগনে 'উঠে ববি, 
কিব্ণ ছভায় বিশ্বে, দেশের সীমানা নাহি মানে, 
যুগস্্ধচ্ছটা হেরি চায় সবে ভারতের পানে, 

নেহারিতে ব্দোস্তের ছবি। 


ভারতের নবজীগরণে স্বামী বিবেকানন্দ 
শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যা 


উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতেব নবজাগবণের 
ইতিহাসে তিনটি কালানুক্রমিক স্তর বা পর্যায়ের 
উল্লেখ করেছেন আচার্য যছুনাথ 47919 
70980 626 485৪ নামক গ্রন্থে। প্রথম 
পর্যায়ে ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসাব ফলে ভাবত- 
বাসীর মধ্যযুগীয় তন্্রার ভাব ধীবে ধীবে অপহ্ছত 
হ'তে থাকে । আধুনিক ভারতী সাহিত্য, 
বিশেষতঃ গগ্ভ-সাহিত্যের জন্ম হয় এই যুগে। 
ছিতীয় পর্যাযে সমাজ ও ধর্ম-সংক্কাবেব প্রচেষ্টা 
বাপকভাবে দেখা দেয শিক্ষিত সম্প্রদাষেব 
মধ্যে। এব ফলে মধাধুগীয় সামাজিক মূল্যবোধ 
এবং জীবনাদর্শ এক প্রচণ্ড আঘাত পা, যদিও 
সে আঘাত সমাজেব সকল স্তরে অনুভূত হযনি। 
তূতীয বা শেষ পর্যাে আসে বাজনৈতিক 
চেতনাব উন্মেষ এবং তাব অনিবাধ পবিণতিবপে 
শ্বাধীনতা-সংগ্রামেব স্চনা।  নবজাগবণ- 
আন্দোলনেব অন্যতম প্রধান নাক স্বামী 
বিবেকানন্দ আবিভূতি হন দ্বিতী ও তৃতীয় 
যুগের সন্ধিক্ষণে । প্রথম ছুই যুগের পূর্ণ পরিণতি 
ও তৃতীষ যুগের সম্ভাবনা শব জীবনেব মধ্যে 
আমরা স্পষ্টই লক্ষ্য করি। 

১৮৬৩ খুঃ জান্আবি মাসে নবেন্দ্রনাথ দত্ত 
জন্ম হইলেও ম্বামী বিবেকানন্দ-রূপে তিনি 
ভাবতের আপামর জনসাধাণের কাছে পবিচিত 
হন আরও ত্রিশ ব্সর পবে, শিকাগো! ধর্ম- 
মহাসভায় অসামান্ত সাফল্যলাভেব ফলে। 
ভারতবর্ষে ভাব কর্মজীবনের সুচনা হয় ১৮৯৭ খুঃ 
পাশ্চাত্য দেশ হ'তে প্রত্যাবর্তনের পর, এবং 
১৯০২ থৃঃ ৪ঠ1 জুলাই এই মহাপুরুষ তার নশ্বর 
গেহ পরিত্যাগ ক'রে যান। ম্ুতরাং স্বামী 

৪ 


বিবেকানন্দেব কীততি কা অবদান সম্বন্ধে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হবাব সময আমাদের 
স্বরণ বাখতে হবে যে, স্বামীজীর ভারতীয় 
কর্মজীবনেব ব্যাপ্তি মাত্র পাচ বংসর। এত 
অগ্পু সমযের মধ্যে স্বামীজী তাব দেশবালীর 
চিত্তে যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার 
কবতে সমর্থ হযেছিলেন বামমোহন ব্যতীত 
উনবিংশ শতাব্ীব আর কোন চিস্তা-নায়ক 
বা কর্মবীব তা কবতে পেবেছেন কি না 
সন্দেহ । শঙ্কবাচার্ধেব পর আব কোন মংসার- 
ত্যাগী সন্নামী ভাবীষ গণমাঁনসকে এতদূর 
প্রভাবিত কবতে পাবেননি, এ কথা নিঃসংশয়ে 
বলা যাঁষ। অতি স্বল্পনকালস্থায়ী জীবনে স্বামীজী 
তাব সমস্ত পবিকল্পনাকে বাস্তববপ দান কবতে 
পাবেননি-_এ-কথা অনন্বীকার্ধ, শ্রীবামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশন তাব জাতিগঠন-পবিকল্পনীব আংশিক 
( ঘর্দিও সার্থক ) ব্শান্ষণ মাজ্তর। কিন্ত স্বামীজীব 
দেহত্যাগেব পব তাব চিন্তা ও আদর্শ বিগত 
অর্ধ শতাব্ধী ধবে যে-ভাবে তাঁব দেশবাসীকে 
অন্ঠপ্রাণিত কবেছে, তা সত্যই বিস্মঘকর। 
বৈদাস্তিক সন্গাপী হলেও স্বামীজী সংসাব 
সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। তিনি নিজে 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় বিশেষভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন, 
এবং সে-যুগেব বু উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়েব মতো 
পাশ্চাত্য দার্শনিক বেস্থামের ঢি৪118771%চ মত- 
বাদেব প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে পারেননি! 
তছাডা গিব-জ্ঞানে জীব-সেবা'র আদর্শও তিনি 
তার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে পেয়েছিলেন। এই 
সব কারণে বিবেকানন্দের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে 
বাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার অপূর্ব 
সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাস ও 


২৬ উদ্বোধন 


তাঁর গু শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে কোন 
মূলগত পার্থক্য ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন 
যে, আধ্যাত্মিকতাব দিক থেকে ভারতীঘেরা 
জগতেব যে-কোন জাতিব চেষে বড এবং মানব- 
জাতির আধ্যাত্মিক গুরু-হিসাবে আধুনিক জগতে 
ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট এতিহাসিক ভূমিকা 
রষেছে। কিন্তু জগৎকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা 
দেবার আগে ভাবতকে নিজ অবস্থার উন্নতি সাধন 
ক'বে জগতের শ্রদ্ধাভাজন হ'তে হবে। স্বামীজী 
এ-কথাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতবাসীব 
জীবনে ধর্ম স্বাভাবিক ভাবে এলেও তাব মধ্যে 
ব্হু মারাত্মক ক্রটি রযেছে এবং সমাজেব অধিকাংশ 
লোকই সান্বিকতাঁব আববণে ঘোব তামসিকতায 
লিপ্ত। একমাত্র বজোখ্চণেব বিকাশেব ছাঁবাই এই 
ঘোর 'তামসিকতা। দ্বব কবা সম্ভব এবং সেই 
উদ্দেশ্রেই স্বামীজী ভাবতীধ যুবকদেব দেশবাপী 
কর্মযজ্ঞের উদ্বোধনে আহ্বান কবেন। 
স্বামীজীকে কোন কোন এতিহাসিক “হিন্দু 
নবজাগবণ-আন্দোলনেল নেতা বলে অভিহিত 
কবেছেন, কিন্ধ তাব জীবনী পর্যালোচনা কবলে 
দেখা যাবে, তাব মধ্যে সাম্প্রদাধিক ভাবেব লেশ 
মাত্র ছিল না। ভগিনী নিবেদিতা তীব 
ম্বামীজীব সহিত হিমালমে” বইটিব এক স্থলে 
বলেছেন, শ্রীনগবে স্বামীজী তাধ মুসলমান মাঝিব 
শিশুকন্যাকে উমা-কপে পূজা কবেছিলেন। বাজা 
বামমোহনকে ফে-তিনটি কারণেব জন্য তিনি 
বিশেষভাবে শ্রদ্ধা কবতেন, তার একটি হচ্ছে 
তার হিন্দু ও মুসলমানের প্রতি সমদশিতা। 
চরিত্র-হিসাবে বুদ্ধকে তিনি জগতের মধ্যে 
সকলের চেয়ে বড ব'লে বর্ণনা কবেছেন এবং 
তার পরেই গ্রীষ্টকে স্থান দিষেছেন, যদিও খ্রীষ্ট 
সত্যই কোন এঁতিহাসিক চরিত্র কিনা সে-বিষয়ে 
তার সন্দেহ ছিল। অপরদিকে হিন্দুধর্মের সমস্ত 
মূল শিক্ষাকে গ্রহণ করলেও স্বামীজী দেশ হ'তে 


[ ৬৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


অন্ধভক্তির মূলোচ্ছেদ ও পুরোহিত-সম্প্রদায়ের 
অত্যাচারের অবসান কামনা করতেন। শিষ্ঝ 
শবচ্ন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী একবার বলেছিলেন, 
এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, তাদের 
অনেকেই 1] ০৫ 
28508 অথবা 1828616 ( মজ্জাগত দুর্বলতা- 
সম্পন্ন, বিরুতমন্তিষ্ক অথবা বিচারশূন্য ধর্মোন্সাদ)। 
স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত একটি পত্রে তিনি 
আক্ষেপ কবেছেন £ ধর্ম কি আব ভারতে আছে 
দাদা) জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্৯ সব 
পলাষফন। এখন আছেন কেবল ছুঁৎমার্__ 
আমান্র ছুযো না, আমায় ছুঁয়ো না। দুনিয়া 
অপবিত্র। শহজ ব্রহ্ষজ্ঞান1' বাংলা দেশের 
দরিদ্র কষক-সন্প্রদাষের মধ্যে মুনলমান ধর্মাবলম্বী- 
দেব সংখ্যাধিক্য, তাব মতে জমিদার ও পুবৌহিত- 
বর্গেব অত্যাচাবেব ফল। বেদকে স্বামীজী 
অবশ্যই হিন্দুধর্মের সব চেষে প্রামাণ। গ্রন্থ ব'লে 
মনে করতেন, কিন্ত শিকাগো ধর্মমহাসভার 
এক অধিবেশনে তিনি ঘোষণা কবেন, “বেদ' 
শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বুঝায নাঁ। ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন মমযে যে আধ্যাত্মিক সত্য- 
সমৃহ আবিষ্কীর কবিষ! গিয়াছেন, “বেদ' সেই- 
সকলের সঞ্চিত ভাগাব-স্ববপ। একমাত্র 
বেদান্তের উদাব মতবাদ-ই ছিল, স্বামীজীর 
বিশ্বাসে সর্বজনীন ধর্মের ভিত্তিভীম, কিন্তু সেই 
মতবাদ গ্রহণ করতে হ'লে জগতের প্রাচীন 
স্থপ্রতিষ্ঠিত ধর্মগালর কোনটি পবিত্যাগ কবতে 
হবে-এ-কথা তিনি কখন বলেননি ।১ বিংশ 
শতাব্ীব শিক্ষিত ভারতবাপীব কাছে 
বিবেকানন্দেব এই ধর্মবিশ্বাস ছাভা অন্য কোন 
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ধর্মবিশ্বাসই গ্রহণযোগ্য নয । 


১ এই দিক দিয়ে বিচার করলে রাজা রামণম।হনের মতে 
স্বামীজীর ধর্মবিশ্বাদের অনাধারণ সাদৃষ্ঠ ছিল, কিন্তু রাম- 
মোহনের মতো! ম্ব।মীজী মুঙিপুজার বির্বোধী ছিলেন ন। | 


মাঘ, ১৩৭০] 


বাজনৈতিক-আন্দোলনে বিবেকানন্দ যদিও 
কোন দিন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেননি, তবু তার 
অন্তরে চিরকালই একটি তীব্র দেশপ্রেমের ভাব 
বর্তমান ছিল, এবং এক স্বাধীন এক্যবদ্ধ 
ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। ঈশ্বর, 
বদশ ও ন্বধর্ম তার কাছে প্রাফ সমান আধরণীয় 
ছিল, এবং দেশবাসীর মধ্যেও আবাব তিনি 
দরিদ্র নিগীডিত জনসাধারণের প্রতি বেশী 
অন্ররক্ত ছিলেন। তার একটি চিঠিতে তিনি 
লিখেছেন, “আমাব ভগবানকে, আমার ধর্মকে, 
আমাব দেশকে সর্বোপরি দরিদ্র ভিক্ষককে 
আমি ভালবাসি ।” তার বিখ্যাত গ্রন্থ বর্তমান 
ভারতে” তিনি তার দেশবাসীকে যে শ্বদেশমন্ত্ 
উপহাব দিয়েছেন, তা সত্যই অনবদ্য £ তুমিও 
কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিষা বল-_ 
ভারতেব সমাজ আমার শিশুশয্য, আমার 
যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্র বারাণসী, 
বল ভাই-ভারতেব মৃত্তিকা আমার ম্বর্গ, 
ভাবতের কল্যাণ আমাব কল্যাণ, আরু বল 
দিনবাত, “হে গৌরীনাথ, হে জগদথে, আমাঘ 
মনুযুত্ব দাও, মা, আমার দুর্বলতা, আমার 
কাপুরুষতা দূব কর।” ভারতবাসীর মধ্যে এই 
মনুত্যত্বের উদ্বোধন করাই বিবেকানন্দের জীবনেব 
প্রধান ব্রত ছিল। বাবংবার তিনি বলতেন, 
দুর্বলতাই পাপ, দুর্বলতাই মৃত্যু।' স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় হ'তে অসহযোগ আন্দোলনেব 
কাল পর্যস্ত বাংলা দেশের বিপ্লবী তরুণেরা 
বিবেকানন্দের এই বাশীকেই তাদের মূলমন্ত্র 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ যথার্থ ই 
বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরের মাটিতে “ডিনামাইট? 
তৈরী হয়। বিবেকানন্দের আমলে জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইংরেজ-শাসনের প্রশস্তিতে 
পঞ্চমুখ ছিলেন! মধ্যে মধ্যে সেই শাসন- 
ব্যবস্থার সমালোচনা €য তারা করতেন না, 


ভারতের নব্জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ ২৭ 


এমন নয, কিন্তু মোটেব উপর ভারতে 
ইংরেজ-আধিপতা-স্থাপনকে তারা দেশের পক্ষে 
কল্যাণকর বলেই গ্রহণ কবেছিলেন। স্বামীজী 
কিন্তু ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসমূলক দ্িকটিই বড় 
ক'রে দেখেছিলেন । ১৮৯৫ খুঃ আমেরিকায় 
প্রদত্ব একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন £ ইংরেজী 
সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি “ব বাইবেল, 
বেয়নেট ও ব্র্যাণ্ডি। ইহাবই নাম সভ্যতা । 
এই সভ্যতাকে এতদৃব পর্যস্ত লইয়া যাওয়া 
হইয়াছে যে, একজন হিন্দুব গডে মাসিক আয় 
৫০ “সেন্টে গিষা টাডাইাছে। আর এক 
জায়গায় তিনি বলেছেন £ ভাব্তের ইতিহাসের 
দিকে তাকাপে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে 
গেছে অপূর মন্দির, মুসলমানরা স্ন্দর স্থন্দর 
প্রাসাদ । আব ইংবেজবা ?-স্পীকৃত ক্র্যাত্ডির 
ভাঙা বোতল- আর কিছু নয়। ইতিহাস 
ইংরেজের কৃত কার্ধের প্রতিশোধ নেবেই। 
জাতীয় কংগ্রেসেব কর্মপন্থা এইজন্য 
বিবেকানন্দেব আস্থা ছিল না এবং কংগ্রেস- 
পরিচালিত আবেদন-নিবেদন-সর্বন্ধ রাজনৈতিক 
আন্দোলনকেও তিনি ভাবতবাসীর পক্ষে হেয় 
মনে করতেন। ববিশালের শ্বনামধন্য কংগ্রেী 
অশ্বিনীকুমাব দত্তের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি 
স্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন। 
বাজনৈতিক আন্দোলনেব নেতৃত্ব না করলেও 
বিবেকানন্দ তার একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন 
সন্দেহ নেই ।২ 
যে স্বাধীনতাকে স্বামীজী উন্নতির প্রথম শর্ত 
বলে বর্ণনা করতেন, তাকে সমাজের সকল স্তরে 
তিনি প্রসাবিত করতে চেয়েছিলেন । ভারতবর্ষে 
উচ্চবর্ণের লোকেবা তথাকথিত নিম্নজাতির 


২ ধিব্কৌনন্দের মানস-কন্তা। নিবেদিতা প্রচ্ছন্পভাষে 
বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। 


২৮ উদ্বোধন 


লোকেদেব উপব যুগ-যুগান্তর ধবে যে অত্যাচাঁ 
ক'রে এসেছে, তাব সম্যক প্রাযশ্চিত্ত না করলে 
এ দেশেব উন্নতি অসম্ভব বলে তিনি মনে 
কবতেন। প্রিষ শিষ্য আলাসিঙ্কাকে একটি 
চিঠিতে তিনি লিখেছেন (১৮৯৪): “যতদিন 
ভাবতের কোটি কোটি লোক দাবিদ্র্য ও 
অজ্ঞানান্ধকাঁবে ডুবে বযেছে, ততদিন তাদের 
পযসায় শিক্ষিত অথচ যাবা তাদেব দ্বিকে চেষেও 
দেখেছে নী, একপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি 
দেশদ্রোহী ক'লে মনে কবি।” আব একটি 
চিঠিতে তব গুরুত্রাতাদেব তিনি বলেছেন, “যদি 
ভাল চাও তো ঘটাফণ্টাপ্চলৌ গঙ্গীব জলে 
সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নব-নারাযণেব-_ 
মানবদেহধারী হরেক মান্টষেখ পূজো করগে,_ 
বিরাট আর স্ববাট । বিবাট্‌ বপ এই জগত, 
তার পুজী মানে তার সেবা__এব নাম কর্ম) 
ভারতবর্ষে শুদ্রজাতির অভ্যুর্থানেব স্থচনা 
তিনি নিজের জীবদ্দশাতেই দেখে গিষেছিলেন 
এবং তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। শবচচন্দ্ 
চক্রবর্তীব সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী তাকে বলেন, 
“এখন হাজাব চেষ্টা কবলেও ভদ্রজাতেবা আব 
ছোটজাতদেব দাবাতে পাববে না। এখন 
ইতর জাতদের ন্যায্য অধিকান পেতে সাহাযা 
কবলেই ভদ্রদদাতদের কন্যাণ। কোন কোন 
আধুনিক এতিহাসিক স্বামীজীকে সমাজতন্ত্রবাদে 
বিশ্বাসী বলে বর্ণনা করেছেন, কিন্ত স্বামীজীব 
এই সমাজতন্ববাদেব মূল উত্স মার্কসেব দ্বান্দ্িক 
জডবাদ নয়, এব মূল উত্স ভারতবর্ষের চিবস্তন 
মানবিকতাবোধ এবং গুরু শ্রীবামকষ্চের শিক্ষা। 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তিব কাছে ধর্মে কোন আবেদন নেই, 
একথা স্বামীজী ভালভাবেই জানতেন, এবং 
তাই তিনি বারংবার বলেছেন যে, বর্তমান যুগে 
ভারতী জনসাধারণের সব চেষে বড অভাব 
থাগ্যে, আধ্যাত্মিকতার নয়। “অন্ন! অন্ন! 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


যে ভগবান্‌ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন 
না, তিনি যে আমাকে ন্বর্গে অনন্ত স্থখে বাখিবেন 
_-ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে 
উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, 
শিক্ষাব বিস্তার কবিতে হইবে । আবও খাছ্য, 
আবণ সুযোগ প্রযোজন। তার সবধত্যাগী 
সন্ন্যাসী ভ্রাতৃবুন্দকেও বিবেকানন্দ তাই জনসেবা 
ব্রতে দীক্ষিত করেছিলেন । 'আত্মনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতাষ চ*_-এই ছিল তাদেব জীবনের 
আদর্শ । 

নবজাগরণ-আন্দৌোলনেব আব একটি প্রধান 
দিক ছিল সমাজ-সংস্বাব-প্রচেষ্টা। প্রচলিত 
অর্থে স্বামীজী অবশ্যই সমাজ-সংস্বারক ছিলেন 
নী। বিদেশে বক্তৃতা দেবার সময় স্বামীজী 
সর্বত্র ভারতবর্ষে সামাজিক বাীতিনীতি, 
আচাধ-ব্যবহারের প্রবল সমর্থন করতেন, 
তার মতো দেশপ্রেমিকেব পক্ষে সেইটাই 
স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু একথা মনে করলে 
আমাঁদেব ভুল হবে যে, স্বামীজী তাব দেশীয় 
সমাজের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বদ্ধে যথেষ্ট সচেতন 
ছিলেন না। আমাদের দেশে দেশাচার, 
লোকাঁচাঁব ও স্ত্রী-আচার যে শান্ের বিধানকে 
আচ্ছন্ন কবে বেখেছে, একথা তিনি বারংবার 
ব্লতেন। আবার সমাজ-সন্বন্ধে শাস্বীয় বিধান- 
গুলিও যে পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন যুগের 
প্রযোজনে বাবংবাব তাদেব পরিবর্তন যে কাম্য, 
এ-কথ! ঘোষণা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি । 
এতিহাসিক প্রগতিবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন, 
ভাবীকালেব ভারতবর্ষ প্রাচীন ভারতবর্ষের 
চেযে অনেক বড হবে, একথা তিনি তার 
গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রক্মীনন্দকে একটি পত্রে স্পষ্টই 
লিখেছেন। 

প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার যে ক্রটিগুলির দিকে 
স্বামীজী বারংবার তাঁব দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ 


মাঘ, ১৩৭০ ] 


করেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে--বংশাইক্রমিক 
জাতিভেদ-প্রথা, অস্পৃশ্ঠতা, অতিবিক্ত মাত্রায় 
খাগ্াখান্যের শুদ্ধিবিচাব এবং জ্ী-জাতিব 
প্রতি অবহেলা । বাল্যবন্ধু প্রিষনাথ সিংহকে 
তিনি একবার বলেছিলেন, '্রাঙ্মণের ছেলেই যে 
এাক্ষণ হয়, তার মানে নেই , হবার খুব সম্ভাবনা, 
কিন্ত না হতেও পারে ।” আমেবিকাষ ধাদেব 
তিনি মন্ত্রশিষ্ত কবেছিলেন, তাদেব পকলকেই 
তিনি ব্রাহ্মণ জ্ঞান করতেন। ব্রার্ধণবা! বহুকাল 
ধরে দেশের তথাকথিত নীচ জাতিদেব দ্বণা 
করাব ফলেই যে বর্তমান কালে জগতেব দ্বণা- 
ভাজন হযে পড়েছে, এ-কথাও তিনি বলেছেন । 
বাজা প্যারীমোহন সুখোপাধ্যাযকে একটি 
চিঠিতে (১৮৯৪) তিনি লেখেন, “ভারতেব পতন 
ও অবনতির এক প্রধান কারণ--জাতিব 
চাবিদিকে এইবপ আঁচাবেব বেডা দেওয়া । 
ইহার ভিত্তি অপরের প্রতি ত্বণা। প্রাচীন বা 
আপুনিক তাকিকগণ মিথা যুক্তিজাল বিস্তাব 
কবিয়া যতই ইহা! ঢাকিবাব চেষ্টা করুন না কেন, 
অপবকে দ্বণ। কবিতে থাকিলে কেহই নিজে 
অবনত না হইযা থাকিতে পাবে না। আব 
একজন ভক্তকে তিনি বলেন, “ভাবতবর্ষে 1289: 
0581889 ( অন্তবিবাহ )-টা হওয়! দবকাব, তা 
শা হওষায় জাতটার শীবীবিক দুর্বলতা এসেছে ।, 
অস্পৃশ্ততার নিন্দায বিবেকানন্দ চিরদিন 
মুখব ছিলেন। 'ছাত্মার্গ' হিন্দু ধর্ম নয, শা্জ- 
বহিভূতি প্রাচীন আচার মাত্র, এ-কথা তিনি 
নানা স্থানে বলেছেন। মাদ্রীজে এক বক্তৃতা- 
গুসঙ্গে তিনি বলেন, "ঘর্দি আমি নীচ চগ্ডাল 
হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক 
আনন্দ হইত , কারণ আমি ধাহার শিষু, তিনি 
একজন অতি শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য 
মেথরের গৃহ পবিষ্কাব করিবাব ইচ্ছা প্রকাশ 
করিষাছিলেন।” অতিবিক্ত মাত্রায় খাগ্যাখাগ্যের 


ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ ২৯ 


শুদ্ধি-বিচারকেও বিবেকনিন্দ অস্তরেব সঙ্গে দ্বণা 
করতেন। মনমাছ্বা অভিনন্দবনের উত্তরে 
তিনি বলেন, “আমবা এখন বৈদাস্তিকও নই, 
পৌরাণিকও নই, তাস্ত্রিকও নই , আমবা এখন 
'ছাত্মাগী', আমাদেব ধর্ষ এখন বান্নাঘবে। 
ভাতের ঠাডি আমাদেব ঈশ্বব | যদি 
আমাদের দেশে আব এক শতাব্দী ধরিযাঁ এই 
ভাব চলে, তবে আমাদেব প্রত্যেককেই পাগলা 
গাবদে যাইতে হইবে।, 

ভাবতবর্ধের নারীজাতিব দুর্দশশায সন্ন্যাসী 
বিবেকানন্দ বিচলিত হযেছিলেন। বিদেশীরা, 
বিশেষতঃ শ্রীষ্টান পাদরীবা ভাবতীয় নাবীদের 
ছুঃখ-ছুর্দশা সম্থন্ধে কিছুটা অতিরঞ্জন কবলেও 
তাদেব অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয, এ- 
কথা স্বামীজী জানতেন । স্বামী বামকুষ্ণানন্দকে 
একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ভারতে 
ছুই মহাপাঁপ-__মেষেদের পাযে দলা আব 
জাতি” জাতি ক'রে গবীবগুলোকে পিষে 
ফেলা ।” নাবীজাতির অবস্থাব উন্নতিব জন্ত 
বান্যবিবাহ-নিরোধ ও স্ত্রীশিঙ্গাৰ গ্রচলনকে 
তিনি একান্ত প্রযোজনীয খলে মনে 
করতেন। শিক্ষাৰ প্রসাব হ'লে ভাব্তীয় 
স্ত্রীলোকেবা নিজেবাই তাদের হিতাহিত বুঝতে 
পারবে এবং তাঁব ফলে সামাজিক পরিবর্তন 
আপনা হ'তে আসবে, এই ছিল তাব বিশ্বাস। 
তবে পাশ্চাত্য স্্রীলোকদেব তিনি কখনই 
ভাঁবতীষ নারীজাতিব আদর্শস্থানীয়া ব'লে মনে 
কবতেন না। বানাডে-প্রমুখ সমসামধিক 
ভাবতীয় সমাজ-সংক্বারকদের সঙ্গে বিবেকানন্দের 
দুইটি বিষষে মৌলিক পার্থক্য ছিল। প্রথমত: 
তিনি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে ভাব্তবর্ষের 
সমাজকে গড়তে চাইতেন না, পশ্চাত্য সমাজ 
যে নান! বিষয়ে অস্থুখী, একথা ভাব নিজের 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জানা ছিল। দ্বিতীয়তঃ 


৩5 উদ্বোধন 


সমসামফিক সমাজ-সংস্কাবকেবা যে শুধুমাত্র 
শিক্ষিত মধ্যবিভ্তদেব প্রযোজন সম্বন্ধে চিন্তা 
কবেছেন, সমগ্র জাতির জন্য নয়, একথাও তিনি 
বুঝেছিলেন। জনৈক ভক্তকে কথাপ্রসঙ্গে তিনি 
একবার বলেন, 'তোমাদের মুখে যা সংস্কারের 
কথা শুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই 
অধিকাংশ গরীব সাধাবণদেব স্পর্শই কববে না। 
তোমবা যা চাও, তাদের তা আছে। এজন্যে 
তারা ওগুলোকে সংস্কাব বলেই মনে করবে না ।” 

জাতীয় জাগবণেব মূল কথা যে শিক্ষা, 
স্বামীজী তা জানতেন, এবং শিক্ষাবিস্তারই 
সেইজন্য তার জনসেবাব্রতের প্রধান অঙ্গ ছিল। 
পাশ্চাত্য জাতিগুলির কাছে আমাদের 


[ ৬৬তম বর্-_১ম সংখ্যা 


ব্যাবহারিক শিক্ষালাভের যে যথেষ্ট প্রয়োজন 
আছে-এ কথ! তিনি বারবার বলেছেন । তবে 
শিক্ষার উপকবণ যা-ই হোক ন| কেন, ধর্মভাব- 
বিরহিত হ'লে সে শিক্ষা যে কল্যাণপ্রস্থ হবে না, 
সে বিষয়ে স্বামীজী তার দেশবাসীকে সতর্ক ক'রে 
দিযেছিলেন। বস্ততঃ ভারতের নবজাগরণের 
এমন কোন দিকই নেই, যে বিষষে স্বামীজী চিন্তা 
করেননি অথবা যে বিষয়ে তার সুচিস্তিত 
উপদেশ জাতিকে ভবিষ্যতে পথ চলবার প্রেরণা 
দেবে না। স্বামীজীব উপদেশেব মূল কথাই 
এগিষে চলো” । এগিষে চলাব পথে ভুল-্রান্তি 
ঘটা বিচিত্র নয, ববং সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু 
গতিরোধ হওযাব অর্থ পতন ও মৃত্যু 


স্বামী বিবেকানন্দের প্রাতি 
শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাড়ই 


অন্তর উষা এলে। , এসো তুমি আমাব আকাশে 

নতুন মাধুরধ নিয়ে, মিহিব-সঙ্কাশ! আজ আমি 

আমার উৎসের কাছে যেতে চাই আলো সন্ধানে , 

তুমি দাও সে সন্ধান, তোমার বাণীব ব্যাপ্ন দর্পণের তলে 
আমার মৃত্তিকে দেখি £ আমিও আর এক সিংহ-শিশু , 
অমৃতেব পুঞ্র বলে নিয়ে চলো! সিংহেব নিলষে। 

আমাকে জাগাঁও দেব, তোমার উত্তাপ-ম্পর্শ দিয়ে 


আমার বিমুগ্ধ রাজ্যে কেন্দ্রায়িত চৈতন্যেব "পৰে 
হে মহামানব এসো + ভা সঙ্গীর্ণেব হাহাকার , 
আমাকে বিস্তৃত কবো, যুক্ত করো পৃথিবীর সাথে । 
হাজার বছর ধরে পুঞ্জীভূত গাঁ অন্ধকার 

অধুনা তরল হোক--বাণ্ণ হয়ে শূন্যে যাক মিশে । 
একাস্ত এ আশা নিয়ে বসে আছি যুগ যুগ ধরে 
আমাদের মাঝে তুমি আববার এস কৃপা ক'রে। 


স্বামীজীর সন্নিধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


স্বামী পরমানন্দ 

পূর্বাশ্রমে স্বামী পরমানন্দের নাম ছিল 
স্থবেশচন্দ্র গুহঠাকুরতা। তাহাব পিতা আনন্দ 
গ্ুহঠাকুরতা বরিশাল জিলার ধানবিপাভাষ বাস 
করিতেন । স্ববেশচন্দ্র ছিলেন ভ্রাতা ও ভগ্মীদের 
মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । নয়বৎসর বযসে তাহার মাতৃ- 
বিযোগ ঘটে। শিশুকাল হইতেই তিনি 
স্র্শন, শান্ত ও সাহসী ছিলেন। খেলাধুলাযও 
তাহাব দক্ষতা ছিল। তিনি স্বামীজীব জনৈক 
শিষ্যেব সংস্পর্শে আসিয়া সংসাব তাগ কবাৰ 
সংকল্প স্থিব কবেন। 

১৯০০ খুঃ মাত্র ১৬ বংসর্‌ বসে স্ববেশচন্দ্ 
গৃহ হইতে পলাইয়া বেনুড মঠে যোগদান 
কবেন। বসন্তকালে বেলুড মঠে আসেন বলিঘা 
পৃজাপাদ বাজ মহাবাঁজ ভ্াহাকে “বসস্ত' নামে 
ডাকিতেন! তখন তিনি নাবালক ছিলেন, 
আত্মীবেবা দাবি করায় উহাকে গৃহে ফিবিয়া 
যাইতে হয়। কিন্ত কিছু দিন পনেই তিনি 
পুনরাঘ গৃহত্যাগ করিয়া বেলুড মঠে উপস্থিত 
হন। তখন তাহাকে স্বামী রামকুষ্তানন্দেব 
সাহায্যার্থে মাদ্রাজ মঠে পাঠাইযা দেওযা হষ। 
১৯০১ খুঃ স্বামী বামকষ্তানন্দের সহিত তিনি 
বেলুড মঠে আপেন এবং স্বামীজীর পুত সঙ্গ 
লাভ কবেন। 

মাত্র ১৬ বৎসর বধসের একটি ছেলে মঠে 
যৌগ দেওয়ায় কেহ কেহ আপত্তি তুলিলে 
স্বমীজী বসন্তকে সার্দবে স্বীয পদপ্রান্তে আশ্রয় 
দিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। পরের বাঁর মঠে 
“বাগ দিলে স্বামীজী এই কিশোর বালককে 
শুধু যে মঠে স্থান দেন তাহাই নহে, সন্গযাসদানেও 


কৃতার্থ করেন। পববর্তী কালে এই বাল-সন্গ্যাসীর 
কার্যকলাপ ম্বামীজীর দুরদৃষ্টিরই প্রমাণ। 
১৯০২ খুঃ জান্ুআরি মাসে পূণিমার দিন তিনি 
স্বামীজী কর্তৃক সন্বাসে দীক্ষিত হইয়া 
পরমানন্দ নামে অভিহিত হন। ম্বামীজীর 
শেষ জন্গ্যামী শিষ্যদের অন্যতম স্বামী পর্মানন্দ | 
সন্াস লাভ করার পব তাহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ 
করা হয়। 

মাত্রাজে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াঘ ১৯০৪ খুঃ 
পব্মানন্দ বেলুডে প্রত্যাগমন কবেন » প্রায় 
বৎসরাধিক কাল বেলুড মঠে বাস করিধা পুনবায় 
মাদ্রাজে যান। পবমানন্দের জীবন-গঠনে স্বামী 
বামরুষ্ণানন্দের বিশেষ প্রভাব ছিল। 

স্বামী অভেদানন্দ ভাবতবর্ষে আসিয়া ১৯০৬ 
খুঃ ১০ই নভেম্বব পরমানন্দকে সঙ্গে লইয়া লগ্ডন 
যাত্রা করেন। ১৯০৮ খুঃ বডদিনের পূর্বে উভয়ে 
নিউইযর্কে পৌছান। জীবনের শেষদিন পর্যস্ত 
পবমানন্দ পাশ্চাত্যে বেদাস্ত-প্রচারে জীবন অতি- 
বাহিত করেন। বস্ততঃ: ১৯০৮ থৃঃ হইতেই তিনি 
প্রচাবকের কাজে ব্রতী হন। প্রথমে তিনি 
নিউইয়র্ক বেদাস্ত-সমিতিতেই কাজ আবস্ত 
কবেন, এ বৎসরই একবার বষ্টনে যাইয়া 
মিসেস ওলিবুলের আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
বস্টনেব বেদাস্ত আশ্রম বস্তত:ঃ মিমেস ওলিবুল 
ও পবমানন্দের চেষ্টাতেই স্থাপিত হয়! এই 
আশ্রম-পরিচালনায় পরমানন্দকে অশেষ ক্লেশ 
স্বীকার কবিতে হইয়াছিল। স্বামী পবমানন্দের 
পববর্তী জীবনের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বস্টন 
বেদাস্ত-সমিতি। তিনি বছ পুস্তক রচনা করেন, 
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৩২ উদ্বোধন 


উল্লেখযোগা, উহা! হিন্দী ফবাসী প্রভৃতি ভাষায় 
অনুদিত হইযাছে। তিনি কবিও ছিলেন। 

১৯১১ থুঃ ২বা জুলাই স্বামী রামরৃষ্ণানন্দের 
অন্থস্থতাব সংবাদ পাইয়া তিনি ভাবতে আসেন, 
কিন্তু ছুঙাগ্যবশতঃ তাহার পৌছিবাব পূর্বেই স্বামী 
রামকৃষ্ানন্দ ইহলীলা সংববণ কবেন। বেলুড 
মঠে কযষেক দিন অতিবাহিত কবিষা নভেম্বর 
মাসে ইওবোপ হইয। পরমানন্দ আমেবিকায 
ফিবিয়| যান। 
779৪৮, পত্রিকা প্রকাশিত হয় ও বন্টন বেদাস্ত- 
সমিতিব নিজন্ব গৃহ নিত্রিত হয উক্ত বেদান্ত 
আশ্রমে কবি ববীন্দ্রনাথ, আচার্য জগদীশচন্দ্র 
প্রমুখ ভানতীষ মনীঘিগণ সানন্দে অভ্যথিত হন। 

১৯১২ খুঃ জুন মাসে পব্মানন্দ ততীয় বাব 
ইওবোপে গমন করেন । তাহার লিখিত অনেক 
পুস্তক ইতালী, ফবাসী ও জার্ধান ভাষাঘ 
অনুদিত হইযাছে। ১৯১৩ থুঃ চতুর্থ বাব তিনি 
ইওবোঁপে যাইয! কিছুদিন শ্রচাব-কাধ কবেন। 

১৯২৬ খুঃ দক্ষিণ কালিফোনিযাতে আনন্দ 
আশ্রম স্থাপিত হয । এই আশ্রষটি সিষেবা- 
মাদ্রে পধতেব সানদেশে গ্রেনডেইল শহব 
হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে লস 
এঞ্চেলস ও পাসেডিনা যথাক্রমে ১০ ও ১২ 
মাইল দূবে অবস্থিত। ১৯২৯ খুঃ বস্টন হইতে 
২৬ মাইন দূবে তিনি কোহাসেট নামক স্থানে 
আরও একটি আশ্রম স্থাপন কবেন। 

৪ঠ জুলাই স্বামী বিবেকাঁনন্দেব তিবোভাব- 
দিবস এবং যুক্তবাজ্যেব স্বাধীনতা-দিবস। 
তিনি এ দিবস কোহাসেট আশ্রমে মৌনাবলম্বন 
করিয়] কাটাইতেন । 

তিনি পাঁচ বাব ভারতবর্ষে আসেন- যথাক্রমে 
১৯১০১) ১৪২৬১ ৯৯৩৩১ ১৯৩৫ এবং ১৯৩৭ খুঃ ] 
কোহাসেট আশ্রমে ৫৮ বসব বয়ঃক্রমকালে 
১৯৪০ খুঃ ধ্যানপরায়ণ ও বাগ্ী সন্গ্যাসী স্বামী 
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[ ৬৬তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


পরমানন্দ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া বাঞ্ছিত 
ধামে প্র্নাণ কবেন- ও দিন কৌোহাঁসেট 
আশ্রমের ১১শ বাধিক উৎসবেব দিন। 


সেভিয়ার-দম্পতি 


স্বামীজীর পাশ্চাত্য শিষ্যদিগের মধ্যে 
সেভিযার-দম্পতির স্থান অতি উচ্চে। বস্ততঃ 
এই দম্পতি স্বামীজীব কাজে আত্মনিযোগ 
কবিয়া তাহাদেব জন্মভূমি ত্যাগ কবিয়া ' 
ভাবতবর্ষে চলিয়া আসেন । 

মিস্টাব জে. এচ. সেভিযার “কাণ্ডেন সেভিযাব 

নামেই পরবিচিত। তিনি ইংবেজ সেনা- 
বিভাগেব অবসব্প্রাধ কর্মচারী । কার্ধব্পদেশে 
তিনি ভারতেও বহুদিন ছিলেন। স্বামীজীব 
সহিত সাক্ষাৎকাঁবেব সময তীহাব বয়স প্রাঘ ৪৯ 
বধ্সর। স্বামী-স্ত্রী উভষেই অন্তবে ধর্ম-লাভের 
আকাজ্কা লইযা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে ও নানা 
মতবাদে সত্যের অনুসন্ধান কবিয়া কোথাও 
মনেব তৃপ্তি লাভ কবিতে পারেন নাই । 
খুঃ স্বামীজী যখন ইংলগ্ডে দ্বিতীঘ বাব পদার্পণ 
কবেন, তখন তাহাবা উভয়ে ম্বামীজীর এক 
বক্তৃতা শুনিতে যান। প্রথমাবধিই তাহাদের 
মনে হয, যে তত্ব-অন্বেষণে এতদিন তাহার] 
চাবিদিকে খুঁজিযাছেন, তাহা এইখানেই আছে। 
ভারতেব অদ্বৈত দর্শন ও স্বামীজীর ন্যক্তিত্বে 
তাহাবা গভীরভাবে আকুষ্ট হন । 

স্বামীজীর এক বক্তৃতা শুনিয়া বাহিবে আসিয়া 
কাণ্চেন সেভিযার মিস ম্যাকলাউভকে জিজ্ঞাসা 
করেন, আপনি এই যুবকেব মহিত পবিচিত 
কি? আপাততঃ যাহা মনে হইতেছে, তিনি 
কি সত্যই তাই ।” শ্রীমতী ম্যাকলাউড উত্তরে 
সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাহাতে কাঞ্তেন বলেন) 
“তাহা হইলে ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য ইহাকেই 
অন্থুসরণ করা উচিত ।, 


১৮৯৬ 


মাঘ, ১৩৭] 


ইহার পরে কাণ্ধেন তাহার পত্বীর নিকট 
জিজ্ঞাসা করেন, তিনি স্বামীজীর শিশ্ত হইলে 
তাহার আপত্তি আছে কি না। শ্রীমতী সেভিয়ার 
আনন্দচিত্তে স্বামীকে অন্্মতি দেন এবং 
নিজেও স্বামীজীব শিষ্তা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন । 

যখন প্রথম স্বামীজীব সহিত শ্রীমতী সেভিয়ার 
অবসর-সময়ে দেখা করেন, স্বামীজী তাহাকে 
“মাতা” বলিষা সগ্ধজোধন করেন। আবও বলেন 
যে, স্বামীজী তাহার শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি তাহাকে 
দ্িবেন। তিনি ভারতে আসিবেন কিনা, প্রশ্ন 
কবেন। এই দম্পতি এবং স্বামীজীর মধ্যে ক্রমে 
এক অতি মধুর সম্পর্ক গডিয়া উঠে এবং বস্ততঃ 
এই দম্পতি ্বামীজীকে একাধারে গুরু এবং প্রিয় 
সন্তানের স্যাষ দেখিতেন। তীহারা শ্বামীজীর 
অন্তবঙ্গ সহচর হন এবং তাহাদের সমুদয় সঞ্চিত 
অর্থ স্বামীজীকে দান করিতে মনঃস্থ করেন। 
কিন্তু স্বামীজী তাহাদেব ভবণ-পোষণেব জন্য 
বেশীব ভাগ অর্থই রাখিয়া দিতে তাহাদিগকে 
সম্মত কবান। 

উংলগ্ে প্রচার-কার্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমে 
স্বামীজীর দেহ ও মন ক্লান্ত হওয়ায় এবং বিশ্রাম 
একাস্ত প্রয়োজন-বোধে সেভিযার-দম্পতি মিস 
মূলার সমভিব্যাহাবে স্বামীজীকে লইয়া ইওরোপ- 
ভ্রমণে বহির্গত হন। এই সময় আলপ স্‌ পর্বতের 
পাদদেশে মণ্ট ব্যাঙ ও সেন্ট বানাডের 
মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রামের সময় 
রমণীয় প্রার্তিক দৃষ্টে মুগ্ধ হইয়] স্বামীজীর মনে 
হিমালয়ের অন্থকূল পরিবেশে একটি আশ্রম 
স্থাপনের সংকল্প প্রথম উদিত হয়, ইহ1 জানা 
মাত্রই সেভিয়ার-দম্পতি এই কল্পনা কার্ষে 
পরিণত করিতে উৎস্থক হন' মায়াবতী 
অদ্বৈত আশ্রষই ভবিষ্যতে এই কল্পনার বাস্তব- 
পরিণত কূপ এবং এই আশ্রম সেভিয়ার- 
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দম্পতিরই অকরাস্ত চেষ্টায় ও অর্থে স্থাপিত হয়। 
ইওরোপ-সফরের শেষ দিকে এই দম্পতিই স্তধু 
স্বামীজীর রক্ষণাবেক্ষণ ও সর্বপ্রকার সুখসুব্ধার 
দিকে তীক্ষ দৃষ্টি বাখিযা জার্মানি হইয় 
পুনরায় ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 
তাহাদের হ্যাম্পঠিডস্থ ভবনে স্বামীজীকে লইযা 
যান। এই ভবনে স্বামীজী কযেকদিন বাস 
করেন। 

স্বামীজী ভারতে প্রত্যাগমন করিবেন 
জানিয়! এই দম্পতিও স্বামীজীব সহিত ভারতে 
তাহার কাজে আত্মনিযোগ কবিবেন স্থির 
করেন ১৮৯৬ খুঃ ১৬ই ডিস্মের স্বামীজী 
ভারতে রওনা হন, সঙ্গে সেভিযাব-দম্পতি ও 
বিশ্বস্ত গুডউইন। তাহাবা নেপল্স্‌ পর্যস্ত 
ইওরোপেব মধ্য দিযা আসিয়া ৩০শে ডিসেম্বর 
কলঙ্কো রওনা হন। ১৮৯৭ খৃঃ ১৫ই জানআরি 
তাহাবা সিংহলে কলঙ্গোয় পৌছান। 

এই সময় হইতে ১৮৯৮ খুঃ পর্বস্ত তাহারা 
প্রায়হ ম্বামীজীর সঙ্গলাভ কবিয়া! কুতার্থ 
হইয়াছেন। কলিকাতায় আসিযাও স্বামীজী 
তাহার পাশ্চাত্য শিষ্গণকে সঙ্গেই রাখেন। 
১৮৯৭ খুঃ মে মাস হইতে উত্তর ভারত সফরেও 
এই দম্পতি অধিকাংশ সময় স্বামীজীর সঙ্গে 
ছিলেন। কলিকাতার উত্তবে কাশীপুবে গোপাল- 
লাল শীলেব বাগান-বাডিতে পাশ্চাত্য শিষ্কগণের 
থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং স্বামীজী এ 
স্থানেই মধ্যাহু-ভোজন করিতেন এবং সন্ধ্যায় 
প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা পরদব্রজে গল্প করিতে 
করিতে আলমবাজার মঠে আসিতেন। কোন 
দিন ক্লাস্তি বোধ করিলে তিনি বাগান- 
বাড়িতেই বাত্রি বাস করিতেন। আবার 
সেভিয়ার-দম্পতি কখনও মঠে আসিয়া স্বামীজীর 
গুরুভাইদের "সহিত মেলামেশা করিতেন। 
শ্রীমতী সেভিয়ার নিরঞ্জন মহারাজের বীবরত-ব্যঞ্নক 
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চাল-চলনের জন্য ক্াহাকে খুব পছন্দ করিতেন 
ও বলিতেন, “ওকে রাজপুভ্রের মতে। দেখায় ।' 

১৮৯৮ খুঃ সেভিয়ার-দম্পতি আলমোভায় 
“টমসন হাউসে' বাস কবিতেছিলেন। স্বামীজী 
সেই বখসর ৮ই মে কলিকাতা হইতে রওনা 
হইয়া সেভিয়ার-দম্পতির অতিথি হন এবং 
কয়েক দিন বাস করেন। সঙ্গে আসিক্সাছিলেন 
ধীরামাতা, মিস্‌ ম্যাকলাউড এবং ভঙ্ী 
নিবেদিত! , কলিকাতায় আমেরিকার কন্সাল 
জেনাবেলের পত্বী মিসেস প্যাটাবসনও ছিলেন। 

এই মহান্ভব দম্পতির অবিম্মবণীয কীতি__ 
মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা । এই আশ্রম- 
প্রতিষ্ঠায় এবং এখান হইতে পপ্রবুদ্ধ ভাবত? 
পত্রিকা-মুদ্রণে কাপ্তেন সেভিয়ারের অশেষ দান 
স্মরণীয়। শ্রীমতী সেভিযার আশরমেব সকলের স্খ- 
স্থবিধার প্রতি মাতার ন্যায় তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন। 
১৮৯৯ খুঃ ১৭শে মার্চ শ্রীরামকষ্*-জন্ম তিথিতে 
অদ্বৈত-আশ্রমের ভিন্তি-স্থাপন হয় । 

কাপ্সেন সেভিয়ার পূর্ব হইতেই মৃত্ররুচ্তা- 
রোগে ভুগিতেছিলেন এবং এই পীডা কঠিন 
আকার ধারণ করায় ১৯০০ খুঃ ২৮শে অক্টোবর 
এই কর্মবীরের দেহাবসান ঘটে । মায়াবতীতে 
উপযুক্ত চিকিৎসকেব অভাব থাকায় তাহাকে 
চিকিত্সার জন্য অন্থত্র স্থানাস্তরিত করার কথায় 
তিনি সম্মত হন নাই । শেষ মুহুর্ত পর্ষস্ত রোগ- 
যন্ত্রণা নীরবে সম্থ করিয়া এই মহাপ্রাণ ইংরেজ 
ভক্ত বাঞ্ছিত ধামে প্রয়াণ করেন। একটি 
আদর্শের জন্য এরূপ নীরব আত্মত্যাগের উদাহরণ 
অতি বিরল। 


মি: সেভিয়ারের নশ্বর দেহ ত্াহারই অস্তিম 


বাসনা অহ্যায়ী হিন্দুমতে অগ্নিতে দাহ করা হয় 
এবং ওধ্বদেহিক ক্রিয়া হিন্দুমতেই অনুষ্ঠিত হয়। 

স্বামীজী এই সময় দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য 
সফরে গিয়াছিলেন। হঠাৎ এই ছুর্ঘটনার আভাস 
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পাইয়া তিনি সত্ব ভারতে বওন। হন, কিন্ত 
পরে ছুঃখ করিয়া বলেন, তাডাতাডি করিয়া 
আসিয়া সেভিয়াবের মৃত্যুর পূর্সে পৌছাইতে 
পারিলাম না। নই ডিসেম্বর স্বামীজী বেলুড 
মঠে পৌছিয়া এই মৃত্া-সংবাদ প্রাপ্ত হন। সঙ্গে 
সঙ্গেই তিনি শোকসন্তপ্তা “মাদাব সেভিযাধকে 
সাম্বনা দেওয়া প্রযোজন-বোধে মায়াবতীতে 
তাবযোগে সংবাদ দিয়া সেখানে বওন! হন । 

শ্রীমতী সেভিয়াব স্বামীব মৃত্যুর পবেও প্রায় 
পঞ্চদশ বর্মকাল মায়াবতী আশ্রমে বান কবেন। 
এই দ্বীর্ঘকালের মধ্যে তিনি ১৯০১ থুষ্টাঝের প্রথম 
দিকে একবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কবেন এবং 
১৯১১ থুঃ মার্চ মাসে ভারতে ফিবিযা আসেন। 
অদ্বৈত-আশঅ্মবাসীদিগেব নিকট তিনি স্বেহময়ী 
জননীস্থানীয়া ছিলেন। 

তাহাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ স্বামীজীর 
বাণী ও বচনা_ইংবেজী গ্রন্থাবলী-প্রকাশে অশেষ 
পরিশ্রম, সাহায্য এবং প্রবল উতসাহ-দান। 
মিস্‌ ম্যাকলাউড একবার তাহাকে এই নির্জন 
শৈলাবাসে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতে বিরক্তি 
আমে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তরটি 
দেন, তাহা খুবই তাৎ্পর্ষপূর্ণ। তিনি বলেন যে, 
স্বামীজীর কথা চিন্তা করিয়া তিনি সময় কাটান। 
চারিদিকের পাহাড়ীরা তাহাকে মঙ্গলমকরী মাতাব 
ন্যায় জ্ঞান করিত এবং তিনি পাহাড়ী ছেলে- 
মেয়েদেব মধ্যে পয়সা বিলাইতেন। তিনি 
অদ্বৈত আশ্রমের একজন ট্রা্ী নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। 

১৯১৬ খুঃ ৪ঠ1 এপ্রিল এই মহীয়মী নারী 
মায়াবতী তথা ভারত ত্যাগ করিষা বোশ্বাই 
হইতে জাহাজে ইংলগ্ড রওনা হন। যাইবার 
পূর্বে শান্তিনিকেতনে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্র 
আগু.জের সহিত সাক্ষাৎ করেন। একদিন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সস্ত্রীক শ্রীমতী সেভিয়ারের 
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সক্ষে মঠে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়া যান। ইতি- 
পূর্বে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্রন মায়াবততীতে কিছুকাল 
কাটাইয়া আসিয়াছিলেন। 

ইহাব পর তিনি অবশিষ্ট জীবন ইংলগ্ডেই 
কাটাইয! দেন। ১৯৩৭ খুঃ ২*শে অক্টোবর, 
৮৩ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ কবেন। 
মৃত্যুর দশ মিনিট পূর্ব পর্যস্তও তাহার সংজ্ঞা 
অক্ষুগ্র ছিল এবং খুব শান্তভাবে তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমেব উন্নতিকল্পে ও 
বক্ষণাবেক্ষণেব জন্য তাহার চেষ্টা ও যত্বেব 
অভাব ছিল নী। শ্বামীজীর শিষ্যদেব তিনি 
আপন সম্ভানেব ন্যায় ভালবাসিতেন। তাহাদের 
স্বাস্থা ও সুখস্বাচ্ছন্দোব গ্রুতি ছিল তীহাব প্রথব 
দৃষ্টি। স্বামী বিবজানন্-প্রতিষিত শ্যামলাতাল 
আশ্রমটিও এই মহীযলী মহিলার অনুমোদিত ও 
অর্থসাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। 


অধ্যাপক ডক্টর পল ভয়সন 


১৮৯৬ খৃঃ স্বামী বিশ্রাম উপলক্ষে সথই- 
জাবল্যাণ্ডে একটি ক্ষুত্র গ্রামে বাস করিতেছেন, 
সেই সময় ইংলণ্ড হইতে ঠিকানা পরিবন্তিত 
হইক্স! কীল বিশ্ববিগ্ভালয়ের দর্শনে অধ্যাপক 
বিখ্যাত প্রাচাভাষাবিদ পল ডয়সনের এক পক্ত 
আসে। অধ্যাপক স্বামীজীকে কীলে যাইয়! 
তাহার ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিতে আমন্তণ 


জানাইয়াছেন। এই পত্র পাইয়। ম্বামীজীকে 
ইওরোপীয় ভ্রমণ্থচী কিঞ্ধিং প্রিবততিত 
করিতে হয়। 


অধাপক স্বামীজীর বক্তৃতা ও বাণীসকল 
পাঠ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে, 
স্বামীজী একজন মৌলিক-চিত্তাীল ও 
আধ্যাত্মিক প্রতিভাবান্‌ ব্যক্তি। অধ্যাপক 
বম বেদাততদ্শনে অন্ুযক্ত ছিলেন এবং ল্ল 


স্বামীজীর সন্গিধানে ৩৫ 


কয়েকদিন পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছেন। দার্শনিক তত্ব আলোচনা করিবাষ 
উদ্দেশে অধ্যাপক তাই স্বাভাবিকভাবেই 
স্বামীজীর সঙ্গে মিলিত হইতে ইচ্ছুক হন। 
স্বামীজী ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তনেব পূর্বে কীলে 
যাইবার ব্যবস্থা কবেন। কীল বাণ্টিক সাগরে 
অবস্থিত জার্মানিৰ একটি বিখ্যাত বন্দর ও 
নগব। ম্বামীজীর সঙ্গে সেভিয়ার-দম্পতিও 
কীলে যান। .এবং তাহারা উপস্থিত হওয়া 
মাত্রই স্বামীজীব সঙক্ষে তাহাদিগকে অধাপক 
নিজ ভবনে আমন্ত্রণ করেন। 

সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে বেদাস্ত-দর্শন 
সন্বদ্ধে পানা আলোচনা হয। অধ্যাপক মনে 
করেন, সত্যান্থেষণে মহগ্ব-প্রতিভা যে অমূল্য 
বত্ববাজি আবিষ্কাব কবিয়াছে, উপনিষদ তন্মধ্ো 
শ্রেষ্ঠ । অধ্যাপক কিছু অনুবাদ কবিতেছিলেন, 
স্বামীজী তাহা লইয়া আলোচনা করিতে 
থাকেন এবং কষেকটি ছৃর্বোধা ও জটিল 
বিষঘের সঠিক তাৎপর্য এবং নিভূ্ল ব্যাখ্য! 
করেন। স্বামীজীর মতে শব্বিষ্তাসকৌশল 
অপেক্ষা বিষয়ের প্রাঞ্জলতা বাঞ্ছনীয়। তাহার 
ব্যাখ্যা ভাবগম্ভীর ও প্রাঞ্ল, দৃবিশ্বাস-ও 
প্রত্যক্ষানভূতি-সমস্থিত থাকায় অধ্যাপক সম্পূর্ণ- 
রূপে তাহার মত গ্রহণ করেন। 

দিনেব বেল। একসময় স্বামীজীকে অধ্যাপক 
একখানা কবিতা-পুস্তকের পৃষ্ঠা উলটাইতে 
দেখেন। কিন্ত তিনি কথা বলিয়া তাহার নিকট 
হইতে কোন উত্তর পান না। স্বামীজী পরে 
ইহা জানিতে পারিয়া! ক্ষম। প্রার্থন! করিয়া বলেন, 
তিনি এ পুস্তকপাঠে মগ্ন থাকায় শুনিতে না৷ 
পাওয়ায় এরূপ ঘটিয়াছে। অধ্যাপক কিন্তু এই 
কৈফিয়তে জন্তষ্ট হইতে পারিলেন না। কিন্ত 
পরে নানা অলোচনার মধ্যে স্বামীজী এ পুস্তকের 
বছ অংশ, উদ্ধত কষেন এবং, ব্যাখ্যা কবেন। 


৩৬ উদ্বোধন 


ইহাতে অধ্যাপক বিশ্ময় বোধ করেন এবং প্রশ্ন 
করেন কিব্ধূপে এন্প স্মরণশক্তি অর্জন করা! 
সন্ভব। এই প্রসক্ষে ভাবতীয় যোগীদের মনং- 
সংযোগেব কথা আরস্ত হয়। স্বামীজী নিজ 
অভিজ্ঞতা হইতে বলেন যোগ এত গভীর 
হওয়া সম্ভব যে, জলন্ত অঙ্গার শরীরে চাপিয়া 
ধবিলেও কোন অনুভূতি হইবে না) 

এই স্ময় কীলে এক প্রদর্শনী চলিতেছিল। 
ডক্টর ভযসন তাহাদিগকে উহা দেখাইতে লইয়া 
যান। পবদিবস কীলের চতুষ্পাশ্শস্থ তুষ্টব্য বস্তসকল 
দর্শন করেন। 

অধ্যাপকের বাসন! ছিল স্বামীজী কযেকদিন 
কীলে অবস্থান কবেন, কিন্তু স্বামীজী ইংলগ্ডে 
ফিরিয। সেখানে গ্রচারকাধ আবন্ত করিতে 
বাগ্র থাকা আর বিলঙ্গ কবিতে ইচ্ছা করেন 
নাই। অবিলম্বে ইংলগ্ডে যাইবাব ব্যবস্থা করেন। 
অধ্যাপক স্বামীজীব বাক্তিত্ব ও শান্জ্ানে এতই 
মুগ্ধ হইযাছিলেন যে, তাহার সহিত শাস্ত্র জটিল 
সমশ্যা আলোচনার স্থযোগ ত্যাগ করিতে 
পাবিলেন না। ফলত তিনি হ্যামবুর্গে আসিয়া 
স্বামীজীর সহিত মিলিত হন এবং হল্যাণ্ডের 
মধ্য দিযা ইংলগ্ডে চলিয়া! আসেন । 

ইংলগ্ডে ডক্টব ডঘসন প্রায় প্রত্যহ স্বামীজীর 
সহিত মিলিত হইয়া! বেদাস্ত-দর্শনের মৃলতত্ব 
আলোচনা করিতেন। এই-সকল আলোচনায় 
ডক্টব “ডয়সন বেদান্তেব অন্তনিহিত ভাব সম্বন্ধে 
স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হইতেন। অধ্যাপক ছুই 
সপ্যাহ কাল লগণ্ডনে থাকেন। তিনি হয় 
দিনে, না হয রাত্রিতে স্বামীজীব সঙ্গে মিলিত 
হইতেন। স্বামীজী বলিতেন, পাশ্চাত্য মনদ্বারা 
বোন্ত-শান্্র সম্পূর্ণ আয়ন্ত করা দুরূহ, কারণ 
পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তাহাদের পৃবাঙ্জিত 
ধারণার বশবর্তী হইয়া ইহার বিচার করিত 


[ ৬৬তম বর্ব-১ম সংখ্যা 


বুঝিলেন যে, হিন্দু দর্শনের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম 
করিতে হহুলে পাশ্চাত্য ধারণা ত্যাগ করিতে 
হইবে। কারণ ইহা তর্ষশাস্্রেব অন্তর্গত বিষয় 
নহে, প্রত্যক্ষান্ুভূতির বিষয়। এই মনীষী বহু 
সময় এইরূপে বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় 
আনন্দ লাভ কবিয়া জার্মানিতে ফিরিযা যান। 

ত্দানীষ্তন ইওবোপে ইংলগু জার্মানি ও 
ফ্রান্স উন্নত দ্বেশ। এই পরিপ্রেক্ষিতে ডক্টর 
ডয়সনের সহিত সাক্ষাৎকাবের জন্য শ্বামীজীর 
জার্মানিতে পদার্পণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নাই । 
তচছছপরি ছুইজন বিশিষ্ট কৃতী জামান সম্ভান-_ 
ম্াক্সমূলার ও ভযসন-_স্বামীজী দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হন, ইহা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। 


মিস ম্যাকলাউড 


মিস জোমেফিন ম্যাকলাউড নিউইয়র্ক 
সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি-সম্পন্না মহিলা ছিলেন। 

১৮৯৫ খৃঃ নিউইযর্কে স্বামীজীব মহিত এই 
মহিলাব প্রথম পরিচয় ঘটে। ক্রমে ইহা স্থায়ী 
বন্ধুত্বে পরিণত হয। এই মহিলাকে স্বামীজী 
'জো' বা জয়া নামে ভাকিতেন। তিনি 
গুরুগতপ্রাণা ছিলেন। অপরপক্ষে তিনি ও 
স্বামীজী একে অন্যের সহিত বন্ধুর ন্যায় বাবহার 
করিতেন। এই মহিলা স্বভাঁবত্; তীক্ষুধী 
ছিলেন এবং ম্বামীজীর মনের ভাব মহজেই 
বুঝিতে পারিতেন। তিনি সর্বদা স্বামীজীর 
প্রচার-কার্ষধের মানসিক শ্রম লাঘব করিতে 
তৎপর থাকিতেন এবং অতি উচ্চভূমিতে আর 
মন স্বাভাবিক অবস্থায় নামাইযা আনিতে 
সাহায্য করিতেন। জযা তাহার ভগিনীর 
বিবাহে পারী যান এবং মি: লেগেটের আমন্ত্রণে 
স্বামীজীও সেখানে যান। তথায় কয়েকদিন 
যাপন করিয়া ম্বামীজী ইংলগ্ডে পদার্পণ করিলে 


চাহেন। আও ঘনিষ্তা জন্মিলে ডক্টর ডয়সন জয়া 'সেখানে গিয়াছিলেন। এই স্থানেই 


মাঘ, ১৩৭০ ] 
ভগিনী নিবেধিতার সহিত জয়ার প্রথম পরিচয় 
ঘটে। নিবেদিতা তাহাকে ম্যাম” বলিয়। 


সগ্োধন করিতেন। পরবর্তী কালে রামকুষ্ণ- 
সজ্ঘে তিনি 40809, নামে পবিচিতা ছিলেন । 
তিনি আজীবন স্বামীজীর কাজে উৎসাহের সহিত 
আন্মনিয়োগ করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। 

যে ৩৪ খানি পত্র ম্বামীজী এই মহিলাকে 
লিখিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্ট প্রতীষমান হয় 
যে, জযাব সাংসাবিক জ্ঞানের উপর ম্বামীজীব 
বিশেষ আস্থা ছিল। অপবদিকে নিজের আশা- 
নিবাশাষ দোছুলামান মনেব সকল কথাও 
“জোকে জানাইতেন যেন অস্তরঙ্গ বন্ধু। 
জযা স্বামীজীকে ঈশ্বর-প্রেবিত বলিয়া মনে প্রীণে 
বিশ্বাপ কবিতেন এবং অযথ! প্রশ্নাদি ছ্বাবা 
বিরত না করিয! বরং নানা কপে ধ্যানগ্রবণ 
মনকে সাধাবণ ভূমিতে আবদ্ধ কাখিতে সচেষ্ট 
থাকিতেন। 

স্বামীজী দেশে ফিরিয! আমিলে ১৮৯৮ খুঃ 
৮ই ফেব্রআবি তিনি ভাবতবর্ষে আসেন । বেলুড 
মঠের জন্ ক্রীত জমিব এক অংশে একটি পুরাতন 
বাড়ি সাম্যিকভাবে সংস্কার করিয়া তাহাকে 
থাকিতে দেওযা হয়। মিসেস ওলিবুল বা ধীরা 
মাতাও তাহার সঙ্গে আসিয়া এ স্থানে বাস 
করেন। কিছুকাল পরে ভগিনী নিবেদিতা এ 
গৃহেই কয়েকদিন তীহাদেব সহিত্ত বাস করেন । 
২২শে ফেব্রআবি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে 'এবং 
পরবর্তী ববিবাব ২৭শে ফেব্রুআরি সাধারণ 
উৎসবে তাহার যোগদান করেন ' সাধারণ উত্সব 
এবংসর বেনুডে পূর্ণচন্্র দীর ঠাকুরবাঁডিতে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে রামরুষ্ঝ 
সজ্ঘে “গোপালের মা” নামে পরিচিতা অঘোবমণি 
দেবীব সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই 
আচার-পরায়পা বৃদ্ধা তাহাদিগকে নাতনীর 
হ্যায় গ্রহণ কবেন। 


স্বামীজীর সন্গিধানে ৩৭ 


১৮৯৮ খুঃ ১১ই মে ইহাদিগকে লইয়া 
স্বামীজী আলমোডায কাণ্তেন সেভিয়ারের 
অতিথি হন-সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীযানন্দ, 
নিরঞ্নানন্দ, সদানন্দ ও স্ববপানন্দ । প্রায় 
একমাস আলমোডায মহানন্দে কাটাইয়। 
স্বামীহ্ষী কাশ্মীর-ভ্রমণে বাহির হন। সঙ্গে যান 
জযা, ধীবামাতা এবং নিবেদিতা । কাশ্ীব- 
ত্রমণ সমাপ্ত হইলে নানা স্থানীষ দুশ্য উপভোগ 
কবিয়া জযা! ধীবামাতাব সহিত স্বদেশে চলিয়া 
যান। 

ছ্িতীযবাব আমেবিকা যাইযা স্বামীজী 
মিঃ লেগেটেব ভবনে (বিজলী মানর ) 
থাকাকালীন জযা পুনবায় তভাহাব সাক্ষাৎ 
লাভ কবেন। জযা স্থান হইতে ভ্রাতার 
ছুবাবোগা বোগেব সংবাদ পাইয়া কাালি- 
ফোনিযায যান। জযাবই চেষ্টায় স্বামীজী 
আমেবিকার পশ্চিম উপকূলে লস্‌ এঞ্জেলেসে 
মিসেস ব্রজেটের গৃহে যাইয়া অতিথি 
হন। ১৮৯৯ খুঃ ২০শে নভেম্বব হইতে ১৯০০ 
খুঃ প্রথম ভাগ পর্যন্ত পশ্যিমোপকৃলে স্বামীজীর 
বেদাস্ত-প্রচাব জয়ার সাহাযো এবং চেষ্াতেই 
সম্ভব হইযাছিল। তিনি জীবনাস্ত পর্ধস্ত 
হলিউড বেদাস্ত-সমিতির কাজে ব্রতী ছিলেন। 

প্রথম ভারত-মফরের প্রা ১৪ বৎসর পরে 
তিনি পুনবায় ভাবতে আসেন। এই সময় 
শ্তামলাতাল আশ্রমটিও দ্েখিযা আসেন। পরে 
শ্রীমতী সেভিয়ারের সহিত ভারত ত্যাগ করেন। 

তিনি পুনরায় ভারতে আসেন ১৯৩০ খুং 
এবং এই সময ৮ই এপ্রিল নিবেদিতা বিদ্যালয়ে 
ভগিনী ক্রীঙিনের দেহত্যাগের খবর পাইয়া তাহার 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্চলি দান করেন। ১৯৩৮ খুঃ মঠের 
অতিথিশালায় অবস্থান-কালে তিনি স্বামী 
বিরুজানন্দকে মঠের প্রধান অধাক্ষের পদে 
অধিষ্ঠিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। 


৩৮ উদ্বোধন 


জয়! স্বামীজীব কথা আলোচনা করিতে 
করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। স্বামীজীর মধ্যে 
কি তেজন্বিত ছিল তাহাব কিঞ্চিৎ আভাস জয়ার 
সাধাবণ কথাতেও প্রকাশ পাইত, স্বামীজীর 
সহিত পবিচয়েব পর তিনি জিজ্ঞাস] করেন, 
এখন আমি কি কব্বি? তীহাব এই প্রশ্নের 
উত্তবে স্বামীজী বলেন, ভাবতবর্ধকে ভালবাস” । 
জঘ| জীবনে এই নির্দেশ অক্গবে অক্ষরে পালন 
কবিষাছিলেন। প্রথমবাব ভাবতবর্ধে আমিবাব 
পূর্বে স্বামীজীর অন্মতি প্রার্থনা কবিলে তিনি 
লিখিষ! পাঠান, “যদি ভাবতবর্ধেব প্রতি তোমাব 
অকৃত্রিম ভালবাসা ও সহানুভূতি থাকে তবেই 
এসো), নচেৎ নয়। আমবা ভাবতেব বিরুদ্ধে 
পাশ্চাত্যবামীদেব কটওক্তিপূর্ট সমালোচনা আব 
সহা কবিতে পাবি না জযা ভাবতে আমিলেন । 

স্বামীজী বলেন, ইনি বত্ুষ্ষপা, ইহাব অন্তর 
সঙ্নাই দযাঁঘ বিগলিত। অন্য সময় লিখেন, 
ইনি বাষ্টনাষক-তুন্য-ইনি বাজাশাসপন কবিতে 
পাবেন। আমি মান্তষেব মধ্যে এরূপ স্থদুঢ অথচ 
সাধাবণ-বুদ্ধিসম্পন্ন বাক্তি খুব কমই দেখিয়াছি !' 

জযা ১৮৯৫ থুঃ স্বামীজীব সহিত সাক্ষাৎ 
হওযাঁব পব হইতেই কিন্তু নিজের বয়স গণনা 
কবিতেন। প্রকৃতপক্ষে ইনি ৯১ বসব বয়সে 
১৯৪৯ খুং ১৪ই অক্টোবর ল্গ্‌ এগ্ডেলসে দেহত্যাগ 
করেন। 

কাশ্মীরের মহারাজা 

১৮৭৯৭ খুঃ »ই সেপ্টেপ্র বাবমুক্লা পু ছিয়। 
নৌকাঁখোগে ম্বামীজী শ্রীনগরে গমন কবেন। 
১০ই সেপ্টে্কর তিনি শ্রীনগরে বিচাবক খষিবর 
মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হন। তিনদিন পরে 
তিনি মহাবাজাব প্রাসাদ দর্শন করিতে যান। 
উাহাকে ছুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী অভার্থন 
কবেন। আনাধ্যে একজন ডাক্তার মিত্র জানান 
যে, . মহারাজা জন্মতে আছেন। কিন্ত 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


মহারাজার ভ্রাতা বাজ বাঁমসিং পরদিবস 
স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে ইচ্ছুক । পরদিখস 
বাজা স্বামীজীকে বিশেষ অভ্যর্থনা কবেন। 
স্বয়ং রাজা রামসিং বাক্গকর্মচাবীদিগেব সঙ্গে 
মেঝেতে বসিয়৷ স্বামীজীকে আসনে বসাইয়া 
সম্মানিত করেন। প্রায় ছুইঘণ্টা আলাপ হয়। 
বহু বিষষেব আলোচনা! হয়, ধর্ম ও প্রজাদের 
কল্যাণ সন্বদ্ধেত আলাপ হয়। বাজা বিশেষ 
প্রভাবিত হইয়া স্বামীজীব কর্মে সাহায্য 
করিতে ইচ্ছা প্রকীশ কল্নে। নানা দর্শনীয় 


বসন্ত ও তীরাদি দর্শন কবিষা স্বামীজী 
বারমুল্লায় গুত্যাবর্তন করেন । 
২০শে অক্টোবব পুনবাঁয় মহাঁবাঁজার 


আমন্বণে আামীজী জন্মু যান স্টেশনে আসিয়। 
বাজকর্মচাবিগণ তাহাকে অভার্থন! কবেন এবং 
তিনি বাজ-অতিথি-কপে গণা হন। প্রথম মহেশ- 
চন্র ভট্টাচার্য নামক একজন বাজকশ্রচ'রীর 
সহিত কাশ্মীরে একটি আশ্রম স্থাপন কবিবাব 
কথা হয়। ২৩শে তাবিখে মহাবাজা স্বয়ং দীর্ঘ- 
কাল স্বামীজীর সঙ্গে আলাপ কবেন। রাজোর 
প্রধান কর্মচারিগণ ও মহারাজাব ছুই ভ্রাতার 
সাক্ষাতে প্রা চাষ ঘটাকাল আলাপ হয। 
মহারাজ! স্বামীজীকে আবও ১০১২ দিন থাকিয়া 
কয়েকটি বক্তৃতা দিতে অগ্ঠবোধ কবেন। এই 
সময স্বামীজী প্রায়ই হিন্দীতে বক্তৃতা দিতেন । 
তাহা এত সুন্দর হইত যে, মহাবাজা স্বামীজীকে 
হিন্দীতে কষেকটি বচনা লিখিতে অন্নবোঁধ 
কবেন। ম্বায়ীজী হিন্দী বচনা লিখেন এবং উহা] 
খুবই প্রশংসা অর্জন কবে। ২৯শে অক্টোবর 
কাশ্মীর ত্যাগ করিতে মনঃস্থ কবিয়া স্বামীজী 
মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে মহারাজ! 
ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দেন এবং বলিয়া দেন 
যে, যখনই জন্ম বা কাশ্ীরে আসিবেন, বাজ- 
অতিথি হইলে খুবই আনন্দিত হইবেন। 


মাঘ, ১৩৭০ ] 


ছিতীয়বার ১৮৯৮ খুঃ ২২শে জুন পাশ্চাত্য 
শিষ্ষ সমভিবাহাঁবে স্বামীজী শ্রীনগরে উপস্থিত 
হন। মহাবাজা স্বযং আমন্ত্রণ কবিষা তাহাকে 
আনান। মহাবাজী সংস্ত কলেজ এবং মঠ স্থাপন 
কবিবাঁব বামনাষ স্বামীজীকে স্থান পছন্দ কবিতে 
বলেন। নানা তীর্থাদি দর্শন করিঘ! ৮ই অগস্ট 
হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বব শ্রানগবেই স্বামীজী বাস 
কবেন। স্বামীজী ও মহাবাজী উভয়েই মিলিত- 
ভাবে একটি জমি পছন্দ কবেন। পাশ্চাত্য 
শিশ্পগণ এ জমিতে তাবু খাটাইযাঁ বাস কবিতে 
থাকেন। স্বামীজী নৌকায় বাস করিতেন। 
বু বাঁজপুকষ ও অন্যান্য লোক আসিষা 
তাহাব উপদেশ শ্রবণ কবিধা কৃতার্থ হইত। 

মঠ কবা কিন্তু সম্ভব হইল না। কাবণ বন্ধ 
চেষ্টাও মহাবাজা! বেসিডেন্টের অনুমতি সংগ্রহ 
কবিতে পাধিলেন নাঁ। ন্বামীজী স্থিরচিত্তে 
চিন্তা কবিষ! এই সিদ্ধান্তে উপ্নীত হইলেন 
যে, কাশ্ীবে মঠ কবা তখন বিশেষ সৃবিধা 
হইত না, তাই তিনি সকলই ঈশ্ববেব ইচ্ছাব 
উপব ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। 


ভ্রামসেদ্জী নাসরভন্জী টাটা 


বোস্বাই প্রদেশেব নাভাসারীর জামসেদজী 
টাটা আজ ভাব্তীয শিল্পোন্নযনের ইতিহাসে 
চিবস্মবণীঘ। তিনি ভারতীয় পার্শী শিল্পপতি । 
বু জনহিতকব কার্ষেও তাহাব দন 
অবিদ্মরণীয়। স্বামমীজী যখন ১৮৯৩ খুঃ ধর্ম” 
মহাসভায় যোগরদান-মানসে ভাপান হইতে 
শিকাগো রওনা হন, সে-সময় সহযাত্রিরূপে 
উভয়ে পরিচিত হন। স্বামীজী দ্লেশের একজন 
যুবক-ব্যবসায়ীব সহিত পরিচিত হইয়া ব্যবসা- 
সংক্রান্ত নান৷ কথা আলোচনা করেন। তাহার 
যুক্তিপূর্ণ 'মালোচন! শুনিয়া জামসেদজী বিশেষ 
গ্রীত হন এবং দেশের ছুঃখ-দুর্গতির জন্ত এই 


স্বামীজীর সন্নিধানে ৩৪৯ 


সন্গাসীর কত গভীর বেদন! ও সহাম্ুভূতি, তাহা 
বুঝিতে পারেন। স্বামীজীব কলিকাতা থাকা- 
কালে জামসেদজী স্বামীজীকে নিম্নলিখিত পত্র 
লিখেন । ছুঃখেব বিধষ প্রতাত্তরে স্বামীজী কি 
লিখিযাছিলেন, তাহা অজ্ঞাত। জামসেদজী 
লিখেন £ 

গ্রিয় স্বামী বিবেকানন্দ, 

আমার বিশ্বাস আপনার জাপান হইতে 
চিকাগো যাজ্রাব পথে সহযাত্তিরপে আমাকে 
আপনার স্মরণ আছে। এই মুহূর্তে বিশেষ 
করিয়া মনে হইতেছে_-ভারতে কঠোব আত্ম- 
সংযম-প্রধণতাধ পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে আপনার 
অভিমত । ইহাকে ধ্বংস না করিয়া কার্ধকরী 
প্রণালীতে প্রবতিত করাই কর্তব্য । 

ভাবতে আমাব বিজ্ঞান-গবেষণাগাৰ স্থাপনের 
উদ্দেশ্য সম্বদ্ধে এ অভিমত স্মরণ করিতেছি। 
আমি নিঃসন্দেহে যে, এ গবেষণাগার সন্ধে 
আপনি শুনিয়াছেন বা পড়িয়াছেন। আমার 
মনে হয, তপন্যার ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ 
সম্ভব হয় না, যদি তপস্বীদেব জগ্য 'একটি মঠ বা 
আশ্রম স্থাপন করি, যেখানে তাহারা সাঁধাবণ 
ভদ্রভাবে বাস করিয়া স্বাভাবিক ও মানবীয় 
বিজ্ঞান-চর্চায জীবন অতিবাহিত করিবে। 
আমাব মতে যদি একজন উপধুক্ত নেতা এই 
প্রকার যোগীদের পক্ষ হইযা জেহাদ ঘোষণা 
করে, তবে যোগ বিজ্ঞান ও আমাদের দেশের 
স্বনামকে বহু সহায়তা করিবে । এবং আমি 
জানি না বিবেকানন্দ অপেক্ষা কে বেশী দক্ষ 
সেনাপতি হইতে পারে । আপনি কি মনে 
করেন, আপনি এই বিষয়ে আমাদেব প্রাচীন 
প্রথা পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্তটে নিঙ্জেকে 
নিয়োজিত করিতে যত্ববান্‌ হইতে পারিবেন? 
মনে হম, এক অগ্নিবর্ধী প্রচার-পুস্তিকা ছারা 
আমানের জনগণকে জাগরিত করিয়া কাঞ্জ 


9০ উদ্বোধন 


আবম্ত কবিলে আপনার পথ স্থগম হইবে। 
আমি হৃষুচিত্তে মুদ্রণের সকল খরচ বহন কবিব। 
আপনার বিশ্বস্ত 


২৩শে নভেম্বর, ১৮৯৮  জামসেদজী এন. টাটা 


এস্প্লানেড হাউস, 
বোনে 

এই লিপি হইতেই বুঝা যায়, জামসেদজী 
স্বামীজীর প্রতি কতটা শ্রদ্ধা পোষণ কবিতেন। 
শুনা যায়--দিযাশপাই জাপান হইতে আমদানি 
করা হয় জানিষা স্বামীজী দেশে কারখানা 
করিযা দেশেই দিযাশলাই প্রস্তুতের উপদেশ 
দেন, কারণ তাহ] হইলে দেশেব টাকা। সম্পূর্ণ 
দেশেই থাকিবে এবং বহু লোকের কর্মসংস্থানও 
হইবে। যে সমযে ভাবতবর্ষে স্বদেশী শিলপ- 
প্রতিষ্ঠান একপ্রকার ছিল না! এবং সকল 
শিল্পজাত দ্রব্যে জন্যই ভাবত পবমুখাপেক্ষী, 
তখন এই যুগাচার্ধ নবীন সন্ত্যাসী ও দৃবদৃষ্টিসম্পন্ন 
শিল্পপতির মিলন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, 
শন্দেহ নাই। 


রবাট ইঙ্গারসোল 


রবার্ট ইঙ্গারসোল আমেরিকায় তৎকালীন 
একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। তাহার বক্তৃতা 
উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা বেশী লোক-সমাগম হইত 
এবং তিনি বক্তৃতা দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জন 
করিতেন। তিনি অজ্দ্রেয়বাদদী ছিলেন। 

স্বামীজী ধর্মমহাসভায় বক্তৃতা দ্বার! 
আমেরিকার বিছজ্জনমগ্ডলীর মধ্যে স্থবিদিত 
হইলে বহুবার স্বামীজীর সহিত রবার্ট সাহেবের 
ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। 
তিনি স্বামীজীব সহিত আলাপে এত মুগ্ধ হন যে, 
এই নবীন সন্ধ্যাসীকে নানীপ্রকার গুরুজনোচিত 
সাবধান-বাক্য বলিয়া অতিশয় উৎসাহে 
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আমেরিকার জনগণের মনে আক্রোশ উৎপাদন 
কবিতে নিষেধ করেন। তিনি মনে করিতেন, 
আশযেরিকাঁবাপী অপরের ধর্মমতে অসহিষু 
এবং স্বামীজীও স্পষ্টবন্ত1! উৎসাহী প্রচারক । 
তিনি ইহাও বলেন, এ জমযষের মাত্র ৪০ 
বৎসর পূর্বে আমেবিকায় প্রচার করিতে ,আমিলে 
স্বামীজীকে আমেরিকাবাসীরা বিধমী বলিষা! 
হয় ফরাসি দিত, না হয় জীবস্ত দগ্ধ করিষ! 
মারিত। এমনকি মাত্র অন্ন কয়েক বৎসর 
পূর্বে গ্রামাঞ্চলে প্রচার করিতে বাহির হইলে 
লোষ্নিক্ষেপ করিযাঁ তাহাকে নিবস্ত করিত। 
আমেরিকাবাসীর এইরূপ চিত্রাঙ্কনে স্বামীজী কিছু 
আশ্চর্য বোধ করেন। রবার্ট সাহেবেব বুঝিবাব 
কিছু ভ্রম হইয়াছিল । ভারতীয সন্যাসী কি বাণী 
গ্রচাব কবিতে আসিয়াছিলেন, তাহা! তিনি সম্যক্‌ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। সকল ধর্ম 
ও সকল অবতারকে সমান চক্ষে দেখা 
ও সমান ভাবে শ্রদ্ধা করা এবং পুষ্টানদিগকে 
থৃষ্টের শিক্ষা সম্থন্ধে সচেতন কবিষ ও তাহাদেব 
দৃষ্টিভঙ্গী প্রশস্ত করিযা বিশ্বমানবতাব ধর্ধ 
প্রচার করাই ছিল এই নবীন যুগাচাধের বাণী। 
এই জন্যই কাহারও মনে বিপরীতিভাবের উদ্রেক 
না৷ করিযা সকল মানুষই স্বামীজীব বাণী গ্রহণ 
করিতেছে_ইহা ইঙ্গাবসোল বুঝিতে অপারগ 
ছিলেন। 

একদিন ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে কথাচ্ছলে 
বলেন, আমি এই জীবনে যথাসম্ভব ভোগেই 
বিশ্বাস করি। লেবু নিংডাইয়া রস গ্রহণ করিয়া 
শুকনো করাই উদ্দেশ্ট । কারণ এই রূপ-রস- 
গন্ধময় জগৎ ও বর্তমান জীবনই একমাত্র নিশ্চিত 
বস্ত, অন্য সব অনিশ্চিত। ঈশ্বর, আত্মা বা 
পরলোক সম্বন্ধে তিনি কিছুই বিশ্বাস করিতেন 
না, কারণ তাহার মতে এই সকলই বাক্যাড়ন্বর 
মাত্র। স্বা্মীজী উত্তর দিলেন, “আমি এই 
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পৃথিবীরূপ লেবু আপনার অপেক্ষাও ভালরূপে 
নিংভাইতে জানি এবং আমি আপনার চেয়ে বেশী 
রূপ বাহির করিতে পাবি। আমি জানি-_-আমি 
অক্ষয়, অমর, তাই আমার কোন তাভাতাভি 
নাই, কোনও ভয় নাই। ধীরে সঙ্থে লেবু 
নিংডাইযা! আমি নিংডানোও উপভোগ কৰি। 
আমার কোনও কতব্য নাই, স্ত্রী-পুত্র-সম্পত্তির 
বন্ধন নাই, তাই আমি সকল নরনারীকে 
ভালবাসিতে পাবি। আমার নিকট সকলেই 
ঈশ্বব। মানুষকে ঈশ্বরের ন্যায় ভালবাসার 
আনন্দ চিন্তা করুন। আপনি আমাৰ মতো লেবু 
নিংডাইতে চেষ্টা করুন, বসের শেষ ফোটাটি 
পর্ষন্থ বাদ পড়িবে ন1। 

ইঙ্গারসোল স্বামীজীকে বলেন, তিনি যেন 
গৃষ্টাশদেব মতের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন ন। 
কবেন। তিনি আবও বলেন, পুরুষ-পবম্পবাগত 
ধর্জের সহিত কঠিন সংগ্রাম ধমীয মতবাদের 
উপধ পৌোকেব বিশ্বাস শিথিন কবিষাছে এব, 
ইহাই স্বামীজীর আমেবিকায সাফ্শোব পথ 
পরপদ্ধাব কপিতে সাহাযা কর্যাছে। 


স্বামী জ্ঞানানন্দ 


টিহিবীতে স্বামী অখগ্ডানন্দ অস্থুস্থ হওযায় 
স্বামীজী তাহাকে দেবাছুনে আনিযা চিকিত্নার 
ব্যবস্থা কবিয়া হৃধীকেশ চলিয়া খান। স্বামী 
তুরীগানন্দ সর্ষে ছিলেন। স্বামী অখগ্ডানন্দ 
কিছুটা সুস্থ হইয়া মীবাটে চলিয়া যান এবং 
ডাক্তার ভ্রেলৌক)নাথ ঘোষেব চিকিৎসাধীনে 
প্রা দেড় মাস থাকেন। হৃষীকেশে স্বামী 
সাবদানন্দ ও ত্রেলোক্যনাথ সান্তাল আসিয়! 
মিলিত হন। স্বামী ত্রহ্মানন্দও কনখলে ছিলেন 
এবং আসিমা! স্বামীজীর সহিত মিলিত হন। 
স্বামীজীর এসময় কঠিন পীভা! হয়। গুরুভাইরা 


জীবনের আশা প্রায় ত্যাগ কবেন। যাহ। 
তু 


্বামীজীর লঙ্গিধানে ৪১ 


হউক ন্বামীজী বিধির বিধানে দৈব ওুধধে 
আরোগ্যলাভ করিয়া ওঠেন। তখন তাহারা 
সকলে স্বামীজীকে লইয়া সাহারানপুবের উকিল 
বন্কুবিহারীবাবুর গৃহ হইয়া! মীবাটে উপস্থিত হন। 
প্রায় পক্ষাধিককাল স্বামীজী ও অখগ্ডানন্দ মীরাঁটে 
ডাক্তার ত্রেলোক্যনাথের গৃহে এবং অপর সকলে 
যক্ঞেশ্বব মুখোপাধ্যায়েব গৃহে অবস্থান করেন। 

পবে যজেশ্বরবাবুব এক বন্ধুর "শেঠজীর 
বাগান নামক স্থানে ম্বামীজী সকলকে লইয়া 
একত্র বাস কবিতে থাকেন। কয়েকদিন পরে 
স্বামী অদ্বৈতানন্দ আমিয়া উপস্থিত হন। 
স্বামীজী তখনও ওঁষধ বাবহার কবিতেছিলেন, 
কাবণ শরীব তখনও সম্পূর্ণ নিবাময় হয নাই। 
এই সময ম্বামীজী প্রা ৩৪ মাস মীবাটে বাস 
কবেন। ১৮৭০ খুঃ শেষ ভাগ হইতে ১৮৯১ খুঃ 
জানুআরি মাসেব শেষ পর্বস্ত স্বামীজী মীরাটে 
ছিলেন বলিষা মনে হয। 

এই কষমাস শ্বামীজীব সাহ্চর্যে থাকার 
ফলে যজ্জেশ্বরবাবুব হদবে ত্যাগ-বৈরাগ্য উদ্দিত 
হয। পবে যজ্ঞেশ্বববাবু মন্গাস গ্রহণ কধেন 
এবং স্বামী জ্ঞানানন্দ' শামে পবিচিত হন। 
তিনি ভারত-ধর্মমহামগ্ডলেব নেতা ছিলেন। 
ই, টি জ্টার্তির ঠিকানায় 
থাকাকালে স্বামীজী স্বামী অখও্ডানন্দকে পত্রে 
লিখেন, ঘেজ্েশ্বববাবু মীবাটে একটি সমিতি 
গঠন কবিযাছেন এবং স্বামীজী ও তাহার 
গুরুভ্রাতাদিগের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিযাছেন। একটি পত্রিকাও 
এ সমিতি হইতে প্রকাশিত হইতেছে ।' ম্বামীজী 
স্বামী অভেদানন্দকে মীরাটে পাঠাইতে নির্দেশ 
দেন এবং যদি সম্ভব হয় ওখানে একটি আশ্রম 
স্থাপন করিয়া পত্রিকাটি হিন্দী ভাষায় প্রকাশ 
করিতে লিখেন। তিনি মাঝে মাঝে কিছু অর্থ 
সাহাষ্য করিবেন_-এইরূপ আশ্বাসও দেন। স্বামী 


১৮৭৯৫ খু 


৪২ উদ্বোধন 


অভেদানন্দ মীরাটে যাইয়া অবস্থা পর্যবেক্ষণ- 
পূর্বক বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইলে কিছু অর্থ দিবেন 
বলিয়া লিখেন, আজমীরেও একটি শাখা 
স্থাপনের চেষ্টা করিতে নির্দেশ দেন। পণ্ডিত 
অগ্রিহোত্রী সাহাবানপুরে একটি সমিতি গঠন 
করিয়াছেন এবং ম্বামীজীকে পত্রদ্বারা 
জানাইয়াছেন। স্বামী অভেদানন্দকে তীহাদেব 
সহিত যোগাযোগ বাখিতে স্বামজী উপদেশ 
দেন এবং সকলের সঙ্গে সৌহার্দ্যের সহিত 
মিলিয়া মিশিয়। চলিতে লিখেন । 

অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে আদর্শগত ও অন্যান্য 
বিষয়ে অমিল হওয়ায় ধর্মমহামগ্ুলের সহিত 
বামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী অভেদানন্দের সহযোগিতা 
করা সম্ভব হয় নাই এবং স্বামী জ্ঞানানন্দও স্বকীয় 
চেষ্টায় ও কর্তৃত্বে ভাবত-ধর্মমহামণ্ডলেব নেতৃত্ 
করেন। 


স্বামী নিত্যানন্দ 


স্বামী নিত্যানন্দের পূধাশ্রমের নাম যোগেন 
চট্টোপাধ্যায় । তিনি স্বামীজী অপেক্ষা বযো- 
জোষ্ঠ ছিলেন। বরাহনগর মঠের প্রা স্থচনা 
হইতেই তিনি মঠে যাতাযাত কবিতেন। বরাহ- 
নগর পলীতেই তান্ার বসবাস ছিল। তাহার 
কিছু পৈতৃক বিষয় ছিল। তিনি খুব কৌতুক- 
প্রিয় ছিলেন এবং গলপ বলিতেন। তীহাব স্বভাব 
অত্যন্ত উদ্দার ছিল । তিনি খাইতে ও খাওযাইতে 
ভালবামিতেন এবং ভালবাসার দ্বারা মঠের 
সকলকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। মঠের 
প্রথম অবস্থায় অনেক সময় আহারের যখন প্রায় 
কিছুই থাকিত না, তিনি জানিতে পারিলে 
বাজার হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিতেন। 

যোগেন চট্টোপাধ্যায় বিবাহিত ছিলেন, 
তাহার কোন পুত্রার্দি ছিল না, পত্বীবিয়োগের 
পর তিনি কাশীবাস করিয়াছিলেন। 


[(৬৬তম বর্ষ --১ম সংখ্যা 


পাশ্চাত্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া 
স্বামীজী ১৮৯৭ খুঃ যে চারজনকে আলমবাজার 
মঠে প্রথম সন্্যাস-দীক্ষা দ্বেন, স্বামী নিত্যানন্দ 
তাহাদের মধো একজন । 

কেহ কেন এই ব্যক্তিকে সন্ন্যাসদান-বিষয়ে 
আপত্তি জানাইলে ম্বামীজী বলেন, ঘদি পৃতিত 
দুর্বল ও ছুঃখীকে তাহারা না কোলে তুলিযা 
নেন, তবে তাহারা তাপিত প্রাণ শীতল 
করিবার স্থান পাইবে কোথায ? 

১৮৯৭ খুঃ ছুতিক্ষ-পীভিত মুশিদাবাদের মহলা 
গ্রামে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্ষ শুরু 
হইলে সেখানে স্বামী অথণ্ডানন্দের অন্যতম 
সহকাবী ছিলেন নিত্যানন্দ। তিনি শেষ জীবন 
মার্ীজে অতিবাহিত কবেন। 


স্বামী শুভানন্দ 


স্বামীজীর যে কযজন সন্ন্যাী শিষ্য সেবা- 
ধর্মে জন্য আত্মোতসর্গ কবিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
স্বামী শুভানন্দ অন্যতম | মোক্ষতীর্থ কাশীধামে 
যে বামকু্চ সেবাশ্রম অবস্থিত, তাহা শুভানন্দের 
অক্ষষ কীতি। 

পূ্বশ্রমে স্বামী শুভানন্দেৰ নাম ছিল চারুচন্্র 
দাস। চবিবশ পরগনাব অন্তর্গত ইছাপুর গ্রামে 
তাহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ১৮৯১ খুঃ 
চারুচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
কলিকাতায় রিপন কলেজে ভরতি হন। কলেজে 
ছিতীয শ্রেণীতে অধায়নকালে তিনি অনুভব 
করেন, অর্থকরী বিষ্যা তাহার জীবনে অনাবশ্যক | 
সেইজন্য কলেজ ছাড়িয়া তিনি সাধুসঙ্ষ 
করিতে ও ধর্মগ্রসঙ্গে যোগ দিতে লাগিলেন। 
গ্রতি মঙ্গলবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া 
দেবী ভবতাবিণী দর্শন করিতেন এবং সুযোগ 
পাইলেই ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রসঙ্গ ও বিজয়কৃষ্* গোম্বামীর ভাগবত-ব্যাখ্যা 


মাঘ, ১৩৭০ ] 


শুবণ করিতেন। এই সময় তাহার শ্রীরামকৃষ্- 
কথামৃত' ও স্বামীজীর গ্রস্থাবলী পভিবার সথযোগ 
হয়। এই-সকল ধর্মগ্রস্থপাঠে তাহার অস্তরে 
তীব্র বৈরাগ্য হয়। 

১৮৯৭ খুঃ ম্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে 
কলিকাতা প্রত্যাবর্তন করিলে তীহাকে সংবর্ধনা 
জানাইবার জন্য শিষালদহ ষ্টেশনে যে বিরাট 
জনসমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে চারুচন্দ্রও 
ছিলেন! স্বামীজীকে প্রথম দর্শন কবিষা 
চারুচন্দ্রে হৃদ আনন্দে পূর্ণ হইপ। তিনি 
বন্ধুগণেব সহিত মিলিত হইয! স্বামীজীব গাঁভির 
ঘোডাগুলি ছাডিযা দিলেন এবং নিজেবাই গাঁডি 
টানিতে লাগিলেন। স্বামীজীব গাডি টানিবাব 
সযয় তাহাব মনে হইল, তিনি যেন 
এজগন্নাথদেবেব রথ টানিতেছেন। স্বামীজীর 
বনু] শুনিযা সেদিন চারুচন্ত্র দিব্য অন্তপ্রেবণা 
লাভ করিলেন। আলমবাজাঁব মঠে গিয়া চারুচন্তর 
বলিলেন, স্বামীজীই বর্তমান ঘুগেব আদর্শ | 

বেলুড মঠ স্থাপিত হইলে চারুচন্দ্র সেখানে 
গিযা শ্রীরামকৃষ্ণের তাযাগী সন্ভানগণেব সহিত 
পরিচিত হইলেন । তাহাদেব পৃত সান্ধ্য 
আসিয়া চাকচন্দ্রেবে বিবেক-বৈরাগ্য ও 
ভক্তি-বিশ্বান শতগুণ নৃদ্ধি পাইল। স্বামী 
নিব্চনানন্দ শ্রীবামকঞ্চেব একখানি লিখোগ্রাফ 
ছবি চাঁকচন্দ্রকে দিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খুঃ যখন 
চারুচন্দ্রের পিতামাতা কাশীবাসী হন, তখন 
চারুচন্দ্র তাহাদের সঙ্গে যান। শ্রীবামকৃষ্ণের 
ছবিখানিও তিনি সঙ্গে করিযা লইয়া 
গিষাছিলেন। কাশীতে কেদারঘাটেব উত্তবে 
ক্ষেমেশ্বর-ঘাটে একটি ভগ্র শিবমন্দিরে এই 
ছবিখানি বসাইয় চারুচন্দ্র পূজ: করিতেন ও 
ধ্যানধারণীয় কাটাইতেন। এই সময় একদিন 
হঠাৎ স্বামী শ্ুদ্ধানন্দের সহিত তাহার দেখা হয় 
এবং আলাপের পর স্বামী নিরঞজনানন্দের কাশীতে 


স্বামীজীর সন্নিধানে ৪৩ 


উপস্থিতির কথা জানিয়া সেই দিন হইতে 
প্রতিদিন তাহার পুণ্য সঙ্গ লাভ করিতে 
যাইতেন। 

১৮৯৯ খৃঃ উিদ্বোধন' পত্ত্িকা বাহির হইলে 
চাকুচন্ত্র ইহার গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। 
এই সুত্রে তিনি হরিনাথ, কেদারনাথ প্রভৃতি 
সেবাপরাষণ ও ধর্মপ্রাণ যুবকদের সহিত পরিচিত 
হন। ক্রমে এই পরিচয় গ্রগাঁট বন্ধুত্বে পরিণত 
হয়। কেদাবনাথের গৃহে যুবকদের ধর্যালোচনার 
বৈঠক বসিত। ষ্ঠাহাবা স্বামী নিরঞ্চনানন্দের 
নিকট হইতে শ্রীবামকষ্ণ-প্রসঙ্গ শ্তনিতেন। 

ইহাঁব কিছুকাল পরে স্বামী কলাণানন্দ 
গুরুভ্রাতা স্বামী শ্ুদ্ধানন্দের পরিচয়-পত্র লইয়া 
কাশীধামে কেদারনাথেব গৃহে অতিথি হইলেন। 
তিনি এই তরুণদলের নিকট স্বামীজীর 
সেবাধর্মের বাণী প্রচার করিষ! তাহাদিগকে 
সেবাব্রতী হইতে উৎসাহিত কবিলেন। চারুচন্ত্র 
প্রভৃতি যুবকগণ সঙ্যবদ্ধভাবে নারায়ণজ্ঞানে 
নরসেবায় ব্রতী হইলেন। তখন চাকুচন্দ্রের 
হৃদঘ-বীণায় সর্বদা প্বামীজীর এই বাণী অন্গরণিত 
হইত £ 

বহুরূপে সম্মুখে তোমার 

ছাডি কোথা খু'জিছ ঈশ্বর ? 

জীবে প্রেম করে যেই জন, 
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 
মোক্ষতীর্থ কাশীধামে বহু সাধু ও ভক্ত বাস 
করিতেন। কিন্ত অসুস্থ অবস্থা তাহাদের সেবা- 
শুশষার কোন ব্যবস্থা ছিল না, ইহার যে 
প্রয়োজন আছে, সে-কথা কাহারও মনে উঠিত 
না। যখন চারুচন্ত্র-প্রমুখ যুবকগণ এই কাজে 
অগ্রসর হইলেন, তখন ধীবে ধীরে সকলের দৃষ্টি 
আকুষ্ট হইল। তাহারা কেদারনাথের গৃহে 
দরিদ্রলেবা-কার্যালয় স্থাপন করিলেন। রাস্তা 
হইতে দুস্থ অসহায় রোগীদিগকে তুলিয়া ব! 


৪৪ উদ্বোধন 


কুটির হইতে আনিয়া তাহারা হাসপাতালে 
পাঠাইতেন এবং তাহাঁদেব প্ধধপথ্য ও পোশাক- 
পবিচ্ছদের আবশ্যকীয় খরচ ভিক্ষা করিয়া 
সংগ্রত কবিতেন। 

১৯০০ খুঃ সেপ্টেম্বব মাসে সেবাসমিতি একটি 
স্বতশ্ব বাড়িতে স্থানান্তবিভ হইল এবং মেখানে 
একটি দাতবা চিকিৎসালয় খোলা হয। 
একটি ঘবে অসহায বোগীদিগ্রকে বাখিযা 
চিকিৎসা কবা হইত এবং আব একটি ঘরে 
চারচন্দ্র এক বদ্ধুব সহিত থাঁকিযা বোগাদেব 
পবিচর্ধা কবিতেন। সন্ত্াম্তবংশীয শিক্ষিত তকণ- 
দিগকে এইরূপ নিঃস্বার্থ সেবাকার্ে ব্রতী দেখিযা 
প্রমদাদাস মিত্র প্রমুখ কাশীব বিশিষ্ট বাক্তি- 
গণেবও দৃষ্টি এই দিকে আকুষ্ট হয। সেবাকাধের 
প্রমাবেব সঙ্গে বুহত্তপ ভাডা-ব|ডান সেবাসমিতি 
উঠাইযা লইতে হয। প্রথম দেড বসবে 
সমিতিতে মোট 5৩৪ জন নবনাখী কোন না কোন 
ঞকাঁবে পেব! বা সাহাযা লাভ কবে। আন্তবিক 
সেবান্তবাগ ও '্রাণপাতী পকিশ্রম ছ্বাবা কত 
মহৎ কার্ধ কবা যাঁষ, তাহাব প্রকুষ্ট প্রমাণ এই 
সেবাসমিতি। জনৈক বন্ধুপ্রদন্ত চাব আনা মাত্র 
সম্বল কবিষা এই সমিতির স্ত্রপাত হয়। 

১৯০২ খুঃ ফেব্রুআবি মাসে স্বামীজী কাশা- 
ধামে শুভাগমন কবেন। চাকুচন্দ্র তাহার 
বন্ধুগণ সহ স্বামীজীকে সম্রদ্দধ অভিনন্দন 
জানান। স্বামীজী সেবাধর্ম সম্বন্ধে যেসকল 
হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য আলোচনা কবেন, 
তাহাতে চারুচন্দ্রের মনেপ্রাণে অন্রভব হইল__ 
তাহার! জীবনে যে ব্রত গ্রহণ কবিয়াছেন, তাহা 
অতি মহৎ । এই সময় চারুচন্দ্র বন্ধুগণ সহ 
স্বামীজীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ কবিয়া ধন্য 
হইলেন। সেই পরম শুভ মূহুর্তে সিদ্ধপ্তরু 
নবদীক্ষিত শিষ্কতগণকে বলিলেন £ “অসহায় 
নররূপী নারায়ণের সপ্পেম সেবাই মানব-্জীবনের 


[ ৬৬তম বর্-__১ম সংখ্যা 


চরম লক্ষ্য । শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মচাবী ত্যাগব্রতী নিষকাম 
কর্মী ও জনসাধারণের পক্ষে সেবাধর্ম সমভাবে 
উপযোগী ।' গ্বামীজীর এই কথাগুলি শিল্তগণের 
হৃদয়ে গভীর বেখাপাত কবিল। স্বামীজী 
আবার বলিলেন, “সাহাযা বা ছুঃখমোচন কর্বাব 
তুমি কে? সপ্রেম মেবা ছাডা আব কি কববাব 
আছে? অভিমান ত্যাগ ক'বে কামনাশৃহ্ হযে 
নাবাষণ-বুদ্ধিতে মানুষেব সেবা ক'বে ধন্য হও । 
নিষ্কামভাবে সেবা কবতে পাবলে নিশ্চযই লক্ষ্যে 
পৌছুবে। আব এই কার্ধব দ্বাবা সমাজেব 
৪ দেশেব প্রভূত কলাগ হবে। যে ঘযা 
দেখাইতে চাষ, সে গবিত , সে অপবকে নিজেব 
চেষে হীন মনে কবে। দয়া নয--সেবাই 
তোমাদেখ জীবনের প্রধান শীতি হ্োোক। 
শিশ্বো সেবী ভগবানেণ  উপাসনাতুলা। 
শিষাগন 1 তোমবা এই প্রতিষ্ঠানের নাম বাখ 
17101788 01 98:%109 ( সেবাশ্রম )।? 

শ্বামীজী চাকরুচন্দ্রেব দিকে তাকাই! 
বলিলেন, “রিদ্রসেবার জন্ত যে পযসাটি সংগৃহীত 
হয, তাকে তোমাব বুকেব বক্ত ব'লে মনে 
কববে। যারা সংসাবত্যাগী সন্ধাসী, তাদের 
ছাবাই এই কাঁজ ঠিক ঠিক ও স্থাধিভাবে 
ভ'তে পাবে।, 

এই সময ভিগ্গাব মহাবাজা উদয়প্রতাপ সিংহ 
কাশীধামে বেদান্ত-এ্রচাবেব উদ্দেশ্টে একটি আশ্রম 
স্থাপনেব জন্য স্বামীজীকে পাঁচ শত টাকা দেন। 
স্বামীজী এই ভাব মহাপুরুষ মহারঝ।জের উপর 
্যন্ত করিয়া বেলুড মঠে ফিবিলেন। কাশী-ত্যাগেব 
পূর্বে মসেবকবুন্দেব অন্টবোধে সেবাশ্রমের জন্য 
স্বামীজী ইংরেজীতে একটি আবেদন লিখিয়া দেন। 
পরে মহাঁপুকষ স্বামী শিবানন্দ মহাবাজ এই অর্থ 
লইযা কাশীধামে যান এবং ১৯০২ খুঃ ৪51 জুলাই 
কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। 
এ দিনই শ্বামীজী রাত ন্টার সময় বেলুড় মঠে 


মাঘ, ১৩৭০ | যুগশঙ্খ বিবেকানন্দ ৪৫ 


মহাঁসমাধি লাভ করেন । এই সংবাদে চাুচন্দ 
মর্জসাহত হইয1 বলিলেন £ স্বামীজী বলিতেন, 
কোশীব কাজই আমার শেষ কাজ। তার কথা 
কী আশ্চর্ঘভাবে ফলে গেল | কয়েক মাস পূর্বে 
তিনি আমাদের অস্তরে সেবা-ধর্মেব বীজ বপন 
কবলেন এবং ত্াবই ইচ্ছাহ্ছসারে অদ্বৈত আশ্রম 
প্রতিষ্ঠাব দিনই তিনি মহাসমাধিমগ্র হলেন। 
এই ঘোব বিপদ দ্বারা ভাবতেব কি কল্যাণ হবে, 
কে জানে? ঠাবুর ও স্বামীজী যে কর্মপন্থা 
নির্দেশে কবেছেন, তাই ভাবতেব কল্যাণের 
একমাত্র পথ । 

শ্রীবামরুষ্জ মিশনেব সহিত সংযুক্ত হণ্যাঁব 
পব সেবাশ্রমেব দ্রুত কর্মপ্রসাব হইতে থাকে । 
ভগিনী নিবেদিতা মাঝে মাঝে সেবাশ্রষে 
থাঁকিতেন এবং সেব্কদেব সহিত ছাবে ছাবে 
ঘুধ্যা অর্থভিক্ষা কবিতেন। 


চাকুচন্দ্র ১৯২১ থৃঃ শীশ্রীঠাকবের তিথিপৃজার 
দিন স্বামী ত্রদ্মানন্দের নিকট কাশীধামে সন্গ্যাস 
গ্রহণ কবেন- নাম হয় “স্বামী শুভানন্দ ।' 

স্বামী শুভানন্দ অতান্ত মিতব্যযী ছিলেন, 
তিনি ভ্রাতাদেব নিকট হইতে প্রতি মাসে 
পেড়ৃক সম্পন্তিব আযেব কিষদংশ পাইতেন। 
উক্ত অর্থে তাহাব অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইত। 

১৯২০ খুঃ সেবশ্রমেব কার্ভার অন্ধ 
উপর ন্যস্ত কবিযা তিনি দুবে চলিযা যান । 
কিন্তু কমীদেব আহ্বানে তাহাকে ফিরিয। 
আসিতে হয। দেবাছনের কিনেনপুর সাধন 
কুটিব প্রধানতঃ শুভানন্দেব জন্যই নিশিত হয। 
১৯২৬ খুঃ শাবীবিক অস্থস্থতাব জন্য তিনি কনখল 
সেবাশ্রমে গমন কবেন এবং সেখানে সে-ব্খ্সব 
( ১৩৩৩ সালের ১লা বৈশ।খ ) স্বামী শুভানন্দেব 
মহাপ্রযাণ হয। 


যুগশঙ্খ বিবেকাননা 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্ত 
দীপ্তানল বিভাবস্থ, বিছ্যুতেব সম্মিলিত ছাতি 


ব্জগর্ত মেঘসম গভীর গল্ভীব কণ্ঠধবনি 
ককণায় বিগলিত মেই কণ্ঠে স্ধা-পবিক্রতি 
তেজঃপুঞ্ কলেবরে যেন ঝৰে ন্বর্গেব লাবণি 
নবেন্দ্র__সার্থকনাম। ইন্দ্রসম অসমদ্বিতীয 
যুগ-শঙ্খ বাজাইয়া ভগীবথসম মহী প্রাণ 
দ্বৈতহীন বেদান্তের অস্তকথা অনির্বচনীয়-_ 
মন্ব দিয়া করিল সে পতিত সগর-বংশ ত্রাণ 


| 


উভয় গোলার্ধে সেই বিবচিল সম্মিলন-সেতু, 
দেশকাল-নিবিশেষে সত্যের সে নিকষ-প্রস্তর 
ধিম” কু গণ্ডি নয় মানবের একাত্মতা হেতু 
নর-নারায়ণ-তত্বে ব্রর্থভূত বিশ্ব-চরাচর | 
জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে তথ সর্বধর্মে করি সমন্বয়, 
অধুনাতনের মনে সনাতন প্রতিষ্ঠিত হয়। 


জ্ীরামরুষ্জ মঠ ও খিশন সংবাদ 


বিবেকানন্দশতবাষিকী সংবাদ 


বেলুড় মঠ £ গত ২১শে পৌষ (৬ই 
জান্ুআবি ) সোমবাধ রুষ্তাসপ্তমী তিথিতে 
প্রভ্যুষে মঙ্গলাবতি দ্বার! স্বামীজীব শতবার্ধিক 
সমাপ্তি-উৎসবেব শুভাবন্ত হয। বেদপাঠ, ভজন, 
কঠোপনিষৎ পাঠ ও ব্যাখা, বিবেকানন্দ-সঙ্গীত 
ও কালীকী্তন, বিশেষ পুজা, হোম, আবাত্রিক, 
ভোগবাগ, প্রসাদ-বিতবণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয । 
সহম্ম সহন্ন ভক্ত বসিবা ও হাতে হাতে গ্রসাদ- 
গ্রহণে পবিতৃপু হন। স্বামীজীব মন্দিব ৪ 
স্বামীজীণ ঘন পুষস্পমাল্যাদি ছ।বা স্বন্দবভাবে 
সাজানো হইযাছিল। অপব্হে স্বামী প্রভবানন্দ 
মহাবাজের সভাপতিত্বে অনঠিত সাধারণ 
সভাষ স্বামী চিদায্মানন্দ হিন্দীতে, স্বামী 
ঘুক্তানন্দ বাংলায় এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ও 
খৃষ্টফাব ঈসাবউড ইংবেজীতে স্বামীজীর ভাবাদর্শ 
অবলন্গনে মমযোপযোগী ভাষণ দেন। 

'অপব্প কারুকার্স-মণ্ডিত বিবাটু মণ্ডপ ও 
৪ তোবণ, প্রার্শনী এবং প্রতিটি মন্দিবের অপূর্ব 
আলোকসজ্জা দর্শকবুন্দব মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ণণ কবে। 
সাবাদিন প্রা তিন লক্ষ নবনাবীব ্সাগমনে 
এঠ-প্রাণ জন্াবণো পবিণত হয । 

সন্ধ্যাবতিব পব সানাই ও ধপদ-সঙ্গীত 
পবিবেশিত হয । বাত্রে শ্রীপ্নীকালীপুজা ও হোম 
হঘ। বারিশেদে মঠাধাক্ষ পূজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী 
মাধবানন্দ মহাবাজ ২০ জনকে লন্গাস-বরতে এবং 
৭ জনকে ব্রহ্মচর্ষ-্রতে দীক্ষিত কবেন। 

৭ই জানুশাবি পূর্বাহ্ন বেদ আবৃত্তি ও কালী- 
কীর্তন, অপরাহে মহাভার্ত-আলোচনা এবং 
সন্ধায় যণ্থসঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়| 


৮ই জানুআরি পূর্বাহে সন্্যাসী-্রঙ্ষটারী 
সম্মেলন, অপবাহে শ্রীরামকষ্ণ-শ্রীত্রীম! ও স্বামীজী- 
বিষয়ক ভজন ও কীর্তন হম্ন। সন্ধ্যা স্বামী 
ওক্কাবানন্দ মহাবাজ শ্রীবামরুঞ্ণ-কথ।মূত পাঠ ও 
ব্যাখা কবেন। 

নই জানুআবি প্রাতে শ্রীশ্রীচত্তীপাঠ ও 
কালীকীর্তন এবং অপবাহে কীর্তন হয। 
সন্ধ্যাবতিধ পব স্বামী ওক্কাবানন্দ শ্রীমন্তাগবত পাঠ 
ও ব্যাথা কবেন। 

১০ই জান্ুআবি গ্রাতে হ্রীশ্রীভগবদগী তা পাঠ, 
নরেন্দ্রপুব আশ্রমেধ অন্ধ লালকগণ কর্তৃক 
বিবেকানন্দ-শীনাগীতি, অপরাত্রে সঙ্গীত-সহযোগে 
স্বামীজীব মহাবিভাব-বিধক কথকতা হয়। 
সন্ধ্যাবতিব পর স্বামী ওক্কাবানন্দ বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য পাঠ ও ব্যাখা! কবেন। 

১১ই জান্গআবি প্রাতে স্বামী গম্থীরানন্দ 
উপনিষ্ পাঠ ও ব্যাখা! কবেন। অপবাহে শ্রীমৎ 
স্বামী যতীশ্ববানন্দজীব সভাপতিত্বে শ্ীবামকৃষ্ণ মঠ 
ও মিশনেব সন্ন্যাসী, ব্রদ্ষচাবী ও ভক্ত-সম্মেলন 
হয। সভাষ স্বামী বীতশোকানন্দ, জীব বমেশচন্ত্র 
মজুমদাব এবং সভাপতি মহাবাজ বক্তৃত। গেন। 

১২ই জান্বআবি সকালে প্রভাতফেরি সহ 
বেলুভ গ্রাম প্রদর্শিণ কবা হয। দ্বিপ্রহবে 
সমবেত সকলে বমিযা প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
এই দিনেব অপব অন্নষ্ঠানেব মধ্যে বিবেকানন্দ- 
লীলাকীর্তন ও গীতি-আলেখ্য উল্লেখযোগ্য । 
অপরাহ্ে স্বামী নিখিলানন্দ মহারাজের সভা- 
পতিত্বে অন্নষ্ঠিত সাধারণ সভাম্ব শ্বামী গম্ভীরানন্দ 
বাংলায় ও স্বামী পুরাণানন্দ হিন্দীতে স্বামীজীর 
জীবন ও বাণী অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। 


মাঘ, ১৩৭৮ ] 


মেদিনীপুর £ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে 
গত ৬ই ডিসেম্বব হইতে ২৯শে ডিসেম্বর 
পর্ধস্ত তিনসপ্তাহব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের 
শতবর্ষ-জয়স্তী উৎসব স্থচারুবূপে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে । এতছুপলক্ষে স্বামীজীর জীবনের 
ঘটনা অবলম্বনে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা 
হয়। প্রার্শনীর দ্বার উদঘাটন করেন 
প্রীশিবপ্রসাদ সমাদ্দাব। ৮ই হইতে ২৭শে 
ডিসেম্ববের মধ্যে সাতদিন অপবরাতেে জনসভার 
ব্যবস্থা কবা হইযাছিল। বিভিন্ন বক্তাগণ এবং 
শ্রীবামকৃষ্*-সজ্ঘেক কষেকজন সন্যাসী বক্তৃতা 
কবেন, তন্মধ্যে ক্বামী জ্ঞানাম্মানন্দ, পুণ্যানন্ব, 
বিশ্বদেবানন্দ, ধ্যানাত্মানন্দ ও শুদ্ধসত্বানন্দ 
মহাঁবাজের নাম উল্লেখযোগ্য । কলিকাতা 
প্রীসাবদা মঠেব প্রত্রাজিকা বেদপ্রাণা ১৯শে 
ভাষণ দেন। যাত্রা, নাটক, বামাধণগান 
ইত্যাদিব মাধ্যমে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ ভক্তদিগেব 
মনোরঞ্জনের বিশেষ ব্যবস্থা কবেন। ১৫ই 
ডিসেম্গব এক শোভাযাত্রা আশ্রম-প্রাঙ্গ হইতে 
বাহিব হইযা স্বামীজীর প্রতিরূতি-সহ শহর 
পণ্ক্রম! করিষা আশ্রমে ফিবিয় আষে। ২৯শে 
ডিসেদব প্রসাদ বিতবণেব ব্যবস্থা করা হয, 
এবং প্রা ১০১০০০ ভক্ত নবনাবী প্রসাদ-গ্রহণে 
পবিতৃপ্ধ হন। 


বন্যার্ত-সেবা 

গত ৩ব1! নভেগব (১৯৬৩) হইতে ১১ই 
নভেম্বর বর্ধমান জেলাব মঙ্গলকোট এলাকা 
প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড মঠের অর্থসাহায্যে 
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম-কর্তৃক 
বন্ঠাপীভিতদের স্বোকার্ধ ( £91191 ) পরিচালিত 
হয়। ৯৭২টি পৰিবাবের মধ্যে মোট ৪০০ খানি 
ধুতি ও শাঁডি, ৫০০ খাঁনা কম্বল, ১৫/০ মণ চাল 
এবং ৩০/০ মণ আটা বিতরণ করা হয়। এই 
সেবাকার্ধে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫,৫৯৯ টাকা | 


শ্রীরামকষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৪৭ 


রামকৃষ্চ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা 
১৯৬২-৬৩ খৃষ্টাঝের সংক্ষিপ্ত কার্ধবিবরণী 

গত ২২শে ডিসেপ্বর বেলুড মঠে শ্রীমৎ স্বামী 
যতীশ্বরাঁনন্দ মহাবাজের সভাপতিত্বে অনগ্ঠিত 
রামরুষ্চ মিশনেব বাধিক সভা সাধারণ 
সম্পাদকের যে বিবৃতি পঠিত হয, নিয়ে তাহাব 
সারা্গবাদ প্রদত্ত হইল £ 

নৃতন নির্মাণ-কার্ষ 

কাথি আশ্রমে গ্রন্থাগাব ও পাঠাগান, বড়া 
বালকা শ্রমে স্বাতকোন্তব বুনিযাদী শিক্ষণ কলেজ 
ও হস্টেল এবং বিবেকানন্দ আযসেম্রি হল, 
বেন্ুন সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ শতবাধ্িকী স্মীবক 
ভবন, বরাহনগর আশ্রমে গ্রস্থাগাব, বাঁচি 
স্যানাটোবিমে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, 
নরেন্্পুরে ছাত্রাবাস, কলম্বো আশ্রমে 
আস্তর্জাতিক সংস্কৃতি-কেন্দ্র, নবেন্দ্রপুধ আশ্রমে 
সিনিফর বেসিক স্কুল ও হস্টেল, বেনুড 
বিদ্যামন্দিবে ফিজিকস্‌ ল্যাবরেটবি এবং মা্রাজ 
স্ট,ডেপ্টস্‌ ভোমে বিবেকানন্দ শতবাধিকী স্থৃতি- 
ভবনের উদ্বোধন কবা হয়। বেলুভ বিগ্যামন্দিবে 
হস্টেল ব্লক, বেগুন সেবাশ্রমে বিবেকানন্দ শত- 
বাধষিকী স্বতিভবন, বহডা বালকা1শমে 
ন্নাতকোত্তব বেসিক ট্রেনিং কলেজ, এবং 
মাদ্রাজ বিবেকানন্দ কলেজে লাইবেবির ভিত্তি 
স্থাপন করা হয়। 

সদস্য-সংখ্যা 

আলোচ্য বর্ষে মিশনেব ৬জন সাধু-সদম্য ও 
৬জন ভক্ত-সদস্য দেহত্যাগ কবিষাছেন। ১৯৬৩, 
মার্-এর শেষে মোট সদস্ত-সংখ্যা ছিল ৬৭৫ 
( সাধু ৩৪১, ভক্ত ৩৩৪ )। 

কেন্দ্র-সংখ্যা 

ব্লেডের মূল কেন্দ্র ধরিয়া '৬৩ মার্চ মাসে 

মিশনের কেন্দ্র-সংখ্যা১ ছিল ৭২, তন্মধ্যে পূর্ব 


সস 


১ মঠ কেন্দ্রগুলি ধর! হক নাই। 





৪৮ উদ্বোধন 


পাকিস্তানে ৮১ ব্রহ্দদেশে ২) ফ্রান্স, ফিজি, 
সিঙ্গাপুর, সিংহপ ও মবিশসে ১টি করিযা, 
বাকী ৫৭টি ভারতে । ভাবতের কেন্ত্রণুলি 
রাজ্য-হিসাবে ঃ পশ্চিমবঙ্গে ২৩) মাদ্রাজ ৮, 
উত্তরপ্রদেশে ৬, বিহাবে ৬, আসামে ৪, অঙ্কে 
২, ওভিষ্যায় ২, দিল্লী, রাজস্থান, পঞ্জাব, 
বোম্বাই, মহীশূর ও কেরলে ১টি করিযা। 
কার্যবিভাগ 

মিশনের কার্ধধারাব প্রধানতঃ ৫টি বিভাগ ঃ 
(১) রিলিফ, (২) চিকিৎসা, (৩) শিক্ষা, (8) 
সাহায্য, (৫) সংস্কৃতি ও ধর্ষ। 

(১) রিলিফ £ স্বাধীনতা- 
লাভের পব হইতে ভাবত সবকাবের উদ্যোগে 
বন্তা বাত্যা ছুভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে 
বিলিফ কার্ধ পবিচালশিত হয, তজ্জন্য রামকৃষ্ণ 
মিশন পুরে মডো আর বিপিফ কবার 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবেন না, কিন্তু প্রযোজন 
হইলে উপবুক্ত ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সেবাকাধ 
কব হইয়! থাকে । ১৯৬২-৬৩ খু, মিশন কর্তৃক 
উল্লেখযাগা বিলি কণা হঘ নাই । 


(২) চিকিৎসা? ভাবত, পাকিস্তান ও 
্রদ্ধদেশে মিশনেব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিধর্ম- 
নিধিশেষে রোগীদেব সেবাশুশ্রষ! কবা হয়। 
তন্মধ্যে প্রধান- বাবাণপী, বুন্দাবন, কনখল ও 
বেঙ্গুন সেবশুম) রীচির যক্ষা হাসপাতাল এবং 
কলিকাতাধ “নেবা প্রতিষ্ঠান' ৷ রেঙ্গুন সেবাশমে 
র্ডিয়ামু ও এক্স-রে সাহায্যে ক্যান্সার- 
সিকিত্সাব ব্যবস্থা হইযাছে। 

আলোচ্য বর্ষে মিশনের তত্বাবধানে ৭টি 
অন্তর্ধিভাগযুক্ত হাসপাতালে মোট শধ্যা-সংখ্য। 
(৪) ছিল ১১৫২১ ২৩,০৪২ রোগী ভরতি 
করা হয়। ৪৭টি বহিধিভাগীয় চিকিৎসালয়ে 
২৫১৪৪১২৫৪ ( পুরাতন-সহ ) বোগী চিকিৎসিত 


১৯৪৭ খৃঃ 


[ ৬৬তম বর্ষ_-১ম সংখ্যা 


হয়। বৃহিধিভাগীয় চিকিৎসালয়গুলির মধ্যে 
দিল্লী ও রাঁচিতে চি. বি. চিকিৎসা হয়, 
বোশ্বাই, সালেম ও কানপুবে বহিবিভাগের 
সহিত কতকগুলি শযা! আপৎকালীন ব্যবস্থা- 
হিসাবে রাখ! হইয়াছিল। 


(৩) শিক্ষ। 8 মিশন-পরিচালিত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলিব কর্মপ্রসার নিয্লিখিত তালিকায় 


পরিস্ফুট £ 

প্রতিষ্ঠান স্থান বা সংখ) ছাত্র-ছাত্রী-সংখা 
কলেজ মাদ্রাজ ] হ্ 

». (আবানিক--বেলুড়, নরেশ্পুব ) | 

বি. টি. কলেজ বেলুড, কোয়েস্ব তুর ২১৬ 
বেসিক ট্রেনিং স্কুল হ ৪০. ১৭৯ 
বেসিক ট্রেনিং ফলেজ ২৯২ ৫৭ 
( একটি পোস্ট গ্রাজুয়েট ) 
শাগীব শিক্ষা কলেজ ৮০ 
গ্রামীণ , ২০৮ 
কৃষি » » ৬২. 
সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র হ ১৯৩ 
ইঞ্জিনিয়াবিং স্কুল ৪ ১,৩১২ 
জুনিয়ব টেকশি- স্কুল ৮ ৬৪০ ১৩৫ 
ছাত্রাবাস (অনাধাশ্রমসহ) ৭8 ৫,৯৮০ ৪৮১ 
চতুষ্পাঠা ২ ৩৮ 
বহুমুখী বিদ্যালয় ১৩ ৪,১৬৩ ৭৬৯ 
উচ্চতর মাধামিক বিগ্ভালয় ৭ ২8৫৫. ১,২০৪ 
মাধামিক বিদ্যালয় ১৪ ৫,৯৩৭ ২,৭৫৪ 
সিনিয়র বেসিক ও 

মধ্য ইংরেজী ৫ ৫,৪৩৮ ৩২৮৪ 
জুনিয়র বোঁপক ও 

প্রাথমিক ৪৪ ৫,৬৫২ ২,৬৩৬ 
নিষ্বাশণীর বিগ্ভালয় ও 

অন্যা্য ৩৮ ১,২১৭ ১৭৩৯৮ 


কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ও বেঙ্গুন 
সেবাশ্রযে পরিষেবিকা-শিক্ষণের ব্যবস্থা রব ড299৪, 
[1810)108 0976£9) আছে, আলোচ্য বর্ষে ১৩৯ 
শিক্ষাধিনী শিক্ষালাভ করিয়াছে । ভারত, 
পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, ফিজি ও মরিশাসে 
মোট ৩৫১৭৮৫ ছাত্র এবং ১৩,৯৭৮ ছাত্রী শিক্ষা 
লাভ করিয়াছে। 


মাঘ) ১৩৭০ ] 


নিয়লিখিত স্থানের শিক্ষা-বিস্তার-কেন্দ্রগুলি 
উল্লেখযোগ্য £ 

বেলুভ, বেলঘরিয়া, নরেন্দ্রপুর, মান্রাজ, 
রহড়াঁ, চেরাপুজি, সবিধা, মনসাদ্বীপ, মেদিলীপুব, 
জামসেদপুর, আসানসোল, দেঁওঘব, পেবিয়া- 
নায়কেনপালায়ম্‌্, কালিকট, কানপুর। 


(8) জাহাধ্য? প্রধান কেন্ত্র বেলুড 
হইতে প্রদত্ত সাহায্য £ 
পরিবার ত্র বিছ্যালঘ 
নিয়মিত £ ১০৮ ২৩২ 
সাময়িক £ ১৮৬ ৮৫ ২ 


এই জন্য মোট ব্যযের পরিমাণ ২৭,৪৪৭ 
টাকী। ইহা ছাডা কষেকটি শাখাকেন্দ্র হইতেও 
দবিদ্র ও অভাবগ্রস্ত পবিবাধকে যে সাহায্য 
দেওয়া হয, তাহার পবিমাণ ৭৬৯৫২ টাঁকা। 


(৫) কৃষ্টি ও সংস্কৃতি £ মিশনেব কেন্দ্র 
গুলি ৬াবতেব কচি ও আধ্যাত্মিক ভাব-বিস্তাবেব 
উপব বিশেষভাবে জোব দেন এবং বিভিন্ন 
কাজকর্মেব মাধ্যমে শ্রীবামকৃষ্জেব “সর্ব ধর্ম সত্য? 
এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা কবেন। 

জনসভা, আলোচনা-সভাঃ ক্লাস, পুস্তক-ও 
পত্রিক।-প্রকাশন প্রভৃতির দ্বাবা বিভিন্ন ধর্মেব 
সহিত সংযোগ স্থাপিত হয । গ্রন্থাগার, পাঠগুহ 
ও চতুষ্পাঠীগুলি কষ্টিবিস্তাবেব সহাঁষক । এই 
গ্ুসঙ্গে কলিকাতা! কষ্টি-প্রতিষ্ঠানের ( [0881059 
01 09169:9 ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, 
প্রতিষ্ঠানটি ভারতের ও অন্যান্ত দেশেব বিখ্যাত 
মনীধীদের মধ্যে ক্টিগত সহমোগিতা স্বাপন 
করিতে চেষ্টা করিতেছে । 

ক ০ সা 

বাধিক সভার কার্য শেষ হইলে অনুষ্ঠানের 
সভাপতি শ্রাীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজ 
উহার ভাষণে বলেন £ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে 
যে সেবাকা প্রতিষ্ঠিত-_তাহাই উপাসন]। 


ঝ্ 


প্রীরামরুষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ ৪৯ 


সারদানন্দ- জন্মোৎসব 

প্রীঞ্ীমায়ের বাড়ি গত ২২শে 
ডিসেম্বব 'উদ্বোধন'-ভবনে শ্রীমত স্বামী সারদানন্দ 
মৃহাবাজের শুভ জন্মোৎসব পূর্ব-পূর্ব বৎসবেব 
যায় মহা উৎসাহে ও আনন্দে উদ্যাপিত 
হইয়াছে । মঙ্গলাবতি, বিশেষ পূজা, হোম, 
ভোগবাগ, শ্রীশ্রচ্ভীপাঠ, পুজাপাদ মহারাজের 
পুণা জীবন আলোচনা, 'প্রসাদ-বিতবণ প্রভৃতি 
উতৎসবেব অঙ্গ ছিল। পূজ্যপাদ মহারাজেব 
প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বাবা হ্ন্নরভাবে 
সাজানো হয। প্রাত:কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত 
ভক্তসমাগমে উদ্বোধন-ভবন আনন্দমুখব ছিল। 

কল্পতরু-উৎসব 

কাশীপুর উদ্যানবাটী£ যেখানে শ্রীরাম- 
রুষ্ণদেব ১৮৮৩ খুঃ ১লা জান্আবি--ভক্তবুন্দকে 
দিব্ভাবাবেশে স্পর্শ কবিয়া “তোমাদের ঠচতন্ 
হউ্ক' বলিয়া আশীর্বাদ করিধাছিলেন, সেখানে 
সেই ঘটনাব পুণাস্থতিতে গত ১লা জানগআবি 
কেল্পতরু-দিবস” উদ্যপিত হয। এ দিন 
মঙ্গলাবতি, বিশেষ পুজা, হোম, ভজন, কথকতা 
ও কালীকর্তন হয। সহম্র সহস্র ভক্ত ভগবান্‌ 
শ্রীরামরুষ্চ-চরণে ভক্তি-অর্থা নিবেদন করেন এবং 
গ্রায় ১৫০০০ নবনাবী গ্রসাদ-গ্রহণে পরিতৃপ্ত হন। 
অপরাহে প্রিশ্রীরামরুষ্জ-কথামৃত' ব্যাখ্যার পর 
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
ধর্মসভাষ স্বামী লোকেশ্ববানন্দ ও শুদ্ধসত্বানন্দ 
শ্রীরামরুষ্ণদেবেব পুণা জীবন আলোচনা করেন । 
সভান্তে শ্রীমূত্যুপ্নয় চক্রবর্তী বামায়ণের শিবরীব 
প্রতীক্ষা” পাল! কথকতা কবেন। 

কাকুড়গাছি £ যোগোগ্ানেও প্রতি 
বৎসরের ন্যায় 'ক্তক-দিবস' উপলক্ষে সাবাদিন 
আনন্দোৎসব হয়। এতছুপলক্ষে পূজা, হোম, 
ভোগরাগ, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত 
হইক্সাছিল। যোগোগ্ঠানে বহু ভক্তেব সমাগম হদ্ব। 


৬ 


স্বামী ত্রিলোক্যানন্দের দেহত্যাগ 

আমরা অতি ছুঃখেব সহিত জানাইতেছি যে, 
স্বামী ত্রলোক্যানন্দ (দামোদবন্‌) গত ১৭ই 
ডিসেম্বর মধ্যবাত্রে ৪২ বসব বযসে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । ৬ই ডিসেম্বব কালিকট আশ্রমে 
তিনি কঠিন জবে আক্রান্ত হন এবং ১০ 
ডিসেম্বব তাহাকে স্থানীয মেডিক্যাল কলেজ 
হাসপাতালে ভবতি কব! হয়। ১৫ই ডিসেম্বর 
তিনি সাধাবণভাবে প্রা সুস্থ হই! উঠিযাছিলেন, 
কিন্তু ১৭ই ডিসেন্বব পুনবায জ্বব বৃদ্ধি পা এবং 
তাহাতেই ভাহাখ দেহাবসান ঘটে। 


বিবিধ 


বিবেকানন্দ জন্মশতবাষিবী 
প্রদর্শনী £ কলিকাতাব পার্ক সার্কাস মযদানে 
১৬ই ডিসেম্বর ( ১৯৬৩ ) হইতে প্রা মাসাবধি 
স্বামীজীর জীবনী ও বাণী এবং শিক্ষা-সংস্কাতি-ও 
শিল্প-সম্পকিত একটি প্রদর্শনী চলিতে থাকে । 
প্রদর্শনীতে মাটি ও কাঠেব তৈবী মুতি, ছবি ও 
পৌস্টাবেব মাধামে শ্রবামরুঞ্চ, বিবেকানন্দ এবং 
বীমকৃষ্ণশিষ্কগণেব জীবন ও শিক্ষা যেভাবে 
পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা সমগ্র ভারত ও 
বহির্তারত হইতে যোগদ্দানকাবী নবনাবী- 
প্ররতিনিধিদেহ এবং কলিকাতাবাসীদের কাছে 
অত্যন্ত মুল্যবান, শিক্ষাপ্রদদ ও চিত্তাকর্কক 
বলিয়া বিবেচিত হইযাছে। স্বামীজীব ব্যবহৃত 
দ্রব্যাদিও প্রদশিত হইয়াছে । 
১৬ই ডিসেম্বব গ্রদর্শনীব উদ্বোধন কবেন 
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রোসব সহ-সভাপতি ও লোকসভার 
সভ্য শ্রঅতুল্য ঘোষ। উদ্বোধনী বক্তৃতায় শ্রীাঘোষ 
স্বামীজীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, স্বদেশগ্রীতি ও 'আদর্শ- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্₹_-১ম সংখ্যা 


স্বামী ভ্রেলোক্যানন' শ্রীমৎ স্বামী শহ্বরানন্দ 
মহাবাজেব মন্ত্রশিষ্য ছিলেন , ১৯৫০ থৃঃ তিনি 
শরামকৃষ্+-সঙ্মে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯ খুঃ 
সন্াস লাভ কবেন। 

মালয়ালম্‌ ভাষায শ্বামীজীর গ্রস্থাবলী-প্রকাশ 
প্রধানতঃ তীহার গ্রচেষ্টাতেই হইযাছে। অল্প- 
বয়সে তাহাব দেহত্যাগে শ্রাবামকুষ্ণ-সজ্ঘের 
একজন উৎসাহী কর্মীব অভাব ঘটিল। 

তাহাব দেহমুক্ত আত্মা ভগব্পদে শাশ্বত 
শান্তি লাভ কব্যাছে। 
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সংবাদ 


নিষ্ঠাব উল্লেখ কবিষ! বলেন, যে-দেশে স্বামীজীর 
মতো মহাপুকষেব জন্ম, সে-দেশে হতাশার 
কোন কাবণ নাই । সভাপতিব ভাষণে বিচ 
পতি শ্রী পি বি. মুখাজি বলেন, আত্মনিঞবশীল, 
স্থথী ও সমৃদ্ধ ভাবত গঠনেব জন্য দেশেব শিল্প- 
উন্নযনেব প্রতি সমধিক গুরুত্ব আবোপ কবিষা- 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এই প্রদর্শনীব মাধ্যমে 
শিগ্পেব প্রতি জনসাধাবণেব মনোযোশ ও অনুরাগ 
আকৃষ্ট কবাব প্রচেষ্টা হইযাছে। শতবাধিকীব 
সাধাবণ সম্পাদক স্বামী সনুদ্ধানন্দ প্রাবস্তে স্বস্তি- 
বাচন উচ্চাবণ কবেন। 

প্রার্শনীব প্রাঙ্গণে বিবেকানন্-শতবাষিক 
স্মাবকগ্রন্থ এবং স্বন্নমূল্যের অন্যান্সট শতবাধিকী 
পরকাশন-পুস্তকগুনি বিক্রিব জন্য রাখা হইয়াছিল। 
প্রদর্শনীতে পশ্চিমবঙ্গ মবকাবেব (প্ববাষ্) প্রচার- 
বিভাগ কর্তৃক প্রযোজিত িকুমেপ্টারী ফিল্ম” 
প্রত্যহ দেখানো হয়। প্রত্যহ অগণিত নরনারী 
ও বালক-বালিক! গ্রদর্শনী দেখিতে যায় । 


মাঘ, ১৩৭৯] 


ছাত্র ছাত্রী সম্মেলন ঃ শ্বামী বিবেকা- 
নন্দের জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে কলিকাতা পার্ক- 
সার্কাস মযদানে ১৯শে ডিসেম্বব € ১৯৬৩ ) হইতে 
২১শে ডিসেম্বর পর্বস্ত তিন দিন ছাত্র-ছাত্রী- 
সম্মেলনে বিশিষ্ট বক্তাগণ স্বামীজীব ধর্মবিশ্বাস, 
আত্মশক্তিতে আস্থা, দেঁশগ্রীতি ও সর্বোপবি 
তাহাব মানবপ্রেমেব মহৎ আদর্শেব উল্লেখ কবিষ। 
ছাত্র-ছাত্রীদের এই মহাজীবন হইতে প্রেবণা- 
লাভ করিতে আহ্বান জানাইযা পন্ৃতা কবেন। 
ভাবতেব ১৮টি বিশ্ববিদ্ভালয হইতে ছাত্র-ছাত্রী 
প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে যোগদান কবেন। 
স্বামীজীব জীবনী-আলোচনা, বাণীপাঠ, ভক্তি- 
মূলক গান, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অন্ষ্ঠানেব 
মাধ্যমে সম্মেলন অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয় | বিচাব- 
পতি পি, বি. মুখার্জি সমবেত সকলকে স্বাগত 
জানান। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী বায শ্রীহবেন্্র- 
নাথ চৌধুরী সন্মেলনেব উদ্বোধন কবিয়া 
বলেন-_স্বামীজীব বাণী ছাত্র-ছাত্রীদেখ উপলব্ধি 
কবাব চেষ্টা কবিতে হইবে, তীহাব বাণী 
আধ্যাত্মিকতীব বাণী, এই বাণী স্বামীজী 
পাশ্চাত্য দেশেও বহন কবিযা লইয়া গিযাছেন। 
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়েব উপাচার্ষ শ্রীহিবগ্ষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মেলনেব প্রথম দিনে সভাপতিত্ব 
করেন। কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ঠালয়েব উপীচার্ষ 
শ্রী বি. বি. মালিক তাহার বক্তৃতায় ধর্মগুরু ও 
ব্বদেশপ্রেমিক বিবেকানন্দেবক অবদান সম্বদ্ধে 
বলেন। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ 
করেন যাদবপুর বিশ্ববিষ্তালয়েব বেজিপ্তীব শ্রী পি, 
সি. ভি. মৌলিক । 

বিভিন্ন দিনে ব্রহ্মচারী প্রেমচৈতন্য (জন 
ইয়েল ), স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, ডক্টর শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
শ্রনিশই মুখোপাধ্যায়, লেভী ব্র্যাবোন কলেজের 
ছাত্রী শ্রীমতী অপকা সিংহ বায়, বাচি ডেপ্টনগঞ্ 


বিবিধ সংবাদ ৫১ 


কলেজের ছাত্র শ্রীরামেশ্বর এুসাদ সিং কামার- 
পুকুব বামকৃষ্ণ উচ্চ মাধামিক বিদ্যালয়ের ছাত্র 
শ্রীযানবেন্্র সাহা, শ্রীজগদীশ দত্ত প্রভৃতি বক্তৃতা 
কবেন। নবেন্দ্রপুব ব্লাইগড বয়েজ একাডেমির 
অন্ধ ছাত্র শ্রীন্বপন গুপ্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
এবং শ্রীঅজধ দে স্বামীজীব রচনা হইতে আবৃত্তি 
কবেন। 

মহিলা-সল্মেলন £ গত ২৫শে ডিসেম্বর 
হইতে ২৮শে ডিসেম্বব চাবদিন মহিলা সম্মেলন 
অন্তষ্ঠিত হয। গোযালিযবেব মহাবানী রাজমাতা 
বিজয়বাজে সিদ্ধিয়া মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন 
করিয়া বলেনঃ জাতী জীবন পুনর্গঠনের 
প্রয়োজনে স্বামী বিবেকাননের বাণীব আলোকে 
সীতা-সাবিত্রীব আদর্শে ভাবতীয় নারীদের চিত্ত 
গঠন করিতে হইবে এবং আচাবে ও আচরণে 
উগ্র আধুনিকতা পবিহাব করিতে হইবে। 
সতত্রষ্টা স্বামীজী বলিযাছেন, নাবীজাতির মুক্তি 
বাতীত জাতিব কল্যাণ সম্ভব নয়। 

সভাব প্রাবস্থে শ্াবামরুঞ্চ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ শ্রীম, স্বামী মাধবানন্বজীবর বাণী পাঠ কর! 


হয। অন্ষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্বামী 
যতীশ্ববানন্দজী | 
সভাপতি তাহাঁব ভাষণে বলেন: স্বামীজী 


দেশেব স্ত্রীজাতিব সম্মুখে শ্রশ্রীমায়ের আর্শ 
স্থাপন কবিয়াছিলেন। কল্যাণরূপা ভগিনী 
নিবেদিতা মাধ্যমে স্বামীজী দেশের নারীজাতি 
সম্পর্কে নিজ আদর্শকে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন। 
সভায় ডক্টর বমী চৌধুরী, সথইজারল্যাণ্ডের 
প্রতিনিধি ভক্টব মারিযা বুগি এবং প্রব্রাজিকা 
মুক্তিগ্র।ণা নারী-জাতির উন্নয়নে শ্বামীজীর 
চিন্তাধারাব বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেন। 
সম্মেলনে জাপান, মালয়েশিয়া, আমেরিকা, 
স্থইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে প্রায় তিন 
শতাধিক মহিল! প্রতিনিধি সহ ভারতের বিভিন্ন 


৫২ উদ্বোধন 


অঞ্চলেব ছুই সহশ্রাধিক প্রতিনিধি যোগদান 
কবেন। 

শ্রীসারদা মঠেব ব্রহ্ষচারিণীগণ বেদগাঁন, 
প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী যুথিকা রাষ উদ্বোধন-ও 


সমাপ্ধি-সঙ্গীত কবেন। শ্রীমতী সাস্না দাশগুপ্ত 
উপসমিতিব পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন । 


দ্বিতীয দ্িনেব অধিবেশন আবন্ত হয় ২৬শে 
ডিসেম্গব, বৃহস্পতিবাব, বিকাল ৫টায | এইদিন 
সভানেত্রীব আসন গ্রহণ কবেন শ্রীমতী বক্ষা- 
শরণ এবং ভাষণ দেন শ্রীমতী জ্যোৎস্বা 
চন্দ, জ্রীমতী বেণুকা বাষ, শ্রীমতী সবযূ বাল। 
সভায় আলোচনাধ বিষযবস্ত ছিল “নাবী- 
জাতির উপব ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রভাব ।' 
লেডী ব্র্যাবোন কলেজেব ছাত্রীগণ বেদগান 
কবেন, শ্রীমতী উত্রিলা আগবওযাল উদ্বোধন- 
সঙ্গীত এবং শ্রীমতী কল্পনা দে সমাপ্রি-সঙ্গীত 
পবিবেশন কবেন। ধহ্যবাদ জাপন কবেন 
ডর ফুলবেণু গুহ | 

২৭শে ডিসেল্গব, শুক্রবান, ব্কাল €টাষ 
ভুতীষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয। সভা পবিচালনা 
করেন সভানেত্রী মাদাম সোদিযা ওযাদিয়! 
আলোচনার বিষ্ষবস্ত ছিল “বর্তমান জগতে 
ব্দোন্ত এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ কবেন 
ডক্টগ রম চৌধুবী, মাদাম মাবিষা বুগ্গি, শ্রীমতী 
মণি সাহুকাঁব, প্রব্রাজিকা বো প্রাণা । 

বিবেকানন্দ বিদ্য/ভবনেব |ছাত্রীগণ বেদগান, 
শ্বীমতী ছবি বন্দোপাধ্যায় উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং 
শ্রীমতী মীর! দত্তগ্রপ্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন। 

২৮শে ডিসেপ্ধর, শনিবার, সকাল নটা এবং 
বিকাল ৫ টায় ছুইবার অধিবেশন হয। প্রথম 
অধিবেশনে সভানেত্রীত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের 
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমতী পৃববী মুখোপাধ্যায় এবং 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন জার্মানির মিসেস 


[ ৬৬তম বর্ষ-১ম সংখ্যা 


হিলষট্র কস্টন, শ্রীমতী রুল্সিণী আশ্মল, শ্রীমতী 
সাত্বনা দাশগুপ্ত, শ্রীমতী কে. আম্মা, শ্রীমতী 
মনন, শ্রীমতী লীলালতিকা বন্দোপাধ্যায়, 
শ্রীমতী রুক্মিণী কুগ্লাম্মা, শ্রীমতী উমা সাম্মথন, 
শ্রীমতী দেবকী সিংহ ও শ্রীমতী সাবিত্রী দত্ত। 
এই দ্রিন আলোচনার বিষয়বন্ত ছিল "স্বামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী । এই স্ভায় 
শ্রীসারদা মঠেব অধ্যক্ষ! প্রত্রাজিকা ভারতীপ্রাণা 
উপস্থিত ছিলেন। তাহাব বাণী পাঠ করা হয়। 
বেথুন কলেজেব ছাত্রীগণ বেদগান, শ্রীমতী প্রতিভা 
কাপুর উদ্বোধন-ও সমাধ্ি-সঙ্গীত কবেন এবং 
শ্রীমতী স্থভদ্রা] হাকসাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

বৈকালীন সভায় সভানেত্রীব অ'দন গ্রহণ 
কবেন পশ্চিম-বঙ্গের মাননীয়া রাজ্যপাল 
শ্রীমতী পদ্জা নাইডু। তাহাব লিখিত ভাষণ 
পাঠ করেন স্বাস্থামন্ত্রী শ্রীমতী পৃববী 
মুখোপাধ্যায় । সভা আলোচনা অংশ গ্রহণ 
করেন মিসেস কথ উইলসন ( ভিয়েনা ), মিস 
কমিকো ইনূ (জাপান ), শ্রীমতী মীরা দত্তগুপ, 
শ্রমতী সুভদ্রা হাকসাব ও প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা । 
সমাগত প্রতিনিধিদের বিদায় অভিনন্দন জানান 
ডক্টর বমা চৌধুরী এবং শ্রীতী অদিতি দে 
প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

শ্রীসারদা মঠের ত্রম্ষচারিশাগণ বেদগান, 
শ্রীমতী শুচিত্রা মিত্র উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শ্রীমতী 
কর্ননা দে সমাষপ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
শ্রীমতী সরস্বতী গৌরীশঙ্কব কর্তৃক ধন্যবাদ- 
জ্ঞাপনেব পব চাবিদ্দিনব্যাপী মহিলা-সন্মেলনের 
সমাপ্তি ঘটে । প্রতিটি সভায় সহস্রাধিক মহিল। 
যোগদান করিয়া এই সম্মেলনকে সার্থক কবিয়া 
তুলিয়াছেন। 

সঙীত-সন্মেলন £ ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩ 
হইতে ২৫শে ডিসেম্বর পর্যস্ত চার দিন 
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী সঙ্গীত-সম্মেলন পার্ক- 
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সার্কাস ময়দানে অনষ্ঠিত হয | ভারতের বিখ্যাত 
শিল্লিগণ উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ কবেন। 
ভারত সরকারের দূতপূর্য তথ্য ও বেতার-মন্রী 
ডক্টর বি. গোপাল রেড্ডী সঙ্গীত-সম্মেলনেব 
উদ্বোধন করিয়া বলেন £ ম্বামী বিবেকানন্দ 
একজন সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতরসিক ও সঙ্গীতবচয়িতা 
ছিলেন। তাহার জন্মশতাব্দীতে সঙ্গীত- 
সম্মেলন বিশেষভাবে তাৎপর্ধপূর্ণ ও উপযোগী 
হইয়াছে। 

ক-ও যন্ত্রসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ কবেন £ 

পণ্ডিত ঁকারনাথ ঠাকুর ( স্বাট ), পণ্ডিত 
ভি. এন পটবর্ধন ( পুন! ), শ্রীমতী হীরাবাঈ 
বর্দেকার ( পুনা ), শ্রীমতী প্রভা আত্বে (নাগপুব), 
শ্রীমতী সুনন্দা পষ্টনায়ক (কটক ), শ্রীমতী 
ইন্দিবাবাঈ খাদিলকর (পুনা), পণ্ডিত 
সীয়াবাম তেওযারী ( পাটন! ), ওল্তাদ মঃ দবির 
খা, শ্রীদীনকর কাইকিনি ( দিল্ী ), লতাফত, 
খা (বোম্বাই ), শ্রীপ্রস্থন বন্দোপাধাষ, পর্ডিত 
ব্বিশঙ্কব ( সেতার ), ওস্তাদ আলি আকবব খ 
(সবেদ ) পণ্ডিত গজানন বাও যোশী 
( বেহাল! ), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ( সেতাঁব ), 
স্বামী পার্বতীকর দত্তাক্সেয় (বীণা ), শ্রীমতী 
শবণ বানী ( সবোদ ), নিখিল ঘোষ ( তবলা ), 
পাত্তুর দেবদাস যোশী ( বেহালা ), বীবে্ত্র- 
কিশোব রায়চৌধুরী (বীণা), লামরাও 
পাশ্চওযাব ( জলতরক্গ ) ডি আর. নেরুনকনু 
(তবলা ), ইমবাত খা (সেতার ), শ্যামল 
বোস (তবলা ) শঙ্কর ঘোষ ( তবলা ), 
রামনাথ মিশ্র (সারেঙ্গী ) মহশদ সগিকদ্দিন, 
মহেশপ্রসাদ মিশ্র, দিলীপ দাশ ও মহাপুরুষ 
মিশ্র প্রভৃতি। 

ভক্তিমূলক গান পরিবেশন কব্ন £ পঙ্কজ 
কুমার মল্লিক, ধনপ্লয় ভঙ্টাচার্ধ, যুখিকা রায়, 
ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুচিত্রা! মিত্র । 


বিবিধ সংবাদ ৫৩ 


বিশ্বধর্ম-মহাসন্মেলন ? স্বামী বিবেকানন্দ 
জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে গত ২৯শে ডিসেম্বর, 
১৯৬৩ হইতে ৫ই জানুআরি, ১৯৬৪ পর্যন্ত আট 
দিন কলিকাতা পার্ক সার্কাস মযদানে নিস্তিত 
বিরাট সুসজ্জিত মণ্ডপে বিশ্বধর্ণমহাসম্মেলন 
অচষ্ভিত হম। ৩০শে ডিসেম্বব হইতে প্রতাহ 
ছুইটি কবিয়া অধিবেশন হয়--প্রাতঃকালে ৯ 
ঘটিকা এবং অপবাহেে। প্রাতঃকালীন 
অধিবেশনগুলি বধিত গোলপার্কস্থিত বামরুষ্ণ 
মিশন ইনষ্রিটাটা অব কালচাব ভবনের 
বিবেকানন্দ-হলে এবং সান্ধা অধিবেশন গুলি 
পার্ক সার্কাস মযদান্ব মণ্ডপে প্রতিদিন 
অধিবেশনগুলির প্রাবন্তে গুঁরুগম্তীব বৈদিক 
প্রার্থনা ও উদ্বোধন-সঙ্গীত এবং শেষে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন ও সমাষ্টি-সঙ্গীত হয । 

২৯শে ডিসেম্বর ( ১৯৬৩) রবিবাব--অপবাস্থ 
৩। ঘটিকায় ধর্শ-মহাসম্মেলনেব উদ্বোধন হয। 
বৈদিক প্রার্থনা ও শ্রীগৌবীকেদাব ভট্টাচার্য 
কর্তৃক গীত ডদ্বোধন-সঙ্গীতেব পব রামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনেব অধ্যক্ষ শ্রীমৎৎ স্বামী মাধবানন্দ মহা- 
বাজেব উদ্বোধন-অভিভাষণ পঠিত হয়। স্বামী 
মাধবানন্দজী তাহাব সুচিন্তিত ভাষণে বলেন £ 
আমরা বিশ্বের সকল ধর্মকে সত্য বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি । আঁজিকার হিংসা উন্মন্ত বিশ্বকে - 
ধর্ম-মহাসম্মেলনেব মাধ্যমে প্রেম, সৌন্রাত্র ও 
শান্তির বাণী শোনাইতে হইবে। তৎপর 
শতবাধিকী কার্ধনির্বাহক সমিতির সভাপতি 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীপি বি মুখাজি ধর্ম- 
সম্মেলনে পাশ্চাত্য জগতেব বিভিন্ন দেশ, জাপান 
এবং ভাবতের বিভিন্ন বাজ্য হইতে সমাগত 
প্রতিনিধিগণকে স্বাগত জানাইয়! বলেন: 
ধর্ম মম্নগ্ধ সভ্যতার বিরাট এতিহা বহন 
করিতেছে । মানুষের নিজ হৃদয়কে জানিবার 
ও আবিষ্কার করিবার পথই ধর্মের পথ। আমরা 
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যেন ধর্ষের পথে অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু 
হইতে অমৃতে যাইতে পারি। সংক্ষিপ্ত পবিচিতি 
দ্বারা বিদেশ হইতে ধর্ম-মহাসভায় যোগদানকাবী 
প্রতিনিধিগণকে শ্রোতৃবর্গেষ নিকট উপ- 
স্থাপিত কব! হয। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রেবিত 
বাণীগুলি পাঠ কবা হয। পশ্চিমবঙ্গেব মুখ্য 
মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্পচন্ত্র সেন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণে 
বলেন £ শান্তি ও সর্বপ্রকাব আম্মিক সৌন্দর্যের 
জন্য আজ যখন বিশ্ব উন্মুখ, তখন স্বামীজীব 
জন্মশতবাহিকী উপলক্ষে এই ধর্ম-মহাসন্মেলন 
বিশেষ তাতপর্ষপূর্ণ। দেশ-বিদেশ হইতে আগত 
বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা তাহাদের 
আনন্দ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কবেন। বামকৃষ 
মঠ ও নিশনেব সহাধ্যক্ষ শ্বামী যতীশ্ববানন্দ 
মহাবাজ এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব কবেন এবং 
তাহার ভাষণে বিশ্বে শাস্তি, শুভেচ্ছা, সৌন্রাত্র ও 
এক্য-স্থাপনেব অপবিহার্য নীতিৰপে সর্বধর্ম- 
সমন্বয়েব আবশ্তকত। উপলব্ধি কবিতে সকলকে 
আহ্বান জানান। বিবেকানন্দ শতবাধ্িকীব 
সাধাবণ সম্পাদক স্বামী সম্ুদ্ধান্দ ধন্যবাদ-জ্ঞাপক 
বক্তৃতা দেন। সমাপ্তি-সঙ্গীতের পর প্রথম দিনের 
অধিবেশন শেষ হয়। 

৩০শে ডিসেম্বব সোমবার প্রাতঃকালীন 
অধিবেশন হয় গোলপার্কস্থিত বামরুষ্জ মিশন 
ইনহ্টিট্যুট অব কালচারের বিবেকানন্দ-হলে। 
সভাপতি £ জার্মানির অধ্যাপক ডি, ডক্টর জর্জ 
ফোবের। বক্তাঃ কলিকাতার অধ্যাপক 
শ্রীবটুকনাথ ভ্টরাচার্ধয (স্বামী বিবেকানন্দ ও 
বর্তমান মানবিক মূল্যবোধ ) এবং কলিকাতার 
শ্ীরমণীকৃমার ধত্তগুপ্ত (বিবেকানন্দের শিবজ্ঞানে 
জীবসেবাতত্ব )। জার্মানির অধ্যাপক ডর 
গুস্টভ মনশ্চিং-লাখত প্রবন্ধ (স্বামী বিবেকা- 
নন্দের বাণী ও আধুনিক জগতে ইহার মুল্য ) 
এবং নিউইয়র্কের স্বামী পরিজ্ঞানন্ব-লিখিত প্রবন্ধ 
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(স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের ভবিষ্যৎ ) পাঠ 
কবা হ্য। অপবাহ্‌ ৫ ঘটিকায় সান্ধ্য অধিবেশন 
হয। সভাপতি £ পশ্চিমবঙ্গ ন্ধান সভার অধ্যক্ষ 
ডক্টব স্ুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়। বৃক্তা £ 
আমেবিকা-হলিউডেব মিঃ খৃষ্টকার ঈশারউড 
(শ্বামী বিবেকানন্দ ও পাশ্চাত্য জগৎ )। তিনি 
তাহাব বন্তৃতাষ বলেন, ন্বামীজী পাশ্চাত্যকে 
ভাবতেব শাখত ও সনাতন আধ্যাত্মিকতার 
সন্ধান দিযাছেন। পাশ্চাত্যব।সীদেব যদি কিছু 
হৃদযেব পবিবর্তন ঘটিযা থাকে, তাহা বিবেকী- 
নন্দেরই দাঁন। অন্তান্ত বক্তা ছিলেন-_-শিলং- 
এব মিস মার্গাবেট বাব ( শিক্ষায় ধর্মের স্থান ), 
হলিউডের ব্রহ্মচাবী প্রেমচৈতন্য ( আমেরিকা- 
বানীদেব দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ ) এবং 
কাপেন ভাগ সিং ( শিখধর্ম )। 

৩১শে ভিসেম্বব গ্রাতে__ সভাপতি £ যুক্ত- 
বাষ্ট্রেবংমিন্নেসোটা বিশ্ববিদ্ভালযেব সহাধ্যক্ষ ওকটর 
এম এম. উইলে। বক্তা £ পুনার শ্রী সি. জি, 
কাশীকার (বৈদিক ধর্মে ক্রিযাশীলতা), জার্মানির 
অধ্যাপক ডি. ডক্টব জর্জ ফোরেব (প্রাচীন 
ক্যানানাইট ও বাইবেলেব ইজবাইলী ধর্মে বিশ্ব- 
জনীন ভাব ), কলিকাতার অধ্যাপক ডক্টর 
শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ( সর্ধধর্মসমন্থয়ে শ্রীবাম- 
কুষ্ণ-বিবেকানন্দ ) এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্য সেন ( ধর্ম ও রাজনীতি )। 
অপরাহ্ ৪ ঘটিফায়-__-সভাপতি £ দক্ষিণ-ক্যালি- 
ফনিয়া-হলিউভ বেদাস্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী 
প্রভবান্দ। তিনি তাহার ভাষণে বলেন, 
বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা 
ও সহিফুতা ক্রমশই বর্ধিত হইতেছে। সকল 
ধর্মেরই মূল কথা ব্রদ্ধান্ুভৃতি। ঈশ্বরকে জানা, 
তাহাকে অনুভব কবাই ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্চ বিভিপ্ 
ধর্মের পথ অনুসরণ করিয়া সকল পথেই ঈশ্বরকে 
জানিয়াছিলেন। কোন ধর্মের সহিতই কোন 
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ধর্মে বিরোধ নাই। বিরোধ গৌঁডামির-_ 
কুসংস্কারের! সারা বিশ্বে একটি মাত্র ধর্ম 
প্রচলন করা সঙ্গব নয়। বক্তাঃ ইজবাইলের 


অধ্যাপক আব্রাহাম এন. পোলিযাক ( আব্রা- 
ঘামের ধর্ম_-ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলামে হিন্দু 
প্রভাব ), কলিকাতাব অধ্যাপিকা ডক্টব রম! 
চৌধুরী (সকল ধর্মেব মূলগত প্রক্য ), বস্টন 
বিশ্ববি্ভালষেব ডক্টব অমিয চক্রবর্তী (স্বামী 
বিবেকানন্দ__একজন আধুনিক সন্নাপী ) এবং 
গইজারল্যাণ্ডের ডক্টব মিসেস মাবিষা বুঁগ 
(পাশ্চাত্য চিন্ত! ও স্বামী বিবেকানন্দ )। মিসেস 
বুগি তাহার ভাষণে বলেন, ভাবতীয মাযাবাদ 
যে ভ্রান্তি নয়, বিবেকানন্দ তাহা পশ্চিমী 
পধার্শনিকদেব কাছে প্রমাণ করিযাছেন। 
বিবেকানন্দ ভাবতেব শাশ্বত গ্রজ্ঞা ও প্রেমের 
আলোক-বত্তিক! হাতে লইয়া পশ্চিমে গিষাছেন । 
গ্রীকদের মতো! ভাবতীযেরা প্রধানতঃ ব্যাব- 
হারিক জগতেব বন্ত দ্বারা পবিচালিত হন নাই। 
সত্যাল্সসম্ধান ভাবতীয জীবনেব বড কথা । 

১লা জান্ুআবি (১৯৬৪) প্রাতে_ সভানেত্রী : 
স্ইজাবল্যাণ্ডেব ডক্টব মিসেস মাবিযা বুগ। 
বক্তা ঃ কলিকাতার অধ্যাপক হীবালাল চোপবা 
( ভারতে স্ুফীবাদ ), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালষেব 
শ্রসনৎকুমাব বাষচৌধুবী (বিশ্বজনীন ধর্ম 
ইহার ধাবণা ও উপলব্ধি) এবং জাপানের মিঃ 
নিশীন উচীগাকী (স্বামী বিবেকানন্দকে অমি 
কি বুঝি )। অপবান্তু ৪ ঘটিকায়_-সভাপতি £ 
থুষ্টকার ঈশারউড। বক্তাঁঃ কলিকাতাব 
অধ্যাপক ড্র শ্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায (হিন্দু 
ধর্ম), বারাণসীর ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ ( বৌদ্ধ- 
ধর্ম), কলিকাতাব অধ্যাপক ভি পি. সেন 
€ অধ্যাত্ব-অনুসদ্ধানে দর্শনের ভূমিকা) এবং 
কেন্ীয় মন্ত্রী ভ্মাযুন কবীর ( ধর্মী বোঝা- 
পড়ায় স্বামী বিবেকানন্দের দান । 
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২বা জাহুআরি বৃহম্পতিবার প্রাতে-- 
সভাপতি £ বাবাণশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপক জন নঙ্ষো। বক্তা ঃ জেকো- 
ক্পোভাকিয়ার ডক্টর মিবোগ্লেভে নোভাক 
( থৃষ্টধর্ম ), বারাণসীর অধ্যাপিক1! শোভারানী 
বস্থ (যেখানে হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদ এবং সুফী 
মতবাদের মিলন ঘটে ), ডক্টর প্রফ্ুলকুমার 
সবকার (স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা-দর্শন ও 
ভাবধারা ) এবং জাপান-কিয়োটোর অধ্যাপক 
হিদিও হাযাকুমাব! কিমুবা (রামকৃষ্-বিবেকানন্দ 
ও বিশ্বশান্তি )। ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব-লিখিত একটি প্রবন্ধ 
পাঠ করা হয। অপরাত্ ৫ ঘটিকায়--সভাপতি £ 
বাবাণসী গোবিন্দ যঠের মহামগুলেশ্বর শ্রী ১০০৮ 
স্বামী কষ্তানন্দ। সভাপতি তাহাব স্চিস্তিত 
ভাষণে বেদাস্তের মূলতত্ব আলোচনা করেন এবং 
স্বামী বিবেকানন্দকে ব্রহ্মজ্ঞ মহাতআ-_-আত্মজ্ঞ 
মহাপুরুষ ব্লিযা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ কবেন। বক্তা £ 
বারাণসী হিন্দু বিশ্ববি্ালযেব অধ্যাপক জন 
নস্ষো! (খুষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম), বোন্বব অধ্যাপক এ 
আব ওয়াঁডিয়া ( বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্ম), জব্বলপুর 
বিশ্ববিদ্ভালযের ডক্টর ই. আসিরোয়াথান, অধ্যক্ষ 
জে, সি. ব্যানার্জি এবং প্রব্রাজিকা আত্মঞ্াণ!। 

বা জানআরি শুক্রবার প্রাতে_ সভাপতি £ 
বোম্বের মিসেস সৌঁফিয়া ওযাডিয়া। বক্তা: 
শিনং-এব শ্রীমতী লীলালতিকা ব্যানাজি 
( উপনিষদ ও ব্রাদ্ষপমাজের ধর্ম), চত্তীগের 
ডক্টর ইউ. সি. সরকার (বর্তমান পৃথিবীতে 
ধর্ম), কলিকাতার ব্র্মকুমারী কৃষ্ণা (ধর্ম কি 
বর্তমান সমস্যাসকলের সমাধান করিতে পারে? ) 
এবং অধ্যাপক এম. চক্রবর্তী। অপরা্ 
৫ ঘটিকায়-_সভাপতি £ জেকোশ্নোভাকিয়ার 
ডক্টর মিরোক্সেভ নোভাক । বক্তা; দিল্লীর 
ডক্টর এ, সি, বন্থ (বেদের মুল ভাবসমুহ ), 
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কলিকাতার কাজি আবমল ওয়াদুদ ( ইসলাম ১, 
জাপানেব শ্রীক্মাও কানায়! (ভারত-জাপানের 
আধ্যাত্মিক সম্পর্ক) এবং কলিকাতাক প্রত্রার্জিকা 
বেদপ্রাণা। 

৪ঠা জান্ুআবি শনিবার প্রাতে_ সভাপতি 
কলিকাতার ডক্টর বমেশচন্দ্র মজুমদাব। বক্তা £ 
জার্মীনিব মিস হিলট্ড কুএস্টাউ (বিবেকানন্দ 
ও ম্যাক্সমূলার ), কলিকাতার শ্রক্ষিতীন্দরকুমার 
সেনগ্তপ্ত ( সত্যধর্মের দর্শন ), নিউইযর্ক রামকষ্ণ- 
বিবেকানন্দ কেন্দ্রের স্বামী নিখিলানন্দ ( স্বামী 
বিবেকানন্দ__ বিশ্বজনীন মানব) এবং কলিকাতার 
আমুর্বেদীচার্ধ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার । অপরাহ্ণ 
৫ ঘটিকায়__-সভাপতি হ আন্নামালাইনগবেব 
ডক্টর সি. পি বামস্বামী আইযার। বক্তা £ 
কলিকাতাব স্বামী বঙ্গনাথানন্দ (স্বামী 
বিবেকানন্দের ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্যয ) বোদ্ধের 
মেজর বামজী ( জবখুষ্ট-ধর্ম) এবং শান্তি" 
নিকেতনের অধ্যাপক শ্রকালিদাস ভট্টাচার্য 
( ধর্ম ও দর্শন: বর্তমান যুগে এক্য ও অনৈক্য 
কোথায় )। 

«ই জানুআবি রবিবাঁব প্রাতে--স্ভাপতি £ 
কলিকাতাবৰ মাননীয় বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ 
মিত্র। বক্তা; কলিকাতাব অধ্যাপিকা অরুণ! 
মজুমদার (ধর্ম ও অতীব্দ্রিষবাদ ), কলিকাতার 
ডক্টর ভি সি. সরকাব ( ভারতীয় পিতী-ঈশ্বব 
ও মাতা-ঈশ্ববী ), ডক্টর জে. স্মিথ এবং গোবক্ষ- 
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পুরের আচার্য সত্যদেব শাস্ত্রী। অপরাস্ধ ৪ দ্ঘটিকায় 
_-গভাপতি £ নিউইয়র্ক রামকুঞ্চ-বিবেকানন্ন 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষ ম্বামী নিখিলানন্দ। তিনি 
তাহার ভাষণে বেদ-উপনিষদ্‌-পুরাণ-রামায়ণ- 
মহাভারত প্রভৃতি শান্জ হইতে বহু উদ্ধৃতির 
সাহায্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম শুধু 
উচ্চ অধাত্মবাদই (প্রচাব কবে নাই, ঞএহিকতার 
_ব্যাবহারিক জগতে কল্যাণ-সাধনের কথাও . 
বলিযাছে। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের এই 
দুইটি দিকেব কথাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে প্রচার 
কবিয়াছেন এবং ব্যাবহারিক জীবনে বেদাস্তের 
ব্যাপক প্রয়োগের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন । 
প্রাচোবক আধ্যান্সিকতা এবং পাশ্চাতোর 
ব্যাবহার্িক কুশলতাব সমন্বয়ই সর্বতোভাবে 
কল্যাণকব। বক্তীঃ কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্াক্ষ 
শ্রীঅমিষকুমাব মজুমদার (বিবেকানন্দ ও 
বিশ্বজনীন ধর্ম), পুরুলিয়া বিদ্যাগীঠের স্বামী 
হিবগ্য়ানন্দ (প্রত্যাদেশ ও উপলদ্ধি) এবং 
পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিব শ্রশৈলকুমাব মুখোপাধ্যায় 
( বিবেকানন্দ )। 

ধর্ম-মহাসম্মেলনের সান্ধ্য অধিবেশনগুলিব পর 
প্রতাহ শ্রোতৃবুন্দেব মনোরঞ্জনের জন্য “ম্বামীজী” 
'ভাবত-বিবেকম্‌ঠ ( সংস্কৃত ), ণরাণী বাসমণি” 
গুরু-শিয্য-সংবাদ?, “মহা উদ্বোধন”, "নচিকেতা? 
প্রভৃতি নাটিক।ব অভিনয় এবং বামায়ণগান ও 
কীর্তন হয। 


বিজ্ঞপ্তি 


আগামী ২বা ফাল্ভন (১৫.২.৬৪) শনিবাব শুভ শুক্লা-ছ্িতীয়ায় ষেলুড় মঠে ও 
অন্যত্র শ্রীবামকৃ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পুজা, পাঠ ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে 
এবং পরদিবস রবিবার ( ১৬.২.৬৪) এতছুপলক্ষে বেলুড় মঠে সারাদিনব্যাপী 


আনন্দোতৎসব হইবে । 


পা 
; খা. রঃ 
$. ৮4৯০৮... 


চে এম ষ্ছে পরিবেশ ৯৮ 
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কথাপ্রসজে 


শুরু দ্বিতায়ার ইঙ্গিত 

অমানিশাব অদ্ধকাবের পর পশ্চিম আকাশের 
কোণে শুক্লা দ্বিতীযাব চাদ এক নৃতন স্যষ্টিব 
ইঙ্গিত বহিয়া আনে, এক নূতন আশাব 
দিপশিখা জালিয়া যায। তাই আশাহীন 
ব্যক্তিগত জীবনে, মুমূর্ু জাতির জীবনে শুক্লা 
ছিতীঘাব চাদ এত প্রিয়, এত আকাজ্ষিত। 
শন্ততার মাঝেও সে এক পূর্ণতার আভাস । 

ভারতের জাতীয় জীবনে যখন অষ্টাদশ 
শতাব্দীর ঘোব্তম অমানিশা৷ দৃষ্টি অন্ধ কবিয়াছিল, 
গতি কুদ্ধ কবিয়াছিল, তখন ধীবে ধীবে সেই 
সেই তমসা ছিন্ন করিয়া! দেখা দিল ক্ষীণতম 
আশার আলো, ধর্ম জাতি ও ভাষার প্রাচীবে 
শতধা-বিভক্ত, জাতীয় জীবনে এঁক্যের অভাবে 
বারংবার-পব্পদানত ভারতে দেখা দিল এক 
মহাসমন্বয়েব আদর্শ, ষে সমন্বয়েব ভিত্তির উপর 
গড়িয়া! উঠিতে পারে এ্রক্যবদ্ধ শক্তিশালী এক 
নৃতন মহাঙজাতি। ভীহাবই ইঙ্গিত আমরা 
পাইয়াছি শ্রীরামরুষ্ণেব জীবনে ও সাধনায়__স্বামী 
বিবেকানন্দের দিগ বিজয়ী বিশ্বপবিক্রমায় | 

জাতীয় জীবনে আজ আবার আমরা এক 
সঙ্কট-মুহূর্তের সম্মুখীন হইয়াছি, ইহাকে অস্বীকার 
করিয়া! কেহই অব্যাহতি পাইবে না। জাতীয় 
জীবনের এই রক্তক্ষয়ী মহাব্যাধিকে স্বীকার 
কবিয় যথাসম্ভব ইহার কারণ নির্ণয় কবিয়া রোগ 


নিবারণ করার শেষ চেষ্টা করিবার সময় 
আসিষাছে। অবাস্তব আদর্শের শৃন্য বুলি 
আঁপ্ডাইয়া এ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া! যাইবে 
না। নগ্ন সত্যকে স্বীকার করিয়া আজ প্রতীকার 
বা প্রতিবোধের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। 

ভারতবর্ষ বিবাট দেশ-_এখানে যে শুধু এক 
ভাবের, এক ভাষাব, এক ধর্মের একটি জাতি বাস 
করিবে একথা কেহ কখনও ভাবে নাই বা 
ভাবিতে পাবে না। জোব করিঘা যে একত্ব বা 
'একক্নপতা আন্যন কব] হয়, তাহা মাহুষের 
বাক্তিত্বকে খর্ব করিয়া। তাই ব্যক্তিগত 
বৈচিত্র্য অন্ষুগ্র বাখিয়া ববং বৈচিজ্রেন সাধনাকে 
উৎসাহিত কবিষা ভারত-মনীষা চিরদিন এক 
সমন্বযেব সাধনা করিযাছে। মাঝে মাঝে এই 
সাধনা স্তিমিত হইয়াছে, তখনই ভারতে 
অন্ধকাব যুগ নামিয়া আসিয়াছে--তারপর এক 
মহামীনবের সাধনার তরঙ্গে সমগ্র জাতি 
আন্দোলিত হইয়াছে । এই অস্তনিহিত রহস্য 
হদয়ঙ্গম না করিয়া. শুধু বাহিরেব ঘটনা-সংঘাত 
দেখিলে বা পাশ্চাত্যে প্রচলিত বীতি অহ্সারে 
অধ্যয়ন করিলে ভারতের ইতিহাস চিরছুর্বোধ্য 
প্রহেলিকা হইয়া থাকিবে। 

এ-কথ! অলম্বীকার্য যে, ভারাত বহু ধর্ম ও 
সম্প্রদায় আছে। কিন্তু তাহার জন্য জাতীয় 
জীবন ব্যাহত হবে কেন? যে-সব দেশে 


৫৮ উদ্বোধন 


একটি ধর্ম আছে, সেখানেও সম্প্রদাম্ের অস্ত 
নাই, সম্প্রদায় তো মানুষের ব্যক্তিগত 
চিন্তাম্বাধীনতার বিকাশের লক্ষণ। সম্প্রদায় 
থাকিবে, অথচ সাম্প্রদাদ্টিকত! থাকিবে না 
মানসিক স্তরের এমন এক সাধনাই আজ 
আমাদের একাস্ত প্রয়োজন । 

রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভারত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র বলিষা 
আমর! গর্ব ও গৌবব অনুভব করি, ধির্স- 
নিরপেক্ষ শবের অর্থ ধর্মকে অস্বীকাব কবা নয়, 
ধর্মমত-নিরপেক্ষ হওয়া । তবে দুঃখের বিষ 
বছ রাজনীতিক মনে করেন, সংখ্যালঘুব 
পক্ষপাতী হওযা। দোষের নয়) বরং গুণে । কিন্ত 
আদর্শের দ্রিক দিয়া ইহ| ক্ত্তিকব, ইহাও 
একপ্রকাবু গ্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতা । ইহাতে 
সাম্প্রদারিক মনোভাব প্রশ্রয় পা, একং প্রকৃত 
ধর্মনিরপেক্ষতা! ব্যাহত হয় । 

রাষ্ট্রকে যথার্থভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বা ধর্মমত- 
নিরপেক্ছ করিতে পাঁবিলে সাম্প্রদাযিকতাব বিষ 
জাতীষু জীবনকে কলুধিত কবিতে পারে না। 
কিন্ত কার্সক্ষেত্রে দেখা যায়, স্বার্থপূর্ণ নির্বাচনী 
ছচ্ছে সহজে জয় লাভ কাববাব জন্য সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবকে নিয়োজিত কবা হয়, এবং 
এইখানেই আমাদের জাতীয় জীবনে নৃতন 
ফাটল ধারয়াছে । 


এখন প্রশ্ন £ বাষ্টরকে যথাথভাবে ধ্মনিরপেক্স 
কর! যায় কি উপায়ে? ইহার সহজ ও সবল 
পথ- প্রথমে নিক্স নিজ ধর্ম আচরণ কবা, প্রিতীয 
- অপরের ধর্মমৃতকে শ্রদ্ধা কবা, এবং কোন 
ধমমতেব নিন্দ1! না করা । শ্রারামকৃষ্ণেব সুদীর্ঘ 
সাধনাময় জীবন হইতে আমর! এই শিক্ষাই পাই 
যে, সকল ধর্মই সত্য, সকল ধর্মই ঈশ্ববের ইচ্ছায় 
হইয়াছে, সকল ধর্মের মূলনীতি এক , তবে দেশ- 
কাঁল ভেদে তাহাদের প্রকাঁশভঙ্গী পৃথক্‌, আচাঁর- 
অচ্ষ্ঠান পৃথক্‌। এই হ্লনীতি শ্বীকার করিলে 
দেখ] যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্য়ের অচভূতিই 
ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের দুটভিত্তি । 


[ ৬৬তম বধ--২য় সংখ্যা 


বিশাল দেশ ভারতবর্ষে বনু ধর্মমত উত্তৃত 
হইয়াছে, একই ধর্মের মধ্যে বহু সম্প্রদায় দেখা 
দিয়াছে, বাহির হইতেও একাধিক ধর্ম ভাবতে 
আসিয়াছে, সকলেই ভারতের বক্ষে আশ্রয় 
লাভ কবিয়াছে। 

সকল ধর্মই গ্রচারু করে ঈশ্বরের বাণী এবং 
বলে-শাস্তিই তাহাদের লক্ষ্যা। অথচ শেষ 
পর্যস্ত যখন দেখা যায়--শাস্তির নামে অশাস্তি 
হইতেছে, ধর্সের নামে হত্যানুন হইতেছে, 
পুণোব নামে অগ্রিমংযোগাদি পাপাশুষ্ঠান 
হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, গোভায় কোথাও 
গলদ ঢুকিযাছে। এ প্রকার কাঁজকন্নু কখনই 
ধর্স নহে বা কোন ধর্মের অনুমোদিত নহে। 
ঈশ্ববেব পুণানামেব সহিত পরপীডন-যুূলক 
এ সকল কাজ মুক্ত করা ঘোবতব পাপ, 
এই সকল পাপের প্রাফ়শ্চিত্ত নাই। ঈশ্বরীয় 
বিধানে এ সকল পাপকাবী নিজ নিজ ধ্ব'সেরই 
পথ প্রস্বত কবে। পৃথিবীব ইতিহাসে ইহার 
দষ্টান্তের অভাব নাই । 

পবিশেষে জীতির এই দুর্দিনে আমরা 
মানষেব শুভবুদ্ধিব জন্য প্রার্থনা করি। 
আধুনিকতাব মোহে এবং তথাকথিত বিশ্বের 
জনমতেব মোহে আমরা যেন আব আবিষ্ট না 
থাকি । “বিশ্বজনমত' বলিয| কিছু আছে কিনা, 
এবং “আধুনিক সভ্যতা মানুষকে ক্রমশঃ সভ্য 
করিতেছে, না বন্তজন্ত অপেক্ষী হিংশ্র ও 
হদযহীন করিতেছে, তাহাও আজ ভাবিয়া 
দেখিবার সময় আসিয়াছে ! বাজনীতি-অর্থনীতি- 
মূলক এই “আধুনিক সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক 
ভাবমপ্তিত_ যথার্থ ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত কবিতে 
না পাবিলে অবশিষ্ট মানুষকে শীঘ্রই আবার 
অরণ্যে গুহায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। 

যথার্থ ধর্মভাব বলিতে এই বুঝি £ জাতিধর্- 
নিবিশেষে মানুষকে 'মাঙ্টুষ” বলিয়া বোধ করা৷) 
স্বীকার করা। তাহাব পূর্বে নিজের মধ্যে মন্ুস্যতকে 
উদ্বদ্ধ করিতে হইবে, পশুস্ুলভ হিংসাদ্বেষ 
বারথদন্দের ভাব জয় করিয়া প্রেমপ্রীতি সহানুভূতি 
ও সহযোগিতার ভাব অনুশীলন করিতে হইবে । 

শুরা দ্বিতীয়া মানুষের মধ্য সেই মুন্ুযত্থকে 
জাগ্রত করুক, মানুষকে পুর্ণগানবতালাভে 
উদ্ছ করুক । 
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সারদা-রামকুষ্ণ নামে এলে নেমে ধরাতলে । 


( তুমি ) এক হয়ে মা ছুই নামেতে ছুইটি রূপে দেখা দিলে ॥ 


বামকৃষ্ণ-নাম শুনিলে যাঁও মা তুমি আপন ভুলে। 


( আবাব ) ঠাকুব আমার মা-নামেতে মহানন্দে পড়ে চলে ॥ 
ধারে তুমি কব পুজা গুক ইষ্ট প্রভূ ব'লে, 


( তুই ) দেখ চেষে মন থাকতে বেলা হেসে খেলে যাবি চলে ॥ 
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সর্বধর্ম-সমন্বয়ে শ্রীরামকষ্-বিবেকানন্ন* 
ডুব শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


শ্রীরামকুঞ্ ও স্বামী বিবেকানন্দ কেবল সর্ব- 
ধর্মের সমন্বয়ের উপদেশই দেন নাই, তাহাদের 
জীবনেই সর্বধর্মের সমন্বয় সাধন করিযাছিলেন। 
শ্বীধামরুষ্জ তাহার দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী সাধনাকালে 
বিভিন্ন ধর্মেব সাধন1 কবেন এবং প্রত্যেক ধর্মেব 
সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ কবা যায় অর্থাৎ ঈশ্বব 
দর্শন কবা ঘায়, তাহা প্রতিপন্ন কবেন। তীহাব 
নাপনালন্ধ অঠভূতিব মূলে তিনি সবধর্সেব এক্যেব 
ও সমন্বয়ের উপদেশ কবেন। কিন্ত তিনি যে 
যুগে তাহাব সর্ষধর্ম-সমন্য়েব বাণী প্রচার করেন, 
ধর্মেব ইতিহাসে সেযুগে ভাবতে ও তথ! 
পৃথিবীতে ধর্মের ছন্দ ও কলহ অতি ভীষণাকাঁর 
ধাবণ করিয়াছিল। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের 
ব্যক্তির দৃঢ বিশ্বাম ছিল যে, তাহাব ধর্মমতই সত্য 
ও মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়, পবস্ত অন্য সকল 
ধর্মমত ভ্রান্ত এবং অন্যধমাবলঙ্গীরা কোন কালেই 


মুক্তিলাভ কবিতে পারিবে না, তাহাদেব অনম্ত- 
কাল নবকে বাস কবিতে হইবে । প্রথমতঃ নিপু 
ও নি্বাকার-ত্রন্মোপাঁসক এবং সগ্ুণ ও সাকাঁর- 
ঈশ্বরোপাসকদের মধ্যে মতভেদ ও ছন্দ দেখা 
যাষ। নিরাকাঁরবাদীব মতে-নিগুণ ও নিবা- 
কার ব্রদ্ষই একমাত্র সতা ও পবমতন্ব , সগ্ণ ও 
সাকাব ঈশ্বব ব্যাবহাবিক দৃষ্টিতে স্বীকার্ঘ হইলেও 
পাবমাধ্িক দৃষ্টিতে সৎ বা সত্য নহেন, তিনি ত্র্মের 
মাধিক বা কলিত রূপমাত্র। ব্রদ্ধ স্ব্ূপত: রূপ 
আকাব ও গুণবজিত। তাহাতে রূপ ও গুণেব 
কল্পনা ভ্রাস্ত ও অজ্ঞানপ্রক্তত। সাকার-উপাসনা 
দ্বারা পবমার্থ বা যোক্ষ লাভ হয় না, ইহ! সংসারে 
বধনেরই কারণ হয়। অপর পক্ষে সাকারবাদীর 
মতে-_নিগুণ ও নিরাকার ব্রহ্ম বলিয়া! কিছু নাই, 
সকল তত্বই সগ্ড৭ ও সাকাব) কোন বন্তই 
নিগুণ ও নিরাকার হইতে পারে না, এইরূপ 


* গত ৩১শে ডিদেম্বর কলিকাতা ধর্মসন্মেলনের প্রাতকোলীন অধিবেশনে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধ অবলখনে । 


ফাল্গুন, ১৩৭০] 


নিরাকারেব কোন ধারণা বা চিন্তা করাও 
সম্ভবপর নহে। তারপব সাকারবাদীদের মধ্যে 
বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়েব প্রবল 
মতভেদ ও দ্বন্বকলহ দেখা যায়। কেহ বলেন, 
[বুট পরমেশ্বর , কেহ বলেন শিব, কেহ বলেন 
রুষ্ণ। আবাব কেহ বলেন কালী, কেহ বলেন 
দুর্গা পবমা দেবী_-পরমেশ্বরী, বিষণ শিব বা কৃষ্ণ 
ইহাবা নগণ্য, দেবতাপদবাচ্যই নহেন। শাক্ত, 
উৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, 
বিদ্বেষ ও বৈবভাব পোষণ কবিতেন। পরি- 
শেষে দেখ। যাষ হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি 
ধর্মের দ্বন্দ ও কলহ, বিদ্বেষ ও বৈরিতা ধর্মের 
ইতিহাসকে কলঙ্কিত কবিযাছে ও করিতেছে । 
ধর্মজগতেব ইতিহাসেব এই সঙ্কটময যুগে 
শ্ীবামকৃ্ণ তাহাব সাধনালন্ধ অন্ুভূতিব মূলে সব- 
ধর্মের এক্য ও সমন্থয়েব বাণী প্রকাশ কবেন। 
তৎপবে ভাহাব নিশ্বববেণ্য শিত্য স্বামী বিবেকী- 
নন্দ সেই বাণী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে প্রচাব 
কবেন। শ্রীবামকৃষ্ণ উপদেশ কবিয়াছেন যে, 
দেবদেবীব প্রতিমা ও প্রতীক পূজা হইতে আবন্ 
কবিষ! নিবাকাব-ব্রদ্মোপাপন। পর্যন্ত সকল ধর্জ- 
মতই সতা এবং যে-কোন মত অন্সবণ কবিযাই 
উশ্ববলাভ কবা যায়। এখানে কোন গধিত 
বুদ্ধিবাদী হযতো বলিবেন যে, 'প্রতিমা-পুজা ভ্রান্ত 
ও জ্ঞান ব্যক্তিব কর্ম, ইহা পুতুল-পৃজাব 
পামিল। কাবণ ঈশ্বর অনাদি অনন্ত সর্বব্যাপী, 
তিনি কখন কোন ক্ষুদ্র প্রতিমাতে সীমাবদ্ধ 
হইতে পারেন ন!। কিন্তু বুদ্ধিবাদী, জানে না 
যে, প্রৃতিমা-পূজা পুতুল-পুজা নয়। প্রতিমা- 
পৃূজাতে মাটি বা কোন ধাতুনি্রিত মুত্তির পূজা 
করা হয় না, প্রতিমাতে কোন দেবতাকে 
আহ্বানপূর্বক ও তাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া 
সেই দেবতাবই পুজা করা হুয়। আর যদি 
মাটির প্রতিমাকে দেবতার প্রতীকরূপেই পৃজা 


সর্বধর্ম-সমন্থঘে শ্রীরামকষ্চ-বিবেকাননা ৬১ 


করা হয়, তাহাঁতেও দোষ হয় না, কারণ যাহারা 
নিরাকার তরঙ্গের ধ্যানধাবণ! করিতে অসমর্থ, 
তাহাদেব পক্ষে এইরূপ প্রতীক-পৃজাব বিশেষ 
উপযোগিতা আছে । আবও এক কথা, প্রতিমা- 
পুজা যদি ভ্রান্তই হঘ, ভগবান্‌ অন্তর্ধামী, তিনি 
জানেন যে, প্রতিযাব মাধ্যমে তাহারই পৃজা করা 
হইতেছে । যদি তাহাতে কোন ভুল হয়, 
আবশ্বক হইলে তিনিই ভুল সংশোধন কবিবেন, 
সেজন্য বুদ্ধিবাদীর কোন দুশ্চিন্তা কাবণ 
নাই। প্রকৃতপক্ষে প্রতিমা-পূজা ভ্রান্ত 
নয়। ভগবান যদি সর্বব্যাপী হন, তবে 
তিনি যেমন মানুষের মধ্যে আছেন, তেমনি 
প্রতিমাতেও আছেন--বলিতে হইবে । শ্রীরামরুষঃ 
বলিয়াছেন “প্রতিমা-পূজাতে দৌষ কি? 
বেদীস্ত বলে, যেখানে অন্তি, ভাতি আর প্রিয়” 
সেখানেই তাঁব প্রকাঁশ। তাই তিনি ছাড়! 
কোন জিনিম নাই 1” অদ্বৈত বেদাস্ত-মতে ব্রদ্ধ 
সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম সৎ বা 
অস্তিমান্্র, চিৎ বা 'প্রকাশস্বরূপ এবং আনন্দ বা 
প্রিষফভাববপ । অতএব যাহাতে অস্তি, ভাতি 
ও প্রিয-এই তিনটি লক্ষণ আছে, তাহাতেহ 
তিনি আছেন। সর্ববস্ততেই এই তিন লক্ষণ 
থাকা ব্রহ্ম সর্ববস্ততেই আছেন, বলিতে হইবে । 
এ-সব লক্ষণ প্রতিমাতেও আছে। স্তবাং 
প্রতিমাতেও তিনি আছেন, ইহ| স্বীকার্ধ। এই 
ভাবে দেখা যায়, প্রতিমা -পৃজা ভ্রান্ত নয়। স্বামী 
বিবেকানন্দও বলিযাছেন, “কেহ কেহ প্রতিফা 
গভিয়াও দ্রব্যষজ্ঞ কবিযা ঈশ্বরে পৃজা করেন, 
এগুলি আমাদের নিকট ঈশ্ববারাধনার স্থল ও 
ও অসংস্কৃত পদ্ধতি বলিম্াা প্রতিভাত হইলেও 
এরূপ পূজা ভ্রান্ত নয়, এ-সব সত্য ও যথার্থ পূজা, 
সত্য পৃজারই বিভিন্ন স্তর, নিম্নস্তর হইতে উচ্চ 
স্তরে গমনমাত্র।' অতএব প্রতিমা-পূজা যে 
ঈশ্বরেরই পুজা, তাহা! স্বীকার্ধ। 


৬২ উদ্বোধন 


সমম্বয়াচার্য জ্রীরামকৃষ্ক শৈব, শান্ত, বৈষুব ও 
বেদাস্তধর্মেবও সমন্বয় সাধন কবিয়াছেন। তিনি 
এই সকল ধর্ম সাধন করিয়। প্রতিপাদন 
করিয়াছেন--শিব, শক্তি, বিষু। ও ব্রহ্ম একই 
পরম তত্বের বিভিন্ন নাম ও বূপ-মাত্র । পরমেশ্বর 
তাহার বিভিন্ন ভক্তের নিকট বিভিন্ন বপে 
প্রকাশিত হন, ঘে ভক্ত বা! সাধক যে বটি 
ভালবামে, তিনি তাহাব নিকট নেই রূপেই 
আবিভূতি হল। আমাদের বেদ, বেদান্ত, পুরাণ 
প্রভৃতি শান্তেও এই কথা আছে। বেদে বলা 
হইয়াছে--এক সৎ বা তন্বকে বিপ্রগণ অর্থাৎ 
জ্ঞানী ব্যক্তিবা বিবিধ নামে অভিহিত 
কবিয়াছেন।' শ্রীবামকুষ্চ বলিয়াছেন, “কাকু 
উপব বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হবি, 
--সৰ একেবই ভিন্ন ভিন্ন কপ। যে এক 
করেছে, সেই ধন্য | তিনি আবও বলিয়াছেন, 
শক্ত, টব, বেদান্তমত সবই সেই এককে 
ল'যে। যিনি নিরাকাব তিনিই সাকার, তাবই 
নানাৰপ | বেদে ধাব কথা আছে, তন্থে তাঁবই 
কথ! আছে, পুবাণেও তারি কথা । সেই এক 
--সচ্চিদানন্দেক কথা । ধাবই নিতা, তারই 
লীল!। বেদে বলেছে, €& সচ্চিদানন্দ ব্র্গ। 
তশ্থে বলেছে, ৪ সচ্িদানন্দ শিব। পুবাণে 
বলেছে, ৪ সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণচ। সেই এক 
সচ্চিদ্বানন্দের কথাই বেদ পুবাণ তন্বে আছে। 
আব বৈষ্ণব শান্ত্রেও আছে, কুষ্ণই কালী হযে- 
ছিলেন।, অতএব শৈব, শান্ত, বৈষ্ণব ও বেদান্ত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদ্বেষ-ভাব থাক! উচিত 


নয়, ববং তাহাদের পরস্পরের প্রতি সহাহভূতি- 


সম্পন্ন ও মৈত্রী-ভাবাপন্ন হওয়া কর্তব্য । 

তাবপর বেদাস্তধর্মের অন্তর্গত অদ্বৈত, বিশিষ্টা- 
ছ্বেত ও হৈত বে্দোন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল 
মতভেদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা যায়। অদ্বৈত- 
মতে পরম ত্রদ্ধ নিগুপ, নিবাকাঁব, সকল নাম- 


[ ৬৬তম বর্-- ২য় সংখ্যা 


রূপ-বজিত। ব্রঙ্ম ও জীবাত্ম। স্বরূপতঃ এক ও 
অভিন্ন, ত্বাহাদেব ভেদজ্ঞান অজ্ঞান বা অবিচ্যা- 
কল্পিত। আত্মা ও ব্রদ্দেব এক্ব-বিষয়ক বেদাস্ত 
বাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধাসন ছারা ব্রক্ধ ও 
আত্মীব একতজ্ঞান অর্থাৎ একত্ব উপলঙ্ধি হইলে 
অবি্ঠাব নিবৃত্তি এবং মোক্ষ লাভ হয় । বৈদিক 
কর্ম বা ঈশ্ববে ভক্তি দ্বাবা মুক্তি লাভ না হইয। 
সংসারে বন্ধনই হইয়া থাকে । পক্ষান্তরে, দ্বৈত 
ও বিশিষ্টাবৈত মতে ত্রচ্ম সগ্ুণ ও সাকার তত, 
সর্ব কলাণঞ্চণেব আধাব, তিনি অনস্তজ্ঞানগুণ- 
যুক। জীবাত্রা ভীহাব অংশমাত্র, তাহা হইতে 
ভিন্ন । নম্র ও সাগ্ জীবাত্মা কথন ত্রদ্দেব সহিত 
এক ও অভিন্ন হইতে পাখ্ে না । ভক্তিব দ্বারাই 
র্দেব সাক্ষাৎকার ও মুক্তিলাভ হয়, কেবল শান্ত 
বা বেদান্ত-বাঁকোর জ্ঞান দ্বাবা অথবা কম দ্বারা 
ব্রন্মেব সাক্মাৎকাঁর ও মুক্তিলাভ হয না। অবশ্থ 
শান্বজ্ঞান ও বর্মীনষ্টান ভক্তির সহায়করূপে 
জীবের করণীষফ। কিন্তু শেষকালে একমাত্র 
ঈশ্বাব ভক্তি ও শবণ।গতি দ্বাবাই জীবাত্ম! 
সংসাববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। 
শ্বীবামকুঞ্ণ-বিবেকানন্দ তাহাদের জীবনে 
ও উপদেশে অদ্বৈত, দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত 
বেদান্ত-ধর্জের সমন্বয় কবিয়াছেন এবং কর্ম, ভক্তি 
ও জ্ঞানমার্গের মিলন ঘটাইয়াছেন। তাহাবা 
অদৈতবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের 
অদ্বৈতবাঁদ ট্বত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিরোধী 
নয়, ববং ইহাদেব সহিত মিলিত ও এক্যস্থত্জে 
সন্বদ্ধ। শ্রীবামকঞ্* উপদেশ করিয়াছেন, ব্রঙ্গ 
সগ্ডণও বটেন, নিগুণও বটেন, আবাব সগ্ুণ- 
নিগ্ুণের অতীতিও বটেন। তিনি সাকার, আবার 
নিরাকার । যখন তিনি স্থট্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ম 
কবেন, তখন তাহাকে শক্তি, কালী বা সগুণ ঈশ্বর 
বলা যায়। আবার যখন তিনি স্থ্টি-স্থিতি- 
গ্রলয়াদি কোন কর্ম করেন না, তখন তাহাকে 


ফাক্তন, ১৩৭৯ ] 
নিগুণ ত্রহ্ধ বলা হয়। কালী ও ব্রহ্ম একই তত্ব, 
অভিন্ন সত্তা । নিত্যবপে যিনি ব্রক্ষ, লীলারূপে 


তিনিই কালী, যেমন জল স্থির থাকলেও জল, 
আর হেললে ছুললেও জল” অদ্বৈতবাদী যাহাকে 
নিপু এ ব্রন্ধরূপে উপলব্ধি করেন, দ্বৈত ও বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদী তাহাকেই সগ্তণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বববপে 
সাক্ষাৎকার করিষা ত্রহ্মানন্দ উপভোগ কবেন। 
স্বামী বিবেকানন্দও বলিযাছেন যে, 'ঈশ্ববকে এক- 
কালেই সগুণ ও নিগুণ বলা যায়, নিপুণ তত্ব_- 
এক জীবন্ত তত্ব । মান্গবকেও একইকালে সগুণ ও 
নিগুণ বলা যাষ। শ্রদ্ধ আত্মাৰপে যায নিপুণ 
ও অপৌরুষ্ষে তত্ব, কিন্তু দেহবিশিষ্ট জীবকপে 
মানুষ একটি পুরুষ বা ব্যক্তি । অতএব অদ্বৈত- 
বাদের সহিত দ্বৈত ও বিশিষ্টাদবৈতবাদেব বিবৌধ 
নাই, ববং মিলনই আছে । অদ্বৈতবাদে দ্বৈত ও 
অন্য সব পূর্ববর্তী মতবাদ সাগ্রহে ও শ্রদ্ধাসহকাবে 
স্বীকৃত হইয়াছে । কাবণ, অদ্বৈতবাদী বিশ্বাস 
করেন--এইসব মতবাদও্ড সতা, একই সত্যের 
বিভিন্ন প্রকাশমান্র, অদ্বৈতবাদ অন্রসধণ কবিয়া 
যে সত্যে বা তত্বে উপনীত হওষা যায়, এইসব 
মতবাদ অন্বণ কবিয়াও তাহাই লাভ 
করা যায় । 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও 
যোগ এই চাবিটি মোক্ষমার্গেরও সমন্বয মাধন 
করিয়াছেন । 
জ্ঞানীরা ধাকে ব্রহ্গ' বলে যোগীবা তাকেই 
“আত্মা, বলে, ভক্তের! তাকেই ভগবান, বলে। 
কিন্তু একই বস্ত, নাম ভেদমাত্র | যিনিই ক্রক্গ 
তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান্‌। ব্র্গজ্ঞানীর 
ব্রহ্ম ঃ যোগীর পরমাত্মা ১ ভক্তের ভগবান্‌। 
জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সব মার্গ ই সাধককে পরযার্থ 
ও মোক্ষ-লীভে সমর্থ করে। নিষ্কাম কর্মমার্গ 
অহসরণ করিলেও সাধক ইহা লাভ করিতে 
পাবরেন। এইসব মার্গ ভিন্ন হইলেও ইহাদের 


শ্রাবামরুষ্ণ উপদেশ কবিয়াছেন : 


সর্বধর্ম-সমম্বয়ে গ্ররামকৃষ-বিবেকানন্দ ৬৩ 


লক্ষ্য একই । যেমন বিভিন্ন পথ দিয়া একই 
গন্তব্যস্থলে পৌছানে! যায়, তেমনি জ্ঞান, কর্ম 
ভক্তি ও যোগ--বিভিহ্ন মার্গ অন্থসরণ করিয়! 
একই উদ্দেশ্ঠ। সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন লোকেব 
ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও যোগ্যতা অন্ুসাবে তাহাকে 
লাভ করিবাৰ বিভিন্ন পথ স্যষ্টি কবিয়াছেন। 
যেমন মা তাহাব সন্তানদের কুচি ও স্বাস্থ্যের 
প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদেব জন্য বিভিন্ন প্রকার 
থাছ্য্রব্য গ্রস্ত কধেন। 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, 
পৃথিবীতে বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মপথেত্ধ নির্দেশ 
থাকা উচিত। যোগ্যতা বিচাব না করিয়া 
সকলেব জন্য একই মত ও পথ নির্দেশ করিলে 
অনেকের ধর্মজীবন ক্ষপ্ন বা ব্যর্থ হইয়া যাইতে 
পাবে। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগমার্গেব এক 
একটি এক এক শ্রেণীর লোকেব উপযোগী । 
কাহাবও জন্য জ্ঞান, কাহারও জন্য কম, কাহারও 
জন্য ভক্তি, কাহাঁবও জন্য বা যোগমার্গের নিদেশ 
করবা কতব্য। স্বামী বিবেকানন্দ আরও 
বলিষাছেন যে, আদর্শ ধর্ধমার্ণে এই চারিটি 
মার্গেবই মিলন ও সমম্বয় সাধন করা উচিত। 
তিনি এমন একটি আদর্শ ধর্মপথ প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিম্বাছিলেন, যাহা জ্ঞানী, কর্মী, ভক্ত ও 
যোগাব সমভাবে আদবণীয় ও অনুসরণীয় 
হইবে। তীহাব আদর্শ ধর্মপথ জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি 
৪ যোন্গব মিলন ও সমন্বয়েব পথ । ইহ] তাহার 
অভিলফিত আদর্শ ধর্মপথ হইলেও তিনি উপদেশ 
করিয়াছেন যে, জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগে 
যে-কোন একটি পথ আন্তরিক ও নিষ্ঠার সহিত 
অনুসরণ করিলে ধর্মজীবনে সিদ্ধি লাভ 
করা যায় তিনি বলিয়াছেন-_'আমাদের 
অন্তনিহিত দেবত্বের বিকাশ করাই জীবনের 
উদ্দেশ্য । কর্ধনার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ ও 
জ্ঞানমার্গ_ইহাদের যে-কোন একটি মার্গ, 


৬৪ উদ্ধোধন 


অথবা একাধিক মার্গ অথবা সকল মার্গ অনুসরণ 
করিয়া! এই উদ্দেশ্য সাধন কব--মুক্তিলাভ কব ।" 
পৃথিবীর ইতিহাসে হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইসলাম 
প্রভৃতি ধর্মেব দন্বকলহ বহুকাপ হইতে চলিতেছে । 
তাহার অবসান কবিবার জন্য প্রীবামকু- 
বিবেকানন্দের সর্বধর্মসন্বয়ের বাণী একান্ত 
প্রয়োজন । শ্রীবামরুঞ্চ বলিয়াছেন এইলব এবং 
অন্যান্য ধর্মে একই ঈশ্ববেব ভিন্ন ভিন্ন নাম 
দেওয়া হইয়াছে। “তিনি একই, কেবল 
নামে তফাৎ। তাকে কেউ বলছে “আল্লা”, 
কেউ ব্লছে “গড়”, কেউ বলছে 'ত্রদ্ধ', কেউ 
বলছে কালী" ১ কেউ বলছে বাম, হরি, যীন্ত, 
দুর্গা । যেমন জল, ওযাটাব, পানি। একই 
বন্তকে হিন্দুবা বলে জল", ইংবাজেবা বলে 
£ওযাটাব”। মুনলমানেবা বলে পানি? ।” তিনি 
আরও বলিষাছেন, “হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, 
নানা পথ দিষে এক জায়গাযই যাচ্ছে । নিজেব 
নিঙ্গেব ভাব ব্ক্ষা কবে, আন্তবিক তাকে 
ডাকলে ভগবান লাভ হবে। একথা বোলো 
না--আমাবই পথ সত্য, আব সব মিথা|-_ভুল। 
সব পথই সত্য, যত মত তত পথ।" শ্রীবামকৃ্ণ 
সকল ধর্মের সাধনা কবিযা ইহা দেখাইয়াছেন। 
স্বামী বিবেকানন্দের সর্বধর্ম-সমন্বয-বিষয়ে 
উপদেশাবলীতে শ্রীবামরুষ্ণেব কথাব দার্শনিক 
ব্যাখ্যা ও সমর্থন পাওযা যায। তিনি 
বপিয়াছেন £ “হিন্দু, শ্রীষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি ধর্ম 
ঈপ্বব কর্তৃক নির্দিই প্রয়োজন সাধনেব জন্য 
আবিভূতি হইয়াছে। এক একটি ধর্মে এক 
একটি বৈশিষ্টা আছে, এক একটি আদর্শ ও 
সদ্গুণ আছে। যতকাল কোন ধর্ম উহার 
আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য বক্ষা করিয়া চলিবে, ততকাল 
উহা সজীব ও স্গৌরবে বর্তমানে থাকিবে। 
এই সব ধর্ম যে আজও বীচিয়া আছে, তাহা 
হইতেই বুঝা যায যে, ইহাদেন প্রয়োজনীয়তা 
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আছে, ইহাদের প্রাণশক্তি অটুট আছে। 
ইসলাম ধর্মে বৈশিষ্ট্য এই যে, ইসলাম- 
ধর্মাবলম্খীদেব মধো কোন জান্তগত ভেদ- 
বিভাগ নাই, ইহারা সকলেই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে 
আবদ্ধ। তবে ইসলাম পৃথ্বীতে শ্ণু 
মুসপমানদেব ভ্রাতৃত্ব প্রচাব করিয়াছে। 
হিন্দুধর্মের আদর্শ আধ্যাত্মিকতা ত্যাগ ও 
সেবা । এ ধর্মে মানুষকে তাহার আধ্যাত্মিক 
সন্তায় অর্থাৎ জডাতিরিক্ত চেতন আত্মায় 
বিশ্বাস কবিতে শিখাইয়াছে। ইহা আরও 
শিখাইয়াছে যে, ঈশ্বরকে অন্তর্যামী-রূপে 
নিজ আত্মায় উপলব্ধি করিতে হইবে, কোন 
সুদূব দেশে বা হ্্গে যাইয়া অনুসন্ধান কবিতে 
হইবে না। এই ধর্মে মান্ঠষকে স্বার্থপবতা' ত্য'গ 
করিষা সর্বলোকহিতে কর্ম কবিতে শিক্ষা 
দিযাছে। এই সব আদর্শ যত দিন জীবিত 
থাকিবে, তত দিন হিন্দুধর্ম ও জীবিত থাকিবে। 
্রীষ্টান ধর্মে মানুষকে পবিত্রতা, ঈশ্ববোপ সন! 
এবং ন্বর্গরাজ্যের আগমন-প্রতীক্ষা প্রস্তুত 
থাকিতে শিক্পা দিয়ছে। যত কাল শ্রীষ্টানরা 
এই আদর্শ অন্রসবণ করিবেন, তত কাল 
তাহাদেব ধর্ম জীবিত থাকিবে । অতএব 
আমাদিগকে অন্ত ধর্মের প্রতি কেবল সহনশীল 
না হইয়া সহান্ভূতিসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাবান্‌ হইতে 
হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আরও বলিয়াছেন, 


আমি অতীতকালেব সকল ধর্মই মানা করি, 


সকল ধমমত অন্তসাবে ঈশ্ববেব পূজা কবি। 
ভবিষ্যতে যে-সব ধর্মেব আবিভাব হইবে, সে-সব 


ধর্টও মান্ত করিব, কারণ ধর্গের ইতিহাস 
ঈশ্ববেব আত্মপ্রকাশের ইতিহান, সে ইতিহাস 
এখনও শেষ হয় নাই |” শ্ীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 
সর্বধর্ম-সমন্বয়ের বাণী জগদ্বাসী শ্রবণ করিলে 
এবং তাহাদের উপদিষ্ট সমন্বয়ধর্ম আচবণ করিলে 
পৃথিবীতে ধর্মছবন্দ্ের অবসান হইবে, ধর্মজগতে 
শাস্তি ও মৈত্রী বিবাজ করিবে। 


শ্রীরামকুষ্জ-স্মরণে 


প্রীযোগেশচন্ত সিংহ 


বর্ষে বর্ষে আমরা যুগগুরু € মানবগুক 
শ্রীরামকষঞ্জদেবের জন্মতিথি উদ্যাপন করিয়া 
আসিতেছি। এই স্থতি-পূজার মাধ্যমে দেশে 
দেশে বিশ্বমানবের সন্মুথে তাহার উপলব্ধ এবং 
আচরিত মহান্‌ ধর্মাদর্শেব মৃত্যুপ্তয় মহিমাকে 
নবতর ওজ্জলো বিভামিত করা হইতেছে। 
প্রীচ্য-প্রভীচ্যের আদর্শ-মস ঘাতের ভমক-নিনাদের 
মধ্যে তাহার আবির্ভাব , ফলে সবতোমুখী মানব- 
ধর্মকে তিনি যে সর্বঙ্জনীন পূর্ততার বত্ববেদীতে 
স্থাপন করিলেন, তাহার নিত্য নূতন আলোক- 
রশ্মি ভবিষ্যতের প্রহবে প্রহরে মানবোতকর্ষে 
নব নব অধ্যায় রচনা! করিতে থাকিবে । 

শ্রঅরবিন্দ বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় শতকে 
বলিয়াছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে যে সাধনা আরম্ত 
হইয়াছিল, কর্মক্ষেত্রে তাহার যে সম্যক রূপায়ণ 
হয় নাই শুধু তাহা নহে, সেই সাধনার নিগৃঢ 
মর্নবার্তী সাধারণ মান্ুবের বোধগমা হইল না? 
অর্ধশতাব্বীব পরেও আজ সেই কথার জলস্ত 
সজীবতা চিন্তাশীল মানবমাত্রেই স্বীকার করিবেন। 
বস্তবিজ্ঞানের অভ্ভুতপূর্ব আবিষ্ধারনযূহ ছুইটি 
রক্তপন্থিল মহাযুদ্ধের বিভীষিকার মধা দিয়া 
মানবজাতিকে এখনও এই চেতনায় জাগ্রত 
করিতে পারিল না যে, মানবপ্রকৃতির 
উদ্দামতাকে শৃঙ্খলিত করিবার পূর্বে বিশ্বপ্রকৃতিব 
উপর যানববুদ্ধির তথাকথিত বিজয় সভ্যতার 
আত্মহত্যার কারণীভূত হইতে পারে। আত্মজয়ের 
বহস্তের সহিত এই যে নিদারুণ অপৰিচয়, 
তাহাই আজ আধুনিক মানবের তথাকথিত 
উন্তাতার বস্্র্মিঘোষের মধ্যেও মান্গবকে এত 
অসহায়তার পক্বম্তরে নিমজ্জিত করিয়াছে । 
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শরামকৃষ্ণদেৰ মানুঘেব এই মর্ত্যজীবনের 
দন্ঘসংঘাতের মধ্যেও সেই আত্মজয়ের অমোঘ 
সত্যাম্ৃতকে স্বকীয় অলৌকিক জীবনের বন্ধে 
রন্ধে প্রন্ফুরিত করিয়া অস্থলিত আচরণের 
ক্ষবধার-নিশিত ছুর্গম পথে কঠোর তপশ্যার ছারা 
সর্ধালাকের মতো প্রকটিত করিলেন। এই 
কারণেই মহেজ্জলাল সরকাবের মতে। পাশ্চাত্য- 
ভাবধারানিধিক্ত চিকিৎসক, ব্রন্জানন্দ কেশবচন্জের 
মতো যুক্তিবাদে অভ্যস্ত প্রথিতবীত্তি ব্রাহ্বধর্ম- 
প্রচারক, গিরিশচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাবান্‌ 
অভিনেতা-নাট্যকার চুগ্ধকেন আকর্ষণে লৌহ- 
থণ্ডের মতো তাহারই পুত স্গিপ্ধ পরিমণ্ডলে ভিড 
জমাইয়া বসিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর, মহর্ষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, বিজয়রুষ 
গোস্বামী, শিবনাথ শান্ত্ী প্রভৃতি তত্কালীন 
মনীষী সাধক ও কর্মযোগিগণ শ্রীরা মরুষ্ণের 
আধ্যাত্মিক প্রভাবের পুণ্যময় আকর্ষণ এডাইতে 
পারেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন আগ্রহে বা স্থৃচিস্তিত 
প্রচেষ্টার মাধ্যমে কোন ধর্ষমত প্রচারের জন্য 
কখনও উন্মুখতা প্রদর্শন করেন নাই। তথাপি 
তাহার অলোকসামান্ত আধ্যাত্সিক উপলব্ধি ও 
লোকদৃষ্টিবহির্ভূত আস্তর তপস্তার সর্বজয়ী প্রভাব 
অনির্দেশ্ট উপায়ে ও অচিন্ত্য পথে চতুর্দিকে বিস্তৃত 
হইয়াছিল। শ্রীরামকঞ্ধদেবের জ্ঞানঘন সুগভীর 
অনুভূতিসমূহ ছোট্ট ছোট কথার মধ্য দিয়া 
গৈরিক নিম্্রাবের মতো প্রবাহিত হইয়া শ্রোতৃ- 
বর্গকে মুগ্ধ করিত। অনেক সময়ে এই অশ্থভৃতি- 
প্রকাশের যধ্যেও সমাধিতে ডুবিয়া যাইতেন, 
ইহাতে কোন সঙ্ঞান গ্রয়াপ ছিল না। সমার্ধি 
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ও তাহা হইতে ব্যুখান উভয়ই অতি সহজ 
সৌকর্ষে সম্পন্ন হইত। তাহার এই প্রকার 
উপলব্ধির পরম লগ্নে সঙ্গীতের স্বলহরীর মতো 
তিনি সা-থেকে নি-পর্যস্ত অনায়াসে উঠিষা 
যাইতেন, এবং তিনিই বলিতেন, “আবার আমি 
নি-থেকে সা-তে ফিবিয়া আসি ।' মুহুতে মুহূর্তে 
এই ভাবে জাগ্রত চেতনার প্রত্যক্ষ অনুমোদন 
বাতীত ইন্দ্রিয়রাজ্য হইতে অতীন্দ্রিয় ক্ষেত্রে 
তাহার যাতায়াত চলিত অতি সহজ 
নিরবচ্ছিন্ন ভাবে। 

এই সমাধির অস্তগূর্দি রহস্যবান্ভা চিরদিন 
রহিয়। গেল অহুদঘাটিত, ভাষার অতীত তীবে?। 
যাহারা উপলব্ধি কবিযাছেন, তাহারাই তাহা 
জানেন “মৃকান্বাদনবং" | নরেন্ত্রনাথ শ্রাবামরুষ্ণের 
এই সমাধির ছুরধিগম্যতা উপলব্ধি কবিতেন, 
তাই তিনি কোন কোন অনুরাগী শিষ্বের 
ব্যবহারে এই সমাধির “অভিনয়' দেখিযা কট 
কঠোরতায় তাহাদিগকে সতর্ক কবিষা 
দিয়াছিলেন। নবেন্দ্র বলিতেন- বীধময় বীবেব 
সাধন! ও তপস্তা দ্বারা যে সমাধি গুরুদেব 
আয়ত্ত কাঁরয়াছিলেন, তংসঙ্গে ছিল গ্রজ্ঞান- 
আহরণের প্রাণহর সংগ্রাম, অন্তেব পক্ষে তাহা 
যে কপটতা-মুক্ত নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। তিনি 
আরও বলিতেন £ অপবের পক্ষে তাহা শুধু অলস 
আবেশ-ভাব, পীড়িত কল্গনার প্রাণহীন 
বাশ্পোচ্ছাল মাজ। যাহারা এই সাডগর 
ভাবোচ্ছাসের অসার ধর্মকে উৎসাহিত করিত, 
তাহাদের অনেকের জীবন পরিশেষে দুরৃন্ততা 
এবং মন্তিক-বিকৃতিতে পর্যবসিত হইয়াছে । 

শ্রীরামকুষ্ণদেব নিজের অধ্যাত্মসাধনার সম্পদ্‌- 
সমূহ সচেতন আগ্রহে প্রচার করিবার আকাঙ্ষা 
পোষণ না করিলেও জীবৰণমরণের একমাত্র পরম। 
গতি তাহার সেই আগছ্যাশক্তি জননীই যেন 
তাহাকে এই দিকে আকর্ণ করেন। একদা 
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তিনি ভাব-সমাধিতে নিবিষ্ট থাকাকাঁশে যেন 
দেখিতেছিলেন- তাহার কাছে আমিবেন কতক- 
গুলি শুদ্ধচিত্ত বিশ্বাস-প্রবুদ্ধ জ্ঞানী পুরুষ এবং 
তাহারাই হইবেন তাহার বাণীপ্রচারেব অগ্রদ্দত। 
এই প্রচাবও যেন তাহার সেই জগজ্জননীর 
ইচ্ছারই পরিপুবণ। 

এতদিন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবগুরু 
অত্যুত্তম ধর্মের কোন না কোন বিশেষ দিক্‌-মাত্র 
অবলম্বন কবিয়া চব সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
কিন্ধ শ্রীরামকষ্ঝ+ বর্তমান যুগের অলজ্য্য 
প্রয়োজনান্যায়ী সকল শ্রেষ্ট ধর্মের, মানবের 
অধ্যাত্সাধনার সর্ধপ্রকার বিভিন্নমুখী চিস্তা- 
ধাবাব তত্বার্থজ্ঞানকে নিজেব সাধনাব মধ্যে 
কেন্দ্রীভূত করিষা যে সবোপলন্ধিব অথণ্ড মহিমাব 
অধিকারী হই্যাছিলেন, তাহ? হইল প্রকুষ্ট অর্থে 
সর্বজনীন, ঈশ্বব-সাধনাব সর্বদিকের সমন্বয ও 
এক্য, জ্ঞান-ভক্তি-প্রেমেব দিব্য সমুচ্চয়, এক 
কথাষ বিশ্বমানবেব শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মসাধনার এক্য। 
শ্রীবামরুষ্ণই এই মভান্‌ দিব্য এক্যভাবের মূর্ত 
বিগ্রহ। তিনিই অখণ্ড মানবেব প্রতিটি খণ্ড 
সত্তার সঙ্ষে সর্বতোভাবে একাত্মতা সম্পাদনেব 
দ্বাবা তাহাদেব মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়কে যেন তাহার 
বিশ্ববিস্তৃত চৈতন্তেব সঙ্গে একীভূত করিয়া 
লইলেন, তাই তিনি হইলেন এই যুগের চালক 
ও কর্ণধার, ভাবজগতের একচ্ছত্র সম্রাট । 
কেননা তিনি গীতার ভাষায় সর্বভূতাত্মা» তাহার 
আত্মা হইয়াছে সর্বভূতের আত্মন্বরূপ । 

এই অপূর্ব মাধনসম্পদ্‌ কেমন করিয়া! নিজের 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিবেন? আমাদের প্রাচীন 
সভ্যতার ইতিহামে এমন সঙ্কীর্ণততা চিরধিকত। 
পক্ষান্তরে ভাগবতের ঝধিকবি বলিতেছেন__- 
ধাহারা! অধ্যাত্বসাধনায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ 
করিয়া সংসার-সমুদ্র গোম্পদের ন্যায় অনায়াসে 
উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন-কুর্বস্তি গোবৎস- 
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পদং ভবান্ধিম_ তাহাদের সাধনা প্রচারের জন্য 
উপযুক্ত সম্প্রদায় স্থষ্টি কবিয়! তাহারা পরবর্তী 
মানবের পথ প্রদর্শনেব উপায় করিয়া 
দিয়াছেন । দেবগণের প্রার্থনায় তাহাই ম্পন্টীকৃত : 
তবে জ্যোতির্যয়! আপনি সাধুগণের প্রতি 
অন্গ্রহশীল , তাই সর্বানুগ্রহশীল জ্ঞানিগণ দুস্তর 
ভয়ানক সংসারসাঁগর নিজেরা অতিক্রম করিয়া 
সংসাবসাগবেই পাদতবণী স্থাপনপূর্বক অর্থাৎ 
ভাগবত সম্প্রদায় প্রবর্তনপূর্বক পারে গমন 
করিয়। থাকেন। আচার্য শঙ্করের “বিবেক- 
চুভামণি' নামক গ্রস্থেও এই আদর্শের নির্দেশ 
বৃহিয়াছে-_ধাহার! ভবনদী পাব হইতে সর্্থ 
হইয়াছেন, তাহরাই অপবের পার হইবার উপায় 
করিয়া দিবেন, কারণ তাহারা সর্বভূতে 
অতিগ্রীতিযুক্ত বলিয! নিজেদের মুক্তিতে তৃপ্ণ 
থাকিতে পারেন না। শ্রীমন্তাগৰবতে আবার 
প্রহলাদেব স্তুতিতে যাহা! ধ্বনিত, শ্রীরামরুষ্ের 
জীবন তাহাবই জ্যোতির্ময় বূপায়ণ £ 

প্রায়েণ দেব! মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা 

মৌনং চরস্তি বিজনে ন পবার্থনিষ্ঠাঃ | 

নৈতান্‌ বিহায় কপণান্‌ বিমুমুক্ষ একো 

নান্তাং ত্বদস্য শবণং ভ্মতোহমুপশ্তে ॥ ৭1৯৪৪ 
_তে দেব! মুনিগণ প্রায় নিজ নিজ 
মোক্ষাভিলাধী হইয়া নির্জনে মৌনাবলম্বন 
করিয়! থাকেন, পরের জন্য তাহাদের যত নাই । 
এই-সকল দীনজনকে পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র 
আমি মুক্তি কামনা করি না। এই-সকল 
সংসারন্রাস্ত লোকের আপনি ভিন্ন আর আশ্রয় 
দেখিতেছি না। শ্রীরামকষ্কদেবও অনুরূপ 
ভাবনায় আকুল হইলেন। কেমন করিয়া জন্ম- 
মরণপ্রবাহে ভ্রম়ণশীল মানবের একমাত্র শরণ 
ভগবানে দেহমনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া জন্মমৃত্যুর 
অতীত হওয়! যায়, কিভাবে এই পরমা বিগ্ঠার 
রহস্ত স্বীয় জীবনে আত্ম করিয়। শুদ্ধচিত্ত মানবের 
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মধ্যে বিতরণ করা যায়, তাহা উদ্ভাবন না করিয়া 
তিনি স্থির থাকিতে পাবিলেন না! তারপর হইতে 
তিনি পবিত্রচিত্ত 'দেববালকদের আগমনের জন্য 
দিবাবাত্রি উতৎ্কন্ঠিত আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন। শীভমূহূর্ত সম্পস্থিত, শক্ধধ্বনি 
বাজিয়৷ উঠিয়াছে, দিন যায় বাঁত্ি আসে। 
কোথায় তাহারা? সেকী আর্তনাদ, সে কী 
করুণ ক্রনদন। কোথায় তোরা আমার সম্তান- 
গণ, চলে আয় তোরা, তোরা যে আমার অতি 
আপন, আমি যে তোদের ছাডা থাকতে পাবি 
না-এই ভাবে তিনি ছটফট করিতেছিলেন। 
ইহার পবেই একে একে আবির্ভৃত হইলেন 
নরেন্্র (বিবেকানন্দ ), রাখাল (ত্রহ্জানন্দ ) 
বাবুবাম (প্রেমানন্দ ), তারক (শিবানন্দ ) 
শরৎ (সারদানন্দ ) প্রভৃতি ভাবশ্তদ্ধ অপাপবিদ্ধ 
ভক্তবুন্দ, তীহারাই হইলেন শ্রীরামকৃষ্ণের সাঁধন- 
বাণীর ধারক বাহক এবং প্রচারক-_যাহা আজ 
নিখিল বিশ্বে প্রতিধ্বণিত | 
অপরের মুক্তিপথ বিস্মমুক্ত করিবার জন্ত 
তিনি রাখিয়া গেলেন ত্বাহারই পরীক্ষিত, 
তাহাবই শক্তিতে শক্তিমান্, তাহারই কপাক্স 
কৃতকৃত্া মহাত্সগণ। ভাগবতে রস্তিদেবের 
স্থরছূর্লভ কামনাই ছিল শ্রীরামরুষ্কের জীবনবেদের 
শ্রেষ্ঠ সামবঙ্কার : 
ন কাময়েহহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টদ্বিযুক্তা- 
মপুনর্ভবং বা। 
আত্তিং প্রপদ্ঠেখিলদেহভাজামস্তঃস্থিতো! 
যেন ভবস্তাুঃংখাঃ ॥ ৯২১১২ 
-আমি পরমেশ্বরের নিকট অণিমার্দি অষ্টসিদ্ধি- 
যুক্ত গতি অথব! মুক্তি কামনা করি না; 
আমার প্রার্থনা এই, আমি যেন সমস্ত দ্বেহীর 
অন্তঃস্থিত হইয়া তাহাদের সকলের ছুংখ অনভব 
করিতে পারি এবং আমা হইতে যেন সকল 
দেহীর ছঃখ দুরীদুত হদ্। তাহার এই মহান্‌ 
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ভাবে উদ্ছু্জ চিত্তে সর্ব মানবের অখও পূর্ণা্ 
হিতসাধনার গভীর মন্ত্র শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ধদ- 
বর্গকে অন্ুপ্রাণিত করিয়াছিল। আজ পৃথিবীর 
স্বর যে রামকু্চ মিশনের “বহুজন্হিতাক্ম বছ- 
জনম্খায়' সেবাধর্মের জয়ধরজা উ্ড্ডীন হইয়াছে, 
ইহার মূলে বুহিয়াছে এ অমৃত মন্ত্রের মৃত্যুপরমী 
শক্তির গ্যোতল]। 

শ্ররামকৃষ্চ-সাধনার একটি প্রধান অঙ্গরূপে 
সর্বধর্মসমন্থয় পরিগৃহীত হইলেও উহার মধ্যেই 
তাহার জীবন-বিজ্ঞান পর্যবসিত হয় নাই। 
পৃথিবীর সকল ধর্মসম্প্রদায়ের বাস্তব বা কল্পিত, 
ব্যক্ত বাঁ অর্ধব্যক্ত বিরোধসমূহকে এক মহান্‌ 
সর্বব্যাপী প্রেমের আবেষ্টনে বলিষ্ঠ সমন্বয়ের মধ্যে 
সংযোজিত করিয়াই শ্রীরামকৃষের ধর্মমত 
নি:শেষিত হয় নাই। এই সমম্বয় হুঃসহ তপস্তার 
হোমাগ্সিতে পরিশোধিত হইয়া যতই মহিমময় 
হউক, শ্রীরামরুষ্ণ তাহারও উধের্” উঠিয়া প্রতাক্ষ 
উপলব্ধির মাহাত্ম্যে বিশ্বের পুলকিত দৃষ্টির 
সম্মুখে এই সত্যই প্রকটিত করিলেন যে, 
গ্রতিটি মানুষের যথার্থ কল্যাণ স্থনিহিত 
রহিয়াছে সর্যমানবের সামগ্রিক কল্যাণের 
মধ্যে; ইহাই হিন্দু সংস্কৃতির মূলগত কথা । 
শ্রীত্রচর্তীতে আছে- শুস্ত-নিশ্স্ত-বধের পর 
কাত্যায়নী মহামায়া বরপ্রদানে অগ্রসর হইয়া 
বলিলেন £ 

বরদাহৎ স্থরগণ] বরং মং মনসেচ্ছথ । 

তং বুণুধবং প্রযচ্ছামি জগতামুপকারকম্‌ ॥ 
- ছে অমরগণ, আমি তোমার্দের অভীষ্টদান্ত্ী ; 
জগতের উপকারক তোমরা যাহা মনে মনে ইচ্ছা 
করিতেছ, তাহ] প্রার্থনা কব, আমি দিতেছি। 
জগতের মঙ্গল হইলেই নিজের মঙ্গল, অতি 
বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তিবিশেষের যে-মঙ্গল, তাহা 
ছদ্মবেশে অমঙ্গলে সমান! সর্ব মানবের 
অবিমিশ্র কল্যাণ ব্যতীত কোন আত্মন্থখনিরত 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--২ক সংখ্যা 


ব্যক্কিজীবনে গ্রক্কৃত কল্যাণের স্মরণ হইতে 
পারে না। শ্রীরামক্কপ্ণ স্বীয় জীবনে সম্প্রদায়- 
গত, সমাগত, দেশগত বা কালগত সর্বপ্রকার 
সন্ীর্ণতা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের প্রতি 
ব্যগ্িসত্তাকে ভগবানের মূর্তবিগ্রহরূপে পুজার 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন) প্রতি ব্যঞ্টিমানবের 


মধ্যে অন্তনিহিত ভগবজ্জেতির পরমস্থখদ দিব্য 
লীলার অন্ভূতিতে নিতামোদিত থাকিয়া 
ঘোষণ1 করিলেন যে, প্রতি মানবই অবিনাশী 
শাশ্বত ধর্মের এক একটি দিব্য কূপ এবং প্রতি 
মানবকে এই সর্বোত্তম দিব্যভাবে উদ্ধদ্ধ হইতে 
হইবে, নতুবা আধুনিক অতিষ্পর্ধিত “সভ্যতা, 
বিচিত্র সঙ্জার বোঝা লইয়া নিজেরই শ্শান- 
শযা রচনা করিবে। রামরুঞ্* মিশনের 
জনহিতকর কার্যাবলী এ দিব্য ভাবেরই ক্রয- 
বর্ধমান বিজক্মাভিযান । 
শ্রীরাম তাহার শিহ্বর্কে সতর্ক 
কবিয়াছিলেন--তাহাকে অবলঘ্বন করিয়া) যেন 
কোন অভিনব ধর্মমত গভিয়া না উঠে, এই 
কারণেই শ্রীরামকষ্ণের সেবাধর্ষমে সঙ্ঞানে বা 
অজ্ঞানে, ভাবে চিন্তায় বা কল্পনায় ধর্মাস্তরিত 
কবিবার কোন প্রচেষ্টাই চলিতে পারে না'। 
ইসলাম ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম প্রভৃতি বহুবিধ ধর্মমতের 
আশ্রয়ে, সাধনার মাধ্যমে, অপরোক্ষ উপলব্ধির 
বলে তিনি প্রতিটি মতকে ধর্স-স্লাধনার প্রকৃষ্ট 
পথ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তিনি চাহিলেন, 
গ্রত্যেক মান্ষ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠ নির্দেশাবলীর 
অন্রসরণে দিব্জীবন লাভ ককক, যাহার 
ফলে প্রতিটি মানহষ অপর সকল মাহুষকে 
“আত্মৌপমোন'আপনার মতো করিয়া 
ভালবাসিতে শিখিবে। স্বামী বিবেকানন্দ 
ইওরোপ ও আমেরিকায় থৃ্রীয় ধর্মমাজকগণের 
বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়াও বজনাদে প্রচার 
করিলেন যে, হিন্দুর সনাতন ধর্ম কাহাকেও 
হিন্দুধ্মগ্রহণে প্ররোচিত করে ন|। ধর্মাস্তরগ্রহণ 
নহে, দিব্যজীবনের উদ্োধন--ইহাই হিন্দুধর্মের 
শাশ্বত মঙ্গলমন্ত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মঙ্গলবার্তা 
'ডুবায়ে ধরার রণকুস্কার, ভেদ্দি বণিকের ধন- 
ঝাঙ্কার' মহামানবের চিত্তাকাশে মানবধর্মের 
অনাহত কল্যাণ-বাগিণী বচন করিয়া চলিয়াছে। 


কঃ % 
্বামী বিশুদ্ধানন্দ 


কঃ পস্থাঃ--বাস্তাটি কি? তাঁকে লাভ 
করবার, তাঁকে দর্শন করবার কি পথ? পথটা 
না জানলে কিছুই হবে না। সেই পথকে আগে 
জেনে নিতে হবে। কঃ পন্থাঃ ? 
বেদা বিভিন্নাঃ স্থৃতয়ো বিভিন্না 
নাসৌ মুনিরধস্ত মতং ন ভিম্‌! 
ধর্মস্ত তত্বং নিহিতৎ গুহায়াং 
মহাজনো৷ যেন গতঃ স পশ্থাঃ ॥ 
পথটি জানতে হবে, জেনে নিয়ে সে আনন্দ- 
পূর্ণ শান্তিময় ধামে এগোতে হবে। পথ ন| 
জানলে আমরা অগ্রসর হ'তে পারব না। কঃ 
পন্থাঃ? ধির্মস্য তত্বং নিহিত গুহায়াম্‌।” বেদ নানা 
রকম কত কথা বলছেন, কত বিভিন্ন মত, শ্বৃতি- 
শান্সাদি গ্রন্থ কত উপায় ঝ'লে দিচ্ছে । এ-সবের 
মধ্যে পড়ে পথ নির্দেশ করা যায় না, অধিকস্ত 
মাথা গুলিয়ে যায়! শাস্ত্রের ভেতর দিয়ে পথ- 
নির্দেশ পাওয়া যায় না। বিবিধ নিয়ম-কানের 
ভেতর দিয়ে পথ পাওয়া যায় না--এক 
একটা পথ আলাদা মনে হয়। এ নিয়েই যত 
ছ্বেষবিদ্ছেষ, ধর্ম-কলহ। প্রকৃতপক্ষে পথ কি? 
তাই বলছি শাস্ত্রের ভেতর দিগ্সে পথ পাওয়া 
যায় না। ধের্মস্ত তত্বং নিহিতং গুহারাম |” 
ধর্মের মূল তত্বটি কোথায় আছে? গুহায় 
গুহ বলতে হৃদয়-গুহ1। এই আমাদের ভেতরে 
যা কিছু--সব আমাদের ভেতরে । 'মহাজনো 
যেন গতঃ স পস্থাঃ--যে পথ অবলম্বন কবে 
মহাজনেরা সেই হৃদয়-গুহায় ভগবানকে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন। সব আমাদের ভেতরে--এইটে 
আমরা ভুলে গেছি। পথ না জানা হেতু 


নি 


ক ভিগবয় জীরামকৃ্ণ লেবা আমে ২$, $, %, তারিখে মত খানী বিশদ্ধাবন্দজী মহারাজের, প্রত ভাহণের সংন্িত্সাঃ 


আমর! কি করি? সব ঘুরে বেডাই। মনে 
করি ধর্ম এখানে আছে, ধর্ম ওখানে আছে। 
তীর্থাদি ভ্রমণ যত কিছু সব ব্যাপার এক দিক 
দিয়ে দেখতে গেলে মনের উচাটন ছাঁডা আর 
কিছুই নয়। আসল ধর্মের তত্বটি কোথায়? 
ঘুরে ফিরে আবার আসতে হয়, এই হৃদয়ের 
ভেতরে যেতে হয়। ভেতরেই ভগবান্‌ রয়েছেন 
--সর্বস্ৃতে, সকলের ভেতরে ওতপ্রোত হয়ে 
রয়েছেন। কাজেই আমাদের এই হদয়-গ্রহ] 
হচ্ছে হৃদয়-মম্দির | এইখানেই সব-_- এইখানেই 
কৈলাস, এইখানেই বৈকৃঠ, বৃন্দাবন-_যা কিছু 
সব আমাদের ভেতরে । কাজেই মহাজনেরা 
এসে এইটিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেন। এই যুগের মহাজন হলেন 
ভগবান্‌ শীরামর্চ। ঠাকুর এসেছিলেন এই 
পথ দেখাতে । অস্ৃতধায়ে পৌছবার পথ তিনি 
দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। মস্তিষ্কের ভেতব গিয়ে কি 
দেখিয়ে গেছেন? মোটেই নয়। তিনি অনুভূতি 
করেছেন। তার দিব্য চোখে তিনি “যত মত 
তত পথ” দেখেছেন। এইটি সাধনার ভেতর 
দিয়ে জেনেছেন, বই পড়ে নয়। সাধনার ভেতর 
দিয়ে দিবা চোখে দেখেছিলেন যে, কোন ধর্মের 
সঙ্গে গোলযোগ নেই, বিদ্বেষ নেই, কলহ নেই। 
সব এক একটা রান্তা। কাজেই ঠাকুরের এই 
যে দান, এই যে অহ্ভূতি, তা জগতের কত 
সমন্যা সমাধান ক'রে গেছে । ভেতবে আসতে" 
হবে। ভেতরে না এলে কিছুই হবে না। 
ধীত্ত্রীষ্টের কথা মনে ক'রে দেখো, তিনি 
ব্লছেন : স্বর্গরাজা আমাদের ভেতরেই রয়েছে-_ 


৭, উদ্বোধন 


বাইরে নয়, ভেতবে। 'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশে 
অজুন তিষ্ঠতি।' সকলের ভেতরে ভগবান্‌ বিরাজ 
করছেন। গীতামুখে শ্রীরুষ্ বলছেন__সকলের 
ভেতরে সেই ভগবান্‌ রয়েছেন। কাজেই 
আমাদের বাইরে থেকে ভেতরে আসতে হবে। 
উপনিষদের খবিরা বলেছেন-_-অস্তঃশরীরে 
জ্যোতির্ময় । এই আমাদের ভেতরে সেই 
জ্যোতির্ময় ভগবান্‌ বয়েছেন। কোথায় ধর্ম 
থু'জতে যাচ্ছি, বাইবে খুঁজে মরছি? মহাজনের] 
শিক্ষা দিয়েছেন ভেতরে আসতে । “আপনাতে 
আপনি থেকো মন, যেও নাকো কারো ঘরে। 
যা চাবি তা বসে পাবি, খোজ নিজ অন্তঃপুরে।' 
- ঠাকুর গাইতে খুব ভালবাসতেন । 

ধর্মেব দ্বন্য কোথাও যেতে হয় না, কোথাও 
ছুটতে হয় না। নিজে বসে ভেতরে দেখো, 
ভেতরে গিয়ে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্‌ 
সকলের ভেতরে, তিনি ওতপ্রোত হয়ে 
রয়েছেন_-শুধু রয়েছেন নয়, তার থেকে আমরা 
এসেছি। “যতো বা ইমানি ভূতানি জাযস্তে, 
যেন জাতানি জীবস্তি। ভার থেকে আমবা! 
সকলেই এসেছি, এসে তাতেই আমরা স্থিতি 
লাভ করছি, আবার তাতেই যাচ্ছি। পেই 
তিনি কে? উপনিষদ বলেছেন_তিনিই সেই 
আনন্দ, তার স্বূপও আনন্দ, তিনিই সচ্চিদাননা | 
সকলেব ভেতর ভগবান্‌ বয়েছেন__ এটা সত্য, 
সকলেই এট জানে, কিন্তু সকলেই কি 
ভগবানের ভেতরে আছে ব'লে অন্নিভব কবছে? 
লাখেব মধ্যে একজন। তাই ধর্মলাভ করতে 
গেলে পথটি জেনে নিতে হবে- মহাজনের 
গ্রদপ্িত পথ। সেই পথে গিয়ে আমাদের কি 
করতে হবে? ভেতরে আসতে হবে। 
ঠাকুর কি স্থন্দর একটি গীন গাইতেন--'যতনে 
হৃদয়ে রেখো আদবিণী শামা মাকে ।' ভেতরে 
গিয়ে সাধন! দ্বার] এট] অনুভূতি করতে হবে-- 
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সাক্ষাৎ, গ্রতাক্ষ। ঠাকুর আর একটি হুন্দর 
কথা বলতেন- ঘুরে বেডিয়ে ধর্মলাভ হয় না, 
ভেতরে আসতে হবে। ঠাকুত্ন একটি দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন--একটি জাহাজের মাস্তলে একটি পাখি 
বসেছে, তারপর জাহাজটা সমুদ্রে গিয়ে প'ড়ল। 
অনন্ত সমূত্র। যে দিকে তাকানো যায় 
জল, জল আর জল । পাখিটা তখন ভাবলে_ 
কি করি? যাই হোক, সে উড়তে আরস্ত 
করলে। উত্তর দিকে উডে উড়ে বসবাব একট! 
জাযগা পেলে না, কাজেই তাকে ফিরে আমতে 
হ্ল। পাখিটিকে আবাব এসে মাস্তনে আশ্র 
নিতে হ'ল। সেস্থির শান্ত হয়ে বসে থাকতে 
পারছে না বলেই তো! উডছে। মাস্তলকে ছেড়ে 
দিচ্ছে। আবাব দক্ষিণ দিকে ধেষে গেল। 
দক্ষিণ দিকে গিয়ে দেখল যে, কোথাও বসবার 
জায়গা নেই, স্থান নেই-ধিরে এলো মেই 
মাস্তলে। এইভাবে পুবে পশ্চিমে উডে দেখল 
মাস্তল ছাড়া আর গতি নেই। এই উপদেশটি 
তোমরা মনে বাখবে। ঠাকুরের এই অমূল্য 
উপদেশটি ভুলবে না মাস্তল ছাডা আর গতি 
নেই। এ পাখিটা ফিবে এসে মাস্তল আশ্রক্ 
করেছে । এই ফিবে আসার অর্থ কি 1_ডানী- 
ব্যথা, কাজেই সেই ডানাব্যথ! না হওয়া পর্যস্ত 
আমরা মাস্তলে এসে বসি না। এই তীর্থ-্রমণ 
পুজা জপ ধ্যান যতকিছু-_এগুলো আর কিছুই 
নয়, ডানা-ব্যথা। মাস্তলে বসা মানে একেবারে 
অনন্যশরণ হওয়াঁ। আত্মসমর্পণ, পূর্ণ নির্ভরতা 
আসে শেষে। বামপ্রমাদের গানে আছে £ 
'ডুব দেরে মন কালী ব'লে, হদি-বত্াকরের 
অগাধ জলে।' এই হ'ল সাধনা। রামএ্ুসাদ 
একজন মহাজন ছিলেন। মহাজনদের প্রদশিত 
পথই হ'ল পথ। ভেতরে ডুবতে হবে। 
তোমরা সব “কথামৃত' পড়ে থাকবে। 
পাচ খণ্ড কথামত আছে-_ঠাকুরের অমূল্য বাণী । 
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আজকাল ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই 
'কথামুতে'র তর্জমা হয়েছে। সেই পাচ খও 
কেথামূত' নিংডুলে আসল দার জিনিস কি পাই? 
তিনটি কথা, তিনটি বাকা সার। ঠাুর বলছেন 
_ ডুব দাও; এগিয়ে পভ, ঝাঁপ দাঁও। রাম- 
প্রসাদের গানেও পাবে-ডুব দাও, ঝাপ দাও । 
কোথায়? ভেতরে | সব মহাজনদের এক কথা । 
কাজেই এ কথাটা মনে রাখবে যে, আসল ধর্মটি 
ভেতরে । মূলতথ্বটি ভেতরে । মইখানে ভুব 
দিতে হবে, ঝাপ দিতে হবে । আমরা কি ডুব 
দিইনি? ডুব দিয়েছি উকি । ঝাপও 
দিয়েছি, এগিষেও পড়েছি! কোথায় 
বিষযে ! সব ডুবে গেছি, হুশ নেই। আমরা 
কি এগিয়ে পড়িনি ? খুব 'এগিষে পড়েছিঃ পথ- 
হারা হয়ে পড়েছি । কোথায ?--এই বিষয়ে । 
এই সংসার-_তুলসীদাসের ভাষায় বলতে গেলে, 
জক, জমি, টাকা । এই তো সসার। এখানে 
আমব| ডুবে গেছি--ভাল করেই। কালী 
বলে ডুব দিইনি। বত্বাকব ভেতবে রয়েছে 
এই সংসারসমূদ্রে ডুবেছি, তলিয়ে গেছি। কত 
এগিষে গেছি, কত এগিয্ে চলেছি, পথের শেষ 
নেই। তবুও যাচ্ছি কিসের আশায়? 
শান্তির । শাস্তির--আনন্দের এ বাস্তা নয়। 
কোথায় আসল শান্তি? সেই আনন্দধাম 
আমাদের ভেতরে । ভেতরে এগোতে হবে। 
ভেতরে ডুব দিতে হবে। ভেতরে ঝাঁপ দিতে 
হবে। ভেতরে ঘেতে হবে। আমরা উলটো 
কবেছি, ভেতরে ঝাপ দিইনি । 

উপনিধদের ঝি বলেছেন-_ভগবান্‌ ইন্দরিয়- 
গুলোকে বহিমূ্খে ক'রে স্থ্টি করেছেন। কাজেই 
ইন্জিয়গুলি বহির্যখ। মন বহিমুখ। তারা 
ছুটেছে বিষয়ের দিকে | ভেতরে মোহরের ঘডা। 
'পন্মাঞ্চি খানি বাতৃপৎ স্বয়্্তস্মাৎ পরাও, পশ্ঠতি 
নাস্তরাত্মন। আমরা বাইরে ছুটেছি, বাইরে 
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চলেছি শাস্তির জন্। ভেতরের দিকে 
দৃষ্টি নেই। অন্তরাত্মা যে ভেতরে বয়েছেন। 
আসল আত্মা ভগবান। সেই অমুতলাভের 
পথ কি? ইন্জরিয়গুলোই তো আমাদেৰু নাচাচ্ছে। 
সেই জন্যই গীতায় বার বার ভগবান্‌ বলছেন-- 
'তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ | ইন্ত্িয়গুলোর অধীন 
হবে না। এগুলোকে সংযত কর। বঙ্কিমবাবুকে 
ঠাকুর বললেন--ডুবতে হবে, ডুব দিতে হবে। 
অত বড় সাহিতাক বঙ্কিমবাবু সরলভাবেই উত্তর 
দিলেন_-মশাই, আপনি তো বললেন ডুবতে হবে, 
কিশ্তডুবিকি ক'রে? পিছুতে যে সোলা বাধা 
আছে। আদল শাস্তি লাভ করতে হ'লে 
সাধন কবতে হবে। ইন্দ্রিষগুলোকে বশীভূত 
করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে--সাধন করতে 
হবে। 'আবৃতচক্ষ হ'তে হবে। বিষয় থেকে 
ইঞ্জিয়গুলোকে টেনে আনতে হবে। চক্ষু আবৃত 
করার অর্থ প্রত্যাহার । বিষয় থেকে ইন্দরিয়গুলো৷ 
ওটিমে নিয়ে অন্তরূ্থ করা । অমুতে অভিলাষ-_ 
অমুতত্ব লাভ ক'বব। অমর হবো, শাস্তি 
পাবো, আনন্দ লাভ ক'রব। অনাবিল আনন্দ, 
শান্তি কোথায়? ভেতরে । গীতামুখে ভগবান্‌ 
ব্লছেন_-ত্মেৰ শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত ।' 
তার শরণাগত হও । 

সকলের মূলে রয়েছেন মহামায়া । 'সম্মোহিতং 
দেবী সমস্তমেতত্। ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তি- 
হেতৃঃ' (চতী)॥ তাই মহামায়ার প্রসন্নতা লাভ 
চাই। মা, আমার মন অন্তর্মখ ক'রে দাও। 
এজন্য সাধন চাই, চেষ্টা চাই, পুরুষকার চাই । 
সব শিক্ষা শান্ত মনে অভ্যাস করবে। রামপ্রসাদ 
সাধক ছিলেন | তার কান্ন। শুনে দেখা দিলেন 
স্বয়ং জগদথা, তিনি বেড়! বেধে দিয়ে গেলেন। 
সমুদ্র রত্বাকর, রত্ব তুলতে হ'লে ডুব দিতে হবে। 
কাযাদি ছয় কুস্তীর আছে, আহারলোভে সদাই 
চলে। তুমি বিবেক-হলদি পায়ে মেখে ঘাঁও 
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ছোবে না তার গন্ধ পেলে।% কাম-ক্রোধাদি 
কুন্তীর। বিবেক-হলর্দি গায়ে মেখে নে। 
আমরা পৎতত্রষ্ট হই কেন? এ বিবেকের 
অভাষে। বিবেকই আমাদের ব'লে দেবে যে, 
আমল অমুতধামে কি করে আমরা যাব। 
কাজেই বিবেককে সঙ্গে রাখতে হবে। রাম- 
প্রসাদের আর একটি গানে আছে-__-“আয় মন 
বেড়াতে যাবি, কালীকল্পতরুমূলে চারি ফল কুডায়ে 
পাবি। কল্পতরু কোথায় আছে? কল্পতরু হ'ল 
মা সাক্ষাৎ জগদন্বা। তিনি ভেতরে রয়েছেন। 
বেড়াতে যেতে হবে বাইরে নয়_-ভেতরে 
ডুব দিতে হবে, ভেতরে । কালীকল্পতরু__ 
জগদন্বাকে কল্পতরু বলেছেন। কল্পতরুর কাছে 
গিয়ে ঘা চাওয়া যায়, তা-ই পাওয়া যায় 
_ধর্স, অর্থ, কাম, মোক্ষ । মা হলেন কল্পতরু। 
রামগুসাদ বলেছেন__-প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, 
নিবৃত্তিবে সঙ্গে লবি।' সেই কল্পতরু-মূলে যেতে 
গেলে নিবৃত্তিকে সঙ্গে নিতে হবে। প্রবৃত্তিকে 
সঙ্গে নিলে শুধু সংসার হবে। প্রবৃত্তির সম্তান 
হ'ল কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাসর্ধ, 
পন্বশ্রীকাতরতা, হিংস| ইত্যাদি। উপনিষদ্‌্ও 
বলেছেন- শ্রেয়: আর প্রেয়। যখন ভগবানের 
ধ্যানে বসবে, পুজায় বসবে, তার জপ করবে, 
প্রার্থনাদি ভজন করবে, তখন এই নিবৃত্তি 
জায়াকেই সঙ্গে নিয়ে তোমাদের যেতে হ'বে। 


[ ৬৬তম বর্-_২স সংখ্যা 


বামপ্রসাদ আঘার বলেছেন_-“বিবেক নামে 
তারই বেটা তত্বকখা তায় শুধাবি। নিবৃত্তি 
জায়ার একটিমাত্র সম্তান_-বিবেক। এই পথটি 
জেনে নিয়ে আমাদের সাধন করতে হবে। 
সাধন না করলে কিছু পাওয়া যায় না। বিবেকই 
আমাদের পথ ঠিক ক'রে দেবে । যেমন নৌকোঁর 
হালখানা-_মাঝি হাল ধরে থাকে, হাজার 
ঝড বৃষ্টি আস্থক না কেন নৌকা নিরাপদে 
থাকবে । ছোট একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর 
বিবেক কাকে বলে বুঝিয়েছেন। কি হথন্দর 
সহজ সরল উপমা ! কালিদাসের উপমাও হার 
মেনে গেছে। মানব-প্রকৃতি ছুই রকম-_কুলোর 
প্রতি আর চালুনির প্রকৃতি । কুলে সারবস্ত 
গ্রহণ করে, অসার বস্ত ত্যাগ কবে। আমাদের 
কুলোর প্রকৃতি লাভ করতে হবে। এই সংসারে 
মার অসার দুই মেশানো আছে-_বিবেকের 
দ্বারা অপার ত্যাগ ক'রে সার গ্রহণ করতে 
হবে। চালুনির প্রকৃতি হ'লে হবে না। 
চালুনি ফেলে দেয় সারটা, সারটা ফেলে দিয়ে 
অসারট। রেখে দেয় । 

শ্রারামক্ণ আর একটা কথা বলেছেন 
সাধুসঙ্গ কর। সাধুসঙ্গে বিবেক জেগে ওঠে। 
ঠাকুরের কাছে কত লোক আগত। 
তার উপদেশ শুনে তার্দের বিবেক জেগে 
উঠতে । 


স্বামীজীর সহিত নয় মাঁস 


স্বামী অচলানন্দ-কথিত 


১৮৯৯ খুঃ গ্রথম আমি শ্রীশ্রীঠাকুব ও স্বামীজী 
সন্ধে অবগত হই। সেই সমযে বেলুড মঠ 
প্রতিষ্ঠিত হয। স্বামীজী তখন বেলুডেই 
ছিলেন, তখন স্বামীজীকে দেখিবাব জন্য তত 
আগ্রহ ভয নাই । এ বসবেব শেষভাগে আমি 


বেলুডে গিযাছিলাম। স্বামীজীব সঙ্গে তখন 
দেখ। হয নাই, কাবণ তিনি ইণ্বোপ 
চলিযা গিযাছিলেন। তাবপব ১৯০০ গ্ঃ 


বাজপুতানায় ছৃভিক্ষে রিলিফ কাধ কবিষা যখন 
বন্দাবনে উপনীত হই, তখন শুনিলাম যে, 
স্বামীজী ভাখতে ফিবিষা আমিযাছেন। স্বামী 
সাবদানন্দ মহাবাজ ম্বামী কল্যাণানন্দকে 
লিখিলেন, শ্বামীজীকে ইচ্ছা কবিলে তোমবা! 
এখন দর্শন কবিতে পাবো ।” তাবপব কাশীতে 
আপি। এখানে আসিয়া দেখি যে, অনাথ- 
আশ্রমটি ভাডাটিযা বাড়িতে আছে। চারুবাবু 
একাই আছেন, স্থতবাৎ কাজের অস্থবিধা 
হইতেছে | এজন্য তাহাকে ছাঁভিয! মগে যাইতে 
মাব প্রবৃত্তি হইল না। অতপব নয মাস পবে 
১৯০১ খুঃ আশ্বিন মাসে শাবদীযা পূজাব পূর্বে 
স্বামীজীকে দর্শন কবিবাব জন্য অন্থবে গুবল 
আগ্রহ অনুভব কবিলাম। 

১৯০১ খুঃ ডিসেম্বর মাসে ভারতে আসিযাই 
পূজাপাদ স্বামীজী অবগত হইলেন কাশীতে 
মঠের কয়েকটি যুবক ভক্ত মিলিয। দবিদ্রদে 
সাহাষ্যার্থে একটি অনাথাশ্রম স্থাপন করিধাছে । 
ইহাদেব মধো একটি যুবক কর্মী বেলুডে তাহার 
শ্রীচরণ দর্শনের জন্য যাইলে তিনি তাহার কাছে 
আশ্রমের পুঙ্থান্সপুঙ্থ খবর লইষা তাহাকে 
অতিশয় উৎসাহ প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন, 


০. 


'এবপ আশ্রম ভাবতেব প্রত্যেক তীথস্থীনে হওয়া 
উচিত” সেহ সমযে তিনি অনাথাশ্রমেব 
প্রত্যেক কমীব বিষ অবগত হন এবং এই 
কার্ধে এত সন্থষ্ট হইযাছিলেন যে, কর্মীটিকে 
শবীব সুস্থ বাখিবাব উপদেশ দেন এবং তাহাকে 
মন্্রীক্ষাও প্রদান কবেন। ইতিমধো স্বামীজী 
তুলসী মহানাজকে অনাথাঅম পবিদর্শন কবিয়া 
বিস্তাবিত সংবাদ জানাইবাব জগ্ত কাশীতে 
পাঠাইলেন। তুলমী মহাবাজ কাশীতে আসিয়া 
অনাথাশ্রম দেখিবাব পব বিস্তাবিত খবব 
শ্বামীজীকে জানাইযাছিলেন। 

১৯০১ খুঃ শাবধদীযা পূজাখ পৃবেই স্বামীজীকে 
দর্শন কবিবাব জন্য মন একান্ত বাকুন হইল । 
চাঞ্ঘবাবুকে আমাব আন্তরিক ইচ্ছা জানাইলাম। 
তিনি আমাকে ১৫ দিনের ছুটি দিলেন। আশ্রম 
হইতে পনব দিনেব জন্য আমি বেলু৬ বওনা 
হইলাম । 

১৯০১ খৃঃ শাবদীয পূজাব ষগ্ঠীব দিন আমি 
বেলুড মণ উপস্থিত হই । সেবার যে মঠে পৃজা 
হইবে, তাহা আমি পূর্ব হইতে অবগত ছিলাম 
না। হাওডাষ নামিযাই আমি বাগবাজাবে 
বোসপাড়ায় শ্রী্ীমাকে দর্শন করিবাব জন্য যাই । 
মাব দর্শন সেখানে পাইলাম না। ভাবলাম 
তিনি বেলুভে গিযাছেন। তিনি তখন বেলুডে 
নীলাহ্গব মখুজোব ভাভাটিয়া বাডিতে অবস্থান 
কবিতেছিলেন। মঠে আসিঘ়্া দেখিলাম 
পূজার আয়োজন চলিতেছে । পৃজাপাদ ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজও খুব বাস্ত। ঠাহার সঙ্গে পূর্ব হইতেই 
পরিচয় ছিল। প্রথমেই তাহার চবুণ দর্শন 
করিলাম । আমার যতদুব মনে পভে, তিনিই 


চু উদ্বোধন 


পুজাপাদ স্বামীজীর নিকট আমার পরিচয় দেন। 
বেলুভ মণে তাহাব দোতলার নিজ ঘরে মুণ্ডিত- 
মস্তক কৌপীনমাত্র-পরিহিত স্বামীজীকে প্রথম 
দর্শন কবি। তাহার পরিধানে অন্য কোন 
পোশাক ছিল না। আমি তাহার শ্রাচরণ-বন্দনা 
করিলাম। তিনি আমার কাছে কাশীব 
বিস্তারিত সংবাদ লইলেন। 

আমি মঠেই বহিলাম। সপ্তমীব দিন পৃজা 
বিশেষ আডঙ্গরে সম্পন্ন হইল | শরশ্রমার নামে 
পূজার সংকর হইল। কৃষ্ণলাল মহারাজ 
পূজক ও পুজনীয শশী মহারাজেব ( বামকৃষ্ণানন্দ 
স্বামী ) পিতা! তন্বধারক ছিলেন । এুথম দিনের 
পূজায ম্বামীজী খুব আনন্দ করিয়াছিলেন । 
অষ্টমীব দিন তাহাব শবীব অসুস্থ হইযা পড়িল, 
কিন্তু অস্থস্থ অবস্থা তিনি সর্দা আনন্দ ও হাস্ত- 
পরিহাস কবিতেন, বিশেষ যগ্তণা না হইলে কেবল 
খানিকটা চুপ কবিয়া থাকিতেন। যদি কখনও 
হাপানি হইত তখন একটু চুপ কবিয্না থাকিতেন 
এবং তাহা কাটিষা গেলে আবাব যথাপুধ স্ক,তি 
ও হাশ্তরসে নিমগ্ন হইতেন। নবমীর দিন নিল- 
দমশন্তী” নাটাভিনযেব সময তিনি কতই 
রঙ্গ ও হাশ্ত-পবিহাসাদি করিয়াছেন । ইহাতে 
বেশ বোঝা যায যে, শাবীরিক অন্ুস্থতা 
বা কষ্ট তাহাকে বড একটা কাতর করিতে 
পাঁরও আশ্রিতদেব প্রতি তাহার 
ভালবাসা অসুখের সময়েও হীনপ্রভ না হইয়া 
বরং বাড়িয়া যাইত। তাহার অস্থখের সময় 
একটি সেবকেরও অস্থখ হয়। স্বামীজীর ১০৫০ 
ডিগ্রী জ্বব। সে সময়ে তাহাব পার্খে অনেক 
লোকজন দেখিতে পাইয়া তিনি অস্থস্থ সেবকের 
খবর লইতেন এবং তাহাব সেবা! করিতে বলেন। 
এই দ্াকণ রোগযন্বণীয়ও তিনি আশিতদের 
অহ্থখের নিয়মিত সংবাদ লইতেন। 

দশমীর দিন বিসর্জনের সময় প্রতিমা মুক্সীদের 


না। 


[ ৬৬তম বর্ব-_-২স্ সংখ্যা 


নৌকায় তুলিয়া পৃজনীয় রাখাল মহারাজ 
বুন্দাবনী আচলা পরিয্না মা-ছুর্গারু সামনে ব্যাও 
বাগ্চের সঙ্গে সঙ্গে যে স্থুমধুর বৃতা করিয়াছিলেন, 
তাহা দেখিয়া! সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। যনে 
হইল শ্রীকষ্ণ যেন মার সম্মুখে লীলায়িত ভঙ্গীতে 
নৃত্য করিতেছেন। স্বানমীজী মঠেব বাবান্দা 
হইতে শ্রীমহাবাজের সেই অপূর্ব নৃত্য উপভোগ 
কবিযাছিলেন। পূজার পরই স্বামীজীর শরীব 
স্থ হয়। কোজাগরী পুিম'য় স্বামীজী অঠে 
প্রতিমায় প্রথম লক্ষীপূজা করেন। তারপর 
কাশীপুজ1 আসিল। ম্বামীজী বলিলেন, বাব 
আর মাব নামে সংকল্প হইবে না। আমাদের 
নামে পুজা হইবে | বিশেষ সমাবোহে কালী- 
পূজা হইল। সেবাব কালীপুজায় যে আনন্দ- 
প্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহ] ভাষায় বর্ণনা কর! যায় 
না। কালীপুজার দিন রাত্রিব প্রথম ভাগে 
তখনও পূজা আরম্থ হয় নাই-স্বামীজী পূজার 
দালানে ধ্যান কবিতে বসিযাছিলেন। ধান 
করিতে কবিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি সমাধি- 
মগ্ন হইলেন। তাহার আর বাহ্জ্ঞান রহিল না। 
অনেকক্ষণ এইভাবে চলিবার পর স্বামীজীব 
সংজ্ঞা ফিরিতেছে না দেখিয়া পৃজনীয় বাবুরাম 
মহাবাজ ভাহার কানে বারংবার ঠাবুবের নাম 
উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে তাহার জ্ঞান 
ফিরিয়া আসিল। তাবপর জগদ্ধাত্রীপৃজ। 
আসিল। এই পুজা স্বামীজীর গর্ভধাবিণী 
মাতার কলিকাতায় সিমলার বাড়িতে অনষ্ঠিত 
হইল। আমরা সেখানে নিমন্ত্িত হইয়া 
গিয়াছিলাম। স্বামীজী নিজে তত্বাবধান করেন । 
সেখানেও বেশ আনন্দ হইয়াছিল। তারপব 
স্বামীজী মঠে প্রতিমা আনাইয়া সরম্বতীপুজারও 
অন্নষ্ঠান করেন। ইহার পূর্বে মঠে প্রতিমায় 
সরম্বতীপৃজা হয় নাই। 

আমাদের প্রতি পৃজ্যপাদ স্বামীজীর যে কী 


ফান্তন, ১৩৭* ] 


গভীর ভালবাসা ছিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা 
কবিবার নয়। আমার পক্ষে তাহার গভীরতা 
পবিমাপ কবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। ভালবাসা 
প্রাণের জিনিস, তাহা মুখে বা ভাষায় বাক্ত 
করা যায় না, কেবল অহৃভব করা যাইতে পারে। 
স্বামীজীর ভালবাসা পাওয়ার সৌভাগ্য 
ধাহাদেব হইযাছিল, তাঁহারা তাহা অস্তবে 
অন্তরে উপলব্ধি করিযাছেন। 

শ্রীমার পবে স্বামীজীর ভালবাসা আমাকে 
মভিভূত কবিয়াছিল। এক্সপ ভালবাস! কোথাও 
পাই নাই। শুনিয়াছি মহাপুরষদ্দিগের চরিত্রে 
ছুইটি বিপরীত ভাবেব সমাবেশ থাকে । স্বামীজীব 
চরিত্রেও এইবূপ ছুইটি বিপবীত ভাৰ প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি। একদিকে তিনি য্মেন প্রেমে 
প্রতীক, অন্তদিকে তেমনি কঠোরতা প্রতিমৃতি 
ছিলেন। যখন তাহাকে প্রেমের প্রতীকৰপে 
দ্েখিতায়, তথন তিনি সকলকেই একেবারে 
প্রেমরসে ডুবাইয়া দিতেন, সকলকেই কোশ 
দিতেন এবং বালক-মহ্লভ আনন্দে মুগ্ধ 
করিতেন। আবার যখন তিনি কত্রুপ ধাবণ 
করিতেন, তখন সকলেই তাহার নিকট হইতে 
ভয়ে দূরে সরিষা দীডাইত। কাহারও নাধ্য 
ছিল না ঘে, তাহার কাছে অগ্রসর হয়। এমন 
(ক পৃজনীঘ বাখাল মহারাজ পর্যস্ত ভীহাব কাছে 
যাইতে ভয় পাইতেন। 

্বামীজীর ভালবাস! কেবল মানষেহ 
সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর 
প্রাণীদের প্রতি প্রসারিত হৃইত। জন্ত- 
জানোয়ারের প্রতি তাহার ভালবাসার উদাহরণ 
দিতেছি। শ্বামীজীব মন শাবীবিক অন্ুস্থতাষও 
সব সময় উচ্চভাবে থাকে দেখিয়া ডাক্তারবা 
তাহার শরীর সম্বন্ধে একটু চিন্তিত হইলেন। 
এজন্য হারা তাহার গুরুত্রাতা রাখাল 
মহারাজকে জানাইলেন যে, স্বামীজীর মন 


স্বামীজীর সহিত নয় মাস ণং 


যাহাতে উচ্চভাৰ হইতে নামিয়া জাগতিক 
ব্যাপারে থাকে, সেন্মন্ত জন্ত-জানোয়ার-_- 
যেমন বুকুর প্রভৃতি কাছে বাখা প্রয়োজন । 
তদহুসারে মঠে ছাগল, গক, কুকুর, হাম প্রভৃতি 
গৃহপালিত প্রাণী পোষা হইত। তাহার একটি 
ছাগল ছিল -নাম “মটর? | তিনি ছাগলটিকে এত 
ভালবাসিতেন যে, ছাগলটি তাহাব মুখেব দিকে 
তাকাইয়া থাকিত। ছাগলটি অনেক দুরে 
থাকিলে মটক বলিম্বা ডাক দিলে দূর হইতে 
দৌডিয়া স্বামীজীব কাছে আসিয়া উপস্থিত 
হইত্ত। ছাগলটি এত ভাগাবান্‌ যে, শেষ সময়ে 
স্বামীজীর কোলে মাথা! রাখিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত 
হয়। তাহার দুইটি কুকুব ছিল--একটির নাম 
বাঘা”, অপরটির নাম 'লায়ন'। কুকুর ছুইটিও 
তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। একবার 
বাঘাকে তিনি কি এক কারণে মঠ হইতে 
তাডাইয়া ওপারে পাঠাইয1 দিয়াছিলেন, সে ছুই 
দুইবার খেযা নৌকায় পুনরায় মঠে আসিয়া 
উপস্থিত হইল। গরু, ভেডা, হ্ঠান প্রভৃতির 
প্রতিও তীহার ভালবাসা ঠিক এইক্পই ছিল। 
তিনি এগুলির সঙ্গে এমনভাবে খেলা কৰিতেন 
যে, ভাহাবা তাহাব ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইত। 

জন্ত-জানোষাঁবের প্রতিই উহার যখন এত 
ভালবাসা ছিল, তখন মানুষের প্রতি ভালবাস৷ 
কী অপার ছিল, তাহ! সহজেই অন্রয়েয় । কুলি 
মজুর চীকব-বাকবের প্রতি তাহার ব্যবহার 
অতিশয় সৌহার্দাপূর্ণ ছিল। আওতাল কুলি, 
চাকর প্রভৃতি যাহারা মঠে কাজ করিত, 
তাহাদের সঙ্গে তিনি একত্র গল্পগুজব করিতেন 
এবং তাহাদের খাওয়া-দাওয়া! হখ-ছুঃখের খবর 
লইতেন। তিনি তাহাদের অঙ্গে এমনভাবে 
মিশিতেন যে, তাহাবাও যেন তাহাকে নিজে- 
দেবু জন বলিয়। মনে কবিত এবং তাহার কাছে 
নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলিয়া বলিত। 


৭৬ উছোধন 


আমাদেব প্রতি তাহাব ভালবাসা ছিল 
অপার । আমরা তাহাব ভালবাসা প্রাণে প্রাণে 
অন্ভব করিতাম। সেই ভালবাসা কাগজে 
কলমে বা! ভাষাষ বর্ণনা কবা সাধ্যাতীত। 
তাহাব আশ্রিতেবা প্রতোকেই ইহা! মনে প্রাণে 


বুঝিয়াছে। আমি নিজে যাহা অনুভব 
করিষাছি, তাহাই বলিতেছি। আমি তখন 
মঠে নৃতন গিয়াছি। সামান্ত একটু অন্থথ 
করিযাছ্ে । বেদানা খাইতে খাইতে স্বামীজীর 


হয়তো আমাব কথা মনে পড়িয়াছে। তাডাতাডি 
সেই বে্দোনার অ.শটকু তিনি আমাকে পাঠাইয়া 


দিযাছেন। অথবা কোন সমযে অন্ত কোন 
খাবার জিনিস খাইতে হয়তো৷ তাহার 
ভাল লাগিযাছে, তখনই তিনি এ 


জিনিসটিব অংশ পদাশ্রিতদেব দিযাছেন। 
এরূপও ঘটিয়াছে যে, যে-সব ছেলেকে অন্য 
মহারাজগণ বেশী আমল দিতেন না--তাহারা 
স্বামীজীব শরণাপন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে 
আশ্রয় দিযাছেন। লোকের গুণাবলীব প্রতিই 
তাহার দুটি ছিল, দোষপগুলি তিনি দেখিতেন 
না। কাহাবও সামান্য গুণ দেখিলে তাহাই 
তিনি অতিশয় বড কবিষা দেখিতেন। কেহ 
একট্র ভাল কাজ কবিলে তিনি তাহাতেই 
মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। ফলে সেই ব্যক্তি দ্বিগুণ 
উৎসাহে সংকার্ষে মন দিত এব” স্বামীজীব গুণ- 
গ্রাহিতায় মুগ্ধ হইয়া পবমানন্দে কাজে আত্ম 
নিষোগ করিত । তাহার ভালবাসা সম্বন্ধে 
সমাকৃরূপে বলিবাব শক্তি আমার নাই, অধিকাবও 
নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি, তাহার সঙ্ষে 
অল্পদিনের জন্যও যে মিশিয়াছে, সেই তাহার 
ভালবাসা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছে । এক 
কথায় বলিতে গেলে তিনি প্রেমের প্রতিমৃতি 
ছিলেন। 

একবার কানাই মহারাজ (স্বামী নিভয়ানন্ন ) 


[ ৬৬তম বর্ষ--২য় সংখা 


তাহার সেবা কবিতে করিতে তাঙ্াব বুকে 
মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। পাছে 
সেবকের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় 
স্বামীজী অনেকক্ষণ শান্ত হই শুইয়া থাকেন । 
পবে কানাই মহাবাজেব ঘুম ভাঙিলে স্ব'মীজীও 
বিছানা হইতে উঠিলেন। তীহাঁর শিষ্যপ্দিগকে 
তিনি যখন “বাবা, বাবা” বলিয়া ডাকিতেন, 
তখন যে কী স্বগীয আনন্দ অশ্নভূত হইত, তাহা 
আব কি বপিব' একবাব তিনি আমাকে 
বলিলেন, “বাবা, তুই আমাকে ঘুম পাড়িষে 
দিতে পাবিস্‌? তুই যা চাস্‌, তোকে আমি তাই 
দেবো । আমার এমন কি শক্তি ছিল যে, 
উাহাঁধ ঘুম পাডাইয়া দিই? তাহাব তখন 
নিদ্রা বেশী হইত না। শাবীবিক গ্লানি ছিল 
যথেষ্ট । তিনি আমাকে বলিলেন, জ্ঞান হওয়াব 
পব হইতে আমি জীবনে কখনও চাব ঘণ্টাব 
বেশী ঘুমুইনি। ইদানীং তো তাহাব একেবাবেই 
ঘুম হইত না। 

স্বামীজী যখন উগ্রমৃত্তি ধাবণ কবিতেন, 
তখনও শাহাব মধ্যে একটা মাধুধ থাকিত। 
ভাহাব বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, ক্রোধেব পব মুহূর্তেই 
তাহাব উগ্রভাব চলিযা যাইত, আবাব সেই 
প্রেমপূর্ণ মধুব ভাব আত্মপ্রকাশ কবিত। কেহ 
বুঝিতে পাবিত না যে, তিনি একট পূর্বেই 
বাগিষা গিযাছিলেন। তীহার ক্র ভাবেব সময 
কেহ নিকটে যাইতে সাহস কবিত না, এমন 
কি উাহাব গুরুভ্রাতারাও দুরে সরিয়া 
দাডাইতেন, কিন্তু সেই রজ্রমৃতি শাস্ত হইবাব 
পর যাহাব প্রতি তিনি রুষ্ট হইয়াছিলেন, সেও 
নিকটে আসিয়া বুঝিতে পারিত না যে, ভাহার 
মধ্য রুদ্রতা থাকা সম্ভব। তিনি আবার 
সকলের সঙ্গে সপ্রেম বাবহার করিতেন। 
গুঁকুভ্রাতা ও আশ্রিত শিষ্য-ভক্ত সকলেই সমভাবে 
ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন। 


ফাল্তন, ১৩৭০ ] 


কি একটা অন্তায কাজেব দরুন স্বামীজী 
একবাব কানাই মহাবাজেব উপব অত্যান্ত ক্রোধ 
প্রকাশ করেন । স্বামীজী একটি ছড়ি লইয়া! 
তাহাব পিছনে পিছনে কিছু সম্য ঘুবিষা ক্লান্ত 
হ₹ইযা বসিযা পড়েন। পরক্ষণেই ভীাহার 
ক্রোধেব ভাব একেবাবে চলিযা গেল। আব 
একবাব বুষ্টিব সময মঠে ব্রঙ্গচাবীবা বুষ্টিব 
পবিস্ত জল (715611190] ৮৮91 ) ধবিতেছিল । 
কি একটা কাবণে স্বামীজী দুইজন ব্রঙ্গচাবীকে 
খুন গালি দিতেছিলেন। হাব গালিব চোটে 
আনি কাপিতে লাগিলাম এবং আমাব হাত 
হইতে পবিক্কত জলেব বোতল্টি পড়িযাঁ গেল । 
ইহা দেখিষা স্বামীজীব ভাবেব পবিবর্তন হইল । 
সেই মুহর্তে ভীহাব বাগ চলিষা গেল। তিনি 
বলিলেন, “বাবা, তুই 28:৮০০৪ হযে (ঘাবডিযে) 
পড়েছিস? যা, আমাব ঘবে একটা এষধ 
আছ, খেষে শ্রষে পডগে যা।' 

আশ্রিতদেব প্রতি স্বামীজীব শিক্ষাদান সন্ধন্ধে 
কিছু বলিতে প্রযাম পাইব। ম্বামীজী আশ্রিত- 
গণকে যে শুধু শিক্ষাই দিয়াছেন তাহা নয়, 
অহবহঃ তাহাদেব মঙ্গলকামনা করিতেন । 
একটি ঘটনাব উল্লেখ কবিব। আমি কাশী 
পেবাশ্রম হইতে ১৫ দিনেব ছুটি লইয়া! মঠে 
গিগাছিলাম। সেবাশ্রমে লোকজনের অভাব 
এবং সেজন্য কাজের অন্থবিধা হওষাধ সেবাশ্রমে 
ফিবিষা যাইবার জন্য সংবাদ আসিল। আঁমি 
অস্রখৈব পর তখন সামান্য হুস্থ হইযাছি। 
স্বামীজী আমাৰ যাওয়াব তাগ্দি শুনিয়া 
বলিলেন, 'আগে ওব শরীর সুস্থ হোক, তাবপব 
ঢেব (সবাশ্রম হবে। ন্বামীজীর ইচ্ছা যে, 
আমার কল্যাণেব জন্ব তিনি আমাকে তাহাব 
কাছে আবও কিছুদিন রাখেন। তিনি এই- 
থে সকলেব কল্যাণের প্রতি সবিশেম্ব দৃষ্টি 
বাখিতেন। 


স্বামীজীর সহিত নয় মাস ৭ ধ 


গুকভাতাদেব প্রতি কিরূপ ব্যবহার কবিতে 
হইবে, স্বামীজী তাহাঁও তাহাব আশ্রিত শিষ্- 
দিগকে শিক্ষা দিতেন | শ্রীবামকৃষ্েব সম্তান- 
দরিগকে তিনি একটি বুহৎ 'াকুবেব সংসাব' 
বলিযা মনে কবিতেন। ঠাকব ধাহাদিগকে 
ঈশ্ববকোটি বলিষা নির্দেশ কবিযা গিয়াছেন, 
স্বামীজী তাহাদিগকে যথোচিত ভক্তি-শ্রদ্ধা 
কবিতি বলিতেন। ঠাক্ুবকেই তিনি 
এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রমাণ বা মূল বলিয়া ধরিযা 
লইতেন। ঠাকুব ধাভাদিগকে যে পর্ধায়- 
ভুক্ত বলিযা গিযা্ছেন, স্বামীজী তাহাদের 
সেইকপ সম্মান কবিতে বলিতেন। স্বামীজীব 
আশ্রিত ভক্তেবা যাহাতে ঠাবুবেব সন্তানগণকে 
বাবা, খুডা, জেঠা ইত্যার্দিকপে যথাযোগা 
সম্মানের চক্ষে দেখে, সেজন্য তিনি তাহাদিগকে 
উপদেশ দিতেন । একবার মঠে জগন্নাথদেবের 
মহাগুসাদ আপিযাছিল। আমাৰ উপব তাহা 
বিতরণেব ভাব পডিল। গুরুজনদিগকে আমি 
বাবা, খুডা, জেঠ! হিসাবে বিবেচনা কবিয়া 
অহাঁপ্রসাদ বিতবণ কবিলাম | প্বামীজীব শিশ্ব 
জনৈক বুদ্ধ সাধু আগে প্রসাদ না পাওষায় 
চটিষা গেলেন। ফলে একটু বচসী শুরু হইল। 
স্বামীজী বিষযটিব তদস্তেব ভাব পৃজনীয় শর 
মহাবাজের উপব অর্পণ কবিলেন। শরঘ্ 
মভাবাজেব কাছে সমস্ত বিষয় শুনিয। স্বামীজী 
বলিলেন, ঘন গ্রিক কাজই কবেছে। যাঁকে 
আগে দেবাব কথা তাকে আগে, যাকে পরে 
দেবাব কথা তাকে পবে দিগ্ষে স্তাধ্য কাজই 
কবেছে |? 

ঠাকুর শ্রাবামরুষ্ণের উদার ভাব ও শিক্ষা 
যাহাতে গুরুভ্রাতাগণ ও আঙিত তক্তেরা কার্ষে 
পরিণত করেন, এ-বিষয়ে স্বামীজীর বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। ঠাকুর যে-ভাব ও শিক্ষা জগৎকে দিয় 
গিয়াছেন, সেই ভাব ও শিক্ষা যাহাতে তাহারা 


৭৮ উদ্বোধন 


জীবনে ও কার্ধে প্রতিফলিত কবেন, সে-বিষষে 
তাহার আস্তবিক ইচ্ছা ছিল। ঠাকুবেব নাম 
প্রচারের জন্য তিনি তত ব্যগ্র ছিলেন না। 
একবাব কাশী সেবাশ্রম হইতে মঠে ফিবিয়া 
যাইবার পব অনাথ আশ্রমেব নাম কি হইবে, 
তাহ! শ্বামীজীকে জিজ্ঞাস কবিবাব জন্য কাশীর 
লোকেবা আমাকে লিখিযাছিলেন। ম্বামীজী 
£702)8 ০01997%1০৪ নাম প্রস্তাব করিলেন । 
শুনিয! রাখাল মহাবাজ বলিলেন, 
10718100% 70106 ০1 96:০৪ নাম হোক ।? 
ইহাতে স্বামীজী বলিলেন, এই তোমাদেব কেবল 
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ঠাকুরের নান প্রচারের চেষ্া। ঠাকুরের ভাব 
ও উপদেশ-প্রচাবইই আস্ল কথা। ঠাকুরের 
নাম প্রচাবেব জন্য এত ব্যগ্রত কেন? 
কাশী সেবাশ্রম রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে 
আসার প্রাক্কালে স্বামীজী সকলকে সেবাশ্রমের 
সঠিক হিসাব বাখিতে বলিষাছিলেন। ত্বাহার 
আবও নির্দেশ ছিল: যিনি যে উদ্দেশ্যে অর্থ 
দেন, তাহাব সেই অর্থ সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত 
হওয়া উচিত। শাকের কডি মাছে, মাছের 
কড়ি শাকে যাওয়া উচিত নয়। 
(ক্রমশঃ ) 


শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীশান্তশীল দাশ 


তোমার মতো আমি তো কই চোখের জলে ভাসিনেকো, 
বেদে বেঁদে বলি না, “মা, দেখা দে গো, দেখা। দে গো ॥ 
অনেক জালায় জলে মবি, 
তবু কি হায় মাকে স্মবি, 
মায়ের দেখা পাই নে ব'লে নয়ন আমার কই ঝবে গো। 


আর কিছু নী, কাদতে শেখাও, আকুল হয়ে মা মা ব'লে, 
বেদন-ভরা নয়ন ছু"টি ভবে উঠুক নয়ন-জলে। 

কেঁদে কেঁদেই পাব মাকে, 

আকুল হয়ে যে জন ডাকে-_ 
চোখের জলে, ডাক শুনে ম৷ দেয় যে সাড়া সেই জনে গো। 


শ্বীরামরুষ্ের মা' 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


সাধক বামপ্রসাদের একটি গান শ্রীরামক্ণ- 
দেবের বিশেষ প্রি ছিল। উহাব প্রথম লাইন- 
ছুটি: “মন কি কর তত্ব ভাবে, যেন উন্মান্ত 
আধার ঘরে । সে যে ভাবেব বিষ্য, ভাব ব্যতীত 
অভাবে কি ধবতে পারে? আর শেষেব দুইটি 
পঙক্তি হইল :-- 
প্রসার্দ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব করি ধাবে। 
সেটা ঢাতরে কি ভাঙব হাড়ি, বোঝ. না বে 
মন ঠাবে ঠোবে ॥? 
দ্বাদশ বৎসর নানা সাধনায ব্যাপৃত থাকিযা এবং 
পর পর এ-সকলে সিদ্ধি লাভ কবিযা যাহা 
শ্রীবামকৃষ্ণেব ভ্বদযে বিশেষভাবে গাঁখিষা 
গিয়।ছিল, ভাহাবই প্রতিধ্বনি তিনি যেন শুনিতে 
পাইতেন বামপ্রসাদেব এই গাঁনটিব ভিতব। 
ভগবানের ভাবেব ইয়ন্তা নাই। তিনি সাকাব, 
তিনি নিবাকার, আবাব তিনি ইহাদেব অতীত । 
তিনি সগ্ুণ, তিনি নিগুণ, আবাব তিনি এই ছুই 
ছাড়া আরও কত কি তাহা বলিতে পাবা যায না। 
“চরম তত্ব এই'__জোর কবিষা ইহা যিনি ঘোষণা 
কৰিতে চান, তাহার বুদ্ধিকে শ্রীরামরুষ্ণ বলিতেন 
'মতুয়ার বুদ্ধি । সেইজন্য ঈশ্বর সন্ধে একটি 
স্থবিন্তস্ত দার্শনিক মত খ্যাপন আমাদিগের 
নিকট যতই প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান হউক ণ। 
কেন, শ্রীরামরুষের নিকট উহা! আধার ঘরে 
উন্নত্তের লম্ফ-ঝন্ফের তুল্য। উহাতে হাত-পা 
ভাঙিতে পারে, কিন্তু যাহা খু'জিতেছি তাহ! 
হাতের নাগালের বাহিরেই রহিয়া যাইবার 
সন্তাবনা। উপর্যুক্ত গানের আর একটি লাইনে 
অ।ছেঃ “ষড দর্শনে না! পায় দরশন আগম 
নিয়ম তন্ত্রসারে।” শ্ীরামকৃষ্ণ বলিতেন, শাস্ত্র 


হইতে তত্বেব আমববা একটা আভাস মাত্র পাই, 
কিন্তু তথ বস্তুতঃ অনুভবগম্য । ভর্ক-বিচার 
কবিয়া যাহা বুঝা যায না, অশ্ভূতিতে তাহা 
সুস্পষ্ট হইতে বাধা নাই। পক্ষান্তরে অনুভূতিতে 
যাহা সংশয়াতীত সত্য, তাহাকে তর্ক-বিচারের 
আঙিনায় টানিয়া আনিলে সতাটি কুযাসাচ্ছন্ন 
হহ্যা' পডে। 

সেইজন্য ভীবামরুষ্ণের অনেক অশ্ুভূতি 
কোনও একটি নির্দিষ্ট যতবাদেব মাপকাঠিতে 
বিশ্লেষণ কবিতে গেলে আমবা তীহাঁব প্রতি 
অবিচাব কবি। তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন ঠিক 
কথা, কিন্তু উহাই শাহাব চবম পবিচয় নয়, 
তিনি ছ্বেতবাদী ভক্তোন্তম ছিলেন, কিন্তু অদ্বৈত 
সত্যকে বর্জন করিয়া নয়। তিনি অদ্বৈত-ছ্ৈত 
এবং অন্যান্ত আব অনেক মতবাদকে সম্মান 
কবিয়াছেন, অন্ুসবণ কবিয়াছেন, কিন্ত উহাদের 
প্রতোকটিকে ছাডাইযাও গিয়াছেন। তাহাকে 
কোনও বাদী" না বপিলেই ভাল হয়। তাহার 
কোনও “দর্শন নাই , তাহার জীবনই তাহার 
দর্শন। সীমাহীন অনস্ত আধ্যাত্সিক সত্যের 
প্রতিমৃতি তিনি। সে সত্যকে বলিয়া ফুরানো 
যায় না, মন তাহা ঠারে ঠোরে বুঝিতে, 
পারে মাত । 

শ্রীরামরুষ্ দক্ষিণেশ্বরে ভাহার আধ্যাত্মিক 
সাধনা আরম করেন মা-কালীর পুজা এবং সরল 
উপাসনা! ও প্রার্থন দ্বারা । ইহ মৃত্তিপূজা এবং 
ছৈতসাধনা। কিন্তু গুথম হইতেই তিনি মনে 
এমন কোনও জেদী ধাবুণা পুষিয়া! রাখেন নাই 
যে, ভগবান্‌ শুধু মৃত্তির মধ্য দিয়াই অথব! 
কালীমৃত্তির মাধ্যমেই প্রকাশ পাঁন অথবা ছ্বৈত- 


৮৯ উদ্বোধন 


ভাবই চরম সত্য। তীহাব পথ ছিল একান্ত 
নির্তরতাব পথ, বিনযেব পথ, বিশ্বাসেব পথ | 
তিনি জানিতেশ, জগন্মাতাৰ উপব যখন নির্তব 
কবিয়াছি, তখন সেই নিবতার সম্মান তিনি 
নিশ্চয়ই বক্ষা কণ্ববেন। জানিতেন, মা-কালীর 
মুত্তিকে অবলঙ্গন কবিয়া তাহাকে ডাকিতেছি, 
তিনি ভগবান্--তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত। 
তিনি মুকও নন, বধিবও নন। তিনি সর্দৃক্‌, 
সর্বদরষ্টা । তাহার ভালবাসা অসীম়। তাহাই যদি 
হয, তাহা হইলে সবল বিশ্বাস ও নির্ভবতাই তো 
প্রকৃষ্ট পথ। যখন যাহা আমাব প্রয়োজন, যে 
উপলব্ধি যেভাবে আমার পক্ষে উপযুক্ত, তাহা 
তিনি নিশ্যই আমাব নিকট উপস্থিত 
করিবেন। আমাব শুধু চাই আন্তখিকতা, 
মাষেব প্রতি অন্বাগ বাডানো, জদযেব সকল 
আবেগকে মাযেব অভিথুখে নিযুক্ত কবা। এইরূপ 
দৃ্টিভদী পইযা এব হৃদযকে সবদা কোন একটি 
নির্দিষ্ট গণ্ডি হইতে উন্মুক্ত বাখিযা তিনি সাধনায 
নামিযাছিলেন বলিষা “মা” সবদা শ্রাবামকৃষ্ণেব বাশ 
ঠেলিযা' দিযাছিলেন। কত সাধন!, কত দর্শন, 
কত অন্ভূতি। কত ভাব, কত তন্মযতা, কত 
আনন্দ, কত সার্থকতা । ভগবান্‌ অশেষ, তাহাব 
প্রকাশণ অশেষ । শ্রীবামকৃষ্চেব হৃদয়ে কখনও 
কোন ভযষ বা সশয় আসে নাই। জানিতেন, 
মা হাত ধরিরা আছেন, তাহাকে ঘখন বিশ্বাস 
করিয়াছি তিনি বিশ্বান কখনও ভঙ্গ করিতে 
পারেন না। অদ্বৈত বেদাস্ত সাধনা করিতে 
গিয়া যখন কন্নায় জ্ঞানখড্গ দ্বাবা সেই 
মায়েরই মৃতিটি কাটিয়া ফেলিতে হইল, রূপকে 
অরূপে মিশাইয়া দিতে হইল, তখনও শ্রীবামকৃষ্ণ 
কুষ্ঠিত হন নাই। জানিতেন, ইহাও মায়েরই 
নির্দেশ) যে মা বূপময়ী, তানই যে অব্প। 
তিনি বিশেষ, আবার তিনিই যে নিবিশেষ। 

তাই নিবিকল্প সমাধি লাভ করিয়] সমাধি 


[ ৬৬তম বর্--২ঘ় সংখ্যা 


হইতে ব্যুখখ।নের পব পুনরায় বূপময়ী মাকে 
ফিবিয়। পাইলেন । অদ্বৈত বেদান্তেব চরম লক্ষ্যে 
পৌছিযাও “মা মা" বুলি ছাডিতে পারিলেন না। 
নির্মাযিক সন্যাসী গুরু তোতাপুবী ভাবিতেন এবং 
বলিতেন, ইহা তাহার ছূর্বলতা, ভাবুকতা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতেন। স্বয়ং জগন্মাতা তাহাকে 
যে অন্তৰপ বুঝাইযাছিলেন। তাই গুরুর 
নিকট বসিযা বে্দোশ্ববাক্য শ্রবণ ও আলোচনা 
কবিলেও জ্ঞানেব সহিত ভক্তির সম্পর্ক-বিষয়ে 
কোনও পাঠ তাহাব কাছে লইতে তিনি প্রস্তুত 
ছিলেন না! 'গ্রয়োজনও ছিল না, কেননা 
স্ব জগজ্জননীব নিকট তিনি শিক্ষা 
পাইযাছিলেন। সেই শিক্ষীব খানিকটা বরং 
তিনি গ্ররদ তোতাপুবীকেই দিয়াছিলেন__ 
গুরুদন্মিণা। এই দক্ষিণা পাইযা গুরুব জীবন 
ধন্য হইযাছিল। তাহার নিকট শাস্ত্রের পত্য 
তনভাবে প্রতিভাত হইযাছিল। শিষ্কোব নিকট 
তিন বেোদান্তেব নৃতন দৃষ্টিভঙ্গীব পাঠ পাইয়া- 
ছিলেন_-নেতি ও ইতির, জ্ঞান ও ভক্তির, 
নিপুণ ও সগুণেব, বঙ্গ ও শক্তির সমন্বষেব পাঠ। 

বলি না-নেতি ও ইতিব, নিগুণ ও 
সগুণেব, বর্গ ও শক্তিব সমন্য অযৌক্তিক, 
অশাস্ত্রীয়। কেনন! সকল ইতিকে ঘুচাইয়া তবে 
তো! নেতি, সকল গুণকে বিসর্জন দিবার পরই তো 
নিপুণ, শক্তিকে নস্তাৎ করিযাই তো ব্রহ্ম , যাহা 
ঘুচিয়া গেল, মুছিযা গেল, তাহা ফিরিয়! আসিবে 
কি কবিযা॥? অতএব সমশ্বয়ের প্রশ্ন উঠিতে 
পাবে না। চবম ও পরম সত্য মিগুণ, নিষিশেষ, 
নিায়িক ব্রন্ব_অবাও মনসোগোচবম্। এই 
বিতর্কের উত্তরে বলিতে হয় যে, শ্রারামকষ্ণ নিপু 
নিবিশেষ ব্রহ্ধকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, 
একদিন নয়, দিনেব পর দিন। উহা যে অবাঙ- 
মনসোগোচরম্ঠ তাহাও ভাহার নিকট নৃতন 
সংবাদ নয়। 


ফান্তন, ১৩৭* ] 


“সব জিনিস এটো হয়ে গেছে, কিন্ত ত্রক্ধ 
উচ্ছিষ্ট হন নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে 
বলতে পারে নাই। মুখে বললেই জিনিসটা 
এটো! হয়। বিগ্যাসাগব পণ্ডিত, শুনে ভারি 
গুশী।' (শ্রীরামকষ্ণকথাম্বত, ৫1৫1২ ) 

ব্রহ্ষজ্ঞানীর ঠিক ধাবণা_ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
ম্থ্য। ১ নাম রূপ-_এ-সব স্বপ্রব্ ১ ব্রহ্ম ঘে কি, 
তা মুখে বলা যায না, তিনি যে ব্যক্তি, তাও 
বলার জো নাই |, ( এ, ১২৩) 

ত্রন্মেব ভিতব বিকাব নাই। ব্রক্ষ-_ 
সত্ব, বজঃ, তম:_তিন গুণেব অতীত। তিনি 
বাক্যের অতীত। নেতি নেতি ক'বে ক'বেযা 
বাকী থাকে আব যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম ।' 

( এ, ৩৫1১) 

তথাপি তিনি ইতি”, “গুণ ও শিক্তি'কে 

নস্যাৎ করেন নাই। যাহা চিন্তাধারা এবং 

যুক্তি-বিচাবে অসস্ভব প্রতীযমান হয, তাহা 

অন্ভবে সম্ভবপব হইতে পাবে । তাই পণ্ডিতদের 

তর্ক শুনিয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভীত হন নাই । বলিতেন, 
“মা যে আমাকে দেখিয়ে দিঁয়েছেন।' 

নিধিকঈ সমাধিতে দ্বৈতকে বিলীন কবিষা, 
নিবিশেষকে উপলব্ধি কবিবার পর সমাধি হইতে 
নামিয়া আসিয়া দ্বৈতৈর কথা বলিলে অদ্বৈতের 
কৌলীন্য নাশ হইযা যায়__প্রীরামুষ্ণ নিজেকে এই 
প্রকার কুলীন মনে করিতেন না । তিনি কুলীন 
অদ্বৈতবাদীদের পদধুলি লইতে প্রস্তুত ছিলেন, 
কিন্ত মা তাহাকে যাহা দেখাইয়া! দিষাছেন, তাহা 
অস্বীকার করিতে পারিতেন না। মা তাহাকে 
দেখাইয়া দিয়াছিলেন- বিশ্বপ্রকাশও ব্রহ্ম, 
ধাহার নিত্য, তাহারই লীল!। তিনি সেইজন্য 
দুইটাই লইবার পক্ষপাতী ছিলেন । ইহাতে তিনি 
অ্বৈতকে লঘু করেন নাই, বরং অছ্বৈতির গৌরব 
বাভাইয়াছেন। অদ্ৈত শুধু নিধিকল্প সমাধিতে 
শয়, নিবিকল্প সমাধি হইতে নামিয়াও। নি 


শ্ীরামকষ্ের "মা ৮১ 


নিবিশেষ অবাঙ মনসোগোচরম্‌ সত্য, তাহার 
মায়েরই সত্য, মায়ের নিতা সত্য। আবার 
সগ্ুণ সবিশেষ বাকামনেব দ্বাবা প্রতিভাত যাহা, 
তাহাও মা লীলামধী মা। কোন অবস্থাতেই 
মা ব্যতীত কিছু নাই। ইহাতে হয়তো বহু- 
শাস্ত্রবেত্ত। অদ্বৈতাচার্ষের] জরভঙ্গী করিযা বলিবেন, 
ইহা অদ্বৈতকে তরল করা, আদি-মধা-অস্ত 
সর্বাবস্থায় সর্বকালে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ্খ মিথা'_ 
এই ডিও ধ্বনিত না কবিলে বেদাস্তকে বিশুদ্ধ 
রাখা যায় নাঁ। শ্রীবামরুষ্ণের উত্তর £ “তবে 
নিরাকাববাদীদেব ভুল কি জানো? ভুল এই-- 
তারা বলে, তিনি নিবাকাব, আব সব মত ভুল। 
আমি জানি-_তিনি সাকার নিবাকাব দুই-ই, 
আরও কত কি হ'তে পারেন। তিনি সবই 
হ'তে পাবেন” (শ্রাবামকষ্কচকথামৃত, ৫1৮২ ) 
তার সম্বন্ধে এমন কথা জোর কবে বোলো 
নাযে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে 
পারেন না। বলো, আমার বিশ্বাস_তিনি 
নিরাকার, আব কত কি হ'তে পাবেন, তিনি 
জানেন। আমি জানি না, বুঝতে পাবি না। 
মানুষের এক ছটাঁক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি 
বুঝ! যায়? একসের ঘটাতে কি চার সের ছুধ 
ধরে? তিনি যদি কপা ক'রে কথনও দর্শন দেন 
আব বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়। 
ঘিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।” 
(শ্রারামকৃষ্ণকথা মৃত, ১১২1৯ ) 
শ্রীরামরুষ্চ বলিতেছেন, “যদি তিনি বুঝিয়ে 
দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়। অর্থাৎ 
মানুষের সীমাবদ্ধ যুক্তি-বিচারে যাহ! ছুর্বোধ্য 
প্রহেলিকাঁ, 'তাহ! প্রত্যক্ষান্ভূতিতে নিঃসন্দিগ্ব 
সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। শ্টাহাকে তাহার 
মা" বুঝাইয়া দিয়াছিলেন', আমাদেরও তিনি 
আহবান করিতেছেন, এই আশ্চর্য সমম্বয়--বিচার 
দ্বারা নয়, অনুভূতিতে হ্ৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য! 


৮২ উদ্বোধন 


ব্রেক্ষজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আম্বাদন 
ক'রে বেড়াও |, সর্বনামরূপের অতীত নিবিশেষ 
সত্যকে সমাধিতে প্রত্যক্ষ করিয়া, সমাধি হইতে 
নামিয়া, 'নাম-রূপ মিথা" না বলিয়! নাম-রূপও 
সেই নিবিশেষ ব্রদ্মই--এই দৃষ্টি। নিম্মাধিকারীর 
জন্য শ্রীয়ামকষ্জচ একথা! বলিয়াছেন_-ইহা মনে 
করিবারও কোন সঙ্গত কারণ নাই, কেননা 
তিনি অয় ব্রহ্গজ্ঞানলাভেব “পর এই লীল! 
আম্বাদন করিবার কথা বলিতেছেন। ধাহার! 
নাম-ূপের সহিত আদৌ কোন সম্পর্ক রাখিতে 
চান না, সমাধি হইতে নামিযা ইন্দ্রিয় ও মনের 
বেম্য সকল জ্ঞানকে মিথ্যা বলিষাই ঘোষণা 
করিয়া চলেন, তাহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
কোন বিরোধ নাই। বহুস্থলে তাহাকে এই 
সকল তীব্র জ্ঞানযোগীব প্রতি গভীর শ্রদ্ধা 
প্রকাশ করিতে দেখি। তিনি নিজেও এই 
অবস্থায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন 
দিনের পর দিন নিজের দেহের কোন হুশ তাহার 
ছিল না । 

ব্ক্ষজ্ঞানীর ঠিক ধাঁবণা_ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ 
মিথ্যা, নাম কূপ এ-সব স্বপ্নবৎ | (শ্রীবামকুষণ- 
কথামুত, ১২৩ ) 

ব্রদ্ধ সত্য, জগৎ মিথণ-_-এই বিচার । সব 
স্প্রব_বড কঠিন পথ। এ পথে ভার লীলা 
্বপ্রব্ মিথা হয়ে যায়। আবার “আমি'টাও 
উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে না। বড 
কঠিন (এ, ৫1১২৫) 

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা বুঝাইবার জন্য 
জীবামকঞ্চ প্রাচীর ও অনস্ত মাঠের গল্প বলিতেন। 
াচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধ 
প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে চেষ্টা 
করলে । এক একজন প্রাটীরের উপরে ওঠে, এ 
মাঠ দর্শন ক'রে হা হাঁ ক'রে হেসে অপর পারে 
পড়ে যেতে লাগলো । তিনজন কোন খবর দিলে 


[ ৬৬তম বর্ষ--২ক় সংখ্যা 


না। একজন শুধু খবর দিলে। তার ব্রদ্ধ- 
জ্ঞানের পরও শরীর রইল লোকশিক্ষার জন্য |” 

্হ্ঙ্ঞানের পর তাহার নিজের শরীর যায় 
নাই। মা তাহাকে 'লোকশিক্ষা'র জন্য, 'লীলা 
আন্বাদন' করিবার জন্য তাহার শরীর রাখিয়া- 
ছিলেন। তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হয় 
নাই, ব্রহ্মজ্ঞানে একটুও মরিচা পড়ে নাই। বরং 
মা তীহাকে দেখাইয়! দিযাছিলেন--ধার নিত্য, 
তারই লীলা । চোখ বুজিলেও ব্রহ্গ, চোখ 
থুলিলেও ত্রক্ষ। এই যে নৃতন দৃষ্টি, তাহার 
নিকট ইহার মূল্য ব্রক্ষ সত্য, জগৎ মিথ্যা”- 
জ্ঞানের অপেক্ষা এক পয়সা কম শয়। বরুং 
অনেক সময়ে তিনি এই নূতন দৃষ্টিকে খুব 
উৎসাহের সহিত উপদেশ দিয়াছেন। একটি 
নৃতন পারিভাষিক শব্ধ তিনি অনেক সময়ে 
ব্যবহার করিতেন-_বিজ্ঞান। বলিতেন-_ 
জ্ঞানের পর “বিজ্ঞান', জীব জগৎ তিনি হয়েছেন 
_-এইটি দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।, 

'জ্ঞানী নেতি নেতি ক'বে বিষয়বুদ্ধি সব 
ত্যাগ ক'রে তবে ব্রদ্ধকে জানতে পারে, যেমন 
সিডির ধাপ ছাডিয়ে ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান 
যায়। কিন্ত বিজ্ঞানী যিনি, তিনি বিশেষরূপে 
তার সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি আরও কিছু 
দর্শন করেন। তিনি দেখেন, ছ!দ যে জিনিসে 
তৈরী-সেই ইট, চুন, স্থরকিতেই সিঁডিও 
ততরী। নেতি মেতি ক'রে ধাকে ব্রহ্ম ব'লে 
বোধ হয়েছে, তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। 
বিজ্ঞানী দেখে- যিনি নিপুণ, তিনিই সগ্ুণ।, 
( শ্রীরামকৃষ্ণকথা মৃত, ৩1১1৪ ) 

জ্ঞানের পর বিজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানের “পর 
লীলা-আসম্বাদন প্রভৃতি উক্তিতে শ্রীরাম 'পর' 
শব্ধ বাবহার করিয়া একটি শাস্ত্রীয় কহ 
নিশ্চিতই স্থত্টি করিতে চান নাই। নিত্য ও 
লীলা-_-এই ছুইয়ে তাহার নিকট কোনও পার্থক্য 


ফাস্তন, ১৩৭* ] 


ছিল না--ছুই-ই তাহার 'মা'। তবে যুগোপ- 
যোগী কার্ধকরী আধ্যাত্মিক সাধনার দিক দিয়া 
ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ'__এই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর 
তিনি যে জোর দিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কেননা জগৎ মিথ্যা মুখে বলিলেই জগৎ 
মিথ্যা হইয়া যায় না। 

হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে 
শক্তির এলাকা ছাডিয়ে যাবার জো নাই। আমি 
ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি, এসব শক্তির 
এলাকা'ব মধ্যে, শক্তিব উশ্বর্ষের মধ্যে 1 

( শ্রাবামরুঞ্চকথামুত, ১২1৪ ) 

'শ্রীবামরুষ্চকথামৃত' গ্রন্থে লেখক মাষ্টাব 
মহাশয় একদিন শ্রীবামকৃষ্ণকে সোজাস্থজি 
পিজ্ঞাসা কবিলেন-_জগৎ্ কি মিথ্যা?” শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন, “জগৎ মিথা। কেন হবে? ও-সব 
বিচাবের কথা, তাব দর্শন হ'লে তখন বোবা 
ায়--তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন ।" 

“আমায় মা কালীঘরে দেখিযে দিলেন যে, 
মাই সব হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময় । 
প্রতিম] চিন্ময়, বেদী চিন্ময, কোশাকুশী চিন্ময, 
চৌকাট চিন্ময়, মার্ষেলের পাথর চিন্ময__সব 
চিন্ধয়। 

“ঘরের ভিতব দেখি, সব যেন রসে বয়েছে-_- 
সচ্চিন্দানন্দ রসে। কালীঘরের সম্মুখে একজন 
দুষ্ট লোককে দ্নেখলাম, কিন্তু তারও ভিতরে 
তার শক্তি জলজ্জল করছে দেখলাম । তাই তো 


শ্রীরামকষের “মাঃ ৬ 


বিডালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। 
দেখলাম মা-ই সব হয়েছেন--বিডাল পর্যস্ত। 
তাকে লাভ করলে দেখা যায় তিনিই জীব- 
জগৎ হয়েছেন। শুধু বিচারে হয় না।, 
( শ্রীরামরুষ্তকথা মৃত, ৪1৭1৩) 
শ্রীবামরুষ্ণেব 'মা" তাহার নিকট ছিলেন 
সকল মতবাদ ও তর্ক-বিচাবের উধধর্বে। 
পারাবারহীন মহাসমুদ্র_ কখন নিস্তরঙ্গ, কখন 
বক্ষে অনন্ত তরঙ্গবিলাপ। কখন নেতি, 
কখন ইতি। নেতি বড, কি ইতি বড--এই 
বিচার শান্্জ্বেবা করুন, শ্রীবামকৃষ্ণের নিকট উহা 
অর্থহীন। জগৎ আধ্যাত্মিক কি তাত্বিক, ক্রহ্ 
সর্ঘদাই শক্তিশবলিত কি শক্তি ব্রহ্মে একটি 
কল্পনামাত্রর_এই প্রকার বিচার শান্ত্পাঠকের 
নিকট যতই প্রযোজনীয় হউক না কেন, ইহার 
মীমাংসা শ্রীরামকষ্জেব মতে__কথ দ্বার! হইবার 
নয়। কথায় শুধু কথা বাডে, ভেদের স্থষ্টি হয়, 
সর্ভেদাতীত অছৈতবাদেও নানা বিকল্প গড়িয়া 
উঠে, পরস্পববিবদমান মম্প্রদায়সমূহ দেখা দিতে 
থাকে। কিন্ত একাস্ত সরল বিশ্বাস, নির্ভরতা 
সাহস ও উদ্যম লইয়া তত্বা্ঠভূতিব জন্য চেষ্টা 
করিলে তত্বন্বরূপিণী “মা” কোন জ্ঞানই অপূর্ণ 
রাখেন নাষখন যাহা প্রয়োজন, যতটুকু 
প্রযোজন, তাহা পর পব আসিয়া উপস্থিত হয়। 
সেইজন্য শীরামকুষেব নিকট আদিতে মা, মধ্যে 
মা, অস্তে মা। মা ছাড়া অন্য কিছু নাই। 


স্বামীজীর 


নম্নিধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনাগারিক ধর্মপাল 

দেবমিত্ত ধর্মপাল ১৮৬৫ থৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে 
কলম্বোর এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি কলম্বো! সেপ্ট টমাস কলেজে 
শিক্ষা প্রাঞ্ধ হন এবং সবকারী কাজ গ্রহণ 
করেন। পবে ১৮৮৬ খুঃ বৈবাগ্যের প্রেরণায় 
উক্ত কর্ধ ছাডিয়া দেশ এবং সংসার ত্যাগ 
কবেন। ভাবতে বুদ্ধদেবেব পবিত্র স্বৃতি- 
বিজডিত ইতিহাস-প্রসিহ্ধ গষা, সারনাথ প্রভৃতি 
স্থান পুনরুদ্ধাব করিতে তিনি প্রবুত্ব হন এবং 
১৮৯২ খুঃ গযায় আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ-সন্মেলনের 
অনুষ্ঠান কবেন। ১৮৯৩ খুঃ তিনি বৌদ্ধ 
সম্প্রদাযেব 'প্রতিনিধিরূপে সিংহল হইতে চিকাগো 
ধর্মমহাসভায় যোগদান করিতে প্রেরিত হন। 
সেখানে তাহার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের 
পরিচয় হয এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মে । তিনি 
যেসকল বক্তৃতার বিষয়বন্ লিখিতেন, তাহা! 
স্বামীজীকে পূর্বেই দেখাইতেন এবং প্রয়োজন 
হইলে পবিবতনাদি কবিষা লইতেন। 

ধর্মপাল খুব নম এবং মধুব স্বভাবের লোক 
ছিলেন। ন্বামীজী পত্রে তাহাব সম্বন্ধে এই 
অভিমত ব্যক্ত করেন যে, পাণ্তিত্য অপেক্ষা 
চরিত্রবলেই আমেবিকাবাসীর মনে তিনি বিশেষ 
প্রভাব-বিস্তাবে সমর্থ হইয়াছেন । 

তিনি ধর্মমহাসভায় বৌদ্ধসম্প্রদাযভুক্ত চার 
কোটি সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোকের 
প্রতিনিধিত্ব কবেন। তিনি খুব কূশ এবং 
খর্বকায় ছিলেন । ধর্মমহাঁসভা হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়া ধর্মপাল বৃদ্ধগযার মন্দির বৌদ্ধদের হাতে 
আনিতে প্রায় ছয় ব্সর সংগ্রাম করেন। 


১৮৯৮ খুঃ শ্রীমতী ওলি বুল যখন বেলুডে বাস 
কবিতেছিলেন তখন ধর্মপাল তাহার সঙ্গে দেখা 
করার উদ্দেশ্যে বেলুডে আসেন। ন্বামীজীর 
সহিত প্রথম দেখা করিয়া! তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া যাইবেন__এইবপ ইচ্ছা ছিল। স্বামীজী 
ধর্মপালেব সহিত বেলুডেব জমিতে যখন হাটিতে 
আবস্ত করেন, সেই সময় বেলুডেব জমি কারমাক্ত 
থাকায় ধমপালের পা কাদীয ডুবিয়া যায়। 
স্বামীজী তাহাকে কাদা হইতে উঠিতে সাহায্য 
করেন এবং সম্মানিত অতিথি বলিয়া পা 
ধুইয। দিতে চাহিলে ধর্মপাল তাহাতে আপত্তি 
করেন । 

যাহ] হউক এই পর্ব শেষ হইলে উভয়ে হাত 
ধরাধবি কবিযা হাসিখুশী-ভাবে বাকী পথ 
অতিক্রম করেন । 

১৯২০ খুঃ ধর্মপাল কলিকাতায় ধর্মরাজিক 
বিহার নির্ধীণ করেন, ১৯২৪ খৃঃ লগ্ডনেব বিজেন্ট 
পার্কে নিকট বৌদ্ধ মিশন এবং ১৯২৫ থুঃ 
নিউইয়র্কে মহাবোধি সোপাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। 
নিযমিতভাবে বৌদ্ধধর্ম গচারের জন্য তিনি 
ইওরোপে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রেরণ কবিতেন। 


সারনাথ মৃলগন্ধকুটীবিহারে 
উপসম্পদাগ্রহণের পব তিনি “ভিক্কু ধর্মপাল' 
নামে পরিচিত হন। 

১৯৩৩ খুঃ ২৯শে এপ্রিল সারনাথে নিউ- 
মোনিয়া বোগে ধর্মপাল দেহত্যাগ করেন। 
অস্তিম কালে তিনি এই কয়টি কথা মাত্র বলিতে 
পারিয়াছিলেন, শীঘ্রই যেন আমাবু মৃত্যু হয়, 
আমি পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে চাই। আসি 
ছুঃখযন্ত্রণার কাল বৃদ্ধি করিতে পাবিব না। 


১৯৩০ চা 


ক্ষান্তন,। ১৩৭ 


ভগবান্‌ বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করিবার জন্ত আরও 
পচিশবার জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি ।' 


লাল! বদ্রীসা 

আলমোডার লালা বদ্রীসা নামক ধনাঢ্য 
ব্যক্তির জীবনের সহিত শ্রীরামরুষ্₹-শিষ্যাদের 
স্বতি বিশেষরূপে জডিত। বরাহনগর মঠ- 
জীবনে প্রায়শঃ নবীন ত্যাগী সন্াসিগণ 
হিমালয়ের গুরুগন্ভীর সৌন্দর্য ও প্রশাস্ত 
নিস্তব্ধতা আকুষ্ট তইয়া পরিব্রাজকরূপে সেখানে 
বিচবণ কবিতেন। আলমোডায় আসিলে প্রায়ই 
তাহারা লালা বদ্রীসার আতিথ্য গ্রহণ 
করিতেন অথবা তাহার নিকট হইতে নানাব্গপ 
সাহায্য পাইতেন। লালাজীও ম্বকীয় ধর্ম- 
প্রবণতা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ভাহাদিগের 
সাহচর্য লাভ করিলে ক] কিঞ্চিন্াত্র সেবাধিকার 
পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতন। 

এইবূপে একবার স্বামী সাবদানন্দ ও বৈকুষ্- 
নাথ সান্যাল লালাজীর অতিথিরূপে আলমোডায় 
থাকাকালে স্বামীজী ও স্বামী অখগ্ডানন্দ 
আলমোডায় আসিয়া উপস্থিত হন। স্বামীজীকে 
অন্থ দত্বের বাগানে পৌছাইয়! দিয়া অখণ্ডানন্দ 
স্বামীজীব আগমন-বার্তা গুরু-ভ্রাতাগণকে 
দিবার উদ্দেশে লালাজীর গৃহে যান। এই 
সংবাদ পাওয়া মাত্র স্বামী সারদানন্দ, সান্তাল 
মহাশয় এবং লালাজী ব্যস্ত হইয়া অবিলম্বে 
স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হন। 
অর্ধপথ অতিক্রম করিয়াই তাহাবা হ্বামীজীর 
সাক্ষাৎ পান। লাঁলাজী অতি বিনীতভাবে 
স্বামীজীকে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করেন। স্বামীজী সম্মত হইয়' লালাজীর 
গহে গুরুভ্রাতাগণসহ কয়েক দিন বাস করেন । 
স্বামীজী লালাজীর আতিথেম্ততা ও ভক্তি 
দেখিয়া! খুব সন্তষ্ট হন। তিনি বলেন, লালাজীর 


শ্বামীজীর সন্নিধানে ৮৫ 


ম্যাক ভক্ত সচবাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। 
এই প্রথম সাক্ষাতেই লালাজীও এই তেজস্বী এবং 
মহাজ্ঞানী যুবক-সন্গ্যাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন। 

এখানে শ্রীকৃষ্ণ যোশী নামক একজন সেরেস্তা- 
দারের পহিত সন্ন্যাস-গ্রহণের আবশ্যকতা সম্বন্ধে 
দীর্ঘ আলোচনা করিয়া অকাট্য যুক্তিসহকারে 
স্বামীজী প্রমাণ কবেন, ত্যাগই ভাবতের সর্বশেষ্ঠ 
আদর্শ। ব্রাঙ্ণ? যোশীও এই সিদ্ধান্ত 
মানিয়া লন । 

লালাজীকে লিখিত স্বামীজীর ছুইখানি পত্র 
পাওয়া যায়। ৫ই অগস্ট লগুন 
হইতে পত্র লিখিয স্বামীজী আলমোডায় একটি 
আশ্রম স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় 
পত্রও এ বৎসর ২১শে নভেম্বর লগ্ডন হইতেই 
লিখিত। এই পত্রে স্বামীজী জানান--১৮৯৭ খুঃ 
ই জানুআরির মধ্যে তিনি মাদ্রাজে 
পৌছিবেন এবং কষেক দিন সমতল-ভূমিতে 
থাকিয়া তাহার আলমোডা যাইবার ইচ্ছ1। 
তাহার সহিত তিন্জন ইংরেজ বন্ধুও 
যাইবেন, তন্মধ্যে সেভিযাব-দম্পতি আল- 
মোডাতেই বসবা করিবেন। তাহারা স্বামী- 
জীর শিষ্য এব" হিমাঁলয়ে স্বামীজীর জন্য আম 
প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। স্বামীজী এই পত্রে 
তিনজনেব থাকিবার উপযুক্ত একটি বাংলো 
ভাডা করিতে লালাজীকে নির্দেশ দেন। 
সেখানে থাকিয়া! সেভিয়ার-দম্পতি আশ্রমের 
উপযুক্ত স্থান অস্বেধণ করিবেন। লালাজীকেও 
এই বিষয়ে সহায়তা করিতে অন্করোধ করেন! 

১৮৯৭ খুঃ মে মাসে উত্তর-ভারত ভ্রমণকালে 
স্বামীজী আলমোডায় উপস্থিত হইলে বন্রীসা 
তাহাকে গুক্ুভ্রাতা ও শিল্গণসহ তাহার 
আতিথ্য গ্রহণ করিতে অন্তররোধ কৰেন এবং 
ব্বামীজীও ইহাতে স্বীকৃত হন। "এই সময় 
লালাজীর প্রচেষ্টাস এক জনসভা! আহুত হয় এবং 


১৮৯৬ ুঃ 


৮৬ উদ্বোধন 


ক্বামীজীকে হিন্দী ও সংস্কতে অভিনন্দন 
দেওয়া হয়। লালাজীর পক্ষে পণ্ডিত হরিরাম 
পাঁডে একটি মনোজ্ঞ অভিনন্দন পাঠ করেন। 
এ-যাত্রায় স্বামীজী যতদিন আলমোডায় ছিলেন, 
লালাজীর অতিথিকপেই বাস করিয়াছিলেন । 

ধর্মপ্রাণ লালাজী সর্বদ1] রামকুষ্চ-সজ্ঘেব বন্ধু 
ও সহায় ছিলেন। ম্বামীজীব গুরুভ্রাতা স্বামী 
শিবানন্দ ১৮৮৯ খুঃ শেষভাগে আলমোডায কয়েক 
মাস কঠোব তপস্তায় কাটান। শিবানন্দজীর 
এখানে অবস্থানকালে লালা বদ্রীসা তাহার পরম 
অনুগত ভক্ত হইয়াছিলেন। ধনাঢ্য বন্রীসা 
অপুভ্রক ছিলেন ১ একটি পু্রসস্তান লাভের জন্য 
একদিন অতি কাতবভাবে শিবানন্দজীর 
আশীবাদ প্রার্থনা করেন। তাহার আশীর্বাদে 
যথাসময়ে বদ্রীসাৰ একটি পুভ্র জন্মগ্রহণ করে। 
সিদ্ধ মহাপুকষেব আশীর্বাদে লব্ধ বলিষা 
লালাজী পুত্রের নাম বাঁখিযাছিলেন সিদ্ধদাস। 
ফলতঃ বৃদীস শ্রাবামক্চ-শিষ্কদের সেবা করিতে 
পাবিলে নিজেকে গন্য জ্ঞান করিতেন। বরাহ- 
নগর মঠেব সন্গ্যাসীরা আলমোডায় গেলে 
বন্্রীসারই আতিথ্য গ্রহণ কারতেন। 


লেগেট-দম্পতি 


মিঃ ফ্রান্সিন লেগেট ও তাহার পত্রী 
ভ্রীমতী লেগেট আমেবিকায় স্বামীজীর 
প্রচার-কার্ধে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই দম্পতি নিউইয়র্ক-সমাজে 
বিশিষ্ট স্থান অধিকাব করেন। ১৮৯৪ খুঃ শেষ- 
ভাগে ঘখন ন্বামীজী নিউইয়র্কে স্বাধীনভাবে 
বক্তৃতা এবং ক্লাস প্রভৃতি করিতে আরম্ভ করেন, 
তখন মি: লেগেটের সঙ্গে মিসেস স্টাজিস 
ও মিস জোসেফাইন ম্যাঁকলাউড নামী ছুই 
ভগিনী এই-সকল বন্তৃতা শুনিতে আসিতেন। 
মিঃ লেগেট পূর্ব হইতেই এই ছুই ভগিনীর সহিত 


[ ৬৬তম বর্-_ ২য় সংখ্যা 


পরিচিত ছিলেন। মিসেস স্টাজিস বিধবা 
ছিলেন। ন্বামীজীর ব্যক্তিত্ব ও বাণী ইহাদের 
সকলকেই অত্যন্ত প্রভাবিত করে । মিঃ লেগেট 
এক সময় বলেন, স্বামীজী একজন অনন্য- 
সাধারণ জ্ঞানী । ক্রমে ইহাদের সহিত স্বামীজীর 
বিশেষ অস্তবঙ্গতা হয় । 

মিঃ লেগেট একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। 
স্বামীজীর বিশ্রামের প্রযৌজন হওযায ১৮৯৫ 
খুঃ গ্রীষ্মকালে মিঃ লেগেট তাহাকে নিউ 
হাম্পসাযারে পাসীতে আমন্ত্রণ কবেন। ম্বামীজী 
কযেকদিন এখানে বাম কবেন। এই স্থানে 
পাইন বনেব শিস্তন্ধতায় একাকী গীত! পাঠ 
কিয়া স্বামীজী বেশ আনন্দ লাভ কবিতেন। 
এই তপোবনের পরিবেশে বাশ কবিয়া যেন 
তাহার আযু বুদ্ধি হইল, এরূপ মনে হইযাঁছিল। 

এই সময় মিঃ লেগেট ও মিসেস স্টাঞ্জিস 
বিবাহস্ত্রে আবদ্ধ হইতে মনঃস্থ কবিয়! 
হ্বামীজীকে ক্রান্সেব পাবী নগবীতে তীহাদের 
বিবাহকালে উপস্থিত থাকিতে আমন্ত্রণ 
কবেন। এই সময়েই লগ্ন হইতে মিঃ স্টাডি 
এবং মিস মুলার স্বামীজীকে লগুনে যাইয়া 
বেদান্ত প্রচাবের জন্য অনুবোধ কবিয়া পত্র দেন। 
ফলে তিনি ইওরোপ যাওয়া স্থিব করিয়া মিঃ 
লেগেটেব সহিত ১৮৯৫ খু; অগস্ট মাসের 
মধ্যভাগে রওনা হন এবং এ মাসের শেষ- 
ভাগে পারী পৌছান। ইংলগ্ডে ছুইমাস কাটাইয়া 
আমেরিকায় প্রতাঁধর্তন করিলে স্বামীজী ১৮৯৫ 
থু: থুষ্টমাস মিঃ লেগেটের গ্রামা নিবাস “রিজলী 
মেনর'-এ অতিবাহিত করেন। 

১৮৯৬ থুঃ স্বামীজী আমেরিকা ত্যাগ করিবার 
কথা চিন্তা করিতেছিলেন এবং আমেরিকায় 
স্থায়ী বেদীস্ত-গ্রচারের ব্যবস্থা করিবার মানসে 
বেদাস্ত-সমিতি গঠন করেন এবং মি: লেগেটকে 
উহ্বার প্রেসিডেপ্ট পদে মনোনীত করেন। 


ফাস্তন, ১৩৭৯ ] 


স্বামীজী মিঃ লেগেটকে 'ফ্রাঙ্ছিন্দেন্ম” বলিয়া 
ভাকিতেন। তাহার গুণসৌরভে সকলেই মুগ্ধ 
হুইতেন বলিয়া স্বামীজী ধুপের সহিত তুলনা 
করিয়া এই নাম দিয়াছিলেন। চিঠিপত্রেও এ 
নাম ব্যবহার করিতেন। মিসেস লেগেটকে তিনি 
“মাতা” বলিয়া সপ্বোধন করিতেন । এই মহিলা 
সম্াজ্জী-সদৃশ1-_ইহাই ছিল স্বামীজীর অভিমত । 
মিদেস লেগেট স্বামীজী সম্বন্ধে বলেন : ছুইজন 
মাত্র লোক তিনি জীবনে দেখিয়াছেন, ধাহাঁরা 
নিজের সম্তরম একটুও ক্ষুপ্ন না করিয্না অপবের 
সহিত সহজভাবে মিলিতে পাবেন--একজন 
জার্ধান সম্রাট, অপব ব্যক্তি স্বামীজী | 

১৮৯৯ খুঃ স্বামীজী দ্বিতীযবার স্বামী 
তুবীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতাকে লইয়া 
আমেরিকা পৌছিয়া সেই দিনই বিকালে মি: ও 
মিসেল লেগেটের গ্রামের বাতি ক্যাটস্ষিল 
পাহাডে স্টোনব্রিজে “বিজলী মেনব-এ চলিযা 
বান। সেখাণে কষেক দিন বাস করার পব 
তিনি পশ্চিম আমেবিকা ক্যালিফনিযাতে 
উপস্থিত হন। 

মিসেস লেগেটও ক্যালিফপ্রিয়া যাইয়া 
স্বামীজীর কয়েক দিন সাহচর্ধলাভে ধন্তা 
হন। তাহার ভগিনী মিস ম্যাকালউড 
ক্যালিফনিয়াতে স্বামীজীর দেখাঁশুনার ব্যবস্থা 
করেন। 

মিঃ লেগেট বেশী দিন বেদান্ত সমিতির 
অধ্যক্ষের কাজ করিতে পারেন নাই। তিনি 
ব্যবসায়ের প্রয়োজনে এই দায়িত্ব ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন। 

এই পরিবারের সকল ব্যক্তিই_-এমনকি 
শিশুগণও স্বামীজীর বিশেষ অন্ুরক্ত ছিল। 
মিসেস লেগেটের অর্থেই স্বামীজীর স্তি- 
মন্দির নি়্িত হয়। এই মন্দির এই মহীয়সী 
মহিলার এক অবিস্মপ্ণীয় কীতি। 


গ্বামীজীর লঙ্গিধানে ৮৭ 


মাঙ্ধাম কালভে 

১৮৯৪ খুঃ কোন সময় আমেরিকায় 
বিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম এম্মা কালভে 
শ্বামীজীর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেন। সাক্ষাতের 
পর এই মহিলা বিশেষ উপকৃতা হন এবং 
স্বামীজীর একজন অন্তরক্ত ভক্তে পরিণত হুন। 
স্বামীজীর সহিত পরিচয়ে তাহাব জীবনে কিরূপ 
পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহ! মাদাম এইরূপে 
ব্যক্ত করেন, “আমার সৌভাগ্য যে, আমি 
এমন এক ব্যক্তিব সহিত পবিচয়ের আনন্দ 
লাভ কবিয়াছি, খিনি ঈশ্ববের সঙ্গে বাস 
কবেন। আমাব আধ্যাত্মিক জীবনে তাহার 
প্রভাব অতুলনীষ। তিনি আমার দৃষ্টিপথে নব 
আলোক দান কবিয়া, আমার ধর্মীয় আদর্শ ও 
ভাব প্রশস্ত ও এক্যবদ্ধ কবিযা আমাকে 
সত্য সম্বন্ধে বিস্তুততব উপলব্ধি শিক্ষা দিয়াছেন । 
আমি তাহার নিকট চিরক্কৃতজ্ঞ থাঁকিব।' 

প্রথম সাক্ষাতের বিবরণও মাদামেব জীবন- 
স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করা হইল: আমার 
চিকাগোতে থাকাকালে স্বামীজী প্রায় এক 
ব্মর বক্তৃতা কবিতেছিলেন। তখন আমার 
শরীর ও মন দুই-ই অবসন্ন । আমার কয়েকজন 
বন্ধু তাহার দ্বারা উপকৃত হইয়াছে জানিয়া আমিও 
তাহার নিকট যাইব স্থির করিলাম । সাক্ষাতের 
সময় নির্দিষ্ট হইল। উপস্থিত-হওয়া মাত্র আমাকে 
হার পাঠকক্ষে হাজির করা হয়। পূর্বেই 
আমাকে শিখাইম! দেওয়া হইয়াছিল যে, তিনি 
সম্বোধন করার আগে যেন আমি কথা না বলি। 
ঘরে ঢুকিয়া আমি মুহূর্তের জন্য চুপ করিয়া 
দাড়াইলাম। তাহার পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, 
মাথায় পাগড়ি এবং দৃষ্টি মাটিতে নিবদ্ধ এবং 
তিনি ধ্যানস্থ। অন্ন সময় পৰে তিনি দৃষ্টি 
উধধর্বে না তুলিয়াই বলিলেন, “বসে, তোমার 
চতৃষ্পার্্ে দুঃখের আবহাওয়া বহিতেছে; স্থির 


৮৮ উহ্বোধন 


হও, ইহাই অত্যাবশ্বরক। তারপর যদিও তিনি 
আমার নাম পর্যস্ত জানিতেন না, তথাপি 
ধীরন্বরে এবং অবিচলিতভাবে আমার জীবনের 
গোপন সমস্তা ও দুশ্চিন্তার কথা বলিয়া যাইতে 
লাগিলেন। এমন সব কথা বলিলেন, যাহা 
আমাব অন্তবঙ্গ বন্ধুরাও জানে না--এই আমার 
বিশ্বাস। আমি বিস্মিত হইলাম এবং ইহা 
অলৌকিক মনে হইল। আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম_কে আপনাকে এই সব খবর 
দিয়াছে? কিৰপে আপনি এসব জানিলেন ” 
তিনি তাহার গ্রশাস্ত হাসিমুখে আমার দিকে 
তাকাইলেন, যেন আমি একটি অকোধ শিশু 
এবং ধীরে উত্তর করিলেন, “কেহ বলে নাই, 
তুমি কি মনে কর, বলিবাব্‌ প্রযোজন আছে? 
আমি তোমাব ভিতব পর্যন্ত দেখিতে পাই ।" 
চলিয়া যাইবার জন্ত আমি উঠিলে তিনি 
বলিলেন, “তোঁমীকে ছুঃখ ও অশান্তি ভুলিয়া 
থাকিতে হইবে । প্রফুল্ল ও সুখী হও। স্বাস্থা 
ফিরিযা পাও। একাকী বসিয়া ছুঃখেব কথা 
চিন্তা করিও না। ভাবাবেগ কোন স্থাযী বহিঃ 
গ্রকাশে রূপান্তবিত কর। তোমার আধাত্মিক 
স্বন্থৃতার জন্য ইহা প্রয়োজন ।' তাহার কথা ও 
ব্যক্তিত্ব গভীবভাবে আমার মর্ম স্পর্শ করিল। 
আমার মনে হইল, তিনি যেন আমার মন হইতে 
সকল জটিল চিন্তা দূর কবিয়া সেখানে পবিত্র ও 
শাস্তিপ্রধ“ ভাব প্রবেশ কবাইয়া! দ্রিযাছেন। 
তাঁহার অমোঘ উচ্ছাশক্তিকে ধন্যবাদ । আমি 
সজীবতা! ও উত্সাহ পুনরায় ফিরিয়া পাইলাম । 
তিনি তথাকথিত সম্মোহন-বিগ্যার সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। তাহার চরিত্রবল, উদ্দেশ্ের 
পবিত্রতা ও গর্ভীরতাই দুঢ বিশ্বাস আনিয়া দেয় । 
পরে যখন আমি তাহাকে ভালভাবে জানিবার 
হুযোগ পাইলাম, তখন মনে হইত তিনি 
লোকেন এলোমেলো চিন্তাগুলিকে এমন এক 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


শান্তিপূর্ণ স্তরে লইয়া যাইতেন, যাহাতে তীহার 
কথায় তাহারা সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে পাবে । 

পারীতে অবস্থানকালে স্বামীজী আবার 
মাদামের নিকটতর সংস্পর্শে আসেন। 
মাদাম রোমান ক্যাথলিক প্রথা অনুযায়ী 
স্বামীজীকে “আমার পিতা” (2007. 09৮৪) বলিয়া 
সম্বোধন করিতেন | ম্বামীজী মাদাম কালভের 
অতিথিরূপে দ্বিতীষবার ইওরোপ-সফরে বাহির 
হন। মিশর পর্যস্ত মাদাম সঙ্গে ছিলেন। 
তাহার স্বতিকথা হইতেই এই লমযের কতিপয় 
বিশেষ ঘটন। জানা যায়। 

শ্বামীজীর দেহত্যাগের বু পরে মাদাম 
বেলুড মঠে একবার আসিয়া স্বামীজী ও 
প্রাশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে শ্রদ্ধাগ্তলি অর্পণ করেন। 
শেষ বয়সে তিনি রোমান ক্যাথলিক ধর্ম 
অবলপ্ধন করেন। ফরাসী দেশের স্বাভাবিক 
ধর্মই রোমান ক্যাথলিক । 

পাশ্চাত্য মনোবৃত্তি অন্ুযাষী মাদাম একবার 
বলেন, “আমা ব্যক্তিত্ব যতই নগণ্য হউক, তাহা! 
আমি ত্যাগ করাব কথা ভাবিতে পারি না। 
আমি মুক্তি পাইয়া ব্রদ্মে লীন হইতে চাই না।' 
স্বামীজী তাহাতে উত্তর করেন, “একদিন একটি 
জল-বিন্দু সমুদ্রে পড়িষা তোমার ন্যায় দুঃখে 
কারদিতেছিল। সমুদ্র হাসিয়া! জলবিন্দুকে প্রশ্ন 
করিল, “কেন কাদিতেছ ? আমি কাদার কারণ 
বুঝিতেছি না । তৃমি আমাতে আসিয়া তোমাব 
অন্য ভাই-ভগিনীদের- অন্যান্য জলবিনদু যেগুলি 
আমার উপাদান, তাহাদের সহিত মিশিয়াছ। তুমি 
এখন সমুদ্রই হইয়াছ। অবশ্ঠ যদি আমায় ত্যাগ 
করিতে চাও, স্য-কিরণের সহিত মেঘলোকে 
উঠিয়া যাও। সেখান হইতে তৃমি-_ছোট জল- 
বিন্দু হইয়া তৃষ্টার্ত পৃথিবীর বুকে পুনরায় 
শ্ুভাশীর্বা রূপে বষিত হইতে পারিবে । 

স্বামীজী একবাঁক মাদাম সম্বন্ধে লিখেন, 


ফাস্ধন। ১৩৭* ] 


গরিবের ঘরে তাহার জন্ম হয়, কিন্তু অস্তনিহিত 
গ্রতিভ।, কঠিন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা এবং 
রহ ক্লেশের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া! সে এখন অত্যন্ত 
ধনী এবং রাজা-মহারাজার নিকটও সম্মান লাভ 
করে। লৌন্দর্য, যৌবন, প্রতিভা এবং কিন্নর- 
কণ্ঠের একত্র সমাবেশ তাহাকে পাশ্চাত্য 
গায়িকাদের মধ্যে উচ্চতম স্থান দিয়াছে। ছুঃখ- 
দারিদ্র্য অপেক্ষা ভাল শিক্ষক নাই। তাহার 
বালিকা-বয়মে নিদারণ ছুঃখদারিদ্র্য এবং 
কষ্টে সহিত অনবরত সংগ্রাম--যাহাতে সে 
বর্তমানে জয়ী হইয়াছে--তাহার জীবনে এক 
সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী-সম্পন্ন চিন্তার 
গভীরতা আনিয়াছে। 


হরিপদ মিত্র ও ইন্দুমতী মিত্র 


হরিপদবাবু বেলগাও সাব-ডিভিসনাল 
ফরেস্ট অফিসাব ছিলেন। ত্াহাধ দিনপঞ্তীতে 
লিখিয়াছেন: “১০ই অক্টোব৭ 
মঙ্গলবাব একজন উকীল বন্ধুর সহিত স্বামীজী 
আমার সঙ্গে দেখা করিতে আমসেন। আমি 
তাহাকে একজন সাধারণ সাধুই মনে করি এবং 
সকল সাধুকেই আমি প্রতারক মনে করিতাম; 
ঈশ্বর এবং ধর্মও আমি বিশ্বাস করিতাম না। 
মারাঠা পরিবারে বাসের অস্থবিধা হওয়ায়, 
আমার বাসায় থাকার জন্ত ব! প্রার্থী হিসাবেই 
সাধু আমার নিকটে আসিয়াছেন_-এইবপ মনে 
করি। কিন্তু আলাপে বুঝিলাম__সাধু 
আমাপেক্ষা' নর্ববিষয়েই সহন্বগুণ শ্রেষ্ঠ এবং 
কোন আকাজ্ষাও তাহাব নাই। আমি তখন 
তাহাকে স্বতঃগ্রণোদিত হইয়া আমার গুহে বাস 
করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি বলেন, 
মারাঠ। ভাট-সাহেবের গৃহে তিনি বেশ ভাল 
ভাবেই আছেন, বিশেষতঃ তিনি ষদি বিন! 


€ 
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স্বামীজীর সঙ্গিধানে ৮৯ 


কারণে একজন বাঙালীর গৃহে চলিয়া আসেন, 
তবে এ ভদ্রলোক বডই ছুঃখিত হইবেন । পরদিন 
ভোরে আমার গৃহে প্রাতরাশে স্বীকৃত হন। 
কিন্তু তিনি সময়ে উপস্থিত না হওয়ায় আমি 
যাইয়া দেখি যে, স্বামীজীকে ঘিবিষা শহবের 
গণামান্য ব্যক্তিদেব ভিড। প্রশ্ব এবং উত্তর 
চলিতেছে । যাহা হউক ভাট-সাহেবকে 
অন্থনয় করিয়া রাজী করাইযা ম্বামীজীকে 
আমার গৃহে লইয়া আপি। আমার গৃহে 
তিনি প্রায় ৯ দিন বাস করেন। এই সময়ে 
আমার বন্থ বসরের পুঞ্ধীভূত সংশয় দূর 
হইয়! যায় ।, 

চতুর্থ দিবসে স্বামীজী বেলগীও ত্যাগ করিতে 
চান, কিন্তু হরিপদবাবু বিশেষ পীভাপীভি 
করায় তিনি আরও কয়েকদিন থাকেন । স্বামীজী 
তাহার পরিবাজক-জীবনের নানা অভিজ্ঞতা 
বর্ণনা করেন। তিনি অর্থ ম্পর্শ না করার 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাও বলেন। বনু 
লাঞ্ছনা ও ক্লেশ, যাহা তাহাকে সহা করিতে 
হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া “এ-সবই মায়ের 
খেলা” বলিয়! হামিয়! উভাইয়া দেন। 

হরিপদবাবু স্বামীজীর অসাধারুণ স্মরণশক্তি ও 
গভীর জ্ঞানের পরিচম্ব পাইয়া আশ্চর্য হন। 
হরিপদবাবু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! পাঠ করিয়া উহার 
তাৎ্পর্ধ হদয়ঙ্ষম করিতে না পারিয়া এবং বাস্তব 
জীবনে উহার কোন উপকারিতা নাই ভাবিয়া 
পাঠ ত্যাগ করেন। স্বামীজীর নিকট উহার 
কতকাংশের ব্যাখ্যা শুনিক্কা তিনি বুঝিতে 
পারিলেন, গীতা কি অপূর্ব গ্রন্থ! উহার 
অন্তনিহিত তত্ব এবং বাস্তব জীবনে উহার কি 
উপকারিতা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। 
স্বামীজীর উপদেশে শুধু গীতাই নয়, টমাস 
কার্লাইলের রচনা! এবং জুল ভার্নের উপন্যামও 
তিনি উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। 


৯৬ উদ্বোধন 


হরিপদবাবু স্বামীজীর গভীর দেশপ্রেমের 
পরিচয় পান। তিনি ভিক্ষা দেওয়ার বিকদ্ধে 
মত পোষণ করিলেও স্বামীজী তাহাকে এ সম্বদ্ধে 
যে উপদেশ দেন, তাহাতে তাহার মত কতকটা 
পরিবত্তিত হয়। স্বামীজী বলেন, 'যাহাদেব 
দিবার সামর্থ্য আছে, ভিখারীকে তাহাদের কিছু 
দেওয়া] উচিত। এ পযসায ভিখাবী কি কবে, 
তাহা দেখার প্রয়োজন নাই। চুবি করার চেয়ে 
ভিক্ষা! দিয়! চুবিপু পথ বন্ধ করা ভাল, সমাজেব 
পক্ষে ইহা! বিশেষ মঙ্গলকব ।' 


হরিপদবাবুব নানা ঁষধ খাইবাব অভ্যাস 
ছিল। ন্বামীলী উপদেশে তান এই অভ্যাস 
তাগ কবেন। যদিও তাহার বেশ বড চাকবিই 
ছিল এবং ভাল মাইনেও পাইতেন, তবু 
উপরওযালা ( ইংবেজ ) কখনও ভ€সনা কবিলে 
খুবই রাগিযা যাইতেন। স্বামীজীর উপদেশে এই 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ভিনি তাহাকে 
পরেব দোষ দেখিতে নিঘেধ কবেন। স্বামীজী 
বলেন, “অন্েবা আমাদেব সহিত যেরূপ ব্যবহার 
কবে, তাহাতে আমাদেবই মনেব অবস্থা 
প্রতিফলিত হয়।' এইকূপে হরিপদবাবু নবজীবন 
লাভ করেন। 


হবিপদবাবু ও তাহার স্ত্রী ইন্দূমতী দেপী, 
উভয়ে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিয়া 
সফলকাম হন এবং নিজেদেএ জীবন ধন্য করেন। 
স্বামীজী হবিপদব।বুর নিকটেও চিকাগো ধর্জ- 
মহানভায় যাইবার বাসনা ব্যক্ত কবেন। মিত্র 
মহাশয় উত্সাহ সহকারে পাথেয়-সংগ্রহের জ্হা 
টাদ্দা উঠাইতে প্রস্তুত হইলে স্বামীজী নিষেধ 
করেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে 
হবিপদ মিত্রকে লিখিত স্বামীজীর ৬ খানি পত্র 
এবং শ্রীমতী মিত্রকে লিশ্বিত ৪ খানি পত্র পাওয়া 
যায়। 


[ ৬৬তম বর্ষ --২য় লংখ্যা 


লিমডির ঠাকুর-সাহেব 

১৮৯২ খ্ুঃ স্বামীজী গুজরাটের অন্তর্গত 
লিমডিতে যান। পথে একদল সাধুর সহিত দেখা 
হওয়ায় তিনি তাহাদের আতিথ; গ্রহ করেন। 
কিন্তু কিছুকাল পরেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, 
তিনি তাহাদের হাতে বন্দী এবং এই সাধুব দল 
নিতান্তই ভণ্ড এবং নানারূপ কুৎসিত ক্রিয়ায 
লিপ্ত। তিনি কৌশলে লিমডিব শাসক ঠাকুব- 
সাহেবকে তাহার বিপদের সংবাদ পাঠাইতে সমর্থ 
হন এবং ঠাকুর-সাহেবও তৎক্ষণাৎ সৈন্য পাঠাইয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া নিজ রাজ- 
প্রাসাদে রাখেন। ঠীকুব সাহেব স্বামীজীর 
নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন । এই সমক়্ে স্বামীজী 
বহু পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতি আলাপ-আলোচন। 
করেন। পুরী গোবখন মঠেব ভূতপূর্ব শঙ্বরাচার্য 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামীজীব শিক্ষা ও 
সহিষুতায় চমত্কৃত হইয়াছিলেন। কযেকদিন 
লিমিডিতে বাস করিয়া তিনি জুনাগড বওনা হন । 
ঠাকুব-সাহেব পূর্বঘটনা স্মরণ করাইয়া 
স্বামীজীকে পথে সাবধান হইতে অন্ুবোধ কবেন। 

অতংপব পুনায থাকাকালে স্বামীজী জানিতে 
পারেন যে, লিমভির ঠাকুর-সাহেব মহাবালেশ্বরে 
আছেন। তাই তিনি ঠাকুর-সহেবের সঙ্গে 
দেখা করার উদ্দেশ্টে মহাবালেশ্ববে যান। ঠাকুর- 
সাহেব স্বামীজীকে তাহার সহিত লিমভিতে 
যাইতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান । শ্ধু তাহাই 
নহে, সেখানে বাকী জীবন বসবাস করিতে 
অনুরোধ করেন। স্বামীজী সম্মত হন না এবং 
বলেন, তাহার বিশ্রামের সময় আসে নাই, 
তাহাকে কাজ করিতে হইবে । যদি কখনও 
তীহাঁর জীবনে বিশ্রাম লইবার সময় আসে, তবে 
তিনি লিমডিতে আশ্রয় লইতে স্বীকৃত আছেন। 
কিন্ত এই মহামানবের কর্মবহল জীবনে সেই দিন 
আর আসে নাই। 


ফাস্তন, ১৩** ] 
স্বামী সচ্চিদানন্দ (দ্বিতায়) 


পাশ্চাতা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
দা্জিলিঙে স্বামীজী ১৮৯৭ খুঃ কিছুকাল এম. 
এন ব্যানাজীব গৃহে অবস্থান করেন। 
মন্দিলাল মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিও এ 
সময উক্ত পবিবাবে বাস করিতেছিলেন। এ 
সময মতিলালেৰ জর হইয়া বিকারে পরিণত 
্য়ু। স্বামীজী ইাহার অবস্থা দেখিয়া তীহার 
মস্তকে হাত বুলাইয়া দেন। ইহার পবই জর 
বন্ধ হইয়া যায় এবং মতিলাল স্বাভাবিক অবস্থা 
লাভ কবিযা আবোগ্য লাভ করেন । 


মতিলাল অতিশয় ভাবপ্রবণ ছিলেন। 
সংকীর্তনেরসময় প্রায়ই তাহার ভাৰ হইত । তখন 
তিনি চীৎকাব করিয়া কীদিতেন, আর্তনাদ 
করিতেন এবং গডাগডি দিয়া মাটিতে হাত-পা 
ঘষিতেন। এইবূপ অবস্থা দেখিয়া স্বামীজী 
একদিন তাহাখ বুকে হাত বুলাইয়া দেন। 
সেইদিন হইতে মতিলালের সম্পূর্ণ পবিবর্তন ঘটে, 
তিনি একজন অদ্বৈতবাদদীতে পরিণত হন। 
মতিলাল ইহার পর হইতে ভাবপ্রবণতার হাত 
তইতে উদ্ধার পাইয়া জ্ঞানযোগ অভ্যাসে প্রবৃত্ত 
হন এবং জ্ঞানমার্গের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিতে 
থাবেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব ভাব আর তাহার 
মধ্যে প্রকাশ পাইত না 


এই মতিলালই পরে বেলুড মঠে যোগদান 
করিয়া সন্ত্যাম লইয়া “স্বামী সচ্চিদানন্দণ' নামে 
স্বমীজীর শিষ্ঞগণ মধো পরিগণিত হন। 
স্বামীজী ইহাকে ১৮৯৯ খৃঃ সন্গান দান করেন, 
তিনি “দ্বিতীয় স্চিদানন্দ' নামে পরিচিত। 

সচ্চিদানন্দকে একবার আমেরিকায় পাঠানো 
হয় এবং তিনি লস এঞ্জেলেসে একটি বেদাস্ত 
কেন্দ্র স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্ত 
কিছুকাল পথে দেশে ফিবিগ্না আসেন। 


শ্বামীজীবু ঙ্গিধানে ৯১ 


স্বামী সদাশিবানল্দ 

স্বামী সদাশিবানন্দ ভক্তরাজ মহারাজ' 
নামেই সাধারণেব নিকট পরিচিত ছিলেন। 
তাহার পূর্বাশ্রমের নাম হরিনাথ ওহদেদার। 
তিনি সাত বৎসর বয়সে পিতহীন হন। তাহার 
পিতৃধ্য তাহার শিক্ষাৰ ভাব গ্রহণ করেন। 
বাল্াকালে হবিনাথ ইংবেজী ও হিন্দী ব্যতীত 
ফারসী ও উর শিক্ষা কবেন। তিনি কয়েক 
বৎসর যুক্ত প্রদেশে এবং কিছু সময় বিহারে 
অতিবাহিত কবিয়! প্রায় অষ্টাদশ বংসর বয়সে 
মাতার বক্ষণাবেক্ণের জন্য কাশীধামে বসবাস 
কবিতে আমেন। এখানেই তিনি গ্রবেশিক! 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 

শৈশব হইতেই হরিনাথেব ভিতরে ভক্তিভাব 
দ্রেখা যাইত। বাল্যাবধি তিনি গীতা ও ভাগবত 
পাঠ শুনিতে ভালবাসিতেন। চৌদ্দ বৎসর 
বয়সে তিনি একবাব হরিছ্ধারে যান। হৃষীকেশে 
সাধুদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মল্গ্যাপী হইবার 
বাসনা জাগে। কিন্ত দশনামী সম্প্রদায়ের 
একজন মঠাধীশ তাহাকে গৃহে যাইক্সা পাঠে 
মনোনিবেশ করিতে বলেন । 

কাশীতে আসিয়া হবিনাথ কেদারনাথ 
( অচলানন্দ ) ও চারুচন্দ্রের (শুভানন্দ ) সহিত 
পরিচিত হইলেন। ক্রমে এই পরিচয় প্রগাঁড 
বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এই বন্ধুদের নিকটই, 
হরিনাথ প্রথম শ্রীরামরুঞ্ণ-ভাবধারার সহিত 
পরিচয় লাভ করেন। হরিনাথের নিজন্ব ভাব 
ছিল অন্যরূপ, সেবা ইত্যাদি দ্বারা ধর্মলাভ 
হয়__এই বিশ্বাস তাহার ছিল না, কিন্ত 
চারুচন্দ্রের চেষ্টায় হরিনাথ ১৮৯৮ খৃঃ সেবাকার্ষে 
ব্রতী হন এবং ক্রমে তিনি কাশী সেবাশ্রমের 
কাজে চাকুচন্দ্রকে আস্তরিক সাহাযা করিতে 
থাকেন। 

১৯*২ থৃঃ গ্রাবস্তে স্বামীজী কাশীধামে 


৯২ উদ্বোধন 


আসিলে বন্ধুগণসহ হরিনাথ স্টেশনে যাইয়া 
স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন । হরিনাথ স্বামীজীর 
গলায় মালাদান করেন। সকলে মিলিয়। 
স্বামীজীর পাদবন্দন! করেন । 

এই সময় হরিনাথ স্বামীজীর নিকট মন্তরদীক্ষা- 
প্রাপ্ত হন। কিন্ত সাংসারিক দুবিপাকে 
হরিনাথকে এলাহাবাদ বাংলা স্কুলে প্রায় ১৮ বৎসর 
শিক্ষকতা করিতে হয় । ১৯২০ খুঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
মহারাজের নিকট তিনি সন্গ্যাস দীক্ষ1 গ্রহণ 
করেন। এতকাল পরে হবিনাথেব কৈশোব স্বপ্র 
সফল হইল। গুর-নির্দেশে তিনি পবিব্রাজক 
সাধুজীবন যাপন করিতে লাগিলেন। সকল কর্ম 


[৬৬তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


ত্যাগ হইয়া গেল। শিক্ষকতা করিয়াছিলেন 
ব্লিয়। প্রাক্তন ছাত্রগণ তাহাকে “মাষ্টার মহাশয়” 
নামেও ভাকিতেন। 

উত্তর ভারতে গঙ্গার উপকৃলেই তিনি 'রিমতা- 
সাধু-রূপে ভ্রমণ করিতেন। ভক্তরাজ মহারাজ 
বলিতেন, 'এক হাতে ঠাকুরকে ধরে আছি, অন্য 
হাতে স্বামীজীকে 1 হঠাৎ কোনও খবর না দিয় 
আসিয়! কাশীতে উপস্থিত হইতেন, তখন যেন 
আনন্দের হাট বসিধা যাইত। 

৮২ বখসর বয়সে ১৯৬০ খুঃ ১০ই ফেব্রুআরি 
এই মহাপ্রাণ সন্ন্যাসী ইহলীল! সংবরণ করিয়া 
বাঞ্ছিত বামে প্রয়াণ করেন। 


অনতো ম! সদীময় 
শ্রীবিজযলাল চট্টোপাধ্যায় 


পরম-আনন্দঘন মুবতি মাধব, 
মাতা-পিতা-বন্ধ-সখা তুমি মোব সব ! 
আমাব এশ্বর্য তুমি, তুমি বিদ্যা মম ! 

ধন নয়, জন নয় ; ওগো নিরুপম, 

জন্মে জম্মে তোমারেই যেন ভালোবানি ! 
আর যাহা ক্ষণিকের- ক্ষণতবে আসি 
ক্ষণেকে মিলায়ে যায় বুদ্ধদের প্রায় ! 
প্রসাবিয়া ছুই বাহু মৃত্যুর ছায়ায 

প্রার্থনা করিল তাই আর্য খষিগণ £ 
“অনিত্য হইতে নিত্যে, সত্যনারায়ণ, 


লহো মোরে !' 


আজ আমি কাদি হীনমত্তি ; 


তোমাব ধ্যানের যাগ প্রদীপের জ্যোতিঃ 
আমার মনের মাঝে নিয়ত জ্বালায়ে 
মায়াসিছ্ধু করে! পার চরণের নায়ে। 


স্বামীজীর গ্ররন্থগ্রীতি 


অধ্যাপক শ্রীম্ববোধকুমার মুখোপাধ্যায় 


স্বামী বিবেকানন্দের বন্থমুখী প্রতিভার কথা 
আজ বিশ্ববাপী সকলেই স্মরণ করিতেছে । 
আমাদের অধ:পতিত এই দেশে তাহার মতো 
এক মহাপুরুষের আবির্ভাব সত্যই এক অভিনব 
ব্যাপার। শ্রীবামকষ্জের অগ্রগ্রহ ও প্রেম 
অবশ্যই নরেন্দ্রনাথকে কর্মযোগী সন্ক্যাসীতে 
পরিবতিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহা অস্থরের 
ভক্তি নিষ্ঠা ও ভালবাসা তিনি তাহাব পিতা- 
মাতার তথ! তাহার বংশের ধারা হইতেই 
পাইয়াছিলেন। তাহার বাল্যজীবন তথা স্থুল- 
কলেজের ছাত্রজীবনের যে পরিচয় আমরা 
পাই, তাহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, 
চারিত্রিক গাস্তীর্ব, সহৃদয়তা, আত্মসম্মানঙ্ঞান, 
জ্ঞানাহুরাগ ও অঙ্থশীলন, বন্ধুপ্রীতি ও সংগঠনশক্কি 
--এই সমস্তই তাহার ভিতর বালাবস্থা হইতেই 
অন্কুরিত ছিল। জ্ঞানানুশীলন তথা গ্রস্থপ্রীতিও 
অঙ্গবূপভাবে তাহার চরিত্রে বাল্য হইতেই 
প্রবেশ করিয়াছিল। ক্রমে উত্তর-জীবনে 
বহুমুখী জ্ঞান-পিপাসা এই গ্রস্থপ্রীতি হইতেই কি- 
ভাবে পরিতৃপ্ত হয়, তাহার পরিচয় পাইয়া 
আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। 

প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় হইতেই নরেক- 
নাথ তাহার সমবয্বসী বালকদের তুলনায় অনেক 
বেশী জ্ঞান-আহরণে সমর্থ হন। এ সময়ের 
পূর্বেই তিনি বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের বু 
'উদকৃষ্ট তথা প্রামাণিক পুস্তক পাঠ করেন। 
ছাত্রদ্গীবনে তাহার ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, দর্শন ও 
বিজ্ঞানের উপরে অধিকতর আকর্ষণ ছিল এবং 
এই সব বিষয়ের তৎকালীন প্রামাণিক 
পুস্তকাদির অধিকাংশই তিনি পাঠ করেন। 
১৬১৭ বয়সের যুবক ভারতীয় ইতিহাসের কঠিন 


পুস্তকাদি যথা-_মার্শমেন ও এলফিনস্টোনের 
লিখিত প্রামাণিক পুস্তকসমূহ পাঠ শেষ করেন। 
পাঠ্য পুস্তক অপেক্ষা অন্তান্ত পুস্তকাদি পাঠের 
উপর তীাহাব আগ্রহ বেশী থাকায় অনেক সময়ে 
দেখা যাইত যে, পরীক্ষার অল্প কিছুদিন পূর্বে 
তাহার পাঠা পুস্তক অপঠিত রহিয়াছে, সেক্ষেত্রে 
বাত্রি জাগিয়া পাঠ্য পুস্তক শেষ করিতে হইত। 
এন্টাান্স পরীক্ষার ২৩ দিন পূর্বে তিনি দেখিলেন, 
জযামিভি তাহার পড়াই হয় নাই। এমতা- 
বস্থায় তিনি এ অল্প সময়ের ভিতরই সার বাজি 
জাগিয়া জ্যামিতি-পাঠে মনোনিবেশ করেন এবং 
২৪ ঘণ্টায় অদ্ভুত মননশীলতায় জ্যাথিতিয় চারি- 
খণ্ড পুস্তক আয়ত্ত করেন 

পুত্তকপ্রীতি ও পুস্তকপাঠের এক অন্তু 
ধাবার পরিচয় আমরা পাই তাহার নিজের লেখা 
হইতেই । তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে-কোন 
লেখকের লেখা তাহাকে 'মার প্রতিটি লাইন 
ধরিয়া পড়িতে হইত না। পুস্তকের বিভিন্ন 
পরিচ্ছেদের প্রথম ও শেষ কয় পঙ্ক্তি পডিলেই 
পৃষ্ঠার ভিতর যাহ আছে, তাহা তাহার অজ্ঞানা 
থাকিত না। অনেক সময়ে এমনও হইত যে, 
লেখক কোন এক বিষয়ের অবতারণা করিষ্কা 
৫1৭ পাতা ধরিয়া তাহার আলোচন! করিয়াছেন, 
কিন্ত স্বামীজীর কাছে তাহা ২।১টা লাইন পাঠের 
পরই সম্পূর্ণদূপে হ্ৃদয়ঙ্গম হইত। ক্রুত পাঠের 
এই অদ্ভুত ক্ষমতা ম্বামীজীকে উত্তর জীবনে 
বহুলাংশে অতি অল্প সময়েই নানা বিষয়ের জ্ঞান- 
গর্ভ পুস্তকাদির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে বিশেষ 
সাহায্য করিয়াছে। এই ক্ষমত। সকলের 
থাকে না, অথবা সকলে আয়ত্ব করিতে 
পারে না। 


৯৪ উদ্বোধন 


অস্তবঙ্গ শিশ্য ও গুরুভাইদের সহিত মীরাটে 
অবস্থানকালে স্বামীজী সেখানকার সাধারণ গ্রন্থা- 
গার হইতে বহু পুস্তকাদি পাঠ করেন! একবার 
তিনি স্বামী অথণ্ডানন্দকে গ্রন্থাগার হইতে ০০ 
19৮১৪০৮-এর গ্রস্থানলী আনিতে বলেন। 
মাত্র একদিনেব ভিতরই বইগুলি পডিয়! 
পরদিন গ্রন্থাগারে সেগুলি প্রত্যর্পণ করিতে 
পাঠান ।  গ্রস্থাগারিক কোনকপেই বিশ্বাস 
কবিতে পাবেন নাই যে, মাত্র একদিনের 
ভিতরই কেহ 1[500%০১-এব সমুদয় পুস্তকাদি 
পাঠ শেষ করিতে পারেন। তখন স্বামীজী 
নিজে গ্রন্থাগারে যাইয়া গ্রস্থাগাবিককে স্প্ 
ভাষায় বলেন যে, সত্যই তাহার সমুদয় 
পুস্তক পড়া হইয়া গিয়াছে এবং গ্রন্থাগারিক 
ইচ্ছা কবিলে তাহাকে এ বিষয়ে যেকোন 
প্রশ্ন করিতে পারেন_তিনি তাহার উত্তর 
দিতে প্রস্তত। গ্রস্থাগাবিক নিরুপায় হইয়] 
তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া নিজ ভুল 
বুঝিতে পারেন এবং স্বামীজীব পুস্তক-পাঠের 
অদ্ভুত শীতি দেখিয়া বিম্ময়াভিভূত হন। পরবে 
স্বামী অথগ্ডানন্দের প্রশ্রের উত্তরে স্বামীজী বলেন 
যে, তিনি কখনও কোন পুস্তকের আগ্যোপান্ত 
লাইন ধরিয়া পড়েন না---অনুচ্ছেদের আরম্ভ ও 
শেষাংশ ধবিয়া কোথাও বা পাতার পর পাতা 
এক নিমেষে দেখিয়া! লইয়া লেখকের অভিপ্রায় 
ও বক্তব্য সব বুঝিয়া লন। 

স্বামীজীর দর্শনিক জ্ঞান তাহার কর্মপ্রবৃত্তির 
ভিতর অস্কৃরিত ছিল এবং শ্ররামরুষ্ণের সংস্পর্শে 
আসিয়! ভক্তি প্রেম ও নিষ্ঠার অদ্ভূত সংমিশ্রণে 
তাহা এক অপরূপ রূপ ধারণ করে। পরিব্রাজক- 
জীবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বামীজী 
যখন যেখানে গিয়াছেন, স্থানীয় রাজা-মহারাজ! 
সকলেই হাহাকে মাদবে নিজ নিজ প্রাসাদে 
আমন্ত্রণ করিয়া বাখিয়াছেন। সেই সব 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-২য় সংখা! 


আতিথোর স্যোগে শ্বামীজী রাজ।-মহারাজাদের 
যে-সব বিভিন্ন পুস্তক-সংগ্রহ ছিল, তাহার 
সদ্ধবহারেব সুযোগ ছাড়েন নাই। বিভিন্ন 
শান, বেদ, পাণিনি ও নানা ব্ষিয়ের বিভিন্ন 
পুস্তক তিনি তাহার পরিব্রাজক-জীবনে পাঠ 
করেন খেতডি-মহারাজের প্রাসাদে, মহীশ্‌র 
রাজপ্রাসাদে ও গুজবাটে বিভিন্ন স্থানে পরিক্রমা 
কালে। পোববন্দব শহরে স্থানীয় দেওয়ান 
প্রখাত পণ্ডিত শঙ্কর পাতুরঙ্গের আতিথ্য গ্রহণ 
কবেন। পণ্ডিত পাতুরঙ্গ তখন বেদের অন্বাদে 
বাস্ত ছিলেন। ন্বামীজীর বেদের উপর অদ্ভুত 
জ্ঞান এ দখল দেখিয়া তিনি প্রায় ১১ মাসকাল 
স্বামীজীকে তাহার কাছে রাখেন এবং বেদের 
গুঢ তথ্যাদির রহম ও জ্ঞান ম্বামীজীর 
প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা হইতে সহজেই আয়ত্ত করিয়া 
নিজ অনুবাদের সহায়তা কবেন। পণ্ডিতের 
সাহায্য স্বামীজীও তাহার জ্ঞানাহশীলন অক্ষ 
রাখেন এবং পতঞ্তলির মহাভাষ্য ও পাণিনির 
ব্যাকরণ আগ্ঠোপান্ত পাঠ শেষ করেন। পণ্ডিত 
পাও্রঙ্গ স্বামীজীকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে 
অনুরোধ কবেন ও বলেন যে, উহা! ভবিষ্যতে 
তাহার কাজে লাগিবে। ম্বামীজী ফরাসীও 
কিছুটা আয়ত্ত করেন এবং উত্তরকালে এই 
ভাষাজ্ঞান তাহার ইওরোপ-ভ্রমণে বেশ কিছু 
কাজে লাগে । ভারতের সনাতন হিন্দুধর্ম তথ। 
ভারতীয় কলা ও কৃষ্টিব সম্যক পরিচয় দিয়া 
পশ্চিমের জন্সাধারণকে ভারত সন্বদ্ধে জ্ঞান 
দেওয়া ও ভারতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করাই ছিল 
উহার অন্যতম লক্ষা। তজ্জন্তই ভারতের বেদ 
বেদাস্ত উপনিষদ পুরাণ ও অন্যান্য শান্ত্রা্দি ও 
ও বিভিন্ন ধর্মমতাদির বিষয় বিশদ জ্ঞানলাভ 
এবং ভারতকে যথাযথরূপে জানিবার প্রয়োজন 
তিনি অন্থভব করিয়াছিলেন , শুধু তাহাই নহে, 
পশ্চিমে যাইফ্স! ভারতের বেদাস্ত প্রচার করিতে 


ফাল্তন, ১৩৭* ] 


হইলে পশ্চিমের বিভিন্ন ধর্মের সহিতও প্রকৃষ্ট 
পরিচয় প্রয়োজন, ইহাও তিনি হদয়ঙ্গম 
করিয়াছিলেন । এই সব বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ 
বিভিন্ন প্রামাণিক পুস্তক পাঠ ভিন্ন সম্ভব নয_- 
তাহা তিনি বুঝিতেন এবং এইজন্যই ভিনি 
পুস্তকপাঠের যতপ্রকার হুযোগ যখন যেখানেই 
পাইয়াছেন, তাহাব সদ্যবহার কবিযাছেন। 
তাহাব গ্রন্থগ্রীতি অসীম এবং গ্রন্থপাঠেব তাহার 
পম্থাও অভিনব। যে এশ্ববিক ক্ষমতাবলে 
তিনি আছ্যোপাস্ত না পড়িয়াও লেখকেব 
বক্তব্য তথা লেখার সারাংশ গ্রহণে কৃতকার্য 
হইতেন, তাহ] সতাই আশ্র্জনক | 

পশ্চিমে প্রবাসকালে তাহার এই গ্রন্থপ্রীতি 
ও গ্রন্থ পড়িবার সুযোগ বহুল পরিমাণে বধধিত 
হয় এবং বিভিন্ন প্রকারের পুস্তক-পত্রিকা) 
সমসামযিক পত্র-যাহ1! ভারতবষে দুর্লভ ছিল, 
তাহা পড়িব'র স্থবযোগ পান এবং তাহার অভিনৰ 
পাঠকৌশলে আতি অল্প সময়েই বিবাট বিবাট 
গ্রন্থসমূহ পিয়া শেষ কবিতে থাকেন। 
পুরাতন ইতিহাস, ঈজিপ্টেব পুবাতত্ব, খুষ্টধর্মের 
পূর্বাবস্থা, ইওরোপীয় দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে 
াহার জ্ঞান বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং 
আমেরিকা ইংলগ্ড ও ইওবোপেব মনীষীদিগের 
সহিত আলাপ-আলোচনা তথা! শাশ্বচর্চাকালে 
বিভিন্ন সারগত পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান পাইয়া 
তৎসমুদয় আয়ত্ত করিয়া নিজের জ্ঞানপিপাসা 
নিবারণ করেন। এ বিষয়ে তাহার লিখিত 
বিভিন্ন পত্র হইতে আমবা ফ্ডাহার পুস্তকপাঠের 
তথা পুস্তক-গ্রীতির নানাবূপ পরিচয় পাইয়া 
থাকি! বিদেশের বিভিন্ন ব্তৃতাবলীতে তাহাকে 
উদ্দাত্ত ভাষায় ভারতীয় ধর্ষ ও বেদান্তের ব্যাখ্যা 
করিতে হইত। পশ্চিমের ধর্ষ ও ধর্মজীবন 
সঙ্গদ্বোও ্াহাকে কিছু কিছু তুলনামূলক ভাবে 
উল্লেখ কৰিতে হইত-_ পশ্চিমের জনসাধারণ 


'্বামীজীয গ্রন্থপ্রীতি ৯৫ 


আমাদের দেশের জনমাধারণ অপেক্ষা 
অনেকাংশেই বিদ্বান ও অনুসদ্ধিতস্থ। প্রতি 
বন্তৃতার পরই বক্তাকে শ্রোতাদের বিভিন্ন 
প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাহাদের সন্দেহ 
দূর করিতে হয়। এজন্য তাহাকে উপযুক্ত 
ভাবে গ্রস্ত থাকিতে হইত । এই প্রপ্ততির 
পথে তাহার অদ্ভূত পাঠ কৌশল তথা 
গ্রন্থগ্রীতি তাহাকে বিশ্ষেভোবে সাহাষ্য 
করিত। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের কপা না থাকিলে 
স্বামীজী যাহা করিয়াছেন, তাহা করা সম্ভব 
হইত না--এ-কথা তিনি চিকাগো ধর্মসন্মেলনে 
বক্তৃতার প্রাক্কালে কী অদ্ভুতভাবে অনুভব 
করিয়াছিলেন, তাহা বলিয়াছেন । বক্তৃতামঞ্চে 
উঠিয়া কি বলিবেন-_কিছুই ঠিক করিতে পাবেন 
নাই। গুরুকে ম্মরণ কবিয়া তারই কপাবলে 
নুপ্ধ আগ্নেয়গিরি জাগ্রত হইল--'মৃক বাচাল 
হইল-__পন্থু গিরি লঙ্ঘন করিল? । আমেরিকার 
ভম্মী ও ভ্রাতাগণ' বণিয়া উদান্ত ম্বরে তিনি নিজ 
বন্তব্য আরম্ত করিলেন__বিদপ্ধ জনতা সচকিত 


হইল-_-এ যাবৎ কেহ কখনও এভাবে 
তাহাদের সপ্োধন করে নাই। ম্বামীজীর 


সারগর্ভ উদাত্ত আহ্বানে আমেরিকার তথা 
বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সম্মিলিত জনতা 
তাহার আবেদনে সাড়া দিল। তিনি সকলেরই 
হৃদয় জয় করিলেন । 

ইওরোঁপ পরিভ্রমণকালে যখন স্বামীজী কীপ 
(8১৪1) শহরে দর্শনের অধ্যাপক প্রাচ্যবিদ্যা- 
বিশারদ ডয়সনের (৮০1 10688980 )-এর গৃহে 
যান এবং অধ্যাপকের নিজন্ব গ্রন্থাগারে সংস্কৃত 
ও প্রাচ্য দর্শনের বিভিন্ন পুস্তকারদিব সংগ্রহ 
দেখিয়া পুলকিত হইয়া ধর্মের নানা বিষয়ে 
আলোচন! ও ব্যাখ্যায় উভয়েই পরিতৃপ্ত হন। 
এই সময়ে স্বামীজী একটি কবিতার বই 
দেখিয়া সোৎসাহে তাহা পড়িতে থাকেন, 


৯৬ উদ্বোধন 


অধ্যাপক স্বামীজীকে দু-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করিয়া উত্তর ন পাইয়া ক্ষুপ্ন হন। স্বামীজী পরে 
তাহা জানিতে পারিয়! ছুঃখ প্রকাশ করেন ও 
বলেন তিনি কবিভা-পুস্তকটির প্রতি এতই 
আকৃষ্ট হন যে, অধ্যাপকের প্রশ্ন শুনিতে পান 
নাই। অধ্যাপক স্বামীজীর এই কথা প্রথমে 
ঠিক বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, কিন্ত পরে যখন 
কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী এ কবিতা-পুস্তক হইতে 
বিভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করেন, তখন অধ্যাপক 
বিস্ময়াভিভূত হইয়া স্বামীজীর মননশীলতায় মুগ্ধ 
হন। স্বামীজীর গ্রন্থপ্রীতির এইবপ ব্ু নিদর্শন 
পাওয়! যায় এবং তাঁহার যে-কোন বিষয়ে মনঃ- 
সংযোগ এতই গভীর যে, ভীহাব নিজের কথায় 
যে-কোন ব্যাপারেই তিনি যোগিগণের হ্যায় 
মনৌনিবেশ করিতে পারেন, এমনকি জলন্ত 
অঙ্গার তাহার দেহে স্পর্শ কবিলেও তীহাব ধ্যান 
ভাঙিত না বাঁ মন বিক্ষিপ্ত হইত না! এই 
অদ্ভুত মননশীলতার বলেই তিনি দিগ্বিজয 
করিতে পারিয়াছিলেন। একাগ্রতা অভাবে 
আজ আমাদেব ছাত্রেবা এত বিক্ষিথচিত। 
“ছাত্াণাং অধ্যয়নং তপঃ- এইভাবে তপ কা ধান 


[ ৬৬তম বর্ধ--২য় সংখ্যা 


করিবার মতো পড়িয়া অনন্ভমনে যদি আমাদের 
ছাত্রের অধায়ন করিতে পারে, তবে তাহাদের 
কৃতকার্ধতা স্থনিশ্চিত। ম্বামীজীর চরিআে এই 
মননশীলতা সর্দাই তাহাকে সাহায্য 
করিয়াছে। মাকে যখন ভাবিতে হইবে, সেই 
শিশুর মতো--অকপটে অনন্যমনা হুইয়া ভাঁবিতে 
হইবে, তবেই না বিশ্বজননী সে ডাকে সাড়া! 
দিবেন। ডাকার মতে। ভাকিতে পারিলে, ধাকে 
ডাকা যায়, তিনি না আসিয়া পারেন না--এ 
বিশ্বাস স্বামীজীব মনে গভীর ভাবেই ছিল এবং 
এই বিশ্বামের মূলে ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ 
ও ভালবাসা । স্বামীজীর কর্মময় জীবনমাত্র ॥১০ 
বছরের মধ্যেই লীমাবদ্ধ ছিল-_কিম্ধ এ অপ্পসময়ের 
ভিতব তিনি যে অদ্ভুত পবিশ্রম করিয়া জ্ঞান- 
গরিমা ও কর্মশক্তি-বলে ভারতকে_-জগৎসভায় 
লপ্র আসন উদ্ধারের পথে ধর্ম-কলা-হ্চষ্টিব ক্ষেত্র 
তাহাব নত মস্তক উন্নত করিবাব প্রচৈষ্টায় 
অগ্রপর, দেশকে ও দেশেধ জনসাঁধাবণকে 
আত্মগরিমাথ উদ্দ্ধ করিয়া গিয়াছেন__তাহা! 
জানিলে শদ্ধায় সকলেরই মস্তক তাহাব চরণে 
আপনা হইতেই নত হয়। 


বিবেকানন্দের কবিতা 


প্রীরাজেন্্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 


কোন্‌ সে সদর যুগের বাণী ঃ 
“উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 
ক্ষরস্ত ধাবা নিশিতা দুবত্যয় 
ছুর্গং পথস্তৎ্ কবয়ে! বদস্তি | 


এটি আজও অমব হয়ে আছে। অআমব 
£যে আছে অমব কবিব বাণী বলে। কিবয়ো 
বদন্তি,---কবিবা বলেন অর্থাৎ শাশত বাণী 


ডচ্চাবণ কবেন। গভীব অশ্ঠভূত্তি নিষে সত্যেব 
সঙ্গে একাত্ম হযে বলেন বলেই তা অবিনশ্বব। 
কবিবা বলেছেন £ ওঠ, জাগো, অভীষ্ট পাভেব 
পথে এগিষে চল। ক্ষবধাব ছুগম পথে যাত্রা 
কবতে হবে । যত দুবই হোক, লক্ষে পৌছতেই 
হবে তে'মাকে । 

এমনি ক'বে যিনি বলতে পাখেন, ডাক 
দতে পাবেন, তিনিই কবি। মানষেব অন্তনিহিত 
মন্ষ্যত্কে ডাক দিযে যিনি শ্ুপ্বি ভাঙতে 
পাবেন, পবম কল্যাণের নিদেশ দিতে পারেন, 
তিশিই সত্যিকাধের কবি। 

খান্ঠব শুধুই জীব নষ, সে সামাজিক জীব। 
জীবণধাণ্ণ কব! আর সমাজেব যোগ্য হওয়াঁ_ 
এই উভয়েণ জন্যই মানুষকে প্রশ্তত হতে হঘ। 
হুততবাৎ মাহম হিসেবে পূর্ণতা লীভেব জন্য - 
সকলেখ সঙ্গে মিশনে ও নিজেকে পৃণভাবখে 
সমপঁদেপ জন্যা ততখি কধতে পাবলেই মাচষেব 
সাথকতা ঘটে। বিশ্বের মাঝে পূর্ণভাবে 
সমপণেণ জন্য তাই মান্তষকে নিজেব পৃণতাগ 
পানে অগ্রসণ হ'তে হয়। এই পথে নিজের 
সঙ্গে পরের, স্বার্থের সক্ষে প্রেমের সংঘাত দেখা 
দেষ। এই সংঘাতের মধ্যে কল্যাণের প্রতিষ্ট। 
যেমন কঠিন, তেমনি হন্দর। কবি এই কাজ 
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করেন। তাই কবিব ভাষা তার নিজের সৃষ্টি 
নয়। তাঁর অস্তবের অন্তস্তলে সুন্দরের অনুভূতিব 
যে আবেগ সৃষ্ট হয়, আপন বেগে তা বাইরে 
প্রকাশিত হ'তে চায় এবং বিকাশলাভ করে 
ভাষার বন্ধনে হষ্ট কবিতায় । কবি যে ভাবটি 
যেমন ক'বে বাক্ত কবতে চান, ভাষ!| ঠিক তেমনি 
ক'বে বাশ মানে না। যেটা বলবার ভাষা, 
ঠিক সেটা বলতে পাবেন না_-কতক বলা যায় 
এবং কতক বলা যায় না। তারই মধ্যে কৰি 
সৌন্দর্যে ও মাধূর্যে অ্তগণ্চ ভাবটি প্রকাশ 
কবেন। 

প্রকৃত কবির ধর্মই এই । স্বামী বিবেকানন্দেব 
জীবনেব একটি ঘটনা কবি বিবেকানন্দকে 
এমপভাবে ফুটিয়ে তুলেছে__যেন প্রভাতে প্রথম 
আলোয় শতদলেব পাপডিগুলিকে মেলে ধরেছে । 
ভগিনী নিবেদিতা [6 115869881৪9 
71? স্বামীজীকে যেরপ দেখেছি )- গ্রস্থের 
ক্ষীবভবানী' অধ্যাষে লিখেছেন যে, অমরনাথ 
দর্শনেব পণ থেকে স্বামীজীর ভাবজগতে 
জগন্মাতার অন্ধ্যান চলছিল। কথাপ্রসঙ্গে 
একদিন স্বামীজী বললেন- তা মস্তিষ্ক কতক- 
গুর্ণি ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, এগুপি লিপিবদ্ধ 
না হওয়া পযন্ত তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন ন|। 
সেদিন সন্ধ্যা বেডিয়ে ফিরে এসে নিবেদিতা 
ও সঙ্গীবা €ু৪]) 6৮৪ 01086 কবিতাটি 
দেখতে পান। এক স্থতীত্র দিব্য প্রেরণার 
আবেগে কবিতাটি রচনার পু অবসন্ন স্বামীজী 
মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন । 

এই 40৪11 659 110629৮ কবিতাটির সাথক 
অনুবাদ করেছেন কবি সতোন্জ্রনাথ দত্ত ঃ 


৪৮ উদ্বোধন 


মৃত্যুূপা মা আমা আয়। 


করালি। কবাপ তোর শাম, 
মুক্তা তোব নিঃশ্বাসে প্ুশ্াসে । 


তোব ভীম চরণ নিক্দেপ 
প্রতিপদ ব্রন্মাণ্ড বিনাশে | 


কালি, তুই প্রপযকপিণী, 
আয মাগো আয মোব পাশে । 


সাহসে যে দুঃখ দৈশ্য চাষ, 
মুতাণে যে বাধে বাছুপাশে, 
কালনৃত্য কবে উপভোগ, 
মাতৃরূপা তাবি কাছে আসে। 
এটি কি শুধু কবিতা? আত্মাব অক্ষবে 
লেখা একটি জীবস্ত ভাবান্রভূতি। এ যেন 
মত্কে আলিঙ্গনেব আলেখা । মৃত্যুবপাকে 
গ্রতাক্ষ দর্শন। এই অনাবধণ প্রস্ফুটন, ম্ৃতাব 
এই মহান্‌ অনুভব অপেক্ষা শেষ্ট কাব্যাভূতি 
আর কি হ'তে পাবে ৮ তাই বিবেকানন্দ শ্রেষ্ঠ 
কবি। কিন্তু কবি সেই অর্পে, যে অর্থে কবি 
দষ্টা, সত্যদর্টা, প্রত্াক্ম ও প্রত্যক্ষাতীতেব জষ্টা। 
একদিন ভাবতবধেব তপোবনে যে অমৃতবাণী 
উত্থিত হয়েছিল, মুঢত।৷ স্বার্পবতা ও ছন্দেব 
উচ্চবোলে তা চাপা পড়েছিল । যে ভারতের 
খষি বিশ্ববাসীকে ডেকে বলেছিলেন-_- 
শৃগ্বন্ধ বিশ্বে অমৃতম্ত পুত্রা 
'আ! যে ধামানি দিব্যানি তস্তঃ | 
বেদাহমেতং পুঞ্চব" মহাস্তম্‌ 
আদিত্যবর্ণ, মস পবস্তাৎ ॥ 
-সেই ভাঁবতবধ বিশ্বের চারদিক থেকে 
নিজেকে গুটিয়ে এনে নিজেকে বদ্ধ কবে 


বেখেছিল। সেই বদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত হেনে 
উদ্দাত্ত আহ্বান জানালেন বীব সঙ্গাসী 
বিবেকানন্দ । 


নবযুগের কবি আহ্বান সমগ্র পৃথিবীর 
আকাশ-বাতাম, গিরি-প্রাস্তব, বন-জনপদ্দ এক 
গভীর আবেগে পবিপ্লাবিত ক'বে তুলেছিল। 


| ৬৬তম ব্ধ__২য় সংখা। 


যেন শিছাষ্এবাছে সমস্ত সমাজে শরীর 
শিহরিত হয়ে উঠল 

তিনি আরও বপলেন, পথ ভযস্কব 
কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু আমব! সিদ্ধিলাভ করিবই 
কবিব। শতশত লোক এই চেষ্টায় প্রাঁণতাগ 
কবিবে, আবাব শত শত লোক উঠিবে। 
বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি অগ্নিমষ বিশ্বাস, 
অগ্রিময সহানুভূতি । তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মখণ, 
তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। পশ্চাতে চাহিও না। 
কে পাঁডল, দেখিতে যাইও নী । অগ্রসব 
সম্মুখে সশ্বুখে | এইকপেই . আমবা 
অগ্রগামী হইব-_একজন পড়িবে, অন্ত একজন 
তাহাব স্থান অধিকাব করিবে)? 

এ €ততা বহধুগেব ওপাব থেকে, কাললমুেৰ 
অনন্ততবন্ধ উল্সীণ হযে ভেসে আসা উপনিষচেব 
খষবহই সেই বাণাঁ এই অগ্রিম ঝঙ্ছাধ কি 
কাব্যবীণাব ঝঙ্ধাব নয ? 

স্বামী বিবেকানন্দেখ কথা! ভাব। মাত্র চোখেব 
সামনে ভেমে ওঠে তেজোদীপ্চ এক ত্রহ্ষসন্ত। 
কল্পনাতীত এক গতিবেগ নিষে সমগ্র ভাবতে, 
ভারত থেকে” আমেবিকা, ইংলগড, ইওবোপ 
প্রভৃতি ভূখণ্ডে ঘুবে বেডাচ্ছে। সমগ্র জগৎ 
বিস্মিত নেত্রে সেই জোতিশ্র্ষ পুরুধকে দেখে 
অদ্ধায় মস্তক নত করছে। মানষেশ প্রতি অসীম 
প্রেমে তিনি বিগলিত হচ্ছেন। তব পবম সম্তাি 
সর্দাই যেন অসীমেব মধ্যে মিলিয়ে লুয়েছে, 
অথচ তিনি আমাদের মধোই দাড়িয়ে আছেন। 

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মগসন্তা জডদেহে ধা দিয়েছে | 
হ্ুঙ্ প্রকাশ পেয়েছে স্কলেব আব্বণে। যেন 
একটা বহিবাবণেব তেজেব অন্তবালে সেই 
তেজোতীত জ্যোতিম্মান্‌ বিবাজ কবছেন। 
যেন তিনি বলছেন, 

'যণ্ডে রূপং কল্যাণতম, অস্ত পশ্ঠামি 

যোহুসাবসৌ পুরুষ: সোহহমন্মি।' 


হও, 


ফাল্গুন, ১৩৭৭ 


বিবেকানন্দেধ কবি-মানস বুঝতে হ'লে তাব এ 
বহিঃপ্রকুতিব চিত্রটি মনে বাখতে হবে । আবও 
মনে বাখতে হবে-স্বামীজীব বহিঃবপ আর 
অন্তঃরূপ অভিন্ন । তাই কবি বিবেকানন্দে 
যিনি অন্তর্ধামী জীবনদেবতাঁ, তিনিই বিশদেবতা 
আত্মাবপে, প্রাণকপে চবাচবে পবিব্যাপ্ত। 
দৃশ্যমান জগ সন্গামী কবিব ভাবরাজো 
অভিসাঁবে চলেছে, মর্তা কপ নিবন্তব অমৃত- 
লোকেব দিকে যাত্রা কবেছে। মর্তেব স্থুলবপটি 
অবন্ুপ্ত হযে যখন তান ভাব্বাজ্যে প্রবেশ 
করছে, তখনই তাৰ অন্তব মথিত কবে 
অমুতবাণী নিঃসাবিত হচ্ছে । 

স্বামী পিবেকানন্দেব কবিতাব ধর্ম এই | 
তিনি উপনিষদেব কবি। যখনই তিনি নঘন 
মেলে প্রকৃতিকে দেখেছেন, তখনই তিনি বহিং- 
প্রকৃতিকে দেখেননি, দেখেছেন দেশাতীত 
পবাংপরকে - ব্রঙ্গকে_-সচ্চিদানন্দকে | 

টি কবিতায় তই ম্বামীজী ব্লছেন__ 
অনাদি অনন্ত নামব্ণভীনণ অতি স্ুক্্মভাবে 
বহু হবাব বাসনা, তাব থেক অহংবুদ্ধিব উদয়। 
সেই থেক ক্ক্মা ও জডজগঙ এব তাব 
শ্রখ-ছুঃখেব উত্পনি। কি অপূর্ব অন্তভূতি 
কবিতাটিতে প্রকাশ পেষেছে। অকপেব 
কামনা থেকেই কপেব হ্গ্সি। আমিত্বেব উদ্্যব 
সঙ্গে সঙ্গে অপাব ইচ্ছা-সমদ্রে লাখে লাখে নানা 
কপেব জন্ম এই বূপধারী জড জীব ও প্রাণী 
গতি, স্থিতি ও শক্তির খেষ নেই । 

অনন্তকাল ধলে অঙ্টাব এই ক্ষ্টিশ্োত বযে 
চল্ছে। সেই এক অবপ বিশ্বেব অগণা রূপেব 
মাঝে নিজেকে প্রকাশ কবছেন। খণও্ডখণ্ড রূপ 
বা দেহের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই-_ প্রতিটিই 
'অনন্ত ব্রহ্মের এক একটি অশ মাত্র । আকাশের 
প্রতিটি তারা, বৃক্ষেব প্রতিটি ফুল, মানুষ, কীট, 
পতঙ্গ_ সব সেই ব্রন্ধেব প্রকাশ । 


বিবেকানন্দেব কবিতা 8৯ 


“গাই গীত শ্তনাতে তোমায+__-কবিতাটি 
আত্য্মাপল্ব্ধিব যেন একটি আলেখ্য । শ্রীরামরু্জ 
বা ভগবৎসত্তাব সঙ্গে একাত্মবোধ- তুমি প্রভু, 
তুমি প্রাণসখা। আবার অনুভব করেছেন-__ 
আমি, তুমি অর্থাৎ স্বামীজী ও শ্রীরামরু* 


অভিন্ন! আবাব সেই এক সন্তাই বনরূপে 
বিকাশলাভ কবছে। 
'নাচুক তাহাতে শ্যামা” _ কবিতাষ 


বিবেকানন্দেব জীবন-দর্শন সার্থক কাব্য-ন্ধপে 
পবিস্ফুট। জীবনেব কোমল ও কঠিন, কদ্র ও 
ধুর ভাবগুলির সংঘাত কাব্যশিল্পে অপরূপভাবে 
ফুটে উঠেছে । জগতেব নযনাভিবাম মাধুর্ধ, 
পৃথিবীব নির্গম ভয়ঙ্কবরূপ, তাব ললিত সৌন্দর্য, 
জীবনেব ঘাত-প্রতিঘাত-মুখর সংগ্রামের রূপ 
এবং কোমলতাব প্রতি মান্ুষেব স্বাভাবিক 
আকর্ষণ প্রকাশ ক'বে অবশেষে বলা হযেছে-- 
'সতা তৃমি মৃত্যাবন্রপা কালী ।' 
এই জগতেব, এই জীবনেব বাস্তব চিত্র একে 
কবি বিবেকানন্দ নলছেন_ স্ুত্াই যেখানে সত্য, 
সেখানে সমস্ত ভষ বিসর্জন দিযে এগিয়ে এসে 
সংগ্রাম কব £ 
'জাঁগে বীব, ঘচাষে সপন, শিষবে শমন, 
ভয় কি তোমাধ সাজে? 
তুখভবি, এ ভব ঈশ্নব, মন্দিব তাব 
প্রেতভূমি চিতামাকে । 
পূজা ভাব স"গ্রাম অপাবঝ, সদা পবাজধ 
তাহা না ডবাক তোমা । 
চর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হদয শ্শান, 
নাঁচক তাহাতে শ্বামা।' 
মুতাব যে লীলা! কবিতা তুলে ধরা হয়েছে, 
তা সকল পাব বন্ধন-মুক্তির উপায়। মুতারূপ 
মহত সর্বনাশেব পথেই অনন্তের সঙ্গে লন । 
“সথার প্রতি" কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনের 
অভিজ্ঞতা যেন ছন্দেব বন্ধনে ধরা দিয়েছে । এ 


১৩০ 


পথিবীতে মান্ঠধ ছুঃখকেই সুখ ব'লে ভেবে তৃপ্তি 
পায়। আসলে ষা অন্বকাব, তাকেই আমবা 
আলো প'লে ধরে নিচ্ছি, ছুঃখকে স্বথ, বোগকে 
স্বাস্থা বলতেই অভাস্ত হয়ে পড়েছি । ক্রন্দনই 
শিশুর জীবনের লঙঞ্গণ-_অর্থাৎ এ জগত্টার 
পরিচযই ছু'থে। এখানে কোন বুদ্ধিমান বাক্তি 
স্খেব আশা কবে না। অতএব 


“দাও আব দিবে নাহি চাও, 
থাকে যদি হৃদযষে সঙ্গল। 
অনস্তেব তুমি অধিকাবী, প্রেমসিন্ধু হদে বিদ্যমান, 
দাও দাও-_যেবা ফিবে চায়, 
তাব সিন্ধু বিন্ু হয়ে যান ।" 
কবিতাব শেষ চবণ-ছুটি আপুবাক্যে পবিণত 
হয়েছে । মাঠষেব কণ্ঠে কঠে আজ এই শ্লোক 
ধ্বনিত হচ্ছে । যেমন ধ্বনিত হযেছিল খষিদেব 
সেই বাক্য 


ঈশাবাস্যমিদং সর্ধং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।” 


বিশ্বজগতে যা কিছু চলছে, সমস্তকেই ঈশ্ববেব 
দ্বানা আবুত দেখতে ভবে। স্বামীজীও সেই 
অর্থেই বালিছেন_ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব_২ক্স সংখায 


বহুরূপে সম্মুখে তৌমার 
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর » 

কবিত্বের চরম সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে 'সখাব 
প্রতি' কবিতাটি । 

সংখ্যায অনেক কবিতা বচনা করেননি 
স্বামীজী | বাংলাতে গোটা-দশ, ইংরেজীতে 
হয়তো এব দু-তিন গুণ হবে, তাছাড়া সংস্কৃত ও 
হিন্দীতেও কয়েকটি কবিতা লিখেছেন। গভীব 
আস্তবিকতা, প্রবল আবেগের স্পন্দন, তীক্ষ 
অন্তর, আলোভনকারী উদ্দীপনা কবিতাগুলিব 
ছত্রে ছত্রে মাখানো রয়েছে 

বেদাস্ত ও দর্শনেব যে তত্বপিপান্থ হৃদয় নিষে 
তিনি ঈশ্ববানেষণে ব্রতী হয়েছিলেন, সেই তত্ব- 
পিপাস্ত্র হৃদ্ঘটিই কবিতাব শতদলে পাঁপড়ি 
মেলেছে । ত্রন্মদর্শীব দিব্যান্ভবে কবিতাগুলি 
ঘেন বৈদিক খধির্‌ মন্ত্রের ভাবে অগ্ঠরপ্লিত। 
কাব কবিতাব শবর্ষে শব্দে যেন প্রাণে স্পন্দন, 
ছন্দে ছন্দে যেন তডিত্প্রবাহ, ভাববিন্যাসে যেন 
র্ান্তভূতি নির্গলিত হ'তে থাকে । 

বিবেকানন্দেৰ কবিতা যেন আমাদের ডেকে 
বলে £ 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' ওঠ, জাগো। 


'নৌমি কৃষ্ণম্বরূপম্‌, 
শ্রীমতী ভারতী সেনগুপ্ত 


১ 

শ্ীকষ্দাস কবিরাজ গোম্বামী-রচিত 
'ীপ্রচৈতন্চবিতামূৃত” বাংলা সাহিত্য ও বৈষ্ণব 
দর্শনের একটি অমূলা সম্পদ্‌। গোঁড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্ষেব মূল কথাকে অবলম্বন ক'বে গ্রন্থটি রচিত 
হয়েছে। গ্রশ্থটিব প্রতিপাদ্য ভাবনস্ত শ্রীচৈতন্ঠা- 
দেবেব জীবনদর্শন। শ্রীচৈতন্যদেব নিজে ধর্স- 
প্রচারক ছিলেন না, কিন্তু তাব জীবনদর্শন 
পরবর্তী বালে তার শিল্প-প্রশিষ্য ও ভক্তবৃন্দেব 
দ্বারা গ্রচাবিত হয়েছে। এই দর্শন গৌডীয 
বৈষ্ণব ধর্মেব সাব-নির্ধাস, কেবল ধর্ম নয, কুষ্ণদাস 
গোস্বামী তার অসাধারণ প্রতিভ।- ও পাণ্ডিতা- 
বলে ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-কাব্য ও জীবন-আলেখোব 
সার্থক সমন্বয় করেছেন এই মহাগ্রন্থটিতে | 

শ্রচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলাদেশের ধর্ম 
সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিক যুগেব নবস্থচনা 
হযেছিল। সাহিতা-শাখায প্রথম জীবনীকাব্যেব 
মুদ্রণ হয চৈতন্তজীবনীগুলির মধা দিয়ে । কিন্তু 
এই জীবনী-কাব্যগুলিব সম্বন্ধে বিশেষ একটু কথা 
'শাছে। শ্রীচৈতন্তদেব তাঁর জীবৎকালেই ভক্ত- 
বৃন্দেব চক্ষে ঈশ্বরেব অবতাব ব'লে গণ্য হযে- 
ছিলেন, কাজেই চৈতন্ত-জীবনীগুলির মধ্যে ভক্তেব 
'মানস-চৈতন্তে'ব বপ যতটা পবিস্ফুট হযেছে, 
'মান্ষ-চৈতন্তে'ব কপ সব জায়গা ততটা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠেনি, কাধণ চৈতন্য ভক্তবুন্দ নিঃসন্দেহে ও 
নিঃসক্কোচে শচৈতন্যদেবকে শ্রীরুষ্ণের অবতাব 
বলে মনে কবেছেন, তাই তারা এ্রটৈতন্তদেবের 
নীলাকে অলৌকিক লীলা ব'লে মনে কবেছেন__ 

“অলৌকিক লীলা ইহ পবম নিগুচ। 

খিশ্বাসে পাইবে তর্কে হয় বহু দূর ॥' 


শ্রীচৈতন্যদেবেব মৃত্যুব পর যে কাব্য রচিত 
হয়েছে, তাব মধোও উল্লেখ কব! হয়েছে__ 

'অগ্যাপিহ দেই লীলা করেন গৌরবায় 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥! 

রুষ্দাস কবিরাজ তীব গ্রন্থে কৃষ্চলীলা ও 
গৌরলীলাকে একত্র বর্ণনা কবেছেন ঃ 

নন্দহৃত বলি যাবে ভাগবতে পাঞ্জি। 

সেই রুষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাপ্রি ॥7 
আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কবিবর্ণিত এই অলৌকিক 
ঘটনাকে সত্য ব'লে গ্রহণ কবতে কুন্তিত হই বটে, 
কিন্তু একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ কবলে বোঝা 
যাষ, চৈততন্য-ভক্তবুন্দেব আবেগের এই আতিশধ্য 
একেবাবে অম্লক নয। এবা পরমবৈষ্ণব, 
পবম্ভক্ত। এই ভক্তবুন্দের হৃঘয় তাদের উপাস্য 
দেবতা শ্রীরুষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য ভক্তির রাগে রঞ্ভিত। 
শ্রীচেতন্তদেবের অস্তরঙ্গ-ভাবলীল! তাই দেব 
কাছে বাধাভাবে ভাবিত ভগবান শ্রীরুষ্ণের 
অস্তরঙ্গ লীলা ছাড়া আব কিছুই নয়। এইজন্য 
ভক্তহদযে তাদেব আরাধা দেবতার যে অনস্ত 
দৈবলীলা ত্বাঁবা অনুভব করেছেন, ঘে নিত্যলীলা 
তীদেব হৃদয়ে অহরহ ক্ফুবিত হয়েছে, সেগুলিকে 
ভাবা পরমসত্য ব'লে বিনা-ছিধায় গ্রহণ করেছেন। 
বাস্তবিক এই দিক দিয়ে চৈতন্ত-জীবনীগুলি হ'ল 
চবিতামৃত।' এখানে অমূতের সন্ধান মেলে 
বেশী, চবিতেব অংশ কম। এইজন্য এই জীবনী- 
কাব্াগুলিকে এতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিকের 
সত্যান্বেষণের দৃষ্টিতে কিংবা প্রত্যক্ষদর্শীর নিখুত 
বিচারের মানদণ্ডে সর্বদা বিচার করা চলে না। 
এগুলি হ'ল 'ভক্তিশাস্ব' । এই ভক্তিশান্ত্রগুলিব 
কাব্যরস পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করতে হ'লে 


১৬২ 


সে যুগের বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দেব কল্পনা ভক্তি ও 
বিশ্বাসের আশ্গত্য স্বীকাব ক'বে নিতে হবে । 
তা না হ'লে কাবাগুলির প্রকৃত বসাস্বাদন থেকে 
থেকে আমবা বঞ্চিত হব। 
বৈষ্ণব কবি বলেছেন -- 
“কি কহু' প্রেমে কথা কহিতে ডরাই। 
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দেখি নাই ॥ 
কবি-উপলন্ম এই “আশ্চ্যভাবকে দর্শনের 
ভাষায় বল। যায় “অন্তবঙ্গ-শ্বরূপ” ৷ এই ম্ববপে- 
বাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণষ-বিকাঁব 
স্ববূপশক্তি হলাদিনী নাম ধাহাব ॥? 
সচ্চিদানন্দ পূর্ণরুষ্ণেব স্ববপ তিনটি শক্তির 
মধ্যে রূপ পবিগ্রহ করেছে। 
“আনন্দাংশে জ্লাদিনী সদংশে সদ্ধিনী | 
চিদংশে সংবিৎ যাবে জান করি মানি ॥” 
হলাদিনী শক্তিব কাল-_ 
হলাদিনী কথায় কৃষ্ণে আনন্দ আস্বাদন । 
হলাদিনী দ্বাবাষ কবে ভক্তেব পোষণ ॥ 
হলাদিনী শক্তির পবিপূর্ণ প্রকাশ হযেছে প্রীচৈতন্ত- 
দেবেব অন্তরঙ্গ ভাব-জীবনে | টৈষ্ণব ভক্তকৰিব 
মতে এই ইলাদিনী শক্তিব পবিপূর্ণ প্রকাশকক্সে 
শররুষ্চৈতন্ত “অন্তঃকুষ্ণ বহির্গো ব'-বূপে নদীয়ায় 
বপ পরিগ্রহ কবেন। মুলতঃ এই ভাবকে গ্রহণ 
কবেই কষ্দাপ গোস্বামী শ্রীচতন্যের জন্মের 
কারণকে ছুটি ভাগে ভাগ কবেছেন। গ্রথমটি 
গৌণ কাবণ, আব দ্বিতীয কাবশটি হু'ল মূল বা 
মুখ্য কারণ। গৌণ কারণ হ'ল-_ 
“সেই তো গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্য গোলাঞ্জি। 
জীব নিস্তাবিতে এঁছে দয়ালু আব নাই ॥" 
আপামর দ্বিজ চগ্ডালকে তিনি এশ্বর্যজ্ঞানশৃ্য 
প্রেমভক্তির বলে উদ্ধাব কষেছেন। এই এশ্বর্য 
জানশূন্য গ্রেমভক্তি প্রদানের মূল পথ 'রাগমার্গ | 
এই প্রসঙ্গে কষ্চদাস গোন্বামী বলেছেন__ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ ২য় সংখা! 


'বাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচাবণ | 
বঙ্গিকশেখর কষ পরম করুণ |? 


চেতন্তরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন । 
কবি-বর্ধিত 'বাগমার্গ' ভক্তিব স্বব্ূপ কি? 
'রাগমার্গ' ভক্তিব স্ববপ স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
বাক্ত কবেছেন গীতাষ-- 
থে যথা মাং প্রপদ্ঠন্তে তা স্তথৈব ভজামহাষ্‌। 
মম বল্সানবতস্তে মনস্তাঃ পার্থ সর্ষশঃ |? 
_যাহাব! যে ভাবেই আমাকে আরাধনা করে, 
আমি তাহাদিগেব প্রতি সেই ভাবেই অন্তগ্রহ 
প্রদর্শন কবি। হে পার্থ, সকল ব্যাক্তি মৎ- 
প্রদশিত পথেব অন্তগামী | 
বাগমার্গেব উদীহবণ-_ 


'মোব পুক্র মোব সখা মোর প্রাঁণপতি । 
এইভাবে কবে যেই মোবে শুদ্ধাভক্তি ॥ 
আপনাবে বড ভাবে আমাবে সম হীন । 
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥ 


প্রেমেব ক্ষেত্রে ভক্ত ও ভগবান্‌ উভযেই মমান। 
বাগমার্গ ভক্তি সন্ধে ক্ষিতিমোহন মেন শাস্্রীব 
উদ্ধৃতিটি বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না_“ভগবান্‌ 
সেখানে (প্রেমের ক্ষেত্রে) আমাব চেয়ে বড 
নহেন। তাই প্রেমেব ক্ষেতে উশ্বাধব বা 
ঈশ্ববৃত্বেব জুলুম চলে না। ঈশ্ববত্বের বা অধি- 
কাবেব জুলুম থাকিলেই প্রেমেব সব মহত্ব গেল। 
তাই ভগবান্‌ বলেন-_ 'ধিশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি 
মোব প্রীত। প্রেম-রদে বসিকপে তিনি বলেন 
_-আমাব ঈশ্ববত্ধ যে মানিয়া পইল, পে তো 
আমাব স্বকীয় । তাকে পাইব কি? যে 
আমার অধীন, তাহাকে পাওয়া না পাওয়া 
তফাত কি? যে যদি মুক্ুবুদ্ধিতে আমাকে 
স্বীকার করে, তবেই তো! সেই পাওয়াই হইল 
পাঁওয়া। শক্তির ক্ষেত্রে আমি ঈশ্বর হইলেও 
প্রেমে ক্ষেত্রে সে আমার সমান বা উচ্চে। 
সেখানে আমি তাহাব অপেক্ষা বড নহি, হয়তো 
বাহীনই হইব। তবেই তো প্রেম । 


ফান্তন, ১৩৭৩ ] 


শ্রীচৈতন্ধদেব এই রাগমার্গ-ভক্তি-গরচার্‌-কল্পে 
অবতাবত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই ভক্তিকে 
অসম করেই তিনি কলিযুগের জীবকে নিষ্তাব 
করতে এসেছিপেন। শ্রম বূপগোম্বামী-কৃত 
'বিদগ্ধমাধব' গ্রন্থে আছে 

“অনর্সিতচরীং চিবাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ 

সমপয়িতুমুন্নতোজ্জলবসাং স্বভক্তি শ্রিয়ম্‌। 

হরিঃ পুরটস্ন্দবছ্যতিকদন্বসন্দীপিতঃ 

সদ হদয়কন্দবে প্ফুরতু বঃ শচীনন্বনঃ ॥' 
--ধিনি করুণাব বশবর্তা হইয়া সকলকে 
অন্ত অবতার কর্তৃক অনপিত, মুখ্য উজ্জ্ল-রসগর্ত, 
্বীয উপাসনার সম্পত্তিরূপ ভক্তিপ্র্ধানের জন্য 
কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি সুর্্ণ 
অপেক্ষাও অধিক কাস্তিমান্, সেই শচীনন্দন 
হবি তোমাদেব হৃদয়দপ পর্বত-কন্দবে স্ফৃতি 
প্রাপ্ধ হউন । 

বৈষ্ণব দার্শনিকের মতে কিন্ত শ্রীচৈতন্যদেবেব 
অবতাবত্বেব ক্ষেত্রে এ কাবণটি বাহা। তীঁব মতে 
প্রেম ও ভক্তি প্রদান ক'রে জগংকে উদ্ধাব কবা৷ 
চৈতন্ত-অব্তাবত্বেৰ উদ্দেশ্য বটে, কিন্ত মুখ্য 
নয, গৌণবুত্তি। মুখ্য কাবণ হ'ল বাধা-ভাবেব 
মধ্য দিয়ে 'প্রেমবসনিরান করিতে আম্বাদন' 
সচ্চিদানন্দস্বব্প পূর্ণ ভগবান্‌ শ্রকৃষ্ণেব শ্ীচৈতন্য- 
বপে আবিরভাব। কারণ চৈতন্যদেধেব সমস্ত 
ভাবজীবন ছিল অপ্রারকৃত বাধা-প্রেমের ভাব 
বাখ্যা। বান্তবিক চৈতন্ত-আবির্ভাবের পব 
থেকেই চৈতন্য-্ভক্তখুন্দেব কবিতা ও দার্শনিক- 
শুনব ব্যাখ্যা মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। 
গৌভীয় বৈষ্ণব ভক্তগণের স্থির বিশ্বাম--আমার 
গোরা ভাবেব বাধারাণী । কৃষ্ণদাস কববাজণ 
এই কথাই বলেছেন-_-রাধিকার ভাবমূশ্ডি 
প্রভুর অস্তরে'। মূলতঃ এই ভাবেব প্রেক্ষাপটে 
'শ্রাপ্বীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। 
তন্বটি কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের মৌলিক স্থষ্টি 


'নৌমি কৃষম্বরূপম্‌! 
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নয়। শ্রীকপ-সনাতন-স্বরূপদামোদূর প্রতভৃতি 
বৈষ্ণব দার্শনিকবৃন্দের রসতত্ব-ব্যাখ্যা এবং 
কবিতায়ও এই স্থরটি অচ্গরণিত হয়েছে | বৈষ্ণব- 
পদাবলীকাৰ কোন এক মহাজন" লিখেছেন-- 
'যদি গৌরাঙ্গ না হইত, কি মেনে হইত, 
ূ কেমনে ধর্তাম দে। 
রাধাব মহিম| প্রেমবস-সীমা 
জগতে জানাতো৷ কে ॥ 
মধুর বুন্দাবিপিনমাধুবী-প্রবেশচাতুবী সাব। 
বরজ যুবতী ভাবেব ভকতি শকতি হইত কার 1” 
বাস্তবিক রাধাপ্রেমেব মহিম! জগতে প্রচারিত 
হয়েছে শ্রীগৌরাঙ্গেব আবিরভাবে। উপরি-উত্ত 
কাব্যের তত্বটি চৈতন্ত-লীলা উপলব্ধির সার- 
কৃ্চিকা | শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী 
শক্তিব স্ববপ। হ্লাদিনী শক্তির অপব নাম 
মহাভাব । মহাভাব-স্বপিণী শ্ারাধা ও 
বসরাজবূপী শ্রাকৃ উভষে বুন্দাবনে দ্বৈতরূপে 
লীলা কৰে গেছেন, কিন্তু মূলে তাদেব “রসরাজ 
মহাভাব ছুই এককপ। খুন্দানান এই অদ্বৈত 
বপেব দ্বৈতপ্রকাশ হয়েছিল-_মাত্র। কিন্ত এই 
দ্বৈতপ্রকাশে শ্রীর্ণে স্বরূপ ছিল আচ্ছন্ন, আর 
ব্রজলীলাও তাই অসম্পূর্ণ লীলা । ব্রজের 
অসম্পূর্ণ লীল৷ পূর্ণকল্পে কলিধুগে শ্রীবাধাব 
ভাবকাস্তি অঙ্গীকার ক'রে চৈতন্যরূপী শ্রীরু্ণ 
স্বয়ং নদীয়ায় আবিভূতি হয়েছেন। 
বৃন্দাবনলীলাষ শ্ররুষ্ণের যে তিনটি বাসনা 
পূণ হয়নি, এবং মূলতঃ যেগুলি পূর্ণ কবতে তিনি 
চৈতন্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই তিনটি 
বাসনার স্বরূপ শ্রাম্বূপদামোদব তার কডচায় 
একটিমাত্র শ্লোকে অতি চমত্কারভাবে ব্যাখ্য। 
করেছেন। এই শ্লোকটি চৈতন্যরূপ-পরিগ্রহের 
মূল কারণ ও সধসার ব্যাখ্যা : 
'শরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানগ্ৈবা- 
্বাস্ঠো যেনাডভুতমধুরিম! কীদৃশো বা মদীয়ঃ | 
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সৌধ্যং চাস্া মদস্ীভবত: কীৃশং বেতি লোভা- 
তন্ভাবাঢাঃ সমজনি শচীগভসিদ্ধৌ হবীন্দুঃ ॥+ 
অর্থাৎ শ্রীক্চ জানতে চান--(১) শ্রীরাধাব 
প্রেমের স্ব্প কি? (২) বাধা কর্তৃক 
আস্বাদিত কৃষ্ণপ্রেমেব যে অদ্ভুত অনন্ত মাধুষ, 
সেই মাধুরীর স্ববপ কি? (৩) এবং কৃষ্ণ- 
সম্বন্ধীয় প্রেমবস-আশ্বাদনে শ্ীবাধা যে সুখ, 
অন্ভব কবেন, সেই সুখ আশ্বাদনেখ যে 
আনন্দ, সেই শুখেবই ব| স্বৰপ কি? এই 
তিন্টি বাসনাই ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণেব অপূর্ণ ছিপ 
ব্রজলীলায়, কাঁবণ ব্রজলীলাষ শ্রাক্ণ “রসরাজ” 
ও 'মহাভাব' এই ছুই ভিন্ন কপে আবিভূ্তি 
হয়েছিলেন। কিন্ধু চৈতন্যালীলায় নদীয়াঘ তিনি 
বাধাকৃষ্ণের অদ্বৈতন্মপে শচীগভসিন্ধু থেকে চন্দ্রের 
সায় উদ্ভূত হয়েছেন । 

শরীস্বরূপদ্/মোদব-কৃত দীশনিক ভাকটিকে 
কবিগাজ কষ্দাস গোস্বামী তাব অপুব কাব্য- 
প্রতিভাবলে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে দার্শনিক 
তত্বটি পাঠকের কাছে প্রাঞ্জল হয়েছে। কৰি 
কষ্দাসকে অন্তসবণ ক'বে আমবা এই ততব্বটিকে 
ব্যাখা! করার চেষ্টা করছি। 

বাধাপ্রেমের শ্বরূপ--অধিকট মহাভাব- 
স্বরূপা” শ্রীরাধা ছিলেন শ্রীরঞ্চেব অগ্রারৃত 
প্রেমলীপার কামেশ্ববী। ( বৈষ্ণব সাহিতোব 
প্রথম যুগে কাম ও প্রেমের প্রভেদ ছিল না) 
এই অপ্রাকৃত কামক একমাত্র স্বণেব সঙ্গে 
তুলনা করা যায়। জাগতিক কাম “অন্বতধ 
“লৌহপিওড আর গোপীগ্রেম বিশুকধ, নির্ণশ হেম। 

“সেই গোপীগণেব মধ্যে উত্তমা রাধিকা | 

রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেম সবাধিকা ॥" 
শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে বাধার প্রেম সন্ধে প্রশ্ন জাগে 

1 জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল। 

যে বলে আমায় করে সবদ1 বিহ্বল ॥? 
কারণ শ্রীরুষ্টের প্রেম হ'ল “বিষয়জাতীয়, সেই 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম র্র্__২য় সংখ্যা 


বিষয়ের দ্থাশ্রয়। হলেন শ্রীরাধা। কৃষ্ণের 
অস্তরে শ্রীমতী বাধিকার “আশ্রয়জাতীয় হখ, 
আস্বাদনে মন ধায়। কিন্তু সে সুখের রস 
আস্বাদন করতে হ'লে রাধিকার ভাব ও কান্তি 
অঙ্গীকার কবতে হবে। বৈষ্ণবকবি মানসচক্ষে 
শ্রীকষ্ণেব সেই রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন-- 
বাইকপে তাব অঙ্গ ঢাকা । 
দেখে এলেম গৌব বাক] ॥ 

দ্বিতী বাসনা- রুষ্ণপ্রেমেব স্বরূপ কি? 
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলাষ স্বীয় প্রেমের স্বরূপ 
উপলব্ধি কবতে পাবেননি। কাবণ “বিজাতীয়” 
বপে কুষ্ণপ্রেমের মাধুর্ষেব পূর্ণ প্রকাশ হয় না। 
অথচ ভগবান্‌ জানেন অদ্ভূত অনন্ত পুর্ণ মৌব 
মধুবিমা।” এই অনন্ত মাধুয-সংবলিত প্রেম 
আশ্বাদন কবতে পাবেন একমাত্র মহাভাবস্ববপা 
শ্রীমতী বাধিকা। বাধা-উপলন্ কৃষ্ণ-প্রেম 
মাধুষ আন্বাদনকল্পে “রাধিকাস্বরূপ হৈতে তবে 
মন ধায়।' ্রীরুষ্ণেধ এই বাসনাটি অন্য একটি 
পক্তিতে বিশ্লেষণ কবা চলে 

'আপনি আপনা চাহে কবিতে আলিঙ্গন |” 
বাস্তবিক কৃষ্ণময় অন্তর কিন্তু ভাবকাস্তি শ্রীধাধাব 
_ এই মিলন সগ্ভব হয়েছে একমাত্র শ্ররুষ্ণ- 
চৈতন্যের জীবনে । তাই বৈষ্ণব ভক্তগণেব দু 
বিশ্বাস ভগবান্‌ তার ছিতীষ বাসনাটি পুর্ণ 
করেছেন শ্রচৈত্াদেবেব ভাবজীবনের মধ 
দিয়ে। 

তৃতীয় বাসনাটি-_কৃষ্ণপ্রেমেব বসাম্বাদনে 
রাধাব মনে যে জাতীয় সুখের সঞ্চাব হয, শেই 
স্থখের রূপ কি? 

“আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ । 

তাহা আন্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ |” 
যে সুখ" পূর্ণীনন্দস্বর্ূপ শ্রীরষ্কেও আনন্দ দেয়, 
সে স্থখেব বিশেষণ আব কি হ'তে পারে। 


সমস্ত জগৎ কৃষ্ণগ্রেমহ্খে নিমজ্জিত, কিন্ত 


ফাঞ্ধন, ১৩৭০ ] 


একমাত্র রাধারসে আমা করে বশ, 

খছ্চপি আমার প্রেমে কোটান্দু শীতল । 

রাধিকার প্রেম আমা করে সুশীতল ॥? 
এই সুশীতল প্রেমেব আম্বাদ ব্রজলীলাষ শ্রীরুষ্ণ 
কর্তৃক সম্ভব হয়নি। কারণ সেই লীলায় 
ভগবানের “বসবাজ' ও “মহাভাব' £দ্বেতভাবে 
গকাশ পেয়েছে । চৈতন্যলীলাষফ সেই ভাব 
অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখা দিষেছে, যেমন অবিচ্ছেছ্য 
মুগমদ্দ ও তার গন্ধ, যেমন অবিচ্ছেদ্য অগ্নি 
ও জ্বালা । শ্রীচৈতন্যলীলাষ ভগবান তাব বাসনা- 
তিনটিকে পবিপূর্ণভাবে উপভোগ কবেছেন এবং 
এই বাঞ্কীত্রয পূর্ণ কলবাব জন্তাই তাধ আবির্ভাব । 

গোঁড়ীয বৈষঃব-দর্শনেব এইটি হ'ল মূল স্রব। 
এই মূল স্বটি অপূর্ভাবে গ্রকাশিত হযেছে 
কষ্দাস গোস্বামী-বচিত চৈতন্চবিতামুতে? | 
কবিরাজেব অনন্যসাধাবণ কৃতিত্ব তিনি বৈষ্ণব- 
দর্শনের কঠিন তত্ব ও তথ্যকে পবিবেশন 
করেছেন অপূৰ কাবোর মধ্য দিয়ে। দর্শনের 
ছুবহ তন্বকে প্রাঞ্জল কবেছেন এমন সব উপমা 
ও অলক্কারেব সাহায্যে, যাব জন্য কেবল দার্শনিক 
৭ বৈষ্ণবধর্ধাবনন্বিগণেব কাছে নয, সাহিত্য- 


“নৌমি কৃষস্বরূপম্‌? ১০৫ 


রসিকদের কাছেও পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 
বাস্তবিক কষ্*দাস গোস্বামীর গ্রন্থে চৈতন্তদেব্ 
অন্তরঙ্গ ভাব্লীলার অপূর্ব ব্যাখ্যার পর শ্রারাধাব 
অধ্যাত্মমৃত্তি আবও মহিমমষ হয়ে উঠেছে। 
শ্রীচতন্ত-আবিভাবেব পূর্বে রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলাব 
যে বর্ণনা পাই ( শ্রীকৃষ্চকীর্তন'__বিদ্যাপতি ) 
তাব মধ্যে শ্রীবাধিকাব মানবীযূত্তি বেশী কবে 
প্রকাশ পেষেছে। 

কিন্তু চৈতন্য-আবিভাবের পব সেই মাঁনবী 
বাধিকাব মুক্তিকে বেষ্টন ক'বে একটি অপ্রাকৃত 
ছায়ামপ্ডিত অধ্যাক্স-ভাবক তাব চারিপাশে 
বিরাজ কবেছে। চৈতন্ত-পববর্তী পদকর্তাদেব 
পদাবলীতে শ্রীবাধাব যে অধাত্ম- 
ভাবমুত্তি আমবা উপলব্ধি কবি, সে মহিমা 
অনেকাংশে বাঁধাভাব-স্থবলিত ঠচতন্য-বিগ্রহে 
এতিহোর সম্পর্শ। এইজন্য ধর্মকে বাদ দিয়েও 
নিছক কাবারস আলোচনা কবতে গিষে রাধার 
অধ্যাআ্ভাবময ধ্যানমূত্তিকে আমবা কিছুতেই 
ভুলতে পাবি না ! বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যেণ ভাবমৃত্তিব 
এতিহুম্পর্শ ব্যতিবেকে বৈষ্ণবসাহিতোব বূস- 
আস্বাদনে কোথায় যেন অসম্পূর্ণতা থেকে যায়! 


সমালোচনা 


বেদমুত্তি-গ্রীরা মকৃষ্ণ?_ন্বামী বিবেকানন্দ 
জন্মশতবর্ধজয়স্তী প্রকাশন (১৯৬৩)। স্বামী 
অপূর্বানন্দ-প্রণীত । এ্রকাঁশক-্বামী সম্ধৃদ্ধানন্ৰ, 
সেক্রেটাবি, বিবেকানন্দ জক্মশতবর্ধজযস্তী সমিতি, 
পৌঃ বেলুভ মঠ, হাওডা। প্টা_২৯৯ , 
মূল্য তিন টাকা । 

ভারতেব সংহতি ও এঁক্য সাধনেব প্রকৃষ্ট 
উপায়-__সংস্কৃতকে সবভারতেব ভাষাবূপে গ্রহণ 
ও প্রচলন কবা। ভাবতদেহেব বক্ত যদ্দি হয 
ধর্ম, তবে সংস্কৃত সেই বক্তবাহী ধমনী । স্বামী 
বিবেকানন্দ সংস্কৃত শিক্ষা ও প্রচলনেব গভীব 
অনুরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন, ভাবতে 
সংস্কৃত শিক্ষার সহিত মধাদী ঘনিষ্ঠভাবে জডিত। 
যুগাচার্ধ স্বামীজীব শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষে স্বামী 
অপৃবীনন্দ-প্রণীত “বেদমুত্তি-শ্রীবামুষ্ণ৮ নামীষ 
এই সংস্কত জীবনীগ্রন্থেব প্রকাশন যথার্থই 
সমযোপযোগী ও তাত্পর্ষপূর্ণ হইয়াছে । 

গ্রন্থেব প্রথমাংশে জ্ঞান-ভক্তি-যোগ-কর্ষেব 
সমন্বয়মৃতি ভগবান্‌ শ্াবামকষ্ণেব এবং শেষাংশে 
তাহার শক্তিরূপিণী শ্রীপাধদাদদেবীব দিব্য 
চর্ধিতকথ। সহজ সুবোধ্য ও সললিত সংস্কৃত 
ভ্াষীয় ব্ণিত হইযাছে। এতদ্্যতীত ইহাতে 
১১টি শ্রীরামকষ্ণক্তোত্র, €টি শ্রীসারদাস্তব এবং 
ঈশ্বব, আত্মজ্ঞান মায়া, জীব, গুরু, ধর্ম, 
সংসার, সাধন, জ্ঞান, ভক্তি, ধর্মসমন্বয় প্রভৃতি 
বিষে শ্রীরামকষ্ণেব দুইশত অমিয় উপদেশ 
সংযোজিত হইযাছে। গ্রস্থথানি গ্রন্তকাবের 
পূর্প্রকাশিত “শ্ীরামক্চ ও শ্রীমা” নামীয় বাংলা 
পুস্তকের সংস্কৃতান্বাদ। কাশীর কয়েকজন 
প্রখাত পণ্ডিত ও» অধ্যাপক অন্রবাদ ও 
সম্পাদনা-কাধে সহাযতা করিয়াছেন । 

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপীঠ দক্ষিণেশখবের 


ভব্তাবিণী-মন্দিব ও পঞ্চবটীর চিত্রশোভিত 
প্রচ্ছদ মনোরম এবং মুদ্রণ সযত্বকৃত হইযাছে। 
সংস্কত-জান। পাঠক-পাঠিকাদেব নিকট গ্রন্থখানি 
স্থখপাঠ্য হইবে বলিয়া আমবা আশা করি! 
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আলোচ্য পুস্তকেব লেখক ডক্টব শ্রীসতীশচন্জ 
চট্টোপাধ্যায় কষেক বংসব পূর্বে কলিকাতাস্থ 
বামকুষ্ণ মিশন সাংস্কৃতিক ভবনে ভাবতীয 
দর্শনশাপ্খেবক  সমহ্থয়-সন্গক্ষে ধাবাবাহিকভাবে 
কযেকটি বক্তৃতা দেন। পুস্তকটিব অধিকাংশ 
এই বক্তৃতামালা অবলঙ্গনে শিখিত হইযাছে। 
ইহাতে চাবাক, বৌদ্ধ, জৈন দর্শনেব এবং স্ায়- 
বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ ও মীমা-সাঁ দর্শনের 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বেদ।স্তদর্শনের 
অধ্যাষে শ্রীশঙ্কবাচাধেব অছৈত, শ্রীবামানুজাচার্ষের 
বিশিষ্টান্বৈত এবং শ্রীমধবাচার্ষেব ছ্বৈতমতের 
কিছু বিশদ আলোচনা কখা হইযাছে। সর্বত্রই 
দর্শনশাপ্দ্ের সমন্বয়েব জন্য আবশ্যকীয় বিষয়গুলির 
বিশেষ আলোচনা ও বিচার করা হইয়াছে । 

পৃরাচার্ষেরা ভাবতীয় দর্শনের যে সমহ্ঘয় 
করিয়াছেন, তাহা অধিকারী-ভেদ-নীতিব মূলে 
করা হইয়াছে । আলোচ্য গ্রন্থে এই নীতি 
বজিত না হইলেও অন্তপ্রকাবে ভারতীয় 
দর্শনগুলির সমন্বয় করা হইয়াছে । লেখকের 


ফাল্গুন, ১৩৭০ ] 


মতে পরম তত্ব এক হইলেও তাহা বহুরূপে ও 
বুপ্রকাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন 
দর্শনশাখা জ্ঞানেব বিভিন্ন স্তব হইতে পবমতত্েব 
বিভিন্ন দিকের বা কপেব ব্যাখ্যা করিষাছেন। 
অত,'ঞন ইহারদিগকে পরম্পববিবোধী না বলিষা 
পবস্পবের পবিপৃবক বলিতে হয। এক একটি 
দর্শনশাখা পবমতত্বেব এক একটি দিক প্রকাশ 
কবায় কোনটিই একেবাবে ভান্ত নহে, ববং 
একভাবে সবগুলিকেই সত্য বল যায় । এইভাবে 
লেখক ভাবতীয দর্শনশাস্তেব সমন্যয সাধন 
কবি্যাছেন । 

লেখক স্বীকীব কব্যাছেন যে, শ্রীবামকৃষ্ণের 
জীবনী ও উপদেশাবলী অন্তধান কবিষা তিনি 
এই সমন্বয্-নীতিব সন্ধান পাইযাছেন। এজন্য 
গ্রন্থেব শেষ অধ্যাযে তিনি ভীবামকাঞ্জব উপদেশের 
অন্তনিহিত দার্শনিক মতগুলিব ব্যাখা! ও 
অলো৮ন। ক্বিয়াছন। যদিও শ্রীবামকৃ্ 
তথাকথিত দার্শনিক ছিলেন না, অথবা কোন 
দার্শনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা কবেন নাই, তথাপি 
উাহাঁব অতি সবল ও সহজ উপদেশেব মধ্যে 
শে অতি গভীর দার্শনিক তথ্যেব ও তত্বেব সন্ধান 
পাওসা যাষ, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখক 
শ্রীবামকুষ্ণের দর্শনমতেব ব্যাখ্যা কবিবাব যে 
প্রধাস কবিযাছেন, তাহা। বিশে প্রশংসশীষ । 
ভাহাব চেষ্টা ফলবতী হইযাছে। লেখকেব 
বাখ্াা ও আলোচনাব ভাষা সর্বত্রই সবল ও 
সম্পষ্ট, ইহা বুঝিতে পাঠকপাঠিকাঁব কষ্ট হইবে 
না। পুস্তকটি স্ুধীসমাজে সমাদৃত হইবে, আশা 
করবা যায। 

নরেক্দ্রনাথ হইতে বিবেকানন্দ__দ্বামী 
অদ্ধানন্দ। প্রকাশক: স্বামী অপর্ণানন্দ, 
শরামকু্জ কুটীব, চিক্কাপেটা, আলমোড]। 
পু্টা ১৪৮, মূল্য টাকা ৪ ৮০। 

ঘুগাচার্ধ স্বামী বিবেকানন্দেব শতবর্জয়ন্তী 


সমালোচনা 


১৩৭ 


উপলক্ষে এইবপ একখানি প্রামাণিক গ্রস্থ বিশেষ 
তাৎপর্যপূর্ণ_এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 
নরেন্্নাথ কিরূপে আদর্শ শিল্পী শ্ররামরষের 
হস্তে প্রতিমূতূর্তে গড়িয়! উঠিয! তাহাঁব সীমাহীন 
আধ্যাত্মিক ধনভাগাবের অধিকারী হইযাছিলেন 
এবং বিবেকানন্দে পরিণত হইয়া সেই সম্পদ্‌ 
যুগপ্রযোজনে জগৎকলাণে বিলাইয়া দিযাছেন, 
তাহা৷ অতি চিত্তাকর্ষক ভাষাঘ বিন্যস্ত হইযাছে। 

বিভিন্ন অধ্যাযে আলোচিত বিষ £ 
বিবেকানন্দ-দিগ দর্শন, শ্রীবামরুষ্জেব প্রচাবক-_- 
বিবেকানন্দ, শ্রীবামকঙ্চ-প্রেরণা ও স্বামীজী, 
আবাব এস”, টাক মাটি, মাটি টাকা", জনগণের 
শ্রীবামরৃ্জ ও ম্বামীজীব ইঙ্গিত, “তোমাদের 
চৈতন্য হোক", রাজপথে শ্রাবামকুষ্ণ ও বিবেকানন্দ- 
দৃষ্টি, শ্রীবামকষ্ণ- “দর্শন, শ্রীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ ও 
সমন্বয, শ্রীবামকষ্চ-বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ, 
শীবামকৃষ্কেব অপপ্রযোগ ও স্বামীজীর সতর্কতা, 
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভাবত-নাবী, স্বামীজী এবং 
জাতিভেদ ও অস্পৃশ্য, স্বামীজী ও ভাবতীয় 
জনতা, “এবাব কেন্দ্র ভাবতবর্ধ' | 

আলোচিত প্রত্যেকটি বিষষে বিভিন্ন দিক্‌ 
হইতে বর্তমান অবস্থার পবিপ্রেক্ষিতে আলোক 
সম্পাত করা হইযাছে। এইগুলি পাঠ কবিলে 
শীবামকৃঞ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধাবা সম্বন্ধে ধারণা 
স্বচ্ছ হইবে এবং সক্ষে সঙ্গে নানাগ্রকাব ভ্রম 
প্রসাদ ও বিকৃত ভাব দৃরীভূত হইবে। 
শ্লীবামকুষ্ণেব আবিতভাব-বহস্তের এইবূপ তাৎ্পর্ধ- 
পূর্ণ বিশ্লেষণ অতি বিবল। সর্ষের আলে! যে 
রঙের উপব পড়ে, সেই বঙই দেখায়, সেইরূপ 
শ্রীবামকৃষ্ণের বার্তাবহ স্বামীজীর গ্রভাবও মানুষের 
চিন্তাধাবায় রঞ্জিত হওয়া স্বাভাবিক । এই পুস্তক- 
পাঠে সকল মান্ষই সত্যান্ঠসন্ধানে সমর্থ হইবে, 
আশা কবা। ধাঁয়। পুস্তকটিব বসল প্রচার 
বাঞ্ছনীয় । 


শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


নিখিল ভাবত সাধু-সম্মেলন 

বারাণসী £ ম্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ষ- 
জযন্তী উপলক্ষে ২২শে নভেম্ব ( ১৯৬৩) হইতে 
২৪শে নভেম্বব পর্যন্ত তিন দিন বাঁবাণসী রামরুফ 
মিশন সেবাশ্রমে বিশেষভাবে সঙ্জিত একটি 
মণ্ডপে নিখিল ভাবত সাধু-সন্মেলন অন্কষ্ঠিত হয। 
বিভিন্ন সাধু-সম্প্রদাষেব প্রা পাচশত সাধু এবং 
ছয়ুশত ভক্ত সম্মেলনে যোগদান করবেন প্রথম 
দিন বিবেকানন্দ-জন্মশতনাপ্বিকী কমিটিব সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী সম্বদ্ধানন্দ একটি সংক্ষি€্ধ বক্তীতাষ 
সমবেত সাধুধুন্দকে শ্বাগত-সম্তাষণ জানান এবং 
বাবাণসীধামে জগদগুরু শঙ্গবাচার্ধ স্বামী মহেশ্ববা- 
নন্দজী মহারাজ পৌবোহিত্য কবেন। স্বামী 
চিদ্দাত্সানন্দজী মহারাজ, শ্বরূপানন্দজী মহাঁবাজ, 
ধর্মানন্দজী মভাবাজ, মস্তবামজী মহারাজ, কদ্র- 
চৈতন্য পুবীজী মহাবাজ, এব. সর্বেশ্ববানন্দজী 
মহাবাজ “হিন্বুধর্গ ও স্বামী বিবেকানন্দেব শিক্ষা? 
সঙ্গান্দ মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। 

দ্বিতীয় দিন সম্মেলনে সভাপতি হন 
বাবাণমী হাতিযাবাম মঠেব মহামগ্ডলেশ্বব স্বামী 
বালকুষ্ণ ঘতিজী মহাবাজ। ন্বামী চিদাত্মানন্দজী 
মহাবাজ, ব্রহ্গচাবী দত্তাত্রেয়জ্ী এবং ভক্টব 
সিদ্ধেশ্বব ভট্টাচার্য প্রভৃতি বক্তৃতা কবেন। 

ভতীম দিন পৌবোহিত্য করেন মহামগুলেশ্বব 
স্বামী বানরুষ্ক যতিজী মহাবাজ। “ভাবত 'ও 
জগতের আধ্যাঞ্মিক উৎকর্দ-বিষয়ে বিবেকানন্দের 
দান” সঙ্গদ্ধে স্বামী সচ্চিদানন্দজী মহাবাঁজ, 
যোগেক্ানন্দজী মহাবাজ, ক্রঙ্গচাবী মাধব- 
চৈতন্যজী মহারাজ, গ্রবেশ্বর ভারতীজী, বিষ্ণু 
পুরীজী মহারাজ, ধর্মানন্দজী মহারাজ এবং 
বামরুঞ্চ মিশনের মৃভাননাজী মহারাজ (সংস্কৃতে ) 


ভাষণ দেন। সম্মেলনে উপস্থিত সাধুরুন্দেব 
প্রত্যেককে বামকৃষ্জ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত 
্রস্থাবলী উপহাব দেওযা হয়। শেষ দশের 
অনুষ্ঠানে যোগদানকারী সাধুদেব মধ্যে মিষ্টা্ 
বিতবিত হয | 
উৎসব-সংবাদ 

জামসেদপুর £ বিবেকানন্দ সোসাইটিতে 
স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্দ জয়ন্তীর দ্বিতীষ পর্যায় 
গত ৭ই ভিসেম্গব হইতে বাবে দিন শহবেধ বিভিন্ন 
অংশে ভাবগন্থীব পবিবেশে উদ্যাপিত হয়! 

ণই সোসাইটি-প্রাঙ্গণে শ্রীকে, খোসলার 
সভাপতিত্ব এক জন্সভাষ স্বামী মহানন্দ, 
কষ্চনগব কলেজেব অধ্যক্ষ শ্ীঅমিষকুমীর 
মজুমদার ও পানা বিশ্ববিদ্ভালষেব হিন্দী 
বিভাগেব প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্জরনাথ শর্মা 
ঘথারুমে ইংবেজী, বাংলা ও হিন্দীতে ভাষণ 
দেন। সভাশেষে লক্ষ্মীসবাই বালিকা সঙ্গীত 
বিদ্যাপীঠেব অধ্যক্ষ সঙ্গীতাচার্ধ শ্রীগণেশশস্কর ঝা 
ভজন গান কবেন। 

পবদিন ৮ই মহিলা দিবস উদ্ঘাপিত হয়। 
স্থানী মহিল! কলেজেব্‌ অধ্যক্ষ! মিসেস মেহতার 
সভানেরীত্বে স্বামী বীতশোকানন্দ, শ্রীঅমিয়কুমাব 
মজ্মদাব ও অধ্যাপক শ্রীসতা দেও ওঝা ভাষণ 
দেন। সোসাইটি-পরিচালিত শ্রীসারদামণি 
বালিকা বিদ্ালযের ছাত্রীগণ স্বামীজীর জীবন 
অবলঙ্গনে লীলাগীতি পরিবেশন করে এবং শরীক 
চৈতন্য' সবাকৃচিজ প্রদগিত হয় । 

৯ই সিদগোবা মধ্যবিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এবং 
১০ই টেলকে। নিউ কলোনী সবুজ কল্যাণ সংঘ- 
ভবনে জনসভ! হয় । 

১১ই বার্মা মাইনস্‌ অঞ্চলে সোসাইটির সিস্টার 


ফাল্গুন, ১৩৭০ ] 


নিবেদিতা বালিক1 বিদ্যালয়ে এক জনসভায় 
অধ্যাপক বি পাঠক, স্বামী বীতশোকানন্দ ও 
অধ্যাপক প্রণবব্ধন ঘোষ ভাষণ দেন। 
বিদ্চালয়েব ছাত্রীগণ “ম্বামী বিবেকানন্া' সংস্কৃত 
নাটক্ক অভিন্য কবে। 

১৩ই প্রাতে জামসেদপুরের স্কল ও কলেজেব 
ছাত্র-ছাত্রীগণ স্বামীজীব স্থুসঙ্জিত প্রতিকৃতি 
পুবোভাগে স্থাপন করিষা ব্যাগুপার্টি ও বহু 
ভজন-কীর্তনের দলসহ শোভাযাত্রা কবিয়া 
সোসাইটি-প্রাঙ্গণে উপনীত হয। এই শোভা- 
যাত্রা! গ্রায় এক মাইলেবও বেশী দীর্ঘ হইযাছিল। 
যোগদানকাবী প্রা ৫ হাজাব ছাত্রছাত্রীদের 
মধো পুরি ও মিষ্টি বিতবণ করা হয়। 

ছাত্রদিবসে স্বামী নিরাময়ানন্দ সভাপতিত্ব 
কবেন। বহু ছাত্রছাত্রী ইংবেজী, হিন্দী ও 
বাংলাষ স্বামীজীব বাণী ও জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা 
কল্। ১৫ই সীকটী বেঙ্গল ক্লাব-ভবনে এক 
মহিলা দিবস অন্ঠিত হয। স্থানীয় ডেপুটী 
কমিশনাব শ্রীজে. পি. বাস্তব সভাপতি এবং 
কলিকাতা মাবদা মঠের প্রব্রাজিকা বেদপ্রাণা 
প্রধান অতিথি ছিলেন। সারদামণি বালিকা 
বিদ্যালযের ছাত্রীগণ নাটক অভিনয় করে। 

১৮ই সন্ধ্যায় সোসাইটি-প্রীঙ্গণে সঙ্গীতাচার্ধ- 
গণ উচ্চাঙ্গ ধর্মসঙ্গীত পরিবেশন করে। 

সিদগোডা অঞ্চলে সোসাইটি-পবিচালিত 
বিদ্যালয-প্রাঙ্গণে নযদিনব্যাপী বিশেষ উৎসবের 
বাবস্থা করা হইয়াছিল। 

বিবেকানন্দ জন্মশতবাষিকী 

মাদ্রাজ: বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকীর 
উদ্যোগে যায়লাপুরস্থিত শ্রীরামকুষ্খ মঠের সংলগ্ন 
প্রাণে নিক্্িতি বিশেষ মণ্ডপে গত ১০ই 
জান্আরি ( ১৯৬৪ ) হইতে ২৬শে জান্ুআরি 
পর্ধস্ত ১৮দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১০ই 
জান্আবি শুক্রবাব--মপ্রাজ রামকুঞ্জ মঠের 


শীবামকষ্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৩৯ 


অধ্যক্ষ স্বামী কৈলাসানন্দের সভাপতিত্বে 
মাপ্রাজেব রাজাপাল শ্রীবিষ্লরাম মেধী শতবাধিকী 
প্রদর্শনীব উদ্বোধন কবেন। ১১ই জানগুআবি 
শনিবার--ডক্টব সি. পি বামস্বামী আফ়াবেব 
সভাপতিত্বে হলিউড বেদান্ত সোসাইটিব অধাক্ষ 
স্বামী 'প্রভবানন্দজী বিবেকানন্দ-শতবা ধিকী 
ভবন এবং ধর্মসম্মেননের উদ্বোধন করেন। 
১২ই জানআবি-বিবেকানন্দেব জীবনী ও গ্রন্থা- 
বলীব পাবাযণ এবং শিশুদেব অনুষ্ঠান__নাটক, 
আবুল, ব্যায়াম ইত্যাদি | ধর্মসম্মেলন ( প্রথম 
অধিবেশন ) __ সভাপতি £ ডক্টব বামন্বামী 
আয়ার, বন্তীং অধ্যাপক এস, এ. জৈন 
( জৈনধর্ম ), রেভা. ডক্টর এস্কনি এলেপ্জিমিত্তম্‌ 
(শ্রীষ্টধর্ম ) এবং দস্তর মিনোচেচা হোমিজী 
( জবথুষ্ট্রেব ধর্ম )। এইদিন তামিল ও 
তেলুগ্ড ভাষায বিবেকানন্দের সমগ্র গ্রস্থাবলীর 
প্রকাশন ঘোষিত হয! ১৩ই জান্থআরি_- 
ধর্মসম্মেলন (দ্বিতীয অধিবেশন )--সভাপতি £ 
সি. বাজগোপালাচাবী। বক্তাঃ সিংহল 
বিশ্ববি্ঠালয়েব রেভা, আনন্দ কৌশল্যান 
( বৌদ্ধধর্ম), ডক্টব বুখারি ( ইসলাম ) এবং 
নিউ দিল্রীব ডকুব গোপাল সিং ( শিখধর্ম )। 
এই দিন পূর্বাহ্নে রুদ্রযাগ অন্ষ্ঠিত হয়। 
এবং শ্রী আর. গণপতি-লিখিত তামিল ভাষাষ 
বিবেকানন্দ-চবিত গুকাশিত হ্য। ১৪ই 
জান্গআরি- ধর্মসম্মেলেন (৩য় অধিবেশন )-- 
সভাপতিঃ স্বামী গ্রভবানন্দজী। বক্তা £ 
ভক্টর পি. নাগবাজ রাও ( হৈতবাদ ), 
শ্রীঅপ্নিহোক্ঞম্‌ রামান্টজ তথাচারিয়ার ( বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদ )) ও ডক্টর টি. এম. পি মহাদেবন 
( অছৈতবাদ )। এইদিন হাসপাতালে যক্ষা ও 
কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতবিত হয় | 
১৫ই জাহুআরি- ধর্মসদ্মেলন ( ৪র্থ অধিবেশন ) 
_সভাপতি : মাদ্রাজেব মুখ্যমন্ত্রী শ্রী এম. 


১১৪ 


ভক্তবৎসলম্‌! বক্তা ঃ বেক্কটবাম আয়ার 
(ন্বামী বিবেকানন্দ ) ন্বামী বঙ্গনাথানন্দ 
(বিবেকানন্দ-ব্যাখ্যাত যোগচতুষ্টঘ ) এবং 
হলিউডের ন্বামী বিগ্যাআ্ানন্দ € আমেবিকাঁ- 
বাসীব দৃষ্টিতে বিবেকানন্দ )। এইদিন বিদ্যালয়েব 
ছাজদের আবৃত্তি-গ্রতিযোগিতা এবং পি. এস, 
হাই স্থুল-গ্রাঙ্গণে আতসবাজি পোডানো হয়। 
১৬ই জালআরি-ন্বামী ব্রঙ্মানন্দজী মহাবাজেব 
জন্মদ্িবব উপলক্ষে স্বামী প্রভবানন্দজী ও 
অন্তান্ত সাধুদের ভাষণ । মাদ্রাজ বিশ্ববি্যালষে 
বিবেকানন্দ জন্মশতবাধ্ধিকী উদ্য"পন-বক্তা! £ 
ডক্টর টি. এম. পি. মহাদেবন ও স্বামী 
ব্ঙ্গনাথানন্দ | 

১৭ই জান্তআরি- মহিলা সম্মেলন € ১ম 
অধিবেশন )--সভানেত্রী £ ভাবত সবকাঁবেব 
পবরাষ্ট বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী 
মেনন। বক্তা ঃ স্বামী প্রভবানন্দজী 
(বিবেকানন্দ ) ভগিনী শুভলক্্মী (শ্রীঅণ্ডাল ) 
এবং মিসেস মামুদ হাজা শেবিপ ( সন্ত বাবেয়া )। 
১৮ই জান্তআবি- মহিলা সম্মেন ( শেষ 
অধিবেশন )-সভানেত্রী £ ম্যাবিয়! বু্গী। 
বক্তাঃ স্বামী বঙ্গনাথানন্দ (বিবেকানন্দ ১, 
অধ্যক্ষা শ্রীমতী ব্রজেশ্বরী (সীতা), মিস 
স্যামুয়েল (সম্ভ টেরেসা) এবং শ্রীমতী মণি 
সাহুকব ( যীরাবাঈ )। ১৯শে জানআবি-- 
এগমোব বেলস্টেশন হইতে বিবেকানন্দ-ভবন 
( আইস হাউস) পর্যস্ত চার মাইল পথ 
পরিক্রমা কবিযা সহশ্র সহস্র লোকের এক 
সুদীর্ঘ বর্ণা্য শোভাধাত্রা বাহির হয় । শোভা- 
যাত্রার পুরোভাগে রামকুষ্ণ মিশনের সন্্যাসী ও 
্হ্মচাবিগণ, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ 
স্কুল-কলেজের ছান্রগণ এবং ভক্তবুন্দ ছিলেন। 
বিভিন্ন পতাকা, বাছ্যযন্ত্র, সঙ্গীত, হস্তী, অশ্ব 
প্রভৃতি শোভাযাত্রার অঙ্গ ছিল। শোভাযাজাব 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_২য় সংখ্যা 


শেষজ্ঞাগে স্বামীজীর একটি বৃহৎ সুসজ্জিত 
মৃত্তি শোভা পাষ। এই দিন বিবেকানন্দ 
জন্মশতবাধিকী ম্মাবকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
২০শে জান্ুআবি-ছাত্রদিবস উপলক্ষে 
বিবেকাণন্দেব শিক্ষাদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা | প্রধান 
অতিথি £ ভাবত সবকাবের পধিকল্পনা ও শ্রম 
বিভাগের উপমন্ত্রী শ্ীপটভিরমন'। বক্তা" 
কুমাবী মুছুলা বাও ( ছাত্রী ), শ্রীন্বন্দবম্‌ ( ছাত্র ) 
এবং স্বামী রঙ্গনাথানন্ৰ । 

২৩শে জান্ধআবি - সঙ্গীতি- 
সম্মেলন। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন বোশ্বাইএব 
রামবাও পাঁবসতবাব, মুব্লীস্বামী ও মাষ্টাণ 
দীপক মুখাজি, দিলীব পবিত্রকুমার আচার, 
আবিধাকুডি বামা্ছজ আঁষেঙ্গাব ও মাছুবাই 
মণি আযাব এবং ভাহাদেব দল। ২৪০ 
জানুআবি-_ক্ুত্রঙ্গণা ও রামকৃষ্জচ মিশন 
ছাজ্রাবাসেব ছাত্রগণ কর্তৃক গীতাহোম এবং 
বিবেকানন্দ কলেজেব অধ্যাপক ও ছাকজ্সগণ 
কর্তক পাঁচটি ভাষায় বিবেকানন্দ-নাটক 
অভিনয। ২৫শে জানআরি--আন্তঃকলেজীয় 
ক্রীডা-প্রতিযোগিতা এবং মাদ্রাজ মঞ্চে 
কলিকাতাব প্রখ্যাত ব্যাযামবিদ শ্রীবিষুচবণ 
ঘোষ ও তাহাব দলেব ব্যায়াম-প্রদর্শন। ২৬শে 
জাঁতআবি-ধর্গসন্মেলনে (শেষ অধিবেশন )-- 
সভাপতি : শ্রীবামস্বামী শাক্দী , বক্তাঃ কে 
ভি. জগন্নাথ € আধুনিক চিন্তাধাবায 
বিবেকাণন্দে প্রভাব ), বালস্থত্রক্গণ্য আয়ার 
( বিবেকানন্দেব সেবাধর্ম ) এবং পঞ্চপগেস! 
আয়ার (€ ভাবতেব বর্তমান জাগরণে 
বিবেকানন্দেব দ্রান )। এতদ্যতীত এইদিন 
সপ্তশতী চত্তী-হো'ষ, বিচরণ ঘোষের ব্যায়াম 
প্রদর্শন অন্ঠিত হয়। ২৭শে জানুআরি ৩,০০০ 
দবিদ্রনারায়ণকে পবিতোষ সহকারে ভোজন 
করানো হয। 


২১, ২২ ও 


ফাস্তুন, ১৩৭০ ] 


স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিকী। শতবার্ষিকী 
বখসবের প্রারভ্তে ১৯৬৩ খৃঃ ১৭ই জান্ুআরি 
স্বামীজীর জন্মতিথির দিন শ্তান্ফ্রান্সিস্কো 
বেদান্ত সোসাইটির প্রধান কেন্দ্র এবং চারটি 
শাখাকেন্দ্রে বিশেষ পুজাদির ব্যবস্থা কবা 
হইয়াছিল! পববর্তী ববিবারে সর্বসাধারণেব 
জন্য স্বামীজীর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে 
স্যান্ফ্রান্সিস্কো নৃতন মন্দিরে বক্তৃতা কবেন 
ঘামী অশোকানন্দ , বার্কলী শাখাকেন্ত্রে স্বামী 
শান্তস্থবপানন্দ এবং স্তাক্রামেণ্টো শাখাকেন্ত্রে 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ | 

১লী মার্চ স্থান্ফ্রান্সিষ্ণৌ হইতে ৪* মাইল 
দববর্তী স্ট্ানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকাব 
ভাবতীয় ছাত্র-সমাজেব উদ্যোগে একটি সভায 
স্বামী শান্তস্বরূপানন্দ স্বামীজীব বাণী সম্বন্ধে একটি 
ভণ্ষণ দেন। 

৩০শে মে শাখাকেন্দ্র লিমা বেদান্ত 
পোবনে শতবার্ধিকীব একটি অনুষ্ঠান উদ্যাপিত 
হয। আরণ্য পবিবেশে পত্রপল্নবাদি ছারা 
গঠিত একটি বেদীতে স্বামীজীব একটি বড় ছবি 
নিপুণভাবে সাজাইয়া তাহাব সম্মখে তৃমিতে 
বপিয়, শহর হইতে আগত ভক্তবৃন্দ স্তোত্র, গান 
এবং স্থামীজীব সম্বন্ধে পাদ ও আলোচনাদি 
করেন। স্বামী শাস্তশ্বরূপানন্দ এই উৎসবটি 
পব্চালনা কবেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ স্বামীজীণ 
গীত একটি গান গাহিয়। শুনান এবং স্কামীজীব 
বাপঃকালের ঘটনাবলী গলাকাবে বর্ণনা করেন । 
সকলকে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত করা হয়। 

২৯শে জুন প্রধান ও শাখাকেন্দ্রের ভক্ত ও 
বন্ধুগণের সমবেত সম্মেলনে স্তান্ফ্রান্সিক্কো। 
নৃতন মন্দিরে শতবার্ষিকীর একটি অহষ্ঠান হয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্মসঙ্গীত এবং ন্বামীজীর 
জীবন ও শিক্ষাৰ আলোচনা ছিল বিশেছ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


স্যান্ক্রান্সিক্কো৷ £ বেদান্ত সোঁসাইটিতে 


১১5 


কর্মস্চী | 35811 55778 11) 
419210919৮৮ 10180051198, গ্রস্থেব লেখিকা 
মিসেস ম্বৌ লুই বার্ক-_ন্বামী বিবেকানন্দ 
আমাদিগকে যে ধর্ম দিয়াছেন বিষয়ে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেন। পবে এ সম্বপ্ধে প্রশ্নোত্তর 
হয়। অধ্যস্থৃতা কবেন কেন্্রাধ্যক্ষ_স্বামী 
অশোকানন্দজী | ব্রহ্মচারী বিমুক্তচৈতন্ কর্তৃক 
তৎপবে 'ম্বামী বিবেকানন্দেব শিক্ষার বাস্তব 
দিক” নামে একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। এই 
বিষয়ে আলোচনায় মধ্যস্থ ছিলেন স্বামী 
শাল্তত্বরপানন্দ। স্বামী আদ্ধানন্দ মধাস্থৃতা 
কবেন অধ্যাপিকা মিলে জেমস্‌ জ্যাক্ম্যানের 
ভাবত ও আমেরিকা? সংজ্ঞক প্রবন্ধের বিতর্কে । 
২৭শে অক্টোবর সমিতির ভক্ত ও বন্ধুগণেধ 
উপস্থিতিতে ওলিমা বেদান্ত তপোবনে শত- 
বাধিকীব স্মরণে একটি বুক্ষকুঞ্ত রোপিত হয়। 
উন্মুক্ত আকাশতলে পৃক্তা এবং বৈদিক আবৃত্তি 
পুঝমব অনুষ্ঠানটি আবস্ত করা হয়। ৫০টি 
গিংকো, ফাব ও দেওপাব পুন্দের এই বুঞ্জের 
এই নাম দেওয়া হয “বিবেকানন্দ বৃক্ষকুঞ্জ” | 

শতবাধিকী বসবে স্বামী অশোকানন্দ 
সোসাইটির নৃতন মন্দিরে স্বামীজীপ জীবন ও 
বাণী সধ্বন্ধে চারটি বিশেষ বক্তৃতা! দেন। শ্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ স্তাক্রামেণ্ট! শাখাকেন্দ্রে এই বসবে 
প্রতিমাসে একদিন স্বামীজীব শিক্ষার বিভিন্ন 
দিক্‌ ল্ইয়া আলোচন! করিয়াছেন । 

১০ই ডিসেম্বর এবং ১৪ই ডিসেম্গব বালী 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণের উদ্যোগে 
ছুইটি সভা হয়। প্রথম সভায় বক্তৃতা কবেন 
ইতিহাস-ব্ভাগের অধ্যাপক টমাস মেটকাফ। 
বিষয় ছিল স্থামী বিবেকানন্দ ও ভারতীয় 
সমাজের পুনরুজ্জীবন |” বক্তৃতার পর ভারতের 
গুহামন্দিরসমূহ" নামক চলচ্চিত্র পেখানো! হয়। 
দ্বিতীয় সভার বক্তা! ছিলেন স্থান্জ্রান্িস্কোর 


১১২ 


ভাঁবতীয় কনসাল জেনারেল প্রা পি, এন. মেনন 
এবং স্বামী শান্তত্বপানন্দ। আলোঁচা বিষয় 
ছিল-_বর্তমান কালে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভূমিকা।' এই বসব (১৯৬৪ ) ৬ই জান্ুআরি 
স্বামীজীর তিথিপুজাব দিন স্তান্ফ্রান্সিক্কোব 
উভয় মন্দির এবং বার্কলী, ওলিমা ও 
স্যাক্রামেন্টো৷ শাখাকেন্দ্রসমূহে বিশেষ পৃজা ও 
সঙ্গীতার্দি এবং পববর্তী ববিবাবেব বক্তৃতাদি 
দ্বার! শতবাধিকী পবিসমাপ্ত হয । 


ব্রেজিলে বেদাস্ত-প্রচার 


দক্ষিণ আমেরিকাব আর্জেন্টিনা রাজোব 
ুয়েন্দ এবিস বেদীস্ত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও 
পরিচালক স্বামী বিজযানন্দজী গত অগস্ট ও 
সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬১) ব্রেজিলেব বিও-ডি- 
জেনাঁবিও শহবে অবস্থান কবিষা বেদাস্তাঈবাগী 
ভক্কু ও বন্ধুদেব বিশষ উদ্দীপন দিষা 


আমিযাঁছেন। তাহাকে সর্বসাধাবণের জন্য 
বিবিধ 
বেজোয়াদা ( অন্বগ্রদেশ )৫ স্থানীয় 


প্বামরুষ্চ সমিতিব উদ্যোগে গত ২৫শে ডিসেম্বব 
স্বামীজীব শতবার্ধিকী উৎসব স্থানীষ বণিক- 
মমিতির হলঘবে উদ্যাপিত হইযাছে। পুজা 
হাম ইতাদিব পব প্রার ৫০০ ভক্ত নবনাবী 
প্রসাদ গ্রহণ কবেন। প্রীয় ৩০* দবিদ্র নব- 
নারাযণকে ভোজন কবানো হয | জদ্ধযায স্বামী 
শুদ্ধসত্বানন্দ ভাষণ দেশ। অতঃপব বালক- 
বারিকাপা স্বামীজীব জীবনালেখা ভক্তমণ্ডলীর 
নিকট উপস্থাপিত করে । 


বিধুওপুরু ( বাকৃডা ) 8 ১৯৬৩ খুঃ স্বামীজীব 
জন্মদ্িবসে নিষুপুবে শতবর্ষ-জয়ন্তী উদ্যাপিত 
হইয়াছে । এতছুপলন্ষে স্বামীজী ও শ্রষ্রমাযেব 
দুইটি মুক্তি প্রতিঠিত হইযাছে। শ্রীপ্রীমা ও 
স্বামীজীব প্রতির্তিসহ শোভাযাত্রা নগব পরিক্রমা 
করে। 'গ্রাঘ ৪ হাজাব ভক্ত নবনারীকে প্রসাদ 
দানে পবিড& কব। হয । ্বামীজীব একটি জীবনী 
পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হয়। স্থানীয় মৃহকুমা- 
শাসকের সভাপতিজে জনসভা স্বামী গদাধবানন্দ 
ভাষণ দেন । 


& 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-_২য় সংখ্যা 


৮টি বক্তৃতা দিতে হয়। রেডিও_ও টেলিভিশনেও 
উহাকে কয়েকবার ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে 
প্রশ্নোত্তর কবিতে হইয়াছিল। শহরের ও 
পার্খব্তী অঞ্চলের আস্তরিক ধর্মজিজ্ঞান্্গণ তাহার 
সহিত ব্যক্তিগত ধর্যালোচনা ও উপদেশ গ্রহণ 
কবিবাব সুযোগও লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় 
বিশ্ববিদ্ালয়ের একটি বৃহ হলে ১৩ই অগস্ট 
হ্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবাধিকী ' উদ্যাপিত 
হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেক্টব সভার 
পবিচালনা কবেন। বক্তী ছিলেন ভাবতীয় 
বাষ্্দূত, স্থানীয় একজন বিখ্যাত মহিলা কবি, 
জনৈক আইনজীবী, জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ এবং 
স্বামী বিজযানন্দজী | স্থানীয় বহু শিক্ষিত 
ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন । শ্রীবামকফ- 
বিবেকানন্দের উদার দৃষ্টিভঙ্গী ধীরে ধীবে এই 
অঞ্চলের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আকৃষ্ট কবিতেছে। 
করেক ব্সর হইল বিও-ডি-জেনাবিও শহবে 
একটি শ্রীবামকুঞ্ণ আশ্রমও স্থাপিত হইযাছে। 


সংবাদ 

পুর্ব দি'খি। কলিকাতা ৩০)৪ বিছুচচক্র 
সাধারণ পাঠাগাব-ভবনে গত ২১শে ডিসেগ্বর 
স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে আযোজিত 
সভায স্বামী জীবানন্দ ুবসম্প্রদায়েব প্রতি 
স্বামীজীব বাণী' আলোচনা করেন । 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (৮, কাউন্সিল হাউস 
স্রাট, কলিকাতা )৪ কর্সিবৃন্দেণ উদ্যোগে গত 
২৮ ডিসেম্গব স্বামীজীব শতবাবিকী উপলক্ষে 
অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী জীবানন্দ "ুগাচার্ধ স্বামী 
বিবেকানন্দ? সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 

স্বামী শিবানন্দ-জন্মোৎসব 

বারাসত £ গত ১১ই ভিসেম্বব ( ১৯৬৩ ) 
হইতে পাঁচ দিন স্বামী শিবাননদ ম্হাবাজের 
১০৮তম জন্মেতখ্সব তাহার জন্মস্থান বাবাসত 
শহরস্থিত বামকষ্ণ-শিবানন্দ আশ্রমে অনুষ্ঠিত 
হইয়াছে। পৃজাচনা, টত্তী ও শিব্মহিম়ঃস্তোজ 
পাঠ, শিবানন্দ-জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা ও 
বক্তৃতা, শ্রাবামকৃষ্ণ-কথাম্ৃত ও শিবানন্দ-বাণী 
অখগুপাঠ, রামনাম ও রামকুষ্জলীলা-ফীর্তন, 
ধর্মসভা, শোভাযাত্রা, ভজন-সঙ্গীত এবং প্রসাদ- 
বিতরণ উৎ্সরের কষ্মস্থচী ছিল। 





কথাপ্রনঙ্গে 


“পতিত জাতি 

ষে স্বামীজী হিন্দ্ধর্মেব মহত্ব সম্বন্ধে সর্বদা 
সচেতন ছিলেন, যিনি ভাতের অতীত গৌরব 
ও ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা দেশে বিদেশে 
বজকঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে 
দেখা যাইত, তিনিও দেশের বর্তমান দুঃখ- 
দুর্দশায় মুহমান ঘিয়মাণ হইয়া বসিয়া আছেন, 
তাহাবও মুখে মাঝে মাঝে শোনা 
যাইত কঠোব সমালোচনা_-অনলবধী ভাষায 
ভারতবাসীব দোষ-দূর্বলতা দেখাইয়া দিতেছেন, 
কখনও চিঠিপত্রে হিন্দুজাতিব অজল দোষ 
প্রদর্শন করিয়া তাহার বর্তমান অবনতিব কারণ 
নির্দেশ কবিতেছেন। অবশ্য তাহাব উদ্দেশ্য 
উন্নতির উপায় নির্ণয় কবিয়া দেশকে জাতিকে 
স্থায়ী উন্নতির পথে আগাইয়া দেওয]। 

একট। স্প্ধ মৃতপ্রায় জাতিকে নাডা দিয়া 
স্বামীজী তাহাব ঘুম ভাঙাইতে চাহিয়াছিলেন , 
কতটুকু সাড়া পাইয়াছিলেন বা তাঁহার আহ্বান 
ভারতের জাতীয় জাগরণে কতট। কারকর 
হুইয়'ছে, তাহা আজ ইতিহাসের বিবেচ্য বিষয় । 

জীবৎ্কালে স্বামীজী যে আশানুরূপ সাড়া 
পান নাই, তাহা তাহার কথাবার্তায় চিঠিপত্রে 
ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য তিনি দুঃখিত নন, 
তিনি জানিতেন__ভারতবর্ধ ষত মহান্‌ দেশই 
হউক, ভারতবাসী যত মহুৎ এঁতিহের অধিকারীই 
হউক, ভারতবাসী বর্তমানে একট] পতিত জাি। 


একদ। তাহাব এক গুরুভ্রাতা দেশের 
দুরবস্থা-দর্শনে তাহাকে মুহামান দেখিয়া প্রশ্ন 
কবিযাছিলেন, “ভাই, ঠাকুর এলেন, এত 
ত্যাগ-তপস্তাব জীবন দেখিয়ে গেলেন, তুমিও 
দেশবিদেশে এত নাডা দিলে, তবু এদেশ 
জাগছে না কেন? সকরুণ নয়নে স্বামীজী 
উত্তব দ্িযাছিলেন, ভাই, এ যে পতিত জাত, 
এদের লক্ষণই এই" । 

আজ আমাদের স্বামীজীর এই বাথা-বেদনা- 
মথিত কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিবার সময় . 
আসিযাছে। সাহিত্য ও রাজনীতির আচ্ছন্ন 
দৃষ্টি হইতে স্বামীজীকে আমর। যতই 
অবহেলা কবি না কেন, স্বামীজীকে দূরে 
সরাইয়া রাখিলে জাতীয় জীবনের ন্ুপ্তির 
ঘোব কাটিবে না, স্বামীজীর অফুরস্ত ভীব ও 
শক্তি কাজে লাগাইতে পাবিলে এখনই জাতীয় 
জীবনে জোয়ার জাগিবে। বিশেষ সংকট- 
মুহূর্তে আমরা আজও স্বামীজীকে ম্মরণ করি, 
সংকট একটু কাটিয়া গেলে আবার সহজ স্থথে 
গা ভাসাই। কিন্তু জানিয়া রাখা ভাল, জাতীয়, 
জীবনের সংকট এখনও কাটে নাই. | 

পতিত জাতি বলিয়া স্বামীজী আমাদের 
স্বণা করিতেছেন না, বরং করুণা ও সহাম্থভৃতি 
দ্বারা এই পতিত জাতিকে স্বমহিমাক্ প্রতিষ্িত 
করিতে চাহিতেছেন। এ জাতি সহম্র বৎসর 
ধরিয়া পতনের অভিমুখে চলিতেছে, মাঝে মাঝে 


১১৪ 


মহামানবগণের আবিতাবে কিছুকাল অবনতির 
গতিবোধ হইয়াছে, তাই এই মহান্‌ জাতি আজও 
বাচিয়া আছে, নতুবা নিশ্চিহ্ন হইয়া! যাইত? অত্রান্ত 
এতিহাসিক দৃষ্টি লইা স্বামীজী দেখিয়াছিলেন, 
মনুষ্যজাতিব উন্নয়নে জন্য এ-জাতির জাগরণ 
প্রয়োজন ১ এ শুধু রাজনীতিক আর্থনীতিক উন্নয়ন 
নয়, আগামী যুগে মাহ্নষেব আধ্যাত্মিক উন্নয়নের 
জন্ঠ ভারতের প্রয়োজন। ভাঁবতবাসীকে এই 
মহান্‌ উদ্দেশ্যেই স্বামীজী অন্প্রাণিত কবিতে 
চাহিয়াছিলেন। এতদ্দ্দেশা ভারতেব বাজ- 
নীতিক মুক্তি যে একাস্ত প্রয়োজন, তাহাঁও 
স্বামীজী উপলব্ধি কবিয়াছিলেন। কিন্ সেই 
রাজনীতিক মুক্তি বা স্বাধীনতা পধান্ঠকবণ ও 
পরমুখাপেক্ষা দ্বাবা লব্ধ হইতে পারে না, 
কোনবপে লব্ধ হইলেও বক্ষিত হইতে পাবে না। 
এ সন্বন্ধেও স্বামীজী সাবধান কবিয়া গিষাছেন, 
স্বাধীনত। বীরভোগ্যা', তাই মহাবীব স্বামীজী 
বজ্রকণ্ঠে বলিয়াছেন, “তোমাদের মাতৃভূমি বীর 
সম্তান চাহিতেছেন , তোমরা বীর হও ।” ভাবত 
মাতা অন্ত-নঃ সহসম্্ব যুবক বলি চান, মনে বেখো 
মহ5ষ চাই, পশ্ড নয।' 'মান্টষ' বলিতে স্বামীজী 
বুঝিতেন--শক্ত সবল, সাহসী, মনেপ্রাণে অকপট 
পরিপূর্ণ একটি মানব। স্বামীজীর এই সব বীর- 
বাণী হইতে আমবা বুঝিতে পারি, স্বামীজী এই 
“পতিত জাতি'ক্কে কিভাবে উন্নত কবিতে 
চাহিয়াছিলেন, এই স্বপ্ত জাতির নিদ্রা তিনি 


উদ্বোধন 


( ৬৬তম বর্ষ ৩ষ্ধ সংখা! 


কিভাবে ভাঙিতে চাহিয়াছিলেন। ত্যাগ 
তপশ্তাঁ ও সেবার পথেই তিনি নব ভারত 
গডিতে চাহিয়াছিলেন। আমবা যেন ভুলিয ন! 
যাই ম্বামীজীব সাবধান-বাণী £ চালাকির দ্বাব, 
মহৎ কার্ধ হয় না । 

স্বামীজী ঘোষণা! করিযাছেন, “ভারত মৃত 
নয, নিদ্রিত', নিদ্রা তমোগুণেব লক্ষণ । ভারত 
তমোগুণে আচ্ছন্ন_যুগযুগব্যাপী গভীর নিদ্রায় 
মৃতপ্রা। তিনি দেখিয়াছিলেন, সত্বগুণের ধুয়া 
ধবিয়া দেশ তমঃসমুদ্রে ডুবিতেছে) উচ্চতম 
আদর্শের কথা মুখে বলিয়া অনেকেই অতি 
নীচেব মতে। কাজ কবিতেছে। এই তমোভাব 
হইতে জাতিকে মুক্ত করিবার জন্য স্বাণীজী 
বঞ্জেগুণাত্রক কর্মযোগ বা সেবাব পথেব ইঙ্গিত 
দিয়। গিয়াছেণ। এই পথেই ভাবতেব জাগরণ 
ইনিশ্চিত। তাগপুত সেবাব মাধামেই জাতীয়" 
জীবনে মৃতন শিক্ষারদীক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইবে। 
ঘুগযুগব্যাগী জডতা, তথা ক্লীবতা দূরীভূত হইবে । 
পরশ্রীকাতব্তা, পরমুখাপেক্ষা, পবানুকরণস্পুহা 
এবং জাতী জীবনেব গুরুতর সমস্তাকে 
লঘু মনে করার স্বভাব দৃবীভূত হইলে জাতির 
জীবন শক্ত সবল হইবে, পরস্পরের মধ্যে 
সহান্চভূতি বাড়িবে, সংঘশক্তি দেখা দিবে। 
তবেই এই আত্মবক্ষাহীন, আজ্মপম্মানহীন-- 
'আত্মবিশ্বাসহীন পতিত জাতি স্থাযী উন্নতির পথে 
অগ্রসব হইতে থাক্বে-তাহার পূর্বে নয় । 


বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিক। 
স্বামী ধীরেশানম্দ 
[ পঞ্চবিধ-সংজ্ঞা ] 


কোশাঃ পঞ্চ সমাখ্যাতান্তথা জ্ঞানেক্দ্রিয়াণি হি। 
শব্দাদয়শ্ পঞ্চেব তথা কর্মেন্দ্িয়াণি চ ॥ ৪২ 


চ( এবং কর্মেব্দ্িসমূহও ) পঞ্চ এব ( পঞ্চবিধই হইযা থাকে )॥9২| 
কোশ১সমূহ, জ্ঞানেন্দিয়ংসমূহ, শব্াদিবিষষণ্সমূহ এবং কর্মেক্িযিথসমূহ পঞ্চবিধন্ধপে প্রসিদ্ধ। 


১. পঞ্চকোশ £ অন্মময়, গ্রাণময়, মনোময, বিজ্ঞানময ও আনন্দময় কোশ। অন্নপরিণাম 
স্থল দেহই ভন্নময্ব কোশ। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্িয মিলিত হইয়া প্রাণময় কোশ নামে 
অভিহিত হয়। পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয়েব সহিত মন যুক্ত হইলে মনোমম কোশ হইয়া থাকে । এ 
পঞ্চজ্ঞানেন্দিযেব সহিত বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে এবং ইষ্টবস্ত দর্শন, লাভ ও ভোগজনিত 
প্রিয় মৌদ ও প্রমোদ-বুন্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞানই আনন্দময় কোঁশ নামে কথিত হয়। আত্মার 
আবরক বলিয়া এইগুলিকে কোশ বলা হয। এই পঞ্চকোশ দ্বারা আবৃত হইযা স্বর্বপ-বিস্বৃতি-বশতঃ 
নিত্যমুক্ত আম্মার অবিদ্যাজনিত সংসাব-প্রাপ্থি ঘটিয়া থাকে । এই কোশগুলিব মধ্যে অন্নময় 
কোশই স্কুলশরীর | প্রাণময়, মনোময ও বিজ্ঞানমঘ--এই তিনটি কোশ মিলিত হইয়া “শম্্শরীব' 
হই থাকে এবং অজ্ঞানকেই “কাব্ণ শরীব” বলা হয। বিবেকসহায়ে এই ত্রিবিধ শরীর বা 
পঞ্চকোশকে অনাত্মাবোধে বা মিথ্যাজ্ঞানে পরিত্যাগ করত (অর্থাৎ তাহাতে আম্মাভিমান ত্যাগ 
করত ) নিজেকে উহা! হইতে পৃথক্‌ সচ্চিদানন্দস্বৰপ কুটস্থ প্রত্যগাজ্মাৰপে জানার নামই আত্মজ্ঞান 
বা শুদ্ধ 'তবং+ পদার্যেব জ্ঞান | পঞ্চকোশ-বিবেক বা অবস্থাত্রযবিবেক ইত্যাদি সহায়ে শুদ্ধ “তং? পদার্থের 
জ্ঞান বা আত্মঙ্ঞান সাধিত হইলেও তাহাতে কৃতক্ৃত্য হওয়া যায না। পরস্ক আত্মা ও ক্রন্দের 
অভেদ নিশ্চয় করিবার জন্য পুনবায “মহাবাক্য' বিচাব করা আবশ্বক হয । পঞ্চকোশ-বিবেকের 
পরেও মহাবাক্যার্থ জ্ঞান আবশ্যক । ] 

২, জ্ঞানেন্দ্রিপঞ্চক £ শ্রোত্র, তৃক্‌ চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণেক্দ্িয়। তমঃপ্রধান মূলগ্রকৃতির 
দ্বারা বিশেষিত পবমাত্মা হইতে আকাশ, বাযু, তেজ, জল ও পৃথিবী__এই স্ুক্্ পঞ্চমহাভূত উৎ্পঙ্গ 
হইয়া থাকে । ইহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ সত্বাংশ হইতে যথাক্রমে অর্থাৎ ( সত্বপগ্তণপ্রধান ) আকাশ হইতে 
তত্র, বাধু হইতে ত্বকৃ, তেজ হইতে চক্ষু, জল হইতে জিহ্বা এবং পৃথিবী হইতে শ্রাণেক্দ্ি় 
_-এই পঞ্জ্ঞানেক্দ্রিয়েব উৎপত্তি হইয়। থাকে! ইহাবা যথাক্রমে শব্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও 
গন্ধেব গ্রাহক । 

৩ শব্দাদি বিষয়পঞ্চক £ শব্দ, স্পর্শ, দূপ, বস ও গঞ্ধ। আকাশের শব্াগুণ, বায়ুর - 
স্পর্শগুণ, তেজেব গুণ রাপ, জলের গুণ রূস ও পৃথিবীর গুণ গরঞ্ধ--এই গুলি পঞ্চভূতের নিজন্ব গু। 
স্বীয় কারণের সহিত অন্বিত হইয়! বাষু শব্ধ ও স্পর্শ এই দুই গুণ বিশিষ্ট হয ১ এইবপ তেজের- শব্ধ 
স্পর্শ ও রূপ-_এই তিন গুণ , জলের শব, স্পর্শ ব্ূপ ও রস এই চারিগুণ , এবং পৃথিবী__শব, 
স্পর্শ, দূপ রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ বিশিষ্ট হইয়! থাকে | 


১১৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম ব্ধ--ওয় সংখ্যা 


৪, কর্মেব্ড্িষপঞ্চক £ বাক্‌, পাঁণি, পাদ, পাধু ও উপস্থ। স্্দ পঞ্চ-মহাভূতেব পৃথক্‌ পৃথক 
বজ: অংশ হইতে বাগাদি কর্মেন্দ্িয়সমূহের উৎপত্তি হইযা থাকে । অর্থাৎ ( রঞোগ্তণপ্রধান ) 
আকাশ হইতে বাক, বাঁঘু হইতে পাঁণি, অগ্নি হইতে পাদ, জল হইতে পাধু ও পৃথিবী হইতে উপস্থ 
উৎপন্ন ভইঘ| থাঁকে । ( বেদন্তসাঁব-মতে ) 

বচনাদীনি পঞ্চেব প্রাণা্যা বায়বস্তথা । 
পঞ্চোপবায়বো দেহে কর্ম পঞ্চবিধং স্মতম্‌ 18৩| 

বচনাদি১ক্রিঘা, এই দেহস্থ প্রাণাদিং বাধু ও উপবাধুসমূহত এবং কর্ঠ৪-_-এই সকল পঞ্চবিধ 
বলিয়! কথিত হইঘা থাকে | 

১, বচন, আদান, গমন, বিসগ ও আনন্দ এই পাঁচটি কর্মেজ্িয়েব ব্যাপাবৰপে প্রসিদ্ধ । 

২. পঞ্চপ্রাণ £ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। যে প্রাণ হৃদযে থাকে এবং ক্ষুৎ- 
পিপাসার কারক হয তাহাকে প্রাণ বনে । যাহা নাভির অধোভাগে কোষ্টস্থিত, এবং মলমৃত্রাদি 
অধোনঘনকাবী, তাহাকে অপান বলে। যাহা নাজীদেশে থাকে, এবং যাহাব ক্রিযা ভুক্ত অশ্- 
জলাদি পাচন করে, অর্থাৎ সমতা কবে, তাহাকে অমান বলে। কঠদেশে যাহাব স্বান ও উর্বর 
উৎক্রমণ যাহার ক্রিয়া, তাঙাকে উদান বলা হয । সর্বশবীব্‌ যাভাব স্থান এবং বসমেলন যাহার 
ক্রিয়া, তাহাকে ব্যান বলে। স্ক্ম পঞ্চ-মভাভুতেব মিলিত বজঃ অংশ হইতে পঞ্চ প্রাণবাধু এব' 
পঞ্চ উপপ্রাণবাধুব উৎপত্তি হইযা থাকে । 

৩, পঞ্চ উপপ্রাণবাধু : নাঁগ, কর্ণ, কৃকব, ফেবদন্ত ও ধনগ্লয়। উদ্দগাব, চক্ষুরুত্মীলন, হাচি 
(ক্ষৎ), বিজভ্তন (হাই তোলা) এবং মৃত শবীবেও সর্ধবাপী হইযা থাকা ও মৃত দেহকে 
ফুলাইয়া তোলা-_ইহাই যথাক্রমে নাগাদি পঞ্চ উপবাধুব ক্রিয়া । এই উপবাধুসকল প্রধান পঞ্চবাঘুব 
অন্তভুক্তি বলিষা স্বীকাব কবা৷ হয। ( বেদান্তসাব দ্রষ্টব্য ) 

৪. পঞ্চবিধ কর্ম £ নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিন্ত, কাম্য ও নিশিদ্ধ কর্ম। স্বাভাবিক শ্বীস- 
প্রশ্বাসাদি কর্ম-পদবাচ্য নহে , ॥কারণ পুরুষের প্রবুত্তির ব1 নিবুত্তিব জন্য 'বেদ? যাহ! জ্ঞাপন কবিষা 
থাকেন, তাহাই কর্ষ। এইকপ কর্ম ছুই প্রকাব-_ বিহিত ও প্রতিষিদ্ধ। ন্বভাবসিদ্ধ যে সকল কর্ম, 
যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি, সেগুলি কর্ণ-পদবাচ্য নহে । উদাসীন ক্রিঘা অর্থাৎ বেদ যে-বিষষে বিধি 
বা নিষেধ কিছুই বলেন নাই, তাহ] কর্ম বলিয়! গণ্য হয ন|!। স্তবাং কর্ম ছুই প্রকার, তিন প্রকার 
নহে। তন্মধ্যে বিহিত কর্ম-নিতা, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত ও কাম্য ভেদে চাবি প্রকাব। যাহ 
না করিলে পাপ হয় এবং কবিলে পুণ্যাদি ফল হয়না ও সর্ধদা যাহাব অনুষ্ঠান বিহিত, এইবপ 
সন্ধ্যা-বন্দনাদি কর্মকে নিত্যকর্ম বলে। না কবিলে পাপ হয়'_-ইহা মীমাংসকগণের মত। 
অকর্ণ অভাঁবৰপ, পাঁপ ভাবন্ধপ । অভাব হইতে ভাবোৎ্পত্তি হইতে পাবে না_এই বলিয়া 
ভগবান্‌ ভাস্ককাঁব এই মতের খণ্ডন করিযাছেন। বেদাস্ত-মতে নিত্য কর্মের ফলও স্বর্গাদি। 
নৈমিত্তিক কর্ম £ ঘে কর্ম না করিলে পাপ হয় এবং কবিলে পুণ্যাদি কিছুই হয় না এবং যাহ! 
নিত্য করিবার জন্য বিহিত নহে । পরম বিশেষ কোন নিমিত্ত উপলক্ষে যাহার বিধান, তাহ! 
নৈমিত্তিক কর্ধ। যেমন গ্রহণকালে শ্রাদ্ধাদি 'ব! পুক্রজন্মনিমিত্তক জাতে্ট আদি কর্ম। অথবা 
যেমন অবস্থাবৃদ্ধ ( অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধ ), জাতিবৃদ্ধ, আশমবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ, ধর্মবৃদ্ধ ও জ্ঞাপবুদ্ধ ব্যক্তির 


চৈজ্, ১৩৭০ ] বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ১১৭ 


আগমনে আমন হইতে উত্থানরপ কর্ম। পাপক্ষয়-সাধন রক্ছচান্দ্রাণাদি প্রাস্বশ্চিত্ত কর্ধ নামে 
কথিত হয়। সাধারণ ও অনাধারণ ভেদে প্রায়শ্চিত্তও ছুই প্রকার । বিশেষ পাপ অর্থাৎ জ্ঞাত 
পাপ দূর করিবার জন্য শাস্ত্রের যে বিধান, তাহা অসাধারণ প্রায়শ্চিন্ত। যেমন প্রমাদগ্রস্ত সন্ন্যাসীর 
অর্থগ্রহণ নিমিত্ত পাঁপনিবৃত্তর্থ এ অর্থ ত্যাগ ও তিনদিন উপবাসবপ প্রায়শ্চিত্ত । সমস্ত অজ্ঞাত পাপ 
দূর কাবার জন্য শাস্তের যে বিধান, তাহাই সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত । যেমন গঙ্গাঙ্গান এবং ঈশ্বরের 
নাম উচ্চাবণ বা! জপাদি কর্মরূপ শ্রায়শ্চিন্ত । এইরপে প্রায়শ্চন্ত দুই শ্রকার। বেদাস্তমতে সকল 
কর্মই সকাম পুরুষের সংসাবজনক হয় এবং নিষ্কাম পুরুষের চিত্তশুদ্ধি দ্বার! মোক্ষজনক হয় । এইবপে 
একই গঙ্গাম্নান বা নাম-জপাদি কর্ম সকাম ব্যক্তির পক্ষে কাম্যবপ প্রায়শ্চিন্ত ও নিষ্কাম ব্যক্তির 
পক্ষে কেবল প্রায়শ্িত্ত্ূপ হইয়া থাকে । মুমুক্ষ কেবল সাধারণ '্রায়শ্চিন্তই করিয়া থাকেন । 
স্বর্গাদি ফলের জন্য বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম কাম্য কর্ন নামে কথিত। অনিষ্টকব নরকাদি প্রাপ্তির 
সাধন ব্রহ্গহত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম বলিযা খ্যাত। 


সৃক্ষুভৃতানি পঞ্চেব তথা স্থুলানি পঞ্চধা। 
যমাঃ পঞ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চেব নিয়মাভ্তথা ॥ ৪৪ | 
সুম্মভৃত১, স্থুলভূত*, যমণ এবং নিযমসমৃহ* পঞ্চবিধ কথিত হইয়া থাকে ! 


১. আকাশ, বাঘু, তেজ, জল, পৃথিবী-_এইগুলিকেই স্ুক্ম (অপক্কীকৃত ) পঞ্চ-মহাভূত 
বল; হয়। শব গুণগুলি কম্মভতে অবাক্ত অবস্থায় থাকে । সুক্মভৃতগুলি পঞ্ষীরূত হইলে তখন 
এ শব্দাদি স্থুলভূতে ইন্ত্রিষ গ্রাহ্রূপে অভিবাক্ত হয। 

প্রলষে জীবের অবশিষ্ট কর্মসকল স্থক্মৰপে মাধাতে অবস্থান করে। জীবেব কর্মান্ুবোধেই 
ঈশ্বব জীবের কর্মফল-গ্রদানে উন্মুখ হন ও তথন ঈশ্বরের জগং হষ্টির ইচ্ছা! উৎপন্ন হয। এরূপ 
ইচ্ছাব ফলে মায়া তমোগুণ-গুধান হইয়। থাকে এবং উহা! হইতে আকাশ, বাধু, তেজ:, জল ও 
পৃথিবী এই সুক্ষ পঞ্চভৃতের স্ষ্টি হয়। 

[ নিজ প্রয়োজনবশত: ঈশ্বব হ্ু্টি করিতে ইচ্ছা! কবেন না, তাহাব কূপাও জীবকর্ষের ফল। 
ধাহারা লীলাবাদী বা ঈশবর-স্বাতন্্যবাদী াহাদেব মতে ঈশ্ববের লীলাই সৃষ্টির হেতু । অথবা! 
ঈশ্বর নিজ স্বতন্তস্বভাঁব-বশেই জগৎ ্থন্টি কবেন। জীবকর্ধান্সাবে ঈশ্বর স্থ্টি করেন__ইহা! তাঁহারা 
স্বীকার করেন না। কিন্তু তীহাদের মত স্বীকাব করিলে ঈশ্বরে বৈষমা ও নৈঘ্র্ণ্যরূপ দৌষম্ 
অপরিহার্ধ হইয়া পড়ে । ] 

থষ্ি-শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জগ সত্য নহে। 
জগৎ সত্য. হইলে শ্রুতি জগৎ উৎপত্তি একপ্রকারই বর্ণন করিতেন, অনেক প্রকার বলিতেন না। 
শ্রাতির অভিপ্রায় প্রপঞ্চের নিষেধ । অদ্বৈত বন্ধকে লক্ষ্য করাইবার জন্যই প্রপঞ্চের নিষেধ | 
অতএব যিথ্য] প্রপঞ্চ যে-কোন প্রকারে ব্রদ্ধে আরোপ করা হইয়াছে মাত্র । এই জন্যই উতৎপত্তি- 
শ্রুতি বুবিধ। উপনিষদে বিরুদ্ধ বর্ণন! বিদ্যমান, এইবপ সন্দেহাকুল মন্দজিজ্ঞান্ুর এ বিরোধ-শঙ্কা 
পরিহার করিবার জন্যই সুত্রকার ও ভাস্যকার ব্রন্ধস্থত্রের ছিতীয় অধ্যায়ে তৈত্তিরীয় শ্রুতি অনুসারে 
সমস্ত উৎপত্তিবোধক বাক্যগুলির তাৎপর্য বর্ণন করিয়াছেন । 


১১৮ উদ্বোধন [৬৬তম বর্ষ _-৩য় সংখ্যা 


২. পঞ্কীকৃত পঞ্চমহাভূতকেই স্কুল পঞ্চমহাভূত ধলে। নম্র পঞ্চমহাভৃতই পঞ্ধীকৃত হইয়া 
স্থল পঞ্চমহাভূত হইযা থাকে | পঞ্ধীক বণের প্রক্রিয়া এইরূপ : 
সুস্প আকাশ সুক্ম বাছু সুস্ম তেজ স্ক্মজল লু্ম পৃথিবী 


ষ্ঠ ্টঁ ষ্ঠ & - স্থল আকাশ 
$ ২ এ ঁ $ সু » বাু 
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ষ্ঠ ষ্ঠ ্ট ষ্ঠ ২.5 » পৃথিবী 


৩. অহিংসা, সত্য, অন্তেয, ব্রচ্ষচর্ধ ও অপবিগ্রহ-_এইগুলিই পঞ্চবিধ যম নামে খ্যাত। 
বাক্য, মন, ও শবীরদ্বাবা সর্বপ্রাণিপীডাঁ-বর্জনই অহিংসা। অশান্ত্ীয় প্রাণিপীভা-ত্যাগকে 
মীমাংসকগণ অহিংসা বলিয়া থাকেন। প্রিয় হিত ও যথাদৃষ্টশ্রতার্থ-বিষয়ক ভাঁষণকে সত্ত্য বলে। 
পরস্বাপহরণাভাব অস্তেয় নাষে খ্যাত। অষ্টাঙ্গমৈথুন-বর্জনই ব্রক্গচর্য। দেহ্যাত্রা-নির্বাহের 
উপযুক্ত সাধন-সামগ্রীর অতিরিক্ত ভোগসাধন ভ্রব্যেব অস্বীকাব অপরিগ্রহ নামে কথিত। 

৪. শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায গ ঈশ্বব-প্রণিধান_-পঞ্চবিধ নিয়ম নামে প্রসিদ্ধ। 
মৃত্তিক! ও জলাদি সহায়ে হস্তপদাদি প্রক্ষালন বাহ্‌ শৌচ ও মৈত্রী-আদি অভ্যাস সহাযে মদমানাদি 
চিন্তমল দূর করা আস্তর শৌচ _এইকপে শৌচ দ্বিবিধ। যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তর অতিনিক্ 
লাভের আকাজ্ষা না করাকে সন্তোষ বলে। অর্থাৎ যথাপ্রাপ্তিতে তুষ্ট এবং অলাভে অবিষাদই 
সন্তোষ। অশনা-পিপাসা, শীত-উষ্ণাদি ছন্ব সহনপূর্বক ইন্দ্রিয় ও মনের একাগ্রতার অভ্যাস 
তপং নামে কথিত হয় । উপনিষদাঁদি মোক্ষশাস্েব অধ্যয়ন অথবা 'প্রণব্-জপ জ্বাধ্যায় নামে 
অভিহিত। ফলনিবপেক্ষ হইয়া পরনণুরু শ্রীপবমেশ্ববে সর্বকর্ম-সমর্পণকে উশ্বর-প্রণিধাঁন বলে। 
মানস উপচার দ্বাব! ইষ্টদেবতাব অভার্চনাকে ও ঈশ্বর-শ্রণিধান বল! হয়। 

ভূমিকাঃ প্রলযস্তদ্বদূ ভ্রমা বৈ তন্নিবর্তকাঃ। 
ৃষ্টান্তান্তে চ দৃষ্টান্তাঃ প্রত্যেকং পঞ্চধা মতাঃ ॥ ৪৫ ॥ 

ভূমিক1১, প্রলয়২, নরম, ভ্রমনিবর্তক-দৃ্টান্তঃ এবং ব্রদ্ষে জগদত্রম বিষয়ে দৃষ্টাস্ত__ 
এইগুলির প্রতে'কটিই পঞ্চবিধ হইযা থাকে । 

১. চিত্তেব পীচপ্রকাব ভূমিকা বা অবস্থা আছে। ক্ষিপ্ত, মূট, বিক্ষিপ্, একাগ্র ও নিকুদ্ব-_ 
ইহাই যোগ-শাস্ত্রোক্ত পঞ্চ চিত্তভূমিকা । লোকবাসনা, দেহবাসনা, শীক্্বাসন! প্রভৃতি রজোগুণের 
পরিণামভূত ইহলৌকিক এবং পাবলৌকিক দুটভোগবাসনাযুক্ত চিত্তকে ক্ষিগু বলে। 
তযোগুণোপ্ভুত নিদ্রা-তন্্াগ্রস্ত চিত্ত মূ নামে কথিত। ক্ষিপ্তাবস্থা হইতে ভিন্ন, কদাচিৎ ধ্যানযুক্ত 
অর্থাৎ ধ্যানে প্রবৃত্ত যোগীর মধ্যে মধ্যে বাহাবিষ্বক চিন্তাক্স প্রবৃত্ত চিত্ত বিক্ষিপ্ত নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । ইহা অন্তঃকরণের সত্বমিশ্রিত বজোগুণের পবিণাম। 

ক্ষিপ্ত ও মুঢ চিত্রের সমাঁধিলাভের কোন অধিকাবই নাই। বিক্ষিপ্ত চিত্তের সমাধিতে 
অধিকার আছে। পরবর্তী ভূমিকাছয়-_একাগ্র ও নিরুদ্কাবস্থাই সমাধি । চিত্ত একাগ্র হইলে সদ্বস্ত 
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প্রকাশিত হয়। ধ্যাতা ও ধ্যান ডুবিয়া গিয়। চিত্ত ধোয় বস্ত্র সহিত একাকাব ভাব প্রাপ্ত হয়, 
ক্রেশলমূহ ক্ষীণতা৷ প্রাপ্ত হয়, কর্মবন্ধনসমূহ শিথিল হয এবং ক্রমশঃ চিত্ত নিরোধাভিমুখী হইতে থাকে । 
ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা সত্বপ্রধান চিত্তের একাগ্র ভূমিকা । উক্ত একাগ্রতা-বৃদ্ধিকে নিরোধ 
বলা হয়। এই সময় অস্তঃকরণ কেবল ধোোয় বিষষের আকাব ধারণ করে। জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় ভাব 
আর থাকে না বা অনুভূত হয় না। সর্ববৃত্তিনিবোধবণ এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিকেই চিত্তের 
নিরুদ্ধ ভূমিকা বলা হইয়া থাকে । [ একাগ্রতার পরিপাকে চিত্তের বিশুদ্ধি হইলে প্রকৃতি- 
পুরুষ-বিবেকদ্বারা পুরুষতত্বেব সাক্ষাত্কার হয়। উহাব পর স্বতই বুদ্ধি পুরুষনিষ্ঠ হইতে থাকে । 
ক্রমশঃ ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই ত্রিপুটা লয় প্রাপ্ত হয, এবং চিত্ত নিরুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই 
প্রকাধ চিত্ত শুদ্ধসত্বপ্রধান। ] 


২, পঞ্চপ্রলয় : নিত্য প্রলষ, অবান্তর প্রলয়, দৈনন্দিন প্রলয়, ব্রহ্ম প্রলয় ও আত্যস্তিক প্রলয় । 
গ্রাণিগণেব প্রাভাহিক স্ুযুপ্তিই নিত্যপ্রলয় | ব্রহ্জাব একদিনের মধ্যে চতুর্দশ মন্থ ও চতুর্দশ 
ইন্দ্রের আধিপত্য হইয়া থাকে । একেব আধিপত্য অপগত হইলে অপরের আধিপত্যপ্রাপ্তিকাল 
পর্যন্ত যে প্রলয হইয়া থাকে, তাহাই চতুর্দশ অবান্তর প্রলক্ন ৷ 


সহত্্ চতুরযুগে ব্রহ্মীব একদিন হইযা থাকে । উহার গণনা একপ £ 
সত্যযুগ ১,৭২৮,০০০ মন্থুস্ত-বত্সর , ইহা কলিষুগেব চতুণ্তণ 
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৪,৩২০১০০০ »% » এক চতুযুগ বা মহাযুগ 


এক মহাযুগ সহম্্গুণিত হইলে ত্র্মার একদিন হইষা থাকে, অর্থাৎ মন্ুষ্যগণনায় ৪,৩২০১০০০ ৯৫ 
১০০০ -৪১৩২০১০০০১০০০ বত্সরে ব্রহ্মার একদিন । তাবৎ পবিমাণ কাল ব্রন্জষার রাত্রি। অর্থাৎ 
৮৬৪০১০০১০০০ বৎসরে ব্রক্গাব এক দিনবাত্রি হইয়া থাকে । এই হিসাবে ৩৬০ দিনে বত্সর 
ধরিযাঁ ৩১১০১৪০০১০০০১০০০ মুনুয্য-বৎসবে ব্রহ্ধর এক বখসর। এইরূপ শতবর্ষ ব্রহ্মার পরুমাযু। 
অর্থাৎ মানবীয় হিসাবে ব্রহ্মার ৩১১১০৪০,০০০১০০০১-০০ বখসর আমুক্কাল। ইহা এক মহাকল্প 
নামে কথিত। ও 


গুতি দ্িবসাস্তে রাত্রির আগমনে ব্রদ্ধার হুযুপ্তি। ইহাই দৈনন্দিন প্রলয় । ইহাকে 
নৈমিত্তিক প্রলয়ও বলে। শতবর্ধ পরমায়ু শেষ হইলে ব্রহ্মার বিলয় অবস্থাকে ব্র্গপ্রলয্ম বলে। 
ইহাকেই প্রাকৃতিক প্রলয়' বা মহাপ্রলয়ও বলা হইয়া থাকে । [যখন জীবের কর্মফল-প্রদানে 
জীবকর্মীচুবৌধেই ঈশ্বর উদাসীন থাকেন, তখনই প্রলয় উপস্থিত হয়। প্রলয়ে সর্বকার্ষদ্রব্ের নিজ 
শিজ কারণে বিলয় হয়। সর্বপদার্থই 'তখন সংস্কার-রূপে মাযাতে থাকে । জীবের অবশিষ্ট কর্মও 
তখন লুক্ষর্ূপে মায়াতে অবস্থান করে। ] মুক্তি অবস্থাকে আত্যস্তিক প্রলয় বলা হয়, অর্থাৎ 
বরশ্মজ্ঞানে সর্বপ্রপঞ্চের আত্যস্তিক বিলয়। 
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৩৩ ৪. পঞ্চভ্রম ও ভ্রমনিবর্তক দৃষ্টাস্ত £ 

(ক) জীবাত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিম্ন_এই ভ্রম বিশ্ব-প্রতিবিষ্ দৃষ্টান্ত সহায়ে নিবর্তনীয় | 
(খ) আত্মাতে প্রতীয়মান কর্তৃতবাদি বাস্তব__এই ভ্রম ক্ষটিকলৌহিত্য দৃষ্াস্তবলে নিবর্তনীয় । 
(গ) শরীরত্রয়াবচ্ছিন্ন আত্মা সসঙ্গ-_এই ভ্রম ঘটাকাশ ও মহাকাশের দৃষ্টাস্তদ্বাবা। নিবৃত্তিযোগা | 
(ঘ) বিকারী জগতেব কারণ বলিয়া ব্রন্মাও বিকাঁরী--এই ভ্রম বজ্ছ-সর্প দৃষ্টান্ত সহায়ে দুর হইয়া 
থাকে । (উ) কারণ হইতে ভিন্ন এই জগৎ্প্রপঞ্চ সত্য-__এই ভ্রম স্থবর্ণ ও ভূষণাদদি দৃষ্টান্ত ছার! 
অপনীত হয়। 

৫ ভ্রান্তিবশতঃ ব্রঙ্গে জগৎ গ্রতীত হয ১ এই বিষধে শুক্তিকাতে বজত, রজ্ছুতে সর্প, স্থাথুতে 
পুকৃুষ, আকাশে নীলত্বাদি এবং মরীচিকাতে জল-_-এই পীচটি দৃষ্টাস্ত বোদ্ধবা । [ ক্রমশঃ 


অপরাজেয় আত্ম 
শ্রীনারায়ণ পাত্র 


বলেছি তো, ছুশ্চরিত্র কাপুকষ সামধিক ঘাতকবৃত্তিব কাছে 

অমৃতের পুল্রগণ করবে না কখনও জানি ভযে নতশিব, 

অপমান, লাঞ্থনা, অভাব-দারিত্র্য সে তো মানুষের কৃত্রিম রচনা ; 

বাহিক ছঃখের ভাবে কিংবা হতাশায় মহৎ আত্মার তাই হয না অস্থির । 


নিপীড়িত জীবাত্মার মোহমুক্তি-সাধনার্থে প্রাণ-বলিদান 

নিতান্তই তুচ্ছ তাহাদেব । গতান্বগতিক এই জীবনের ক্ষুণ্িবৃত্তি থেকে 
ঈশ্বরচিস্তার ক্ষুধা অহরহ জ্বালাতে অন্তর মধ্যে তাই 

অনির্বাণ দীপহস্তে দিব্যবাণী যান তার] যুগে যুগে রেখে! 


বৃশংস নির্বোধ এ গুপ্তঘাতকেরা শাণিত ছুবিকা হাতে 

তাদের পবিত্র ম্যায়ের পথে অস্তরাল এনে যতবার হবে হস্তারক 
ব্যর্থ হবে ততবারই । কেননা, কালজয়ী, রিপুজয়ী, মৃত্যুজয়ী তারা 
অন্যায়ের পাশ থেকে বাচাতে ধর্মকে মহাকালরূপে হয়ে বিচারক 


আবির্ভ্ত হন এই নিষ্ঠুর জগতে কালে কালে । এই সত্য কোনোদিন হবে না বিকৃত, 
মৃত্যুবিষ পান ক'রে নীলকণ অমর-আত্মারা তাই আনবেন চিরকালই অজেয় অমৃত 


স্বামীজীর সহিত নয় মাস 
( পূর্বাহবৃত্তি ) 
স্বামী অচলানন্দ-কথিত 


স্বামীজী যেমনে উচ্চ আদর্শের শিক্ষা দিতেন, 
গুরুভ্রাতা ও আশ্রিতদের সর্বাঙ্গীণ নৈতিক 
পবিত্রতা বা উৎ্কর্ষ যাহাতে হয়, সে-বিষয়েও 
তাহার তেমনি তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। ছোটখাট সামান্য 
কাজে শিক্ষা দিবার দিকে তাহাব লক্ষ ছিল। 
অন্তের চিঠি পড়া, অন্তে চিঠি লিখিতে থাকিলে 
গায়ে পভ়িয়। তাহ দেখা, অন্তে আলাপ করিতে 
থাকিলে গোপনে তাহা শুনা_এ-সব তিনি 
মোটেই পছন্দ করিতেন না। পরন্ত কেহ এপ 
কাজ করিলে অতিশয় তিবস্কার কবিতেন | এ- 
বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি । 

একবার স্বামীজী চিঠি লিখিতেছিলেন, 
আমি কাছে বঙিয়াছিলাম। তাহার চিঠি 
দেখিবার দিকে আমার মন ছিল না বটে, তবে 
হয়তো অন্যমনস্কভাবে একবার আমার দৃষ্টি 
তাহার চিঠিতে পড়িয়া থাকিবে। স্বামীজী 
তৎক্ষণাৎ কষ্ট হইয়া বলিলেন, খিববদার, 
কখনও অন্যের চিঠি পভিম্নি। এ ভাবী 
অন্যায় ।” পুজ্যপাদ হবি মহারাজের কাছে 
শুনিয়াছি, একবার স্বামমীজী তাহাকে একখানা 
চিঠি ডাকে ফেলিতে দিয়াছিলেন। হবি 
মহারাজ চিঠির ঠিকানাটা দেখিয়াছিলেন। 
স্বামীজী তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, “হবি 
ভাই, তোমাকে আমি চিঠিটা ভাকে ফেলতে 
দিয়েছিলাম, 889198৪ (ঠিকানা ) পডতে তো 
বলিনি । অন্কের চিঠির 8,00799৪ তুমি কেন 
পড়? এ-কাজ তোমার ঠিক নয়” স্বামীজীর 
স্ঘদ্ধে আর একটি ঘটন1 হরি মহারাজের নিকট 
শুনিয়াছিলাম। স্বামীজী ও হরি মহারাজ 
সে-বার আমেরিকা যাইতেছিলেন। জাহাজের 


্ 


কেবিনে টেবিলের উপর ঘডি বাখিয়া অনেক 
সময় হরি মহাবাজ অন্য কাজে যাইতেন। ছু- 
একবাব স্বামীজী ইহা লক্ষা করিলেন। পরে 
হরি মহারাজকে বলিলেন, “হরিভাই, ৪ 
11808 8৮৪. 500 (তোমাব কি অধিকার 
আছে ) যে, তুমি একটি দরিদ্র ০৪৮1০-০০ডকে 
€ কেবিন-ধালক ) এবপ চুরি করতে প্রলুব্ধ 
ক'রছ? ও গরীব, ঘডিটি দেখে ওব চুরি করবার 
লোভ হওয়া স্বাভাবিক |, এই প্রকার তাহার 
শিক্ষণ-প্রণালী ছিল। 

পরিষ্কার-পবিচ্ছব্রতাৰ দিকে স্বামীজীর 
বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মঠে অগোছালো ভাব তিনি 
মোটেই দেখিতে পারিতেন না। প্রত্যেক 
জিনিস যাহাতে যথাস্থানে থাকে, বিছানাপত্র 
কাপডচোপড সুপরিষ্কত থাকে, সে-বিষয়ে 
তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। প্রত্যেকের বিছানার 
চাদর রোজ সকালে ঝাডিতে হইত এবং রোদ 
হাওয়া লাগাইতে হইত, যাহাতে বিছান। পরিষ্কার 
থাকে ও ছাবপোকা না থাকিতে পাষে। 
এজন্য তিনি কাহারও কাহারও বিছানায় শুইয়া 
পরীক্ষা করিতেন। একবার মঠে স্বামীজী কি 
একটা অপরিষ্ষার জিনিস দেখিয়াছিলেন। আমি 
কাছে ছিলাম। তিনি রাখাল ম্হারাজকে 
ডাকিয়া! বলিলেন, রোজা, এরূপ অপরিচ্ছন্রতা 
কেন? মঠ যদি পরিফার না রাখতে পারো, 
তবে গাছতলায় থাকলেই তে! হম মঠ ঘখন 
হয়েছে, তখন ঠিক ঠিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে 
হবে। এইভাবে তিনি সামান্ত বিষয়েও 
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতেন। 

কাহারও নখে ময়লা! থাকিলে তিনি তাহার 


১২২ 


হাতে জল খাইতে চাহিতেন না। একদিন 
এজন্য তিনি আমাকে তিবস্কারই করিয়াছিলেন । 
বলিয়াছিলেন, "দখ , তোর নখে যদি ময়লা 
থাকে, তবে তোব হাতে জল খাবো না।' 
হাতে জল লাগাইয়া কাপডের কৌচায 
হাত মুছিলে তিনি বাগ করিতেন। একবার 
তাহার বেদানা ছাডাইয়া হাত ধুইয়া 
পরিবার কাপডে হাত মুছিয়াছিলাম। তাহা 
দেখিয়া তিনি বলিলেন, এ কাপডে হাত 
মুছে আবার আমাকে খাবাব দিবি? খববদার, 
কখনও এন্প করিসনি।' এ-সবেব জন্য তিনি 
তীব্র ভাষায় গালি দিয়াছেন। প্রআশাব করিবার 
সময় তিনি জল লইতে বলিতেন। বলিতেন, 
র্যদি জল না নিস, তবে ঠাকুব বড বাগ কবেন। 
কাজেই প্রস্তাবের সময় জল নিবি এবং আমাকেও 
মনে করিয়ে দিবি।' এইরূপে তিনি ঠাকুবেব 
নাম কবিষা আমাদেব শিক্ষা দিষাছেন। 
শনিয়াছি, ঠাকুব নাকি এইবপ পরিষ্ার- 
পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করিতেন এবং শিশ্তদের তাহা 
শিক্ষা দিষা গিয়াছেন। যেখানকার জিনিস 
সেখানে বাঁখা, গোছানো ভাব ঠাকুর পছন্দ 
করিতেন। হবি মহাবাঁজ বলিতেন, “যাহার 
ভিতরে গোছানো ভাব আছেঃ তার বাইরেও 
গোছানো আছে। যাৰ ভিতবে গোছানো! 
নেই, তার বাইনেও গোছানো নেই।” 

অভ্যাগত সাধুত্রক্ষচারীদের মধ্যে সাধুভাব 
জাগাইয়া রাখার জন্য তিনি যেভাবে শিক্ষা 
দিতেন এবং গুরুভ্রাতাদের যাহা বলিতেন, তাহাই 
এখন বলিতেছি। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল-_ 
মঠে ছুইশ্রেণীর সাধু থাকিবে । একদল নৈষ্ঠিক 
ব্্ষচারী, আর একদল জহ্যাসী । নৈঠিক ত্রহ্ধ- 
চারীবা আজীবন নিষ্ঠাবান্‌ ব্রহ্মচারী থাকিবে। 
তাহারা দাড়ি-গৌঁফ রাখিবে, আত্মপাকী হইবে, 
পঠন-পাঠন করিবে এবং খুব নিষ্ঠার সঙ্গে চলিবে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব-৩য় সংথা। 


আর একফপ সঙ্গ্যাসী থাকিবে, তাহার! “বহুজন- 
হিতায় বহুজনন্থথায়' “আত্বনো মোক্ষার্থং 
জগদ্ধিতায় চ'__নিজের মুক্তি ও জগতের হিতের 
জন্থ জীবন যাপন করিবে । কোন নৃতন ত্রহ্মচারী 
মঠে প্রথম আসিলে তিনি তাহাকে বেলুড- 
গ্রাম ও উহাব নিকটবর্তী স্থানে ভিক্ষ/ করিতে 
পাঠাইতেন। তাহাকে ভিক্ষালন্ধ তও্‌ল নিজে 
পাক কবিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে হইত এবং 
পবে তাহা প্রসাদরূপে গ্রহণ কবিতে হইত। 
সন্ন্যাসীদের মাঝে যাকে তিনি যাধুকরী অন্নগ্রহণ 
কবিতে বলিতেন। “আমবা সাধু-_এই ভাৰট! 
সব সময় বাখিতে বলিতেন। এই ভাবট! কাধে 
পবিণত করিবাব জন্য শবীব-ত্যাগেব একমাস 
পূর্বে তিনি পৃজনীয বাথাল মহাবাজ, মহাপুকঘ 
মহারাজ, শরৎ মহাবাজ প্রত্ৃতিকে মাধুক ধী 
করিঘ। আনিতে বলিধাছিলেন। ভাহার! মাঁধুক ণী 
কবিযা আনিলে স্বামীজী তাহা হইতে একটু 
অতি আনন্দেব সহিত গ্রহণ করেন। সেই সময় 
স্বামীজী পৃজনীয় মহাপুরুষ মহাবাজকে বলিয়া- 
ছিলেন, “মাধুকবী-বৃত্তি ত্যাগ কববেন না, সহা 
হোক আব নাই হোক 1” মহাপুরষ মহারাজের 
তখন কাশীতে আসিবার কথ! হইতেছিল। 
আমবা যে সাধু--এই ভাবটি জাগাইয়া রাখাই 
স্বামীজীব উদ্দেশ্ট ছিল 

সাখু-ব্রক্ষচাবীর পক্ষে মেয়েদেব সঙ্গে মেলা- 
মেশা কবা তিনি একেবাবেই পছন্দ কবিতেন না, 
এপ করিতে নিষেধ করিতেন। তিনি 
সাধুদেব পক্ষে গৃহস্থদের সঙ্গে বিশেষ মেশামেশি 
বা ঘনিষ্ঠতা করাও বেশী পছন্দ করিতেন না। 
সাধুদেব বিছানায় গৃহস্থদের বসাতাহার অপছন্দ 
ছিল। এমন কি গৃহস্থদের সঙ্গে এক পডক্তিতে 
বসিয়া সাধুদের আহার করাও তিনি অপছন্দ 
করিতেন এজন্য মঠে প্রত্যেক সাধুকে তিনি 
নিয়লিখিত ক্লৌকটি মুখস্থ করিতে বলিতেন__ 


চৈত্র, ১৩৭০ ] 


“মেরুসর্মপয়োর্ধদ্‌ যৎ স্র্যখগ্যোতয়োরিব | 

সরিৎসাগরয়োর্ধদ্‌ যৎ তথা ভিক্ষগৃহস্থয়োঃ ॥' 
গৃহস্থদের সঙ্গে সাধুদের এক পঙ.ক্তিতে খাওয়া 
সম্বন্ধে তিনি কত ৪৮০৮ ( কডা ) ছিলেন, তাহা 
নিয্লিখিত ঘটনাটি হইতে বুঝা যাইবে । তখন 
মঠে ঠাকুবঘরের নীচের হলে খাওয়া হইত। 
ভিতরে সাধুরা এবং বারান্দায় গৃহস্থরা বসিতেন। 
একবাব স্বামীজীর গৃহস্থ ভক্ত-শিষ্য ধাঁতরাগাছির 
গোবিন্দবাবু ভিতবে বসিলে স্বামীজী তাহাকে 
বলিলেন, তুমি সাধুদের সঙ্গে বসেছে কেন? 
বাইরে এসে বোস। পরে ভক্তটি বাইবে 
বারান্দা আসিয়া বসিলেন। এইৰপে তিনি 
গৃহস্থদের সঙ্গে সাধুদেব পৃথকৃভাব বজায রাখিতে 
চেষ্টা কবিতেন। 

্বামীজী কাজ-কর্ম ও ধ্যান-ধারণা ছুইটিই 
একসঙ্গে করিতে বলিতেন », বলিতেন, একসঙ্গে 
তো! বেশীক্ষণ ধ্যানধাবণ। করতে পারবে না, 
অতএব ধ্যান-ধারণাব পব বাকী সময কাজ- 
কর্ষে লিপ্ত থাকবে । কাজ-কর্মে মন স্তদ্ধ হয়।, 
ধ্ান-ধাবণ| ব. কাজ-কর্ম না করিয়া শুধু গপ্প 
করা বা আড্ডা দেওয়া তিনি মোটেই পছন্দ 
করিতেন না। কুঁডেমি তিনি অতান্ত ঘ্বণ! 
করিতেন। য্খন কোন কাজ-কর্ম থাকিত না, 
তখন কোন কাজ আবিষ্কাব করিয়া আমাদিগকে 
তাহাতে লাগাইয়! দিতেন। চুপ করিষা থাকা 
বা গল্প করা তাঁহাৰ একেবারে বীতি-বিরুদ্ধ 
ছিল। স্বামীজী নিজে পঠন-পাঠন, পড়ান্তনাব 
চর্চা যেমন করিতেন, তেমনি মঠে যাহাতে 
এ-সব নিম্মমিতভাবে হয়, তাহাতেও উংসাহ 
দিতেন। নিয়মিত পঠন-পাঠন বাজে আহারের 
পর আলোচনা-ক্লাস তাহাব সময়ে খুবই হইত। 
সেবা-কার্ধের জন্য পুজনীয় গঙ্গাধর মহাবাজের 
অনাথাশ্রম ও কাশীর সেবাশ্রম_-এই ছুইটি 
প্রতিষ্ঠানই তখন আরম্ত হুইয়াছিল। কাশীর 


স্বামীজীর সহিত নয় মাস 
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সেবাশ্রমেব প্রতি তাহার খুবই সহানুভূতি ছিল 
এবং এ-বিষয়ে সেবকদিগকে তিনি খুব 
উত্সাহ দিতেন। এজন্য তিনি নিজে আবেদন 
পর্বস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন। আগে সেবাশ্রমের 
নাম ছিল 70709 ০01 [61191 70০02706018 
ইহা তখন গৃহস্থদের 
তিনি বলিলেন, “্‌০275 ০1 
6119 কিরে? কেউ কি কাউকে রিলিফ 
দিতে পারে? 7০20268 ০1987৮19৪, নাম দে । 
ত্যাগীদের হাতে এ-সব কাজ দে। তান 
হ'লে কি এসব জিনিস স্থায়ী হ'তে পারে ? 
স্বামীজীর দেহত্যাগের পর কাশী সেবাশ্রমের 
নাম 70158 ০1 99:%1০9, রাখা হইল এবং 
কর্মীরা ইহা রামকুষ্ণ মিশনেব হাতে দিয়া 
দিলেন। জীবৎকালে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী 
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পূজনীষ স্বামী নিরঞজনানন্দকে 
বলিযাছিলেন, “আমি কাশীব অনাথাশ্রমের যা 
কিছু দরকাব, ক'বে দেব ।' এই সংবাদ শুনিয়। 
স্বামীজী স্বামী নিবপ্তনানন্দকে একপত্রে অন্তান্য 
খবরের মধ্যে একথাও লেখেন, “কালীকুঞ্ণ 
ঠাকুর যদি কাশীর অনাথাশ্রমের জন্য কিছু 
ক'রে দেন, তবে তাহাব সহম্্র শিব-প্রতিষ্ঠার 
ফল হবে।" 

স্বামীজী নিজেও একদিন কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের 
কাছে যাইতে মনঃস্থ করিয়াছিলেন। তাহাতে 
গঙ্গাধর মহারজ বলিলেন, “একজনের কাছ 
থেকে আমরা সব নেবো কেন? সকলে মিলে 
দেবে, তাই হচ্ছে ঠিক।” ১৯০২ খু: ম্বামীজী 
যখন কাশীতে আসেন, তখন তিনি সেবাশ্রমের 
কার্ধ দেখিয়! খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
বলিয়াছিলেন, "গৃহস্থ, ব্রহ্ষটাবী__যত কর্মী আছে, 
সব আমার কাছে নিয়ে আয়। সবাইকে দীক্ষা 
দেবো? সে-সমক্স যে-কয়জন কর্মী ও লেবক 
ছিলেন, সবাইকেই তিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন। 


[91191 9800198108১ | 


অধীনে ছিল। 
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ছিতীয়বার আমেরিকা হইতে ফিরিয়। 
আসার পর কাশী সেবাশ্রমেব কাজের বিবরণার্দি 
শুনিয়া! স্বামীজী অতান্ত আনন্দ প্রকাশ করেন 
এবং বলিয়াঁছিলেন, “এরূপ সেবার কাজ প্রত্যেক 
তীর্ঘস্থানে হওয়া উচিত।, তাহার নির্দেশমত 
কনখলে ১৯০১ থুঃ সেবার কাজ আরস্ত হইয়া- 
ছিল। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের সেবা- 
কার্ধেব প্রতি তাহাব খুব সহানুভূতি ছিল। তবে 
সেবার কাজ কলিকাতায় হয়, এরূপও তাহার 
ইচ্ছা ছিল। ইহা! স্বামীজীর কাছে শুনিয়া- 
ছিলাম। এ-সব কাজে তিনি খুবই উৎসাহ 
দিতেন। একদিন তিনি নিজেই বলেন, “ছোভারা 
কেউ কিছু করলে না। যাই হোক, তবু কাশীর 
ছেলেরা আমার ৪2ট-এ €ভাবান্যাঁধী ) কিছু 
কাজ করছে। তিনি এই-সব কাজে বুলডগের 
মতো নাছোডবান্দাব ভাব (73811-008 
6609৮5 ) নিয়ে লেগে থাকতে বিশেষ কবে 
বলতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেন, 
দেখত আমি বারো বছর হন্যে হযে ঘুরেছি 
ঠাকুবকে গঙ্গার ধাবে বসাবো বলে । তোরা 
কোন কাজে লেগে থাকতে পারিস না, 
তবু এই বুডোব (সচ্চিদানন্দ স্বামীর) 
কাজে লেগে থাকাব ক্ষমতা আছে।' 
যাহাতে সেবার কাঁজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে হয়, 
সে-বিষয়ে তিণি খুব উপদেশ দিতেন । একদিন 
আমি কাছে দীভাইয়া আছি, এমন সময় 
স্বামীজী কল্যাণানন্দ-স্বামীকে বলিতেছেন, “দেখ 
কল্যাণ, আমার কেমন ইচ্ছা হয় জানো ? 
একদিকে ঠাকুরের মন্দির থাকবে, নাধু-বরক্ষ- 
চারীরা তাতে ধ্যান-ধারণ! করবে ১ তারপর 
যা ধ্যান-ধারণা করলে, তা 17১78061081 2917-এ 
(ব্যাবহারিক জগতে ) কাজে লাগাবে।, 
তাহার আমল ভাব ছিল 7280098] (কার্যকর) 
বেদান্ত । উধু [29০02961094 ( তাত্বিক ) নয়, 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-৩য় সংখ্যা 


বে্দোস্তকে কাজে পরিণত করতে হবে। শুধু 
কথাক্স বা বিচারে চলবে না। 

পঠন-পাঠন, শান্ত্রালোচনার দিকে স্বামীজীর 
অতিশয় অনুরাগ ছিল। এ-সব তিনি নিজে 
তো করতেনই, অধিকস্ত মঠের সকলকেই এ- 
বিষয়ে উৎসাহ দ্বিতেন। আমাকে তিনি 
বলিয়াছিলেন, "আর কিছু পারিস না পারিস, 
গীতাটা পড়িস। তাহার ইচ্ছা ছিল, মঠে 
পাঁণিনির টোল হয়। পাণিনির বিশেষ পর্ডিত 
মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মঠের বিশেম্ব ভক্ত 
ছিলেন। তিনি একবার মঠে আসিয়াছিলেন। 
স্বামীজী তখন তীহাকে এ-বিষয়ে বলিয়াছিলেন 
এবং টোল খুিবার জন্ তাহাকে খুব উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন । 

বাংল? দেশে বেদের প্রচার হোক, ইহা 
তাহার আস্তবিক ইচ্ছা ছিল। এই-সব পঠল 
পাঠন, শাপ্্াদির ক্লাস ইত্যাদি করিতে তিনি 
স্থধীর-মহাঁরাজ (স্বামী শ্ুদ্ধানন্দ )-কে খুব উৎসাহ 
দিতেন। সুধীর মহারাজের উপর তিনি এই 
বিষয়ের ভার দেন। ম্বামীজী তাহাকে এই 
আশীর্বাদও কবিয়াছিলেন, “আশীর্বাদ করি, তুই 
পণ্ডিত হ। আমি যখন ম্বামীজীর কাছে 
ছিলাম, তখন সুধীর মহারাজ উদ্বোধনেও কাজ- 
কর্ম করিতেন। পঠন-পাঠনেব সুবিধার জন্য 
তিনি তাহাকে উদ্বোধন হইতে ছাঁডাইয়া আনিয়। 
মঠে রাখিয়াছিলেন ' স্বামীজীর পঠন-পাঠনের 
প্রতি এতটা ঝেণক ছিল 

প্রচার সমন্ধে স্বামীজীর কাছ হইতে যাহা 
শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিতেছি। 'মওলী' 
বাহির করার কথা তিনি বলিতেন। তাহার 
ইচ্ছা ছিল যে, ঠাকুরের 2৪8 € পতাকা ) লইয়া 
মঠ হইতে সাধুদের মণ্ডলী গ্রামে গ্রামে যাইবে 
এবং ঠাকুরের ভাব প্রচার করিবে। 

ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে স্বামীজী খুব ৪62০0 


টৈজ, ১৩৭৯ ] 


( কড়া) ছিলেন । তীহাব সময়ে ভোর চাবটায় 
ধ্যানের ঘণ্টা পড়িত। তাহার সেবক প্রত্যেক 
সন্ন্যাসীর-_এমনকি গুরুভাইদের কানের কাছে 
গিয়া ঘণ্টা বাজাইত। প্রত্যেককেই তখন ঠাকুর- 
ঘরে আসিয়! ধ্যান-ধারণা কবিতে হইত। তিনি 
নিজেও আসিয়! বসিতেন এবং কে আসিল, না 
আসিল-_খবব লইতেন। কেউ না আসিলে 
তিনি প্রথম প্রথম কাহাবও ঘরের কাছে গিয়া 
বিজ্রপচ্ছলে বলিতেন, “ওহে সন্ন্যাসী-বাবুরবা, আর 
কতক্ষণ নিদ্রা যাবে?” তিনি ধ্যান-ধাবণ]| সম্বন্ধে 
এত ৪০৮ ছিলেন যে, ঠাকুবঘরে গিয়া ধ্যান- 
ধাবণা না করিলে কডা শাসন কবিতেন। 
একদিন ধ্যানের সময় ঠাকুবঘবে খুব অন্নসংখ্াযক 
সাধু দেখিয়া তিনি নীচে আপিয়া খুব 
অসন্তোষ প্রকাশ কবেন এবং ভাগাবীকে 
ডাক্ষিষা বলেন__'দেখি, চাবি আমাকে দাও, 
আজ কেউ খেতে পাবে না। ভিক্ষা কবে 
থাক্‌), বিজ্ঞান মহাবাজ সেদিন ঠাকুরঘরে 
গিয়াছিলেন, তাহাব কাছে চাবি দিষা ম্বামীজী 
কলিকাতা চলিয়া আসেন। পবে মঠে ফিবিষ! 
গিয়া খবব লইলেন__কে কি করিষাছিল। সে- 
দিন যাহারা ঠাকুবঘরে যায় নাই, তাহারা ভিক্ষা 
করিয়াই খাইয়াছিল । 

এবিষয়ে তিনি এত কডা ছিলেন যে, 
পৃজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকেও আমার সামনেই 
বলিষাছিলেন, “তারক-দা, আপনি মহাপুরুষ 
হয়েছেন, তবু লোকশিক্ষার্থ আপনার ঠাকুর- 
ঘরে যাওয়া উচিত। সেই অবধি মহাপুরুষ 
মহারাজ-_যতদিন তাহাব শরীরে সামর্থ ছিল, 
ততদিন ঠাকুবঘবে গিয়া বসিতেন। ইহ 
পুরাতন সাধুবা বিদিত আছেন। স্ুর্ধগ্রহণ 
ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ পর্ব উপলক্ষেও স্বামীজী 
জপধ্যান ইত্যার্দি করিতে বলিতেন এৰং উৎসাহ 
দিতেন। তিনি নিজে শেষ জীবনেও ধ্যান- 


স্বামীজীর সহিত নয় নাস 
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ধারণাদি খুব কবিতেন। অসুস্থ হইলেও বাদ 
দিতেন না। সকলকে ছু-বেলা ধ্যান-ধারণা 
কবিতে বলিতেন এবং অন্ত সময় কাজ-কর্ম 
করিতে বলিতেন। 

যতদুর দেখিয়াছি, তাহাতে পৃজ্াপাদ 
স্বামীজীর গুফভাবও আমার কাছে অদ্ভুত বলিয়। 
প্রতীযমান হইযাছে। সে-সন্বদ্ধে সংক্ষেপে কিছু 
বলিতেছি। তিনি একদিন স্বব্দপানন্দ-স্বামীকে 
বলিতেছেন, -দেখ ম্ববূপ, আমি যাব মাথায় 
হাত বুলিয়েছি, তাব কোন ভাবনা! নেই। এ 
নিশ্চিত জানবি।' শিল্প গুপ্-মহারাজেব (ন্বামী 
সদানন্দ ) কথা উঠিলে একদিন স্বামীজী পৃজনীয় 
বাবুরাম মহারাজকে বলেন, “আমার চেলারা যদি 
হাজারবার নরকে যায়, তাহলে আমি হাজারবার 
তাদের হাত ধ'রে তুলব । এ যদি সত্য না হয়, 
তবে ঠাকুরাদি সব মিথ্য। জানবি।' 

একদিন দেখি__পৃজনীয় বাবুরাম মহারাজ 
ঠাকুরের নিত্য পৃজায় বসিয়াছেন, এমন সময় 
স্বামীজী গিষা উপস্থিত! শ্বামীজী বাবুরাম 
মহাঁবাজকে উঠাইয়া দিলেন। উঠাইয়া নিজেই 
পুজা কবিতে বসিয়া গেলেন। এক-আধবার 
ঠাকুরের শ্রীচবণে অর্থ্য দিয়াই নিজের মাথায় অর্ধ্য 
দিতে আরম্ভ করিলেন। তখনই আবার ধ্যানস্থ 
হইয়া পডিলেন। তারপর আসন ত্যাগ করিয়া 
ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিবার সময় তাহার 
কী এক অপূর্ব গদ্গদভাব। আমরা সকলে 
তাহাকে সাষ্টাঙ্গে গুণাম করিলাম । 

একদিন একজন কাহাকে বলিতেছেন, 
“দেখবি, ছু-শ বছর পরে বিবেকালন্দের এক 
একটি চুলের জন্য লোক অস্থির হয়ে পডবে 

গুরু আর সজ্ঘফের অধ্যক্ষ যে এক-_এ-কথ। 
তিনি একদিন আমাকে বুঝাইয়া দেন। একদিন 
তিনি গম্ভীর হইয় মঠে ঠাকুরঘরের নীচে বসিয়। 
আছেন আর পুজাপাদ রাখাল মহারাজ তাহা 


১২৬ 


পিছনে দীাডাইয়া ছিলেন। আমি এ দিক 
অতিক্রম করিয়া চলিষা! যাইতেছিলাম। 
আমাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, “এই দিকে 
আয়। যা, ফুল তুলে নিয়ে আঘ।, আমি ফুল 
তুলিয়া আনিলাম ! পবে আমাকে বলিলেন__ 
“আমাকে পূজা কর্‌ নিত্য পূজা করবি” 
আবার বলিলেন, “ফুল তুলে নিয়ে আয়।” ফুল 
তুলিয়া! আনার পর আমাকে বলিলেন, “অধ্যক্ষের 
পূজা কর্‌। গুরু আব অধ্যক্ষ এক, জানবি। 
নিত্যপূজা কববি।' এরূপ নানাভাবে তিনি 
আমাদের শিক্ষ! দিযাছেন । 

একদিন শাস্্রালোচনা হইতেছিল। প্রশ্ন 
হইয়াছিল--ধ্যান জপ বড, না কাজ বড? 
এই বিষষে অনেকক্ষণ আলোচনাব পব (স্বামীজী 
বরাবর চুপ কবিয়াই ছিলেন ) শেষকালে তিনি 
বলিলেন, “য! হয় বাবা, একটা কব্‌ দেখি ভাল 
ক'রে। তাহলেই এর মীমাংসা আপনা হতেই 
হয়ে যাবে। একদিন স্বামী স্ববপাঁনন্দ প্রশ্ন 
করেন, 'আপনাবা ববাহনগব মঠে কিভাবে 
জীবন কাটিয়েছেন? সেটা ভাল, না আমরা 
এখন যেভাবে কাটাচ্ছি, সেটা ভাল? অনেকে 
বলেন, বরাহনগর মঠে সময়টা খুব ভাল 
কেটেছে । তাহাতে ম্বামীজী উত্তর দেন, 
“তখনকাব জন্ বরাহনগব মঠেব 1119 ( জীবন ) 
আবশ্বক ছিল। এখনকার জন্যে এক্স্‌পই 
আবস্টক, ওভাবে থাকলে আর চলবে না।” 

সন্ন্যাসকে স্বামীজী খুব উচ্চ স্থান দিতেন। 
যখন সন্ধযাস দিতে যাইতেন, তখন বলিতেন, 


“ঠাকুরের কাছে বলিদান দিতে হবে ।” ধ্যানাস্তে 
একটা ভাব লইয়া তিনি আসিতেন। সন্গ্যাসের 
মন্ত্রা্দি তিনি নিজেই সব বলিতেন। মন্ত্রপাঠ 
করিয়া শিক্ষান্থত্র আহছাতি দিয় তাহার একটু 
ভন্ম খাইতে বলিতেন। আর বলিতেন, “আজ 
হ'তে তোকে ছত্রিশ জাতেব অন্ন খাবার 
অধিকার দেওয়া হ'ল।” 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_৩য় সংখ্যা 


স্বামীজীব মহিত মঠে বাস করিবার কালে 
সম্গ্যাস-গ্রহ্ণ যে আমার প্রাণের ইচ্ছা, তাহা 
তাহাকে একদিন জানাই। তিনি বলিলেন, 
“দশ বাড়ি ভিক্ষা! ক'রে খেতে পারবি? আমি 
বলিলাম “আপনাঁব আশীর্বাদ হলেই পাবি।, 
শুনিয়া বলিলেন, “এইখানে পড়ে থাক্‌, সব ঠিক 
হয়ে যাবে । স্বামীজীব তখন মায়াবতী 
যাইবাব কথা হইন্তেছিল, পরে াহা স্থগিত 
হয়। আমি এই অবকাশে আবার একবার 
সন্ন্যাস-গ্রহণেব ইচ্ছা নিবেদন করিলাম । তিনি 
বুদ্ধপৃণিমী-দিবস সন্াসেব দিন স্থির কবিষ! 
স্বামী বোধাননকে অমস্ত ব্যবস্থা করিতে 
বলিলেন । সেই বাত্রি এমন উদ্বেগে কাটাইয়াঁ- 
ছিলাম যে, ভোব ভোর উঠিবার কথা ছিল, 
হঠাৎ ঘুম ভাডীয় ঘভি দেখিলাম-__৪-১০, 
আসলে কিন্ত তখন ২-২০ মিঃ কাটা ছুটির স্থান 
দেখিতে ভুল? উঠিতে দেবি হইয়াছে মনে 
কবিয়া স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে ঘণ্টা বাজাইতে 
বলি। তিনি ঘণ্টা বাজাইলে স্বামী বোধানন্দ 
ঠাকুরঘরেব দিকে যাইতেছেন, এমন সমক্স 
স্বামীজী উঠিয়া পায়খানা যাবাব পথে উহা 
দবেখিযা জিজ্ঞাস কবিলেন, এতরাত্রে ঠাকুর্ঘরে 
কে যায” স্বামী বোধানন্দ ঘণ্টার কথ। বলায় 
স্বামীজী বলিলেন, “সে খুব 797700৪ হয়ে 
(ঘাবডিযে ) গেছে। কিছু পরে স্বামীজী 
নিজেই ঠাকুরঘবে গিষা! সমস্ত ব্যবস্থা করিলেন 
এবং বিবজাহোম নিজেই করিলেন। আনৃতি 
দিবার পব বলিলেন, “আজ হ'তে তোৰ সমস্ত 
সাংসাবিক কাজ নাশ হয়ে গেল। আমার 


সন্াস নাম দেন “অচলানন্দ'। আমিই তার 
শেষ সম্যাসী শিষা । 
্বামীজী নানাভাবে অনেককে অনেক 


বকম শিক্ষা দিয়াছেন। যাহাকে দিয়! যতটুকু 
করাইয়াছেন, সে ততখানি করিয়া ধন্য হইয়াছে । 
ভবিষ্যতে যাহারা আসিতেছেন, তাহার! যদি 
এই ভাবে ভাবিত হইয়। নিজেদের জীবন ঠৈতবি 
করিতে পারেন, তীহাদের জীবন ধন্য হইবে 
এবং পবমার্থ লাভ হইবে। 

স্বামীজীব আর একটি শিক্ষা ছিল: জাগতিক 
কাজকর্ধ যে ঠিক ঠিক করিতে পারে, তাহার 
দ্বারা ব্রঙ্গজ্ঞান-লাভও সম্ভব। 


শ্রীশঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দ 
স্বামী নির্লানন্দ গিবরি 


পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এই ভারততীর্থে শাশ্বত 
সত্য ও সনাতন ধর্মে যখনই কোনও গ্লানি 
আমিয়াছে-__অধর্ম, অনাচাব ও নিছক মতবাদ 
ধর্মের মূল তথ্যগুলিকে বিকৃত কবিয়া জন- 
মানসকে বিভ্রান্ত করিয়াছে এবং ধর্ম ও নীতির 
প্রতি বিশ্বাস হারাইয়া মান্ষষ যখন অন্যায়, 
অসত্যকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন জানিযা 
প্রেয়বন্ত্রকেই চরমশ্রেয়ঃ রূপে গ্রহণ কবিয়া পথ- 
ভরষ্ট ও দিশাহারা হইয়া! পড়িয়াছে, তখনই 
জাতির মহাঁসস্কটময় মুহূর্তে বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত 
মানবের পুবোভাঁগে যুগে যুগে আবিভূ্তি 
হইয়াছেন সতাত্রষ্টা খবি, ব্রঙ্গবেত্তা জীবনুক্ত 
মহপুরুষগণ । সেই জন্যই উদাত্তক্ঠে কৰি 
গাহ্য়াছেন_-হেথায় দীভাযে ছু-বাহু বাডাযে 
নমি নবদেবতারে। কবির এই মঙ্গলাচবণ 
নিছক কর্পিত নহে । লোকশিক্ষার জন্য বহুজন- 
হিতায় বহুজনস্থখায” শ্রীভগবানেবই বিভৃতি- 
স্বরূপ অমিতশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ মনুয্যদেহ 
ধারণ কবিয়া দিব্যলীল! প্রদর্শন করিয়াছেন । 

এমনই ছুই যুগসম্ষিক্ষণে আবিভূর্ত হইয়াছেন 
জগদপগ্ররু শ্রীশস্করাচার্য ও বিশ্ববিশ্রুত স্বামী 
বিবেকানন্দ। ভাবতের অধ্যাত্মগগনেব অতি উজ্জ্বল 
এই ছুই জ্যোতিষ চল্লিশটি শব২ও ধবাধামে 
ছিলেন না, তাহার পূর্বেই তাহাবা লীলাসংবরণ 
করিয়াছেন। কিন্তু অতি অল্লকালের মধ্যেই 
জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের যে অপূর্ব সমন্বয়, ত্যাগ, 
তিতিক্ষা ও পরছুঃখকাতরতার যে অলৌকিক 
নির্শন তাহারা আমাদের শিকট রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহা বিংশ শতাবীর জড 
বিজ্ঞানের বিশ্মধ্নকর আবিষ্ষারসমূহ অপেক্ষা 
বিস্ময়কর 


ভগব্ৎপাদাচার্য শঙ্কর সনাতন বৈদিক ধর্মকে 
তৎকালীন বৌদ্ধ, তান্ত্রিক এবং ধর্মের নামে 
যাহারা কেবল কুসংস্কার ও নানা অনাচারকেই 
হিন্দুধর্মেব সার বলিয়া প্রচার করিতেছিল, 
তাহাদের কবল হইতে বক্ষা করিয়া সনাতন 
হিন্দুধর্মকে এক সুদৃঢ ভিত্তির উপর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
কবেন, যাহাব অমোঘ পরিণাম আজও আমর! 
সমগ্র ভাবতে হ্ায়ঙ্ষম করিতেছি । শঙ্কর- 
প্রবর্তিত শ্রুতিস্থৃতি-প্রতিপাদিত অত বেদাস্ত 
শ্রীমৎ পদ্মপাদ, স্থরেশ্বর, তোটক, হস্তামলক 
প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকাশাত্ম যতি, 
অখগানন্দ মুনি, বিদ্াবণ্য ও মধুস্থদন সরস্বতী- 
প্রমুখ পূর্বাচার্ষগণ কর্তৃক বিশেষভাবে পরিপুষ্ট 
হয়। বর্তমান ভারতে দশনামী সন্্যাসিসম্প্রদায়ের 
মগ্ডলেশ্বর ও পীঠাধীশ-শঙ্করাচার্ধগণেব ছারা 
প্রচারিত হইয়া আজিও হিন্দুধর্মের মহিমা 
আসমুদ্রহিমাচল ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে: 
স্বামী বিবেকানন্দ হৃষীকেশ কৈলাস আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠাতা আচার্ধ শ্রীমৎ্ণ স্বামী ধনরাজ গিরি 
মহাবাজের নিকট অদ্বৈতবেদাস্তের ব্যাথ্যা 
শ্রবণ করিযা প্রীশঙ্করাচার্ধ-প্রবত্তিত বৈদিক 
চিন্দুধর্সকে বিশ্বের দরবারে বিজয়মাল্য অর্পণ 
করিয়াছেন। বস্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ 
অদ্বৈততত্বকে এক বিশ্বজনীন রূপ দান করিয়া 
উহাকে আরও ব্যাপক ও অধিকতর মাধুর্- 
মণ্ডিত কবিয়াছেন ৷ 

আধুনিক সভ্যজগৎ্বিজ্ঞান ও যুক্তির 
জগৎ। আচার্য শঙ্কর বেদাস্তধর্মকে পূর্বেই বিজ্ঞান 
ও যুক্তিসম্মত ভিত্তির উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া 
গিয়াছেন। শ্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং আচার্য সমন্ধে 
নিয়োক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, “এই যোডশবর্ীয় 
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বালকের লেখায় আধুনিক সভাজগৎ বিশ্মিত 
হইয়া আছে । 8 10815811005 9801 
00959 92059, 17105 181068 01 6015 
10০ 01 8৪16961 926 6139 আ0109.975 01 6109 
10)097670 জা0110১ 83৭7 ৪০ ৪ 6109 100৩7, 
€ দা0ো0 438865 ০0? [0010-8। 180101:6 
781158৩0. 10 1891.) ম্বামীজী পুনঃপুনঃ 
বলিয়াছেন_-এই ম্বতপ্রা জাতির শবীবে 
সজীবতা ফিবাইয়া আনিতে হইলে বেদাস্তের 
বহুল প্রচার একাস্ত আবশ্যক | 

আজিও কালের তামস প্রভাবকে বাহত 
কবিয়া আচাঁধ শঙ্করেব অলৌকিক কীন্তিকলাপ 
আলোকন্ত্গেব ন্যায সতত দেদীপামান থাকিয়া 
দিগন্ত উদ্ভাসিত কবিতেছে । যখন কোনও যান- 
বাহন ছিল না, তখন কেমন কবিযা আচার্ধপাদ 
শঙ্কর ভারতের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম পদব্রজে 
ভ্রমণ কণিযি। বেদীন্ত-ধর্মকে বহুকাঁলের পুঞ্তীভূত 
কুসংস্কার ও আবিলতা হইতে মুক্ত করিযা 
জনগণের উপযোগী আনুষ্ঠানিক ধর্মে বপাধিত ও 
প্রতিষ্িত করিযাছিলেন, তাহা! চিন্তা কবিলেও 
বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয। ভারতের চাবি- 
প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপনা আজও ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধের দুরদর্নিতা ঘোষণা করিতেছে । 
অহরীর মত চতুর্বেদ ভাবতেব চত্লুঃসীমা রক্ষা 
করিয়া হিন্দুরর্ের বিগয়-বৈজঘন্তী উড্ডীন 
করিয়্াছে। 

দিও অদ্বৈতানুভূতিই সাধনার শেষ লক্ষ্য, 
তথাপি এই অদ্বৈতানভবে স্থিত হইতে হইলে 
যে-সব স্তর বা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিতে 
হয়, সেইগুলিকে শঙ্করাচার্য মোটেই উপেক্ষা 
করেন নাই। অধিকন্থ তিনি সাধনচতুষ্টঘ, 
উপাসনা, ভক্তি, পৃজার্চনা প্রভৃতি প্রধান অঙ্গ- 
গুলিকে সমধিক মহত্ব প্রদান করিয়াছেন । জ্ঞান- 
মুত্তি শঙ্কর কেবলমাত্র অছয়ব্রদ্ষবিজ্ঞানীই ছিলেন 


উদ্বোধন 
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না; পরুত্ত উপ।সনা ও পরাভক্তির অপূর্ব সমন্বয় 
তাহার সমগ্র অধ্যাআ্মজীবনকে উদ্ভাসিত করিয়াছে 
এবং সমগ্র হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ষকে তিনি 
নৃতন ভাবে গঠিত ও উদ্ন্ধ করিয়াছেন: 
সনাতন বৈদ্িকধর্জকে তিনি যে অভিনব রূপ 
ও সংহতি দিয়া গিয়াছেন, কালপ্রভাবে তাহা 
মান হইলেও একেবারে লোপ পায় নাই | ব্স্কতঃ 
তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজজীবনে এক বৈপ্লবিক 
যুগান্তর আনিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ 
আচার্ধ শঙ্করেব সমন্বয্নভাবেবই পরম পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন, ইহার সহিত তিনি শিবজ্ঞানে জীবসেবাঁর 
প্রবতন কবিষ্! হিন্দুধ্কে যুগোপযোগী মাহীজ্ঞ্য 
প্রদান কবিযাছেন। 

আচার্য শঙ্বেব আবিভাব এতিহাঁসিক দিক 
দিয়াও বিশেষ তাংপর্ষপূর্ণ। তিনি সনাতন 
হিন্দধর্ষকে এমন এক স্ুদ্চ ভিত্তির উপর 
স্বাপিত করিয়া বলিষ্ঠ শক্তিসঞ্চার করিয়া 
গিয়াছেন, যাহাঁব মধুময় ফলম্বরূপ আজও এই 
বিংশ শতাব্দীতে আমব হিন্দু বলিয়। গর্ব অনুভব 
করিতেছি ! শ্রীশঙ্করাচা্য, শ্রীরামরুষ্জ ও স্বামী 
বিবেকানন্দের অভ্যুদয় না হইলে হিন্দুধর্ম বিলুপ্ধ 
হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র ছিল না। অবশ্ঠ 
রামাজ প্রভৃতি অন্যান্য পরবর্তী আচার্ষগণ 
হিন্দুধর্মের বনিয়াদে প্রভূত বলাঁধান করিলেও 
কি দার্শনিক, কি সামাজিক, কি আনুষ্ঠানিক 
সকল ক্ষেত্রেই শ্রাহাঁবা আচার্য শহ্করের নিকট 
বুল পরিমাণে খণী এ-কথা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 

শাঙ্কব মতে সর্ববিকাব অসত্য ও ব্রদ্ধই 
একমাত্র সতা- ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য । ভগবান্‌ 
শঙ্কর বলিয়াছেন, 'ঙ্নোকার্ধেন গ্রবক্ষ্যামি যছুক্তং 
গ্রস্থকোটিভিঃ, ব্রঙ্ধ সত্যং জগন্িথ্যা জীবে ব্রদ্মৈব 
নাপর* | আচার্ধপ্রবর বলেন-ব্রন্ষের শক্তিও 
মিথ্যা, এবং উহা! অবিগ্যায় অধ্যস্ত বা অজ্ঞানের 
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দ্বারা কল্পিত নামরূপ হইতে অতিরিক্ত কিছুই 
নহে। ভ্রাস্তিবশতই লোকে শক্তিকে ঈশ্ববের 
স্বরূপ বলিয়া মনে কর্সে। বস্তত:ঃ শক্তি ঈশ্বরের 
স্বূপও নহে এবং ঈশ্বর হইতে ভিম্নও নহে 
বলিয়া উতা অনিরচনীয়া বা মিথ্যা। আচার্ধ 
শঙ্কর নিবিশেষ অছ্ৈতবাদী হইয়াও আদিশক্তি, 
মহামায়া ও জগজ্জননীরূপে ঈশ্ববোপাসনাব 
বিধান দিয়াছেন। কাবণ তাহার সর্বব্যাপক 
অদ্বৈতসিদ্ধান্তে ব্যাবহাবিক দৃষ্টিতে সর্ধকর্ম, 
উপাসন।, ধান ও সমাধি প্রতৃতিব যথাযথ স্থান 
বহিযাছে। 

বেদান্তোক্ত আদ্বিতবাদেব শ্রেষ্ঠ অন্ভূতি- 
লাভে কৃতার্থ হইলেও আচার্য শঙ্কর ও স্বামীজী 
কিন্ক জগতেব প্রতি উদাসীন থাকেন নাই। 
জীব ও জগতেব কল্যাণেব জন্যই শঙ্কব আসমুদ্র- 
হিমাচল পদরব্রজে ভ্রযণ কবিযা বেদাস্থেব সাবগভ 
উপদেশে তৎকালীন ভাবতবূর্ণকে অন্সপ্রাণিত 
করিয়াছেন। সেইরূপ স্বামী বিবেকানন্দও 
সর্বভূতে এক ব্রহ্ম দর্শন কিয়া তাহাবই সেবায় 
নজেকে উৎসর্গ কবিযা উদান্তকঠে বলিযাছেন 
_ত্রিঙ্ধ হতে কীটপবমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময, 
মনপ্রাণ শবীব অর্পণ কব সথে, এ সকাব পায় ।' 
ঈশ্ববে ফ্লার্পণ-বুদ্ধিতে নিষ্ধাম কর্ম ও উপাসনা- 
দারা চিন্ত শুদ্ধ না হইলে এবং আম্মুজিজ্ঞাসা ন। 
জাগিলে বেদান্ততত্ব সাধকহৃদষে স্কুবিত হয না 
-ইহা বেদান্তেব সুস্পষ্ট নিদেশ। সেজন্য 
স্বামীজী যুগেব অনুকুল সাধন বিধান করিলেন 

“বহুরূপে সম্মুধে তোমাৰ 
ছাভি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বব ? 
জীবে প্রেম করে যেই জন, 


সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 
শিববুদ্ধিতে জীবের সেবাছ্ারা চিন্তশুদ্ধি 
কব-ইহাহ যুগাচার্যেক অভিনব বাণী। 


বিভিন্ন জীবরূপে স্থীয় ইষ্টই সাধকের সম্মুখে 


তিক 


শ্রীশঙ্বরাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দ 
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উপস্থিত এইজ্ঞানে সেবাধর্ম গ্রহণ করিলে 
সেই কর্ম ও উপাসনায় আর কোন পার্থক্য 
থাকে না! কর্ম তখন উপাসনায় পরিণত হয়। 
সাধকের চিন ক্রমে সত্বগুণের উদয়ে শাস্ত, 
অগ্তমু্খ ও আত্মনিষ্ঠ হইয়া পডে। 

স্বামী বিবেকানন্দ বিজ্ঞান ও ধর্ম--উভয়েবই 
গুরুত্ব উপলব্ধি কবিযাছিলেন এবং উভয়ের 
সমন্বযেব পথও দেখাইয়া দিযাছেন। বিজ্ঞানের 
দ্বারা বুদ্ধিবৃন্তি যে বিশেষ উন্নতিলাভ করে, সে- 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই , কিন্ত প্ররুত দৃষ্টি- 
ভঙ্গীব অভাবে তাহ! সমাজ ধ্বংস করিতে পারে। 
করুণা ও সহামুভৃতিশন্য বিচাববুদ্ধি পৃথিবীকে 
বক্তবন্তায় প্লাবিত কবিতে পারে । অপবদিকে 
বিজ্ঞানেব প্রদগিত বাবহারিক পথ অস্বীকার 
কবিষা, যান্তষেব জরুবী এহিক প্রয়োজনগুলি 
স্পর্শ না কবিযা ধর্সঈও কেবলমাত্র শৃন্যগর্ত আদর্শ- 
রূপেই থাকিষা যায়। হিন্দুশান্ত বলে, অপর! 
বিদ্যা বা লৌকিক বিজ্ঞানদ্বারা মান্ষ রোগ, 
দাবিদ্রা ও অজ্ঞতা দূব কবিয়া পরাবিষ্ঠা বা 
অধ্যাত্মবিজ্ঞান দ্বাবা অমবস্থ লাভ কবে। শ্রুতি 
বলিতেছেন--দ্ধে বিছ্যে বেদিতবো । পরা 
চৈবাপবা চ।” স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব 
কবিষাছিলেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের সহযোগিতায় 
হিংলায় উন্মত্ত পৃথিবী বর্তমান যন্ত্রণার হাতি 
হইতে মুক্তি লাভ কৰিবে। 

গনেকেব ধাবণা_অদবৈতবাদেব দ্বাবা 
মানুষ ছুর্নীতিপবায়ণ হইযা উঠিবে। কারণ 
অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয_-আমবা সকলেই এক, 
সকলেই ঈশ্বব , অতএব আমাদের আর নীতি- 
পরায়ণ হইবাঁব প্রয়োজন নাই । ইহার একমাত্র 
উত্তর এই যে, অদ্বৈতৈর যে সমদর্শন, ত'হা! এই 
সমস্ত আস্ৃবিকভাবাপন্ন ঘোর তামসিক ব্যক্তি- 
গণের নিকট প্রতিভাত হইতে পারে না। 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, “ঘি তুমি পশ্ু- 


উদ্বোধন 


প্রকৃতি হও, তবে শুধু কশাঘাতে শাসনযোগ্য 
মন্চস্যপদবাচ্য হইয়া! থাকা অপেক্ষা তোমাব পক্ষে 
বরং আত্মহতা] কবাই শ্রেয়ঃ। কশাঘাতি বন্ধ 
করিলেই তোমব! সকলে অস্ুব হইযা দাডাইবে।, 
(বাণী ও রচনা_-€ম খণ্ড, ৩৩১ পৃঃ )। 

নিম্নতম কীট ও উচ্চতম মান্তষেব মধো 
সেই একই হ্ঈশ্ববীষ সন বিদ্যমান। কীটেব 
দেহই নিম্নতম রূপ, সেখানে দেবত্ব মাধাদ্বাবা 
অনেক বেণী পবিমাণে আবুতভ বহ্যাছে । 
যেখানে দেবন্বেব উপব আববণ ক্দীণতম, তাহাই 
উচ্চতব কপ বা দেহ। সকশ কিছুব পশ্চাতে 
সেই এক দেবত্বহ বিধাজমান-_ “একো দেবঃ 
সর্বভূতেষু গুটঃ | এই তা অবশঙ্গন কবিষাই 
নীতিব ভিন্ভি গভিযা উঠিঘাছে। এই সত্য 
হইতেই অদ্বৈতনীতিধ মুলতবেব উদ্ভব এবং 
ইহাকেই সণ্গেপে বগা হইযাছে -আক্মত্যাগ | 
যখন কেহ একটি ক্ষ্র কীটেব জন্যও জীবন পযন্ত 
বিসর্জন দিতে প্রস্থত হণ, বুঝিতে হইবে তিনি 
তখন অদ্বৈতবাদীব ঈপ্গিত পূরণে পৌছিঘাছেন। 
যে মুহ্র্তে তিনি এইভাবে প্রস্তত হন, সেই 
মুভতেই তাহীব সম্মুখ হইতে মাযাব আববণ 
অপ্কত হয! তখন তাহাব অনাদিকালেব 
ভুল ভাডিযা যাম। বেদাম্থবাদী যখন নিজ 
স্বরূপ প্রত্যন্দ কবেন, তখন তাহাব নিকট সমগ্র 
জগ লুপ হয়" জগৎ আবাব ভাহাব নিকট 
ফিবিয়া আসিবে, কিন্থ পৃবেব সেই ছুঃখমষ 
জগত্রূপে নহে । যে জগৎ জ্ঞানপাভেব পূর্বে 
দুঃখেব কাবাগাব ছিপ, জ্ঞানলাভের পব সেই 
ভ্রঃখপূর্ণ জগৎই সচ্চিদানন্দে--নিত্য সন্ভাষ, 
নিতাজ্ঞানে, নিত্য আনন্দে পর্ধবসিত হইযা 
গিয়াছে । এই অবস্থা লাভ কবাই অদ্বৈত- 
বেদাস্তের বক্ষ্য । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, “অছৈতবাদ 
কার্ষে পরিণত কবিবার উপায়_-নিজের উপব 


[ ৬৬তম বধ_-৩য় সংখ্যা 


বিশ্বাস স্থান করা ৷ যদি সাংসাবিক ধনসম্পদে 
আকাজ্। থাকে, তবে এই অদ্বৈতবাঁদ কার্ষে 
পবিণত কব, টাকা তোমাব নিকট আসিবে । 
যদি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইতে ইচ্ছা কব, তবে 
অদ্বৈতবাদকে সেই দিকে প্রযোগ কব, তুমি 
মহামনীষী হইবে। যদি তুমি মুক্তি লাভ করিতে 
চাও, তবে আধ্যাত্মিক ভূমিতে এই অদ্বৈতবাদ 
প্রযোগ কবিতে হইবে-তাহা হইলে তুমি মুক্ত 
হইযাঁ যাইবে, পবমানন্দস্ববপ নির্বাণ লাভ 
কবিবে | (বাণী ও বচনা--€ম খণ্ড, ১৩৪ পৃঃ)। 

আজ আমাধেব যতকিছু ধানি, যতকিছু 
দুর্বলতা ও হীনতী, তাহাব জন্তা দাধী আমরাই | 
যদি আমাদিগকে এই সব অবিগ্ভাব বন্ধন 
অতিব্রম কবিতে হয তাহা হইলে তাহ] 
আমারে নিজধিগকেই কবিতে হইবে । অআশব 
কেহ কিছু কবিষা দিবে না। শাস্্ ও আচার্য 
সহায়ত! কবিতে পাবেন মাত্র। 'নাষমাঙ্মা 
বলহীনেন পভ্যঃ, 'উদ্ছবেদাম্্নাত্মানং 
নাত্সানমবসাদযেং। আত্মৈব হাত্সনো বন্ধুরাত্সৈব 
বিপুবাজ্বনঃ", উন্ভি্ত জাগ্রত প্রাপ্য ববান্‌ 
নিবোধত' প্রভৃতি বেদান্তেব বাণীগুলি জড়তা 
ও ভ্রব্লতা পবিহাব কবিধা সকল অবস্থা 
অভীঃ ও বীযবান্‌ হইতে উদান্ কণ্ঠে আহ্বান 
কবিতেছে ৷ বৈজ্ঞানিক সাহার ফুহকে আমবা 
বেদান্তেব শান্ত সত্যকে ভুলিতে বসিয়াছি। 
এই আত্মবিস্বৃতিই আমাদেব সমূহ সর্বনাশ 
ডাকিঘ। আনিতেছে। ভাবতেব এই জাতী 
দুর্দিনে তাগ, তিতিক্ষা, শোর্য ও বীর্ষের মূর্ত 
বিগ্রহ-এই ছুই আচার্ধের অমব আম্মা যুগ 
যুগ ধবিয়া আমাদের মধ্যে তাহাদেব অনন্ত 
শক্তি সংক্রমিত ও সঞ্চাবিত করুন--ইহাই 
আমাদের একাস্তিক প্রার্থনা । 

$ অসতো মা সদ্গময়। 
তমসো মা জ্যোতিগময | 
মৃত্যোর্মাহমূতং গময় । 


স্বামীজীর মন্িধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যাঘ 


দেওয়ান পণ্ডিত শঙ্কর পাুরঙ্গ 

পোববন্দবেব বাঁজা নাবালক থাকায বাজোব 
প্রধান মন্ত্রী দেগযান শঙ্গব পাওুবঙ্গ পোববন্দব 
বাজ শাসন কবিতেন। জুনাগডেব প্রধান 
মন্্রীব নিকট হইতে পবিচযপত্র লইষা স্বামীজী 
পোববন্দবে দেওযানজীব সহিত সাক্ষাৎ কবেন। 
তিনি খুবই সমাদবে ম্বামীজীকে অতিথিবপে 
গ্রহণ কবেন। 

দ্বেুযানজী একজন বড বৈদিক পণ্ডিত 
ছিলেন। এ সময়ে তিনি বেদেব অন্বাদ 
করিতেছিলেন। স্বামীজীব জ্ঞানেব গভীবতাব 
পি পাইঘা দেযানজী প্রাফই বেদের জটিল 
ও ছুর্ধোধা অংশগুলিব ব্যাখ্যা কধিতে ম্বামীজীব 
সাহাযা লইতেন। স্বামীজীও দুর্বোধ্য বিদ্ধ গুলিব 
শাঁভাবিক প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা কবিযা দিতেন । 

দেওযানজী স্বামীজীকে তাহাব এই অনুবাদে 
সাহায্য কবিতে অন্রবোধ কাবন। কলে 
পোববন্দবে ১১ মাস কাটাইয়া এ কাজে তিনি 
পহাযতা কবেন। উভয়ে অবিশ্রান্ত কাজ 
কবিতেন। স্বামীজী বেদেব অন্তনিহিত চিন্তাঁ- 
ধারার মহত্ব যতই উপলব্ধি কবেন, ততই 
উহাতে বেশী আকৃষ্ট হন। [তিনি পাণিনি- 
বাকবণেব বৃহৎ্-টীকা পতঙ্জলিব “মহাভাষ্য” পাঠ 
সমাঞ্চ কবেন। দেওযানজী তাহাকে ফবাসী 
ভাষা শিক্ষা কবিতেও উৎসাহিত কবেন। 
কাব্ণ তিনি বলেন, ভবিষ্কতে এই ভাবা 
্বামীজীব কাজে লাগিবে। 

দ্েওয়ানজী ন্বামীজীব গ্রতিভা, মেধা এবং 
মতব উদ্দাবতা ও মৌলিকতা বুঝিতে পাবিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাশ্চাতাই 


ভাহার উপঘুক্ত কর্মক্ষেত্র হইবে, ভাবতে তাহার 
উপযুক্ত মমাদব হয] স্ব নয়। সনাতন ধর্ম 
প্রচাব কবিষা নিশ্ষই তিনি পাশ্চাত্য কৃষ্টির 
উপব বিশেষ প্রভাব বিস্তান করিতে পারিবেন। 

স্বামীজী এই কথা শুনিযা বিশেষ প্রীত হন, 
কাবণ ভাহাব মনে৪ এইবকপ চিন্তাব উদয় হইয়া- 
ছিল। জুনাগডে প্র সি এস পাণ্ডে নিকটেও 
তিনি এপ ইচ্ছা পকাশ কবিয়াছিলেন। 
অবশ্য ভবিষ্তাৎ কর্গপদ্ধতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধাবণা 
তাহাব মনে তখনও গভিষা উঠে নাই। 

এখানেই স্বামী ত্রিগুণাতীহানন্দেব সহিত 
ভাহাব সাক্ষাৎ ঘটে । একদল হিংলাজ-যাত্রীর 
জন্য পাথেষ-সংগ্রহেব উদ্দেশ্টে স্বামী ত্রিগুণাতীতা- 
নন্দ সেখানে যান এবং একজন বাঙালী 
সাধু দেওযানজীব বাড়িতে আছেন জানিতে 
পারেন। যাত্রীপা ত্রিগুণাতীতানন্দকে বাঙালী 
জানিযা উাহাকেই উক্ত সাধুকে বলিয়া 
দেওযানজীব নিকট হইত অথ-সাহায্যেব ব্যবস্থা 
কবিষা দিতে পাঠান। স্বামীজী অবশ্য কোনও 
সাহাঁঘা বা অর্থ ভিশ। কবিতে পাবিবেন না! 
বাল্যা দেন। 


হরিদ/প চট্টোপাধ্যার 


স্বামীজী বকোদাব গাইকোযাডের মন্ত্রী 
দেওয়ান বাহাদ্বব মণিভাই-এর গৃহে কিছুদিন 
অবস্থান কবেন। তাবপব ভ্রযশ করিতে করিতে 
মধ্য ভাবতে খারণ্ডোষাব উকীল হরিদাস চট্ো- 
পাধ্যায়েব গৃহে উপস্থিত হন। হবিদাসবাবু 
কাছাবি হইতে ধিখিযা আসিয়া স্বামীজীকে 
তাশাব্‌ গুহদ্বাবে দণ্ডাযমান দেখেন। প্রথমতঃ 


১৩২ 


তিনি স্বামীজীকে একজন সাধাবণ সন্গযাসীই 
মনে করেন। কিন্তু কথাবার্তা বুঝিলেন, যত 
লোকেব সঙ্গে তাহাব পরিচয় আছে, এই 
সাধু তাহাদের সকলেব চেয়ে বেশী শিক্ষিত। 
ফলে তিনি সন্গাসীকে তীহাব গৃহে বাস করিতে 
আমন্ত্রণ কবেন এবং তাহাব পবিবাবেৰ একজনের 
হ্যায় ব্যবহাঁব কবিতে থাকেন । স্বামীজী এই 
গৃহে প্রায় তিন সপ্তাহ ছিলেন , মাঝে একবার 
ইন্দোর দেখিযা আসেন । 

খাণ্ডোযাব বাঙালী বাসিন্দাবা এবং অন্থান্ত 
বু লোক স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন এবং 
শাঙ্সে ও ইংবেজী-সাহিত্যে তাহাঁব গভীব জ্ঞানের 
পরিচয় পাইয়া! তাহাবা সকলেই অভিভূত হন। 
হবিদাসবাবু এবিষযষে এইরূপ বলিতেন ঃ 
স্বামীজীব বাক্যালাপে কৃত্রিমতাব লেশ ছিল না। 
তীহাব উচ্চভাব ও উদারমত মাঁজিশ ভাষা 
সহজ সবলভাবে নিঃহুত হইতি। তাহাব কথায় 
এমন আন্তবিকতা ছিল, যাহাতে তাহাকে প্রত্যা- 
দিষ্ট মনে হইত। হবিদাসবাবু তাহাকে সভাষ 
বক্তৃতা কবিতে অন্বোধ করেন, কিন্ধ নানা 
কাবণে উহ! সম্ভব হয নাই । 

সিভিল জজ বাবু মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায 
স্বামীজীব সম্মানার্থ বাঙালী প্রবাসীদেব এক 
ভোজ দেন। ভোজের পূর্বে ও পরে আলোচনায় 
সাভাষ্য হইবে মনে কবিষ' ম্বামীজী একখানি 
উপনিষদ্‌ সঙ্গে লইযা যান। অতিথিগণ উপস্থিত 
হইলে স্বামীজী উপনিষদেব কতিপয় জটিল ও 
ছুর্ষোধ্য শ্লোক পাঠ কবেন এবং এত সবলভাবে 
এগুলি ব্যাখা করেন যে, বালকগণও 
তাহা বুঝিতে পাবে। অভ্যাগতদেব মধ্যে 
সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শু উকীল প্যাবীলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাহার! 
সমালোচন! কবিবাব সংকল্প লইয়া! আসেন, কিন্তু 
স্বামীজীর আলোকপ্রদ ভাষ্য ও উত্তব শুনিয়া 


উদ্বোধন 


| ৬৬তম বর্-_৩য়সংখ্যা 


সম্পূর্ণ নিবস্ত হইলেন। পাঠ সমাঞ্ধ হইলে 
প্াারীবাবু হবিদাসবাবুকে বলিয়াছিলেন, 
স্বামীজীব চেহাঁবাই তাহাব মহত্বের পরিচায়ক । 
হবিদাসবাবু এই কথা স্বামীজীকে বলিলে 
স্বামীজীব মুখমণ্ডল এক অপূর্ব দীপ্তিতে মগ্ডিত হয় 
এবং তিনি বলেন, আমি জানি না, কিন্তু আমাব 
'রুদেব আমারি সম্বন্ধে এইকপই বলিতেন ।? 

খাণ্ডোয়াতেও  চিকাগো  ধর্মমহাসভায় 
যোগদানেব জন্য আমেবিকায় যাইবার হচ্ছ! 
তাহাব মনে উদ্দিত হয়। জুনাগড বা পোরবন্দবে 
অবস্থানকালে স্বামীজী জানিতে পানেন, পব 
ব্খসব ধর্মমহাসভাব অধিবেশন হইবে তিনি 
হবিদাসবাবুকে বলেন, ঘা কেহ আমাকে 
পাথেষ বাবদ অথ সাহায্য কবিতে প্রস্তত হয়, 
তাহ] হইলে আমি আমেরিকা যাইব |, 

খান্ডোযা ত্যাগ কবার পূর্বে হবিদীসবাবুব 
ভ্রাতা বোষ্বাই-এর বিখ্যাত ব্যাবিন্টার শের 
বামদাস ছবিলদাসেব নিকট একখানা পবিচয়- 
পত্র স্বামীজীব হাতে দেন । 

১৮৯৭ খুঃ ডিসেম্বব মাসপেব শেষ সপ্তাহে 
স্বামীজী খেতভি হইতে কিশেনগড, আজমীব, 
যোধপুব ও ইন্দোব পরিভ্রমণান্তে আব একবাব 
খাণ্ডোয়াষ উপস্থিত হন। 

যোধপুরে প্রধান মন্ত্রী প্রতাপসিংহের গৃহে 
স্বামীজী প্রায় ১০ দিন ছিলেন। খাণ্ডোয়ায় 
পৌছিয়া পুনবায় তিনি হবিদাসবাবুর গৃহেই 
অতিথি হন। এই সময় স্বামীজী প্রবল জবে 
আক্রান্ত হন, কিন্তু শীগ্রই সুস্থ হইয়া উঠেন। 
প্রা এক সপ্তাই এভাবে কাটাইযা তিনি 
খাপ্ডোয় ত্যাগ কবেন। 

খাণ্ডোযা ত্যাগ কবিবাব পূর্ব দিন রাতে 
হবিদ্াসবাবু স্বামীজীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা 
কবেন, এমনকি দীক্ষালাভেব জন্য স্বামীজীব 
চরণ ধরিয়া বু অন্ননয় করেন। ন্বামীজী কিন্তু 
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দীক্ষা দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। স্বামীজী 
বলিলেন, তিনি শিষ্য করিয়া গুরুগিবির অভিমান 
বাডাইতে চান না। হরিদ।লবাবুকে তিনি 
উপাদশ দেনঃ যাহা একজন মান্ষ কবিতে 
সমর্থ, তাহা কব সকলের পক্ষেই সম্ভব | মানব- 
দেহেই সর্বশক্তিমান ভগবান আছেন এবং 
এই অগ্ঠভৃতি লইযা মান্ষেব সকল কর্ম 
কবা উচিত। 


ডাক্তার লোগান 


ডাক্তাব এম. এইচ, লোগান স্বামীজীব 
একজন আমেবিকান শিশ্ক। তিনি স্ান- 
ফান্সিস্কে! বেদীস্ত-সমিতিব অধাক্ষ ছিলেন । 

১৮৯৯ খুঃ দ্বিতীয়বার আমেবিকী-মফবেব 
সময ক্যাম্প টেলাবে তিন সপ্তাহ বাস কবাব 
পছব ওক ্্রীটি ডাক্তার লোগানেব গৃহে স্বামীজী 
বাস কবিতে থাকেন। কাবণ স্বামীজীব শিষা 
ও অন্তবাগিগণ তীাহাব চিকিৎসার জন্য তাহাকে 
সর্বদা ডাক্তাবেব তত্বাবধানে বাখার প্রয়োজন 
বোধ কবেন। ডাক্তার উইলিযাম ফস্টাবও 
তাহাকে দেখি যাইতেন। 

এই সমঘ কষেকদিনের জন্য তাহার বক্তৃতা 
বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু ৬নং গিয়াবী গ্রীটেব 
বৈঠকখানায এবং ৭৭০ নং ওক স্্বীটের গৃহে 
গীতা! সম্বন্ধে স্বামীজী চাঁবিটি বক্তৃতা দেন। 
এগুপিব সঠিক তাবিখ মে মাসেব ২৪, ২৬, ২৮, 
ও ২৯শে। 

কাযালিফনিয়াতে স্বামীজীব অন্তরঙ্গ শিশ্াদেব 
মধো ছিলেন লস এঞ্জেলেসের মিসেস হাঙ্সববো, 
ডাঃ লোগান, মিঃ প্যাটারসন ও ওয়লবার্গ | 
শেষোক্ত তিনজন যথাক্রমে নবগঠিত শ্যান- 
ধ্রাস্ান্বো বেদাস্ত-সমিতির অধ্যক্ষ, সহকারী 
অধ্যক্ষ ও সেক্রেটারি ছিলেন। মে মাসের শেষ 
পযস্ত স্বামীজী এই স্থানেই অতিবাহিত কবেন। 


স্বামীজীব সম্গিধানে 
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স্বামীজী স্বামী তুরীবানন্দকে ক্যালিফনিযায় 
যাইযা শিষ্বা ও ভক্তদেব ভাব গ্রহণ করিতে 
লিখেন। স্বামীজী কালিফনিষা ত্যাগ কবাব 
পূর্বেই তীহার অশ্ঠবক্ত ছাত্রী মিন মিনি, সি বুক 
১৬০ একব জমি বেদান্ত সমিতিকে দান করেন। 
স্বামীজী সেই জমি দেখিতে যাইতে পাবেন নাই, 
কিন্ত জমির পবিচষ পাইযা বিশেষ খুশী হন। 

পরবে স্যানফান্সিম্বোতে যে বেদাস্ত-প্রচাব 
প্রসাব লাভ কবে, তাহাতে ভা; লোগান 
স্বামীজীব পববর্তী ভাবতীয় সন্গ্যাসিগণকে প্রভূত 
সহাষতা কবেন। 


মিসেস ফাল্ছি 


১৮৯৪ খুঃ ১৪ই ফেব্রুআবি মিসেস ফাস্কি 
স্বামীজীকে প্রথম দেখিবাব এবং তীহাব বক্তৃতা 
শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সময 
স্বামীজী ডেট্রয়েটে বক্তৃতা দিতেছিলেন । 

মিসেস ধাস্থি ভট্টযেট সমাজে একজন মন্তরা্ত 
ও বিশেষ পবিচিতা মহিলা ছিলেন! তিনি তাহাব 
স্ৃতিকথাঘ লিখিযাছেন £ ডেট্রযেটে স্বামীজীব 
বক্তৃতা শুনিবাব পর প্রায় দেভ বসব কোন 
সংবাদ না পাইয়া আমি মনে কবিয়াছিলাম, 
তিনি হযতো দেশে ফিরিয়া গিষাছেন। হঠাৎ 
জানিলাম যে, তিনি 1005890 [81900 1817 
এ ( সহশ্র ছ্বীপোগ্ঠানে ) গ্রীষ্ম কাটাইতেছেন। 
আমবা ছু-জন__মিস গ্রীনহ্িডেল ও আমি-- 
পরদিনই ভোবে বওন! হই। আমর] স্থিব 
কবিলাম, তাহাকে খুঁজিষ। বাহির কবিব এবং 
আমাদিগকে শিক্ষা দিতে অনুরোধ জানাইব। 
আমবা৷ ভয়ে ভষে বৃষ্টিপাতের মধ্যে অন্ধকার 
রাত্রিতে এমন একজনের সঙ্গে দেখা করিতে 
চলিয়াছি, যিনি আমাদিগকে চেনেন না। কিন্তু 
যখন তাহার সম্মূথে উপস্থিত হইলাম, তখন 
আমবা সব ভুলিয়া গেলাম। বলিলাম, আমবা 
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ডেট্রয়েটে হইতে আসিযাছি। 
শিক্ষার্থীদেব দলে আমবা স্থান পাইলাম । 

সহশ্র ছ্বীপোগ্যানে অবস্থানকালে স্বামীজী 
মিসেস ফাহ্কিকে দীক্ষা! দেন। এই স্থান ত্যাগ 
কবাব পূর্বদিন স্বামীজী ফাঙ্কি ও ক্রিঠিন মহ 
ব্ডাইতে বাহিব হন। মিসেস ফাঙ্কি শিখিষা- 
ছেন, 'আমবা দুজন শেষ দিন স্বামীজীব সহিত 
বেভাইতে বাহিব হই। একটি বুক্ষশাখাব নীচে 
বসিয়া তিনি বলিলেন, “এখানে আমবা এখন 
বুদ্ধোব ন্ায় বূক্ম তলে ধ্যান কবিব।” ধ্যানে বসিয়! 
তিনি একটি ব্রোঞ্জেব মৃতিব মতো স্থিব ও নিশ্চল 
হন। হঠাৎ ঝড় আসে ও বৃষ্টি হয। আমি 
ছাতা! খুলিয়া ভ্রাহাকে ঝাডবুষ্টি হইতে যথাসম্তব 
বক্ষ। কবিতে চেষ্টা কবিলীম। কিন্ধ পাবিপাশ্থিক 
অবস্থা সম্বন্ধে তাহাব কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না। 
তহাব মন যেন কোন্‌ অতলে ডুবিযা গিযাছিল। 
এমন সময ছাতা ও বাতি লইয! আমাদের 
খোজে বন্ধুণা আসিশেন। ধ্যানভঙ্গেব পব 
স্বামীজী আমাদিগকে জিজ্ঞাস কখিলেন, “আসি 
কি এই বৃষ্টিতে আবাব কলকাতাষ এসেছি ? 

পরে স্বামীজী ডেট্রযেটে নিমস্্রিত হইযা ছুই 
সপ্তাহ ক্লাস ও বক্তৃতা কবেন। এই সমষেও 
এই মহিলা তাহার ক্লাসে যোগ দেন ও বক্তৃতা 
অবণ কবেন। 

দ্বিতীয বাব ১৮৯৯ খৃঃ শেষভাগে স্বামীজী 
যুখন স্বামী তুখীযানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সহ 
বিদেশে যান, তখন মিসেস ফাস্কি স্বামীজীব 
আগমনবার্তা জানিতে পাবিযা ইংলগ্ডে চলিয়। 
যান এবং স্বামীজীব প্রতীক্ষা থাকেন । টিলবেবী 
জাহাজ-ঘাটে নামিযাই ম্বামীজী মিসেস ফাঙ্গিকে 
দেখিতে পাইযা অত্যন্ত আশ্্য ও প্রীত হন। 
এই দর্শনের কথা মিদেস ফাঙ্গি এইরূপ বলিয়াছেন, 
স্বামীজী খুব বোগ! হইয়া গিষাছেন এবং চেহাবাষ 
ও কাঁজে ভাহাকে বালকেব হ্যা দেখাঁষ ) 


সেখানে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_৩য় সংখ্যা 


স্বামীজীব সঙ্গে একই জাহাজে এই হিল! 
আমেবিক। যান। জাহাজের এই দিনগুলি 
সঙ্গন্ধে মিসেস ফাঙ্ছি লিখিয়াছেন, 'আমেরিকাব 
পথে দশদিন আমবা স্বামীজীব দিব্য সঙ্গে 
জাহাজে কাটাই ৷ এই দিনগুলিব স্থৃতি ভুলিবার 
নয। মনে হইল, মধুব দিনগুলি যেন খুব 
তাডাতাডি ফুবাইযা গেল।, ফাস্কি ভাহাঁব 
স্মতিকথায স্বামীজীর পবিত্র স্থৃতির উদ্দেশে 
শরদ্ধার্থয নিবেদন কবিষাছেন। 


মিসেস ব্যাগলি 

মিসেম জন জে. বাঁগলি স্বামীজীর একজন 
অতীব গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। ভিনি মিশিগানেব 
ভূতপূব গভনবেব বিধবা! পত্বী। ১৮৯৪ থুঃ 
ডেট্রষেটে অবস্থানকালে স্বামীজী এই মহিলাৰ 
অতিথিরূপে সর্সমেত প্রায় চাবি মাস 
অতিবাহিত কবেন। এই মহিল! বলিতেশ, এই 
সময় স্বামীজীব কাজে ও কথায সর্বদাই উচ্চভাৰ 
প্রকাশ পাইত। তিনি ইহাও বলেন, স্বামীজীর 
সান্নিধ্য যেন বিশেষ আশীবাদ । 

আমেবিকাব কষেকজন ঈর্মাপরাষণ ধর্মযাজক 
এই গৃহে বাসকালে স্বামীজীব ন্যায় একজন 
নিক্দলুষ এব আদর্শ পুরুষেবও নামে কুৎ্স! 
বটনা কবে। এই মিথা। অপবাদেখ বিরুদ্ধে 
মিসেস বাগলি ও তাহাব বিবাহিতা কন্যা 
উভঘে তীর প্রনিবাদ কবেন। তাহাদের 
লিখিত পত্র হইতেই বুঝা যায়, স্বামীজীর 
উপর তাহাবা কিনূপ উচ্চ ধারণা পোষণ 
কবিতেন! ১৮৯৪ থু) ২২শে জুন একটি 
মহিলা-বন্ধুকে এক পত্রে মিসেস ব্যাগলি লেখেন, 
স্বামীজী নির্গলচবিত্র এবং আমেবিকাবাসীদিগের 
অভূতপূর্ব উচ্চ আদর্শের পথপ্রদর্শক, এইজন্য 
তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাব পীব্দ। যাহারা এইবপ 
মিথ্যা বটনা কবে, ভাহাবা তীহাব মহত্বের 


চৈত্র, ১৩৭০ ] 


জন্য ঈর্ধান্বিত। ধর্মপ্রচারক ও মানুষের আদর্শ- 
পে তিনি অতুলনীয় ।” এই পত্রে তিমি আবও 
লেখেন £ তাহার এনিক্বোযামস্থিত গ্রীক্মাবাসে 
স্বামীজী অতি ভদ্র, শিষ্প ও বিনীত একজন 
মনোরঞ্জনকারী অতিথি এবং সব্দাই বাঞ্থণীয | 
স্বামীজী কাহাকেও শক্ত কবেন না, মানুষকে 
উচ্চ স্তরে লইয়া যাঁন। আশ্চর্ষের বিষষ, এমন 
মহামানবেবও শত্রু হয কি কবিযা। 

আমন্থণ গ্রহণ কবিধষ। ম্বামীজী 'এনিক্ষোযামে 
মিসেস ব্যাগলিব গৃহে তিন সপ্চুহ কাটাইয়া 
আসেন। ১৮৯৫ খু ১০শে মাচ লিখিত এক 
পত্রে জানা যাষ যে, স্বামীজী বাগলি-পবিবাবে 
ছয সপ্তাহ বাস কবেন এবং স্বামীজীব 
উপস্থিতি ও সান্নিধা মিসেস ব্যাগলি 'ও পবিৰাবস্থ 
সকলকে প্রচুর আনন্দ দান করে। মিসেস 
ব্যাগলি ডেট্রযেট-সমাঁজে অসামান্য সংস্কৃতি- ও 
নীতিজ্ঞানসম্পন্না নাবীকপে পবিচিত। ছিলেন । 

ডক্টর উইলিযাম জেমস 

ডক্টব উইলিষাম জেমস যুক্তবাষ্ট্েব হাভা 
বিশ্ববিদ্ভালষে দর্শনশান্ত্রেক অধ্যাপক ছিলেন । 
তিনি বহু পুস্তক প্রণযন কবিষ1 বিছজ্ঞনমগুলীব 
নিকট ভূয়সী প্রশংসা অর্জন কব্নে। দার্শনিক 
পরিত হিসাবেও তাহার প্রসিদ্ধি ছিল। 
১৮৯৫ খুঃ জুন মাসে ম্বামীজীব বাজযোগ' পঙ্গন্ধে 
বঞ্ততা পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত হয় । এই অভিনব 
পুস্তক অধাপকেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে এবং তিনি 
ইহ] অত্যন্ত আগ্রহ সহকাদব অধ্যযন কবেন। 
মনীষী টলস্টয়ও এ পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হণ, বিভিন্ন 
্রস্থপাঠে তাহা জান। যায় । 

মিসেস ওলি বুলেব গৃহে ঘখন স্বামীজী 
অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ডুব জেমস 
ও স্বামীজীর মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকাঁব হয। 
অধ্যাপক জেমপ ওলি বুলেব বিশেষ পবিচিত 
ছিলেন এবং একদিন নৈশ ভোজে নিমান্ত্রত 


শ্বামীজীর সন্গিধানে 


১৩৫ 
হইয়া আসেন। ভোজ-সমাপ্তিব পব উভয়ের 
মধ্যে নানা আলাপ-আলোচনা আবস্ত হয়। 


অধ্যাপক এতই মুগ্ধ হন যে, স্থান-কাপ ভুলিয়া 
মধ্যরাত্রি পযন্ত স্বাযমীজীব সহিত আলোচনায় 
নিমগ্ন থাকেন। এই আলাপে পব হইতেই 
অধ্যাপক স্বামীজীর ভাবে প্রভাবিত হন এবং 
উভযমেব মধ্যে বিশেষ অন্তবঙ্গতা জন্মে । স্বামীজীব 
সভিত ঘনিষ্ঠতা হওযাব পব অধ্যাপক তাহার 
4ড096198 01 7911.008 [7579:19209৪+ নামক 
গ্রন্থ লিখেন। অধ্যাপক এই সময হইতেই 
স্বামীজীকে “আচাধ" € 11969: ) বলিয়া সঙ্গোধন 
কবিতে আবন্ত কবেন। তিনি তাহাব লিখিত 
পুস্তকে স্বামীজীকে “বদন্তিকদেব আদর্শ বলিয়া 
অভিহিত কবিযাছেন। প্রথম সাক্ষাতেব কিছু- 
দিন পবে অধ্যাপক তীহাব গুহে স্বামীজীকে 
নিমন্ত্রণ কবিষা যে পত্র পাঠান, তাহাতে তিনি 
স্বামীজীকে 15650 (আচাধ) সঙ্গোধন কবেন। 
1019 100? নামক রচনাষ 
অধ্যাপক লিখেন ঘষে, বাঁজযোগ অভ্যাসেব ফলে 
একজন বিশ্ববিভ্ালযেব অধ্]াণক মানসিক 
অশান্তি হইতে মুক্তি পান। এ প্রবন্ধে অধ্যাপক 
আবও লিখেন যে, শাবীরিক উপকাবেব সঙ্গে 
মানসিক এবং আধ্যাত্মিক আলোক প্রাঞ্ধ 
হইযাও তিনি ধন্য হইযাছেন। বচনাটি পড়িয়া 
এই ধাবণাই হয যে, অধ্যাপক এই সকল 
কথা নিজের সম্বদ্ধেই লিখিষাছেন । 


[10016165০01 


বিপিনচন্দ্র পালক 
উন্বিশ শতকেব শেষ ভাগে ও বিংশ- 
শতাবীব প্রথমপাদে বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের 
রাজনৈতিক গগনে এক সমুজ্জল জ্যোতিষ 


* যদিও এই প্রবন্ধে হ্বামীজীর সহিত শ্রদ্ধেয় বিপিনচনর 


পালের সাক্ষাৎকারের কোন প্রসঙ্গ নাই, তখাপি স্বামীজীর 
ভাঁবসন্নিধানের একটি হন্দৰ চিত্র থাকায় ইহ1 এখানে 
সন্িবেশিত হইল | - সম্পাদক 


১৩৬ 


ছিলেন। স্বামীজী ইংলগ্ডে ঘে প্রভাব বিস্তার 
কবিয়াছিলেন, সেই সম্বন্ধে ১৮৯৮ খুঃ ১৫ই ফেব্রু- 
আরি তিনি লগ্ডন হইতে ত্ডিয়ান মিবার' 
পত্রিকাঘ লিখিষ। পাঠান £ ভাবতের কিছু লোক 
মনে করে যে, স্বামীজী ইংলগ্ডে যে বক্তৃতা 
দিয়াছেন, তাহা খুব সামান্যই ফল প্রসব 
কবিয়াছে, তাহাঁব বন্ধু ও অন্রবাগিগণ তাহাব 
কাজ সম্বন্ধে অতিবঞ্জিত সংবাদ দেষ। কিন্তু 
ইংলগ্ডে আমিযা আমাব ধাবণা হইয়াছে ঘষে, 
তিনি এদেশেব সবত্র বিশেব প্রভাব বিস্তার 
কবিয়াছেন। আমি ইংলগেব নান! স্থানে 
বিভিন্ন প্রকৃতিব পোকেব অঙ্গে আলাপ কবিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছি যে, তাহাবা স্বামী 
বিবেকানন্দকে গভীব শ্রদ্ধা ও বিশেষ মান্য 
কবেন। যদিও আমি তাহা সম্প্রদীষভুক্ত নই 
এবং আমাব মতের সঙ্গে তাহার মতেন সম্পূ্ 
এক্য নাই, তথাপি আমি মৃক্তকগে ম্বীকাব 
কবিতেছি যে, তিনি এদেশে বনু লোকেব চক্ষু 
উন্মীলিত কবিষাছেন এবং তীাহাদেব হৃদযে 
উদাবতা। আনিষাছেন । তাঁভাব শিক্ষীঘ এখানে 
বু পোকেই বিশ্বাস করবেন যে, প্রাচীন হিন্দু 
শা্শদমূহে অতি আশ্চয উচ্চতম আধ্যাম্মিক তা 
আত্মগোপন করিষা আছে। এই ধারণ সৃষ্টি 
কবাই শুধু স্বামীজীব একমাত্র রুতিত্ব নয, তিনি 
এদেশ ও ভাবতের মধ্যে একটি উত্তম সম্পর্ক 
গডিয! তুলিতে সমর্থ হইযাছেন। স্পষ্টই প্রতীষ- 
মান হয যে, বিবেকানন্দে মতবাদ প্রসার লাভ 
কবায় বহুশত লোক খুষ্টধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াছে । এই দেশে তাহাব কাজ কত দু ও 
বিস্তীর্ণ হইয়াছে যে, নিয়োক্ত ঘটনা হইতে 
তাহা সহজেই অন্ষেয়__ 

গত কল্য সন্ধ্যায় গুনে দক্ষিণাঞ্চলে আমি 
এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলাম । 
পথভ্রষ্ট হইয়া একটি রাস্তার কোণ হইতে চারি- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ-_৩য় সংখ্যা 


দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিলাম, কোন্‌ দিকে 
যাওয়া উচিত । নে হয়, তখন আমাকে পথ 
দেখাইবাধ উদ্দেস্টেই একটি ভদ্রমহিলা একটি 
বালক-সহ আমাব নিকট আনিয়া বলিলেন, 
“মহাশয় ' মনে হয়, আপনি পথ খুঁজিতেছেন। 
আমি কি আপনাকে সাহায্য করিতে পাবি? 
পথ-প্রদর্শনেব পর তিনি আমাকে বলিলেন, 
কষেকটি পত্রিকা হইতে আমি জানিতে 
পাব্যাছি যে, আপনি লগ্ডনে আমিতেছেন। 
আপনার প্রথম দর্শন লাভ কবিয়াই আমি 
আমার ছেলেকে বলিলাম, এ দেখ, বিবেকানন্দ ।' 

আমাকে তাভাতাডি গাড়ি ধবিতে হুইবে, 
স্থতবাং আমি বিবেকানন্দ নই, ইহা মহিলাকে 
বুঝাইবাব আমার সময় ছিল না, আমি ক্রত 
চলিষ। যাইতে বাধ্য হই। যাহা হউক, অমি 
সতাই আশ্্ণ হই এই ভাব্ষা যে, ভদ্রমহিলা 
বিবেকানন্দেব সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পবিচিত শা 
হইযাও তাহাকে এত অদ্ধা করেন এই চিত্তা- 
কর্নক ঘটনায় আমি অত্যন্ত পবিভৃপ্তি লাভ 
কবি। আমাব মস্তকোপপি গেরুঘা বং-এক 
পাগডিকে আমি ধন্যবাদ দিলাম, কাঁবণ উহাই 
আমাব এই সম্মান-লাভেব হেতু । এই ঘটনা 
বাদ দিলেও আমি বু শিক্ষিত ইণবেজ ভঙ্র- 
লোক দেখিযাছি, ধাহাবা ভাবতকে শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতে আবস্থ কনিযাছেন। তাহারা ভাঁবত- 
বর্ষের যে-কোন ধর্মীয় ও আধাত্মবিক সত্য সাগ্রহে 
অবণ করেন। 


অচ্যুতানন্দ সরম্বত্ী 
অচ্যুতানন্দ সবস্বতীব অন্ত নাম গুণনিধি 


ভষ্রাচাধ। ম্বামীজীর পরিব্রাজক-জীবনের 
প্রথম দিকে গুণনিধি তাহাব সঙ্গে 
পবিক্রাজকরূপে বাহিব হন। ১৮৮৯ খৃঃং ২৪শে 


ডিসেম্বর বলরাম বস্থকে লিখিত পত্রে জানা 


চৈজ, ১৩৭] 


যায়, দেওঘরে অচ্যুতানন্দের সঙ্গে স্বামীজীর 
দেখা হয় এবং পরেও আর একবার দেখা 
হয়। ১৮৮৯ খৃঃ ৩১শে ডিসেম্বর কাশীর প্রমদী- 
দাস মিত্রকে লিখিত পত্রে জানা যায়, গুণনিধি 
নাকিপুর পর্যস্ত স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন এবং এ 
স্থানে ছুজনে ছাড়াছাড়ি হয়। 

অচাতানন্দ যদিও দয়ানন্দ সরস্বতী-প্রতিষ্ঠিত 
আর্ধসমাজভূক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন, তথাপি স্বামীজী 
ভাহাব পঞ্জে তাহাকে গুরুভাই-বূপে প্রমদাদাস- 
বাবুখ নিকট পবিচয় দেন। তাহা কাবণ 
হয়তো ম্বামীজীর মনের উদাবতা । 

১৮৯৪ থুঃ ম্বামীঙ্গী স্বামী অথগ্ডানন্দকে এক 
পরে লিখেন, গ্রণনিধি বোধ হয় পঞ্চাবে আছে, 
ভাহকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া 
খেতডিতে আনিবে এবং তাহার সাহায্যে সংস্কৃত 
শিখিবে ও তাহাকে ইংরেজী শিখাইবে। যে 
প্রকাপ্ব পাবো, তাহ।ব ঠিকানা আমাকে দিবে। 
গুণনিধি, অচ্যতানন্দ সরম্বতী' । 

এই বৎসরেই স্বামীজী স্বামী অভেদানন্দকে 
পত্রে লিখেন, “বলি, গুণনিধি কোথায় আছে, 
খোজু কবে মঠ ( বরানগর ) ত্র ক'রে আনবাব 
চেষ্ট। করবে । সে লোকট] অতি ৪10089 
। অকপট ) ও বডই পঞ্ডিত। 

১৮৯৫ খুঃ মঠে গুরুভাইদের নিকট এক পত্রে 
্বামীজী লিখেন, "গুণনিধি কোথায়? তাকে 
তোমরা তোমাদের সঙ্গে বাখিবে ।? 
১৩ই নভেম্বর স্বামী অখগ্ডানন্দকে তাঁব এক পঞ্রে 
লিখেন, লাহোর আধস্মাজের সেক্রেটাব্বিকে 
লিখবে ষে, অচ্যুতানন্দ ব'লে যে একজন সন্না'সী 
তাদের কাছে থাকেন, তিনি এক্ষণে কোথায়? 
সে লোকটির বিশেষ সন্ধান করিবে ।' 
খ স্বামী ত্রহ্ষানন্দকেও পত্রে গুণনিধির কথ! 
শিখেন। 


উপরি-উক্ত ঘটনাসমূহ হইতে স্পষ্টই বুঝা 


১৮৯৫ খুঃ 


৮৮৯৫? 


স্বামীজীর সঙ্গিধানে 


১৩৭ 


যায়, স্বামীজী অচ্যুতকে অশেষগুণসম্পন্ন মনে 
করিতেন এবং তীহার দ্বার! বু কাজের আশা 
হৃদয়ে পোষণ করিতেন । 

দেশে ফিরিয়া স্বামীজী যখন উত্তর ভারতে 
লাহোরে বক্তৃতা দেন এবং কাশ্ীর-ভ্রমণে 
বহি্গত হন, সেই সময় “অচ্যুত” তাহার সঙ্গে 
পুনরায় মিলিত হন। অচ্যুতানন্দ স্বামীজীর সহিত 
কাশ্ীব-ভ্রমণের ঘটনাগুলি দিনপঞ্জীতে লিখিয় 
রাখিতেন, তাহা হইতেই এ সময়ের অনেক তথ্য 
জানা সম্ভব হইয়াছে । স্বামীজী 
২৫শে অক্টোবর জন্মূতে আধসমাজ সম্দ্ধে কিছু 
বলেন। এই সময় বন্ধুভাবে তিনি অচ্যুতকে 
আধসমাজের দোষ-ক্রটিগুলি দেখাইয়া দেন। 
স্বামীজী পঞ্জাবীদিগকে ভক্তি চর্চা করিতে 
উপদেশ দেন, কারণ তাহাব মতে--পঞ্চনদের 
দেশে হৃদয বড় শ্রক্ক। 

১৮৯৭ খুঃ ১লা জুন ম্বামীজী আলমোডা 
হইতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে সংস্কতে এক পত্র 
লিখেন , তাহাতে জানা খায়, অচ্যুতানন্দ প্রত্যহ 
সন্ধ্যায় আলমোডায় লোকদের নিকটে গীত। ও 
শাস্তাগি পাঠ কবিয়া শুনান। উহা শুনিতে 
শহরেব বনু অধিবাপী এমনকি ছাউনির 
সৈন্যেরাও অনেকে উপস্থিত হয়। সকলেই 
তাহার পা? শুনিয়া সন্থ্ট হইত। 


১৮৯৭ থুঃ 


স্বামী সুরেশ্বরানন্দ 


স্বামী স্থরেশ্বরানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম স্থরেন্্- 
নাথ বস্্র। স্থরেন্দ্রনাথ স্বামীজীর ভাবধারায় 
আকৃষ্ট হইয়া ত্দানীস্তন অন্তান্ত বহু যুবকের হ্যায় 
ত্যাগ ও বৈরাগা” জীবনের ব্রত স্থির করিয়া 
চাকুরি ত্যাগ করিয়া! মঠে যোগ দেন। স্বামীজী 
তাহাকে ১৮৯৭ থুঃ মুশিদদাবাদ জেলায় মলা 
গ্রামে দুভিক্ষ-সেবাকার্ধে রত স্বামী অখগ্ডানন্দের 
কাছে সাহাষ্যার্থ পাঠাইয়া দেন। স্থরেজ্্রনাথ 


১৩৮ 


সেখানে স্বামী অথগ্তানন্দের সহকারী-রূপে 
সেবাকার কবিতে থাকেন । 

সগ্য চাঁকরি-জীবনে ইস্তকা দিয়া সম্ন্যাস- 
জীবনের সহিত পূর্ণ পরিচয় লাভ করার পূর্বেই 
স্থরেন্্রনাথকে এরূপ গুরুদায়িত্বপূর্ণ ও কঠোব 
পরিশ্রমেব কাজে অবতীর্ণ হইতে হয় ১ ইহাতে 
স্বামী অখগ্ডানন্দেক চিন্তা ও উদ্বেগের 
অবধি ছিল নাঁ। যাহা হউক, দুভিক্ষেব 


উদ্ধোধন 


[ ৬৬তম ব্ধ--৩য় সংখ্যা 


সেবাকার্ষে বু দিন কাজ করার পরে বেলুড 
মঠে প্রেবিত হইয়া! গ্রেন্্নাথ স্বামীজীর সান্লিধা 
লাভ কবেন। এই সময় ১৮৯৮ খুঃ ২৯শে মার্চ 
স্বামী স্বরূপানন্দেব সহিত তাহাকেও ন্বামীী 
সন্নাস-দানে কতার্থ কবেন এবং নাম হয় 
'স্ববেশ্ববানন্দ'। তিনি দাক্ষিণাততা মঠ স্থাপন 
কবিয়া শেষ জীবন সেখানেই অতিবাহিত 


কবেশ। 


নটরাঁজ 
শ্বীনবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 


নিঃশেষে পান কবি বিশ্বেব যতকিছু হলাহল, 
সাথে লঘে ভূতদল 
নাচে নটটবাজ তাখৈ তাপ্খ আনন্দ-বিহ্বল। 


শিরে সবধুনী পতিতপাবনী ফণিফণা দোলে গলে 
ভালমন্দেব ছলে, 
গবলামৃত একাধারে ধৃত কৌতুক-বুতৃহলে । 


জণা-জডতায় পঞ্জৰ ভেদি বিষম ত্রিশুলাঘাতে 
মৃত্যু-নিবিড বাঁতে 
নব জনমের উন্মেষ কবে শুভ্র নৃতন গ্রাতে । 


ভোগের ভুস্মে বিভূতিভূষণ ত্যাগের কৃত্তিবাস 
মুক্ত সকল পাশ 
আপনার মাঝে হারায়ে আপন রূপে রূপে পরকাশ। 


'বজাদপি কঠোরাণি স্বদৃনি কুন্সুমাদপি' 


[ মহাপ্রভু-জীবনে রূপাধিত ] 
শ্রীমতী স্থধা সেন 


১) 

না__জননীবও বৈঞ্চবাপরাধ আছে, আচার্ধ 
স্দ্বৈত প্ব্ম বৈষ্ণব, জননী তাহার কাছে 
অপবাধী, তিনি আচার্ষেব চবণ ধবিয়া ক্ষমা 
ভিক্ষা] না কবিলে আমি ঠাহাকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে 
পাবিব না।' 

শ্রীবাসেব বিষ্ুথট্াঘ উপবিষ্ট মহা প্রভু ভগবৎ- 
আবেশে, মহা গম্ভীর কঠোব স্থবে এই কথা যখন 
ভক্ত শ্রীবাসকে বলিলেন, ভযে বিস্মঘে শিহরিযা 
উঠঠিলেন ভক্তগণ-_এ কি নিদারুণ কথা উচ্চাবণ 
করিতেছেন প্রভু । যিনি বিশ্বস্তর পুন্রেব গভ 
ধাবিণী, জগজ্জননী-_তাহার অপরাধ ? 

প্রিয়তম পুভ্রব ক যেন এ নয--যেন 
দূবাগত কোন অমোঘ দৈববাণী, বৃদ্ধা জননী 
কম্পিতা হইতে লাগিলেন, মনে পড়িল তাহ।ব 
“অপরাধের কথা৷ 

সুন্দৰ কিশোব বিশ্বরূপ পুভ্র তাহার যেদিন 
সংসাব তাগ করিয়া সন্গ্যাস গ্রহণ করিলেন, 
সেদিন শোকশীর্ণা জননীব বক্ষ বিদীর্ণ হইযা 
গেল । একমাত্র আচার্য অদ্বৈতের সঙ্গ লালসাই 
যেন নবদ্বীপ বিশ্বব্ূপকে বাধিযা বাখিয়াছিল, 
নব কষ্টভক্তহীন ও ভক্তিবিহীন নবন্বীপে 
বিশ্ববপেব কোন আকধণই ছিল না। জননী 
জানিতেন, বৈষ্ণব-শিবোমণি অদ্বৈত আচার্যই 
সংসারের অসারত্ব বুঝাইয়া ক্রমেই বিশ্বৰপকে 
অন্তমু্ী-কুষ্মুর্খী করিয়া তুলিতেছিলেন, 
কাজেই যেদিন বিশ্ব্ূপ গৃহত্াগ করিলেন, 
সেদিন সন্তপ্তা! জননীর বিরহবিধুর হৃদয়ে একটি 
কখাই বাব বার ধ্বনিত হইতেছিল, “অদ্বৈত 
সে মোর পুত্র করিল! বাহিব।'--তথাপি 


বৈষ্ণবাপবাধ-ভয়ে জননী দেদিন কিছুই বলিলেন 
না, অসহা ব্যথার ভার নীরবেই মনের মধ্যে 
বহন করিয়া চলিলেন। তীহার সমস্ত দুংখের 
াটা ধন্য করিয়া, তাহার বাথার বঙে বাঙা 
হইয়া যে অবশিষ্ট মুকুলটি ক্রমেই বিকশিত হইয়া 
উঠিতেছিল, সেই প্রাণের নিমাইও যখন গুহ্ছমুখ 
পবিহার করিয়া, বালিকা-বধুর প্রতীক্ষা-রজনী 
বার্থ করিয়া আচার্য সঙ্গে রুষ্ণকথায মত্ত হইয়া 
বহিলেন, জননী যেদিন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন-_ 
নিমাইকেও আর গৃহে রাখিতে পারিবেন না 
তিনি, সেদিনই বুঝি, বুকের ধনকে হারাইবার 
ভয়ে আর্ত ক্রন্দনে জননী বলিয়া উঠিয়াছিলেন £ 
কে তাহাকে “অদ্বৈত” বলে, আমি তো 
দেখিতেছি তিনি “দ্বৈত! সকলের প্রতি 
তাহার অথপ্ড, অভেদ দৃষ্টি, দেবদ্ুলভ করুণা, 
শুধু কি হতভাগিনী আমাবই প্রতি তাহার দ্বৈত 
মায়া, তাহাব ভোদদুষ্টি, তাহাব এ নিষ্টব 
নির্দয়তা । 

শুধু এইট্রকুই জননীর অপরাধ ' একদিন 
মনের অসহা যন্্ণায় শুধু এই কথাটিই বুঝি জননী 
কাহাৰ কাছে উচ্চারণ কবিয়াছিলেন__তাই 
বশবস্তর পুত্র তাহার আজ এই দণ্ড বিধান 
করিতেছেন । ভক্তগণ হায়, হাঁয়।? করিয়া 
উঠিলেন, “একি কথা বলিতেছেন গ্রুভু।, 

কিন্ত যিনি প্রভু, তিনি সকলেরই প্রভু-_ 
তিনি নিরপেক্ষ ডুষ্টা, সাক্ষিস্বরূপ, কেবা তাহার 
জননী, কেবা আপন, কেই ব' পর ৷ ভ্াহার প্রতি 
কৃত অপরাধের ক্ষমা তিনি করিতে পারেন-- 
ভগবান্ও তাহা পারেন, কিন্তু ভক্কের প্রতি, 
বৈষুবের প্রতি কৃত অপরাধের ক্ষমা তাহার 


১৪৬ 


কাছেও নাই, ভগবানের কছেও নাই। তিনি 
তো শুধু নবন্বীপের নিমাই-পণ্ডিত তথা শচী- 
পুত্রই নহেন, তিনিই তো পরম তত্ব, স্বয়ং 
ভগবান্‌। 

পুত্র কৃষ্ণপ্রেমধন অর্জন করিয়াছেন, ছুই 
হাত ভরিয়া বিলাইতেছেন জনে জনে) “প্রেমে 
শাস্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়” অথচ 
পতিহীনা শচীমাতাব ভাগ্যে কি সেই ধন জুটিবে 
না? অনাথিনী জননীব একমাত্র অবলম্বন পুত্র 
নিমাই কি জননীকে বঞ্চিত করিবেন ? 

নিমাই হয়তো। বা জননীকে অজিত ধন হইতে 
বঞ্চিত করিতেন না, কিন্ত নিব কঠোর বিশ্বস্ত 
জননীকে বলিলেন--আগে বৈষ্কবাপরাধের 
খণ্ডন হোক, নতুবা জননীর ভাগ্যে প্রেমধন 
লাভ হইবে না ॥ 

ভক্তগণ আচার্ষের কাছে গিয়৷ যখন প্রভুর 
এই কঠোর আদেশের কথা জীনাইলেন, ভয়ে 
বিস্ময়ে আচার্ধ আর্তনাদ কবিয়! উঠিলেন, হায় 
প্রভু । আমাব প্রাণ সংহার কবিবে তুমি, কিন্থ 
জননীর এই লাঞ্চনা কবিবে তুমি আমাকে 
নিমিত্ত কবিয়া! সন্ত্স্ত আচার্য কোথায় নিজেকে 
লুকাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না! 

ভয়কম্পিত বৃদ্ধা জননী শচীদেবী অশ্রু 
সজল নয়নে আসিয়া আচাধের চরণে লুটাইয়। 
পড়িলেন, আচার্য মুছিতপ্রায় হইয়া গেলেন, 
জননীও 1 জননীব প্রেমধন লাভ হইল । হর্ষ, 
কম্প, অশ্রু, বরোমাঞ্চে পুলকিতাঙ্গী হইয়া! জননী 
উঠিয়া আসিলেন কৃতার্থা, ধন্যা। 

ভক্তগণ বিন্ময়বিমূ্ত নয়নে একবার 
দেখিতেছেন জননীব দিকে, একবাব ভগবদ- 
ভাবাবিষ্ট প্রভুর দিকে । বৈষ্কবাপবাধ কি এতই 
কঠিন, এতই কঠোর, ধাহা বিশ্বজননীকেও ক্ষমা 
করে না? ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন 
ভক্তগণ, স্বপ্নেও যেন বষ্ঞবাপরাধ কাহারও 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, মে-বিষয়ে সকলেই সচেতন 
হইয়। গেলেন। 

প্রভু ত্রিকালদর্শী, মাতাকে উপলক্ষ্য কবিয! 
সকলকেই শিক্ষা দিলেন- এমনকি ত্য” 
আচার্ষকেও যেন সতর্ক কবিয়া! দিলেন ভবিষ্যতের 
জন্য । 

নতৃবা প্রভু কি জানেন না জননীব তত্ব? 
তুমি পূশ্বি, তৃমি অদিতি, তুমি দৈবকী, তুমি 
বিশ্বজননী বলিয়া স্ভতি করিতে করিতে প্রভু 
কতদিন জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন । 
সন্ন্যাসের পবেও শান্তিপররে আচার-গ্রহে জননীর 
পদতলে লুগ্ঠিত তইযা যেন সন্গ্যাস-গ্রহণেব 
অপরাধে ক্ষমা প্রার্থনা কবিষাছেন বার বাব। 
জননীব বক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রাখিয়া! কাদিয়া” 
উঠিয়াছেন শিশুব মতো, “মাগো । আমি তোমার 
অধমপুক্র, আমার মতি স্থিব নাই__তাই তোমাকে 
ব্যথা দিষা "মামি সন্নাল গ্রহণ করিঘাছি। কি 
করি মাগো কুষ্ণ ছাড়া আমি আব যে থাকিতে 
পারি না? রুষ্ণ-বিবহে আমাব প্রাণ বাহিব 
হইযা যাখ, যাক তবুও তোমাব দ্বুঃখ দূব হোক। 
তুমি বলো, আমি কি সম্গাম ভাগ করিয়া 
আবার ফিরিয়া আসিব গৃহে, তোমার বক্ষে 7? 

যেমন পুত্র, তেমনই জননী 1 বিশ্বস্তব পুক্ত 
গর্ভে ধাবণ কবিযাছেন যিনি, ভিনি তো সর্ব 
হা! পুভ্রবিরহের অসহা যন্থণায় বক্ষ বিদীর্ণ 
হইযাঁ যাক, তবুও পুত্রের জীবন-প্রত অক্ষুণ্ন 
থাকুক, অটুট থাকুক তাশশার সন্গ্যাস। রুদ্ধকণ্ঠে 
জননী বলিলেন--“না বাপ। তুমি সুখী হও, 
তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ! আমাকে 
সুখী কবিতে, নবদ্বীপেব ভক্তদের আনন্দ দিতে 
তুমি ব্রত ভঙ্গ করিবে, তাহ। তো আমি চাহি না 
প্রাণধন ! ঘরে থাকুক জলস্ত অগ্নি বিুপ্রিয়া, 


তাহাকে আমিই আমার এই পাষাণ-বক্ষেব 
তলে আনুত করিয়া রাখিব, তোমার ভক্তগণ 


চৈত্র, ১৩৭* ] 


দ্বার কদ্ধ করিয়া তোমাকেই স্মরণ করিয়া 
চোখেব জলে ভাদিবেন, তবুগ্ড তোমার সন্গ্যাস 
ভঙ্গ আমি করিব নী। আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে 
না নিমাই ! তুমি নীলাচলে হুখে থাকো 

নীলাচলের পথেই যাত্রা করিলেন প্রভু । 
[বে মিলাইযা গেল শাস্তিপুর, হুদূরদিগন্তে 
মিন্লাইযা গেল জননীব শুভ্র শীমন্ত-বেখা। 

আজ সেই জননীকেই দণ্তধান কবিলেন 
প্রভু সর্জন-সমক্ষে! উপলক্ষা জননী, লক্ষ্য 
ভক্তগণ, এমনকি আচাষ স্বয়ং । 

যে আচাধেব চলণে প্রভু জননীকে দিয়া 
ক্ষমা ভিক্ষা কবাইলেন, যাহাকে প্রভূ মহাবিষ্লব 
অংশ বলেন, ধাহাব আহ্বানে তাহাকে বৈকৃ্ঠ 
"হইতে নামিযা আসিতে হইল এই ধূলাব ধবণীতে, 
তাহাকেও সান্দী কবিলেন প্রভু জননীব 
উপলক্ষ্যে। 

শ্ীপার্দ অদ্বৈত আচার্ধ মহাবিষ্ণুব অংশ 
কিন্ত পরম বৈষ্ব_ভক্তাবানাব-বূপেই তিনি 
অবতীর্ণ, স্ব” শ্রীকষ্ণস্বরূপ গুজব প্রতি তিনি 
দাস্তাভিমানই কবেন। কিন্তু ব্রিকালজ্ঞ প্রভূ 
জানেন, এমন দিন আসিবে যেদিন আচার্ধের 
কোন কোন শিয়া আচার্ধকে স্বযং শরীক বলিয়া 
প্রচাৰ করিবেন এবং ইহার পনিণাম শুভ হইবে 
না। যিনি ব্রঙ্গজ্ঞ পুরুষ--উচ্চ অধিকাবী-- 
ভাহাতে ভগবন্তা আবোপিত হইলে তীাহাব 
কোন ক্ষতি হইবে নাঁকিন্ধ এই দৃষ্টান্ত সাধন 
জগতেব নিষ্» অধিকাবীব পক্ষে স্বতাস্ত ক্ষতিকর, 
ইস্ছাতে গুক এবং শিহ্য উভয়েবই সর্বনাশ £ 

“বড অধিকাবী হস আপনে এডায়, 

ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধংপাতে যায়? 

চৈঃ ভাঃ মধ্যখণ্ড, ২২ অধ্যায় 

প্রভু জননীকে দণ্ড দান কবিলেন বৈষ্ণবাপরাধে । 
জননীর অপবাধ পরমবৈষণব ভক্তাবতাব শ্রীপাদ 
অছ্ৈত আচার্ষের কাছে, স্বয়ং ভগবানের কাছে 


বজাদপি কঠোকাণি মুদুনি কুস্ুমাদপি। 


১৪১ 


নয়। ভগবদ-অপরাধের খণ্ডন আছে, বৈষ্বা- 
পরাধেব খণ্ডন নাই । আচাধ স্বয়ং কষ নহেন__ 
অংশ, ভক্ত, বৈষ্ণব ১ কাজেই তাহার কাছে 
জননীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল এবং প্রভুই 
তাহ! করাইলেন দূব ভবিষাতের দিকে চাহিয়া । 


(২) 


'ভগবানেব ভক্ত, দাস ইহাই ভক্তের 
অভিমান এবং হহাই তাহার গৌরব । 

প্রভুব ভ্রিকালপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বছু- 
পূর্বেই যাহা ধরা পড়িযাছিল, 'তাহারই একটি 
প্রকাশ ঘটিল অনতিবিলন্গে। 

আঁচার্ধের কর্মচারী কমলাকান্ত বিশ্বাস 
উডিক্লাব মহাবাজ প্রতাপকত্দ্রের কাছে আচার্ষের 
খণশোধ মানসে কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়া এক 
আবেদন-পত্জ পাঠাইয়াছিলেন। সেই পজ্রে 
আচার্ধের মহত্ব ও ঈশ্বর্ত্ব স্থাপনের ঘথেষ্টই 
প্রয়াস ছিল 

প্রভু 'তখন নীলাচলে, কেমন করিয়া তাহার 
কাছেও এই পঞ্রেব খবর পৌছিল। প্রভু দুঃখিত 
হইলেন, তথাপি হাসিয়াই পার্খথচরগণকে বলিলেন 
_-গকমলাঁকান্ত অদ্বৈত আচার্ষকে ঈশ্বর বলিয়' 
স্থাপন কবিয়াছেন, তাহা তিনি ক্ষন, আচার্ধ 
“দৈবত ঈশ্বর” কিন্ধ ঈশ্বরের আবার দৈন্য কি 
এবং ভ্ীহার জন্য আবার অর্থ-প্রার্থনাই বা 
কেন” 

গভীব কণ্ঠে প্রভু বলিলেন__ “গোবিন্দ ) 
কমলাকান্থকে আমার কাছে আর আসিতে 
দিবে না। ঈশ্বর পরম এশ্বর্ময়, তাহার দৈন্ 
থাকা যে সম্ভব নয, কমলাকাস্তের এই শিক্ষা 
এখনও বাকী ? 

বস্তত; আচার্য এই পঞ্জের কথা জানিতেন 
না। কমলাকান্তেত্র এই প্রগল্ভতায় তিনি 
লজ্জিত হইলেন এবং কমলাকান্তের ঘণ্ 


১৪২ 


ত্রাহাফেই বাজিল। ছুর্মখত ভীত কমলাকাস্তকে 
আশ্বাস ও সান্তনা দান কবিয়া আচার্য লজ্জানত 
নুখে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 
প্রভু, আমি কি অপরাধ কবিয়াছি, তুমি 
আমাকে কেন স্বহস্তে দণ্প্রসাদ দান কবিলে 
না ॥ আচার্ধের কাকৃতিতে প্রভুর মন প্রসন্ন হইযা 
উঠিল-_নিরীহ সবল কমলাকান্তকে ডাকাইয়া 
আনিয়| বলিলেন, কমলাকান্, আচার্ধকে ঈশ্বব 
বলিয়া আবাব তাহাব জন্য বাঁজাব কাছে অর্থ 
কেন প্রার্থনা করিলে? তুমি কি বুঝিতে 
পাবনা ইহাতে আচার্ষে কতখানি লঙ্জা। 
তাহাব ধর্মের হানি কবিযা ভুমি তাহাকে 
বিষ্য়ীব অন্ন তথা অর্থ প্রতিগ্রহ কবাইতে চাঁও ॥ 
ভক্ত কখনও বিষযীব অন্ন গ্রহণ কবেন না, 
কবিলে- মন দুষ্ট হয় এবং ছুষ্ট মনে কিছুতেই 
কুষ্ণস্থৃতি সম না, কৃষ্ণস্থতি-বিহীন জীবনে ভক্তেব 
কি কাজ? 

কমলাকান্কে উপলক্ষা কবিয়া এইবার আব 
এক শিক্ষা ভক্তগণকে প্রভু দিলেন। কুষ্ণভজন 
তথা ঈশ্বর-প্রাপ্তিব আশা কধিলে বিষষ বা 
বিষয়ীর সংস্পর্শ যে তাঁগ কবিতে হইবে__ইহাই 
প্রভুর শিক্ষা! 


(৩) 


আচার্য মহাবিষ্ুর অংশ-__মহাশক্তিধব__ 
প্রভুও তাহাকে মান্য কবেন। নবছীপে বহুদিন 
আচার্ধের মন তাহাতে প্রসন্ন হয নাই। যিনি 
গোলোকপতি--বিশ্বপতি, তিনি কেন আমার 
চবণ ধারণ কবেন_-কেন তিনি আমাকে মান্য 
কবেন, পুজোব আসনে আমাকে বসান? 
আচার্ধ প্রভুর দেওযা এই সম্মানেব আডাল হইতে 
নিজেকে মুক্ত করিতে ব্যগ্র হই উঠিলেন-- 
“তিনি প্রভু, আমি দ্াস--ইহাই তে! আমার 
সাধনা ইহা আমাব গৌবব।1 আচার্য 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ__৩য় সংখ্যা 


নিজেকে গৌববের উচ্চাসন হইতে নিম়ে 
ভূমিতলে দাসের আসনে নামাইয়া আনিতে 
রকুতসংকল্প হইলেন । বাববার, কত প্রকাব 
পবীক্ষার পর আচার্য এতদিনে জানিয়াছেন 
জগন্নাথ-শচীব পুর এই নিমাই-ই তীাহাব 
আবাধ্য--তীাহাব সাধনের ধন শরীর, কাজেই 
আব তিনি বিডদ্দিত হইবেন না এইবার “কপট? 
প্রভুকেই আসিতে হইবে তাহাব কাছে আপন 
ষাঁডশ্বর্ষেব মহিমাষ পূর্ণ হইযা | 

আচাধ এইবাব আব এক কঠিন পবীক্ষাব 
বাবস্থা কবিলেন। মহাজ্ঞানী আচার শান্তিপুবে 
স্বগুহে বসিযা শিশ্কাভক্রগণেব নিকটে অদ্বৈত 
বেদান্ত গ্রচার কবিতে আবস্ক কবিলেন । শ্তক্কজ্ঞান 
তথা মাযাবাদী ভাষেব উপবেই ব্যাখা! ও 
অধ্যাপন] চলিতে লাগিল। যিনি পরম ভক্ত, 
তিনি ভক্তিকে একেবাবেই বর্জন করিলেন । 

একদিন এইবপ ভক্তিহীন ব্যাখ্যা 
চলিতেছে, সহসা নবদ্বীপ হইতে কখন আসিষ। 
শান্তিপুণে আবিভূতি হইলেন প্রভূ-_জলস্ত 
অনশেব হ্যায় রুদতেজে , বৃদ্ধ পবম মান্তা 
আচাধকে কেশাকধণ করিয়া অধ্যাপকের 
মহিমান্বিত আসন হইতে নীচে টানিয়া নামাইয়া 
প্রহাব কবিতে লাগিলেন, গর্জন করিয়া! বলিতে 
লাগিলেন, “বৈকৃণ্ঠ হইতে তুই আমাকে কেন এই 
পৃথিবীতে আনিলি। ভক্কিহীন এই সংলাবে 
ভক্তি বিলাইবাধ জন্যই না তুই আমাকে 
আনিযাছিলি, এখন কেন তোর এই ছব্যবহাব % 

অছ্ৈতগৃহিণী মীতাদেবী প্রভুর এই 
অভাবনীয় আচবণে প্রথমে স্তম্তিত হইয়। 
গেলেন। অবশেষে বুদ্ধ স্বামীর নিধাতন আব 
হা কবিতে না পারিয়া বাগ্র ব্যাকুল ভাবে 
ছুটিয়৷ আসিলেন প্রভুব কাছে--“একি করিতেছ 
নিমাই | বাখো! রাখো, বৃদ্ধকে প্রাণে মাবিও 
নাবাপ।' 


চৈত্র, ১৩৭* ] 


বৃদ্ধ আচার্য ভুলুন্তিত হইতেছেন-_ আঘাত 
পড়িতেছে অঙ্গে--কিস্তু হৃদয় পুলকিত হইয়া 
উঠিতেছে সাফল্যের আনন্দে "আমি 
আনিয়াছি_-আনিযাছি, গোলোকবিহাবীকে 
নাজ নামিয়া আসিতে হইযাছে এই ধুলা 
ধবণীতে আজ আমারও বাসনা পূর্ণ হইয়াছে-- 
এ তো আমার নিগ্রহ নয়_-এ যে পরম অগ্রগ্রহ 
--আমার প্রতি প্রসন্ন বিধাতার পবম প্রসাদ 1” 

প্রভূব ছুই চবণতলে মাথা লুটাইঘ। দিলেন 
আচার্য, দুই নযনেব ধাবাষ সিক্ত হইল প্রভপ 
চরণতল--বলিলেন, “ওগো কপট! ওগো 
চোর। আজ কোথায় গেল তোমাব ছাদ্মবেশ, 
কোথায় গেল অভিনয” আব নিজেকে 
ল্কাইতে পারিবে না, এইবাব ধৰা পড়িযাছ, 
আর সন্মান দিয়া দূরে ঠেলিতে পাবিবে 
ন| আমাকে? 

শান্ত-স্তিমিত হইয়া! আসিল প্রভূব ক্রোধবন্ছি, 
দুই আবক্ত নয়নে আসিল ককুণা, প্রেম 
সহস| যেন মৃছু্ণহত চৈতন্য জাগিয়া উঠিল__ 
সককুণ কণ্ঠে আচাধকে জিজ্ঞাসা কবিলেন-- 
“'আচার্ধা। আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ 
কবিযাছি ” 

আচাধ মধুর হাপিয়া বলিয়া উঠিলেন, 
না, তেমন বেশী কিছু নয-_-সামান্যই কবিষাছ ।? 

ককণাঘন মহাপ্রভূ-_প্রেমেব অবতার , তীর 
নয়, তুণ নয়, নির্দয় সুতীক্ষ তর্গান্ত্র-_এইবাব অস্ত 
হরিনাম, শঙ্খ অশ্রজল ' “আপনি কেঁদে জগং 


কাদায়_' কান্ী শুধুই কান্না হা কুষ্ণ' 
প্রাণকৃ্ণ? বলিয়া কেবলই অঝোব ঝরা 
কান্না! 


কিন্তু সত্যই কি কেবল কান্রী- সেই কান্নার 


বজ্বাদপি কঠোরাণি মুদুনি কুস্থমাদপি' 


১৪৩ 


ফাকে-বধণমুখর আকাশে কি কখনও দেখা 
যায় নাই প্রথর উজ্জ্বল সুধকি রণ-লেখা ? 
প্রভু নিজে বাদিয়াই স্থষ্টি কবিলেন নিবীর্য, 
ভীরু, অসহায় একদল বৈষ্ণব শুধু কি কাদিবাব 
জন্যই ? 
শুধু বুস্থমেব কোমল স্পর্শ দিয়াই কি 
তিনি ভক্তগণকে ন্গিপ্ক, দ্রবীভূত করিয়া 
গেলেন-বজদহনে কি ভক্তের সকল কালো, 
সকল মলিনতাকে দহন কবিধা যান নাই ? 
নপদ্বীপেব জগাই মাধাই একদিন দেখিয়া 
ছিন্সেন সেই বজ্াগ্রি- সেই উদ্ভত মহাভয় £ 
ভিযাদন্তাগ্সিস্তপতি ভযাৎ তপতি সুর্য: | 
ভযাদিন্দ্রশ্চ বাষুশ্চ মৃতার্াবতি পঞ্চম: ॥? 
কঠ উপ, ২৩1৩ 
__অগ্নি ইহাব ভযে তাপ দেন, সুধও ইহাঁধ ভয়ে 
তাপ দিতেছেন- ইহাবই ভয়ে ইন্ত্র, বামু এবং 
পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হন। 
মৃতাও ধাহাব ভবে ধাব্মান- মহাবিশ্ব 
ধাহাব শাসনে নিষস্থিত, মেন সেই মহাকালর'পী 
প্রভু দপ্তাযমান জগন্নাথ মাধবের সম্মুথে » আব 
রক্ষা নাই, এ যে আসিতেছে কালবপী সুদর্শন 
চক্র! শ্রপাদ নিত্যানন্দেব দেহে বক্ত দেখ্যা 
অপবিসীম ক্রোধে প্রভু যেন জ্ঞান হাবাইলেন ঃ 
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহা নাহি জানে, 
চক্র চক্র চন্্র (স্থদর্শন চক্র) বলি ডাকে ঘনে ঘনে 
আথে ব্যথে চক্ম আসি উপনীত হৈল, 
জগাই মাধাই তাহা নষনে দেখিল। 
মুহুর্তেই সেই ক্রোধাগ্রি, সেই প্রলয-বহ্ি ভক্মী- 
ভূত করিত জগন্নাথ আর মাধবকে, যদ্দি না পরম 
দয়াল নিত্যানন্দের কপামেঘে তাহারা আবুত 
হইতেন। ( ক্রমশ" ) 


চরণ তোমার 


শ্রীশশাহ্বশেখর চক্রবর্তাঁ, কাব্যশ্রী 


চরণ তোমার শীতল-ন্গিগ্ধ 
করুণাব নিরব, 

তাপিত প্রাণের শান্তি-সলিল 
সংসাব মরু 'পর। 

চরণ তোমার বিকচ-কমল, 

মেলে শতর্দল কবে ঝলমল, 

রূপের আলোয় ভ'বে সদা দেয় 
সব হৃদি-সরোবব ! 

চরণ তোমার শীতল-সিগ্ধ 
করুণার নিঝরি ! 


চরণ তোমার দীন-আতের 
চিরদিন আশ্রয়, 

শত বিপত্তি ছুঃখের মাঝে 
ভঞ্জন কবে ভয় ' 

চরণ তোমা তরণের তরী, 

ঝঞ্ধ!-ক্ুব্ধ সমুদ্র 'পরি, 

প্রলয়েণ মাঝে বটেব পত্র 
মহামৃতযাপ্য়' 

চরণ তোমার দীন-আতের 
চিরদিন আশ্রয় । 


চরণ তোমার স্বধায় সিক্ত 
সব-বাথা-নিরসন, 

আকুল প্রাণের চির সাস্না 
আনন্দ-পরশন ' 

চরণ তোমার দূর করে নিশা, 

আনে উজ্জল মুক্তির দিশা, 

জড়তার রূপ শেষ ক'রে দেয়, 
ছ্যুতি করে বিকিরণ ' 

চরণ তোমার সুধ।য় সিক্ত 
সব-বাথা-নিরসন ৷ 


চরণ তোমার অবরূপের জ্যোন্ত 
অনুপম সুন্দর । 

যোগি-খফি-মুনি জ্ঞানী ও ভক্ত 
সবার মুগ্ধকর ! 

চরণ তোমার আখির তৃপ্তি, 

জীবন-উধার পুণ্য-দীপ্তি, 

চরণ তোমার কল্প-বৃক্ষ 
জীবনেধ নির্ভব । 

চবণ তোনার অবপেব জ্যোতি 
অন্পম স্থন্দব । 


চরণ তোমা চিব-চাওয়া-ধন 
সাধনাৰ গৌরব, 

প্রেমিক প্রাণেব প্রেমের আকর, 
ভক্তিব অর্ণব। 

চবণ তোমার এ ভুবনে সার, 

কি আছে কাম্য ইহা ছাডা আব, 

জীবনে মরণে পবম কাম্য 
জীবনের বৈভব। 

চবণ তোমাব চিব-চাওয়া ধন 
সাধনার গৌরব । 


চরণ তোমার চাহিতে জানি না 
আমি মৃঢ অভাজন, 

তবু ও-চরণে দা গে। শরণ, 
কর রুপা বরিষণ । 

এ ভব-তরণে দূর কর ভয়, 

রাতুল-আভায় রাঙাও হৃদয়, 

দূবে দূরে আব রাখিও না মোরে, 
দাও তব পরশন 

চরণ তোমার চাহিতে জানি না 
আমি মৃঢ অভাজন । 


উনবিংশ শতাব্দী ঃ বিবেকানন্দের এতিহামিক ভূমিকা 


অধ্যাপক ডঙ্ুর শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় 


১ 

প্রাক-ইংরেজী যুগে বাঙলা দেশ ছিল 
বহির্জগ*্ থেকে বিচ্ছিন্ন, আত্মকেন্দ্রিক ও 
পরিবর্তনবিমুখ কতকগুলি গ্রাম নিয়ে তৈরি। 
এই কুপমগুকতায় বাঙালী জাতির আগখ্মবিকাশ 
ব্যাহত ন। হয়ে পাব্নি। অনৈকাবেধ থেকে 
একটা নিরুগ্ধম ভাব বেরিঘষে এসে আমাদের 
অস্থিমজ্জাষফ ছভিয়ে পড়ে ও মন্তত্যত্বের হানি 
ঘটায়। সেই ভাব সমগ্র জাতিব মধ্যে গতি- 
স্চাবে বাধা দিয়েছে, তার প্রাণেব বিস্তাবকে 
বাহত করেছে, নষ্ট ক'বে দিয়েছে জীবনের 
স্থিধসিতাকে । বাঙালীব এমনিতর নিঃসাড় 
ঘ্বস্থায় ইংবেজ-শাসন শুরু হয। এটা একটা 
ব্ড রকমেব ঘটনা, কাবণ জাতির জীবনে এব 
সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিষা দেখতে পাওযা ঘায়। 
এর যেমন ভালোব দ্রিক আছে, তেমনি আছে 
মন্দেব দিক । বিবেকানন্দ বলেছেন, “অবশেষে 
আমাদের মৌভাগ্যবশতই হউক বা দুতাগ্যক্রমেই 
হউক ইংরেজ ভারত জয় কবিলি। অবশ্ঠ 
পবদেশ-বিজয় মাজ্রেই মন্দ, বৈদেশিক শাসন 
নিশ্চয়ই অশুভ। তবে অশুভের মধ্য দিয়াও 
কখন কখন শুভ সংঘটিত হইয়া থাকে। 
ইংব্জেব ভাবত-ব্জয়ে এই বিশেষ শুভ ফল 
হইয়াছে ; ইংলগু ও সমগ্র ইওরোপ সভ্যতার 
জন্য গ্রীসের নিকট খণী, ইওরোপের সব কিছুর 
মধ্যে গ্রীসইই যেন কথ! বলিতেছে , উহার 
প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক আমবাবটিতে পর্যস্ত যেন 
গ্রীসের ছাপ, ইওবৌপেবু বিজ্ঞান, শিল্প- সর্বত্র 
গ্রীসের ছায়।। আজ ভারতক্ষেত্রে সেই প্রাচীন 
গ্রীক ও প্রাচীন হিন্ু একজ্র মিলিত হুইগ়্াছে। 


€ 


এই মিলনের ফলে ধীরে ও নিঃশবে একটা 
পরিবর্তন আসিতেছে, আমরা চতুর্দিকে যে উদার 
জীবনপ্রদ পুনরুথানের আন্দোলন দেখিতেছি, 
তাহা এই-সব বিভিন্ন ভাবের একত্র সংমিশ্রণের 
ফল। মানব-জীবন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
প্রশস্ততর হইতেছে ।”১ সুতরাং ভারতে নৈদ্বেশিক 
শাসনের কুফল সম্পর্কে বিবেকানন্দ যেমন মচেতন 
ছিলেন, তেমনি ইংবেজের মাধ্যমে মুরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে 
আমাদেব উদার জীবনপ্রদ পুনরুখানের 
আন্দোলন, অর্থাৎ বেনের্সাস সম্পর্কে সপ্রশংস 
ছিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্ধীতে ইংবেজ-শাসনের গোডা 
পণ্তন হলেও ভারতীয সমাজে তার প্রতাক্ষ 
প্রভাব দেখা দেয় উনবিংশ শতাববীতে। সেই 
প্রভাব ও পরিবর্তন এসেছে নতুন আর্থিক বিলি- 
ব্যবস্থা ও ইংরেজী শিক্ষা মধ্য দিয়ে । ইংরেজরা 
নিজেদের শাসনযন্ব কায়েমী করার প্রয়োজনে যে 
সমস্ত অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত পরিবর্তন সাধন 
করে, তা-ই আমাদের স্মষ্টিগত ও বাক্তিগত 
জীবনে নতুন আদর্শের সন্ধান দেয়। ইংরেজের 
শাসন ও শোষণের ফাকে ফাকে, সীমাবদ্ধ ও 
নিয়স্থ্িত ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের 
শিক্ষিত অন্প্রদায়ের ভেতরে একটা প্রচণ্ড 
আলোড়ন আমে। সেই আলোডন সবচেয়ে 
লক্ষণীয় হয়ে ওঠে হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র-_ 
“ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তা, আচরপ ও কর্ষে। এদের 
বেভেলিউশনপন্থী বলা যেতে পারে, ঘা কিছু 


১. “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য-_-পৃঃ ১৬৫, স্বাধী 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড | 


১৪৬ 
বিদেশী ও যুরোগীয় তাকে নিবিচাবে গ্রহণ করাই 
এদের লক্ষ্য ছিল। বিজাতীয় আদর্শের এই 


নিধিচার পুজা বিবেকানন্দ সমর্থন করতে পাবেন- 
নি। তিনি বলেছেন_-পাশ্চাত্যবিদ্যার মদিরা- 
পানে মত্ত হইয়! আজকাল কতকগুলি বাক্তি 
মনে কবিতেছে, তাহাবা সব জানে , তাহারা 
প্রাচীন খধষিগণেধ কথায় উপহাস করিয়া থাকে | 
তাহাদের নিকট হিন্দুজাতিব সমুদয় চিন্তা কেবল 
কতকগুলি আবঞ্জনাব স্তূপ হিন্দুদর্শন কেবল 
শিশুব আধ আধ কথা এবং হিন্দ্র্ধ নিবোধেব 
কুসংস্কাবমাত্র ।* এখানে যে আজক।শকাব* 
কতকগুলি ব্যক্তিব কথা বলা হয়েছে, তাবা 
ইয়ংবেঙগলেবহই উন্তবপুরুষ। স্তরাং এ-সিদ্াস্থ 
করা অন্যায় হবে না যে, বিবেকানন্দ উনিশ 
শতকের বেনেস্সীস সম্পর্কে মূলতঃ বিশ্বাসী হলেও 
এঁ শতাব্দীতে আবিভূতি তথাকথিত বিপ্লবপন্থী 
ইয়ং বেঙ্গলকে সমর্থন করতে পাবেননি। তাৰ 
কারণ এই যে, এবা “জাতীয় জীবন-প্রবাহের 
বিরুদ্ধে 'ঘোব জডবাদকে' প্রতিষ্ঠিত কবাব 
চেষ্টা করেছিলেন এবং বিবেকানন্দেস মতে 
তার পরিণাম ছিল “বিনাশ? । 

কিছুলংখ্যক ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিব মধ্যে 
পশ্চিমের প্রা সব কিছুকে নিধিচাবে গ্রহণ 
করার প্রবণতা শুধু ভাব ও চিস্তাব রাজ্যে ওলট- 
পালট ঘটিগ্পে ক্ষান্ত থাকেনি, তা আমাদের 
সামাজিক আদর্শ ও ধশ্নকে অস্বীকার করবার 
দিকেও ঝুকে পডেছিল। ফলে কেউ কেউ 
খৃষ্টধম গ্রহণ করেন। তখন মমাজ ও ধর্মের 
ক্ষেত্রে এই নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি 





২. এ, পৃঃ ১৭৩ 


৩ এই উত্ত আমেরিক1 থেকে প্রত্যাবতনের পর 
টরপ্লিকেন সাহিত্য-সমিতিতে প্রদত্ত “আমাদের উপস্থিত কর্তবা' 
শামক বক্তৃতার অন্তর্গত। হৃতরাং “আজকাল' কথাটি 
প্রত্যক্ষতঃ ইয়ং বেক্ষলের অনেক পরবতাঁ কালের ব্যক্তিদের 
“সম্বন্ধে বল! হয়েছে । 


উদ্বোধন 


| ৬৬তম বর্ষ---৩য় নংখ্যা 


বাখবার জন্য এবং যুক্তি, যুগধর্ম ও সমাজ- 
ংস্কারের ভিত্তিতে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে 
পুনর্গঠিত করার জন্য একের প্রতিভা বা বহর 
অধ্যবসায় প্রয়োজন হযে পড়েছিল। এমনি 
সময়ে রামমোহন বায়ের আবির্ভাব ঘটে। 
খৃষ্টান মিশনাবীদেব কার্ধকলাপ ও হিন্দুর ধর্ম- 
দর্শনেব ওপর কাণুজ্ঞানহীন আক্রমণ প্রতিবোধ 
কবতে গিষে তিনি উপনিষদ্‌-ভিপ্তিক ক্রহ্গবাদ 
প্রচাব করেন। বামমোহনের এই এঁতিহাসিক 
ভূমিকাব কথা৷ ববীন্দ্রনাথ হন্দবভাবে বুিয়ে 
বলেছেন-_-বামমোহন বায সেই ভগ্রমন্দিবঃ 
ভাঙিলেন। সকলে বপিল, তিনি হিন্দুধর্মের 
উপরে আঘাত কবিলেন। কী সংকটের সময়েই 
তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাহাব একদিকে হিন্দু 
সমাজেব তটভূমি জীর্ণ হইয়া পডিতেছিল, আব 
একদিকে বিদেশীয় স্ভ্যতা-সাগবেব প্রচণ্ড বন্য! 
বিছ্যৎ বেগে অগ্রসব হইতেছিল -রামমোহন রায় 
তাহাব অটল মহত্বেব মাঝখানে আসিয! 
দাভাইলেন। তিনি ফে বাধ নির্মাণ কবিয়। 
দিলেন খ্রীষ্টীয বিপ্লব সেখানে আসিষা প্রতিহত 
হইয়া গেল।* তাব পরে দেবেজ্রনাথ ঠাকুর, 
অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শান্ত্ী 
প্রভৃতি মনীষিগণ ব্রাঙ্মদমাজকে কেন্ত্র কবে যে 
সামাজিক ও ধর্মগত আদর্শ প্রচান করতে 
থাকেন, তাকে রিফর্মেশানের ধারা নামে 
অভিহিত কবা যায়। বিবেকানন্দ উনিশ 
শতকের বিচিত্র ও জটিল ভাবাবর্তের অন্তর্গত এই 
৪. এই ভগ্মমন্দির অর্থে রবীন্দ্রনাথ ক্ষয়িঞ হিন্দৃধর্মকে 
বৃঝিয়েছেন। তিনি অগ্ত্র এসম্বন্ধে বলেছেন £ রামমোহন 
রায় যখন জাগ্রত হুইয়! বঙ্গলমাজের চারিদিকে দৃষ্টিপাত 
করিলেন, তখন বঙ্গনমাজ সেই প্রেততৃমি ছিল। তখন 
শশানন্থলে প্রাচীন কালের জীবস্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্‌ 


করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অন্তিত্ব নাই, কেবল 
অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র ।' 


৫, এই ধরনের কখা রবীন্রনাথের মুখে অন্ঠত্রও শুনতে 
পাওয়া ঘাঁয়। 


চৈত্র, ১৩৭০ ] 


রিফর্মেশানপন্থী ব্রাঙ্মদমাজীদের কার্যকলাপ ও 
চিন্তাধারার সক্ষে পরিচিত ছিলেন। তিনি 
ব্যক্তিগতভাবে রামমোহনের ভক্ত ছিলেন এবং 
তাকে একজন গঠনকারী সংস্কাবক ব'লে মনে 
কবতেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন__ 
'আমাদেব আধুনিক সংস্কারকেরা ইওরোপীয 
ধ্বংসমূলক সংস্কাব চালাতে চেষ্টা করেন --এতে 
কাঁবও কোন উপকাব হয়নি, হবেও না। কেবল 
একজন মাত্র আধুনিক সংস্কারক গঠনকারী ছিলেন 
বাজ বামমোহন বায় । কেশবচন্দ্র সেনেৰ 
পব ভ্রীবামকুঞ্জের প্রভাবেব কথা তিনি উল্লেখ 
কবলেও ভাব সম্পর্কেও অন্কুল মনোভাব পোষণ 
করতেন ব'লে মনে হয না1।" শিবনাথ শাস্জীব 
পক্ষে বিবেকানন্দের সম্পর্ক ছিল, কিন্ধি সে কেবল 
সমাজসংস্কারেব ব্যাপাবে। সন্ধ্যা হিল তা 
কাছে সর্বোচ্চ আদর্শ, ব্রাঙ্গঘমাজীবা সন্নালী 
₹ওযা অন্তায বল মনে কবেন বলে ভাব ধারণা 
ছিল |” এমনি অবস্থায় বাক্তিবিশেষ ব্রাঙ্গনেতা 
সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান্‌ হলেও সমগ্রভাবে ব্রাঙ্গলমাজ 
৪ ভাব তৃমিকা সম্বন্ধে তিনি সমালোচন। 
করেছেন £ ত্রাঙ্গমমাজ আপনাদের দেশেল 
'ক্রিশ্চান সায়েন্ন' দলেব মতো! কিছু সমযেব জন্য 
কলকাতায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল, "তাবপব 
৬. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, নব্ম থণ্ড, পৃঃ 
৪৬৮ | আর এক জায়গাঁষ। তিনি বলেছেন £ 'আমাদব 
পতনের অন্যতম কারণ এই যে, আমরা বাহিরে যাইয়া অপর 
জাতির সহিত নিজেদের তুলন| করি লাই $ আপনার সকলই 
জানেন, যে-দিন হইতে রাজ! রামমোহন রায় এই সক্ধীর্ততাব 
বেড়া ভাঙিলেন, সেই দিন হইতেই ভারতের সর্বত্র আজ যে 
একটু শপন্দন, একটু জীবন অনুভূত হইতেছে, তাহার আবন্ত 
হইয়াছে 1-বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ২১৩-১৪ 
৭, “আমি কথনই মিঃ মজুমদারের নেতার মতীললক্ী 
হইনি। বদি মজুমদার তেমন কথা ব'লে থাকেন, তিনি 
সত্য বলেননি ।'-_-অধ্যাপক রাইটুকে লিখিত পত্র বাণী ও 
বচন, য্ খণ্ড, পৃঃ ৪২৭1। এখানে 'মিং মঞ্জুমাদরেব 


নেতা বলতে প্রতাপচন্ত্র ষ্মদারের নেতা! কেশবচ্ত্রা দেনকে 
বোঝানো হয়েছে। 


৮৮. পৃঃ ৪২৮ 


উনবিংশ শত্তাবী : বিবেকানন্দেৰ এঁতিহালিক ভূমিক্কা 
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গুটিয়ে গেছে । এতে আমি সুখীও নই, ছুঃখিতও 
নই। তার কাজ সে করেছে, যেমন সমাঁজ- 
সংস্কার। তার ধর্মের দান এক কানাকড়িও 
নয়। স্তবাৎ এজিনিস লোপ পেয়ে যাবে। 
যদি ম_ মনে করেন, আমি সেই মৃত্যুর অন্ততম 
কারণ, তিনি ভুল করেছেন। আমি এখনও 
ব্রা্মমমাজের সংস্কারকার্ধের প্রতি প্রভূত 
সহান্তভূতিপূর্ণ। কিন্তু এ “অসার” ধর্ম প্রাচীন 
“বেদান্তের' বিরুদ্ধে ীডাতে পাবে না ।৯ 
শৃতাবীর বিচিত্র ও জটিল ভাবাবর্তের আর 
একটি ধারা হচ্ছে চিরাচরিত হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিক 
সংরক্ষণশীলতার। সমাজে যখন এক দিকে 
খৃষ্টান মিশলারীদের আক্রমণ ও ইয়ং বেঙ্গলের 
বিপ্লব, অন্য দিকে ত্রাহ্মগ সমাজের সংস্কারকার্ধ 
চলছিল, তখন তাব প্রতিক্রিয়া হিন্দুসমাঁজে 
প্রবল না হয়ে পাবেনি। তাই রামমোহনের 
'্রহ্গসভা" ও “আত্মীয় সভা'র সঙ্গে সঙ্গেই দেখা 
দেয় বক্ষণশীলদের 'ধর্মসভা” ৷ বাধাকাস্ত দেব, 
গৌবীশঙ্কর ভট্টাচার্ধ, ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ইত্যাদি ছিলেন এই সভাব নেতৃস্থানীয় ব্াক্তি। 
'সমাচার-চন্দ্রিকা' ছিল এদেব মুখপত্র । খৃষ্টান 
মিশনীবীরা যেদিন আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে ও 
সামাজিক বুন্তে আক্রমণ চালাতে শুরু করে, 
সেদিন রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ ও প্রগতিবাদী 
ব্রাঙ্মদমাজ সেই সাধারণ শক্রর বিরুদ্ধে মিলিত 
সে-দিনের ব্রাহ্মদের ভারতীয় সত্যসন্ধিৎস 
ও সনাতনীদের হিন্দুজাঁতীয়তাবাদ মিলে মিশে যে 
একোব স্থপ্টি করেছিল, তা কখনই সামাজিক 
প্রয়োজন ছাড়িয়ে উঠে স্থায়ী দ্ূপ লাভ করতে 
পাবেনি। তাই শতাব্দীর পঞ্চম দশক পেরিয়েই 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তা ও লেখায় হিন্দু 
মনের পৰিচয় দেখতে পাই । বস্থিমের পুনর্গঠন 
গ্রয়াম ও সমন্বয়ধর্ম-গ্রচার শ্লাঘার বিষয় হলেও 
৯ 


হয 
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তার মানসিক পরিমণ্ডলে হিন্দু-পুনকজ্জীবন- 
বাদেরই প্রাধান্ত। তার পর ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের 
হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ক প্রস্তাব ( ১৮৭৩ ) সেই 
হিন্দুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে পরিচালিত 
করে। এই ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে বোঝা 
যাবে, উনিশ শতক ধরে বাঙালীর ধর্ম ও 
সংস্কৃতি-সাধনায় কোন-না-কোন ভাবে একটা 
হিন্দুভাব প্রশ্রয় পেয়েছে । আব পূর্বাপর এই 
হিন্দুমনোভাব বিদ্যমান ছিল বলেই শতাব্দীর 
শেষ দিকে শশধর তর্কচুভামণির দূল মাথা চাডা 
দিয়ে উঠতে পেবেছিল। ভূদেব বা বস্কিমের 
হিন্দু-এতিহাবাদের সঙ্গে নানা বিচারসহ নতুন 
চিন্তা ও আদর্শের অনুশীলন ছিল, কিস্ শশধর 
তর্কটুভামণির ধর্মবাখ্যায সেই বিচারমুখী চিন্তা, 
যুক্তিধর্মী বুদ্ধি ও অন্টভূতিবে্ধ মানবতাবাদের 
কোন ছাপ নেই, তাঁর চোখে হিন্দুধর্মের 
আচার-অন্রষ্ঠান-আকীর্ণ লৌকিক ও পৌত্রলিক 
ক্ূপটার মুল্য ছিল অনেক । বিবেকানন্দ বুঝতে 
পেবেছিলেন, এই তথাকথিত হিন্দুত্বের ধ্বজা- 
ধারীবা একট! আদর্শেব ছবি ভুলে ধ্বছেন, 
তাই তাদের সম্বন্ধে তিনি কঠোর মন্তব্য 
করেছেন_-অপরদিকে আবার কতকগুলি 
শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন, কিন্তু তাহারা কতকটা 
বাতিকগ্রন্ত,। তাহাবা আবার উহাদের 
( “পীশ্চাত্যবিদ্ভার মদিরীপানে মত্ত” বাক্তিদের ) 
সম্পূর্ণ বিপরীত , ক্টাহারা সব ঘটনাকেই একটা 
সশ্ুভ বা অশুভ লক্ষণরূপে দেখিয়া থাকেন। 
তিনি যে জাতিবিশেষেব অন্তভূক্ত, তাহার 
বিশেষ জাতীয দেবতার অথবা তাহাব গ্রামের 
যাহা কিছু কুসংস্কার আছে, তাহাব দার্শনিক 
আধ্যাত্মিক এবং সর্বপ্রকার ছেলেমাহুষি ব্যাখ্যা 
করিতে তিনি প্রস্তত। তাঁহার নিকট প্রত্যেক 
গ্রাম্য কুসংস্কারটিই বেদবাণীর তুল্য এবং তাহার 
মতে সেইগুলি প্রতিপালন করার উপর জাতীয় 


উদ্ছোধন 


অনুভব কবেছিলেন। 


[ ৬৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


জীবন নির্ভর করিতেছে । এই-মব হইতে 
তোমাদ্দিগাকে সাবধান হইতে হইবে।”১০ 
হ্তরাং দেখা যাচ্ছে, শশধর তর্কচুড়ামণি, 
কৃষ্ণগ্রসন্ন সেন, চন্দ্রনাথ বস্থু ইত্যাদিব প্রচারিত 
হিন্দুধর্মীদর্শকে বিবেকানন্দ “কুসংস্কার ছাডা আব 
কিছু মনে করতেন না এবং অন্থবাগী ও 
ভক্তবৃন্দকে তাব সর্বনাশা গ্রভাব থেকে দুরে 
থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন । 


্‌ 

বিব্কোনন্দ উনিশ শতকেব যে ভাব ও 
আদর্শগত পটভূমিকায় আবিভূতি হয়েছিলেন, 
সে-সম্পর্কে তাব ধাবণা ও মতামত খুবই স্পট 
ছিল। ইযং বেঙ্গলেব বেভেলিউশন, ব্রা্গ- 
সমাজের বিফব্মেশন আন্দোলনের মধ্যে ভালো! 
কিছু ছিল না, এমন কথা তিনি কখনও 
বলেননি ।১১ পাশ্চাত্য বিগ্ভাধরদেব প্রাগ্রসর 
দৃষ্টিভঙ্গি, ব্রাহ্মদেব সমাজসংক্কাবস্পৃহাী ও 
ও সংবর্ষণশীলদেব এতিহ্ব-চেতনা নিশ্চয়ই তার 
সন্তোষ বিধান করতে পেবেছিল। তবু সমগ্র- 
ভাবে বিচার করলে মনে হয়, উপবি-উক্ত তিনটি 
ভাবধারার কোনটিই তার কাছে ক্রটিহীন বলে 
মনে হয়নি, তাদের ভিত্তি ক'রে নতুন জাতীয় 
জীবন সংগঠিত করা যাবে ব'লে তিনি বিশ্বাস 
করতেন না। তাদেব মধ্যে কোথায় ক্রুটি ও 
অসম্পূর্ণতা, বিকৃতি ও বিজাতীয়তা, তা তার 
বিভিন্ন মন্তব্য উদ্ধৃত ক'রে পৃধে দেখিয়েছি। 
বিচিত্র ও জটিল ভাবাবর্তের ঘাত-গ্রতিঘাতে 
জাতি যে ভাবে ও যে দিকে এগিয়ে চলেছে, 
তার পরিবর্তন প্রয়োজন ব'লে তিনি মর্মে মর্মে 
তাই একদিকে মিশনারী 

১৭. “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য--শ্বামীজীর বাণী ও 
রচনা, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩। 


১১, আলঙল কথা, তিনি কোন বিষয়কেই নিছক ভালো! 
হা মন্া-যাপে বিচার করতেন না । 


শপে 


চৈআ, ১৬৭৯] 


(ও ইয়ং বেঙ্গল ), অন্যদিকে ত্রাহ্ম-কোলাহল১* 
_ এই দুয়ের মধ্যে অন্রান্ত ভারতীয় আদর্শটিকে 
বেদান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত করার কার্ধক্রম 
অনুসরণের এঁতিহাসিক ভূমিকায় তিনি আবির্ভূতি 
হায়ছিলেন। 

কিন্ত বিবেকানন্দের পূর্বে আর একজন 
মনীধী-_বঙ্কিমচন্তর উনিশ শতকের ভাবগত 
ত্রিধারার ক্রটি অনুধাবন ক'রে তাদের মধ্যে 
সমহ্থয় সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 
সমকালীন বিভিন্ন মত ও পথের সঙ্গে আর একটি 
মত ও পথ জুড়ে দেননি, যৃক্তির ভিত্তিতে প্রাচীন 
এতিহ ও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার মধো 
মামগ্তন্য বিধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি 
অবশ্য শ্বাজাত্যগর্বে প্রথম দিকে শশধর-চন্দ্রনাথের 
তথাকথিত বৈজ্ঞানিক নব্যহিন্দুমতবাদের দিকে 
ঝুঁকেছিলেন, কিন্ত পরে বুঝতে পারলেন__ 
'দ্ডিত শশধর তর্কচুডামণি মহাশয় যে হিন্দুধর্শ 
প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে 
কখনও টিকিবে না, এবং তীহাব যত সফল 
হইবে না।১* তিনি আরও লিখলেন £ 
হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু 
হাচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ভাকিলে 
“সত্য সত্য” বলে, হাই উঠিলে তুডি দেয়_-এ 
সকল কি হিন্বধর্ম? মূর্খের আচার-মাত্র। 
যদি ইহা হিন্দুধর্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে 
বলিতে পাঁরি যে, আমর হিন্দুধর্মের পুনজীবন 
চাহি না।১৪ আসল কথা, তাঁর পাশ্চাত্য- 
বি্াই তীকে শিথিরে দিয়েছিল, কোন্‌ কোন্‌ 
বিষয়ে ভাবতে হবে, ভাবতে হবে কি কি 
রীতিতে । তিনি মন দিয়ে পডেছিলেন_- 


পাশা পপি 
০ সী পিশাপ্প 


১২. 'ক্রা্গ-কোলাহল' কথাটি বিবেকানদ নিজেই 
ব্যধহার করেছেন। উষ্টব্য ১ শ্বামী ধিবেকানন্দের বাদী ও 
রচনা, মন খণ্ড, পৃঃ ১২। 

১৬, গরচার' আবণ সংখ্যা, পৃঃ ১২৯১। 

৯৪, এ । পৃঃ১২৯২। 


উনবিংশ শতাবী : বিবেকানন্দের এতিহাসিক ভূমিকা 


১৪৪ 


বেকন, বার্কলে, বার্কার, সীলি, লেকি, কশো, 
বেস্থাম, মিল, স্পেনসাব, ফৌতি, ভাকুইন ইত্যাদি 
বহু মনীষীর বিচিত্র-বিষয়ক গ্রন্থ। তার 
মন আকৃষ্ট হয়েছে ব্যাশনালিজম্‌, এম্পিরি- 
সিজম্‌,। ন্যাশনেলিজম্, ইউটিলিটারিয়ানিজম্‌, 
পজিটিভিজম্‌, আযাগরহ্টিসিজম্‌ ইত্যাদি কত 
ইজমে'র প্রতি। ভাবতীয দর্শন ও শান্ত 
সম্বদ্ধেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান কালক্রমে অর্জন 
করেছিলেন । চিন্তা ও অনুশীলনের মধ্য দিয়ে 
তিনি সিঙ্ধান্ত করেছিলেন £ (১) পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানকে দেশের ধারাবাহিক এঁতিহোর সঙ্গে 
সামগ্রস্তপূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। বুদ্ধির নবা- 
বিফ্ষারের সঙ্গে বক্তগত সংস্বারেব মিলন ঘটাতে 
হবে। (২) রামমোহন থেকে যে বুদ্ধিবাদ ন্যায় 
ও যুক্তির নামে ধীরে ধীরে জীবনকে সঙ্কুচিত 
ক'রে দিচ্ছিল, তা জীবনের একটা প্রধান বৃত্তি 
মাত্র এবং সেই কারণেই অন্যান্য সমস্ত 
বৃত্তিব সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন । 
(৩) নবজাগরণের বিচিত্র ভাবপ্লাবনের ফলে 
ও সত্তার মুক্তির নামে যে ইওরোপীয় নীকিজ্ঞান 
ও স্পর্শকাতর বিবেকবুদ্ধি দেখা দেয়, তার 
আতিশয্যে উদার মানবতা-ধর্ম ক্ষুপ্ন হয়। তিনি 
বুঝেছিলেন, এই অভি-শুচিতার সন্ীর্ণতাকে 
বোধ করতে হবে। (৪) ব্যক্তিহ্বাতম্থের নামে 
যে স্বার্থবুদ্ধির পূজা! শুরু হয়েছে, তাকে সর্বভূত- 
হিতবাদে রূপাস্তরিত না করলে চলবে না৷ 
গীতাব নিষ্কামকর্ম ও কৃষ্ণচরিত্র এই সব সিদ্ধান্তের 
দিক থেকে কার কাছে আদর্শ ব'লে মনে 
হয়েছিল। গুরু-শিষ্ত-সংবাদে তিনি বলেছেন £ 

গুরু । ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে? 

শিক । বহিবিজ্ঞানে। 

গুরু । অর্থাৎ উনবিংশ শতার্বীতে কোম্‌তের 
চারি-_21%6060096198১ 8600920) 205- 
8109) 0109001887- গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ 


১৫৩ 


তত্ব এবং ক্ষসায়ন। এই জ্ঞানের ছারা! আজিকার 
দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তারপর 
আপনাকে জানিবে কোন্‌ শাস্ধে? 

শিশ্ত। বহিধিজ্ঞানে এবং অস্তিজ্ঞানে 

গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ ছুই-_ 
[31010985, 9০910919858 এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের 
নিকট যাচ.ঞ্া করিবে। 

শিঙ্ক। তারপর ঈশ্বর জানিবে কিসে 

গুরু । হিন্দুশান্ত্র।। উপনিষদে, দর্শনে, 
পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায ১৫ 

এই উদ্ধতিতে বঙ্কিম-দর্শন নির্দ্ট রূপ লাভ 
করছে । এই দর্শন-চিন্তায় একদিকে যেমন 
পাশ্চাত্যবিগ্ভার প্রভাব আছে, অন্য দিকে তেমনি 
ভারতীয় শান্ত্তত্ব, বিশেষ ক'রে গীতাতত্ব স্থান 
পেয়েছে । বঙ্গিমের দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্পূর্ণ ভারতীয় 
ছিল না, তার প্রমাণ আছে কৌোতের উল্লেখে। 
তাই আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মস্তবা করেছেন : 
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১৫, এই সংলাপে বঙ্িম-দর্শনের মূল কথাগুলি ত্যক্ত 
হয়েছে ব'লে মনে করি। 

১৬, বৈ নল 58599 1, ₹১016০1500-এর অস্তগত এই 
মন্তব্য প্রভাতকুমীর মুখোপাধ্যায়-রচিত 'রবীন্্র-জীবনী'র 
( ১ম খণ্ড) ১৩৬৭ সালের সংস্করণের ১৮৫ পৃঃ পাদটীকা 
€থখকে উদ্ভৃত। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_-ওয় সংখ্যা 


আমার মনে হয়, বক্কিমের ধর্মদর্শনের এই 
বিজাতীন্ম উপাদান বিবেকানন্দের মনঃপৃত 
হয়নি। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে-ধর্ম, দাশ্নিক জ্ঞান ও 
আধ্যাত্মিকত1 এবং এ-সব বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশ 
থেকে গ্রহণ করবার মতো কিছু নেই। তিনি 
নিজেই বলেছেন__-পাশ্চাত্যদিগকে আমাদেব 
নিকট আসিয়া ধর্ম ও অধ্যাত্মবিগ্া শিক্ষা ও 
আয়ত্ত করিতে হইবে। আমাদিগকে-_ 
হিন্দুগণকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আমবাই 
জগতেব আচার্য ।'১* দ্বিতীয়তঃ বহ্ছিম-দর্শনেব 
ভিত্তি ছিল গীতা, কিন্তু বিবেকানন্দ -দর্শনের 
ভিত্তি হচ্ছে নেদাস্ত, বক্কিম গীতার সমন্বয়ের 
আদর্শকে চরম সত্যবপে গ্রহণ ক'রে মুরোপীম্স 
বিচারপদ্ধতিব সাহায্যে কৃষ্ণকে পূর্ণ মচ্হ্যাত্বেব 
প্রতীক-রূপে ব্যাখ্যা কবেছেন। কিন্ত 
বিবেকানন্দের মতে গীতার মধ্যেও যোগ-জ্ঞান- 
ভক্তি ইত্যাদির সামগ্রিক সামপ্তস্ত ঘটেনি, 
গীতাকাঁর “যে সমন্বয়ের ভাব দেখাইতে পারেন 
নাই, এই উনবিংশ শতাব্দীতে রামকৃ 
পবমহংসের ছ্বারাঁ তাহা সাধিত হইয়াছে।”১৮ 
ততীয়তঃ তিনি মনে করতেন-_গীতা। নিশ্যযই 
এতদিনে হিন্দুধর্মের বাইবেল-্বরূপ হয়ে 
দাডিয়েছে এবং উহা! সম্পূর্ণরূপেই এ অম্মানের 
উপযুক্ত , কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মূল চরিব্্র বর্তমানে 
এতটা কুয়াশায় ঢেকে আছে যে, তা থেকে 
জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্তমান কালে 
অসম্ভব ১৯ 

এই প্রসজে একজন উত্তর-ভাবতীয় ধর্মনেতার 
কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। তিনি হচ্ছেন 


আর্ধসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরন্বততী (১৮২৪ 


১৭. 'ইংলণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'-- 
স্বামীজীর বাণী ও রচনা॥ পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৩৫২। 

১৮ 'গীতাতত্ব' ৷ পৃঃ ২৫১-৫২। 

১৯ 'পত্রীবলী'_-যাণী ও রচনা, সপ্থম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫ । 


চৈল্ল, ১৬৭৯] 


--১৮৮৩ )| ব্রাঙ্ধরা যেখানে প্রধানত; 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণে জাতির 
পুনর্গঠনের স্বপ্র দেখতেন, সেখানে দয়ানন্দ বিশুদ্ধ 
ভারতীয় এতিহের ভিত্তিতে সমাজ গঠন করতে 
চেয়েছিলেন। বামমোহন ও রানাঁডের 
সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দয়ানন্দ গ্রহণ করেননি, 
তিনি চেয়েছিলেন শ্রদ্ধাব ভিত্তিতে বৈদিক ধর্ম 
ও আচাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, যদিও ইংবেজ-শীসনেব 
বিরুদ্ধে ভাবতবাসীব মনের জাগবণ ও সমীজ- 
সংস্কাবমূলক নানা কর্তবাসাধনও ভার কর্মস্থচীব 
অস্তভূ্ত ছিল। 

পণ্ডিত নেহরু বলেছেন -'আধসমাজের 
মূলমন্ত্র ছিল, বৈদিক যুগে ফিবে যাও। বেদ 
পববর্তী যুগে আর্য ধর্মে যে যে বিকৃতি এসেছে, 
বেদান্তদর্শনের গলদ, অদ্বৈতবাদ, সববেশ্বববাদ 
সব কিছু অন্যান্ত কুসংস্বাবেব সঙ্গে সঙ্ষে কঠোর 
ভাবে পরিহার কবা হ'ল! বেদেবও ব্যাথা 
হ'ল বিশেষ একটা ধবনে। ২০ 

এই ধর্যাচাবেব অঙ্গহিসেবে আধসমাজ 
অহিন্দুদেধ শুদ্ধি কবাব কাধক্রম গ্রহণ কবে। 
বধবেকাননন দয়ানন্দেব ধর্মচিন্তা ও সমাজ- 
সংস্বারমূলক কর্মেব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন। 
তাব বিভিন্ন লেখা ও বক্তৃতায় তার কথা আছে। 
তবুও তিনি তার সমর্থক ছিলেন লা। দযানন্দ 
বেদান্ত-সুত্রের বোধায়ন-স্ত্র ছাডা আর কোন 
ভাঙ্ক মানতেন না, কিন্ত বিবেকানন্দ শঙ্ষর- 
ভাস্যেরই অন্ুবর্তী ছিলেন। দয়ানন্দ বৈদিক 
ধর্ম প্রচার কন্পতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বেদ 
বলতে যা বুঝতেন ও তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন 
তা বিবেকানন্দ স্বীকার ক'রে নেননি । এক 
চিঞ্িতে তিনি লিখেছিলেন সংহিতা, ব্রান্ণ 
উপনিষদের মধ্যেও ) কেবল সংহিতা অংশটিই 


২** ভারত সন্ধানে ( সিগনেট সং. ১৩৫৬), শঃ 
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উনবিংশ শতাবী : বিবেকানন্দের এতিহাসিক তৃমিফা 
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বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী 
দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্তক । প্রাচীন 
হিন্দুসমাজের ভেতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র 
বিস্তৃত হয়নি। ম্বামী দয়ানন্দের এই মত 
অবলম্বন করাব কারণ এই যে, তিনি 
ভেবেছিলেন, সংহিতার নৃতন ধবনের ব্যাখ্যা 
ক'রে তিনি একটি পূর্বাপরসঙ্গত মতবাদের 
স্্টি করবেন, কিন্তু তার ব্যাখ্যা-প্রণালীতে গোল 
সমভাবেই থেকে গেল, শুধু এইটুকু হ'ল যে, 
তিনি 'সংহিতা"ব ভেতব ঘষে অসামঞ্জস্ত নিবারণের 
চেষ্ট। কবলেন, সেই অসামপ্রস্ত-_সেই গোলযোগ 
ত্রাঙ্গণের উপব গিয়ে প'ডল। আব প্রক্ষিপ্ত- 
বাদ ও অন্যান্য ব্যাখ্যা-প্রণালী সত্বেও এখনও 
এমন অনেক স্থল আছে, যার ভেতব গোল 
তখনও যেমন, এখনও তেমনি বষেছে। যদি 
মংহিতাব উপব ভিত্তি ক'রে পূর্বাপব সামঞ্তস্ত 
পূর্ণ একটি ধর্মপ্রণালী গঠন কব সম্ভব হয়, তবে 
উপনিষদকে ভিত্তি কবে যে আবও অনেক বেশী 
সামগ্তস্তপূণ ধর্ম স্থাপন কথা যেতে পারে, এ-কথা। 
সহন্রগুণে বেণী নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে 
সমগ্র জাতি পূর্বপ্রচলিত মতেব বিরুদ্ধে যেতে 
হয় নী। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচাধই 
থাকবেন, আব নৃতন নৃতন পথে অগ্রগতির 
ষথেষ্ট অবকাশ থাকবে 1৭১ 


৩ 

অতএব উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগবণের 
ফলে নতুন জীবন-স্পন্দন অনুভব করা গেলেও 
জাতি ঠিক পথে চলেছে ব'লে বিবেকানন্দ মনে 
করতে পারেননি । বঙ্কিমের সমন্বয়-সাধনা বা 
দয়ানন্দের বৈদিক আর্ধামি জাতীয় সংগঠনের 
যথার্থ ভিত্তি স্থাপনে সমর্থ হয়েছে এই 
বিশ্বাসও তার ছিল না। এযাবৎ ভারতবর্ষের 


২১ 'পত্রাবলী'--ম্বামীজীর বাণী ও রচনা, সপ্তম থণ্ড, 
পৃঃ ৩৪ ৪০৪৫ | 


১৫২ 


নৃতন সংস্কৃতির ধারা বাহক হয়েছেন, তাদের 
পায়ের তলায় ঠিক মাটি নেই, দেশের মধ্যে 
তাঁদের অবস্থিতি কম-বেশী পরিমাণে উতৎকেন্ড্রিক 
__-এই-সব কথা বিবেকানন্দ নানাভাবে ধলেছেন। 
ধারা অতীত এঁতিহা ও ধর্মপ্রবণতার দিকে দৃষ্টি 
দিয়েছিলেন, তারাও ঠিক জাতিৰ প্রাণ-প্রবৃত্তি ও 
ধাতু-প্রকৃতি ধবতে পাবেননি ব'লে তিনি মনে 
করতেন। তাই জাতীয স'গঠনের যথার্থ ভিত্তি 
নির্ণয় কবতে গিে তিনি প্রথমতঃ বলেছিপেন _ 
“অতীতের গর্ভেই ভবিষাতের জন্ম। অতএব 
যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে 
যে অনপ্ত নির্ঝবিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভবিয়া 
আক তাহাব জলপান কব ।”ৎ২ সেই অতীতের 
গর্ভে দৃষ্টিপাত ক'বে তিনি দেখতে পেযেছিলেন, 
ধর্মই ভারতবন্নের চিবকালের মর্ন এবং গেই 
ধর্মকে অবলম্বন কবেই একদা 'আমাদেব পূব- 
পুরষগণ উচ্চ গৌর্বশিখবে আবোহণ 
করেছিলেন । একথা যখন 'আমবা জানতে 
পাবব, বুঝতে পাবব, আমবা ধর্ষেখ উপাদানে 
গঠিত- ধর্মের বক্ত আমাদেব ধর্ননীতে প্রবাহিত, 
একমাত্র তখনই বতমানেব জাতীয় সংগঠন ও 
ভবিষ্যতের মহন্তর ভাবত গঠন সম্ভব হবে। 
তিনি বলেছেন_তাবপব সেই পু্বপুরুষগণ 
হইতে গ্রাপ্ধ শোণিতে | ধেমই আমাদের 
শোণিতন্বপ' ) বিশ্বাসী হইয়া, তাহাদের সেই 
অতীত কার্ধে বিশ্বাসী হইয়া, সেই বিশ্বাসবলে 
অতীত মহত্বেব চেতন! হইতেই পূর্বে যাহা ছিল, 
তাহা অপেক্ষা মহন্তব নৃতন ভারত গঠন 
করিতে হইবে ।'২ মেই নৃতন ভারত গঠনে 
লব চেয়ে বড বাধা হচ্ছে ভারতবাসীব জাতিগত, 
বর্গত ও ধনগত বিভেদ। অথচ ভারত 
গঠনের জন্য কোর প্রয়োজন সর্বাধিক । এই 


২২, ভারতের ভবিস্তৎ-এী | পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ১৮২। 
২৩, এ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্য ৩য় সংখা! 


কারণেই বিবেকানন্দ বলিষ্টভাবে ঘোষণা 
করেছেন--'কেবল আমাদের জাতির পবিজ্র 
এতিহ্য. -আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, 
এঁ ভিব্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন 
করিতে হইবে । ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় 
এক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই এ 
এক্যের মূল ।”২৪ 

যে ধর্ম অতীত ভারতের মর্ম এবং বর্তমান ও 
ভবিস্যৎ ভারতেব ভিত্তিভূমি, তা সত্য কি মিথ্যা, 
সে-প্রশ্ন বিবেকানন্দ তুলতে চাননি, কারণ 
তা তুলে পাভ নেই। অনাদি কাল থেকে 
থে বস্তকে ভাবতবাসী আকডে ধবে আছে, 
যাকে কেন্দ্র কৰে গডে উঠেছে তাদের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি, যা হচ্ছে তাদেব জীবনচর্ধার 
মূলমন্ব--আধুনিক যুগে তাব সত্যতা বিচার 
করা! অর্থহীন। পৃথিবীব দিকে তাকিয়ে যদি 
মনেও হয যে, ধর্ম বর্তমানে অচল ও তার 
পবিণাম কল্যাণকব হবে না, তবু ধর্মকে ত্যাগ 
কবা সচ্ভব নম। বস্ততঃ এ-বিষয়ে অন্ত কিছু 
ইচ্ছামত বেছে নেওয়ার অধিকাবও আমাদের 
নেই। বিবেকানন্দ একথাটাই বুঝিষে বলবার 
চেষ্টা কবেছেন__'আমি এখন এ বিচার কবিতে 
যাইতেছি না ষে, ধর্ম সত্য কি মিথ্যা, আমি 
বিচার করিতে যাইতেছি না যে, ধর্মেই 
আমাদের জাতীয় জীবনেব ভিত্তি স্থাপন করায় 
পরিণামে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে ১ 
ভালই হউক বা মন্দই হউক, ধর্মে আমাদের 
জাতীয ভিত্তি রহিয়াছে, তোমরা .উহা ত্যাগ 
করিতে পার না, চিরকালের জন্য উহাই 
তোমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তিম্বরূপ 
রৃহিয়াছে | ৫ 





২৪, এ, পৃঃ ১৮৩। 


২৫. “ভারতেব ভবিগ্যৎ--ম্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম 
থণ, পৃঃ ১৮৫ 1 


ঠচস্্, ১৩৭* ] 


এইভাবে জাতীয় জীবনের ভিত্তিরপে ধর্মের 
দিকটাকে দৃঢ় করতে গিয়ে তিনি ধর্মকে বিশুদ্ধ 
করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । ধর্ম 
বলতে তিনি যা বুঝতেন, তা উচ্চ আদর্শ এবং 
সেই উচ্চ আদর্শের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক 
সন্ীর্ণত। নেই । অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ধর্মসম্প্রদীয়- 
গুলিব মধ্যে নানা বকমেব দ্বেষ ও ছন্ব তিনি 
দেখতে পেয়েছিলেন। তাই বিবেকানন্দ 
ভাবতবাসীর ধর্মপ রক্তকে পরিষ্কার কবে 
নেওয়াব কথা বলতে ভোলেননি-_যদি বক্ত 
তাজ ও পবিষ্কাব হয়, সেদেহে কোন রোগের 
বীজ বাস করিতে পারে না। ধর্মই আমাদের 
শোণিত-ম্বরূপ। যদি সেই রক্তপ্রবাহ-চলাচলেব 
কেন বাধা না থাকে, যদি রক্ত বিশ্তদ্ধ ও সতেজ 
হয়, তবে সকল বিষয়েই কল্যাণ হইবে। যদি 
এই রক্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে বাজনীতিক, 
সামাজিক ব। অন্য কোনবপ বাহ দোষ, এমনকি 
আমাদেব দেশের ঘোর দাবিদ্যদোষ-_সবই 
সংশোধিত হইয়া যাইবে |, একমাত্র কর্তব্য 
হইবে_লোকের মধ্যে শক্তিসঞ্চার কবা, রক্তকে 
বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে 
উিহা সর্বপ্রকার বাহা বিষের প্রবেশ প্রতিৰোধ 
করিতে পারে ও ভিতরেব বিষকে বাহিব কবিয়া 
দিতে পারে 1১২৬ 

ধর্মকে বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের ভিত্তি 
করতে গিয়ে বেদান্তদর্শনেব দিকেই দৃষ্টিপাত 
করেছিলেন । তার মতে__ভারতেব মন বহির্জগৎ 
থেকে যা পাঁওম়ার ত! পেয়েছিল (প্রমাণ__ 
বেদের প্রথম ভাগ), কিন্তু তাতে সে সন্তষ্ট হয়নি, 
আরও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়াসী হয়েছিল, 
নিজেন্ন অভ্যন্তরে আত্মার মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে 
সমস্যা মীমাংসা করার চেষ্টা করেছিল , শেষে 
উত্তর এল। বেদের এই ভাগের নাম_-উপনিষদ 


তু 


উনবিংশ শতাষী : বিবেকানন্দের এতিহাসিক ভূমিকা 


১৫৩ 


বা বেদান্ত, আবণ্যক বা রহম্যবিষ্চা, এখানে 
আমরা দেখতে পাই, ধর্ম বাহ ক্রিয়াকলাপ থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । এখানে আমরা দেখতে পাই, 
আধ্যাত্মিক তত্বগুলি জডের ভাষায় নয়, চৈতন্তের 
ভাগ্জায় বণিত।* বেদের এই দ্বিতীয় ভাগের 
মর্মকথী। খুঁজতে গিয়ে তার চোখে পড়েছিল-_ 
প্রথমতঃ শ্রুতি অর্থাৎ উপনিষদ, দ্বিতীয়তঃ ব্যাস- 
স্থত্র। আমাদের দর্শনশান্ত্রূহের মধ্যে এই 
ব্যাসন্ত্রই সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ কবিয়াছে, 
তাহার কারণ এই যে, উহ! পূর্ববর্তী অন্যান্য 
দর্শনসমূহের সমঠি ও চবম পরিণতিম্বরূপ ।২৮ 
কেউ কেউ বেদান্তদর্শন বলতে অদ্বৈতবাদকেই 
বুঝে থাকেন। কিন্তু বিবেকানন্দের মত ছিল, 
বেদাস্ত-শব্টিকে একটিমাত্র মতের মধ্যে আবদ্ধ 
ক'রে রাখা অন্যায় । “বেদান্ত-শবে প্রকৃতপক্ষে 
এই টদ্বিত, বিশিষ্টা্বত ও অদ্বৈত মতগুলিকেই 
বুঝায়। আমি আব একটু অগ্রসর হইয়। 
বলিতে চাই, আমবা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-শবের 
দ্বারা বৈদাস্তিকই বুঝিয়া থাকি ।২৯ এই যে 
বেদাস্তধর্ম, তা-ই বিবেকানন্দ প্রচার করাতি 
চেয়েছিলেন । 

কিন্তু এই ধর্ম ও দর্শনের প্রচারেই বিবেকানন্দের 
এতিহাসিক ভূমিকা আবদ্ধ থাকেনি। সত্য 
ধর্মকে হারিয়ে, কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, 
কম্কাও্ড বিসর্জন দিয়ে বাঙালী তথা ভারতবাসী 
বীধহীন দুর্বল হয়ে পডেছে-এ-কথা তিনি 
জানতেন। তাই নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্রত উদ্যাপন 
ক'বে, জাতীয় সংগঠন-কার্ধে আত্মনিয়োগ কবে, 
ভাবোদ্দীপ্ত অগ্রিগর্ভ বাণী শুনিয়ে তিনি জাতীয় 
জীবনে বীর্যবন্তা সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, 
পরাধীন স্বদেশবাসীর নিশ্রভ ইতিহাসে একটা 


২৭, “বেদান্ত, পৃঃ ২৯৮ । 


২৮ পৃ ৩০৯ 
২৯ এ 





১৫৪ 


বীরযুগেব ছ্বারোদঘাটন করতে প্রয়াস পেয়ে- 
ছিলেন। তাছাডা তার সামাজিক ও রাজ- 
নৈতিক চিন্তা বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, তিনি 
ছিলেন ভাবতবধেব প্রথম সোশ্টালি্ই।*ৎ তার 
সমাজতান্ত্রিক চেতনা সকল মানুষকে নি়শ্রে্ীতে 
নামিয়ে আনতে চাষনি, আপামব সকলকেই 
ব্রাঙ্ষণ ক'বে তুলতে চেয়েছিল, এ-কথাঁব তাৎপর্য 
আমাদেধ বিশেষভাবে মনে রাখা দবকাব। 
তিনি প্রাচীন ভাবতীয বেধান্তধর্মেব অনুবর্তী 
হলেও সত্যিকাবেব প্রগতির বিবোধী ছিলেন 
না। ভাবতবাসী, বিশেষতঃ বাঙালীবা বহু 
পরিমানে বৈদেশিক ভাবেব দ্বাবা আক্রান্ত হযে 
পড়ায় তিনি ছুংখ প্রকাশ করেছিলেন, সন্দেহ 
নেই, তবু স্মবণ কবিয়ে দিষেছিলেন-“পাশ্চাত্য 
দেশ হইতে আমাঁদেব অনেক শিখিবাব আছে। 
পাশ্চাত্য দেশ হইতে আমাদিগকে তাহাদের 
শিল্ন-বিজ্ঞান- বহিঃপ্রকৃতি-সঙ্বন্বীয বিজ্ঞানসমূহ 
শিখিতে হইবে 1৩১ বিদেশ-ভ্রমণকালে ইংবেজেব 
অধ্যবসার ও মাকিনদেব জীবনীশক্তিব প্রাচুষ 
ভাব মনোহবণ কবেছিল। তিনি আধুনিক দুষ্ট 
নিষে জীবন-সমন্তার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং 
সেই সমশ্তাব সমাধানে পাশ্চাতোধ কাছে শিক্ষা 
গ্রহণের প্রয়োজনীঘতা স্বীকার কবতে দ্বিধা 
কবেননি। তাব নিজেব মুখেই শুনতে পাই-_ 
পৃথিবীর নিকট আমাদেব যে অনেক জিনিস 


৩০ “আমি সমাজতন্্রী, সমাজতন্ত্র অবস্থা সর্বতো- 
ভাবে ভাল বলে আমি মনে করি না, কিন্তু নেই মামার 
চাঁঠতে কানা মামা ভাল। অগ্ান্ত রাঁভনৈতিক মতবাদ 
কাজের ক্ষেত্রে গুয়োগ কারে দেখা গেছে সেগুলির দ্বার! 
সমস্ত মেটে না। একবার সমাজতন্ত্র নিযেই পরীক্ষা ক'রে 
দেখা যাক না, আর কিছু না হলেও এ একটা নূতন চেষ্টা 
তো বটে ।'_ বিবেকানন্দ 

৩১ 'ইংলগ্ডে ডাক্তীয় আধাজ্িক চিন্তার প্রভাব 
গ্বীমীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম থণ্ড, পৃং ৩৫২ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


শিখিতে হইবে এ-ধাবণ! ত্যাগ করিতে পারি 
না।”*২ তিনি জানতেন, জীবন গতির লীলা 
ছাড়! আব কিছু নয়। জগতেন গতি লক্ষ্য 
ক'বে আমরা যদি চলতে শিখ, তবে উন্নতি 
অবধাবিত। আর তা কবিনি বলেই আযবা 
অবনতিকে স্বীকাঁব ক'রে নিতে বাধ্য হয়েছি। 
তার চরম কথা _ জীবনের প্রথঘ চিহন_বিস্তাব । 
যদি বাচিতে চাও, তবে তোমাদিগকে সঙ্কীর্ণ 
গণ্ডি ছাডিতে হইবে। যে মঙ্ুতে তোমাদের 
বিস্তার বন্ধ হইবে, সেই মুস্ুতে হইতেই জানিবে 
মুত্যু তোম্বাদিগকে ঘিবিয়াছে 1,*৩ ভারতবর্ষ 
সম্পর্কে এই বিশেষ মনোভাব আসলে সমন্ত জগৎ- 
ব্াাপাব সম্বন্ধে তাৰ মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি-- 
'সমগ্র জগৎকে নিজেব সঙ্গে না টানিয়া জগতেধ 
একটি পবমাণু পধস্ত নিতে পাবে নাঁ। সমগ্র 
জগংকে সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিব পথে অগ্রসর লা 
কবাইযা জগতের কোন স্থানে কোনবপ উন্নতি 
সম্ভব নহে । আব প্রতিদিনই স্পষ্ট হইতে স্পষ্ট- 
তন বপে বুঝা যাইতেছে যে, শুধু জাতীয় বা 
কোন সক্ষীণ ভিত্তির উপব নিভর কবিয়! কোন 
সমন্টাব সমাধান হইতে পারে না।,28 এখানে 
বয়েছে বিবেকানন্দেব সার্বভৌম ও আস্তজাতিক 
দুষ্টিব প্রকাশ। 

বিবেকানন্দ বলেছেন_-“সাঁমা, স্বাধীনতা, 
কর্ম ও শক্তি-প্রয়োগেব ক্ষেত্রে একেবাবে পাশ্চাতা 
হয়ে যাও, অঙ্গে সঙ্গে সাধনায় ও ধম্বিশ্বাসে 
হিন্দু ( ভার্তীয়ত্ব ) যেন তোমাব অস্থিমজ্জাষ 
মিশে থাকে । বিংশ শতাব্দীতে এতিহাসিক 


ভূমিকার এই হচ্ছে সার কথা। 


৩২ “আমাদের উপস্থিত কর্তব্য, পৃঃ ১৬৩ 
৩৩, পর, পৃঃ ১৬৭ 
৩৪ এ পৃঃ ১৬৩ 


মাঁনবতা-ধমা স্বামীজী 
শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তী 


বিশ্বের ধর্মাকাশে স্বামীজী হইলেন উজ্জ্বলতম 
ক্লোতিষ্ষ-ম্ব্ূপ। স্বীয পবিত্রতা ও মূল সতোব 
ঘালোকে সমগ্র বিশ্বেব বিভিন্ন প্রকাব ধর্মান্ধতাব 
জটিল অন্ধকাব অপসারিত কবিযা এক মহৎ 
দ্রাতিব পবিমণ্ডল তিনি স্ৃগ্টি কবিযাছেন। মেই 
অত্যাশ্র্দ আলোকে স্সাত বিশ্বে সকল ধর্মের মানষ 
এক ও পবম উপলব্ধির জন্য চৈতন্যম্ববপ উদঘাটনে 
উদ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহেব অবকাশ নাই। 
উপরন্ধ মানব-সন্ভানগণ যেন পবমাত্মাব বিচিত্র 
বিভাময় বু কপ--পব্মসদ্ধানী ভ্গামীজী এই 
কথাই ব্যক্ত কবিযাছেন হৃদয়াবেগ ও যুক্ি- 
তর্কের দ্বাবা। পুরুষ্স্ংহ স্বামী বিবেকানন্দের 
উদাস্ত বাণী-শুধু কেতাবের বুকে মাথা কুটিযা 
মবে নাই, সমগ্র বিশ্বে মর্মমূলে আত্মাব এ 
অমৃতময বাণী ধ্বনিত ভইযা উঠিযাঞ্ছে | এখানেই 
কর্মবীব ধর্মবীব স্বামীজীব সার্থকতা । 

স্বামীজীব ধর্ম মান্বতাব পথ-পবিক্রমায় 
পবমকে অগ্ভব কবিয়াছে। কিনি স্কল 
জীবাত্বাব মধ্ধো অমুতময পবমাস্থান সম;ক্ৰপ 
দর্শন কবিযা তপ্ঠট হইয়াছেন। জডজগত, 
শক্তিজগৎ, জীবজগৎ, বস্তজগতেব সকল স্তবে ও 
বহিঃপ্রকাশে-অস্তবে নিভৃতে সেই এক অখগ্ড 
চৈতৃন্ত ও অদ্বৈতভাবেব অস্তিত্ব তিনি অন্গভব 
কবিষ্কাছেন। 

বিশ্বেব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সেগুলিব বিভিন্ন মত 
গুপথ একই নদীব শাখাপ্রশাখা-দপে ব্যাপ্ত, 
সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন স্বামীজী। সকল 
ধর্মের আদি-অস্ত এক ও অদ্থিতীয়। বহু ধর্মের 
বিভেদ, বিকছ্ ভাবাপন্নতাকেও তিনি এক 
সন্ধার বিচিজ্জ প্রকাশ বলিয়া! মনে কবিয়াছেন। 


তথাপি তিনি হিন্দুর্ষেব উদদাবতা, পরমানুভূতি, 
ধী-শক্তি যে বিশ্বের সকল ধর্ম হইতে অধিক- 
তব শক্তিময, তাহা ঘুক্তি দ্বাবা প্রমাণ করিয়া 
গিযাছেন বিশ্বধর্ম-মভাসম্মেলনে চিকাগো-মঞ্চে | 
সেখানে বিশখ্বেব সকল ধর্মেব প্রচাবকেবা 
উপস্থিত হইয়া স্ব-স্ব ধর্মে উতকু্টতা প্রমাণ 
কবিতে প্রধাসী হইযাছিলেন। কিন্তু পুতুল- 
পূজারী হিন্দু ও তাহাব ধঙ্ধ তাহাদের আনে 
ঘণাব ভাব উদ্দেক কবিযাছিল। তথাঁপি 
স্বামীজী বীবদর্পে হিন্দুধর্মের মহান্‌ এতিহোব 
গৌবব-পতাক1] মেই ধর্শসভাঘ উড্ভীন 
কবিয়াছিলেন। 

সকল ধর্মেব ভিন্ন মত গ ভিন্ন পথকে এক 
মৈত্রী-ত্ে গ্রথিত কবিয়া তিনি প্রমাণ 
কবিয়াছিলেন, সকলেই ঘেই 'এক লক্ষা ও 
সিদ্ধান্তে উপনীত মেখানে ভিন্নতা 
নহে, অভেদ ভাব , বনজ নহে, একত্ব-এক 
পবম ঠচতন্যেব উপলব্ধি । 

এইবূপে তিনি বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, 
পাশী ও ইহুদী ধঞঙ্জেব বিশ্রেষণ কবিয়া প্রমাণ 
কবিয়াছেন, লর্গা এক --এক স্থানে উপনীত 
হওয|--বিচিত্র বিভিন্ন মত ও পথেব দ্বারা 
পবমান্ভূতির আনন্পলাভ ব্যতীত অন্য কিছু 
নহে। এইবপ ক্ষেতে মহিমময় পরমেশ্বর বহুরূপে 
পরিব্যাপ্ত ও বিভিন্ন প্রকাশে বিরাজিত হইয়া 
আপনার অনন্ত শন্তিকে বুভাবে দেখাইয়াছেন। 

স্বামীজী বৌদ্ধধর্ম ও হিন্বুধর্ষের গভীব সঙ্বম্ধ 
অতি হ্ন্দর্ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই 
হিন্দুজাতির উপাস্য শাকামুনি, হিন্দুধর্মের মূল 
শক্তিতে উদ হইযা আপনার উদার মহত্ব ও 


ভইতেছে। 


১৫৬ 


অহিংসাবাদ সংমিশ্রিত করিয়া এক মহান্গভব 
মহাধর্স প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
পরবন্তিগণ ছুই ধর্মের নিবিড় সম্পর্ক ছিন্ন করিল। 

হিন্দুধর্মের মু্তিপূুজাকে স্বামীজী ধর্মের 
বাল্যাবস্থা ( ম1৪ 9889 ) বলিয়াছেন । রূপকে 
আশ্রয় করিয়া ভাবের উত্পত্তি। ভাবের 
গভীরতা রূপের আরাধনায়। ভাব ও রূপের 
অপূর্ব সমন্বয ঘটিত হিন্দুধর্মের মানসে । শিল্পী 
এইরূপে পরম জ্ঞানে মুক্তিলাভ করিতে চাহে। 
বন্ধন পুরে, মুক্তি অস্তে। জটিল আধাঁব হইতে 


তীক্ষ-সন্ধানী সাধনা ছ্বাবা মহানন্দময়ের 
কপালাভ । 
কর্মবীব শ্বামীজীর ধর্ম মহান্‌ কর্মের মধ্য দিয়া 


মূর্ত হইম্মাছে। তিনি নিবলম, স্থুকঠিন কর্মময় 
সন্ন্যাসী ছিলেন। শুধু নির্জনে বসিয়া-__ তপস্যা 
করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না, তিনি 
ছিলেন রুগ্ন ও পীভিত সমাজের পাশ্বচর বন্ধু, 
তাহার অসাধারণ মানবগ্রীতি হিন্দু জাতিকে 
নব উদ্দীপনায় বলীয়ান করিযাছে। তীহাব 
মহান্‌ আদর্শ মানবসেবার মধ্য দিয়া ভগবানকে 
উপলব্ধি করা । এই বিশ্বব্যাপী মানব-হৃদয়সত্ব| 
সেই পরম হৃদয় হইতে জন্মলাভ করিয়া অনন্ত 
প্রকাশে মহীয়ান্‌ হইয়াছে । তিনি অমৃতানন্দকে 
মানবপুজ্রের ব্ব্গস্থব পিতারপে অভিহিত 
করিয়াছেন । মানবপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ 
সর্ব অবস্থায় মানব-মনের আয়নায় স্ুন্দবতমের 
মধুর মুতি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন £ 


বহুরূপে সম্মুখে তোমার, 

ছাড়ি কোথা খু'ঁজিছ ঈশ্বর? 
জীবে প্রেম করে যেইজন, 

সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । 


মানবের নিভৃত অন্কনিহিত সেই পরম 


উদ্বোধন 
মত্যানন্দকে সর্ধতৌভাবে অনুভব করিয়। 


[ ৬৬তম বর্ঘ-_-৩য় সংখ্যা 


তাহাবই ভজনা কর। তিনি কোন অনৃশ্ঠ 
লোকে অবস্থান করেন নী, এই মৃত্তিকায় 
জলবাধু বৃক্ষলতায়, নকল জড় ও জীবাত্মার 
সর্ব অস্তিত্বের সকল স্থগ্টির অঙ্কে তাহার পৃর্ণ 
অবস্থিতি-_অপরূপ রূপ-মাধুবী ৷ সৃষ্টির মাঝেই 
অষ্টার অবস্থান, তাহারই স্ষ্ট সংসার্-রাজ্যে 
তিনি বিরাজিত। বহু ব্ূপ ও রঙে বিচিত্র 
বূপধর। বিপুল প্রকাশে, নিত্য পরিবর্তনশীল 
ভূ-লোকে, নব নব পে তিনি আবিভূতি। 
নব ভাবসম্ভারে প্রমূর্ত 

স্বামীজীর মানবতার আদর্শ-_মানবপ্রীতির 
ও মানবসেবাব মধ্য দিষা' পরমেশ্ববের অনুসন্ধান 
করাঁ। তিনি মানবকে ভগবানের পুত্রন্ষপেঁ 
স্বরূপকপে পূজা করিয়াছেন । অপার এই মানব- 
প্রেম তাহার মহিমময় সত্য হৃদয়ের সন্ধান দিয়! 
থাকে। তিনি বলিগ্লাছেন ; ক্ষধাতের মুখে এক- 
দিনও যে অন্ন দিয়াছে, ব্যথিতের চোখের জল 
একদিনেব তবেও যে মুছিয়া দিয়াছে, আমি তার 
দাসান্ছদাস। মানবদরদী বীর সম্্যাসীর উদাত্ত 
ক হইতে উচ্চাবিত হইল-_“বল, মূর্খ ভারতবাসী, 
চগ্ডাল ভারতবাসী, দরিদ্র ভাবতবাসী, আমার 
ভাই কি অপরিসীম মানবতা-বোধ । মহান্‌ 
আল্মজ্ঞ পুরুষ আবও বলিলেন, তোমার সম্মুখে 
পাপী, ছুট, ছুবাচার, যাহাকেই দেখ না৷ কেন, 
তাহার আত্মশক্তিকেই দর্শন কর, পৃজা কব। 
তাহাব বহিরাবরণ দেখিও না, অস্তঃস্থ দেবতাকে 
দেখিও। কাহারও প্রতি স্বণার ভাব আনিও 
না, মকল মানব-হদয়ে বাস করেন পবিজ্ঞ 
পরমেশ্বর। জানিবে, তুমি সেই দেবতারই পুজা 
করিতেছ। 

আজিও বিশ্বমানবপ্রেমিক, আপনার অনপ্ত 
দৃপ্তপ্রেমে নব নব দ্যুতিতে সমূজ্জল ভাস্করের 
স্তায় অপার মহিমায় মহিমান্থিত। 


রাম রঘুবীর 
শ্রীঅপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সবযূর আতোধারা ওঠে নেচে স্থৃতি লয়ে তব, 

কবিগুরু বান্মীকির বীণাখানি বামায়ণী সুরে স্থবে বাজে, 
তোমার জীবন-কাব্য মহাকাব্য বিশ্বে অভিণব, 

সর্বোত্তম আদর্শের মহান্‌ বিগ্রহ তুমি নিখিল সমাজে । 
ছুঃখের সম্রাট্রূপে দেখেছি তোমারে আমি রাম রঘুবীব, 
পিতৃসত্য পালিবারে তাগের দীপ্তিতে তব সমুন্নত শিব। 


দক্ষিণারণ্যেব পথে হে বৈরাগী দেখালে সংযম 

জীবনের বিচিত্রতা মাঝে তব বিশিষ্টতা সত্যে সমুজ্ল, 
শোভন চরিত্র তব হিমালয় সম অনুপম । 

সম্তাপেরে মহীয়ান্‌ কবিয়াছ তুমি, যত কিছু অমঙ্গল 
বরণ কবেছ প্রভু কর্তব্য-নিষ্ঠীয়, পরিশুদ্ধ আত্মজয়-_ 
লঙ্কা-বিজয়ের চেয়ে গরীয়ান_ দেখায়েছ সারা বিশ্বময় | 


পূর্বন্ম-সনাতন দেখায়েছ চরিত্র-বৈভৈব 

অধর্মের জয়যাত্রা আন্ুরিক মদোলাস রুদ্ধ করিবারে । 
ভরত লক্ষণ সম সহোদর একাস্ত দুর্লভ, 

কীত্তির হিমা্রি তব বচিযাছে বীর হস্ঠ পৃজিয়া তোমারে । 
তোমার কীন্তির চেয়ে কীন্তিভাক ভক্ত তব অঞ্জনা-তনয়, 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে রাম-নামে আপনারে করেছে ছূর্জয | 


সীতার সিন্দুরে লিপ্ত এতিহোর দিক্চক্র-বাল, 

তৃমি তার প্রাণ", সহিয়াছ তার লাগি ঘাত-গুতিঘাত। 
সীতার সতীত্ব-তেজে দীপামীন নিত্য মহাকাল, 

ত্যাগের কাহিনী-দৃপ্ত পবিত্রতা মানে তবু মিথ্যা অপবাদ । 
কত ঝড, কত মেঘ, ভাগ্যাকাশে দিল দেখা-_ -বর্ষণমুখর 
হ'ল কত অশ্রুধারা, স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলে তুমি রাম বঘুবর 


সেই সব স্থতি আজও রোমস্থন করি মোরা হায় ! 

প্রাণের জানকী কাদে, কোথা সেই মহাবীর অঞ্জনা-নন্দন । 
লক্ম্রণের শক্তিশেলে বিপন্নতা ছুর্দিনে ঘনায়, 

নরমেধে অগ্রি-ধুমে আকাশ হয়েছে কালো-_-জীবের ক্রন্দন 
কর্ণে তব পশিল কি! ক্লীবতার পরিস্থিতি আর আর্ত রব 
প্রত্যাসন্গ কালাস্তবর, যুগযাত্রী অসহায়, শিব আজি শব। 


সমালোচনা 


১%/8211)1 371817708180088) 10 [)100795 
(1.0) 09066080 9০০$৪০1৮--1868-1968), 
18001191060 17৮ 8৪ এ%001 ড11958 »9৮৮08006, 
(3909181 93907962৮55 1১%20500081006, 150) & 
11099100500 39100 21%60১ 101৭, 
০7৪1) 70) 1009 + 727109 78৭. 10/- 


ভগবান্‌ শ্রীবামরুষ্ণেব মানস-পুহু পৃজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী ব্ঙ্গানন্দ মহারাজের সংঙ্ষিপ্ন ইংবেজী 
জীবনচবিত-সহ ১২৫টি আলেখোব সুন্দব চিত্র- 
পুস্তকটি (:81570) ভাহার জন্স-শতবাধ্ধিকী 
উপলক্ষে প্রকাশিত হওযায বহুদ্দিনেব একটি 
অভাব পুর্ন হইয়াছে। প্রখাত মাফিন সাহিতাক 
কৃষ্টফ্লার ঈশাবউড সরল ও মনোজ্ঞ ইংবেজীতে 
শীশ্ীমহাবাজেব জীবনচবিত অংশটি লিখিক্লাছেন । 

পুস্তকখানি ছষটি পবিচ্ছেদে বিভক্ত । 
মহাবাঁজেব বালাজীবনেব ও শ্রীবামরুষ্-সঙ্ষে 
অবস্থানেব চিত্রস্তলি প্রথম পরিচ্ছেদে স্তান 
পাইয়াছে। দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে ববাহনগব মঠ 
এবং তপস্তা ও পবিব্রাজক-জীবন সংক্রান্ত 
চিন্নাবলী এবং ্তীয পবিচ্ছেদে আল্মবাজাব 
ও বেলুড মঠেব ঘটনা সংক্রীস্ত চিন্রসমূহ 
অস্তভূক্তি হইয়াছে । শ্রীবামকুষ্ণ মঠ ও মিশনেব 
অধ্যক্ষ থাকাকালে গৃহীত চিত্রপগ্ুলি চতুর্থ ও শেষ 
পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত ৷ সময ও ঘটনাণ পাবম্পর্য 
বক্ষিত হওয়া সমগ্র জীবনটি মানস-পটে 
উদ্ভাসিত হইয়। উঠে। বুঝিবাব সুবিধাব জন্য 
প্রতিটি চিত্রেব নিয়ে সময ও প্রয়োজনীয় বিবরণ 
দেওয়া আছে। ইটালিযাঁন ৮০ পাউওড আর্ট- 
পেপারে মুদ্রিত মল্যবান্‌ এই আলেখা-গ্রস্তটি 
সংরক্ষণযোগা , ইহা ভক্তগণেব নিকট বিশেষ- 
ভাবে সমাদৃত হইবে । 

বিবেকানন্দ-শতাব্দী জয্বস্তী প্রকাশন 


€১) 1019 31৮0 ৪177 800081701517185 11618 
1963, (২) 15৮80817808 06970৮57087 


স্ব), (৩) আন্তী$ (আবাসিক মহাবিষ্তালক় 


পত্রিকা ১, (৪) ফ্াস্তনী (আবাসিক ৰছমুী 
বিদ্যালয় পত্জিকা ), (৫) আকুণি ( আবাসিক 
বুনিয়াদী বিগ্ভালয় পত্রিকা ), (৬) সমাজ- 
শিক্ষা! (লোকশিক্ষা পবিষদ )। 

প্রকাশক “ স্বামী লোকেশ্ববানন্দ, সম্পাদক 
বামকষ্খ মিশন আশ্রম, নবেন্দ্রপুর, ২৪ পবগনা | 

(১) 19 91%৮) 51771 87750071581) 5 
31618. 1969: গত কয়েক বলব যাবৎ 
নবেন্দপুবেব বামরুষ্। মেলা জনলাধারণের 
নিকট প্রভূত আনন্দ ও উদ্দীপনা লাভের 
ক্ষেতরৰপে পব্ণিত হইয়াছে । এই মেলাকে 
কেন্দ্র কবিযা স্বামীজীব শতবাধিকী স্মবুণে 
প্রকাশিত সচিত্র শোভন পত্রিকাখানির 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা দৃষ্টি আকর্ষণ করে £ 
_- প্রবন্ধ নির্বাচন, চিত্রবাহুল্য ও হ্বন্দব মুদ্রখ। 


৪8]01]) 8001 9109 75০106100 0 ৪, 
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গীক্ষা, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ, শিক্ষার উদ্দেশ্ট 
--্চবিত্রস্থি ও স্বামী বিবেকানন্দ, মানবপ্রেমিক 
বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী প্রবন্ধ) 
_এই স্থচিন্থিত লেখাগুলি পত্ধিকাটিধ অলঙ্কার- 
স্বরূপ। স্ুচীপহ ও পৃষ্টাঙ্ক না থাকায় পাঠক- 
গণেব একট অস্থবিধা হয়। 


(২) 19880877108  062010188 


$০10019 : পণ: ১৩২+১২+৮+১৫ 
- ১৬৭। ইংবেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দীতে 
হলিখিত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত আলোচ্য 


পত্রিকাখানি স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে 
প্রকাশিত পজ্জিকাসমূহের মধ্যে একটি বিশিষ্ট 


স্থান অধিকার কবিয়াছে। 2 90010115 
[0697009696190 097 609 00501810509, 
নিসা) 159%88008, - 8৪0 লু) 998৩1 
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প্রবন্ধ গুলিতে চিন্তাশীলতাব পবিচঘ পাওয়া যায । 


পত্রিকাটিতে দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা 
লেখকদেব স্বামীজী-সন্গদ্ধে চিন্তাধাবা লিপিবদ্ধ 
হইযাছে। বিশিষ্ট লেখকদেব মধো কষেকজনের 
নাম: স্বামী নিখিলানন্দ, ডক্টব শ্রাস তীশচন্দ 
চট্টোপাধায, উইলিষম এ কন্বার্ড, ডক্টব এস. 
এন. এল. শ্রীবাস্তব, এবিক জনস্‌, স্বামী শ্রদ্ধানন্া। 

দেশ-বিদেশে বিভিন্ন স্থানে স্বামীজীব উৎসপ- 
সংবাদের সচিজ মনোজ্ঞ বিববণ এব শ্রাবামরুষঃ 
মঠ ও মিশনেব কেন্দ্রসমূহেব পবিচিতি পত্রিকাটি 
উলেখযোগা বৈশিষ্ট্য । সংস্কৃত বালা ও হিন্দীতে 
লিখিত প্রবন্ধীবলীও উচ্চাঙ্গেব। উংকুষ্ট কাগজে 
সনোবম ছাপা চিত্র-লংবপিত পত্রিকাখানি 
সকলেরই আদবণীয় হইবে। 

(৩) অভীীঃ__পুষ্ঠা ৮৮+৭৭ 
ক্বামীজীব জীবনের বিভিন্ন দিকৃ সন্ধে এই 
আবাপিক মহা-বিদ্ভালয়েব অধ্যাপক ও ছাজ্রগণ 
বাংলা ও ইংরেজীতে শিক্ষ।প্রদ প্রবন্ধগুলি 
লিখিয়াছেন। 'জনগণেব বিবেকানন্দ”, ম্বামীজীব 
শিক্ষাদর্শন”, “বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দ", 
“দেশপ্রেমিক সন্্যাসী” ম্বামীজী ও সংস্কৃত”, গণ 
ও স্বামীজী', "ম্বামীজী ও মাতৃজাতি”, 'পত্রাবলী £ 
মানুষ বিবেকানন্দের জীবন» 'পক্জাবলী £ স্বামী 
বিবেকানন্দেব মনের মুর, 3৬82) থ15৪1৪- 


চি) ১ 


09009 00 30018119171, 3৮502011118 1098, 01 


১৬৫ | 


30018] 
19607702827) 95580010185 & [01000100519 


' এ ০২1৭-7১৪৪০৪ 80৭. 78)805,00৪, প্রভৃতি 
প্রবন্ধ স্থচিস্তিত ও মনোজ্ঞ হইয়াছে এবং 
স্বামীজীব ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকেব উপর 


10750861000, $1৮91:90009--8 


সঙ্গালোচনা 


১৪৯ 


আলোকপাত করিয়াছে। এই জয়ন্তী সংখ্যা 
শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্বামীজীর ভাব- 
ধাবা উদ্দীপিত করিবে । 

(৪) ফাস্তনী? পৃষ্ঠা; ১৪৮+ ৬৭+২৪-- 
২৩৯। পত্রিকাখানিতে মুখ্যতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
ও ছাত্রগণ স্বামীজীব জীবন ও শিক্ষার বিভিন্ন 
দিক সম্ধদ্ধে বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দীতে প্রবন্ধ- 
বাজি লিখিয়াছেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস 
বায়, সাবিভ্রীপ্রসন্ন চট্রোপাধায় অপুররুষ্ণ 
ভ্রাচাধ প্রভৃতি কয়েকজনেব স্বামীজী সম্বন্ধে 
মনোজ্ঞ কবিতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 'নরেন্দ্রনাথ' 
নাটিক।, স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা £ 
সথার প্রতি, 'পূজ। তার সংগ্রাম অপাব' £ কবি 
ও সন্ন্যাসীর জীবন--এই তিনটি লেখা পাঠক- 
গণের দষ্টি আকধণ কবিবে। “নু ৪০০৮৪, চাও 
০0970009763 নামক লেখাটিকে স্বামীজীর প্রথম 
আমেরিকা সকরকালীন বক্তৃতা গুলির বিষয়, স্থান 
ও তাপিখ পব পব সংক্ষেপে সুন্দবভাবে সাজানে। 
হইয়াছে । এই জদ্বন্থী সংখ্যাটিতে বিদ্যার্থীদের 
জ্ঞাতব্য অনেক কিছু বহিয়াছে। 

(৫। আরুণি £ পৃষ্ঠাঃ ১৪২+৪২ - 
আবাসিক বুনিযা দী বিগ্ভালষের এই পত্রিকাখানি 
প্রবন্ধ-নিবাচন ও সম্পাদনাব দিক দিয়া প্রশংসার 
দাবি কবিতে পাবে । বতমান জগতের প্রতি 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী, জাতি-গঠন ও শক্তি- 
াধনায় স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও ভ(4*) নিবেদিতা, নচিকেতা ( নাটিক। ) 
৭৬০01 ি5928,09009--1165019,502 01 8896 
870 দ৫93, স্বামীজীব উত্তর সাধক-__ নেতাজী, 
ভারত-ভাস্কর বিবেকানন্দ_-এই লেখাগুলি 
আমাদেব বেশ ভাল লাগিয়াছে। সিন্বাস 
নিয়েও যিনি সন্ন্যাসী হ'তে পারেননি” প্রবন্ধের 
এইরূপ নামকরণের ভাত্পর্য বোধগম্য হইল ন!। 


ছাত্রদের প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি সযত্বে লিখিত । 
উনিশ চিত্রে পত্রিকাটি অলংকৃত । 


১৮৪ | 


১৬০ 


৬) সমাজ শিক্ষা $ পৃষ্ঠ :--৬০। লোক- 
শিক্ষা পরিষদ হইতে প্রকাশিত সমাজশিক্ষা ও 
সংগঠনমূলক মাসিক পত্রিকাখানির এই বিশেষাঙ্ক 
নানাদিক দিয়া আকর্ষণীয় হইয়াছে । “অশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের নিকট আলোক লইযা যাও" স্বামীজীব 
এই বাণী নরেন্দ্রপুব বাষকুষ্চ আশ্রমের লোক শিক্ষা 
পরিষদের মাধ্যমে রূপাধ়িত কবিবার প্রচেষ্টা 
প্রশংসনীয় । 'সমাজশিক্ষাণ ইহাবই মুখপত্র । 
আলোচা পত্রিকাটিতে সমাজ-সংক্কার প্রসঙ্গে 
ন্বামী বিবেকানন্দ, সমাজশিক্ষার ধাবা, গ্রামো- 
লয়ন ও স্বামী বিবেকানন্দ-- লেখাগুলি সমাজ- 
সেবীদের বিশেষ কাজে লাগিবে। নব-সাক্ষবূদেব 
জন্য বড অক্ষরে ছাপা কবিতা ও প্রবন্ধগুলি 
লিখিত। _-জীবানন্দ 


উদ্ু সাহিত্যের ইতিহাস ঃ অধ্যাপক 
্রীযুক্ত হবেন্দ্রন্্র পাল, এমএ (ট্রিপল ), 
ডি-লিট । পরিবেশক £ ডি-এম লাইব্রেরী, 
কলিকাতী-৬। দাম ৪ ২৫। 

একথা বললে অন্যায় হয় না যে আধুনিক 
ভারতবর্ষে হঠিশীল ভাষা হিসেবে বাংলাব পাশেই 
উর্দুর স্থান। বিশেষ কবে কাব্য এবং কথা- 
সাহিত্যে উদর সমৃদ্ধি নিঃসন্দেহে গৌবব কববাব 
মতো । শিক্ষিত এবং সাহিতারসিক বাঙালী 
মাত্রেরই অন্ততঃ পঠনগত ভাবেও আজ উদ 
সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত । 


ডক্টব পাল তার এই বইখানি বাংলা ভাষায় 
প্রকাশ করে একটি দীর্ঘ দিনেব অভাব মোচন 
করলেন। হিন্দু-মু্ধলিম সংস্কৃতিব সমন্বয়-সাধিকা, 
এখ্বর্শালী এবং জীবনদীপ্চ, পাঞ্জাব থেকে 
দাক্ষিণাত্য পর্যস্ত বিস্তৃত এই উদ” বিপুলসংখাক 
মান্থষের মুখের ভাষা, অগণ্য কৃতী সাহিত্যিকেব 
সাধনভূমি। ডক্টর পাল এই ভাষ। এবং সাহিত্যের 
জন্মলগ্ন থেকে আধুনিককাল পর্যস্ত ক্রম-পরিণতির 
ইতিহাস গভীর পাঙিত্য এবং একান্ত নিষ্ঠা 
সহযোগে সহজ-সরণ ভাবে আমাদের সামনে 
এনে দিয়েছেন। যোগ্যতম ব্যক্তিব ছবাবাই 
এই দাক্লিত্ব পালিত হয়েছে। 


উচ্ছোধন 


[ ৬৬তম বর্--৩য় সংখ্যা 


অবশ্য সাহিত্যপাঠকের আশার অস্ত নেই। 
মীর, দর্দ, ধালিব কিংবা! হালী সম্পর্কে আরো 
কিছ পেলে মন খুশি হয়) বিশেষত: মীর্জা 
ঘালিবের সঙ্গে ফাসী কবি রুমীর ভাবগত একা 
আবো পবিস্ফুট হলে কিংবা স্ুফীবাদ উদর 
মাধ্যমে ভারতীয় চিন্তাধরায় কিভাবে অনুণ্রবিষ্ 
হযেছে তার একটি পূর্ণাঙ্গ তুলনামূলক আলোক 
পত থাকলে আমাদের সাহিত্য আলোচনায় 
আর একটা নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ফাসী 
সাহিত্যেব ডি-লিটু অধ্যাপক পালেব কাছে এ 
দাবি আমরা নিশ্ষ জানাতে পারি । ইক্বাল 
সম্পর্কে আলোচনায় আবো কি কিছু জায়গা 
দেওয়া যেত না ॥ একটি নাম-পর্ী (15095 ) 
না থাকাযও অস্থবিধে অনুভব করেছি | 

শুদ্ধিপত্র বাতিরিক্ত মুল উদর পাশে বাংলা 
লিপ্ন্তবে আবো কিছু কিছু গোলযোগ চোখে 
পডল। যেমন ২৪৭ পৃষ্ঠায় আকববের বয়ৎ-এর 
প্রথম পংক্তিতে বাংলাষ দেখছি ঃ “জিস্‌ মে 
কি আম্ী, উদ্ঘতে দেখছি “জিস্‌ মে 
কহ. আযী”। ২৬৭ পৃষ্ঠায় নাসিরী কাব্যের 
আলোচনায় জাফব আলী খান আলমর-এর 


উক্তিব দ্বিতীয পংক্তিতে বাংলায় দেখছি 
“বেশতর হিস্বায়ে-কলাম তাসীর কা তিলিসম্‌ 
হৈ”, অথচ উদ্ুতে পাচ্ছি; “বেশতর কলাম 
কা তিলিসম্‌ হৈ।” 

ছাত্রতুলা আব একটি প্রশ্ন £ “ঘ' দিয়েই কি 
'গায়েনে'র উচ্চারণ স্থনিশ্চিত ? 

এই মহামৃপা বইটি প্রকাশ করে ডক্টর পাল 
আমাদের আস্তরিক ধন্যবাদাহ হয়েছেন । সেই 
সঙ্গে অর্থাম্থকুল্য করবার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারও আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন । 
আয়তনের তুলনায় এবং বিষয়ের গুকুত্বে বইখানি 
অবিশ্বাস্ত রকমেব সলভ, হৃতরাং প্রতিটি 
সাহিত্যপাঠকের পক্ষে এটি আহরণ করবার যে 
সহজ সুযোগ বয়েছে, তা তাদের অবশ্ঠই গ্রহণ 
করা উচিত। _জারায়ণ গলোপাধ্যাক্ 


শ্রীরামরুঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাঁদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-জম্মোৎসব 

বেলুড় মঠঃ গত ২রা ফাল্ন (১৫ই 
ফেব্রআরি ) শনিবার শ্তক্লা দ্বিতীয়া ভগবান 
প্রীরামকষ্দেবের ১২তম জন্মতিথি-উৎসব 
মহ! আনন্দে ও ভাবগন্তীব পরিবেশে উদ্যাপিত 
হইয়াছে । ্রাহ্মমৃহ্র্তে মঙ্গলারতি দ্বারা উৎসবের 
শ্ুভারস্ত হয়। উপনিষদ্‌-আবৃত্তি, উষাকীর্তন, 
শরীত্রীচণ্তীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, দশাবতারের 
পূজা, ভোগারতি, শ্রীশ্রীরামকষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ এবং 
“কথামত” পাঠ ও ব্যাখা, কীর্তন ও ভজন, 
কালীকীতন, প্রসাদ-বিতরণ, দশমহাবিগ্ঠার পুজা 
প্রভৃতি উত্সবের অঙ্গ ছিল। ৩,০০* নরনাঁবী 
বসিয়া এবং কয়েক সহম্র ভক্ত হাতে হাতে 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

অপরাহ্রে মঠ-প্রাঙ্গণে স্বামী নিখিলানন্দ 
মহাবাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বামী 
জ্ঞানাত্মানন্দ ও আদীশ্ববানন্দ শ্রীবামরুষ্জের 
জীবন ও বাণী অবলম্বনে সময়োপযোগী ভাষণ 
দেন। ন্বামী ভাস্তানন্দ ইংরেজীতে সংক্ষি€্ত 
বন্তৃতা করেন। স্বামী নিখিলানন্দ তাহার 
ইংবেজী ভাষণে বলেন, শ্রীরামরুষ্ণের উপদেশই 
বর্তমান বিশ্বের ক্ষুন্ধচিত্ত মাহুষের অস্তবে শাস্তির 
সন্ধান দিতে পারে। 

পরদিন রবিবার ১৬ই ফেব্রুঅরি মহোতৎ্সব- 
দিনে ব্দে ও গীতা আবৃত্তি, স্তবপাঠ, শ্ীরাধকৃষ্ণ- 
সঙ্গীত, কাঁলীকীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 
স্বামী পুণ্যানন্দ কর্তৃক শ্রীরামরুঞ্চ-লীলাকীত্তন 
( কথকতা! ), কাস্থন্দিয়া (হাওডা ) মায়ের 
মন্দিরের ভক্তবুন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন্গীতি 
এবং শ্রীমত্োশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বিবেকা নন্দ- 
গাতি-আল্থ্য শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন্‌। 


গ্‌ 


শ্রারামকষ্জদেবের স্বুবৃহৎ তৈলচিত্র ও তাহার 
ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রদর্শনার্থ সজ্জিত রাখা হয়। 
অপরাক্রেব দিকে লোকদমাগম বৃদ্ধি পায়। 
প্রায় ৫,০০০ নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ 
গ্রহণ করেন। এইদিন প্রায় ৩০,০০০ লোকের 
সমাগম হয়। পঞ্জিকা-বিভ্রাট ও নানা কারণে 
অন্তান্ত বৎসরের তুলনায় উভয় দিনেই এবার 
লোঁকসমাগম কম হইয়াছিল । 

রশাচিঃ মোরাবাদি রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমে 
গত ১৫ই ফেব্রআরি শ্ররামরুষ্ণের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে বিশেষ পূজা, শান্্রপাঠ, ভজন, হোম ও 
ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। ৩,০০০ ভক্ত নরনারী 
বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিশিষ্ট বক্তাগণ 
ইংরেজী, হিন্দী ও বাংলায় প্রাবামকৃষ্ণ-জীবনের 
বিভিন্ন দিক আলোচন! করেন। 

তমনুক £ শ্রীরামরুঞ্চ মিশন সেবাঅষে 
গত ২র] ফাল্গুন উষাঁকীর্তন, বেদপাঠ, বিশেষ 
পৃজা, চণ্তীপাঠ, হোম, কথামত” পাঠ, পুষ্পাঞ্চলি, 
প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকষ্- 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় আরতি ও 
ভঙ্গনের পর স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ছায়াচিত্রযোগে 
“বিশ্বধর্মে শ্রীরামরুষ্ণের অবদান" প্রাঞ্তলভাবে 
ব্যাখ্যা কবেন। 


উৎসব-সংবাদ 
ফরিদপুর ? রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে গত 
ণই ডিসেম্বর শ্রীশ্রাযায়ের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে 
বিশেষ পুজা, হোম ও চণ্তীপাঠ হয়। অন্ধায় 
হ্যামা-সঙ্গীত হইয়াছিল। ২৭শে ডিসে্বর 
আয়োজিত সভায় মহিলা ভর্তবৃন্দ শ্রীত্রীমাক্সের 
পুণ্যজীবন আলোচনা করেন । 


১৬২ 


শিলচর £ শ্রীরামকুক্জ মিশন সেবাশ্রমে 
গত ৮ই হইতে ১২ই নভেম্বর পর্বন্ত পাচদিন- 
ব্যাপী শ্বামী বিবেকানন্দের শতবর্দ-জয়স্তী উত্সব 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতছুপলক্ষে স্বামীজীব 
জীবনেব ঘটনা অবলঙ্গনে একটি পুতুল-প্রদ্শনী 
খোলা হয় । 

উষাকালে আশ্রম-প্রাঙ্গণে ১০টি বোমা 
ফাটাইয়া উত্সবেব আবন্ত ঘোঁষণা কবা হযষ। 
অপরাহ্রে স্বামী নিবামযাঁনন্দ আনুষ্ঠানিকভাবে 
প্রার্শনীর ভ্বাব উদ্ঘাটন কবেন। সম্ধাষ 
স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুবোভাগে বাখিয়া এক 
শোভাযাত্রা শহরেব প্রধান বাস্তাগুলি পবিক্রম! 
করিয়া আসে। শোভামাত্রাধ ১০০টি মশাল 
জ্াালাইয়! লইয়া! যাঁগযা হয। বাত্রে ভাবত 
সরকারের প্রচার-বিভাগেব ধর্ম- ও কৃষ্টি-বিষয়ক 
ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। 

পরদিবপ ৯ই মুহিলাদিবস ধার্ষয করা 
হইয়াছিল। অপবাহ্রে সভায প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধা- 
প্রাণা বৃক্তৃতা দেন। 

১০ই বৈকালে পূজাপাদ স্বামী বীবেশ্ববানন্দজী 
মহারাজের সভাপতিত্বে অনষ্ঠিত সভাষ স্বামী 
সৌম্যানন্দ, নিবামযানন্দ, গহনানন্দ, ভব্যানন্দ, 
ব্বাহানন্দ ও প্রণবাত্মানন্দ ভাষণ দেন। 

১১ই ছাত্রদিবসে বহু ছাত্রছাত্তী বক্তৃতা ও 
আবুত্তি প্রতিযোগিতাম যোগদান কবে। 
সন্ধ্যায় স্বামী বীরেশ্ববানন্দজীব সভাপতিত্বে 
ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে 
সমাগত সন্াসিগণ সমযোচিত ভাষণ দেন। 
আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পারিতোধিক 
সভাপতি মহারাজ বিতবণ কবেন। 

১২ই প্রাতে এক সভা আহত হয় এবং স্বামী 
বীরেশ্বর(নন্দ, সৌমাননা ও নিখাময়ানন্দ ভাষণ 
দেন। মধ্যাহ্ছে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। 
অপরাহে এক জনসভায় শ্রী নটরাজন্‌ সভাপতি 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্ব-৩য় সংখা! 


হন। প্রত্রথজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা ভাষণ দেন। 
ছায়াচিত্র প্রদর্শনের পর অনুষ্ঠান সমাঞ্চ হয় । 

কাথিঃ রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমে ২৫শে 
ফেব্রআরি হইতে ১ল] মার্চ (১৯৬৩) স্বামীজীর 
শতবাধিক উৎসব পূজা পাঠ ধর্মসভা, ভজন- 
কীর্তন, শোভাযাত্রা, চলচ্ছিত্র-প্রদর্শন, প্রসাদ- 
বিতব্ণ প্রভৃতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
হইয়াছে । বিভিন্ন গ্রামে ৩৮টি স্থানে আয়োজিত 
উৎ্সবেব ৩০টিতে সেবাশ্রমেব স'ধুগণ যোগদান 
করেন । এই উতৎ্সবগুলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ে 
শিক্ষক ও ছাত্রগণের দ্বাবা আয়োজিত হয়। 
আবৃত্তি ও প্রনন্ধপাঁঠ প্রভৃতি উৎসবেব বিশেষ 
অঙ্গ ছিল। 


কাধবিবরণী 


বেলঘরিয়া £ কলিকাতা রামরর্"মিশন 
বিদ্যার্থ-ভবনের বাৎসরিক বিববণী গ্রকাঁশিত 
হইয়াছে (১৯৬২-_-১৯৬৩ খুঃ)। এই প্রতিষানটির 
৪৪ বৎসর পূর্ণ হইল । 

ব্সবেব প্রথমে ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৯৩। ইহার 
মধ্য ৬২ জন বিনা-খবচে, ১৬ জন অর্ধেক খরচে 
ছিল। এই বসব ৩৫ জন নৃতন ভরতি হয়। 

১৯৬২ থুঃ পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক 
হইযাছে। 

৪১ জন ছাত্রকে তাহারদেব পরীক্ষীর ফি- 
বাবদ ভান দাশগ্ুপ্ক ফণ্ড হইতে ৫৯০২ ও কৃষ্ণচন্দ্র 
স্মৃতি ফণ্ড হইতে ১৩১২ সাহায্য করা হয় । 

লাইব্রেরিতে ২,৮৪৮ খানি বাছাই-করা পুস্তক 
আছে। ১৮টি মাসিক ও ৬ খানা দৈনিক 
পত্রিকা রাখা হয় । ১,২১০ খানি পুস্তক ছাত্রেরা 
পড়িতে লয় । ইহা ছাড] লাইব্রেরির পাঠ্য 
পুস্তক বিভাগে ১,৯৩৮টি পুস্তক আছে, তন্মধে। 
১৪৭৪টি ছাত্রাবাসে ছাতজর্দিগকে পড়িবার জন্য 
ধার দেওয়া হয়। 


চৈত্র, ১৩৭০ ] 


প্রতি বৎসরের ন্ান্ম এবারও ৩৬ জন ছা 
দুইজন সঙ্গাী সহ পুরীতে যায়। নববর্ষ ও 
বিজয়া-সশ্মিলনে নিকটবর্তী প্রাক্তন ছাত্রগণ 
যোগদান করে । ১৯৬৩ খুঃ ২৬শে ও ২৭শে 
জাগআরি ছাত্র-পুন্িলন দিবস পালিত হয এবং 
বহু প্রাক্তন ছাত্র যোগদান করে। ৬কালীপুজ! 
ও সরম্বতীপূজা এবং অন্যান্ট জন্মতিথি-উত্সব 
ঘথ'বীতি পালিত হয। স্বামী ব্রদ্মানন্দজী এই 
ছাত্রাবাসে ২৪শে ডিসেম্বর পদার্পণ করিঘাছিলেন, 
সেই স্থৃতি উপলক্ষে প্রতি বৎসবের ভ্াষ উৎসব 
হয এবং এই বৎসর জান্ুআরি মাসে মহাবাজেব 
জন্মশতবাধিক উত্সব উদযাপিত হয। 

১৫ই অগস্ট পুবাতন ছাত্রগণ নবাগতদেব 


স্বাগত জানায়। উভয় পক্ষে একটি ফুটবল 
খেলার প্রতিযোগিতা হয । 
শিল্পপীঠ £ ১৯৫৮ খুঃ সরকাবী সহাযতাষ 


একটি শিল্পপীঠ খোলা হয়। ৫৪০ জন ছাত্র 
এখানে শিক্ষা গ্রহণ কবে। অধ্যক্ষ বাতীত ২৪ 
জন অধ্যাপক, ২ জন ফোরম্যান এবং ২০ জন 
মিন্ত্রী উপদেষ্টা আছে। শিল্পপীঠেব জন্য স্বতন্ত্র 
লাইব্রেবিতে ২,৫৫৭ বই আছে এবং ২ খানি 
দৈনিক ও ১২ খানি সাময়িক পত্র রাখা হয । 
এল, সি. ই. ছাজদেব জন্য ১৬ই নভেম্বব 
মধুপুরে সার্ভে ক্যাম্পের ব্যবস্থা কবা হয এবং 
প্রা একমাস তাহারা সেখানে থাকে | তৃতীয 
বার্ধিক মেকানিক্যাল ও ইলেকট্রিক্যাল ইপ্জি- 
নিষরিং-এর ছাত্রগণ মাদ্রাজ, বোদ্বাই, নূতন 
দিলী ইত্যাদি স্থানে তাহাদের শিক্ষা-সফরে যায়। 
বৃন্দাবন? রামরুষ্* মিশন সেবাশ্রম, 
১৯৬২-৬৩ থুঃ কার্ধবিবরণীর তালিকা প্রকাশিত 
হইয়াছে । চক্ষুরোগী সহ মোট ২,১২১ বোগী 
হাসপাতালে স্থান পায়। তন্মধ্যে ১,৪৫০ জন 
আরোগ্য লাভ করে, ৪৯৯ জন কিছুট! উপকৃত 
হইযা। চলিয়! যায, ৯৩ জনকে অন্য কারণে 


্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


১৬৩ 


ছাঁভিয়। দেওষ! হয, এবং ৫৩ জন্‌ চিকিৎসাধীনে 
আছে । গড়ে প্রতাহ হাঁসপাতালে রোগীর সংখ্যা 
৪৮ জন। এই বসব চক্ষু অস্ত্রোপচার 
লহ মোট ৮০৯টি অস্ত্রোপচার কবা হয়| 

নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতাল £ ১৯৪৩ থুঃ 
বোশ্বাইএর শেঠ বালাবসীদাস ভগবানদাস 
ও পহ্লাদ্রাই বামেশ্বরদাসের দানে এই 


হাসপাতাপ খোলা হয় এবং তাহাদেরই 
সাহায্যে প্রধানত: চলিতেছে । 
ডিম্পেন্সাবী £ এখানে এই বসব মোট 


৪৬,৯৪১ নৃতন বোগী এবং মোট পুরাতন রোগী 
১,৭০১৯৩০ জনকে চিকিৎসা কবা হয়। চক্ষু- 
রোগী সহ মোট ১,৯৭৩ জন রোগীকে অস্ত্র- 
চিকিৎসা কব! হয। গডে এই বিভাগে ৫৯৭ 
জনকে প্রত্যহ চিকিৎসা কব! হয। 

হোমিওপ্যাথি বিভাগ £ সেবাশ্রমে একটি 
হোমিপাথি বিভাগ 9 আছে এবং এই বিভাগে 
বসবে ৭,৮৮৪ নৃতন রোগী এবং ১৭,৬৩৯ 
পুবাতন বোগীকে চিকিৎসা কব! হয । 

এক্ম্বরে বিভাগ £ শেঠ শ্রীনটবরলাল, এম, 
ছিনাই, শেঠ শ্রীতনসী চাম্পসী এবং বোদ্বাইএর 
অপর দাতাদের নিঃস্বার্থ চেষ্টায ১৯৪৭ এবং 
১৯৫৫ খুঃ একস্বে যন্থপাতি ক্রয কবা সম্ভব হয়। 
যোট ৪৯৭ বোগীকে একৃসবে কবা হয । 

ক্লিনিক্যাল লেববেটবীতে ৩,৯৬৬টি বিভিন্ন 
নমুনা পরীক্ষা করা হঘ। 

১৯৬২ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল শ্রীরামকষ্চ মঠ ও 
মিশনেব অধ্যক্ষ শ্রামৎ স্বামী মাধবানন্দজী 
মহাবাজ লাইব্রেরি ঘবেব ভিত্তি প্রোথিত করেন। 

১৯৬৩ খুঃ ১৭ই জান্আবি স্বামীজীর শতবর্ষ 
জয়ন্তী উৎ্সবেব উদ্বোধন করা হয। স্বামীজীর 
সংক্ষিপ্ত জীবনী ও নাণী সংবলিত ২,৬০* খানি 
হিন্দী পুস্তক এই উপলক্ষে বিতরণ করা হয়। 
২০শে জান্থআাৰি মথুবাতে অনুষ্ঠান করা হয়। 


১৬৪ 


১৯৬৪ খৃঃ পর্যস্ত এই উৎসব চলিবে । “হামারী 
মিলন-ভূমি' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে। মথুরা জিলার সর্বত্র নানাকপে 
জয়ন্তী উৎসব পালন করাব কার্ষস্থচী গ্রহণ কবা 
হইয়াছে । এতদব্যতীত ৭৯ জন অভাবগ্রস্ত 
লোককে অর্থ সাহায্য কব হয । 


আমেরিকায় বেদাস্ত 


স্তান্ফ্রান্দিক্কো ( বেদান্ত-সোসাইটি ) £ 
নৃতন মন্দিরে প্রতি রবিবাব বেলা ১১টার সময় 
কেন্দ্রীধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এবং বুধবাখ বাত্রি 
৮টায় পর্যায়ক্রমে সহকারী স্বামী শান্তবত্বরূপানন্দ 
ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বক্তৃত! দেন। 
জুলাই £ ্বামী বিবেকানন্দ , সমুদ্রেব সহিত 
নদীর মিলন", গীতাব শিক্ষা", ভাবতীয 
সন্গ্যাসী ও মঠ) ঈশ্বরের মানবতা ও 
মানবেব দেবহ্ৃ'» “মন কিরূপে স্থিব এবং 
একা কবা যায়”, “চেতনার বিভিন্ন স্তব 1, 
সেপ্টেম্বর £ ধ্যানের ফল? , কর্ম এবং পুন- 
জরন্মবাদ', “অস্থিব মন--কিরূপে স্থির কর! 
যায়”, "নৃতন মন্দিরের দ্বারোদঘাটন-দিবসেব 
বাৎসরিক উৎসব", “গুরু ও শিষা ।” 
অক্টোবর £ “আমরা কেন কষ্ট পাই? এপৌরুষ 
ও অতীন্দ্রি অভিজ্ঞতা” , আমি সর্বদা 
তোমার সঙ্গে আছি", শ্রীক্ুষ্ণ : তাহার 
তরবারি ও বাশী' , "আমাদের ভবিষ্যৎ গঠন 
আমরাই করি", “আমাদের জীবনে আনৃশ্ত- 
শক্তি” আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রমাণ” ১ “দেহ 
ও মন আধ্যাত্মিক করার উপায়”, “ম্বামী 
বিবেকানন্দ এবং সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ ।" 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৩ঘ সংখ্যা 


নভেম্বব £ 'মত্যুত্রয়ী না হইলে সত্য উপলঙ্ধি হয় 
না", “চেতন হইতে অতিচেতনে' ১ “অনা- 
সক্তি অভ্যাসের উপায়”, “মান্ষ_- আত্মার 
সন্ধানে, "সাধু, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ ও 
অবতার, পাশ্চাত্যে ব্দোস্তেক কেন 
প্রয়োজন? "স্বামী প্রেমানন্দকে আমি 
যেমন জানিতাম' , আধ্যাত্মিক দর্শন ।" 
পুবাতন মন্দিবে প্রতি শুক্রবার রাত্রি ৮টায় 
ধ্যান ও ছান্দোগ্য উপনিধদেব ক্লাস কবেন স্বামী 
শ্রদ্ধানন্দ। পূর্ব হইতে ব্যবস্থা করা থাকিলে 
স্বামী অশোকানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ 
কবেন। নৃতন মন্দিবে প্রতিদিন পুজা হয়, 
বেদীর সম্মুখের হলে কেহ ইচ্ছা কবিলে ধ্যান- 
ধারণা কবিতে পাবেন। 


স্বামী অচ্যুতানন্দের দেহত্যাগ 

আমর দুঃখেব সহিত জানাইতেছি যে, 
গত »ই ফেব্রআবি রাত্রি ১টার সময় বারাণসী- 
ধামে স্বামী অচ্যুতানন্দ (শ্ামাচবণ মহারাজ ) 
৭৯ বসব বয়সে শান্তিপূর্ণভাবে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। তিনি নিম্--বক্তচাপে ভূগিতে- 
ছিলেন। গত ৭ই ফেব্রুআরি তাহাকে সেবা- 
শ্রমে ভর্তি করা হয়। 

স্বামী অচ্যুতানন্দ ীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিশ্ 
ছিলেন। ১৯১৩ খুঃ তিনি বেলুড মঠে রামকৃষ্ণ- 
সঙ্গে যোগদান কৰেন। মঠ হইতে প্রেরিত হইয়! 
নানাস্থানে তিনি আর্ত ও ব্ন্টাপীড়িতের সেবা- 
কার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৬ খুঃ শ্রীমৎ স্বামী 
ব্র্মানন্দ মহারাজের নিকট তিনি সন্ধ্যাস-দীক্ষ। 
লাভ করেন। ১৯৩৬ খুঃ হইতে তিনি 
বারাণসীতে ছিলেন। 


বিবিধ 


উৎসব-সংবাদ 

বোম্বাই £ ম্বামীক্গীর জন্মশতবার্ষিকীর 
সমাপ্তি-উৎসব উপলক্ষে প্রধান শিক্ষকদের সমিতি 
ও ছাত্রদের সমাবেশ সমবেতভাবে “শিক্ষা” সম্বন্ধে 
আলোচনা-সভার আয়োজন করিয়াছিল। জন- 
সভাষ ভারতের উপ-বাষ্টপতি ডক্টর জাকিব 
হোসেন হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দেন এবং বাগ্সিতা- 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকাবীদের মধ্যে পুরস্কাব 
বিতরণ কবেন ! বৃহত্তব বোদা ই করপোরেশনের 
সিদ্ধান্তে ঘেডড বন্দর বোডেব নামকবণ হুইয়াছে__ 
স্বামী বিবেকানন্দ বোড'। স্বামীজীব স্থৃতিরক্ষাব 
্তায়ী চিহ্ন হিসাবে মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীকে 
“বিবেকানন্দ ফাউণ্ডেশনেব সভাপতি-ট্রানটি 
করিয়া পাচ লক্ষ টাকা তুলিবাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
কর! হইয়াছে । ইহাব উদ্দেশ্ট__স্বামীজীর বাণী 
এব" বেদাস্তদর্শনের শিক্ষা ভারতে ও বিদেশে 
প্রচাব করা। 

নাসিক £ স্থানীয় শতবার্ষিকী কমিটি 
উদ্যোগে স্মাব-গ্রন্থ প্রকাঁশন, বিভিন্ন স্থানে 
২৬টি বন্তৃতা, বিভিন্ন কলেজে বচনা- 
প্রতিমোগিতা, সমগ্র জিলায় ছয় হাজার ছাত্রের 
মধ্যে স্বামীজীব প্রতিকৃতি বিতরণ, স্বামীজীব 
্রন্থাবলী-সংবলিত একটি গ্রন্থাগাব প্রতিষ্ঠা 
প্রভৃতি আয়োজিত হইয়াছিল । 

পুনা $ ১৯৬৩ খুঃ মে মাসের শেষ সপ্তাহে 
সাতদিনব্যাপী জনসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্ম- 
সম্মেলন, কীর্তন, নাট্যাভিনক়, সঙ্গীত-সম্মেলন 
প্রভৃতি শতবাস্িকীর প্রধান কর্মসুচী ছিল। 

আবুপান্ধাঁড় (রাজস্থান )£ স্থানীয় 
শতবাধিকী কমিটির উদ্যোগে ১৯৬৩ থৃঃ ২*শে 
জান্থআবি বামকু্চ আশ্রম-প্রাঙ্গণে জনসভায় 
বক্তৃতা, ছাত্রন্নের আবৃত্তি, পুরস্কার-বিতরণ, 
প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয় । 


সংবাদ 


আম্দোবাদ £ ৬.১ ৬৪ তাবিখে স্বামীজী 
মহারাজের ১২তম জ্যন্তী শ্রীরামকৃ্চ আশ্রম 
( মণিনগব ) আমেদাবাদে দিবসব্যাপী বিভিন্ন 
কার্ধহ্চী দ্বাবা প্রতিপালিত হয়। প্রভাত 
হইতে বিশেষ পূজা, মঙ্গল আরতি, ভোগরাগ 
এবং ৯-৩* হইতে ছুপুব পর্যস্ত শ্রীস্রীদূর্গাপূজা ও 
নবচগ্ী পাঠ। বৈকাল ৫টা হইতে বিভিন্ন 
মনীধীব স্বামীজীব প্রতি শ্রন্ধা-নিবেদনস্থচক 
লেখা পাঠ ও প্রাসঙ্গিক প্রবচন, শ্রীশ্রীকথামৃত পাঠ, 
জীশ্রীমায়ের উপদেশ পাঠ ও স্বামিশিষ্য-সংবাদ 
পাঠ। পাঠচক্রেব কাধক্রমে বেদমস্্র ও ভজন- 
কীর্তন মুখ্য ছিল। রাত্বি ১০টাষ প্রসাদ 
পাইবাঁর পর উৎসবেব কার্ধস্থচী সম্পন্ন হয়। 

গত ৭.১২.৬৩ তারিখে অন্রূপ কার্যস্চী 
দ্বাবা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ১১১তম জয়ন্তী 
জ্রীরামকৃষ্চ আশ্রম € মণিনগর ) আমেদাবাদে 
প্রতিপালিত হয এবং ১৪.২.৬৪ দিবসব্যাপী 
বিভিন্ন কার্ষস্থচী দ্বারা ওগবান ারামকৃষ্দেবের 
১২৯তম জয়ন্তী প্রতিপালিত হয়। শরীশ্রহুর্গাপুজা 
ও নবচণ্ডী পাঠ মুখ্য ছিল। সন্ধ্যায় শ্রীবিবেকান্ন্দ 
পাঠচক্রের কার্ধক্রমে ভজন কীর্তন ও পাঠ হয়। 

স্থানীযফ টাউনহলে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীর 
অধ্যক্ষতাষ ১৬,২৬৪ তাবিখে রবিবার 
বৈকালে বিবেকানন্দ শতাব্দীর পূর্ণাহুতি এবং 
ভগবান শ্রীবামকষ্জদেবের ১২৯তম জন্মোথ্সব 
অন্ষঠিত হয। শতাব্দী-সমিতির সভাপতি 
শ্রীমতী সবলাদেবী সারাভাই ম্বাগত-প্রসঙ্গে 
বাজাপাল মহোদয়ের লিখিত চিঠি পাঠ করিয়া 
সকলকে শ্তনান। শতাব্দী সমিতির প্রধান 
সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিষ্ুপ্রসাদ ঠাকুর বর্ধব্যাপী 
কার্ধের বূপবেখা প্রকাশ করেন । বক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন স্বামী ভুতেশানন্দজী (রাজকোট ) 
আচার্ধ শ্রীমতী ইন্দ্মতী মেহতা, পণ্ডিত 


১৬৬ 


শ্ীবিষুদ্েবজী, অধ্যাপক আলাবক্স শেখ 
শ্রীবামকষ্জদেব ও স্বামীজীব জীবন ও উপদেশ 
স্বন্দবভাবে আলোচনা কবেন। সভাপতি 
স্বামী সন্বৃদ্ধানন্দজী মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। 
সভার অন্তে শতাব্দী-সমিতিব সহ-সভাপতি 
শ্রীআাগ্থালাল হিম্মতলাল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবেন। 
সভার প্রাবস্তে ও অন্ষে কুমাবী নির্জল। ব্যাম 
স্বামীজীব জীবনী অবলঙ্গনে গ্রক্রবাতী ভজন 
গান কবেন। 

শ্রীবি্লীপুত,র (বামনাদ )£ এই গ্রামে 
বিখ্যাত আলোযাব শ্রীমতী অগ্ডাল জন্মগ্রহণ 
কিয়াছিলেন। গত ২বা হইতে ৪51 নভেঙ্গব 
এখানে নবনির্সিত লাইব্রেবিব স্থবৃহৎ হলে 
বিবেকানন্দ-জন্মশতবাধ্ধিকী সুষ্ঠভাবে উদ্যাপিত 
হইয়াছে । সভায় মাঁড্রাজ বামকুষখ মিশনের 
স্বামী শুদ্ধলতবালন্দ ভাষণ দেন। '্রীপ্রীমা” ছায়া- 
চিত্র প্রদশিত হয। প্রাতে গীতা" ও সন্ধ্যা 
প্রীবামকৃ্চ- সমন্বয়েব অবতার" সম্বন্ধে বক্তৃতা 
প্রদনত্ব হয়। স্থানীয় বালিকা-বিদ্বালয়ে ও 
কলেজে সভাব আয়োজন করা হইযাছিল। 

সিউড়ি $ বিবেকানন্দ বাণিজ্য বিজ্যাপীঠে 
স্বামীজীব শতবাধিকী উপলক্ষে গত ৬ই জান্আরি 
পূজা পাঠ ও ভজন হয়। ১১ই ও ১২ই 
জান্গআরি আয়োজিত সভায় বিশিষ্ট বক্তাঁগণ 
স্বামীজী-সম্বঞ্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। দশবৎসর- 
বযস্ক বীরবালক শ্রীধীবেন্্র চট্টোপাধ্যাযকে তাহাব 
সাহমিকতাব পুবন্বার-স্বরূপ “বিবেকানন্দ বীরচক্র 
সবর্ণখচিত রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হয। এই 
বালক নিজেরে জীবন বিপন্ন করিয়া পুষ্করিণীতে 
নিমজ্জমান তাহাব অপেক্ষা বযোজ্যেষ্ঠ একটি 
বালকের প্রাণ বক্ষা করিযাঁছিল। 

তমালতঙ্গা ( নোযাখালি )$ শ্রীরামকষ্ণ 
প্রিয়নিকেতনে গত ১৮ই হইতে ২১শে পৌষ 
স্বামীজীর শতবাধিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 


উদ্বোধন 


| ৬৬তম ব্ব- ৩য় সংখ্যা 


শোভাযাত্রা, সংকীর্তন, ভজন, পূজা, প্রসাদ- 


বিতিব্ণ, স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা 
উৎসবেব অঙ্গ ছিল। 

দমদম 2 পার্ক মন্দিব-প্রাঙ্গণৈে গত ই 
ফেব্রআবি সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের 
মাধ্যমে স্বামীজীর শতবাধিকীন্ব সমাপ্রি-উৎসব 
সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রাতে স্বামীজীব প্রতিকৃতি 
লইযাঁ বন্দনাগীতি গাহিতে গাহিতে নগব- 
পবিক্রম! খুবই স্থুন্দব হইযাছিল। অপবাহ্ছে 
্রীবিনযক্মাব সেন “কথামত পাঠ করেন। 
সন্ধ্যাষ শ্রীপ্রশান্তবিহাবী মুখোপাধ্যায্েব সভা- 
পতিজ্ধে অন্ষিত পভাঁষ স্বামী লোকেশ্ববানন্দ 
ও জীবানন্দ ভাষণ দেন। 

কৃষ্ণনগর £ বিবেকানন্দ-জন্মজযন্তী উৎসবের 
পরিসমাপ্তি উপলক্ষে স্থানীয আশ্রম-্রাঙ্গণে 
চতৃর্দশদিবসব্যাপী মেলা ও প্রদর্শনী গত ৬ই 
জান্আবি শেষ হইযাছে। এই মেলাব বিশেষ 
আকর্ষণ ছিল আসানসোল বামকষ্চ মিশন হইতে 
প্রেরিত স্বামীজীব বাল্যকাল হইতে মহাপমাধি 
প্স্ত জীবনালেখ্যেব পুতুল-প্রদর্শনী ও বিভিন্ন 
জেলাব উৎপন্ন দ্বোব প্রাদর্শনী | স্বামী মৃত্যুঞ্জয়া- 
নন্দ প্রদর্শনীর দ্বাবোদঘাটন কৰেন। বিভিন্ন 
দিনে কথকতা, শোভাযাত্রা, কীর্তন, বামায়ণ- 
গান, অভিনষ, ধর্মসভা। গ্রভৃত্তি অনুষ্ঠিত হয়| 
একদ্িনেব সভা স্বামী জীবানন্দ 'স্বামীজীর 
ভাবাদর্শ, সন্ধে বস্তুত দেন। 

কৈলাসহর (ত্রিপুবা )8 বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ২শে ও 
২১শে জানআবি স্বামীজীর শতবাধিক উতৎমবেব 
শেষ পর্যায় অন্তষ্ঠিত হইয়াছে । পূজা পাঠ, কীর্তন 
ভজন, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা, প্রসাদ-বিতবণ 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। আয়োজিত সভায় স্বামী 
আদীশ্বরানন্দ, শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ প্রভৃতি ব্তৃতা 
করেন। 


চৈত্র, ১৩৭০ ] 


অয্পুর্ণা-মন্দির (কলিকাতা ৪) £ 
্প্রএতাবকনাথ জীউ ও ৬অন্নপূর্ণা দেবীর ঠাকুর- 
বাডীতে গত ১৪ই অক্টোবর হইতে ১৮ই 
অক্টোবর পাঁচদিনব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের 
শতবাধষিকী জযস্তী উৎসব মহাঁসমাবোহে 
ভাঁবগস্ভীব পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। 

১৪ই অক্টোবব প্রত্যুষে বেদপাঠ ভজন, 
শ্রীবামকুষ্ণ শ্রীশ্রীম! ও স্বামীজীব পুজা এবং তোম, 
চণ্ীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয । এদিন একশত 
নরনাবী বসিষা! প্রসাদ গ্রহণ কবেন। প্রতিদিন 
সন্ধা সভার আযঘোজন কবা হইযাছিল। এ 
মভাগুলির মাধ্যমে স্বামীজীব অলোকসামান্য 
জীবনেব স্থুমহৎ অবদানেব প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ 
কবা৷ হয । বিভিন্ন দিনে সভাষ অংশগ্রহণকারী 
বক্তাদেব মধো উল্লেখযোগা স্বামী সম্বদ্ধানন্দ, 
নিনৃত্বানন্দ, জীবানন্দ ও শ্রীপাঢুগোপাল 
বন্যোপাধ্যায | 

পঞ্চম ও শেষ দিনে অনুষ্ঠানটি কেবলবগান্র 
মহিলাদেব জন্য অন্রষ্ঠিত হয। এ অন্ষ্ঠানে 
৩০ জন ভক্ত মহিলাব সমাবেশ হইযাছিল। 
প্রব্াজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণী স্বামীজীব বিষষে এক 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। 

বর্ধমান বিশ্ববিষ্ভালয় 2 ৩শে ও 
৩১শে জান্ুআরি বৃহস্পতিবার ও শুক্রবাব স্বামী 
বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী উত্সব বর্ধমান বিশ্ব- 
বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে মহাসমাবোহে অনুষ্ঠিত হষ। 
বৃহম্পতিবার প্রভাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, 
অধ্যাপক ও কর্সিবুন্দ সঙ্গীতসহ ন্বা্মীজীব 
প্রতিকৃতি বহন করিয়া গোলাপবাগ হইতে 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের প্রাঙ্গণে সমবেত হন। তৎপর 
উপাচার্ধ শ্রীব্রজকাস্ত গুহ মহাশয় প্রত্যেক ছাত্র- 
হীক্পীকে একটি করিয়া “স্বামীজীর বাণী” নামক 
পুস্তিকা বিতব্ণ করেন। অপরাহ্ণ দুই ঘটিকাদ্ 
বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রাঙ্গণে ( রাজবাটী ) উপাচাধ 


রিবিধ সংবাদ 


১৬৭ 


শ্রীগুহের সভাপতিত্বে 'এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
বিশ্ববিষ্ালয়ের ছাত্রছাত্রী স্বমীজীর রচনা! 
হইতে পাঠ করেন। অতংপর শতবার্ষিকী 
কেন্দ্রীয় উত্সব-কমিটার সাধারণ সম্পাদক স্বামী 
সমুদ্ধাণ্দ ও স্বামী বঙ্গনাথানন্দ স্বামীজীর 
মহতী প্রেরণা--মান্ধষ গঠনেব আদর্শ সুললিত 
ভাষায বর্ণনা করেন এবং অধ্যাত্মবাদেব উপর 
মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশের রাজনৈতিক, অর্থ- 
নৈতিক ও সমাজ-জীবন গঠন করিতে আহ্বান 
জানান। শুক্রবাৰ দ্বিতীয অধিবেশনে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অধ্যাঁপকবুন্দ স্বামীজীর জীবনের 
বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। পরিশেষে 
“পূর্ব ও পশ্চিম” নামক একটি নট্যালেখ্য 
পরিবেশিত হয । 

জাপান ঃ জাপানে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মশতবাধিকী উদ্যাপনের জন্য একটি কমিটি 
স্থাপিত হয়। কমিটিব সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর 
হেজিমি নাকামুরা, সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস. 
ইমাসোকা এবং পৃষ্ঠপোষক ভাবতীয় দূত 
শ্রী মেবহোত্র! কমিটির উদ্যোগে টোকিও, 
কিওটো।, ওসাক! প্রভৃতি স্থানে জনসভায় বক্তৃতা, 
ছাত্রদেব ধর্মসম্মেলন, স্মারকগ্রস্থ প্রকাশন, 
স্বামীজীব জীবনী ও গ্রন্থাবলীর অন্বাদ, 
ধর্মমহাসভা, ভাবতে সমাপ্তি-উত্সবে প্রতিনিধি 
“প্রবণ প্রভৃতি কর্মস্থচী সম্পন্ন হইয়াছে। 

সাকাই-ওসাকার রাষকৃষ্চ-বিবেকানন্দ 
আকাদামির উদ্যোগে গত মে মাস হইতে জয়ন্তী 
উত্সব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সিঙ্গাপুব 
বামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী সিদ্ধাআানন্দ জাপানে 
যান। নাগাসাকি হইতে নাগোয়ের পর্বস্ত আটটি 
বিশ্ববিদ্ালয়ে বক্তা এবং কোবিতে একটি 
আস্তর্জীতিক ধর্মসন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠান- 
গুলি সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং যোগদানকারীদের 
মনে গভীর রেখাপাত করে । 


১৬৮ 
বক্তৃতা-সফর 
গত €ই হইতে ২২শে ফেব্রুআবি 
মেদিনীপুর জেলার তমলুক শহর ও 
কেলোমাল, মহিষাদল, নাটশাল, ডিমারী, 
রাধাবল্পভপুর, লক্ষমীবসান, রামপুর, 
পুরুযোতৃমপুর, নন্দীগ্রাম, স্ভাষপল্লী, 


কল্যাণচক, নরঘাট, ব্যবর্তা প্রস্ততি গ্রামে 
গ্রন্থাগারে ও বিদ্ায়তনে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ 
ছাত্রচিত্রযোগে “ছাত্রজীবনেব কর্তব্য ও স্বামী 
বিবেকানন্দ', “জাতীয় জাগবণে ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তা ও যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ” 
“বিশ্বসভ্যতীয় স্বামীজীর দান', “হিন্দুধর্ম ও 
ও সন্্যাসী বিবেকানন্দ” প্রভৃতি বিষষ অবলম্বনে 
মোট ১৭টি বক্তৃতা এব স্বামী অশ্নদীনন্দ ৯টি 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম রূর্-৩য় সংখ্যা 


গদাধরের মেলা 

বড়-আন্দুলিক্স! (নদীয়া): এই গ্রামে 
লোকসেবা-শিবিরের উদ্ভোগে শত ২৭শে হইতে 
২৯শে কেব্রআরি প্রীরামকৃষ্দেবের মহাজীবনের 
মহিমা ও অমৃতবাণীর সহিত গ্রাম্য জনসাধারণের 
যাহাতে পঝিচিষ ছুটে, তেই উদ্দেশ্যে গদাধবেবু 
মেলা, আয়োজিত হইয়াছিল। গ্রামীণ শিল্প 
ও সংস্কৃতিকে পুনজীবন দিবার মহৎ সংকল্পও 
ছিল এই মেলাব অন্যতম লক্ষ্য । জেলার 
কুটিব জাত দ্রব্যাদি ও অন্থান্ত জিনিসের প্রদর্শনী, 
বাউলগান, কীর্ভন, কবিগান, ছায়াচিন্র ও 
অভিনধেব ব্যবস্থা ছিল। শ্রীবামকষ্ণেখ জীবন 
ও বাণী অবলম্বনে বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন 
স্বামী নিরামযাঁনন্দ, অধ্যাপক রেজাউল করীম 
প্রতি । এখানে শ্রীবামকৃষ্খদেবের একটি নৃতন 
মন্দির হইয়াছে। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ 


ভাষণ দেন। বিভিন্ন স্থানে শ্রোতাব এই মেলায় বিভিন্ন অনষ্ঠানে সানন্দে যোগদান 
সংখ্যা ছিল ২০০ হইতে ১১৫০০ । করেন। 
রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বান্ত-সেবাকার্য 
আবেদন 


পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্ধাস্তদের মধ্যে গেদে সীমান্তে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকার্য 
আর্ত করিয়াছেন; চিডা, গুড, কাপড়, কণ্বল প্রভৃতি বিতবণ করিতেছেন। এই 
কার্ধের জন্য সহ্ধদয় দেশবাসীর কাছে আমরা অর্থের জন্ম আবেদন করিতেছি । 
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ-বেলুড় মঠ, জিলা-__হাওড়া, এই ঠিকানায় 


সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে । 


বেলুড মঠ, হাওডা 


৬, ৩, ৬৪, 


স্বামী বীরেশখ্বরানন্ধ 
সাধারণ সম্পাদক 
বামক্ মিশন 





রামকষ্জ মিশনের উদ্বাস্ত-সেবাকার্য 


আবেদন 


পূর্ব পাকিস্তান হইতে ভারতে আগত আশরয়প্রার্থী ভ্রাতাভগিনীদিগের চরম 
দুর্ভাগ্যের কথা সর্বজনবিদিত, ইহার পুনরুল্পেখ নিষ্প্রয়োজন। গত্যহ সহত্র সহ্র 
নরনারী ভারতে আসিয়া পৌছিতেছেন। থানা, পরিধেয় বস্ত্রাদি, গউষধ এবং পুনর্বাসন- 
বাবস্থা তাহাদের আশ প্রয়োজন ৷ রামকৃষ্ণ মিশন গত ৫ই মার্চ হইতে এই হতভাগ্য 
নবনারীদিগকে পশ্চিমবঙ্গ-শীমাস্তে গেদে নামক স্থানে পরিধেয় বস্ত্রাদি এবং পেন্রাপোল 
নামক স্থানে রান্না করা খাগ্ধ বিতরণ করিতেছেন । অগ্য স্থানেও সেবার কর্মক্ষেত্র 
বিস্তার করিবার বাসনা রামকৃষ্ণ মিশনের রহিয়াছে । 

রামকৃষ্ণ মিশন এই: সেবাকার্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে চালাইযা যাইতে, পারেন, সেই: 
উদ্দেশ্যে সহ্গদয় জনগণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করা হইতেছে। 
সকল সাহাষ্য-_তাহা যত সামাগ্যই. হউক-_“দাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, 
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া'-_-এই ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে । 


ত্বামী বীরেশ্বরানন্দ 
বেলুড় মঠ, হাওড়া সাধারণ সম্পাদক 
১. ৪. ৬৪ রামকু্ণ মিশন 


কথা প্রসঙ্গে 


মানুষের ব্যাপক অবনতি 

যে-কোন কারণেই হউক, দেখা যায়-_একই 
সময়ে পৃথিবীতে বহু মহানুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ 
করিতেছেন এবং সাধারণ মানুষও সেই সঙ্গে 
কিছুটা উন্নততর চিস্তা করিতেছে, স্বার্থত্যাগ 
করিয়া সমষ্টি-কল্যাণে আত্মনিয়োগ কবিতেছে, 
আবার কিছুদিন পরে সেই ভাবের জোয়ার 
মন্দীভূত হয়, দুর্বলচিত্ত বা দুর্ৃ্ত ব্যক্তিগণই জন- 
জীবন নিয়ন্ত্রিত করে, সাধারণ মাষও স্বার্থপর 
ভোগপরায়ণ হইন্ী নিজের ও সমাজে অনেকের 
ছ:খভার বুদ্ধি করে। বর্তমান বিশ্ব-_-অন্ততঃ 
মনোজগতে যে এইরূপ এক ভাটার মধ্য দিয়াই 
চলিতেছে, সে-বিষযে কোন সন্দেহ নাই । 

গত মহাযুদ্ধে তথাকথিত আদর্শগত জয়- 
লাভের পর হইতে মানবমনের এই পতন শ্তরু 
হইমাছে, আর একটি মহাযুদ্ধ এডাইবার জন্য 
পাশ্চাত্যজাতিগুলি যেন শয়তানের নিকট 
আত্মাকে বিক্রয় করিতেও প্রস্তত। আগামী 
যুদ্ধ অন্যত্র হয় হউক, তাহাতে কাহারও আপত্তি 
নাই, উহা যেন আমার কেশ ম্পর্শ নাকরে, 
ভাবটা এই-__ আমরাই উহার শেষ সফল ভোগ 
করিব। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই জের 
চলিয়াছে নানাদেশে নানাভাবে কোরিয়ায়, 
কাশ্মীরে, কঙ্গোয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় । 

সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্দবাত্ত নরনারী 
যেভাবে উতৎপীডিত অত্যাচাবিত ও অপমানিত 
হইয়া ভারতে আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ হয়, 
আমরা “সভ্য' বিংশ শতাব্দীতে বাস করিতেছি 
না মধ্যযুগের নাদিরশাহী নৃশংসতা বা চেঙ্গিজ খার 
বর্বরতার সম্মুখীন হইয়'ছি। তফাৎ এই যে, 
এ যুগে উত্পীডকগণ আদিম অস্ত্রশস্ত্রের সহিত 
বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রে অধিকতর সুসজ্জিত এবং 
সংঘবদ্ধ। তাহাতে ছুঃখের মাত! যেমন বাড়িযুছে, 


হুর্ভোগও তেমনি দীর্ঘস্থায়ী হইতেছে । উৎ্পীড়ক- 
গণ এই বৈজ্ঞানিক উপায়গুলি এতদিন নিজেদের 
উন্নতির জন্ত কাজে লাগাইলে তাহাদের ঈদ্ষিত 
উন্নতি হইত এবং অযথা ব্যাপক পরপীড়নের 
পাপে লিগ হইয়! স্থার্থহথখের সন্ধান করিতে 
হইত না। পরপীডন যে পরিণামে 
নিজেরই দুঃখকষ্টের কারণ হম, অস্তর্জগতের 
এই সহজ প্রাকৃতিক নিয়মটি বুঝিবার মতো 
সুভবুদ্ধিংও আজ একান্ত অতাব। আজ 
সীমান্তের ওপারের পাপবুদ্ধি এপারেও সংক্রামিত 
হইতেছে । ছুর্বলকে পীড়ন করা, দরিত্ুকে 
শোষণ করা, অজ্ঞ জনসাধারণকে বঞ্চনা করা, 
ধর্মের জন্য মানুষকে নির্যাতিত করা সংক্রামক 
রোগের মতো সর্বজ ছভাইয়া পড়িলে কেহ 
কি আর শেষরক্ষ/ করিতে পাবিষে? কথায় 
বলে--রোগ বা অগ্্রিকে বাভিতে দিতে নাই ঃ 
বাডিয়া গেলে তখন আর তাহাকে নিয়ন্ত্রিত 
করা যায় না। উহা! ক্রমশই বাড়িয়া যায়, 
সব ছাবখার করিয়! তবেই শেষ হয়। আমরা 
কি সেই পরিণামের দিকেই চলিয়াছি ? 

ভারতে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছি বলিয়া বড বডাই করিয়া 
থাকি! কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে 
কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতা বা গণতন্ত্রের ছায়ামান্ 
নাই। রৌদ্র মরুভূমির মধ্যে স্থরমা উদ্ভান 
রচনার প্রয়াস খুবই প্রশংসনীয় , কিন্তু কার্যত: 
তাহা কতটা সম্ভব? উদ্যান-রচনার পৃে 
মরুপ্রান্তে বন-রচনা প্রয়োজন, নতুবা মরুর 
বালুকারাশি অনুপ্রবেশ করিয়া উদ্ঘানকে 
গ্রাস করিবে। এই সহজ সত্যটি আমরা 
প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে বুঝিতে পারি, তদস্থযায়ী 
বনবিভাগকে বৃক্ষরোপণের নির্দেশও দিয়া 
থাকি, কিস্তু আতস্তর্জাতিক রাজনীতি-ক্ষে্রে 


বৈশাখ, ১৩৭৪ ] 


ইহা বুঝি না বাঁ বুঝিয়াও কিছু করিতে 
পারি না, এমনই দুর্দৈব । |] 

মানসিক অবক্ষয়ের এই ব্যাধি যে ভারতীয় 
উপমহাদেশেই সীমাবদ্ধ, তাহা নয় । পৃথিবীর 
তথাকথিত সকল সভ্যজাতিগুলির মধ্যেই এই 
মহাব্যাধির বিষ-বীজাণু ক্রিয়াশীল । যে ব্রিটেন 
ও আমেবিকণ নালীগণেৰ ইন্দীপীভনন ও গণ- 
হত্যাকে প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক অপরাধ 
বলিষা মনে কবেন এবং আজও তাহার বিচার- 
তদস্ত করিয়া থাকেন, তীহারা পূর্ববঙ্গের 
হিন্দুপীডন ও গণহত্যায় এত নীরব কেন? 
পূর্ববঙ্গের হিন্দুগণ কি মাচ্ষ নয়। তাহারা 
কি একটি জাতি নয়? আস্তর্জাতিক আইন- 
ক।চলের কোনটিই কি তাহাদিগকে রক্ষা 
করিবার জন্য প্রযুক্ত হইতে পারে না? 
তাহাদিগকে রক্ষা কর! দূরে থাক, প্রকাবাস্তরে 
গণতস্ত্রেরে আত্মনিয়োজিত এই রক্ষকগণ 
উত্পীডককেই সমর্থন করিতেছেন। ইহাই 
এ যুগের চরম দুর্লক্ষণ | ইহাই মানুষের ব্যাপক 
মবনতির শৃচনা করিতেছে । 

গারো পাহাড় অঞ্চলে কয়েক হাজার 
টান উদ্বাত্বর আগমনের জন্য সমস্যাটি আজ 
আস্তর্জীতিক স্বীকডি লাভ কবাতেছে। বিশ 
চার্ট-সংঘের টনক নড়িক্াছে, পোপের প্রাতিবাদ 
ধ্বনিত হইয়াছে ১ খৃষ্টান দেশগুলির নানা সংঘ 
সমিতি সাহায্য করিতে তৎপর হইয়াছেন । 
লক্ষ লক্ষ হিন্দুর আর্তনাদ বিশ্বজনের মনে 
বিশেষ কিছু আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। 
অবপ্ত তাহার কারণ-হিন্দুর দুর্বলতা, সংঘবদ্ধ 
কার্ধের অভাব এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নামে বাষ্ট্রে 
উদাসীনতা । কিন্তু এখন খৃষ্টান উদ্বাস্তর 
আগমনে ব্যাপারটি একটু ব্যাপক হওয়ায় 
আর ভয় নাই, আর কেহ বলিতে পাবিবে না 
ভারতরাষ্ট্র সাম্পরদাপ্মিক ! এখন শুধু হিন্দুই 


কথা প্রসঙ্গে 


১৭১ 


_আনিতেছে না, বৌদ্ধ এবং খুষ্টানগণও 
নিপীভিত হইয়া আসিতেছে , তবে অসহায় দুর্বল 
হিন্দুই আত্মরক্ষাহীন, কোন রাষ্ট্রশক্তিই তাহার 
পিছনে নাই। 

ধর্মের নামাবলী ছাডা আমরা আজও 
মান্ষকে চিনিতে পারি না, জাতিধর্ম-বর্ণ- 
€ খীজ্ববন ১নিবিশেহে (নগীভিত আন্বেক এসঝ। 
করিবার প্রবৃত্তি এখনও “সভ্য জাতিগুলির 
মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। ইহাই বর্তমান 
সময়ের একটি বিশেষ অশ্তভ লক্ষণ! মুখে 
সকলেই বড বড আদর্শের কথা বলিতেছে, 
কিন্তু কারক্ষেত্রে দেখ যায়__নিজ দেশ, জাতি 
বা দলের উধ্র্ধ কেহই উঠিতে চায় না বা পারে 
না। এইভাব দূর করিতে না পাপিলে আগামী 
কয়েক দশকের মধ্যেই শক্তিশাপী দুর্বৃত্তিদলের 
হাতে দুর্বল ভাল-মাহুষেব দল বাবংবার 
নির্যাতিত হইতে হইতে নিশ্চিহ্ন হইবে। 

বিশ্বশাসনেব ভাব কি অবশেষে দুরৃত্তিদলের 
হাতেই গিষা পড়িবে? এখনও সময আছে। 
প্রকাশ্ঠ ছুবৃন্ততাকে প্রত্যর্শ বা পরোক্ষভাবে 
সমর্থন করা মন্ষ্যত্ববিরোধী ১ ইহা রাঁধ 
করিতে হইবে। স্বামীজীব একটি কথা! এই 
প্রসঙ্গে ম্মবণ করি : সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে 
সুম্মিজিনভাবে সকন্দ শুভশ্ভি গুঘেগ কব । 

সর্বদা মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিবার 
চেষ্ট। করিতে হুইবে। মন্দের মতো৷ ভালোও 
সংক্রামক । আমরা যদি আম়াদেব দেশে--সমাজে 
ও রাষ্ট্রে শুভবুদ্ধি এ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি এবং 
যথোপযুক্তভাবে সম্মিলিতভাবে এ শক্তি কাজে 
লাগাইতে পারি, তবেই ক্রমবর্ধমান অশুভশক্তি 
পরাভূত হইবে। মানুষের অস্তণিহিত দেবত্ব বা 
শুভ ভাবকে আমর! স্বীকার করি, কিন্ত তাহাকে 
জাগ্রত করা বড়ই কঠিন সাধনা । এই সাধনায় 
সফল হইলে তবেই মানুষের ব্যাপক অবনতির 
গতি রুত্ধ হইবে। 


স্ত্রীভগবান্‌ বুদ্ধ 
স্বামী আদিনাথানদ্দ 


ভারতবর্ষেই বিগত চার হাজার বৎসরব্যাপী 
দীর্ঘ এতিহামিক পরিবর্তনের পথে সত্যদ্রষ্টা 
খধি ও মহাপুক্ষষগণ আবিভূ্তি হয়ে নানা নৃতন 
নৈতিক ধারণা এবং ধর্মমত প্রচাব করেছেন, 
যেগুলি মানবজাতির চিন্তাধারা, সমাজগঠন ও 
কৃষ্টিতে বিপ্লব হুষ্টি করেছে। তাঁর! এক অতীন্দ্রিয় 
জগ আবিষ্কার করেছেন--সত্য শিব সুন্দর 
জগৎ। শ্রেষ্ঠ অনুভূতির দৃ৮ ভিত্তি আশ্রয় 
ক'রে তাঁরা প্রচার করেন যে, মানুষের বুদ্ধি 
ও মনঃশক্তির অতীত আত্মোপলব্ষি-জাত 
শাস্তির তুলনায় অহংকার, ক্ষমতা, এস্বর্য ও 
পার্থিব গৌরব অকিঞ্চিৎকর। 

কবি জয়দেব ভগবান্‌ বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার 
বলে কীর্তন করেছেন। খুষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
বুদ্ধের আবির্ভাব পূর্ব গোলার্ধে এক আধ্যাত্মিক 
জোয়ার নিয়ে আসে, তিনি ছিলেন এমনই একটি 
আধ্যাশ্বিক জ্যোতিষ্ক। আনন্ডের দেওয়া তার 
এশিয়ার আলো” নাম সার্থক, কারণ গুপ্ত 
সম্রাটদের শাসনকালে হিন্দু নবজাগরণ পর্স্ত 
এক হাজার ব্সবরেরও বেশী সময়, ভারত-ভূমিতে 
তাঁর আবিভাবে জীবে দয়া প্রেম ও অহিংসাক় 
গুরুত্ব আরোপ ক'রে জগৎ-কৃষ্টির ভিত্তি স্থাপিত 
হয়, ষা পূর্ব গোলার্ধে অনেক দেশকে সভ্য 
ক'রে তুলেছিল। 

এই মহাদিন তিনটি কারণে পবিভ্র। প্রথম 
কারণ ভগবান্‌ বুদ্ধ এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেন, 
এবং এমন যোগাযোগ ঘটে যে, এই দিনই 
বিখ্যাত বোধিবৃক্ষ-তলে বুদ্ধগযাতে তিনি 
“কোধি” লাভ করেন। অবশেষে এই দিনই 


তিনি “মহাপরিনির্বাণ, লাভ করেন। মানব- 
জাতির ইতিহাসে এই স্মরণীয় দিনটিকে আস্থন 
আমর! শ্রদ্ধা নিবেদন করি। 


আপনার! জানেন-_বুদ্ধ' শব একটি বিশেষণ, 
কোন নামবাচক বিশেষ্য নয়, ইহাব অর্থ প্রবুদ্ধ' 
বাসনা জয় ক'রে গৌতম শাক্যমুনি যখন নির্বাণের 
শাস্তি লাভ করলেন, যখন জীবনের ম্বব্ূপ ও 
ইন্দরিয়গ্রাহ জগৎ সম্দ্ধে অজ্ঞান দুর হ'ল, যখন 
ধ্যানের গভীরতায় চতুবিধ মহাসত্য ও ইন্দরিয়ের 
অভিজ্ঞতার পশ্চাতে এক নৈতিক শৃঙ্খল! সহস! 
তার চিত্তে স্ষরিত হ'ল এবং তিনি অন্তরে 
বাহিবে প্রক্কতির নিগড় হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন, 
তখনই তার নাম হ'ল “বুদ্ধ বা জ্ঞানপ্রাপ্র। 

নির্বাণ অবস্থা উপলব্ধির পর তার আনন্দো- 
চ্ছাসের অভিব্যক্তি এত প্রবল হয়েছিল যে, 
কথিত আছে, তিনি সেই আনন্াবন্তা সংযত করার 
পূর্বে প্রায় এক সন্তাহ মত্ত হস্তীর স্ায় বিচরণ 
করেছেন। যুগপৎ তার হৃদয় মহাকরুণা, ক্রি 
মানবের জন্য অপরিসীম সহাম্গতভৃতি পরিপূর্ণ হ'ল 
এবং তিনি মানবজাতিকে উদ্ধারের পথ দেখাতে 
প্রথম সারনাথে এলেন। বধেপ্য স্বামী 
বিবেকানন্দ তীর বৈশিষ্ট্য কীর্তন ক'রে বলেছেন, 
তিনি আদর্শ কর্মষোগী, তার মধ্যে অস্থপম 
হ্দয়বন্তার সহিত বুদ্ধির সমাবেশ, এবং 
কদাচ-দৃষ্ট আত্মশক্তির বিকাশ । এই শক্তিমান্‌ 
আধ্যাত্মিক অতিমানব নিযন্বার্থতাঁ মূর্ত বিগ্রহ-_ 
তিনি অপরের জন্য জীবিত ছিলেন এবং 
সকল মানুষকে আত্মবৎ্ৎ ভাপবানতেন। মনে 
হয়, ভগবদ্গীতায় বর্ধিত মহত্য আধ্যাত্মিক 


গত বৎসর জামদেদপুর ুদ্ধজয়ন্ত্রী উৎসবে প্রদত্ত ইংরেজী ভাষণের অনুবাদ ; জ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যার 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


আদর্শ রূপায়িত করতেই তিনি আবিস্ভূতি 
হয়েছিলেন। 

স্বামীজীর মতে বুদ্ধ ইতিহাসে অদ্ভিতীয়। 
তিনিই সর্বপ্রথম দেখান সর্বোচ্চ ধর্ম__সর্বজীবে 
প্রেম, সমদশিতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণেই সম্ভব, 
অনুষ্ঠানে মতবাদে বা কল্পনায় নয়। তিনি 
বলেছেন, বুদ্ধের সত্যানুসন্ধান, রাজকীষ গৌবব 
ও সংসার-স্থথ ত্যাগ, কঠোরতা ও আত্মনিগ্রহ 
সকলই পরার্থে। মানবজাতিকে বহু প্রকার 
ছুখ ও ক্লেশ থেকে উদ্ধার কবার জন্য, এই 
জীবনেই নীচ প্রবৃত্তি, আত্মাভিমান ও অহংকার 
জয় ক'রে যে-পথে শাস্তি ও আনন্দ পাওয়া 
যায়, তা দেখাতে তিনি এ সকল সাধনা 
করেছিলেন। 

শরীবুদ্ধের চমৎকার বাণীর কয়েকটি প্রধান 
বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বলছি । তিনি কোন মতবাদ, 
ধর্মোপদেশ, আচার-অহুষ্ঠান শিক্ষা দেননি বা 
এঁ মকল অগুমোদন করেননি । তার শিক্ষা ছিল 
সরল, নৈতিক, উদার এবং বিশ্বজনীন । প্রথমত; 
তিনি বেদবিরোধী ছিলেন, তাই তিনি ঈশ্বরের 
প্রকৃতি, শাশ্বত আত্মা, বিশ্বের স্যটরি-লয় ইত্যাদি 
আলোচনা করতেন না। কেউ এ রকম 
প্রশ্ন করলে তিনি মৌন থাকতেন। এ রকম 
কেন করতেন? ঈশ্বরে তার বিশ্বাস ছিল 
না, তা নয়, তার নীববতাব কারণ--এই 
সকল বিষয় যুক্তিতর্ক ছারা সমাধান করা 
যায় না। তার সময়ে ভারতবর্ষ অন্তদ্বন্দে 
লিগ্ত বহু দার্শনিক সম্প্রদ্দায়ে ভরা ছিল এবং তারা 
অতিন্ম্দ্ম তর্কে জনসাধারণের বুদ্ধি বিভ্রান্ত 
ক'রত। এগুলি ধর্মজীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য 
সাধন ক'রুত না, স্থতরাং জন্সাধারণ প্রকৃত 
ধর্মশিক্ষাহীন ছিল। ভগবান্‌ বুদ্ধের মতে ধর্ম 
অনুভূতির বিষয়, শুধু তত্ব ও মতের স্বীকৃতি নয়, 
ধর্ম আমাদের সত্তার রূপান্তর | ধর্শ আমাদের 


শ্রীভগবান্‌ বুদ্ধ ৯৭৩ 


ুদ্ধিবৃত্তি বর্ধিত করা নয়, পরস্ধ নিজ ব্যক্তিত্ব 
পরমাত্মার সমপর্যায়ে উন্নীত করা । 

ধর্ম পুরুতার্থের প্রত্যক্ষঅনুভূতি। তাই তিনি 
নৈতিক প্রস্তুতি, দেহমনের সংযম অর্থাৎ অস্টাঙ্ত 
যোগাভাস সমর্থন করতেন। এইভাবে মাহুষের 
মনের ময়লা ধুয়ে যাঁষ এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হয়, তখনই 
পরম সত্যোপলব্ধি সম্ভব। তিণি বলতেন, “সণ, 
সত্যবাদী, স্বার্থশূন্য হও, অপরকে ভালবাসো, 
বাকিটা আপনিই হযে যাঁবে। মন ও বুদ্ধি 
একবার শুদ্ধ হ'লে উচ্চতব জ্ঞান ও নির্বাণের 
শাস্তি এবং মুক্তি আম্বাদন করা যাষ। 

তিনি একটি উপযুক্ত দৃষ্টান্ত-সহায়ে এই 
বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করতেন-_ যদি 
কেউ বিষাক্ততীরবিদ্ধ হয়, আমাদের সমূহ কর্তব্য 
তার কষ্টের লাঘব করা , কি রকম তীর ইত্যাদি 
বিচার করা নয়। স্থতরাং তিনি বলেছেন, 
“তোমরা জন্ম ব্যাধি জরা এবং ম্বত্যু-যন্ত্রণায় 
ভুগছ, জীবনে অসংখ্য অন্য ক্লেশ আছে। এই 
সকল যন্ত্রণার কারণ দুর ক'বে উদ্ধার পাবার 
চেষ্টা কর। পুরোহিতদের কাছে যাবার দরকার 
কি?” উপনিষদের খধিদের ন্যায় তিনি 
আবিষ্কার করেন, “মাহুষের নীচপ্রবৃত্তিই নকল 
ক্লেশের মূল। অষ্টশীল অভ্যাসন্বারা তা দূর কর 
এবং সখী হও।' এই সরল কথা সাধারণ 
মান্গষের মন আকৃষ্ট করে এবং দুঃখকষ্টের হাত 
থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসংখ্য মাহুষ তার 
জ্ঞানগর্ত বচন-স্থধা পান করতে দলে দলে 
সমবেত হয় । 

বুদ্ধ ভারতে প্রচলিত-ধর্ম-বিরোধী-বূপে 
আবিভূর্তি হন। তিনি বেদের কর্মকাণ্ডের 
বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। সেকালের ধর্মাচার 
পৌরোহিত্য ও জীবহত্য! দ্বারা কলুষিত ছিল। 
বুদ্ধের মতে এগুলি ধর্মের বহিরক্গ ; ধর্মের 
অন্তরঙ্গ সাধন হচ্ছে প্রেম, ষহানুতুতি, যনের 


১৭৪ 


স্র্য ও নৈতিক গুণরাজি। তিনি সর্বপ্রকার 
স্তায়বিকদ্ধ নুবিধা ধ্বংস করেন ও সাম্য প্রচার 
করেন। বুদ্ধের বাণী শিব্যাদিগকে অনুপ্রাণিত 
ক'রতঃ “সকল মান্গষকে শোনাও- দরিদ্র, নীচ, 
ধনী ও উচ্চ কলে এক , এবং নদী যেমন সমুদ্রে 
মিলিত হয়, তেমন এই ধর্মে সকল জাতি এক 
হয়।” দরিদ্র ও নির্ধযাতিতদের জন্য কার গভীর 
প্রেম সর্বজনবিদিত । যদিও রাজবংশে জন্মগ্রহণ 
করেছিলেন এবং বাজোচিত এশ্বর্ষের অধিকারী 
ছিলেন, তবুও তিনি দরিদ্র ও নির্যাতিত জন- 
সাধারণের মাঝে নিংস্ব ভিখাবীর বেশে এগিয়ে 
আসেন। তাই তিনি পণ্ডিতদের ভাষা সংস্কৃত 
ত্যাগ কবে এ সময়ের প্ররূত নিপীভিত জন- 
সাধারণের অমাজিত ভাষা প্রচার-কার্ধে ব্যবহার 
করেন। এদেরই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
পরিত্রাণের চেষ্টা করেন তিনি । 

বৃদ্ধ বিচারের যুগ প্রবর্তন করেন, তার 
ঘোষণা ছিল এইক্ধপ: প্রাচীন পুথিতে যা 
আছে, তাই বিশ্বাস ক'রে! না, তোমার সহজাত 
বিশ্বাসের দরুণ বিশ্বাস ক'রে] না, কারণ শিশুকাল 
থেকে তুমি বিশ্বাম করতে শিখেছ, কিন্ত সমস্তই 
বিচার ক'রে দেখ এবং যদি মনে কর, এতে 
সকলের ভাল হবে, তবে বিশ্বাসকর ও অভ্যাস 
কর এবং অপরকে এই আদর্শ অনুসরণে সাহায্য 
কর। 

মানবজাতির ধর্মেতিহাসে বুদ্ধই দেখান 
যে, মাহ্ুম নিজের চেষ্টায় এবং আত্মবিশ্বাসে 
বাক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস বা কোন প্রত্যাদিষ্ট 
শান্্বচন গ্রহণ না করেও ঠিকঠিক ধা্সিক হ'তে 
পারে। জীবনে যে সব দুঃখ আছে, তা দুর 
করাকেই তিনি ধর্ম বলেছেন এবং প্রেম দয়া, 
ভ্রাতৃত্ব ও অহিংস অভ্যাসদ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র 
অহমিক] বিলোপ ক'রে তা লাভ করা যায়। 
অষ্ট্ীল অভ্যাসে এই সকজ খুঁণ যত বাড়বে 


উদ্বোধন 


[ ৬৭তম বর্ষ-_৪র্থ সংখা 


ততই আত্মপ্রসার ঘটবে, অবশেষে সর্বভূতে 
আত্মদরশন হবে। এন-াব। সকল ভয় ও ছুঃখ 
দুর হাব। 

বৃদ্ধ কখন অলৌকিকত্ব দাবি করেননি । 
তিনি বলতেন, “আমি হচ্ছি পথ", এর তাত্পর্য 
তাঁকে সত্য ও নিয়মের আবিষ্কারক মনে করা। 
তিনি মানুষকে ছুঃখকষ্টের শ্বব্ধপ জেনে বিচার- 
সাহায্যে তার কারণ জানতে এবং তার মতো 
আত্মানুশীলন এব. অষ্টশীল সাধন ছারা, তা দুরু 
করতে বলতেন । তিনি বলতেন, তিনি যে সত্য 
প্রচার করছেন, তা তিনি আবিষ্কার করেছেন 
এবং যে কোন লোক তা পরীক্ষা করতে পারে, 
শাস্তি ও আনন্দ পেতে পারে, সকল ছুংখ থেকে 
মুক্তিলাভ করতে পারে। 

উপরি-উক্ত আলোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে, 
বুদ্ধের শিক্ষা এমন এক ধর্ম আন্দোলনের স্ুত্রপাত 
করে, যা পরে পৃথিবীতে “মানবতার আন্দোলন 
নামে পরিচিত হয়। মানবতা, যার সন্বদ্ধে আজ 
এত শোনা যাঁষ, বৌদ্ধধর্মের ন্যায় তা ধর্মের ভার- 
কেন্দ্র পুরোহিত এবং শাস্ত্র থেকে দুরে সরাতে 
চেষ্ট/ করে এবং জীবনের কর্মপ্রচেষ্টায় শক্তির 
উৎস প্রেম, ত্যাগ, দয়! এবং নৈতিক গুণরাশি 
থেকেই পেতে চায় । 

সর্বশেষ__বুদ্ধই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সন্্যাসী- 
সংঘ দ্বার! ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। এই প্রচারক- 
গণ এক নূতন আধ্যাত্মিক কৃষ্টির দীপবতিকণ পূর্ব 
গোলার্ধের বিভিন্ন অংশে বহন ক'রে নিয়ে যান 
এবং ভারতবর্ষে এক গৌরবময় সভ্যতা গড়ে 
তোলেন । তা এমন নৈতিক উৎসাহ আনে এবং 
বাস্তব শক্তির উৎস উদ্ঘাটন করে যে, ভারতের 
ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের স্থষ্ি হয়। 

এ-কথা এঁতিহাসিক সত্য যে, বুদ্ধের আদর্শবাদ 
সন্ধ্যাসী-সংঘে নারীকে সমান অধিকার দিয়েছিল 
এবং একের পর এক বনু সন্গ্যামিনী নারীদের 


বৈশাখ, ১৩৭১ ] 


দীপ্যমান গৌরবের সাক্ষ্য দীন করেন। তাদের 
উজ্হল দৃষ্টাস্ত বর্তমান নারীজাতিকে পৃথিবীর 
উপকারের জন্য ত্যাগ ও সেবার জীবনে 
পরিচালিত করতে অবিবত অনুপ্রেরণা 
যোগায় । 

বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধধর্ম 
হিন্দুধর্মেরই পরিণতি, এবং পরবর্তী কালে হিন্দু- 
ভারতের অধঃপতনের কারণ সকলকে অবাধ 
স্গাস-দান। পুনর্বার তিনি আমাদিগকে 
শক্করের বিন্ময়কর মেধা ও দর্শনের সঙ্গে এই 
হান ধর্মগ্তকর উদারতা, মহান্গভবতা এবং 


শ্রভগবান্‌ বুদ্ধ 
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মানবতার শক্তি সম্মিলিত করতে উৎসাহিত 
করেছিলেন । 

সকল মহাপুরুষ ও খবিদ্নের বাণী আমাদের 
স্বচ্ছ সর্তা” উপলব্ধি করবার বাণী। এই উপলদ্ধি 
হ'লে আমরা মানুষের সেই ভয়াবহ অন্কৃতি হয়েই 
থাকব না--আত্মপ্রকাশে বিরত যে-মান্ুষ ক্রুদ্ধ 
বানরের মতো ভগবানের সাথে অদ্ভুত প্রতারণা 
করে, যাতে দেবদৃতরাও অস্রবিসর্জন করেন । 

আহুন, আমবা ভগবান বুদ্ধের বাণী শুনে 
আমাদের জীবন সেই উজ্জল আদর্শে গঠন করতে 
চেষ্টা করি। 


বিবেকানন্দ-মানসে বুদ্ধ 


বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমাব ঈশ্বর। তাহার ঈশ্বরবাদ নাই--তিনি নিজে ঈশ্বর; আমি 
খুব বিশ্বাস করি । * * * 


অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস কবিতে পাবিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে । 
কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি ক্কোন বাক্তি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, 
তাহার যদি কোনরূপ দার্শনিক মতে বিশ্বাস না থাকে, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়ঃ অথবা! 
কোন মন্দিবাদিতেও না যাষ, এমনকি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয়, তথাপি সে সেই ৮বমাবস্থা 
লাভ করিতে সমর্থ। তাহার মতামত ও কার্কলাপ বিচার করিবাব অধিকার আমাদের কিছুমাত্র 
নাই। আমি যদি বুদ্ধের অপূর্ব হায়বন্তার লক্ষভাগের একভাগেরও অধিকারী হইতাম, তবে আমি 
নিজেকে ধগ্য মনে করিতাম। হইতে পারে, বুদ্ধ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, অথবা হয়তো বিশ্বাস 
করিতেন না, তাহা আমার চিস্তনীয় বিষষ নয়। কিন্তু অপরে ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানের দ্বারা 
যে পূর্ণ অবস্থা লাভ করে, তিনিও তাহা ল“ভ করিয়াছিলেন। কেবল ইহাতে উহাতে বিশ্বাস 
করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না । কেবল মুখে ধর্মের কথা, ঈশ্বরের কথা আগওডাইলেই কিছু হয় না। 
তোতা পাখিকেও যাহা 'শিখাইনা দেওয়া যায়, তাহাই সে আবৃত্তি করিতে পারে । নিষ্ামভাবে 
কর্ম করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে । 

বুদ্ধ ব্যতীত জগতের অন্যান্য মহ'পুরুষগণের সকলেই বাহ্‌ প্রেরণার বশে নিশ্থোর্থ কণ্নে প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন।  মহাপুরুষগণের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধই বলিয়াছিলেন, “আমি ঈশ্বর-সন্বপ্ধে তোমাদের 
ভিন্ন ভিন্ন মত শুনিতে চাই না। আত্মা সম্বন্ধে সুক্ম্ সুক্ম্ম মতবাদ বিচার করিয়াই বা কি হইবে? 
ভাল হও এবং ভাল কাজ কর। ইহাই তোমাদের মুক্তি দিবে, এবং সত্য যাহাই হউক না, স্ই 
মত্যে পইয়! যাইবে ।” 


শঙ্করাচার্য 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


তপঃক্রিষ্ট বৈশাখেৰ অগ্রিকেন্দ্রে জন্ম তব আচার্ষ শঙ্কর ! 
যুছ্াপন্ন শতাব্দীতে বেদনার পদাবলী-গানে নিরস্তর 

দ্বিধাঘন্ লয়ে নৰ অসত্যের উপধর্মে, বিকৃত দর্শনে 

হয়েছে কাতর যবে, সহস্র প্রপাতসম ছুরস্ত গর্জনে 

ধনিয়া তুলেছ বিশ্বে ব্রহ্ম সত্য, জীব ব্রহ্ম, মিথ্যাময় ধরা ; 
অদ্বৈতের অমৃতেব বীতিহোত্র হে কিশোব ! তব মধুক্ষব। 
অখগ্ড অব্যক্ত তত্ব প্রাণখণ্ড শিলা ভেদি বণ-মন্দাকিনী 
বহাযেছে তৃষাতৃৰ চিত্তমরু-সাহারায_ সে-কথা ভুলিনি । 


ধ্বংস ধাবা মাঝে এসে ক'রে গেলে স্থষ্টি নব বৈদিক ভারত, 
লুপ্ত ধর্ম উদ্ধারিয! শুনায়েছ জনে জনে ব্রহ্ম ভাগবত । 
মাযাচ্ছন্ন বস্ত-বিশ্বে কদ্ধ কবি শুহ্যবাদ আব ভ্রান্ত পথ 
সহজাত সারস্বত প্রজ্ঞালোকে দিয়ে গেছ অমূল্য সম্পদ । 
বোধির অতীত স্তরে সত্যজঙ্ঞান তূমানন্দে তপস্া-প্রভাবে 
বৈবাগ্যেব মহামন্ত্রে অদ্বৈত-বেদান্ত বার্তা দোর্দগড প্রতাপে 
কবেছ প্রচার ৷ নিঃশ্রেয়স লভিবাব দিয়ে গেছ সত্য ধন 
জ্ঞান কর্ম ভক্তি যোগে সভ্যতার রূপান্তর করেছ সাধন । 


মদমত্ত মান্নুষেব আস্মরিক স্বেচ্ছাচার প্রতিহত করি 

গৈরিক পতাকা তুলি তরুণ তাপস তুমি ছুরস্ত শর্বরী 
মেঘের তোরণ হ'তে করিয়াছ দূর আজো তাই পূর্বাকাশে 
অমর কুসুম ফোটে অনস্ত মহিমা লযে, নিত্য নেমে আসে 
সৌর সমারোহে তব শুভ আশীর্বাদ । আত্মার সন্ধান লতি 
মানসলোকের যাত্রী আত্মসমাহিত হযে আপনার ছবি 
হেবিতেছে সমগ্র ভুবনে আন্ুকৃল্যে তবঃ_ তোমারে প্রণাম, 
বিরাট চৈতন্যসত্তা আমার সত্তাতে আজি ধ্যানে বরিলাম। 


প্রেমানন্দ-স্ৃতি 


[ জনৈক প্রবীণ সন্ন্যামীর ডায়েরী হইতে ] 


১৯১৭ খুঃ গ্রীষ্মাবকাশে পুণ্যতীর্থ ৬পুর্ী- 
ধামে পুজ্যপাদ ্ীশ্রীবাজামহারাজের পবিজ্ঞ দর্শন 
লাভের পর কয়েকমাস বেশ আনন্দে কাটিয়া 
গেল। কাবণ তখন বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া! পভ়াশ্তনাব চাঁপ হইতে কিছুদিনের জন্য 
মুক্ত হইয়াছি। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালষে 
এম, এ পড়িবাঁর জন্য কলিকাতায় আসিয়া 
একটি 7০৪6-৪:৪৫৪০ ছাত্রাবাসে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলাম। অনেক পুরাতন বন্ধুবান্ধবের সহিত 
পুনমিলন ঘটিল এবং অনেক নৃতন বন্ধুও ধীরে 
ধীরে জুটিতে লাগিল। কলিকাতা আসিবার 
পর জীশ্রীমহাবাজেব দেব-বাঞ্থিত পৃত সঙ্গলাভেব 
স্পৃহা পুনরায় জাগিয়া উঠিল__ভাবিলাম কোন 
পবিচিত বন্ধুর সঙ্গে পুঃ মহাঁবাজের দর্শনে যাইব । 
ইতোমধ্যে জনৈক সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিলাম, 
শ্ীপ্রীঠাকুবের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী 
প্রেমানন্দ মহারাজ সেই সময় বাগবাজাবে 
ব্লরাম-মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন। 
শীশ্ীঠাকুর তাহাব সম্বন্ধে বলিযাছেন-_-বাবু- 
রামের হাড পর্যস্ত শ্রদ্ধ। এমন শুদ্ধসত্ব 
প্রেমবিগ্রহ মহাপুরুষের দর্শনের জন্য যে হৃদয়ে 
প্রবল আগ্রহ অন্গভব করিব, তাহা মোটেই 
আশ্চর্ধের বিষয় নহে। জীবনে এই সকর্প 
লোকোত্তর মহাপুরুষের দর্শন যে জন্ম- 
জন্মাস্তরের মহাস্থরুতির ফলে ঘটিয়া থাকে, তাহা 
অনস্বীকার্য । কখন যে আমাদের চিত্তে 
জন্মান্তরীণ শুভকর্মের ফলস্বরূপ সংৎসঙ্গলীভেব 
তীব্র বাসন! জাগিয়া উঠিবে, তাহা আমাদের 
নিকট চির অজ্ঞাত। নানা পরিবর্তনের মধ্যে 
হয়তো একদিন এই শুভ সংস্কারটি উদ্মুখ 
হইয়া উঠিল এবং করুণাময় ভগবানের অসীম 
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কপায় সেই মুকুলিত ভাবগুলি চৰিতার্থতা লাভ 
করিযা জীবনকে মধুময করিষা তুলিল। বলা 
বাহুল্য ভাল-মন্দ, আলোক-আধার, পুণ্য-পাপ 
- এই ছন্দের মধ্যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের ক্ষীণ 
ধারা অনির্দিষ্ট পথ বাহিয়! চলিয়াছে। কত 
বিবর্তন জীবনকে কতবার লক্ষ্যত্রষ্ট করিয়া 
দিয়াছে। পরিদৃশ্ঠমান জগতের প্রতি অণু 
পরমাণু হইতে বৃহত্তম পদার্থ পর্যস্ত সেই এক 
নৈসগ্সিক নিয়মের অনুবর্তন করিয়া চলিয়াছে। 
এই পরিবর্তন-বহুল জীবন-যাত্রার কোথায় 
সমাপ্তি, কোথায অতৃপ্ত বাসনানিচয়ের চির 
পরিতর্পণ, তাহা আমাদের নিকট বিদিত নহে। 
শুধু নাট্যশীলার পটপরিবর্তনের গ্যায় জীবনের 
সংস্কারপকল নিত্য নৃতন আশার আলোকে 
হৃদয় মন উল্লসিত করিয়া তুলিতেছে। জীবনের 
সে-এক শুও মৃহূর্ত যখন হৃদয়ের অনস্ত ক্ষুধা ও 
পিপাসার শান্তির আশায় বিশ্বপ্রেমিকের চরণ- 
তলে আত্মনিবেদন করিবার জন্য প্রাণ সত্য- 
সত্যই আকুল হইয়া উঠে, বিশ্ববিধাতার এই 
প্রহেলিকাচ্ছন্ন স্বপ্নরাজ্যে আলোর রেখা কদাচিৎই 
মিলিয়া থাকে । কবি তাই আবেগভরা কে 


গাহিয়াছেন £ 

চারিদিকে মায়াজাল 
সংসার আচ্ছন্ন করি বাখিয়াছে আদি অস্তকাল 
দুর্গম করিয়া মুক্তি-পথ। নাহি জানি কতদিন, 
যাত্রা মোর চলিয়াছে বিরাম-বিহীন । 
কত ছুঃখ, কত স্থখ, কত পাপপুণ্যের মাঝারে 
জন্ম-জগ্লাস্তর হ'তে আজে! নাহি 

চিনি আপনারে । 

অব্যক্ত শিহর উঠে- সারা অঙ্গে বিপুল পুলকে, 
নয়নে ঝরিছে অশ্রু, নিখিলের আধার-আলোকে 
হেরি তব বিরাট মহিমা । 


১ ৭৮ 


আজ বুকভরা ব্যাকুলত৷ লইয়া কলিকাতা 
জনাকীর্ণ রাজপথ ধরিয়া তিনবন্ধু বাগবাজার 
অভিমুখে আকুণ আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছি; 
সকলেন্ন অন্তবে সেই এক অভিলাষ--এমন শুদ্ধ- 
সত্ব মহাপুরুষেব চরণতীর্থ-সলিলে অবগাহন 
করিয়া আমাদের কলুষকপস্কমাখা জীবন পবিত্র 
ও নির্মল করিয়া তুলিব। 

বল। বাহুল্য, কলিকাতা আসিবার পব 
শ্ীশ্রীঠাকুরেব সাঙ্গোপাঙ্গদেব সহিত মিলনেব এই 
সর্ব প্রথম প্রযাস। এখনও শ্রীশীঠাকুবেব মানস- 
পুত্র রাজা মহাবাজের সঙ্গে কলিকাতা সাক্ষাৎ- 
কার হয নাই। জনৈক সহপাঠীব আগ্রহাতি- 
শয্যে গ্রথমেই বাবুবাম মহাবধাজের শ্রীচরণ 
দর্শনের জন্য যাত্রা করিযাছি । বেলা প্রা ৫॥ট] 
হইবে । বলবামবাটাতে পৌছিযা দেখিলাম 
পূজ্যপার্দ বাবুবাম মহারাজ তাহাব শযনঘবেব 
মেজেতে একখানি চাদব-গাষে ব্সিযা আছেন । 
এমন নির্গল ও সরলম্বভাব মহাপুকষ কদাচিৎ 
ৃষ্ট হয়। তাহাব শুভ্র কান্তি ও সিগ্ধ দৃষ্টিব 
ভিতর দ্রিষা প্রেম ও পবিত্রতা শতধাবে ক্ষবিত 
হইতেছিল। তীহাব পৃত সম্গিধানে উপবেশন 
করিয়া গ্রাণে এমন শাস্তি ও বিপুল আনন্দলাভ 
করিয়াছিলাম, যাহা জীবনে কখনও ভুলিবাব 
নহে। আমবা সকলেই পরম ভক্তিসহকাবে 
তাহার চবণকমল স্পর্শ কবিষা প্রণাম কবিলাম | 
তিনি একে একে আমাদেব পবিচয় জিজ্ঞাসা 
করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আমবা তিনজনই 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়েব ছাত্র। তিনি একট 
বিস্ময়ে বলিষা উঠিলেন, “হারে, তোদেরও সাধু 
দেখবার ইচ্ছা হয? তোবা বিশ্ববিষ্ভালষে পড়া 
শুনা করিস, জীবনে কত কি চাকরি-_কাজকর্ম 
করবি, তোদেবও কি এই সব মূর্থ সাধু- 
সন্ন্যাপীদের কাছে আসতে ইচ্ছ। হয়? কথাগুলির 
মধ্যে বঙ্গ না থাকিলেও তখনকার দিনে সাধু- 
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সন্ন্যাসীর প্রতি ছাত্রদের মধ্যে যে একট। অঅদ্ধার 
ভাব ছিল, তাহা অস্থীকাঁব করিবাব উপায় নাই । 
হয়তো পূজনীষ বাবুরাম মহাবাজ সেই ভাবকে 
কটাক্ষ কবিয়াই এইভাবে আমাদিগকে এ কথ! 
কযেকটি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আমি শ্রদ্ধা- 
সহকাবে অতি মৃদ্ুকণ্ঠে উত্তব কবিলাম, মহারাজ) 
ধদি সাধুন্নামীব সঙ্গলাভের ইচ্ছাই না হইত, 
তবে আব এখানে আসিযষাছি কেন? আপনাদের 
আশীর্ধাদ পাইলে এ জীবন পবিত্র ও ধন্য হইযা 
যাইবে । কথাকষটি শুনিষা তিনি অত্যন্ত প্রীত 
হইলেন এবং একজনকে ডাকযা কিছু মিষ্টি 
প্রসাদ আমাদেব তিনজনকে দিলেন। তারপর 
তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিতে লাগিলেন, 
'তোবা ধন্য। তোরা প্রাশ্রঠাকুর-স্বামীজীর 
কাজেব জন্য জন্মগ্রহণ কবেছিস। তোদের 
মতো শিক্ষিত যুবকদের দিযে অনেক কাজ হবে। 
স্বামীজী ইয়ং বেঙ্গল (%০০06-790881)-এর 
নিকট হ'তে অনেক কিছু আশ! কবে গেছেন। 
তোবা স্বামীজীর আদর্শে অন্তপ্রাণিত হয়ে তাব 
কাজেব জন্য ঝাপিয়ে পড-- তোদের জীবন 
সার্থক হয়ে উঠবে 1 সন্ধ্যা আগতপ্রায দেখিয়া 
আমবা সেদিনেব মতো বিদাষ গ্রহণ করিলাম | 
আসিবার সমষ তিনি বলিষা। উঠিলেন, 'আব এক 
দিন আসিস।, আমি বলিলাম, আগামী সপ্তাহে 
শনিবাব দিন আবাব আসিব। এইক্প 
প্রতিশ্রতি দিয়া আমবা আমাদেব ছাত্রাবাসে 
ফিরিযা আপিলাম । ঘবে আপিযা সর্দাই মনে 
হইতে লাগিল-_-আহা, এই স্বামীজীর কথাগুলি 
যেমনি মধুর তেমনি প্রাণজুডানো। ইহাদের 
পবিত্র সঙ্গলাভ না করিতে পাবিলে জীবনের 
পুপ্তীভূত আবিলতা কখনও দৃব হইবে না। শান্তর 
সত্যই বলিয়াছেন £ 
সাধুনাং দশনং পুণ্যং তীর্ঘভূতা হি সাধবঃ । 
কালেন ফলতি তীর্থং সঃ সাধুসমাগমঃ ॥ 
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শানু আরও বলিয়াছেন ঃ 

জাড্যং ধিয়ো হরতি সিঞ্চতি বাচি সত্যম্‌, 

মানোন্নতিং দ্িশতি পাপমপাকরোতি। 

চিত্ত প্রসাদয়তি দিক্ষু তনোতি কীতিম্‌, 

সৎসঙ্গতিঃ কথয় কিং ন করোতি পুংসাম্‌ ॥ 
__সাধুসঙ্গে হৃদয়ের সমস্ত জড়তা বিদুরিত হয়, 
বাগিজ্জিয় সতা ভিন্ন মিথ্যা উচ্চারণ করে না, 
পাপচিন্তা চিবদিনের জন্য দূরে পলায়ন করে, 
মাব মানবচিত্ত চিরপ্রসন্নতাষ পূর্ণ হুইঘা উঠে। 
বান্তবিকই সৎসঙ্গ জীবেব যে কত কল্যাণ সাধন 
কবিয়া থাকে, তাহা ভাষায ব্যক্ত কব সম্ভব 
নহে। 

ছাত্রাবাসে ফিবিযা কেবলই সেই মহাপুরুষেব 
পবিত্র সমূজ্জল সৌম্যমুত্তি ও স্সেহমাখা! কথাগুলি 
পুনঃ পুনঃ চিন্তা কবিতে লাগিলাম এবং 'প্রাণেব 
ভিতর তাহাব পুনদর্শনের জন্য তীব্র প্রেবণা 
অন্থভব করিতে লাগলাম । দেখিতে দেখিতে 
আমাঁদেব সেই নির্দিষ্ট দিনটি উপস্থিত হইল । 
এবাবও সেই তিনজনেই যাইব স্থিব কবিযাছি, 
কিন্টু হঠাৎ বেলা ৩টা হইতে অবিবলধারাষ 
বৃষ্টিপাত হইতে আবন্ত করিল। আকাশ 
ঘনঘটাচ্ছন্ন ১ মধ্যে মধো বজপাতের প্রলয়স্কব 
শবে প্রকৃতি আরও ভীষণাকাঁর ধাবণ কবিল। 
পব্নদেবও স্থযোগ বুঝিয়া প্রকৃতিব এই তাওব- 
লীলাব পবিপূর্ণতাসাধনে স্বমৃত্তি ধাবণ কবিলেন । 
এই ভীষণ দুর্ধোগে বাহিবে যায, কাহাব সাধ্য। 
বাস্তাঘাট দেখিতে দেখিতে জলে ভবিষা গেল। 
ট্রাম, মটবকাব, গাড়ি গমনাগমন একদম বন্ধ 
হইয়া গেল। ভাবিলাম, বুঝি আজ সত্যরক্ষা 
করিতে পারিলাম না। এই প্রচণ্ড দুর্যোগের 
মধো কেমন করিযা এত দূরের পথ অতিক্রম 
করিয়া কলেজ স্্রীটেব ছাত্রাবাস হইতে বাগবাজার 
যাইধ? নানা দুশ্চিন্তায় মন বড়ই অবসন্ন ও 
বিষাদগ্রস্ত হইয়া উঠিল । অপর বন্ধুয়ের একজন 
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এই বৃষ্টির মধো যাইতে চাহিলেন না । পরিবর্তে 
আমার অন্য এক বন্ধু (যিনি পরবর্তীকালে 
“বেদাস্তদর্শন” নামক সর্বজনাদূত পুস্তক প্রণয়ন 
করিয়া স্থধীসমাজেব শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন ) বৃষ্টিব কিঞ্চিছুপশম হইলে আমাদের 
সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন। আমরা 
ছত্রদ্বাবা যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিয1 বিকালে 
প্রায় ৫॥ ঘটিকাঘ ছাত্রাবাস হইতে বহির্গত 
হইলাম। তখন বৃষ্টির প্রবল বেগ কমিয়া 
গিয়াছে বটে, কিন্তু বাত্যাতাডিত জলধারা 
আমাদেব বস্ত্র ও গাত্রাববণ সিক্ত করিতেছিল। 

ঘনায়মান সন্ধাব প্রাক্কালে ভিজিতে 
ভিজিতে আমর! তিন বন্ধু বলবাম-বাটাতে 
পৌছিলাম। যাইয! দেখি, দেই ঘরের ভিতর 
পৃঃ বাবুরাম মহাবাজ ও আবও ২।৩টি সাধু 
বসিয়া আছেন। মহাঁবাঁজ আমাদিগকে 
দেখিয়াই বলিষা উঠিলেন, এই যে তোরা 
এসেছিস্। এমন ছুর্যোগেব মধ্যে কেমন ক'রে 
এলি? আজ না 'গলই তো হ'ত । আমরা 
সকলে তাভাব চবণম্পর্শ কবিয়া প্রণাম 
করিলাম। তাবপব আমি তীহার কথার্ধ 
উত্তবে বলিলাম, মহাবাজ, আজ আসব বলে 
আপনাকে কথা দিয়েছিলাম । তাই না আস্লে 
চলবে কেন? সাধুব নিকট সত্যভঙ্গ করা 
মহাপাপ। আপনাদের দর্শনলাভের জন্য এই 
সামান্য কষ্টও যদি স্বীকার করতে না পারি, 
তবে আব লেখাপডা শিখে লাভ কি? কথা- 
কয়টি শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া 
বলিলেন, “এই তো চাই । সত্যনিষ্ঠ না হ'লে 
জীবনে কেহ কোনদিনই কিছু করতে পারবে 
না--এটা ঠিক জেনো । এক সত্যকে ধরে 
থাকলে সব হয়ে যাবে। আমাদের কাপড়, 
চাদর কতকটা ভিজিয়া গিয়াছে দেখিয়া! তিনি 
নিজ হস্তেই একখান! শু গামছা দিয়! আমাদের 
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গাঁমাথা মুছিয়া দিবার জন্য আসিলেন। 
আমর! তাহার হাত হইতে গামছাখান। লইয়া 
মাথা ও হাত মুছিয়া তাহার পদপ্রান্তে উপবেশন 
করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ পরে বলিয়া 
উঠিলেন, গ্াখও বাইরে কেমন ঝম্‌ ঝম্‌ বৃষ্টি 
হচ্ছে, আর কোন সাঁভাশবও নেই। এখন 
কেউ একটা গান গাইলে বেশ হয। তোদের 
কেউ গান গাইতে জানিস? 
স্ব_(ইনিও এখন মঠ-মিশনেব একজন 
সন্ন্যাসী ) আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
করিয়া বলিয়া! দিল, ইনি গান জানেন ।” 
আমি তো মহা বিপদে পড়িলাম। বন্ধু- 
বান্ধব্দের নিকট কখন কখন তাল-লয়বিহীন 
গান গাহিয়াছি বটে, কিন্তু এই ভগবৎ- 
প্রেমিক মহাপুরুষেব সম্মুখে কি করিয়া সেই 
সব গান গাহিব। বুকের ভিতর বডই অস্বস্তি- 
বোধ কবিতে লাগিলাম-_বাবুরাম মহারাজও 
নাছোডবান্দী। তখনই হাবমোনিয়াম আনিবাব 
হুকুম হইয়া গেল। মহারাজের সেবক ছোট 
কানাই মং (অনন্তানন্দজী ) হাবন্মোনিয়ামে 
স্ব দিতে লাগিলেন। আমি ভগবানের নাম 
স্মরণ করিয] গান আবন্থ করিলাম £ 
কি সখ জীবনে মম ওহে নাথ দঘাময় হে। 
যদি চরণ-সবোজে পরাণ-মধুপ 
চির মগন না ব্য হে। 
অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয হে। 
যদি লভিয়ে সে-ধনে পবম রতনে 
যতন না করয় হে॥ 
স্বকুমীব কুমার মুখ দেখিতে না৷ চাই হে। 
যদি সে চাদ-বয়ানে তব প্রেমমুখ 
দেখিতে না পাই হে॥ 
কি ছার শশাঙ্কজোতি দেখি আধারময হে। 
যদি সে চাদ প্রকাশে তৰ প্রেমচাদ 
নাহি হয় উদয় হে ॥ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_৪র্থ সংখ্য। 


সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতাময় হে। 
যদি পে-প্রেমকনকে তব প্রেমমণি 
নাহি জডিত রয় হে। 
তীক্ষবিষ। ব্যালী সম সতত দংশয় হে। 
যদ্দি মোহ পবমাদে নাথ তোমাতে 
ঘটায় সংশয় হে ॥ 
কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে। 
তুমি আমার হৃদয় বতনমণি আনন্দনিলয় হে ॥ 
গানটি বেশ আবেগের সহিতই গাহিয়া- 
ছিলাম- তাই ভাবের গ্রাবল্যে নিজেও অশ্রু 
সংবরণ কবিতে পারি নাই। বাবুরাম মঃ 
আমাব পিঠে হাত দিয়া ন্সেহভরে ছুতিন বার 
বলিয়! উঠিলেন, গ্যাঁখ, তোর হবে রে, তোর 
হবে” আমি তাহার কথার কি নিগুঢ 
তাত্পধ তাহা বুঝিতে না পারিয়া! মনে ভাবিলাম, 
বোধহয ভবিষ্যতে একজন ভাল গাষক হইতে 
পাবিব, তাই তিনি এরূপ বলিলেন। এদিকে 
রাত্রি হইযা আসিতেছে দেখিয়া আমরাও 
প্রস্থানেব জন্য প্রস্তত হইলাম , কারণ ছাত্রা- 
বাসেব নিয়মানুযায়ী রাজি ৮টার মধ্যেই সেখানে 
পৌছিতে হইবে । বাবুবাম মঃ একজনকে কিছু 
মিষ্টি আনিতে বলিলেন। একজন সন্ন্যাসী 
একটি পাত্রে কবিয়া অনেক রসগোল্লা! আনিয়। 
বাবুরাম মহারাজের হাতে দিলেন। তিনি 
আমাদের তিনজনকে উহার প্রায় অমস্তটাই 
খাওযাইলেন। এখন বিদায় গ্রহণ করিব। 
কিন্তু এমনি দুর্জয় আকর্ষণ-সেখান হইতে 
আর ফিরিবার ইচ্ছা হইতেছে না। কেবলই 
মনে হইতেছে__আহা, ইনি আমাদিগকে কত 
ভালবাসেন! এমন সরলমধুর সপ্রেম ব্যবহার 
তো কোথাও পাই নাই। পিতামাতা, ভাই- 
বন্ধুর ভালবাসা ইহা নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ বলিয়া 
বোধ হয়। এমন আপনভোলা গ্রেমিক 
পুরুষের অহেতুকী কৃপা ও ভালবাসা ছাড়ি 


বৈশাখ, ১৩৭১ ] 


ছাত্রাবাসের সেই কোলাহল ও পুঁথিপুস্তকের 
আবর্জনার মধ্যে পুনঃ ফিরিয়া! যাইতে মন স্বতই 
কৃষ্টিত হইয়। উঠিল। কিন্তু উপায নাই__- 
অশ্রপূর্ণ নয়নে বাবুরাম মহারাজের পায়ের উপর 
মাথা রাখিয়া কিছুক্ষণ পড়িয়া রহিলাম। কেমন 
এক অজ্জাত গ্রেবণায় আমার অস্তস্তল আজ 
উচ্ছৃদিত আবেগে কীদিয়া উঠিল! নিজেকে 
সামলাইতে পারিলাম না কেবলই ক্রন্দন 
কেন কীাদিতেছি, তাহাও জানি ন'-_অস্রজলে 
বুক ভামিয়! যাইতে লাগিল। বাবুরাম মহাবাজ 
আমাকে আকর্ষণ করিয়। তাহার কোলেব উপর 
চাপিয়া ধরিলেন, মনে হইল_ যেন মা 
জগজ্জননীব কোলে আজ সত্য সত্যই আশ্রয় 
পাইয়াছি। তিনি আমার পৃষ্টদেশে মৃছু 
করাঘাত করিষা বলিতে লাগিলেন, “আজ 
তোর ভূত ছাড়িয়ে দেবো ।”-এই বলিয়া তিনি 
একটু জোনে পৃষ্টে চাপড দিতে লাগিলেন আর 
পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, যা তোর স্ৃৃত 
ছেড়ে গেছে, তোর ভূত ছেডে গেছে।” 
মহারাজের স্থকোমল হস্তের পুণ্যম্পর্শে হদয়মন 
শাস্ত হইয়| আসিল। হৃদয়ের আবেগও ধীরে 
ধীরে কমিয়া আসিল। তারপর তিনি স্থ-কেও 
ঠিক্ক তেমনি কবিয়া পিঠ চাপড়াইতে চাপডাইতে 
বলিলেন-__-আয়, তোরও ভূত ছাডিযে দেবো ।” 
আহা, ইহাকেই বলে অহৈতুকী রুপা । ইহাদের 


কপা না হইলে এই বিপৎসক্কুল জীবনসমুদ্র উত্তীণ 


হইবার চেষ্ঠা আমাদের মতো দুর্বল জীবেব 
পক্ষে মোটেই সম্ভব নহে। ধন্য এই বস্থদ্ধরা, 
যিনি যুগে যুগে জীবোদ্ধারের জন্ত এই সকল 
প্রেমিক মহাপুরুষকে তাহার বিশাল বক্ষে ধারণ 
করিয়া সকলের মুক্তির পথ উম্মুক্ত করিয়া 
দিতেছেন, আর ধন্য সেই যুগাবতার করুণাময় 
ঞরামকৃষ্ণ ধাহার অপার করুণায় আমাদের 
মতো নগণ্য জীবও ত্বাহাঁর নিজহস্তে গড়া 


প্রেমানন্দ-শ্বৃতি 


১৮১ 


সন্তানগণের চব্ণতীর্থে বসিয়া জীবন পবিত্র ও 
সার্থক করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে । 
বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে আমার এই শেষ 
কথোপকথন । তিনি তারপর কার্ধব্যপদেশে 
অন্যত্র চলিযা যান এবং খুবই অসুস্থ হইয়া 
পড়েন । অনেক দিন পর অস্থস্থ অবস্থায় 
ব্লরাম-বাটাব সেই ঘরে পুনঃ তাহার দর্শনলাভ 
ঘটিযাছিল। সেদিন আমি একাই আসিয়া- 
ছিলাম। তিনি খাটের উপর রোগশয্যায় 
শায়িত, শরীব অত্যন্ত ছুর্বল, কথাঁ-বল। 
ডাক্তাব নিষেধ কবিয়াছেন। ঘবে সর্বদাই 
দুইজন সত্তর্ক সেবক-প্রহরী । আমাকে দেখিয়াই 
বাবুবাম মঃ বিছানা হইতে উঠিতে চেষ্টা 
কবিলেন। সেবকদ্ধয় নাধা দিতেই তিনি ডান 
পাশে শুইয়া আমাব দিকে সন্গেহে দৃষ্টিপাত 
করিয়া সেই ভাবেই বিছানার উপর পিয়া 
রহিলেন। আহা, কি প্রেমমাখা দৃটি। তাহার 
অন্তরেব অপরিসীম স্সেহ-ভালবাসা সেই দেব- 
দুর্লভ নয়নের সকরুণ দৃষ্টির মধ্য দিয়া উলিয়া 
উঠিতেছিল। আমি অশ্রসংবরণ করিতে 
পাবিলাম না- প্রণাম কবিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া 
আমিলাম। জীবনে এই গ্মামার শেষ দর্শন । 
স্বাস্থ্-পরিবর্তনের জন্য মহারাজকে অন্যত্র লইয়া 
যায়] হয়। তাই আব তীহাব পৃত সঙ্গলাভের 
সৌভাগ্য আমাব জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই। 
কিন্ত তিনি আমার এই জীবনেব উপরূ যে অক্ষয় 
রেখাপাত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোনদিনই 
মুছিয়! যাইবার নহে। তাহার পবিত্র ম্পর্শ ও 
অমোঘ আশীর্বাদই এই জীবনকে মৃক্তির মহামন্ত্রে 
উদ্ধন্ধ করিষাছে_তিনি সত্য সত্যই ওঝা হইয়া 
এই মায়ামুগ্ধ জীবনের ভূত ছাডাইয়া না দিলে 
সংসারের পিল বন্ধুব পথে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া 
চলিবার সৌভাগ্য হইত কিনা, কে জানে । 
আজ বাবুরাম মহাবাজের স্ত্বতির উদ্দেশে 
কেবলই মনে হইতেছে £ 
শৈলে শৈলে ন মাঁণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে। 
সাধবঃ নৈব সর্বত্র চন্দনং ন বনে বনে। 


_-জীব-কল্যাণকামী ক্পাসিদ্ধু মহাপুরুষ 
জগতে সত্য সত্যই ছুর্পণভ। 


বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা 
স্বামী ধীরেশানন্দ 
[ পূর্বাবৃত্তি--পঞ্চবিধ সংজ্ঞা ] 


আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতিরখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা । 
অনির্বচনীয়খ্যাতিঃ খ্যাতযঃ পঞ্চ সম্মতাঃ ॥ ৪৬ ॥ 

আত্মখ্যাতি, অসংখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতিৎ ৪ অনির্চচনীমখ্যাতি*--এইরূপ 
পঞ্চবিধ খ্যাতি প্রসিদ্ধ । 

১, খ্যাতি” অর্থ ভ্রমের প্রতীতি ও কথন। ভ্রম-বিষষে পাঁচটি মত প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে 
আত্মখশতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচাব বৌদ্ধগণেৰ মত। আত্মা অর্থাৎ ক্ষণিকবুদ্ধিরূপ 
বিজ্ঞানের সর্পাদিকপে ( বজ্ববসপ্ত্রমস্থলে ) খ্যাতি বা প্রতীতিই আত্মখ্যাতি। 

২, মাধ্যমিক শৃন্তবাদী বৌদ্ধ বলেন যে, সদা-অবিদ্যমান__অসৎ বা শূন্য সর্পই বজ্বতে 
প্রতীত হইয়া থাকে, ইহাই অসৎখ্যাঁতি। 

৩, রজ্জসপ্পভ্রম-স্থপে ইহা সর্প' এই জ্ঞানে ছুটি অংশ বিছ্বমান | “ইহা” ও “সর্প । হা? 
অর্থাৎ বজ্জ্বর সামান্যাংশে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ও সর্প এই অশে পূর্বদৃষ্ট সর্পের স্থতিজ্ঞান মাত্র হইযা 
থাকে । বস্ত্রতঃ দুইটি জ্ঞান হইলেও ভ্রমবশতঃ এক জ্ঞান বলিষা মনে হয। স্ববপতঃ এবং 
বিষয়বস্তু ভিন্ন এই দুইটি জ্ঞানেব দোষবশত: অখ্যাতি অর্থাৎ ভেদেব প্রতীতির অভাবই সাংখ্য 
ও প্রভাকর-সম্মত অখ্যাতিবাদ। 

৪ অন্যথা অর্থাৎ প্রকারান্তরে বজ্ভ্ববপ জ্ঞেয়বস্তব সর্পৰপে খ্যাতি বা ভানকেই ভাট ও 
স্তাযবৈশেষিকগণ অন্যথাথ্যাতি বলেন। 

৫, বজ্জু-আদিতে অবিদ্যা-বশতঃ সদসদ্বিলক্ষণ-অনির্বচনীয় সর্পাদি উৎপন্ন হইযা! থাকে । 
তদ্বিষয়ক খ্যাতি অর্থাৎ প্রতীতি ও কথন__ইহাই,বেদাস্তিগণের অনির্বচনীয় খ্যাতি নামে 
প্রসিদ্ধ । রজ্জুতে স্পভ্রমকালে অস্ত:কবণবৃত্তি চক্ষুবিস্জরিয়দ্ছারা বহির্গত হয এবং রজ্জুর সহিত এঁ 
বৃত্তির সম্বন্ধও হয়, কিন্ত চক্ষুতে তিমিরাদি দোষবশতঃ অন্তঃকবণ-বুক্ধি সজ্ছুর সমানাকাঁর ধারণ করে 
না এবং এইজন্য রজ্ছর আবরণ-ভঙ্গও হয় না । আবব্ণ-ভঙ্গেব কারণ বৃত্তি ও বজ্জ্বর সন্বদ্ধ বিদ্যমান 
থাকা সত্বেও প্রতিবন্ধ-হেতু রজ্ছুর আবরণ-ভঙ্গ যখন হয় না, তখন রজ্ছ-চৈতন্তে অবস্থিত অবিগ্াতে 
ক্ষোভ (চাঞ্চল্য ) উৎপন্ন হইয়া এ অবিষ্ভা অনিরধচনীয সর্পাকারে পরিণাম প্রাঞ্চ হয়। মায়ার 
অনির্চচনীয় পরিণামরূপে জগৎও এইরূপে ব্রন্দে প্রতীত হইতেছে । 

[ বিভিন্ন খ্যাতি'-মতে অধ্যাসের লক্ষণ ব্রহ্মন্ত্রের শাহ্করভান্ের ভূমিকায় এইরূপে উক্ত 
হইয়্াছে। যণ্া; 'ম্থৃতিরূপঃ পরত পূরবাদৃষ্টাবভাসঃ-_ইহা অনির্ঘচনীযখ্যাতি-মতে অধ্যাপের 
লক্ষণ। অন্তথাখ্যাতি ও আত্মখাাতিঝ জন্য "অন্যত্ত অন্ধর্মীধাসঃ অখ্যাতিবাদীর জন্য “যত্র যাধ্যাসঃ 
ত্দ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ ভ্রমঃ? এবং অসৎখ্যাতিব জন্য “যজ যদধ্যাসঃ তণ্যৈৰ বিপরীতধর্মত্বকল্পনা'_ 


বৈশাখ, ১৩৭১] বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিক। ১৮৩ 


এইবপ ভিন্ন লক্ষণ করা হইয়াছে । ] এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা “বিচার-সাগর' বা অন্য 
আকর-গ্রস্থে দ্রষ্টব্য । 

অবিগ্ভা চাস্মিতা রাগো দ্বেষশ্চাভিনিবেশকঃ। 

পঞ্চক্রেশা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্বদশিভিঃ ॥ ৪৭ ॥ 

তত্বদর্শী মুনিগণ বলিষাছেন-_ক্রেশ পঞ্চবিধ, যথা £ অবিদ্যা১, অস্মিতাৎ, বাগ, দ্বেষঃ, 
ও অভিনিবেশ« । 

১, কারণাবিদ্যা ও কাধাবিদ্যাভেদে অবিছ্যা দ্বিবিধ। পুনঃ মূলাবিগ্ভা ও তুলাবিষ্াভেদে 
কাবণাবিদ্যাও ছুইপ্রকাব | মৃলাবিষ্ঠা নিকপাধিক শুদ্ধ-চৈতন্যাচ্ছাদিকা! ও তুলাবিছ্যা৷ উপাধ্যবচ্ছিন্ন 
চৈতন্যাচ্ছাদিকা । মৃলাবিদ্ঠা-বশে জগদ্ত্রম ও তুলাবিদ্যা-বলে বজ্ুস্পাদি-ভ্রম হইয়া! থাকে। 
পঞ্চচুরশ মধ্যবর্তী অবিষ্ঘা বিপর্ধযকপ কাধাবি্াা । ইহা চতুবিধ-_যথা £ অনিত্যে নিত্যত্ব-ভ্রম 
( যেমন অনিত্য কার্যভূত স্বর্গ, ব্রহ্গলোক প্রভৃতিতে নিত্যত্ববুদ্ধি ), মলাদি পরিপূর্ণ পরমবীভৎ্স 
অশুচি শরীনে শুচিত্ব-ত্রম, ছুঃখসাধন ত্্ী-পুক্রধনাদিতে দুঢ আসক্তি-বশত: স্থখত্ব-ভ্রম, এবং অনাত্ব- 
দেহেন্দ্রিযাদি পদার্থে আমি কশ, স্থল, অন্ধ, মুক, সংকল্পবান্‌, নিশ্চযবান*-এইবপ আত্মত্ব-ভরম | 
এ সমস্তই অবিদ্যা | 

২, অত্যন্ত পৃথক আত্মা ও অনাম্মাব একাত্মবুদ্ধির নাম অস্মিত! বা সামান্য অহংকার । 

৩. সুখানুশয়ী রাগ । অর্থাৎ পূর্বান্ভূত স্থথস্থৃতিপূর্বক সখ বা তত্সাধনের প্রতি যে 
$ঝ1, তাহাই বাগ। 

৪, ছুঃখান্ুশযী দ্বেষ। অথাৎ পুধান্ভূত ছুঃখস্বতিপূৰক ছুঃখ বা তত্সাধনের প্রতি যে 
ক্রোধ, তাহাই ঘ্বেষ নামে কথিত। 

৫. স্বলোকপ্রসিদ্ধ মরণভীতি অভিনিবেশ নামে প্রসিদ্ধ 

ইহাদিগকে তম: মোহ, মোহামোহ, তামিক্র ও অন্ধতামিঅ্--এই পাচটি নামেও বল! 
হইয়| থাকে । পৃবৌক্ত চত্ুধিধ অবিদ্যাই তমঃ, অঅ্রেয়স্কর অণিমাদি এশ্বর্ষে শ্রেয়োবুদ্ধি মোহ, 
সংসারের মূল কারণ রাগ মহাঁমোহু, ভোগেচ্ছ! প্রতিহত হইলে উৎপন্ন ক্রোধ তামিশ্র-নামক 
দ্বেষ এবং কল্পান্তে সর্ববস্ত নাশ হইযা যাইবে, এইরূপ ভীতিই অন্ধ-তামিঅ-নামক অভিনিবেশ । 

অথবা অবিদ্যা, অশ্মিতা, অনুয়া, স্পর্ধা ও অভিনিবেশ-_ ইহাদিগকে পঞ্চক্লেশ বলা হয়। 
ইহাদের অন্ত ব্যাখ্যা যথা £ শরীবে “আমি” অভিমানই অবিষ্1, তাপক্রয়া্ভবের নাম অন্মিত? 
গুণে দৌষ-দর্শন অথবা রাগাদিদ্বারা পরিভবের বোধ অনুয়া, সঙ্জনদর্শনে দ্বেষ-বুদ্ধিবশতঃ তাহাকে 
তিবস্কার করা স্পর্ধা এবং লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তছুচিত কর্মের উদ্যোগ ও বেশাদিধারণ 
অভিনিবেশ। (পাতঞ্জল যোগন্ুত্রে ইহাদের বিস্তৃত ব্যাখা দ্রষ্টব্য ) 

জীবেশ্বরভিদা হোক জীবানাঞ্চ পরম্পরম্। 

দ্বিতীযা জড়জীবানাং তৃতীয়া চ ভিদোচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 
তুর্ষেশ্বরজড়ানাঞ্চ জড়ানাঞ্চ পরস্পরম্‌ । 

পঞ্চমী চ ভিদা বিজ্ঞৈরুদিতাইদ্বৈতদৃষ্য়ে ॥ ৪৯ ॥ 


১৮৪ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ-_গর্থ সংখ্যা 


অদৈততত্নিরণয়ার্থ তত্বদশিগণ শাস্সে জীবেস্বর-ভেদ, জীবসমূহের পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবের 
ভেদ, ঈশ্বর ও জডের ভেদ এবং জডবর্গের পরম্পর ভেদ---এই পঞ্চবিধ৯ ভেদ বলিয়াছেন। 

১, এই ভেদনিরূপণ লোকপ্রসিদ্ধ ভেদ-বুদ্ধি অস্থুবাদ-মাত্র। অদ্বৈততত্ব-নিরূপণই ইহার 
উদ্দেশ্ট। ভেদ বান্তব--ইহা প্রতিপাদন করা উদ্দেশ্য নহে । কারণ-_ভেদ প্রতক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ ও 
উহার সিদ্ধির জন্য শান্তর-প্রমাণ আবশ্তক নহে এবং প্রসিদ্ধ ভেদেব জ্ঞানে পুরুযার্থ-সিদ্ধিও হয় না। 
অজ্ঞাতবস্তর জ্ঞাপক এবং চরম পুরুষার্থের প্রাপক বলিয়াই শাস্ত্রের প্রামাণ্য । ইহা সর্বসম্মত 
সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতবস্তুই পুরুযার্থরূপ ও প্রত্যাক্ষাদি দ্বারা অজ্ঞাত-_ইহা সর্ববেদাস্তে প্রসিদ্ধ। অতএব 
সর্ব শাস্ত্রের সাক্ষাৎ বা পরম্পবাক্রমে পবম তাত্পর্য__অদ্বৈতবন্ত-প্রতিপাদন এবং এ উদ্দেশে 
লোক প্রসিদ্ধ ভেদেব উল্লেখ কবা হয় মাত্র। [ বস্ততঃ ভিন্নবপে কোন বস্তই সিদ্ধ হয় না। যাহা 
সিদ্ধ হয়, তাহা ভেদমিশ্রিত অভেদই হইয়া থাকে । অগ্নি ও জলে যে অতেদ তাহা ভূতরূপে । 
ব্য, গুণ ও কর্মে অভেদ সত্তাৰপে | আত্ম! ও অনাত্মার অভেদ "আত্মা সত্য এবং অনাত্বা মিথ্যা 
বলিয়া নাই, এইরূপে ইত্যাদি । অভেদ-ভাব ব্যতীত ভেদই হয় না! শ্রুতি অনুসারে এক 
অদ্বিতীয় ত্রদ্ম হইতে সর্ধ দৃশ্ঠবস্তব আবির্ভাব, সুতরাং সর্ববস্তর মূলে অভেদ। এক অভিন্ন বন্তই 
অজ্ঞানবশতঃ ভিন্নৰপে প্রতীত হয় মাত্র । অভেদই সত্য এবং ভেদ মায়িক, অতএব মিথ্যা ]। 


অস্তি-ভাতি-প্রিষং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্‌। 
আছ্যব্রযং ব্রহ্ষবপং জগদ্ঝবপং ততো ছ্বয়মূ ॥ ৫০ ॥ 

পরিদৃশ্যমান সর্ধবস্তই অস্তি, ভাতি, প্রিয়, ৰপ ও নাম__এই পাঁচটি অংশ-বিশিষ্ট । ইহার 
মধ্যে প্রথম তিনটি অংশ অথাৎ অস্তি বা সত্তা, ভাতি বাঁজ্ঞান ও প্রিয় বাঁ আনন্দ ব্রদ্ধের স্বরূপভূত 
তণ্তিনন অপব ছুটি অংশ অর্থাৎ বপ ও নাম জগতের স্বরূপ ( মায়াব স্বরূপ, মিথা )১। 

১, বাকাস্থধা' ২০ সংখ্যক শ্লোক দরষ্টবা । 

[ সকল জ্ঞেয পদার্থে ই এই পাঁচটি অংশ আছে । “ঘট'-_এইটি নাম” । গোল 'আকারটি 
ইহাব "রূপ । “ঘট আছে" ইহাই তাহাব “অস্ত্তি অংশ। “ঘট প্রতীত হয়” ইহাই ঘটের 
ঘভ্ভাতি? অংশ | “ঘট (বাবহাবকাবীব ) প্রিয়_ইহাই ঘটেব «প্ররিষ্ব+ বা আনন্দাংশ। এইরূপে 
সর্ব বস্তই পঞ্চঅংশবিশিষ্ট। সকল বস্তুতে অন্্গত 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়বূপটি ব্যাপক, সত্য, 
অধিষ্ঠঠন এবং সচ্চিদানন্দ স্ব, স্থৃতরাং আত্মস্বৰপ। এই সচ্চিদানন্দ-স্বন্প আত্মাতেই ব্যভিচারী 
নাম-বপাদি প্রপঞ্চ কল্পিত হইযা! থাকে । ] (ক্রমশঃ ) 


'বজ্তাদপি কঠোরাণি ম্বদুনি কুসুমাদপি' 
[ পূর্বাহগবৃত্তি ] 
শ্রীমতী সুধা সেন 


(১) 

মহাপ্রভুর বজাগ্সি দহনে গোপালচাপালও 
দগ্ধ হইযাছিলেন একদিন? গোপালচাপাল 
নবছ্ীপবাসী, ভবানীপুজক-_পৃজানী নয়, 
অভিচারী , মগ, মাংস ও ব্যভিচারই সেই পুজার 
অঙ্গ! বৈষ্ণবের অবলম্বন নিরাবরণ শুদ্ধাভক্তি, 
উপচাব-_অশ্রু ও নাম, তাহাই লইয়া বৈষ্ঞব 
দীনাতিদীন চিত্তে উপস্থিত হন আরাধ্যের মন্দির- 
দ্বারে নীরবে । এই আভঙম্বরবিহীন সাধনা ও 
ভক্তিকে উপহাস করিয়া গোপাল একদিন পরম- 
ভক্ত শ্রীবাসের গৃহদ্বাবে মদ্য মাংস গ্রভৃতি নানা 
উপচাঁব বাখিয়। আসিলেন শ্রীবাসকে হেয় ও 
নিন্দিত করিবার বাসনায় । শ্রীবাস স্বহস্তে সেই 
সমস্ত অস্পৃশ্ত উপচাব পবিষ্কার করিলেন, মনে 
ক্ষোভ হইলেও নীবব বিষণ্ন হাস্তে গোপালকে মনে 
মনে ক্ষমা করিলেন--কিন্ত ভক্তের যিনি ভগবান্‌, 
তিনি ভক্তপ্রোহীকে ক্ষমা কবিলেন না তিনি 
মে ভক্তের কাঙাল। স্বরুত অপরাধ বিরুত 
গলিত মুত্তি ধারণ করিয়া আশ্রয় করিল 
গোপালের দেহে_-গোপালের কুষ্ঠব্যাধি হইল। 
গোপালের আত্মীয় বান্ধব এমনকি স্ত্রীপুত্র পর্যস্ত 
যেদিন দ্বণায় মুখ ফিরাইল, সেধিন গোপাল 
মাসিয়া প্রভুব চরণে লুটাইয়া পভিলেন_ব্যাকুল 
মিনতি ঝরিয়া পভিল--প্রভু! আমি তোমার 
আত্মীয়, তোমারই গ্রতিবেশী-আমাকে রক্ষা 
কর দয়াল।' প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন__ 
গোপালের কাতর ক্রন্দনে তিনি দ্রব হইলেন না। 

অথচ আর একদিন যাচিয়াই রুপা কবিলেন, 
তেমনই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপর এক বিপ্রকে ! 


৩ 


কুর্মতীর্ধথে এক বিপ্র- নাম বাস্দদেব, লোকে 
বলে ককুচীবিপ্র'ত মহাব্যাধির গ্রকোপে অঙ্গ 
গলিতপ্রীয়_-ক্ষতস্থানে শতসহমত্র কীট। বিপ্র 
বসিয়া আছেন পথের ধারে-_ _ভক্তোত্ম, তথাপি 
মানুষের ভয়, দ্বণা অথবা করুণার পাত্র । কিন্ত 
আপন ছুাগ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ তাঁহার মনে 
নাই। কেহ কাছে নাই আম্ক, দ্বণা করুক 
সকলে-_-ইহাই যেন ত্বাহার কাম্য । অস্তরতম 
যিনি, তিনি তো দূরে নহেন_-তিনি আছেন 
অস্তরেই, আর বাহিরে তাহার দেহকে আশ্রয় 
করিয়া আছে শত শত কীট, একটি যদি দেহচুত 
হইয়া পড়ে, বাহ্থদেব আবার তাহাকে সফ্বে 
দেহের মধ্যেই তুলিয়া রাখেন, এই দেহ তো 
মাটির নীচেই মিশিয়া যাইবে একদিন, তবুও 
যতদিন তিনি আছেন, এই তুচ্ছ ম্বণিত দেহ 
দিয়াই পৌষণ করিবেন কীটগুলিকে “হোক না 
কীট, তবুও কৃষ্ণের জীব 1 

কৃর্মতীর্থে_কুর্মবিগ্রহ দর্শনান্তে এক বিপ্রগৃহে 
রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে প্রভু যাত্রা 
করিলেন অপর তীর্থপথে । প্রভু যখন বহর চলিয়া 
গিয়াছেন, তখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাস্দেৰ কোন 
মতে জীর্ণ দেঁহটিকে টানিয়া আনিলেন বিপ্রগৃহে 
প্রভুর চরণ দর্শনের আশায়! আসিয়া দেখেন 
প্রভু নাই-_-এতক্ষণে কতদূর গিয়াছেন কে 
জানে? হতভাগা মৃত্যুপথযাত্রী বাস্থদেব চরম 
হতাশায় ক্রন্দন ককিতে লাগিলেন, “ছাঁয় দয়াল, 
হায় পতিতপাবন, এই পতিত অধমের প্রতি 
তোমার করুণ] হইল না প্রন! একবার দেখা 
দিলে না নাথ!” 


১৮৬ 


বিপ্রের করণ আর্তনাদ বুঝি মুহূর্তে গিয়! 
আঘাত করিল প্রভুর অন্তরে- প্রভু ক্রুত অধীর 
চরণে ফিরিয়া আমিলেন বিপ্রেব কাছে। 
চযকিত বাস্থদেৰ চাহিয়া দেখে_ সম্মথে দাডাইয়া 
তপ্তন্থবর্ণত্যাতিমান্‌ হ্বপ্রসন্ন দেবতা স্তস্তিত 
পুলকিত বাসুদেব প্রভুর চরণে নিজেকে লুটাইয়া 
দিলেন, ছুই বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয়! গ্র্ু 
বক্ষে তুলিয়া! লইলেন বাহদেবকে | সেই পুণ্য- 
স্পর্শে বাত্ুদেবের দেহ শীতল হইয়া! যাইতেছে, 
চন্দন-সৌবভে বাতাস ব্যাপ্র, আলোয় ভবিয়! 
গিয়াছে আকাশ । মুর্তে অঙ্ষের সমস্ত ক্ষত 
যেন মন্ত্বলে কোথা অন্ঠিত হইল, পরম সুন্দর 
উজ্জঙ্প দেহ লইরা বান্তদেব প্রভুব চরণতলে 
পড়িয়! কাদিয়া উঠিলেন : 

বহু স্ততি কবি কহে--শুন দয়াময়, 

জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতেই হয 

মোরে দেখি মোব গন্ধে পলাষ পামর, 

হেন মোবে স্পর্শ তুমি স্বতন্থ ঈশ্বব 

কিন্ত আছিলাম ভাল অধম হইযঘা। 

এবে অহস্কাব মোর জন্মিবে আসিয়া । চৈঃ চঃ 


“গগো ককণামঘ। দ্বণিত ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়া 
এক কোণে পড়িযাছিলাম--তাহাই তো! ছিল 
ভালো, আজ সুন্দৰ এই দেহ লইয়া আমি কি 
করিব বলো যেই দেহে ছিল কেবল কীটের 
বাস, আজ যে অহঙ্কার আসিযা আশ্রয় করিবে 
সেই দেহে? 

প্রভু কহে -কভু তোমাব না হবে অভিমান, 

নিরগ্তর কহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম । 

রুষ্ণ উপদেশি' কর জীবেব নিস্তার, 

অচিরাতে কষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ।” 


বান্ুদেবকে দর্শন দান কবিয়! তাহার দেহকে 
নিরাময় করিয়া প্রভু আবার চলিয়া গেলেন 
আপন গন্তব্য পথে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বব--৪থ লংখ্যা 


গোপালচাপালও সেই ব্যাধিগ্রস্ত দেহ 
লইরাই উপস্থিত হইলেন প্রত্ুর চরণে, কিন্ত প্রভু 
তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়ন মেলিয়া একবারও 
তাকাইলেন না! 

গোপালের আর্তক্রন্দনে প্রন্থুব হৃদয় গলিল 
না, ক্রুদ্ধ কঠোর কণ্ঠে বলিবা উঠিলেন__দদুর হও 
নরকের জীব! কোটি জন্ম-জন্মান্তরেও রৌরব- 
দাহ হইতে তোমার মুক্তি নাই। প্রভুর চরণে 
পড়িয়া গোপাল আর্তনাদ কবিতেছেন_রক্ষা 
করো, ওগো ঘযাল। আমাকে তুমি কপা কর? 


এইবার পাষাণে হয়তো৷ একটি ক্ষীণ বেখা- 
পাত হইল, গ্রস্ত বলিলেন_'আমাব কাছে 
তোমার ক্রন্দন একান্তই নিক্ষল, তোমাকে মুক্তি 
দেওয়া আমার সাধ্যাষত্ত নষ, যিনি তোমাকে 
কূপ! করিতে পারেন তিনি শ্রীবাঁস, তুঙ্জি তাহার 
কাছে যাও ।? 


শ্রীবাসের চরণেই গিষা পন্ডিলেন গোপাল, 
অনুতপ্ত হৃদযে ক্ষম! প্রার্থনা! করিতে লাগিলেন 
বাব বার | শ্রীবাস দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইয়া 
গেলেন, ক্ষমা তো তিনি কবেই করিয়াছেন, 
তবে কেন আজ আধাব প্রত গোপালকে তাহার 
কাছেই পাঠাইলেন » করুণায় শ্রীবাসেব চোখে 
আসিল অশ্রু, আর €৫সই জাহ্বীধারায় অবগাহন 
করি স্গিগ্ধ সুস্থ হই! উঠিলেন গোপাল । 

ভক্তের মান বক্ষা কর। ভগবানের ধর্ম, 
তাহাই কবিলেন প্রন শ্রীবাসকে উপলক্ষ্য করিয়া । 
ভক্তেব মনে বাডাইতে প্র ব্গ্র, কিন্ত অভিমান 
নয়। ভক্তের মনে ঘর্দি অভিমানের বিন্দুমাত্রও 
স্কুরণ হয়, তবে কঠোর হস্তে তাহা খরব করিতে 
প্রভুর এতটুকুও ছিধাও হয় না| 


(২) 
মথুরা হুইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যখন 
প্রয়াগে আসিলেন, তখন ভক্ত বল্পভ ভট্রের সঙ্গে 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


ত্বাহার পরিচয় হয় এবং প্রতু তাহার আতিথ্যও 
গ্রহণ করেন। 

তীর্থ-পরিক্রমান্তে প্রভু ফিরিয়া আসিবার 
পরে ভট্ট একবাব নীলাচলে আমিলেন। প্রভু 
স্তাহাকে শ্রদ্ধা করেন__তিনি যখন প্রভুর কাছে 
আসিলেন, প্রভু তাহাকে যথেষ্ট মান্য কবিয়া 
কাছে বসাইলেন। 

ভট্ট প্রভৃকে স্বযং রুষ্ণ বলিয়া স্বতি কবিতে 
লাগিলেন, কিন্ধ কেন কে জানে প্রভুর কানে 
নেই স্ততি কিছুটা বেস্থরা বাজিল! তিনি 
সবিনযে ভট্টকে বলিলেন, “ছিঃ ছিঃ! আমাকে 
আপনি এ কি বলিতেছেন, আমি এক সাধাবণ 
মায়াবানদদী মন্গ্যাপী, আমার ভক্তি নাই, জ্ঞান 
নাই! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, 
রাষ বামানন্দ ও স্বকপার্দি পরম জ্ঞানী, পবম 
রুষ্ণভক্তগণ সর্বদাই আমাকে থিবিষা বাখেন__ 
আমার যাহা কিছু সামান্য ধন, যেটুকু কৃষ্ণভক্তি 
সব আমি ইহাদেরই কৃপায় লাভ করিয়াছি, 
আমার নিজের কোন স্গলই নাই ।' ভক্তগণেব 
মহিমার কথা শ্রবণ কবিষা ভট্ট হুযতো বা 


কিছুটা বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহাদের 
দর্শন করিতে চাহিলে প্রভু ক্রমে ক্রমে সকলেব 
সঙ্গেই তাহাকে মিলাইলেন। ভট্ের মনে হইল 


ইহারা ভক্ত -বৈষ্ণব, কিন্তু সম্ভবতঃ তীাহাব 
মতো পাগ্ডিত্য তাহাদেব নাই । ভক্তের ব্নিষ 
ও নগ্রতার অন্তরালেও যে শুদ্ধ জ্ঞান লুকাইয়া 
থাকে, তাহা হয়তো বা ভষ্ট বুঝিতে পাগ্িলেন 
না। তিনি আপন পাগ্ডিত্যেব প্রতিষ্ঠার জন্য 
ব্যাকুল হইয়! একদিন প্রভুকে ভাগবতের স্বরুৃত 
টাকা শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রন 
তাহাকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 
“আমি সাধারণ সন্বাসী, নাম জপ করাই আমার 
ধর্ম, সারা দিনরাত্রি বসিয়া আমি কুষ্ণনাম জপ 
করি, তথাপি আমার সংখ্যা পূর্ণ হয় না, 


বিজ্ঞাদপি কঠোরাণি মৃদৃনি কুহ্মাদপি' 


১৮৭ 


ভাগবতের অর্থ শুনিবার আমাব অধিকার 
নাই? 

পরম বিজ্ের মতো ভট্ট বলিলেন, 
ভালোই তো, যে কৃষ্ণনাম আপনি জপ 
কবিতেছেন, সেই কৃষ্ণনামেব কত প্রকার অর্থ 
এবং ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন ।' 

প্রভু বলিলেন, শ্যামনুন্দর যশোদানন্দন-- 
আমি কুষ্ণনামের এই একটি অর্থই জানি, 
অন্য নাম, অন্য অর্থ আমার জানা নাই এবং 
তাহাতে আমাব প্রযোজনও নাই ।' 

বিষঞ্ন ক্ষুব্ধ মনে ভট্ট স্বগৃহে ফিরিযা গেলেন_- 
তাহাব মন হইতে 'প্রভুভক্তি' কিছুটা 
কমিয়৷ গেল। 

প্রভু শ্রবণ ন। করুন, তাহার ভক্তগণও যদি 
শ্রবণ কবেন, তবুণড ভট্ে্র মান রক্ষা হয়, কিন্ত 
প্রভু যাহা প্রতাখ্যান কবিযাছেন, ভক্তগণপ 
কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না। 

নৈবাশ্টের চবম মীমায পৌছিয়া ভট্ট এইবার 
পণ্ডিত গদাধরেব নিকটে উপস্থিত হইলেন । 
গদাধধ গ্রভুর প্রিষ সখা _নিবিরোধ নিরীহ 
ভক্ত ভট্রের আগ্রহাতিশযো ভট্ের ব্যাথা 
শুনিতে বাধ্য হইলেন--ভষ্টকে নিষেধ করিতে 
তাহার আভিজাতো বাধিল। প্রভু এবং তাহার 
ভক্তগণরুত উপেক্ষার কিছুটা প্রতিকার করিতে 
পারিধা ভট্রের মন এতদিনে যেন প্রসন্ন হইয়! 
উঠিল। অপরদিকে প্রভুর ভয়ে বিশেষত: 
তাহার ভক্তগণের ভযে পণ্ডিত কম্পিত হইতে 
লাগিলেন । উভয় সঙ্কটে পড়িয়া অবশেষে 
পণ্ডিত অগতির গতি কৃষ্ণেব শরণ লইলেন। 

প্রভুব সভায়ও ভট্ট উপস্থিত হন এবং প্রায়ই 
রায় রামানন্দ অদ্বৈতাদি ভক্তের সঙ্গে নানা কুট- 
তর্কের অবতারণা করেন- উদ্দেশ্য তাহাদের 
'লঘু' প্রতিপন্ন করা, কিন্তু নিজেই পরাজিত হন 
প্রতিবার তথাপি তাহাব অহঙ্কার দমিত হয় 
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লা। 
করিলেন_ আচার্য! জীবমাত্রেই ঈশ্বঝের 
'প্রকৃতি'_তাহাই যদি হয়, তবে আপনারা 
পতির নাম গ্রহণ করেন কোন ধর্মের বিধানে ? 

প্রভুকে দেখাইয়া আচার্য বলিলেন, “এই 
ঘে মৃতিযান্‌ ধর্ম আপনার সম্মুথেই বিদ্যমান, 
স্বাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন ।' 

প্রভু তখন ভট্রের দিকে ফিরিয়া বলিলেন ঃ 
ভট্ট, তুমি পতিব্রতা ধর্মের মর্স জানো! না, তাই 
এই অহেতুক প্রশ্ন করিতেছ। 'পতির আজ্ঞা 
নিরস্তর তার নাম লৈতে', অতএব পতির নাম 
জপ করাই পতিব্রতার ধর্ম এবং তাহান্ন ফল 
কষ্ণপ্রাপ্ধি । 

ভষ্ট অধৈর্য হইয়া উঠিলেন- আব কত 
অপমান তিনি সহ! করিবেন- একদিনও কি 
তাহার জয় হইবে না? 

এইবার ভট্ট নিজের লুণ্ধ গৌরবের 
পুনরুদ্ধারে ক্কৃতসংকল্প হইয়া একদিন প্রভুর 
সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দিকে গর্বিত 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমি ভাগবতের 
ঘে টীকা রচনা! কবিয়াছি, তাহাতে শ্রীধর 
স্বামীর অনেক মত খগুন করিয়াছি, তাহার 
বাক্যে কোনও সামধস্ত নাই, কাজেই আমি 
স্বামী (শ্রীধর হ্বামী ) মানি না? 

শুনিবামাত্র প্রভু হাসিয়া উঠিলেন-:-কিন্ত 
লেই হাসির অন্তরালে যে বস্ত্র লুকানো ছিল, 
ভন্ট তাহা জানিতেন না। প্রসু বলিলেন, 
'যে নারী ম্বামীকে যানে না, সে তো সহধর্মিণী 
নহে--সে স্বৈবিণী? | 

* স্বামী না মানয়ে যেই জন, 

বেশ্যার ভিতর তারে করিয়ে গণন 1 চৈঃ চ: 
এই একটি মাত্র চরম কথা বলিয়াই প্রত নীবব 
হইলেন। কদ্ধনিংশ্াসে ভক্তগণও বসিয়া 
বচিলেন নীরষে। 


উদ্বোধন 
একদিন ভট্ট আচার্কে জিজ্ঞাসা ভট্রেম সমস্ত গর্ব চূর্ণ হইল--লঙ্জিত নত 


[৬৬তম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


মন্তকে ভট্ট ফিরিয়া চলিলেন নিজগৃহে-_রজনীর 
অন্ধকারে নির্জন শযাতলে নিজেকে লুকাইয়াও 
ঘেন তাঁহার মন সাত্বনা পাইল না-_ভাবিতে 
লাগিলেন কেন এমন হইল, যে প্রভু প্রযাগে 
তাহাকে এত অনুগ্রহ কবিলেন-আজ কেন 
ভ্াহাব এই নিগ্রহ? অবশেষে নিজের ভুল 
বুঝিতে পাবিলেন ভ্ট-ইহা যে প্রভুর নিগ্রহ 
নয়, তাহার প্রতি পরম প্রসাদ-_তাহা বুঝিতে 
পারিয়1! পরদিন প্রত্যুষে ভট্ট 'গিয়া প্রভুর চরণে 
নিজেকে সমর্পণ কবিলেন, তখন প্রসন্ন নির্মল 
হাস্তে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল প্রভুব শ্রীমুখ_ভষ্ট্রে 
হৃদষও হইয়া উঠিল আনন্দমুখর | ভট্টকে ভক্তি- 
নম্রচিত্তে শ্রীধব স্বামীর আন্ুগত্যে ভাগবতের 
টাকা বচনা কবিবাব আঁফেশ দিলেন প্রভু ' 

এদিকে গদাধব বসিয়া আছেন প্রতীক্ষায় 
প্রভু কবে ডাকিবেন, প্রভুও ডাকেন না, 
গদাধরেরও সাহস হ্য না গরভুর সম্মুখে উপস্থিত 
হইতে । অস্তবঙ্গগণ হাসিয়া গদাধবকে বলেন-_ 
তুমিও কেন ক্রোধ প্রকাশ কব না-তবেই 
গুভু জব্ব হইবেন |, জিহবা দংশন কবিয়া শাস্ত 
গদাধর বলেন, ছিঃ ছিঃ! তিনি প্রভু, আমি 
দাস, তাহার সঙ্গে হঠ' কবা আমাব্‌ উচিত নয় ।' 

আজ গদাধবেরও ডাক আসিল- হাসিতে 
কাদায় আনন্দে গমীধরের হদয় ভাঁবয়া গেল-_ 
প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন পণ্তিত। শ্রভুব কপট 
ক্রোধ মুহুর্তে যেন দূর হইয়া গেল, বলিলেন-_ 
“তোমার ক্রোধ দেখিবাব জন্য এত করিলাম, 
কিন্ত কিছুতেই তুমি ক্ুদ্ধ হইলে না- প্রিয়তম 
গদাধর, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে ।” 


(৩) 
বায় রামানন্দ প্রভুর অস্তর্ঙ্গ সাড়ে তিন জন 
পারে একজন। তাহার পিতা ভবাননা বায় 
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ও তাহার অপর পুত্রচতুষ্টয়ও বামানন্দের 
স্বন্ধেই প্রভুর একাস্ত প্রিয়, ভবানন্দ বায়কে 
পঞ্চ পাগুবেব পিতা “পা, বলিষা প্রভু মান্য 
করিতেন । 

সেই ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দেব কনিষ্ঠ 
প্রাতা গোগীনাথও উভিম্তা রাজসরকারে কাজ 
করিতেন । বাজসরকারের কিছু অর্থের তিনি 
অপব্যয কবেন। তখন রাজা প্রতাপকুদ্রের 
জোষ্টপুত্র “বিড জানা" সেই অর্থ আদায়ের জন্য 
তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথায় কথা 
বাড়িতে লাগিল, হঠাৎ গোপীনাথ “বড জানা'কে 
উদ্ধতভাবে একটি কথা বূলিষা ফেলিলেন। তু 
হইযা বড জানা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ 
দান করিলেন। 

গোপীনাথকে বধ্যভূমিতে আনা হইল, এক 
উচ্চ মঞ্চেব উপবে তাঁহাকে তোলা হইল, হস্ত 
পদ বাঁধা, নীচে তীক্ষধাব খড্গ পাতা--উপব 
হইতে ফেলিয়া হতা। কবা হইবে। 

চাবিদিকে সংবাদ বটিয়া গেল-_রায়ের 
আতঙ্কিত দ্ভীত বান্ধবগণ একে একে ছুটিয়া আসিয়া 
প্রভুর কাছে ভীষণ হইতে ভীষণতর সংবাদ প্রদান 
কবিতে লাগিলেন-কণ্ঠে আকুল আবেদন-_ 
প্রভু রক্ষা করুন ।' 

প্রভু স্থিব হইয়া বসিয়া আছেন--ক্রমে 
জানিতে পারিলেন, ভবানন্দ রায়ের অপর 
পু্রদেরও বাধিয়! আন! হইয়াছে । 

তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন--কি অপরাধে 
গোপীনাথের এই কঠোর শাস্তি? অপরাধের 
কথা শুনিয়া কিছুটা যেন বিরক্ত হইয়াই প্রভু 
বলিলেন, “রাজার প্রাপ্য অর্থ রাজা নিশ্চয়ই 
আদাম্ম করিবেন_আমি নিঃসম্বল বিরক্ত 
সন্যাসী-_ আমি ইহার কি করিব ? 

ভক্ত বান্ধবগণ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা 
করিয়। আছেন, হয়তো! এখনই আশার বাণী__ 


বঙ্াদপি কঠোরাণি ম্দনি কুক্মাদপি' 


১৮৪৯ 


অভয় বাণী উচ্চারিত হইবে প্রভুর মুখ হইতে, 
কিন্ত যখন শেষ সংবাদ আসিল যে, এই মুহূর্তেই 
গোপীনাথকে থঙ্জের উপরে ফেল! হইতেছে__ 
তখনও প্রভুকে নির্বাক নির্ধিকাব দেখিয়া 
এইবার স্বূপাদি অন্তরঙ্গগণ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর 
চরণে মিনতি করিতে লাগিলেন £ 
প্রভু ! রামানন্দ বায়ের গোষ্ঠী, তোমার সব দাস। 
তোমার উচিত নহে এছন উদ্দাস ॥ ঠৈঃ চঃ 
স্তনিয়। গ্রভু ক্রোধে জঞললিয়া উঠিয়া বলিলেন, 
“তোমাদের সকলের কি ইহাই ইচ্ছা যে, আমি 
বাজার নিকটে গিয়া অঞ্চল পাতিযা অর্থ ভিক্ষা 
কবি? 
“তোমা সভার এই মত রাজার ঠাঞ্জি যাঞা, 
কৌডি মাগি লঙ মুঞ্চি আচল পাতিক্কা | 
না, আমি ভিক্ষুক সন্গ্যাসী, আমি কিছুতেই 
তাহা পারিব না।” ভক্তগণ আবার মিনতি 
করিতে লাগিলেন, হয়তো প্রভুর তখন একটু 
রূপা হইল_ বলিলেন, 'গোপীনাথকে রক্ষা করিতে 
যদি নকলে এতই ব্যগ্র হইয়া থাকো, তবে 
যিনি পরম পরিজ্রাতা_-ঞ্গতের নাথ তাহার 
কাছেই গিয়া শরণ গ্রহণ কর।” 

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হওয়া 
মাত্রই রাজপাত্র হরিচনন রাজসকাশে উপস্থিত 
হইয়া গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার 
অন্ররোধ জানাইলেন। 

রাজা ইহা! শুণিয় বিস্মিত হইলেন £ “কই, 
আমি তো এই দণ্ডের কথ! জানি নাঁ_-আমাব 
প্রাপ্যই শুধু আমি চাই, গোপীনাথের 'প্রাণ লইব 
কেন?” রাজা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজঞা 
রহিত করিলেন। হুরিচন্দন বধ্যভূমিতে 
চুটিয়া আসিয়া! গোপীনাথকে বদ্ধনমু্ত করাইলেন । 
কতগুলি শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিক্রয় করিয়া গোঁপীনাথও 
খণের অনেকাংশই শোধ করিয়া দিলেন। 


১৯৩ 


গোপীনাথও মুক্তি পাইলেন, ভক্ত বান্ধবগণ 
স্বন্তির নিঃশ্বাল ত্যাগ করিলেন । 


প্রভু বলিয়া! আছেন-__-এমন লমযে রাজগুর 
কাশীমিশ্র প্রহ্থব কাছে আসিলেন, প্রভু বিষ 
কথ কহিলেন, "মিশ্র আমি আর এইস্থানে 
থাকিব না, আলালনাথে চলিয়া যাইব) ভবানন্দ 
রাষের গো্গী রাজকার্ধ কবেন, তাহাবা অপবাধ 
করিবেন আর লেকে আপিযা আমাকে বিরক্ত 
করিবে ৮ বিষধীদের কথা শুনিতে শুনিতে 
আমার মন ক্ষুব্ধ হইযা উঠিতেছে, এইকপ স্তানে 
খাকিবার আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই, 
প্রযোজনও নাই । কাশীমিশ্র চিন্তিত হইয়া 
পড়িলেন, নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রভুকে 
আপাতিতঃ কিছুটা! শান্ত করিয়া কাশীমিশ্র 
নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 


কিছুক্ষণ পবে মহাব।জা প্রভাপকদ গুরু 
সন্নিধানে আসিলে গুরু মহাপ্রভুব নীলাচল 
ত্যাগের সঙ্গপ্নের কথ! জানাইলেন। ক্ষোভে 
ভয়ে বেদনাষ রাজীর হৃদয বিদীর্ণ হইতে 
লাগিল, তিনি বনিতে লাগিলেন, “গুরুদেব ' 
এ কি নিদারুণ কথা আপনি বলিলেন--কেন 
প্রভু চলিয়া যাইবেন? তিনি যে আমার কোটি 
চিস্তামণি তুলা মহাধন--তাহাব দর্শন পাইবার 
জন্য আমি রাজ্য ধন নমস্তই অনায়াসে বিসর্জন 
করিতে পাবি। তাহার চনণের নিছনি লইযা 
আমার প্রাণ সমর্পন করিতেও আমি প্রস্তত-_ 
গোগীনাথের কাছে প্রাপা লক্ষ কাহন তো 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আপনি প্রভুকে মিনতি করিযা 
এইখানে রাখুন 1" 


কাশীমিশ্র বলিলেন, “না মহারাজ, প্রাপ্য 
অর্থ ছাড়িয়া দিয়া গোপীনাথেব অন্যায়ের সমর্থন 
কৰা প্রভুর অভিপ্রেত নহে, বরং ইহাতে তিনি 
বিরক্তই হইবেন 1 | 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তমপ্বর্₹-_৪র্থ সংখ্যা 


রাজ খাগ্র কঠে বলিয়া উঠিলেন, “না, না, 
প্রভুর জন্ত আমি প্রাপা ছাভিতেছি--এ-কথা 
কিছুতেই আপনি গ্রভুকে বলিবেন না। 
ভখানন্দ্র রাষ আমার পরমপ্জ্য, তাহার পুত্রগণ, 
বিশেষতঃ বাষ রাষানন্দ আমার পরম 
প্রীতিভাজন, তাই আমি তীহাদের প্রতি 
এইটুক কর্তব্য করিতেছি ম্বাপ্র। তাহা! ছাডা 
আমি জানিতাম শী যে, পুরুষোডমদদেব 
( বড জানা ) গ্রাণদগডাদেশ দিয়াছেন, সস্তবতঃ 
গোপীনাথকে ভষ দেখাইবার জন্যই কুমার এই 
পবিহ/স করিয়াছিলেন ।' 

মহাবাজ প্রতাপকদ্র গোপীনাথকে সম্পূর্ণ 
অবাহতি দিলেন--খণ আদীয় কর! দুরে 
থাকৃক__গোপীনাথেব মাসিক বেতন দ্বিগুণ 
বর্ধিত কবিযা দিলেন। গোপীনাথকে ডাকিয়া 
আনি! বহুমূল্য বাজপবিচ্ছদে ভূষিত করিয়া 
সসম্মানে গৃহে পাঠাইযা দিলেন একটি মাত্র 
অন্নরোধ কবিয়া-আর যেন তুমি রাজত্বের 
অপচয় কবিও না ।' 

অতান্ত আহ্লাদিত চিকে কাশীমিশ্র রাজার 
এই মহৎ কার্ধের কথা যখন প্রভুকে 
জানাইলেন--মিশ্রেব আনন্দকে ধুলিসাৎ করিয়। 
দিষ! বিষপ্র কণ্ঠে প্রভু বলিলেন_-একি করিলে 
মিশ্র । আমাকে দিয়া রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে ?” 

বধ কষ্টে কাশমিশ্র প্রভুকে বুঝাইতে 
সমর্থ হইলেন-_রায়গোষ্ঠীর প্রতি পরম শ্রদ্ধা! ও 
প্লীতিব্‌ জন্যই মঙ্কাবাজ এই কার্ধ করিয়াছেন-_ 
প্রভৃর জন্য নহে। 

প্রভু যেন কতকটা আশ্বগ্ত হুইলেন। 
পঞ্চপুত্র সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ রায় আসিয়া প্রভুর 
চরণে প্রণত হইলেন। অশ্রসজল কণ্ঠে বলিতে 
লাগিলেন : প্রভু? কি তোমার বিচিত্র লীলা, 
কি তোমার অপরিসীম করুণা! কোথায় 
বধ্যমঞ্চে 'মরণ-প্রসার্ষ)। আর কোথায় এব 


বৈশাখ, ১৩৭১ ] 


লাভ--এই পরম প্রসাদ । তোমার চরণ 
স্বরণেরই এই ফল! কিন্তু প্রভু । আমি বিষয়ী, 
অধম, তাই কি তোমার চরণ-স্মরণের গৌণ 
ফলটিই তুমি আমাকে দিলে, মুখা ফল, যে 
তোমার চরপণ-প্রাপ্তি, তাহা হইতে আমাকে 
বঞ্চিত করিলে কেন দয়াল? রামানন্দ ও বাণী- 
নাথকে তুমি গ্রহণ করিযাছ, কিন্ত আমাকে 
ফেলিয়া রাখিয়াছ বিষয়কপে, আমাকেও তুমি 
বিষয় হইতে মুক্তি দাও 

প্র্থু হাসিয়া বলিলেন £ 'সকলেই যদি বিষয়- 


বরদ 


বিমুক্ত সন্ন্যাসী হইবে, তবে ককুটুঙ্গবাহুল্য তোমার 
কে কবে ভরণ? বিষয়ীই হও আর বিরক্তই 
হও--তোমরা আমার নিজ জন, গাহ্‌স্থাঅমে 
থাকিযা সৎপথে অর্থ উপার্জন কর, এবং ধর্মার্থে 
ও পরার্থে তাহা বায় কর_-রাজার মূলধন 
কখনও গ্রহণ করিবে না, আদর্শ গৃহী- ভক্ত 
হও-_ ইহাই আমার আদেশ । 
অলজ্ঘা এই আদেশ মাথাম লইয়া রায় 
'ভবানন' বিদাষ গ্রহণ করিলেন । 
(ক্রমশঃ ) 


বরদ 
( কীর্তন ) 
শ্রীদিলীপকুমার রায় 
তোমারি প্রেমে বেশ্ববে নিতি 
উছলে গীতি, 
পঙ্গে মান নিরবসান 
ফোটে আলোকমল। 
সলিলকণা উধ্বটানে 
গগন পানে 
উড়ি আবেগে ফলায় মেঘে 
রামধহ্ন অমল । 
মলিন কীট সগৌরবে 
জনম লভে 
প্রজাপতির বপে অধীর 
মুরলী তব শুনি; । 
নিশার ব্যথা রূপাস্তরি' 
কে, তুমি মরি ! 
শ্যামল হাসি কলোচ্ছাসি' 


গাও প্রভাতী, গুণী । 


ধর্ম-শবের অর্থ-সন্ধানে 
শ্রীক্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় 


ধর্মে শব্গত ও মর্মগত অর্থের মাধ্যমে 
ধর্ম সপ্বদ্ধে এখানে কিছু আলোচনা করিতেছি । 
অরবিন্দ বলেন £ যে বাহা ও আভ্যন্তরীণ নিষমের 
দ্বারা ভগবান্‌ মানবজাতির আধ্যাত্মিক বিকাশ 
সাধন করেন, তাহাকেই ধর্ম” বলিষা বুঝিতে 
হইবে। ভারতে ধর্ম” বলিতে কেবল সদসং 
কর্ণের নীতি, গ্যাষ-অন্যাযের বিধান বা নৈতিক 
অনুশাসন বুঝায় না, বাহ্‌ ও অস্তজগতে শানা 
রূপ, নানা কর্ম, নানা সন্বদ্ধের ভিতর দিয়া 
ভগবানের ইচ্ছা সাধিত ও বিকশিত হইতেছে__ 
ইহার জন্য মান্ষেব সহিত ভগবানেব, জগতেব 
ও অন্ঠান্ জীবেব সকল প্রকার সন্ধদ্ধ যে-লিযমের 
দ্বারা পরিচালিত হয, সেই সমগ্র অন্থশামনই 
ধর্ম। আমরা যাহাঁকে ধরিষা বাখি এব" যাহা 
আমাদের বা ও আঁভান্তরীণ কাধাবলীকে 
ধবিয়া বাখে- এই ছুইই ধর্ম। ধর্ম-শবের 
মূল নীতি অপরিবর্তনশীল বটে, কিন্তু ইহার ৰপের 
পরিবর্তন ও বিকাশ সকল সমযে চলিতেছে । 
ধর্ম ও অধন্জের সংগ্রাম চলিবেই, কপক দেবা- 
হরের সংগ্রামের মতো ।  ধর্ম-শকের প্রাথমিক 
অর্থ-আমাদেব প্রকৃতির মৃলনীতিকে বুঝায 
এবং ইহা অলক্ষো আমাদের সমস্ত কর্ম নিয়ঙ্গিত 
কবে, এবং এই অর্থে প্রত্যেক বস্তু, শ্রেণী, জাতি, 
বাক্তি বা সংঘের ম্ব ্ব ধর্ম আছে। আবার 
আমাদের মধ্যে ভাগবত প্রকতিব বিকাশ করিতে 
হইবে, যে রকম আভ্যন্তরীণ ক্রিযার দ্বারা 
সেই ভাগবত প্রকৃতি আমাদের সন্তায় বিকশিত 
হইয়া উঠে, সেই সকল ক্রিয়ার নীতিকেও ধর্ম 
বুল! ঘায়, এখং ইহাই ধর্ম-শব্দের দ্বিতীয় অর্থ। 
আবার নিজেদের এবং সমগ্র মানবজাতিকে 


হুষ্টভাবে ভাগবত আদর্শের দিকে অগ্রসব 
করাইবার জন্য আমাদের বহির্মী চিন্তা ও কর্ম, 
এবং আমাদেব পবস্পবের সহিত সম্বন্ধ যে-নিয়মের 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়, তাহাকেও ধর্ম বল! 
হয, ইহাই ধর্ম-শব্ষখের তৃতীয় অর্থ। "ধর্ম 
শব্দটির একটি নৈতিক অথ আছে, একটি 
দার্শনিক অর্থ আছে, এবং একটি আধ্যাত্মিক অর্থ 
আছে (96101981, [001)090001)108]) £9111009) 
ধর্ম-শবের নৈতিক অর্থ হইতেছে সৎকর্মে প্রীতি, 
হ্যাযয আচরণের বিধান, অথবা আবও বাহ ও 
ব্যাবহারিক অর্থে ধর্সেব নৈতিক অর্থ হইতেছে £ 
সামাজিক ও বাজনৈতিক ন্তাষেব বিধান) 
সংক্ষেপে এই অর্থে, ধর্ম হইতেছে কেবল সমাজে 
অন্শাসন-পালন । কিন্তু এইবপ বাহ্‌ 
প্রযোজনই যদি মব হইত, তাহা হইলে খৃষ্ট ও 
বৃদ্ধকে অবতাব-পর্ধায হইতে বাদ দিতে হয। 
ভগবানেব অবতাব-জীবনে সকল সময়েই 
আমরা ছুই প্রকাবেব কর্ম দেখিতে পাই এবং 
এইবূপই হইবাঁব কথা, কাবণ জগতের মধ্যে 
অবতার ভগবানেরই কার্ধের ভার গ্রহ ক্রেন, 
জগতে ভগবানের ইচ্ছা শু জ্ঞানেব অনুসরণ 
কবেন, এবং এই কার্ষের সর্যদা ছুইটি দ্রিক 
আছে, একটি হইতেছে অন্তর্জগতে আত্মার 
উন্নতি-সাধন ও অপবটি হইতেছে মানবসমাজের 
_-মানবজীবনের বাহ পরিবর্তন | 

স্বধ্ণ তাহা, যাহ] জন্ম হইতে প্রাঞ্চ, সহজাত 
ধর্ম নিষ্কামভাবে প্রতিপালন করা স্বধর্ম। গীতা 
ইহাকেই চাতুর্বপোর মাধামে ধর্গ বলিয়াছেন । 
ভগবান্‌ ন্বধর্ম-পালনের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিয়া 
অঙ্জুকে যুদ্ধে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন । 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে, মানবতা 
ধর্মের একটি প্রধান ধাপ , তাই বলা হয়, 
“শোনরে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, 
তাহার উপর নাই।” প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বলিতে 
পারা যায়, আমাদের উঠিবার শেষ ধাপ : 
নিস্ব্েগুণ্যো ভবাজুনি, নিদ্ধন্ছে নিত্যসত্বস্থো 
নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌। মনে হয়, ইহাই গীতাব 
সাধনার লক্ষ্য । 

ধর্মতত্ব সহজ কথা নহে । এ-বিষয়ে অনেক 
আলোচনা হইয়াছে এবং হইতেছে। ধর্ম-শব। 
লইয়াই € ধর্মক্ষেত্রে কুকুক্ষেত্রে ) গীতা আন্ত 
হইযাছে , আবার ধর্স-শব্দ লইয়াই যেন গীতা 
শেষ হইয়াছে ( “সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য”)। ধর্ম কি? 
এ-প্রশ্নের উত্তর কঠিন। ধর্ম-শব্দে সাধাবণতঃ 
আমরা বুঝি-_ হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম 
ইতাদি। প্রতি ধর্মেই বলা হয_সেই ধর্মে 
নির্দেশিত আচরণার্দি পালন কবিলে ফল ভাল 
হুইবে, পুণ্য হইবে, পূর্ণ বিকাশের দিকে যাওযা 
হইবে, মৃত্যুব পরে সদ্গতি লাভ হইবে । অনেকে 
এই সব বিশ্বাস করেন, কেহ পূর্ণভাবে, কেহ 
আংশিকভাবে , অনেকে আবার বিশ্বাস করেন 
না। অনেদক অন্ত ধর্ষেব দ্বাবা আকুষ্ট হইয! 
সেই ধর্ম গ্রহণ করেন । 

নিজন্ধ ভাব বজায় রাখিতে বস্তু যাহাকে 
ধরিয়' থাকে, তাহাই ধর্ম, সাহাযোব ভাবে 
যাহাকে ধবিয়া আমরা আমার্দের পূর্ণ বিকাশে 
উঠিতে পাবি, তাহাই ধর্ম , ধর্মের সংজ্ঞায় ভুইটিই 
পডে। প্রথম সংজ্ঞার উদ্বাহবণম্বৰপ বল! যাইতে 
পারে, অগ্রির ধর্ম দাহিকা শক্তি, অর্থাৎ যাহাতে 
এই দীহিক1 শক্তি নাই, তাহা অগ্রি নহে । ধর্মের 
দ্বিতীয় সংজ্ঞায় পডে পারলৌকিক ধর্ম, অর্থাৎ 
যাহা দ্বারা পরকালে সথগতি প্রাপ্ত হওয়া যায় 
তাহা, এবং আরও অনেক ধর্ম (অর্থাৎ নীতি- 
সংবলিত স্থিতি), যথা বেদধর্ম, লোকধর্ম, 


ধর্ম-শঙ্দের অর্থ-সন্ধানে 


১৪৩ 


আত্মধর্ম, কুলধর্ম, সমাজধর্স, বাজধর্ষ ইত্যাদি । 
পরিচিত ধর্মগুলি বিভিন্ন প্রকারের পাঁরলৌকিক 
ধর্মের সহিতই সংযুক্ত । 

মহাভাবতে পারলৌকিক ধর্মের শান্ত্রকে 
মোক্ষশান্্, এবং অগ্তান্য কর্তব্য কর্মের শাস্ত্রকে 
বাবস্থাশান্স, ধর্মশাত্ম ইতাদি নামে অভিহিত 
কব হইয়াছে। 

সাধাবণ বুদ্ধিতে ইহা স্পষ্ট ঘে, চাবটি বিশেষ 
বিধষ মান্থষেব প্রযোজন। এই চার্টিকে 
চতুধর্গ বা পুরুষার্থ বলে, এগুলি ধর্ম, 
অর্থ, কাম, মোক্ষ। এখানে ধের্ঘ' অর্থে নীতি 
লইলে ভুল হইবে না। ইংরেজীশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের বুঝিতে সরল হইবে, যদি এই চাঁরিটি 
5600 01 96171095০01 90010] 90017010108 ০1 
89981796108) ৪00 91012160081] 9600199 বল হয। 
মাঘ এগুলি ধরিষা নিজেকে বিকশিত করিতে 
পারে, সে-হিসাবে এই চাবিটির সমষ্টি ধর্ম নামে 
অভিহিত কবা যাইতে পারে। আমাদের চতুরাশ্রম 
্রক্মচষ, গাস্থা, বান প্রস্থ +সন্ন্যাসাশ্রম, ধর্ম, অর্থ 
+কাম ও মোক্ষ-সন্বন্ধীয় শিক্ষা পাইবাব জঙ্য 
ইহ] সকলেবই স্বীকার্ধ যে, প্রথমেই চাই-__নীতি- 
শিক্ষা, ইহার উপব প্রতিষ্ঠিত না হইলে অর্থমূলক 
ও কামমূলক শিক্ষা অনর্থমূলক হইয়া যাইবে 
এবং যাহাব মন ছুর্নীতিতে পূর্ণ, তাহাব মন 
মোক্ষের দিকে যাইবেই না। তাই প্রথমে 
ব্রহ্মচ্যাশ্রম। সেখানে সে শিক্ষা পাওয়া যায়, 
তাহাই ব্যবহাব কর! হয় গাহস্থ্যাশ্রমে। অর্থ 
ও কামের অর্থাৎ জীবনের প্রয়োজনীয় বস্তসমূহের 
নৈতিক ভাবে আহরণ ও ভোগেরও ব্যবহার এই 
আশ্রমে । তাহার পর বানপ্রস্থ ও সন্ত্যাসাশ্ুম 
অর্থাৎ সংসার হইতে সরিয়া আসা ও সমন্ত 
প্রাণমন দিয়া মোক্ষের সাধনে থাকা চতুর্বর্গের 
ধর্ম অর্থাৎ নীতি একটি বৃহৎ ব্যাপার শারীরিক, 
মানসিক, সকল প্রকার নীতিই ইহার অস্তর্গত। 


১৯৪ 


অর্থও সেইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপার , ইহা! শ্রধু 
অর্থোপার্জন নহে- সে উপার্জনও নৈতিক ভাবে 
করিতে হইবে । ব্যাপক অর্থে ইহাব ভিতর 
পড়ে নৈতিক ভাবে করণীয় আমাদেব পেশাসমূহ, 
ডাক্তারি, মাষ্টারি, ব্যবসা ইত্যাদি, এবং মানুষের 
পাবিবারিক কর্তব্য কি, সামাজিক কর্তব্য কি, 
প্রজার কর্তবা কি, বাজাব কর্তব্য কি ইত্যাদি 
অর্থাৎ মাহুষেব বহিবিষষক ব্যবহার-ব্যাপার। 
কৌটিল্যের অর্থশাস্্ম এই-সন্বন্ধীয। স্বর্গপ্রাপ্তি 
ইত্যাদি কামন! কবিষাঁ যাগযজ্ঞাদি এই আশ্রমেব 
করণীয়, এইরূপ কামনাদি এই “অথ শব্দের 
ভিতবই পড়ে । 

কাম'ও সেইরূপ একটি বৃহৎ ব্যাপার, 
ইহা মাত্র সাঁধাবণ তৃক্তা নহে_ উহাও নীতির 
উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে ( ধর্গাবিরুদ্ধো! 
ভুতেযু কামোহুস্মি ভবতর্দভ। ৭1১১)। ইহা 
মুখ্যতঃ বাহিরের বাবহাব নহে, শিজেব অন্তরেব 
সহিত ব্যবহ।ব, মনেব বিকাশেব জন্য যাহ! 
প্রয়োজন, যথা স্বাধা1ব, কাবাচর্া, সঙ্গীতচর্চা, 
শিল্পচর্চা ইত্যাদি । চতুর্থ মোর্দ_-স সার হইতে 
মুক্ত হইবার সাধনা বানপ্রস্থ ও সন্াস আশ্রম । 
গৃহে থাকিয়া ত্যাগের ভাবে থাকা যায না, তাহা 
নহে। জীবিত থাকিতে থাকিতে সকল কামনা 
হইতে মুক্ত হইযা যাওমাই জীবন্ত, সবসন্কল্প- 
সন্ত্যাস) মনকে মোক্ষেব সাধনায নিযুক্ত 
রাখিতে এন্ষচিন্তন, ভগবদ্ভজন ইত্যাদি 
ব্যবস্থিত হইয়াছে, এবং ফলম্বরূপ কথিত হফ যে, 
উহ) দ্বার] জীবনান্তে 'ক্রমমুক্তি' লাভ হইবে 
বা ত্রন্বে বিলীনতা-প্রাপ্থি হইবে, বা বৈষ্ঝবীষ 
সারপ্য-সাধুজ্যাদি মুক্তি পাওয| যাইবে। কয়েকটি 
ধর্মে ঈশ্বরের কোন কথা আনা হয নাই, যথা 
বৌদ্ধধর্মে ও জৈনধর্মে , ষড দর্শনের বেদান্ত-দর্শন 
ছাভা, অন্য পাঁচটিতে ঈশ্বরকে অতি গোঁণভাবে 
বাখ। হইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_৪র্থ সংখ্যা 


যে চতুর্বর্গের একদিকে ধির্স ও অন্যদিকে 
“মোক্ষ' শব্ধ রহিয়াছে, তাহা! যে শুধু 'আশ্রমে'রই 
ক্রমনির্দেশক তাহা! নহে, ইহাব অর্থ__-অর্থ ও 
কাম” অর্থাৎ জীবনের সব জাগতিক ব্যাপার 
নীতির উপব প্রতিষ্ঠিত বাখিবে, এবং মকল 
সমঘে--শুধু বৃদ্ধাবস্থায নহে, উর দৃষ্টি থাকিবে 
অর্থাৎ মোঙ্ষেব দিকে । নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
প্রবৃত্তি-ধর্ষের ভিতর দিষা নিবৃত্তি-ধর্মে আসিতে 
হইবে। জীবনকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিতে 
প্রবৃত্তিধর্মস ও নিবৃত্তি-ধর্ম ছইয়েরই প্রয়োজন । 
নীতিব উপর প্রতিষ্ঠিত প্রবৃত্তি-ধর্ম মোটেই 
নিন্দনীষ নহে ইহাই মহাভারতোক্ত 
নাবাঘণীয় ধর্য। প্রবৃত্তি-ধর্ম সর্বদাই নিজের 
অন্তবে নিবৃৰ্বি-ধর্সের বীজ নিহিত বাখে. সময়ে 
সে বীজ আপনি অদ্কুরিত হয। পূর্ণ 
ধর্ম এ ছুইধেবই মিপনে ও চতুবর্গ এই পূর্ণ 
ধর্মেব সমগ্র চিত্র । 

মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটা এইভাবেই 
আলোচন। কবিযাছেন। তাহার পাগডিত্যপূর্ণ 
আলোচনাব সংক্ষেপ এই যে, যাহাকে মনুষ্য? 
বলা হয, তাহাই ধশ্ন | এই মনুঙ্কত্ব-ভাবনা বস্ষিম- 
বাবু চাব ভাগে ফেলিযাছেন_-( ১) শারীবিকী 
(২) কাধকাধিণা (৩) জ্ঞানাঞ্জনী (৪) 
চিন্তবঞ্জিনী | ইহাব সহিত পারমার্থিকী আব 
একটি কথা আমাদের মনে আসে। দ্বিতীয় 
তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগকে বলা যাইতে পারে, 
কর্ম জ্ঞান ও আনন্দ, ভিব্ধি বুত্তিব ত্রিবিধ ফল, 
এগুলি সঙ চিৎ ও আনন্দ-_এই মহাতত্ব স্মরণ 
কবাইয়৷ দেয়। 

ইচ্ছা কবিলে আব তিন ভাগে ভাগ 
কবা যাইতে পারে ঃ (১) নিজের উতৎকর্ষ- 
সাধন, (২) সকল প্রাণীর সহিত স্থবাবহার 
ও তাহাদের মঙ্গল-সাধন, (৩) ঈশ্বরে বিশ্বাস 
ও সর্ককর্মের ফল তাহাকে অপরণ। 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


মন্ুসংহিতা চারভাগে ধর্মের বিচার 
করিঘাছেন £ বেদ, ন্মৃতি, সদাচার ও ্যশ্ত 
প্রিষমাত্নঃ' অর্ধাৎ আত্মবিচারসিদ্ধ আত্মগ্লানি- 
হীন যাহা (মনত, ২ অধ্যায় )1 বেদ সর্বোপবি, 
ভন্নিক্নে স্থৃতি, তন্গিয়ে আচার । 

ধর্ম তিন শ্রেণীতে এই ভাবেও ফেলা যাইতে 
পাবে। প্রথম শ্রেণী, যাহা “সামান্তা” ধর্ম অর্থাৎ 
যাহা সকলেব পালন করা কর্তবা, যথা 
মন্তনির্দেশিত দশটি বাবহার : ধুতিঃ ক্ষমা 
দমোহস্তেযঃ:. শৌচমিক্ত্রিনিগ্রহঃ | ধীর্বিদ্া 
সত্যমক্োধো দশকম্‌ ধর্মলক্ষণম্‌॥ এগুলি 
মর্জনীন। তুলনীষ £ 1089৪-এবরু “90 
001017790010808+ | উপরি-উক্ত দশ লক্ষণে 
ঈশ্বর-সপ্ঘস্ধীয কোন কথা! নাই, তাহা বোধ হয 
এই জন্য যে, লক্ষণগুলি যাহাতে সর্জনীন হয। 
পতগ্জলির যমনিয়মাদি অনেকটা সর্বজনীন, তবে 
তাহাতে শঈশ্বব-প্রণিধান) আছে। গীতা 
১৬১-_৩ শ্োকেব ভাৰ সর্বজনীন । 

দ্বিতীষ অেঁণীতে পভে স্ব-ধর্ম-পালন, অর্থাৎ 
বর্ণ-ধর্-পালন। সর্জনীন না হইলেও কিছুটা 
সর্বজনীন, কাবণ ইহা সকল দেশে কোন-না- 
কোন আকারে আছে-__কেহ অধ্যযন অধ্যাপন! 
ও যাজকতা করে, কেহ সৈশ্যদ্দলে যায, কেহ 
ব্যবসাযাদি কবে, কেহ চাকরি করে । ভাবতবর্ষে 
বর্ণ জন্মগত হইযাছে , জাত ব্যাক্তি নিজের 
ধর্মের একটি আচার না পালন করিলেও জন্ম- 
প্রাঞ্ধ শ্রেণীগত নাম দ্বারা আখ্যাত হয়। গীতা 
এই বর্ণ-ধর্মের উপর বিশেষ জোর দিশ্বাছেন, তবে 
গ্রণকর্মের দ্বারা ইহা প্রীপ্তব্য, গীতায় এইবপ 
ইঙ্নিতও রহিয়াছে । তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে 
উপাসনা পুজা ইত্যাদি। ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত 
ধর্ম, এবং মান্ষ ইহা আলোচনা করে নিজের 
বাকিগত বিশ্বাসে ও সাধারণত: পারলৌকিক 
কল্যাণ পাইবার জন্য, তবু ঘত গণ্গে'ল এই 


ধর্ম-শব্দের অর্থ-সন্ধানে 


১৯৫ 


শ্রেণীতেই থাকে, ইহারই উপর গড়িয়া 
উঠিয়াছে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ষ, 
আবার প্রতি দলে বনু সম্প্রদায় । এই সব ধর্মে 
ও অম্প্রদায়ে, শুধু ঝগডা মাবামাবি নহে, খুনো- 
খুনি পর্যস্ত হয়। 

ধর্মে ছুনীতিমূলক অনেক কিছু আসিয়াছে । 
কর্তব্য প্রতিপালন না কবা তো আছেই, ধর্মের 
মুখোস-পবা নানা ভাবের অধর্মও আসিয়াছে । 
ভাগবতে (১৫।১১-১২ ) এইবপ কয়েকটির নাম 
আছে, যথাঃ ধর্মচ্ছল ( শব্দেব দ্বি-অর্থের, ব! 
কল্পিত ব্যুৎ্পন্তিব ইযোগ লইয়া যেন ধর্মপ্রচার 
করা হইতেছে, এই ভাবে বিকৃত এমনকি 
বিপরীত ব্যাখা! 'প্রচীর করা ), ধর্মাভাস ( অপ- 
যুক্তির সাহায্যে নিজ মতের প্রচার ) ইত্যাদি । 

ধর্মে আচার-অন্ষ্ঠান (71881 ) যেমন 
কলহের কারণ, অবিশ্বাস্ত পৌবাণিক কাহিনী 
( 106০1085 )-ও তেমনি অনেক সময় ধর্মকে 
খাটে! কবিযা দবেয। ফলবিবৃতি এত অর্থবাদপৃর্ণ 
হইয়াছে যে, অনেক মাচষ তাহা শুনিয়া 
হাসিয়া ফেলে। ধর্মপ্রচারকেরা না বুঝিয়া 
ধর্মকে এদপ করিযা ফেলিযাছে যে, অনেকে 
ইহাকে পুরোহিতের কারসাজি ও আফিং' 
বলিতে শ্তরু করিষাছে, কারণ সাধারণ লোকে 
এইসব আখ্যায়িকায় ও ফল্শ্রতিতেই রস পায়, 
আবিষ্টের মতো হইযা পড়ে, দার্শনিক তত্বের 
দিকে কেহই মন দেয় না, শীস ছাড়িয়া খোলা 
চিবাইতে থাকে । এজন্যই চাবাক পুরোহিত- 
দিগকে ভিও ধূর্ত নিশাচর” বলিয়াছিল। ধর্মের 
নামে আমাদের বহু অনাচার গভিয়া উঠিয়াছে, 
এবং এখনও বলিষ্ঠ ভাবে রহিয়াছে-_তাহার 
ভিতর বিশেষ একটি “ছুঁত্মার্গ | বড় ছুঃখেই 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন: “এখনকার 
হিন্দুর ধর্ধ বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে 
নাই, মুক্তিতে নাই। ধর্ম ঢুকেছেন ভাতের 


১৪৯৬ 


হাডির ভিতর । এখনকার হিন্দুর ধর্ম বিচার- 
মার্গে নয়, জ্ঞানমার্গে নয, “ছাঁত্মার্গে। মন ও 
শরীরের উপর ভোজনেব প্রভাব আছে বটে, 
তবে সে এক জিনিস, আব ছুত্যার্গ অন্য 
জিনিস। ছুঁত্মার্গ আহাবশুদ্ধিব অপপ্রয়োগ | 
অনেকে অনেক বিষষে নিষ্ঠার দোহাই দেন, 
কিন্তু নিষ্ঠা অন্তরের জিনিস। সীতারামেব ভক্ত 
বলিয়! বাধাশ্যামেব মতি দেখিব না, তাহাদেব 
মন্দির চুর্ণ করিযা দিব, ইহা কিকপ ধর্ম? 
আমবাই না বপি, “একং সদ্‌ বিপ্রা বহুধা বাদন্তি” ? 

ধর্ধকি? ইহাব উপব পাশ্চাত্য দেশেও 
অনেক কিছু লিখিত হইযাছে ও হইতেছে। 
এক 470০১ 0101089019, 737:)(9,00102-তেই শুধু 
[617810%-এর উপরে দশ বাব পষ্ঠা বৃহিযাছে। 
ইহা সকলেব পড়া উচিত । ইহা ছাড়া 
সম্বন্ধিত -বিষঘসমুহেব উপব বহু আলোচনা এ 
বিশ্বকোষের নানা স্বানে আছে। ছোট বইযেব 
ভিতর 00008756159 130116107 (79708011 
1১০০]: ৪8199 ) উল্লেখযোগা পুস্তক । 901708 
800 7%9115100. €13:0800856 90010081000 ) 
একটি অনতিবুহৎ উল্লেখযোগা পুস্তক, যাহাতে 
পাঁওযা যাইবে বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও বহু ধর্ম- 
যাজকের ভাষণ। স্বামী বিবেকাননদেব ৪৮০৪এ5 ০1 
911810)0, ডঃ রাধাকৃঞ্চনেব 13000 519৬ 
01 1119, বরবীন্দ্রনাথেব 'শাস্তিনিকেতন” ও [9 
76118105 ০1 2089) শ্ীরামরুষ্চ। 0913690890৮ 
প্রকাশিত 761121008০1 80১9 ০118) ভগিনী 
নিবেদিতার 10087108028. 186115100 এবং 
আযানি বেসান্তেব বইগুলিও উল্লেখষোগা | 

ধর্ম-সন্বন্ধে অতি প্রাচীন ঈশোপনিষদ্‌, প্রথম 
দুইটি শ্লোকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতি 
মূল্যবান কথা, চাই--ঈশ্ববকে সর্ধজ্ঞ বিদ্যমান 
বহিয়াছেন বাঁলম্া ভাবা, ও চাই-_নিষ্কাম 
ভাবে নিজ কর্তব্য করা। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ-_৪র্থ সংখ্যা 


ধর্মসন্বন্ধে শান্্সমূহ অনেক কথা বলিয়াছেন। 
যাহ! দুর্গতি ও পতন হইতে মান্যকে রক্ষা 
করে, তাহাই ধর্ম। আবার পাওয়া যায়, পাচটি 
যম (অহিংস সত্য অস্তেয় প্রন্ষচর্য ও অপরিগ্রহ) 
এবং পাঁচটি নিযম ( শৌচ সন্তোষ তপঃ শ্বাধ্যায় 
ও ঈশ্বব-প্রণিধান ), ইহাদের পালনই ধর্ম_ইহা 
পূর্বে বলা হইয়াছে । বৈশেষিক দর্শন বলেন, 
ঘতোহভুযুদযঃ, নিঃশ্রেয়স-সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ) | মহা" 
ভাবতে, ভীম্ম যুধিষ্টিরকে বলিয়াছিলেন, “অহিংসা 
সত্যমক্রোধ আনৃশংগ্তং দমস্তথা । আর্জবং চৈব 
রাজেন্দ্র নিশ্চিতং ধর্মলক্ষণং ॥' ! অন্শাসন-পর্ব 
২২২১) মহাভারতে শাস্তিপর্ষে আরও অনেক 
কথা আছে। মন্ুসংহিতার অনুশাসন যাহা! পূর্বে 
দেওয়া হইয়াছে, তাহাও আছে। ধর্মের 
ব্যাখ্যায় মহাভারত ত পূর্ণ। বনপর্বে (১৩১,১১) 
সন্বর একটি কথা পাই, 'অবিরোধাৎ তু যো ধর্মঃ 
স ধর্মঃ সত্যবিক্রমে 1 বৌদ্ধ বলেন, চিত্তের 
শুভ বাসনাই ধর্ম। সাখখ্য ও যোগমতে মনের 
বৃত্তি বিশেষই ধর্ম। প্রভাকর ও নৈয়ায়িক মতে 
ও বশিষ্ঠের মতে বিহিত যজ্জাদি ক্রিযায় পাইবাঁর 
জন্য “অপূর্বই ধর্মশব্দের বাচ্য। ভষ্টমতে 
যাগাদি ক্রিয়া ধর্ম॥। জৈমিনি (পূর্বমীমাংস! ) 
বলেন, “চোদনালক্ষণোহন্ত্র ধর্ম:”, অর্থাৎ, যাহা 
লোকের প্রেরণাব হেতু, অথচ বেদেব বিধিবাক্য 
হইতে গম্য তাহা ধর্ম, ঘা! £ যাগাদি ম্বর্গাদি 
প্রাপ্তির হেত, ও বেদবিধিগম্য । চোদ্না-- 
অভিলধিত বিষয়ে প্রবৃত্তি, ও অনিষ্ট বিষয়ে নিবৃত্তি 
যে বাক্য হুইতে হয। শবরস্বামী, কুমারিল 
আদি বলেন £ বেদ, স্থৃতি, শীল, ধাসিকগণের 
আচার ও আত্মতুষ্টি এই পাচটি ধর্মে লইয়া যায়। 
চিত্তশুদ্ধি (যজ্ঞ দান তপস্যা ইত্যাদি ) ধর্মের 
একটি ধাপ। সৎসঙ্গ, শ্রদ্ধা, শ্রবণ, মনন, নিদি- 
ধ্যাসন ইত্যাদি সোপান ও কর্মযোগাদি মাগ। 
শাস্ত্র অনস্ত, অনম্তভাবে ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


ধর্মসম্বদ্ধে পাশ্চাত্য দেশের অনেক পুস্তকে 
অনেক হুনর হন্দর কথা আছে। আমাদের 
দেশের মনীবীরাও অনেক সুন্দর সুন্দর কথা 
বলিষাছেন। ধর্মবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ছুই-একটি 
বাণী উদ্ধৃত কর! হইল : 

ধর্মসন্প্রদায়ের মধ্যে যখন কাঠিন্তাই বড 
হয়ে ওঠে, তখন মে মানুষকে মেলায না, 
মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে । বর্তমান হিন্দু সমাজে 
নিজেব মধ্যে তার বিভাগের অন্ত নাই। হিন্দুর 
ধর্ম যেখানে, সেখানে বাহিরের লোকেব পক্ষে 
জানাল! দরজা বন্ধ, এব" ঘরের লোকের পক্ষে 
কেবলই বেডা ও প্রাচীর ।” ধর্ষ যখন আপনাব 
রসের মূত্তি প্রকাশ কবে, তখনি সে বাধন ভাঙে 
এবং সকল মানুষকে এক করবার দিকে ধাবিত 
হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মৈত্রী করুণা, এবং বুদ্ধদেবের 
বিশ্বব্যাপী হৃদয-প্রসারতাই মানুষেব সঙ্গে 
মাহষের প্রভেদ মুছিষে দিয়েছিল ” 

ববীন্দ্রনাথ বাউল গানেব ভক্ত ছিলেন। 
সবল অথচ চোখ ফুটিয়ে দেওয়া গান “তোমার 
পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে , তোমার ডাক 
শুনি সাই, চল্তে না পাই, কখে দীডাষ গুরুতে 
মর্সেদে ” “ও তোর কিসের ঠাকুর ঘব? 
( যাবে ) ফাটকে তুই রাখলি আটক, ( তারে ), 
আগে খালাস কব।' মন্ত্রে তথ্থে পাতলি যে 
ফাদ, দেবে সেকি ধরা? উপায় দিষে কে পায় 
তারে, শুধু আপন ফাদে মর! ।' 

আচরণ ধর্মের বিশেষ অঙ্গ, তাই চৈতন্যদে 
বলিয্বাছেন, শুধু হরিনামকীর্তন করিলে হইবে না। 
অমানী ও মানদ হইয়া কীর্তন করিতে হইবে £ 
'তৃণাদপি স্থনীচেন তরোবিব সহিষ্ণুন। | অমানিনা 
মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হিঃ ॥ “মালষকে 
ভালবাসো, এই কথাই রহিয়াছে 79119 এর 
বহুস্থানে (যথা £ 10059 6০5 20618000৪৪8 
85811), এবং গীতার বহুস্থানে ইহাই ফুটিয়াছে। 


ধর্ম-শব্দের অর্থ-সন্ধানে 


১৬৯৭ 
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জীবকে শিববৎ দেখিবে, জীব শিব, দয়া 
নয, আর্তের সেবা করিবে এই শব কথায় 
শ্রীবামকষ্ণদেব অনেক কিছুই বলিয়াছেন । আর, 
প্রাণের ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 
ব্রহ্ম হ'তে কীট পবমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়! 

বহুরূপে সম্মথে তোমার ছাডি কোথ। 
খুঁজিছ ঈশ্বর ? 

আর বলিয়াছেন; কাযমনোবাঁক্যে জগৎ- 
হিতাষ হ'তে হবে, আব “দবিদ্রদেবে। ভব» দরিদ্্ 
নাবাঘণ, অর্থাৎ নাবায়ণ-ভাবে দবিদ্রকে দেখবে, 
দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞান, দুস্থ, এরাই তোমার 
দেবতা হোক, এদের সেবা পবম ধর্ম জানবে। 
আর বলিষাছেন 2 | 98০ 2০0৮ 181,959 210 ৪ 
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গীতায় বহুবার ধর্ম” শব আসিযাছে। ধর্ম 
শব্দ খুব জোরের সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে 
ভগবানের এই দুইটি শ্লোক £ 
যদ যদ হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুখখানমধর্মন্ত ত্দাত্মানং হ্জামাহম্‌ 81৭ 
পরিজাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুক্কতাম্‌। 
ধর্মস্ংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৪1৮ 

কিন্তু ধর্ম কি, অধর্ম কি-_-ভগবান্‌ তো কই 
এখানে কিছু বলিলেন না। আমরা শুধু আন্দাজ 
কৰিয়া বলি যে, ধর্ম হয় তো সেই ষোগ, 


১৪৯৮ 


যে যোগ ভগবান্‌ বিবস্বান্কে বলিয়াছিলেন, 
হয়তো! তাহা, যাহা! নারাষণীয় “প্রবৃত্তি” ধর্ম; বা 
চাতুর্বন্য ধর্ম, যাহার কথা পাঁচ শ্লোকের পবেই 
আসিয়াছে । এই চাতুরবপ্য ধর্ম, বা নিফাম ভাবে 
স্ব-্ধর্ম পালনের উপর গীতা বন্ৃস্থানে জোর 
দিয়াছেন । যথা £ 
শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মে! বিগুণঃ পবধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভষাবহঃ ॥৩1৩৫ 
শ্রেয়ান্‌ ন্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্িতাৎ | 
স্বভাবনিষতং কর্ম কৃর্বন্নাপ্লোতি কি দ্বিষম্‌ ॥১৮1৪ 
ন্বেস্থে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নবঃ। 
স্বকর্মণিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছুণু ॥১৮।৪৫ 
যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণী তমভ্ার্চয সিদ্ধিং বিন্দতি মানব ॥১৮1৪৬ 
সহজং কর্ম কৌস্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্বারস্ত। হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিবিবাবৃতাঃ ॥১৮1৪৮ 
উপরি-উক্ত কযেকটি শ্লোকে স্ব স্ব বর্ণের 
কর্মকেই ধর্ম বল! হইতোছ, 'স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য 
গ্লোক হইতে “পাপমবাপ্যসি? পর্যন্ত ( ২৩১-৩৩) 
কয়েকবার ধর্ম, শব্দ আসিষাছে, ইহাব অর্থ 
সর্বত্রই ক্ষাত্র ধর্ম বা অর্জুনেব স্বধর্ম। কিন্তু গীতার 


উদ্বোধন 


[৬৬তম বর্ধ__ওর্থ সংখ্যা 


সর্বত্র ধর্ম-শব্ধ বর্ণ-ধর্মের অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই) 
স্থল্লযপন্ত ধর্মন্ত চবণের (২৪০) ধর্মের অর্থ 
কঙযোগ পাই , আবার “গুত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যম্” ও 
“অঅরদ্দধানাঃ পুরুষ! ধর্মস্াস্ত পরস্তপ' ( ৯২১৩, 
এই চবণগুলিতে ধর্মের অর্থ ভক্তি পাই, আর 
“যে তু ধর্মামতমিদং বাক্যে (১২২০) ধর্মের 
অর্থ অমুততুল্য ভক্তি ও গ্রণাতীতত্ব পাই। 
শাশ্বতস্তয চ ধর্মন্তণঁ চরণে (১৪1২৭) ধর্মের 
কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাই না, তবে ভাবটা বুঝা 
যায, বাজসী বুদ্ধি ও বাজসী ধৃতির স্লোক- 
গুলিতে (১৮।৩১১৩৪) ধর্মের কোন ব্যাখ্যা 
পাই না। গীতা শান্ত্-প্রমাণের দ্বারা কাধাকার্ষ 
নির্দেশ কবিদত বলিষাছেন (১৬1২৪)। কিন্তু সে 
কোন্‌ শাস্ত্র? উত্তর-শীতা নিশ্চঙ্ই। কিন্ত 
গীতা তে বহু শাস্ত্রের সহি । 

মহাভারতে শ্রীরুষ্ণ বলিযাছেন ঃ 
ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহঃ ধর্ম; ধারযতে গ্রজাঃ। 
যঃ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়: ॥ 
অর্থাৎ ইহাই স্থিব যাহার দ্বার! সকল প্রজার 
ধাবণ, যাহা চলিষা গেলে সকল বন্ধন ছিন্ন হয়, 
তাহাই ধর্ম। 


বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি 


শ্রীস্বধাংশুবিমল বড়ুয়া 


স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন ভগবান্‌ বুদ্ধকে 
ভক্তি ক'রে এসেছেন। বুদ্ধদেবের প্রতি প্রগাঢ 
আকর্ষণ-হেতু সন্গ্যাস-জীবনের স্থচনাতেই তিনি 
ুদ্ধগয়াঘ ছুটে গিষেছিলেন। বুদ্ধগযার সেই 
সুমহান বোধিদ্রমতলে উপবেশন ক'বে তিনি 
ভাবতে লাগলেন, “একি সম্ভব যে, তিনি যে 
বাযুতে শ্বাম নিয়েছিলেন, আমিও সে বাষুতে শ্বাস 
নিচ্ছি? তিনি যে মাটিতে বিচরণু কবেছিলেন, 
আমিও সে মাটিতে বিচরণ করছি? আবার 
জীবনের শেম্প্রান্তে এসেও তিনি জাপানী মনীষী 
ওকাকুবার সঙ্গে বুদ্ধগয়া দর্শন কবতে যান । 
ভারত-ভ্রমণকালে একসময়ে ভগবান্‌ বুদ্ধেব 
ভস্মাবশেষ স্পর্শ ক'রে যেভাবে অভিভূত হযে 
পড়েছিলেন, সে-কখ! তিনি বন্ুবারি উল্লেখ 
করেন। এ-থেকে অনুমান কবা যাষ, বুদ্ধদেবেব 
প্রতি তাব কি গভীব্‌ ভক্তি ছিল। 

ভগবান বুদ্ধেব প্রতি বিবেকানন্দেব এই 
আকর্ষণের কারণ ছিল তার জীবনের মর্মমূলেই | 
লৌহেব যধ্যেও আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে 
বলেই চুম্বক লৌহকে আকর্ণণ কবতে পারে। 
বিবেকানন্দের জীবনের মূলে সেই আকর্ষণী শক্তি 
ছিল বলেই বুদ্ধের সীমাহীন মহর তাকে এমণি- 
ভাবে আকর্ষণ করতে পেরেছে। তিনি শুধুমাত্র 
দার্শনিক মতবাদ কিংবা এঁতিহাসিক পর্ধালোচনা 
হিসাবে বৌদ্ধধর্মের অনুশীলন কবেননি। নিজের 
জীবন দিয়ে যা উপলব্ধি করেছেন এবং নিজের 
জীবনে যা প্রমাণ করেছেন, সেই সত্যকেই তিনি 
এখানে প্রকাশ করেছেন। তাছাভ। ধর্মী মত- 
বাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন বেদান্তের 
অনুগামী, বৌদ্ধদর্শলের নয়। কিন্তু অন্যদিকে তার 


শক 


নিকট আদর্শের চেষে জীবন অনেক বড, মত- 
বাদেব চেয়ে মান্থষ বেশী সত্য! মহৎ আদর্শ 
যেখানে জীবনমত্যে বিকশিত হয়ে মনুষ্যত্বের 
চবম বিকাশ সাধন করেছে, বিবেকানন্দ সেখানে 
অন্তবের অকুঞ্ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাই 
আমবা দেখতে পাই, “যে শঙ্করের দার্শনিক 
মতবাদ বৌদ্ধ দর্শনকে ছাডিযে গেছে” বলে তিনি 
মনে কবেন, “সেই শঙ্কব আবাব বুদ্ধের অপূর্ব 
হৃদযবন্তার অণুমাত্র পাননি'_এ কথাও তিনি 
বলেছেন। বুদ্ধদেবের মহত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 
নির্দেশ করতে গিষে তিনি লিখেছেন £ 

নিরাণে তাহার মহত্ব বিশেষ কি? তাহার 
মহত্ব 10 1718 00715811890 ৪2912805 (তাহার 
অতুলনীঘ সহাম্ভূতিতে )। তাহার ধর্মের 
যে-সকল উচ্চ অঙ্গেব সখাঁধি প্রভৃতি গুঢতত্ব, 
তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে, নাই তাহার 


106911800 এবং 0991৮ যাহা! জগতে আর 


হইল না। 

ক্ষুদ্র ছাগশিশুর জন্য বুদ্ধদেবের জীবনদানের 
সংকল্প, বারবনিতা আম্পালির প্রতি করুণা, 
মৃত্যুর পূর্বেও অন্তাজ অস্পৃশ্টেব গৃহে অন্নগ্রহণ, 
পাচ-শ বার পরহিতার্থে জন্মগ্রহণ ও জীবন-বিসর্জন 
প্রভৃতি তিনি বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছেন। 
বুদ্ধের জীবনের এই সীমাহীন মহত্বের জন্যই 
বিবেকানন্দ নিজেকে বুদ্ধের দাঁলানুদাস ব'লে 
পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করতেন। 

'বহুজনহিতায় বহুজনস্থথায়” বুদ্ধ-বচনটি 
বিবেকানন্দের বচনাব্লীর মধ্যে বহুস্থানে দেখ 
যায়। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের জীবনের 
প্রধান ব্রতই ছিল “ব্হুজনহিতায় ব্হুজনস্থখায়” 


৩৩ 


আর যে মহামানব বুদ্ধ মানবকল্যাণের শেষ 
প্রকাশ, তার প্রতি বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা থাকা 
খুবই স্বাভাবিক ৷ 

“আমি একমাত্র কর্ম বুঝি পরোপকার, বাকি 
সমস্ত কুকর্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদনিত হই ।১ 

বুদ্ধদেবেব মতো মানুষের ছুঃখমোচনের 
সংকল্প ছিল ভীব সমগ্র জীবনেব সাধনা । এব 
কাছে তিনি ভক্তি-মুক্তি ও শুষ্ক পাণ্ডিত্যকে 
অতি তুচ্ছ মনে কবতেন। একদিন উত্তেজিত 
হয়ে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডনীকে সম্বোধন কবে 
বলেন 5 

সরে দাডাও। কে তোমাব শীবামকষ্ণকে 
চায়, কে তোমাব ভক্তি, মুক্তি' নিযে মাথা 
ঘামায় ? শান কি বলছে না বলছে_ কে শোনে ? 
যদি আমি আমার তমোহদে নিমজ্জমান স্বদেশ- 
বাসীকে কর্মযোগেব দ্বারা অন্প্রাণিত কে 
প্রকৃত মানষেব মতো নিজের পাষের উপর দা 
করিষে দিতে পাবি, তাহণে আনন্দের সঙ্গে আমি 
লাখ নরকে যাৰব। আমি তোমার বামকঞ্চ বা 
অপর কাবো চেল। নই, যাবা নিজেদেব ভক্তি- 
মুক্তির কামন! ত্যাগ ক'বে দবিদ্র-নারাষণ-সেবায় 
জীবন উৎসর্গ করবে, আমি তাদেব চেলা-_ভৃত্য 
--ক্রীতদাস। 

আর্ত ও নিপীড়িত মানবেব কাতব ক্রন্দনে 
মহাকারুণিক বুদ্ধ একদিন ঘবছাড; সন্্াসী 
হয়েছিলেন, তেমনি দ্ুঃখ-দৈন্য-নিপীভিত পতিত 
ভারতবাসীবৰ কাতব আহ্বানে বিবেকানন্দ 
সমগ্র জীবন উৎসর্গ কবেছিলেন। বাস্তব 
জীবনের দুঃখের অভিজ্ঞতাও তাকে পব্বর্তীকালে 
দুখজয়ের সাধনায় অনুপ্রাণিত করেছিল। 
চোখের সুমুখে দেখেছেন অনাহারে ক্রিষ্ট মা- 
ভাই-বোনের শীর্শ মুখচ্ছবি সেই দৃশ্ঠ একদিন 
দেখতে পেলেন শ্বদেশেব বৃহৎ পটভূমিকায়। 
5 পত্রাবলী, ১ম ভাগ, পৃ ৪১৭। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ-_৪র্থ সংখা 


স্বজাতির অধঃপতিত মানুষের জন্য চিরদিন তার 
হৃদয়ের র্ক্তমোক্ষণ হয়েছে । দেশের মানুষকে 
তিনি যেভাবে ভাল বেসেছেন, তেমন ক'রে আর 
কেউ পেরেছেন কিনা সন্দেহ। দেশের এই 
নিরীহ পদদলিত মানুষের প্রতি তার অসীম 
ভালবাসা একটি পজ্জে স্থন্দরভাবে প্রকাশ 
পেষেছে £ 

এস, আমাদের মধ্যে প্রত্যেকে দিবাবাত্র 
দারিদ্র, পৌরোহিত্য-শক্তি এবং প্রবলের 
অত্যাচারে নিপীডিত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদ- 
দলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের 
জন্য প্রার্থনা কর। বডলোক ও ধনীদের কাছে 
আমি ধর্নগ্রচাব কবতে চাই না। আমি তব্ব- 
জিজ্ঞাস নই, দারশনিকও নই , ন!, নাঁ-আমি 
সাধুও নই। আমি গবিব--গরিবদের আমি 
ভালবাসি । আমি এদেশে ( পাশ্চাতো ) যাদের 
গবিব বলা হয়, তাদেব দেখছি-_-আমাদেব দেশের 
গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল 
হলেও কত লোকের হৃদয় এদের জন্য কাদছে। 
কিন্তু ভাবতেব চিবপতিত বিশকোটি নবনাবীর 
জন্য কার হৃদয় কাদছে ?” তাদ্দের উদ্ধাবের উপায় 
কি? তাদেব জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো? 
তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে 
না__তারা শিক্ষা পাচ্ছে না--কে তাদের কাছে 
আলো নিয়ে যাবে বলো? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে 
তাদের কাছে আলে। নিয়ে যাবে? এরাই 
তোমাদের ঈশ্বর, একাই তোমাদের দেবতা হোক 
-এরাই তোমাদের ইঞ্ট হোক। তাদের জন্য 
ভাবো, তাদের জন্য কাজ কব, তাদের জন্য সদী- 
সর্বদা প্রার্থনা কর- প্রভূই তোমাদের পথ 
দেখিয়ে দেবেন। তাকেই আমি মহাত্মা বলি, 
যার হৃদয় থেকে গরিবের জন্য বক্তমোক্ষণ ভয়, 
তাঁ না হ'লে সেছ্রাত্মা।২ 
ূ হ শ পৃ. ৩১২। 
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১৮৯৮ খুঃ ২৫শে মার্চের পুণ্যতিথিতে মানস- 
কন্যা নিবেদিতাকে দীক্ষাদানের সময়ও 
মহাপ্রেমিক বিবেকানন্দ যে-পথের সন্ধান দিয়ে- 
ছিলেন, তার থেকেও তীর চরিত্রের প্রধান দিকটি 
উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। ভগবান্‌ বুদ্ধের চরণে 
পুষ্পাঞ্লি প্রদান ক'রে তিনি আবেগ-কম্পিত 
কণ্ঠে বললেন, 'যাও বৎসে, যিনি বৃদ্ধত্বলাভের 
পূর্বে পাঁচশত বাব অপরের জন্য জন্মগ্রহণ ও 
প্রাণবিসর্জন করেছিলেন, সেই বুদ্ধকে অহ্থুসরণ 
কর।” 

বুদ্ধদেবেব ত্যাগধর্মও বিবেকানন্দকে কম মুগ্ধ 
কবেনি। যিনি রাজপুক্র হয়েও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী 
হয়েছিলেন, তাঁর প্রতি বিবেকানন্দ অস্তরেব 
অকৃঞ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি দেশের 
যুবক-সম্প্রদায়কে বাবে বারে ডাক দিয়েছেন 
দেশের সেবায়-_নবনাবাযণের সেবায় নিজেদেব 
নিঃশেষে বিলিযে দেবার জন্য । বিবেকানন্দ 
কর্তৃক সম্গ্যাসী-সম্প্রদায় গঠনের মাধ্যও বৌদ্ধ 
সংঘেব প্রভাব লক্ষ্য করা যায। আজও 
বিবেকানন্দের অন্রগামিগণ আমাদের দেশে 
মহান্‌ সেবাধর্মের আদর্শ উজ্জ্বল ক'বে বেখেছেন। 

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে জগতের মহাপুরষদের 
মধ্যে একমাত্র গৌতমবুদ্ধই সম্পূর্ণ অভিপদ্ধি- 
বজিত আদর্শ কর্মযোগী । বুদ্ধ ব্যতীত জগতেব 
অন্য মহাপুরুষগণেব সকলেবই কর্মপ্রয়োজক 
প্রবৃত্তির কারণ ছিল বাইরের অভিসন্ধি। এদের 
কেউ জগতে অবতীর্ণ শ্বব, কেউ ব] ঈশ্ববের 
পুত্র, আবার কেউ ঈশ্বরের প্রেবিত প্রতিনিধি । 
ষাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেই ন্বর্গলাভের 
অধিকারী হওয়া যায় বলে তারা ঘোষণা কবেন। 
কিন্ত বুদ্ধদেব বললেন, তুমি নিজেই নিজের 
ত্রাণকর্তা, অন্ত কেউ তোমাকে মুক্তি দিতে 
পারে না। ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে স্ম্ 





৭ কপ গর 


৩ ভগিনী নিবেদিতা,_-প্রত্রাজিক। মুক্তিপ্রাণ]। 


৫ 


বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি 


০৯ 


বিচার করার প্রয়োজন কি? সত্য যাই হোক 
না কেন, কুশল কর্ম সম্পাদন করলে তা লাভ 
কর! যায়। জগতেব শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী বৃদ্ধদেবকে 
শ্রদ্ধা নিবেদল ক'বে বিবেকানন্দ বললেন £ 

তিনি সম্পূর্ণরূপে সর্বপ্রকার অভিসদ্ধিবজিত 
ছিলেন, আর কোন্‌ মান্ষ তাহা অপেক্ষা 
অধিক কার্য কবিয়াছিলেন? ইতিহাসে 
এমন একটি চরিক্র দেখাও, যিনি সকলের 
উপবে এতদূর গিযাছেন। সমুদয় মন্ুয্যজাতি 
কেবল এইৰপ একটিমাত্র চরিত্র গ্রসব করিয়াছে 
__এতদৃব উন্নত দর্শন । এমন অদ্ভুত সহাঙ্গভৃতি ! 
এই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচাব 
করিয়াছেন, আবার অতি নিম্নতম প্রাণীর উপর 
পর্যস্ত সহান্ঠভৃতি প্রকাশ করিষাছেন, অথচ 
লোকেব নিকট কোন দাবিদাওয়া নাই। 
বাস্তবিক তিনিই আদর্শ কর্মযোগী-_তিনি সম্পূর্ণ 
অভিসন্ধিশূন্ত হইয়া! কার্য করিয়াছিলেন, আর 
মন্ুয্যজাতির ইতিহাস দেখাইতেছে-__যত লোক 
জগতে জ্গন্মিয়াছেন, তিনি তাহাদের সকলের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তাহার মভিত অন্য সকলের 


তুলনা হয় না ।৪ 
জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে 


বুদ্ধদেব মানবাত্মার মুক্তি ঘোষণা করুলেন। 
মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারিত হ'ল জন্মে নয়, কর্মে 
ও সদাচবণে । সমাজেব তথাকথিত অস্ত্যজ ও 
অস্পৃশ্য মান্গষও এতদিনে মানুষের মর্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এটিও বুদ্ধদেবের প্রতি 
বিবেকানন্দেব অন্ররাগের অন্যতম প্রধান হেতু । 
অস্পৃশ্ঠ অস্ত্যজের গৃহে বুদ্ধদেব সানন্দে অন্নগ্রহণ 
করেন, চণ্ডালকে আলিঙ্গন করতে ছিধা নেই, 
ক্ষৌরকার উপালিও বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান 
শিল্তের মধাদা পেয়েছেন_-এ সমস্ত কাহিনী 


বিবেকানন্দ কতবার গভীর আবেগ সহকারে 





'_ শিম 


৪ কর্মযোগ (বিংশ সং), পূ ১৩৮ 


২৪২ 


প্রকাশ করেছেন।« বিবেকানন্দের জীবনেও 
দেখা যায়, মুসলমানের গৃহে তিনি নিংসক্কোঁচে 
অল্নগ্রহণ করছেন, বুন্দাবনের পথে মেথরেব 
হাত থেকে কলকে গ্রহণ করতে কুণ্ঠা নেই 1৬ 
ছুঁতৎ্মার্গ, খাগ্যাখাঞ্ঠেব শুদ্ধাশু্ধা বিচাব, 
পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকি প্রভৃতিব পুর্ীভূত 
প্লানিতে বনুযুগ ধবে জাতিব প্রাণশক্তির বিবাট 
অপচয় হয়েছে । তাই জাঁতিব প্রতি সাবধান- 
বাঁণী উচ্চারণ ক'বে বিবেকানন্দ বলেছেন £ 

মহ! দক সামনে- সাবধান, এ দকে সকলে 
পড়ে মার! যায়। এ দক হচ্ছে যে, হি'ছুব 
( এখনকার ) ধর্ষয বেদে নাই, পুরাণে নাই, 
ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই-ধ্গ ঢুকেছেন 
ভাতের হাডিতে। ( এখন্কাব) হি'ছুব ধর্স 
বিচাবমার্গেওড নয, জ্ঞানমার্গেও ন্য, ছত্মার্গে, 
আমায় ছু'য়োনা, আমা ছুঁযোনা, ব্যস্। এই 
ঘোর বামাচাব ছু'ত্মার্গে পভে প্রাণ খইযোনা । 
'আত্মবৎ সর্বভূভেযু, কি কেবল পুথিতে থাকবে 
লাকি? যাণা এক ট্রকবো কুটি গরিবদেব মুখে 
দিতে পারে না, তাবা আবার মুক্তি কি দেবে! 
যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হায যায, তাবা 
আবার অপবকে কি পবিত্র কববে? ছু'তমার্গ 
1৪ 9 (000 01 [70018] 9199%58 ( একপ্রকীব 
মানমিক বাধি ), সাবধান । 
19 1169) 8] 00106800100 19 06561)? 

আমেরিকায শ্বতাঙ্গদেব হোটেলে গিয়ে 
স্বদেশের ছুঁত্মার্গের আবেকটি ৰপ তিনি দেখতে 
পান। সেখানেও কাল! আদমিব সঙ্গে খেলে 
শ্বেতাঙ্গদের জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। এই 
অবস্থ! দেখে বিবেকানন্দ এক জাযগায শ্লেষ কবে 
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৫ দেববাণী (১৩৫৭ সং), পূ ১০৭ 
৬ বিবেকানন্দ-চবিত, পৃ ৯৪ -_সাভ্যন্্নাথ মজুমদ।ব 
৭ পাত্রাৰলী (১ম ভাগ), পৃ. ৪৫৮-৫৯ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-€র্থ সংখ্যা 


বলেছেন, “তখন মাকিন মূলুককে অনেকটা! 
দেশেনু " ততো ভাল লাগতে লাগলো ।৮ 

বৌদ্বমুগে ভাবতের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
হযেছিল এবং যেভাবে ভাবণ্তর বাণী পৃথিকীর 
পিগ দ্িগন্ধে পবিব্যাপ্ হযে পড়েছিপ, সে-কথা 
বিবেকানন্দ গভীব শ্রদ্ধাণ সঙ্গে স্মরণ করেছেন । 
বৌদ্ধমুগে ভাবতীঘ সম্বাটগণেব গৌববমষ এতিহা 
বর্ণণ।-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন £ 

নৌদ্ধঘুগেধ একচ্ছত্র পুথিবীপতি সম্রাট্গণেব 
হ্যায ভাবতেব গৌরববুদ্ধিবাবী বাজগণ আর 
কখন ভাবত-সিংহাসনে আবঢ হন নাই ।৯ 

এখানে বিবেকানন্দেৰ ইতিহাস-চেতনার 
পধিচয পাওয়া! যাষ। প্রসঙ্গ ক্রমে ভাবতের 
ইতিহাসে বৌদ্বমুগেব স্থান-নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথের 
অন্নন্বপ উক্তিও ম্মবণায £ 

ভাবতবধে বৌদ্ধধর্মের অভ্রাদয়কানে এবং 
তংপ্বব্তী যুগ সেই বৌদ্ধপ্ভ্যতা গ্রভাবে 
এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এব সাম্রাজ্য 
শক্তিব যেন বিস্তাব হইযাছিল, এমন আব 
কোনকানে হয নাই 1১০ 

আবাব এই বৌদ্ধপর্মে প্রভাবে ভাঁবতবর্ধীষ 
সমাঁজজীবন কতদব উন্নত ও মহৎ হযেছিল, 
সে-সন্বন্ধে স্বামীজী প্রসিদ্ধ শিকাগোঁ-বক্ততায় 
বপেছেন £ 

সেভ সমাজ-সংক্ষাবের জন্ত আগ্রহ, সকলের 
প্রতি সেই অপূর্ব সহানুভূতি ও দয়া, সব- 
সাধারণেখ ভিতর পার্গকা-ভাব ঘুচাইয়া দিয় 
বৌদ্ধধর্জ সকশেব ভিতর যে উন্নতিব স্রোত 
প্রবাহিত কবিখা দিয়াছিল, যাহা ভাবতবর্ষীয় 
সমাজকে এতদুব উন্নত ও মহান্‌ করিযাছিল যে, 
কোন গ্রীসদেশীষ পুবাতবুপেখক তদানীন্তন 
৮ পরিব্রাজক (৫ম সং), পূ ৩৩ 

৯. বর্তমান ভারত । 

১* যাত্র'ব পূর্বপত্র--পথেব সঞ্চয়, পৃ. ১৪ 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


ভাবতবর্ষের অবস্থা-সন্বন্ধে লিখিবার সময 
বলিযাছেন, কোনও হিন্দু (ভাবতবাসী ) মিথ 
কথ! কহে না এবং কোনও হিন্ুবমণী অসতী 
নহেন, বৌদ্ধধর্মের তিবোধানে হিন্দুগণ এইগুলি 
হারাইলেন।১১ 

হিন্দুধর্স এবং বৌদ্ধধর্মের বিচ্ছিন্বতাই 
ভাবতেব অবনতিব মূল কারণ ব'লে তিনি উক্ত 
বক্তৃতায় উল্লেখ কবেন। হিন্দধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের 
মিলনেব মধ্যেই ভারতেব উন্নতি নিহিত। 
একটিকে বাদ দিযে আবেকটি সম্পূর্ণ হ'তে 
পংবে না। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের মিলন 
তিনি একান্তভাবে কামনা কবতেন। 
আমেবিকাঁ থেকে জনৈক মাদ্রাজনিবাসী বন্ধুকে 
লিখিত পত্রেও বিবেকানন্দেব এই মনোভাব 
স্ন্দবভাবে প্রকাশ পেখেছে ঃ 

সমিতির একটা অসাম্প্রদাযিক নাম দিও__ 
আমার মনে হচ্ছে পপ্রবুদ্ধ ভাবত" নামট! হ'লে 
মন্দ হয় না । এ নামট। দিলে তাতে হিন্দুদে 


১১ শিকাগো-বক্তৃতা, পূ ৪২ 


বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি 


তত 


মনে কোন আঘাত ন! দিয়ে বৌদ্বদেরও 
আমাদেব দিকে আকৃষ্ট করবে। প্্রবুদ্ধ' 
শব্দটার ধ্বনিতেই (“প্র-সঙ্গে বুদ্ধ ) 'বুদ্ধেব" 
অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধেব স্গে__'ভারত" জুডলে হিন্দ 
ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্মিলন বোঝাতে 
পারে।১২ 

এখানে বিব্কোনন্দেব ধমীয় উদারতা ও 
গভীব অন্থর্ূষ্টিব পরিচয় পাওষা যায়। 

আজ সমগ্র দেশ জ্ডে পুরুষসিংহ 
বিবেকানন্দেব শতবাধষিক উৎসব পালন করা 
হচ্ছে। এব মাধ্যমে যাদ আমরা তার 
আদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করতে পারি, তা হলেই 
মহাঁপুকুষেব প্রতি আমাদের শ্রদ্ধানিবেদন সার্থক 
হবে। আজিকার এই ছুঃখদৈন্ট-নিপীডিত 
ও ভ্রাতৃবিদ্বেলাঞ্থিত দেশে বিবেকানন্দের 
মহান্‌ আদর্শ ও বাধী আমাদের স্বদেশবাসীর 
অন্তবে নৃতন প্রেবণা জোগাব- সার্থক ৮ 
সন্ধান দেবে। 


পার 


১২ পত্রাবলী, -ম ভাগ, পু ২১৬ 


আমি যে ভক্ত 
শ্রীশাস্তশীল দাশ 


আমি যে ভক্ত নই, ভক্তিব জানি না কিছু, 
সঙ্কোচে রই তোমাদেব কাছে মাথাটি নীচু। 
দীনত| আমাব জানি আমি সব, 

কোথা পাই সেই মহা বৈভব , 

যার কণ! পেলে সার্থক হয মর জীবন, 
আমাব যে নাই এতটুকু সেই দিব্যখন | 


শুধু দূর হ'তে চেষে চেষে থাকি, যে-পথ দিয়ে 
চলে ভক্তেরা, সে-পথেব ধুলি মাথায় নিষে 
থাকি এক পাশে, বলি মনে মনে, 

এ তোমার কৃপা, দাও অকাবণে 

জনে জনে তুমি, অনন্ত কৃপা, কপার খনি, 
কিছু না দিয়েও পেলাম কত না, ভাগ্য গণি। 


স্বামীজীর লন্নিধানে 


স্বামী জীব'নন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অশ্থিনীকুমার দত্ত 

বরিশালের বিখ্যাত স্বদেশপ্রাণ নেতা, তথা 
বাংলার অগ্রণী দেশপ্রেমিক অশ্বিনীকুমাব দত্ত 
শ্রীবামকষ্ণদেবকে দেখিবাব সৌভাগ্য লাভ 
করিযাছিলেন। কবি এবং সাহিত্যিক হিসাবেও 
তাহাব খ্যাতি ছিল। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের 
অন্যতম নেতা ছিলেন। বাঁজনীতিতে যোগদান 
করিযাও সাত্বিক জীবন যাপন কবিতেন, সেই 
জন্য সকলেরই শ্রদ্ধাব পার ছিলেন। 

১৮৯৭ খুঃ গ্রীষ্মকালে স্বামীজী আলমোডায় 
সেভিয়াব-দম্পতিব অতিথি হইযা বাস কবিতে- 
ছিলেন। অশ্বিনীবাবুও সেই সময় আলমোডাষ 
ছিলেন। তাহার পাচকের নিকট শুনিতে 
পাইলেন, ইংবেজী কথা বলে (ঘাঁভায় চে 
এমন একটি অদ্ভুত বাঙালী সাধু আলমোডায় 
আসিযাছেন। অশ্বিনীবাবু পূর্বেই পত্রিকা পড়িয়া 
জানিঘাছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়ায় 
আসিতেছেন। তাই তাহাব বুঝিতে বিলম্ব 
হইল ন! যে, এইই সেই বীবসন্গাসী বিবেকানন্দ । 
অশ্বিনীবাবু তীহাব সঙ্গে দেখা কবিতে গেলেন। 

“বিবেকানন্দের ঠিকানা কিন্ত কেহই বলিতে 
পাবিল পা। একজন পথিককে বাঙালী সাধুর 
কথা জিজ্ঞাস! কবিলে সে বলিল, “ঘোড়ায় চড়া 
সাধুব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কি? এ দেখুন, 
তিনি ঘোভায় চডে আসছেন । এ তীর বাডি, 
মশায।, অশ্বিনীবাবু দূব হইতে দেখিলেন, 
সেই গেকয়া-পরিহিত সন্গ্যাসী একটি বাংলোর 
দরজা পৌঁছিলে একজন ইংবেজ আসিয়া ঘোডা 
ধরিয়া দবজ। পর্বস্ত লইযা গেল এবং সন্গ্যাপী 
অবতরণ কবি! ভিতরে প্রবেশ করিলেন । 


কতক্ষণ পবে উক্ত বাংলোব ভিতরে যাইয়া 
অশ্বিণীবাবু খোজ নিলেন, নিরেজ্্রনাথ নৃত্ত' 
আছেন কিনা । একজন যুবক সঙ্গাসী বিরক্কি 
সহকাবে উত্তব দিলেন, এখানে স্বামী বিবেকানন্দ 
থাকেন ১ অশ্বিনীবাবু কিন্তু বলিলেন, তিনি 
শ্রীবামকৃষ্জের নবেন'কে চান, স্বামী বিবেকানন্দকে 
নয়। স্বামীজী ভিতর হইতে উভযেব কথাবার্তা 
শুনিতে পাইয়া শিল্তকে ডাকিয়া পাঠান এবং 
ব্যাপাবটা জানিতে চাহেন। সকল কথা শুনিয়া 
স্বামীজী বলেন, 'কবেছ কি? শীঘ্র ভদ্রলোককে 
ভিতবে নিষে এস ।” স্বামীজী ইজিচেয়।বে বসিয়া 
ছিলেন, অশ্বিনীবাবু ভিতবে আসিবামাত্র উঠিয়া 
দরাডাইযা তাহাকে আস্তবিক অভার্থন! 
জানাইলেন। 

অশ্বিনীবাবু বলেন, “ঠাকুর আমাকে একবার 
তাব প্রিয় নরেজ্রের সঙ্গে কথা! বলতে বলে- 
ছিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র সে-সময আমার জঙ্গে 
বেশী কথ! বলতে পাবেননি। ১৪ বছর কেটে 
গেছে, আমি আবার নরেন্দ্ের দেখা পেয়েছি । 
তাঁর কথা ব্যর্থ হ'তে পারে না” স্বামীজী 
তীহাব সহিত প্রথমবার বেশী কথা বলিতে 
পাবেন নাই, সেই জন্য আস্তরিক ছুঃখ প্রকাশ 
করেন। 

অশ্বিনীবাবু আশ্চর্য হইলেন, কারণ বহুপূর্বে 
সামান্য কয়েক মিনিটেব আলাপে স্বামীজী 
তাহাকে স্মরণ রাখিবেন, ইহা! তিনি আশা 
করিতে পারেন নাই। স্বামীজীব স্থৃতিশক্তি 
তাহাকে হতবুদ্ধি করে। 

অশ্বিনীবাবু ম্বামীজী” বলিয়! সম্বোধন করায় 
স্বামীজী তাহাকে বাধা দিয়া বলেন, একি? 


বৈশাখ, ১৩৭১] 
আমি আপনার নিকট কখন "ম্বামীজী' হলাম ? 
আমি এখনও সেই “নরেন” | যে নামে আমাকে 


গুরুদেব ডাকতেন, তা আমার নিকট অমূলা 
সম্পদ। আমাকে এ নামেই ভাকুন ।' 

অশ্বিনীবাব। আপনি পৃথিবীময ভ্রমণ 
করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ লোকেব ইদয়ে আঁধা- 
শ্বিকতাব প্রেবণা জাগিষেছেন। কোন্‌ পথে 
ভারতেব মুক্তি আমবে, আপনি আমাকে বলতে 
পাবেন? 

স্বামীজী। গুরুদেবেব মুখে যা শুনেছেন, তার 
বেশ আমাব বলার নেই-_পর্ঈই আমাদের 
জীবনের সাব বন্ত এবং জনপাঁধারণেব গ্রহণ- 
যোগ্য হ'তে হ'লে সকল সংস্কাবকেই অবশ্ঠ ধর্মের 
মাধ্যমে আসতে হবে। অন্যরূপ চেষ্টা গঙ্গাকে 
ঠেলে তার হিমালয়ের উত্পল্লি-স্থানে নিয়ে গিষে 
নৃতন প্রণালীতে প্রবাহিত করাব ন্যায় অসম্ভব। 

অ। কিন্তু কংগ্রেস ঘা কবছে, তাতে 
আপনার আস্থা নেই ? 

স্বা। না, আমার আস্থা নেই। কিন্তু যা 
হোক, নেই-মামাব চেয়ে কানা মামা ভাল। 
ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবাব জন্যে সব দিক থেকে 
ধাক্কা দেওয়া ভাল। বলতে পাবেন, জন- 
দাধারণের জন্তে কংগ্রেস কি করছে? কয়েকটি 
প্রস্তাব পাস কবলেই স্বাধীনতা আসবে মনে 
করেন? আমার ওতে কোন বিশ্বাস নেই। 
জনসাধাবণকে প্রথম জাগাতে হবে। তাদের 
ভর পেট খেতে দিন, তাবা! নিজের মুক্তির পথ 
শিজেরাই খুঁজে নেবে। কংগ্রেস যদি তাদের 
জন্তে কিছু করে, আমার সহাভ্তি আছে। 
ইংরেজদেব গু৭ও আমাদেব মধ্যে প্রবেশ করাতে 
হবে। 

অ। আপনি কি ধর্ম বলতে বিশেষ কোন 
সম্প্রদায় বোঝেন? 

স্বা। গুরুদেব কি কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক 


স্বামীজীর সঙ্গিধানে 


২৪৫ 


শিক্ষা ফিতেন? তিনি ধর্ম-সমন্বয়ের ভাবেই 
বেদাস্তেব ব্যাখ্যা করতেন। আমিও তাই 
প্রচার কবি। কিন্তু আমাব ধর্মের প্রাণ হ'ল 
শক্তি । যে ধর্ম হৃদয়ে শক্তি সঞ্চাব করে না, 
সে ধর্ম আমার মতে ধর্থই নয়, সে উপনিষদ, 
গীতা বা ভাগবত যাই হোক। শক্তিই হচ্ছে 
ধর্ম, এবং শক্তির চেযে বড কিছু নেই। 

অ। আমার কি কবা উচিত বলুন। 

স্বা। আমি শুনেছি, আপনি শিক্ষাব্রতে 
নিযুক্ত আছেন। এই প্রকৃত কাজ। এক মহা 
শক্তি আপনাব ভেতরে কাজ কবছে। বিদ্যাদান 
অতি মহৎ। কিন্তু দেখবেন, জনসাধারণের 
মধ্যে মানুষ তৈরীর শিক্ষা প্রসার যাতে হয়। 
চাই চবিত্রগঠন। আপনার ছাত্রদের চবিজ্ত 
বজের স্তায় দূ করুন। ভারতের পরাধীনতা- 
ধ্বংসকারী বদ্র তরুণদের অস্থি থেকেই নিমিত 
হবে। আমাকে কয়েকজন ভাল ছেলে দিতে 
পারেন কি? আমি তাহলে পৃথিবীকে বেশ 
একট! ঝাকানি দিতে পাবি। যেখানে রাধা- 
কৃষ্ণের গান শুনবেন, স্খোনে ডাইনে বায়ে 
বেত লাগাবেন। সমস্ত জাতি ধ্বংসের দিকে 
যাচ্ছে । যাদের আত্মসংযম নেই, এ গানে তাদের 
চিত্ত চঞ্চল হয়। অতি লামান্ অপবিভ্রতাও 
এঁ উচ্চ আদর্শ ধাবণ! কবাব প্রতিবন্ধক । একি 
তামাসা? আমরা বহুকাল নাচ-গান করেছি, 
কিছু দিন বন্ধ থাকলে ক্ষতি নেই। ইতিমধ্যে 
দেশটাকে শক্তি অর্জন করতে দিন । 

অস্পৃশ্য, মুচি, মেথর এবং এ রকম অন্য 
সকলকে গিয়ে বলুন, তোমরা জাতির প্রাণ । 
তোমাদের মধ্যে যে অনস্ত শক্তি আছে, তা! 
পৃথিবীতে বিপ্লব আনতে সক্ষম । উঠে দাড়াও, 
শৃঙ্খল খুলে ফেল, সমগ্র পৃথিবী আশ্চর্য হয়ে 
দেখবে তোমাদের | যান, ওদের ভেতর ক্কুল 
ককন এবং ওদের উপবীত দিন । 


২০৬ 


স্বামীজীর গপ্রাতরাঁশের সময, তাই অশ্বিনী- 
বাবু বিদায় লইলেন। যাইবার পূর্বে তিনি প্রশ্ন 
করেন, “মাদ্রাজে ত্রাঙ্ণবা যখন বাশ, আপনি 
শূদ্, তাই আপনা বো-গ্রচারেব অধিকাব 
নেই, তখন আপনি বলেছিলেন, আমি শূদ্র হ'লে 
তোমরা _মাদ্রাজেব ত্রাঙ্গণবা পার্িযাবও অধম, 
এ কথা কি সতা? 

স্ব । হ্যা] 

অ। আপনার স্যাষ ধর্নপ্রচাবকক এবং 
একজন ষব্যমী লোকেব পক্ষে একপ প্রত্ান্ভব 
দেওয়। সঙ্গত হয়েছে কি? 

স্বা। আমি কখনও বলিনি, আমি ঠিক 
করেছি । এ লোকগুলিব গুদ্ধত্যে আমাব বাগ 
হয় এবং এ কথাগুলি এদে পডে। আমি আব 
কী করতে পাবতাম? কিন্ আমি এ সমর্থন 
করি না। 

ইহা শুনিয়া অশ্বিনীবাবু শ্বামীজীকে 
আলিঙ্গন কবেন এবং বলেন, “আজ আপনি 
পূর্বাপেক্ষা আমার অনেক বেশী শ্রদ্ধাভাজন 
হলেন। এখন বুঝেছি, কেন আপনি বিশ্ব- 
বিজয়ী এবং কেন গুরুদেব আপনাকে অত 
ভালবাসতেন ।' 


পণ্ডিত সথারাম গণেশ দেউক্কুর 


পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কব হিতবাদী- 
পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৮।৯৯ খুঃ 
কোন এক সময় ঘখন স্বামীজী কলিকাতা 
ছিলেন, সেই সময সখাবাম দুইজন বন্ধুব সহিত 
স্বামীজীব সঙ্গে বলরাম-মন্দিবে সাক্ষাৎ কবিতে 
আসেন। বন্ধুছুইজনেব মধ্যে একজন পঞ্জাব 
হইতে আসিয়াছিলেন। স্বামীজী সকলের 
পরিচয়-গ্রহণের পত্স পঞ্বাবের প্রয়োজন-সম্বদ্ধে 
পানা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় 
পঞ্াবে খাগ্ভাভাব দেখা দিযাছিল। কিবপে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৪র্ঘ লংখ্যা 


এই খাদ্যাভাবের প্রতিকার সম্ভব, সেই বিষয় 
অ*ণল্চিশ। কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আলাপ 
ক্রমে জনসাধাঁবণেব শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে 
সাংসারিক ও সামাজিক উন্নতি-বিধানের স্থযোগ 
কিকপে দেওযা সম্ভব এই বিষয়ে চলিয়া যায়। 
বিদাষ পলইবাব পূর্বে পঞ্জাবী ভদ্রলোকটি শিষ্টতাব 
সহিত ছুঃখ 'প্রকাশ কবিষ1! বলিলেন, “মহাশয়, 
আঁমবা অনেক আশা ক'বে এসেছিলাম আপনার 
কাছে, এই ভেলে যে, ধর্ম-সগন্ধে নানা উপদেশ 
শুনব, কিন্তু চভাগাবশতঃ আমাদের আলাপ 
সাধাবণ ব্বিবষে ঘুবে গেল ।' 

স্বামীজী ইহা| শুনিমা গন্ঠীব হইয] সঙ্গে সঙ্গে 
উদ্ভব দিলেন, “মশায়, যতদিন আমাব দেশের 
একটি কুকুবও অভ্ুভ্ত থাকবে, তাকে খাদ্য 
দেওযা এবং ভাব যতু নেওযাই আম'ব ধর্ম এবং 
অন্য যা কিছু-হ্য অধর্ম, না হয় ভুল ধর্ম।' 
তিনজন আগন্তকই স্বামীজীব কথায শীবৰ 
হইলেন । 

স্বামীজীব তিধোধানের বু বৎসর পরে 
স্বামীজীর এক শিষ্ঠেব নিকট এই ঘটনা বিবৃত 
করিযা সখাবাম বলেন, 'স্বামীজীব এ কথাগুলি 
আামার হৃদয়ে জলম্তভাবে অস্কিত হয়ে যায়। 
প্রকৃত স্ব্দেশপ্রেম কাকে বলে, তা এ সময় 
যেরূপ অনুভব কবেছিলাম, পূর্বে কখনও সেরূপ 
ভাবে অন্ভব কবিনি।, 


কাকা ওকাকুর। 

১৯০১ খুঃ শেষ ভাগে জাপান হইতে দুইজন 
বৌদ্ধ বেলুড মঠে আসেন। একজন ওকাকুবা, 
অন্তজন ওডাঁ। ওকাকুবা স্বশামধন্ত প্রাচ্য 
কলাবিদ ও সমালোচক | ওডা একজন বৌদ্ধ 
মঠাধাক্ষ। স্বামীজী বিশেষতঃ ওকাকুবাকে 
খুব পছন্দ করেন এবং বলেন, “আমরা ছুটি ভাই 
পৃথিবীর ছুই প্রান্ত থেকে এসে পুনগিলিত 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


হয়েছি” স্বামীজী ওকাকুরাকে 'অন্রুর খুডো? 
আখ্য। দিয়াছিলেন। 

জাপাণে অদূর ভবিগ্ততে যে ধর্মসন্মেলন 
সংঘটনের পরিকল্পনা চলিতেছিল, ন্বামীজী 
গতাঁত এ সম্মেনে যোগদান কবেন-_এই 
উদ্দেশ্যেই উভয়ের আগমন । ওকাকুবা ও ওডা 
বার বার অন্থরোধ করা সত্বেও স্বামীজী ভগ্ন 
স্বাস্থ্যের জন্য এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কবিতে সমর্থ 
হন নাই । 

তবে তিনি একটু সুস্থ বোধ কবায় 
গকাকুবাঁর ভারতে নানা তীর্থস্থান দর্শনের 
বাসনা পবিতৃপ্ কবাব মানসে তাহাকে লইযা 
বৃদ্ধগয়া ও কাশীতে যাঁন ১৯০২ খুঃ প্রথম ভাগে । 
১০ই ফেব্রুআাবি বাবাণসীব 
গোপাললাল ভিলা হইতে মিসেস ওলিবুলকে 
স্বামীজী ঘে পত্র লিখেন, তাহাতে জানা যাষ, 
পকাকুরা স্বামী নিবঞ্জনানন্দেব সঙ্গে আগ্রা, 
গোয়ালিয়ব, অজন্তা, ইলোবা, চিতোব, উদষপৃব, 
জয়পুর এবং দিল্লী দেখিবাব অভিপ্রায়ে বাহিব 
হইম্মাছেন। ওকাকুবা ভাবতেব লুপ্রপ্রীয় 
শিল্পের যে নিদর্শন পান, তাহাতে দুগ্ধ হন। 
ভত্যদের ব্যবহাবধের জন্য একটি সাধারণ টেরা- 
কৌটা-নিগ্সিত জলেব পাত্র দেখিতে পান। 
সেইটির আকৃতি ও খোদিত কারুকার্য দেখিয়। 
তিনি একেবারে মুগ্ধ । তিনি উহার ন্মুন। সংগ্রহ 
করিতে সচেষ্ট হন। 

ভারতে যদিও বিধর্মী ও অন্য জাতিদিগকে 
মন্দিরে প্রবেশ কবিতে দেওয়া হয না, তবু 
বৌদ্ধদিগের জন্য মন্দিব-প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। 
এই জন্য ওকাকুরা মন্দির-প্রবেশের অগমতি 
লাভ করিয়া সকল মন্দির দেখিতে সমর্থ হন। 

১৯০১ খুঃ ১৪ই জুন, ১৮ই জুন, ও সরে যে- 
পকল পত্র স্বামীজী মিস ম্যাকলাউডকে 
লিখিয়াছেন, তাহাতে জান যায়, ১৪ই জুন 


১৯০২ গু 


স্বামীজীর 


সন্নিধানে ২০৭ 


ওকাকুরা ৩০০২ সহ জাপানে যাইবার আমন্ত্রণ 
পাঠান। কিন্তু স্বামীজীর যাওয়া অসম্ভব 
হওয়ায় জো-কে (মিস ম্যাকলাউড ) তিনি এ 
টাকা পবিশোধ কবিতে বলেন এবং শীতকালে 
ভারতে আসিলে জো-কে টাকা ফিরাইয়! দিবেন 
জানান। এই সকল পত্রে ওকাকুরাকে মিস 
ম্যাকলাউডেব জাপানী বন্ধু বলা হইয়াছে । 
ওকাকুরা স্বামী নিবঞ্জনানন্দের ব্যক্তিত্ব এবং 
সহজ সবল সতেজ ভঙ্গিতে আকুষ্ট হইয়া! তাহার্ও 
ভূষসী প্রশংসা কবেন। 


মিস এলিজাবেথ ডাচার 

মিস ডাচাব (১৮৩২--১৯২২) একজন গৌডা 
মেথডিষ্ট এবং বিবেকসম্পন্না মহিলা ছিলেন । 
নিউইযর্কে স্বামীজীব ছাত্রীদের মধ্যে তিনি 
নিজেকে গণ্য করিতেন। ১৮৯৫ খুঃ গ্রীষ্মকালে 
নিউইযর্কের ক্লাস বন্ধ হইয়া যাইবে--এইবপ 
অবস্থায ছাত্র-ছাত্রীদেব স্বামীজীর জ্ঞানপূর্ণ কথা- 
মুত-পানে অতৃপ তষ্ণ নিবারণ করিবাব জন্য 
মিস ডাচাবৰ সেপ্ট লন্ন্সে নদীর উপরে সহন্প 


ছীপোষ্ঠানে অবস্থিত তাহাব গ্রীষ্মাবাসে 
স্বামীজীকে ক্লাস চালাইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। 


এই স্থানে মেথডিস্টদেব প্রচণ্ড গ্রভাব ছিল । 
এখনও এ স্থানে স্থরাপান, জুযাখেলা বা নাচ 
নিষিদ্ধ। যাহাবা ধর্মপ্রাণ ও গম্ভীর প্রকৃতির 
লোক, শুধু তাহাবাই এ স্থানে যাইতেন। এইরূপ 
পাববেশে স্বামীজী জুন মাস হইতে প্রায় সাত 
সপ্তাহ--৭ই অগস্ট ১৮৯৫ খুঃ পর্যস্ত নিবাচিত 
কয়েকজন শিষ্ককে বিশেষরূপে বেদান্ত শিক্ষ? 


দেন। এখানে শিষ্গণ মধ্যে নিয় কয়েকজনের 
নাম উল্লেখযোগ্য £ 


ডক্টব ওয়াইট, ল্যাগুস্বাগ (রুপানন্দ ), 
মিস ওযান্ডো, ডাচার, গ্রীনস্ট্রীডেল (ক্রিস্টীন ) 
রুথ এলিস, মিসেস্‌ ফাঙ্কি ও মেরী লুই 
(অভয়ানন্দ)। হেট দ্বাদশজন শিস শিক্ষাপ্রাপ্ত 


২০৮ 


হন, যদিও একত্রে দশজনের বেশী কখনও 
ছিলেন না। 

স্বামীজীব বৈপ্রবিক শিক্ষাতে মেথডিস্ট 
প্রভাবে আজন্মবধিতা মিস ডাচার মাঝে 
মাঝে ব্ডই আঘাত পাইতেন। তাহাব 
মনে হইত, ষেন তাহার সকল আদর্শ, জীবনের 
মূল্য ও ধর্মের ধারণা সব বিপ্যস্ত। ফলে 
মানসিক ক্লেশে পীড়িত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি 
দু-তিন দিন অন্নপস্থিত থাকিতেন। স্বামীজী 
এই সময বলিতেন, “এট? সাধা বণ অস্্স্তা নয 
তার মনে যে ছন্দ চলছে, শরীবেব উপব এ 
তাবই প্রতিক্রিয়া । মিস ডাচার এতটা সা 
করতে পাবছে না। 

সর্বাপেক্ষা বড সংঘাত উপস্থিত হয সেইধিন, 
যেদিন স্বামীজী বলেন, “কর্তব্য-বুদ্ধি হচ্ছে 
আত্মার বন্ধন ।” [মিস ডাচাব মুদ্ব প্রতিবাদ 
জানাইলেন। কিন্তু স্বামীজী একেবারে বারুদ- 
স্তুপের স্ায় বিস্ফোবিত হইলেন, সদামুক্ত 
আত্মীকে কেহ কোন বন্ধনে আবদ্ধ কবিতে 
চাহ, তাহা যেন অসহ্া। ইহার পরে মিস 
ডাচার কয়েকদিন আত্মগোপন করেন । তাহাব 
বিশ্বাসের ভিত্তি যেন ধসিয়া পড়িয়াছে। 
পাশ্চাত্য মনের নিকট ভাবতীয় ভাবধাবা 
হ্বায়ক্কম করা যে কত ছুবহ, বিশেষতঃ অদ্বৈত 
বেদাশ্ত মতবাদ, ইহাই তাহার প্রকট প্রমাণ । 

মিস ডাচার স্বামীজীর কথ। কিছু লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন । সম্প্রতি পুরাতন কাগজপত্রে 
মধ্যে এই সকল লেখা ও 9008 ০01 639 
3912018565910-এবু পাওুলিপি পাওয়া গিয়াছে । 

মিস ভাচাব চিত্রকর ছিলেন ১» নিউইযর্কে 
এ কার্ধ ছ্ারাই তিনি জীবিকা অর্জন করিতেন । 
তাহার ছুইখানি চিত্র সহত্রদ্বীপোষ্ঠানে এখনও 
আছে। শেষ বয়সে মিস ভাচার মেথডিস্ট 
গীর্জা ত্যাগ করিয়া কৃম্চান সায়েন্টিস্ট দলে যোগ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_-৪র্ঘ সংখ্যা 


দেন, তাহার কুটির নানাবিধ কুগ্রলোকের 
আবোগ্যগৃহ-্ূপে ব্যবহৃত হইত। তিনি 
বধোগীদের মানসিক চিকিৎসা কবিতেন এবং 
তাহাদের জন্য বান্না করিয়া দিতেন। 

১৯৪৭ খুঃ ডিসেম্বর মাসে মিস ভাচাবরের 
সহশ্রহ্ীপোষ্ঠানের কুটিরটি নিউইযর্ক রামকু্ণ- 
বিবেকানন্দ কেন্দ্রেরে অধিকারে আসে। 
যৌলিক নক্সা বদল না করিয়া নানারূপ মেরামত 
করাব পরে বতমানে উহাকে গ্রীষ্মকালীন 
বিশ্রাম-স্থানে পরিণত করা হইয়াছে । ইহার 
নাম দেওযা হইয়াছে “বিবেকানন্দ কুটিব এবং 
যে ঘবে ন্বামীজী ছিলেন, সেটি কুতির্বাসীদিগের 
উপাসনা! ঘররূপে পৃথক বাখা হইযাছে। 


স্বামী নিউয়ানন্দ 


পৃবীশ্রমে স্বামী নিভযানন্দের নাম ছিল 
কানাই সেন। তীহাব পিতাব নাম বনমালী 
সেন। তিনি পিতার তৃতীয় পুক্র। কলিকাতা! 
আহিবীটোলায় তীহাদেব বাডি ছিল। সেখান 
হইতেই ছাত্রজীবনে কানাই ববাহনগর মঠে 
যাতাযাত কবিতেন। শ্রীরামকষ্জেব ত্যাগ 
শিহ্ষগণের দারা প্রভাবিত হইয়া তিনি 
১৮৯৩ ্রীষ্টাব্বের পূর্ব হইতেই মঠে যাতায়াত 
আবম্ত কবেন এবং পরে যোগ ন। 

স্বামীজী প্রথম যে চারজনকে আলমবাজার 
মঠে সন্াসরতে দীক্ষিত করেন, ইনি ছিলেন 
উাহাদেব অন্যতম । কানাই বহু বার স্বামীজীর 
সেবা কবাব সৌভাগ্য লাভ কবেন এবং 
প্রায় অধিকাংশ সময়ই মঠে অতিবাহিত 
করিয়াছিলেন। 

১৮৯৪ খুঃ স্বামীজী যখন দ্বিতীযবাব বিদেশে 
রওনা হন, নির্ভয়ানন্দ সে সময় স্বামী রামক্কগ- 
নন্দের্‌ মহকারিরূপে মাদ্রাজে ছিলেন। জাহাজ 
মান্াজে উপস্থিত হুইলে স্বামী রামকুষ্ণানন্দ ও 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


নির্ভয়ানন্দ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান । 
কলিকাতায় প্লেগের প্রকোপ থাকায় জাহাজে 
উঠা বা জাহাজ হইতে নাম! নিষিদ্ধ ছিল, তাই 
হতাশ-হৃদয়ে উভয়ে নৌকাযোগে সমুদ্রবক্ষে 
ঘাহাজেব অনতিদূরে বিচরণ করিতে থাকেন । 
স্বামীজী জাহাজ হইতে বহু ্রকাবে বুঝাইযা 
তাহাদিগকে ফিরাইতে সমর্থ হন । 

১৯০১ খুঃ নভেঘর মাসে পূর্ববঙ্গ এবং আসাম 
সফব হইতে স্বামীজী প্রত্যাবর্তন করিলে বেলুড 
মঠে স্বামী নির্তয়ানন্দ ভীষণ জরে আক্রান্ত হন। 
উত্তাপ ১০৭০ পর্যস্ত উঠিতে দেখিয়া মকলেই 
চিন্তিত হন। চিন্তিত মনে কিছু সময় পদচারণ। 
কবিয়া স্বামীজী হঠাৎ মন্দিরে প্রবেশ কবিয়া 
“'আাআ্মারামেব কৌটা ধুইয়া জল আনিয়া 
নির্ভয়ানন্দকে খাইতে দেন। ইহার পবে জ্বর 
ক্রমে আয়ত্তে আসে, শীদ্রই জর ছাডিয়া যায় 
এবং রাগী আরোগ্য লাভ করেন। 

স্বামীজী একবার বরফ খাইতে ইচ্ছা প্রকাশ 
কবায় নির্ভয়ানন্দ কলিকাতা! যাইয়। কিছু ব্রফ 
কিনিলেন। পথ হাটিয়া আসিলে বরফ গলিয়! 
যাইবে এবং অত্যন্ত বিল হইবে, ইহা বিবেচন! 
করিয়া নৌকা৷ ভাড়া করিয়া বেলুড ঘাটে 
পৌছেন। সামান্য মূল্যের বরফ আনিতে মঠেব 
তদানীস্তন অর্থকষ্টের দিনে অনেক পয়সা নৌকা- 
ভাভায় খরচ হওয়ায় মঠবাসীরা তাহার বুদ্ধিব 
প্রশংসা না করিলেও স্বামীজী খুব খুশী হন এবং 
তাহার শুরুসেবার একান্তিকতা ও দৃঢতার 


ত্বামীজীর সন্লিধানে 


২৩৪ 


বিশেষ প্রশংসা করেন। স্বামীজী বলেন, কার্ষের 
সফলতার জন্য অন্য সব বিবেচনা ত্যাগ করিয়া 
জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই “মন্ত্রের সাধন কিংবা 
শরীর-পাঁতন' আমার শিষ্াদেব আদর্শ হইবে 
ইহাই আঁমি চাই । 

স্বামীজী যখন ১৯০২ খুঃ প্রথম ভাগে কাশী- 
ধামে যান, সেই সময় নিভঘানন্দ তাহার সঙ্গে 
যাইবাব সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন । ১৯০২ 
খৃঃ ১২ই ফেব্রআবি বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট। 
গোপাললাল ভিলা হইতে স্বামীজী স্বামী ত্রদ্মা- 
নন্দকে পত্রে লিখেন, “নির্ভষ মাধুকরী কবে এবং 
ঘাটে জপ করে, শুধু রাত্রে এসে গৃহে শয়ন করে।' 

১৯০২ খুঃ ২১শে এপ্রিল মিস ম্যাক- 
লাউডকে লিখিত স্বামীজীর পত্র হইতে জানা 
যায় যে, নির্ভষানন্দ এ সময় স্বামী সদানন্দের 
সঙ্ষে নেপালে ছিলেন । 

স্বামী নির্ভযানন্দকে বেলুড মঠে উত্সবাদিতে 
ধাহাদের জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহার! 
তাহার কৌতুকপ্রিপ্নতার পরিচয় পাইতেন। 
যে-সব কলেজের ছাত্র উত্সবাদিতে স্বেচ্ছাসেবক 
হইত, তাহাদিগকে বলিতেন, 'কোন্‌ ইয়ার ? 
ফাস্ট“ ইয়ার, নো ফিয়াব।' 

স্বামী নির্ভয়ানন্দের ১৯০১ খ্রীষ্টান্খের সেই 
কঠিন পীভা তখনকার মতো নিরাময় হইলেও 
পরে গুরুতর স্বাস্থ্যহানি ঘটে । ১৯২৮।২৯ খুঃ 
তাহাকে কাশী সেবাশ্রমে পাঠানো হয় এবং 
সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা 


অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


রবীন্দ্রনাথেব কবিখ্যাতি বিশ্বব্যাপী প্রসার 
লাভ কবে ইংরেজীতে অনুদিত গীতাঞ্জলি 
সাহায্যে নোবেল প্রাইজ পাবার পব। অথচ এ- 
কথা অনম্বীকার্ধ যে, ববীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভাব 
আস্ল পবিচয় নিহিত বযেছে তাঁর মাতৃভাষায় 
রচিত অসংখ্য গীতিকবিতাষ! এ বিশ্ববিজযী 
কবিপ্রতিভাব জাগরণের মূলে বনু শক্তি ক্রিষাশীল 
ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সব চাইতে বড যে শক্তি 
রবীন্দ্রনাথকে চিরঘুগেব কবিসভাব একটি 
অগ্রগণা আসনেব অধিকাবী কবেছে, সে হ'ল 
তার লিবিক-প্রতিভী। কবিতার সঙ্গে সঙ্গীতেব 
অঙ্গাঙ্গী সংমিশ্রণে পাঠকের অন্থবে যে বিচিত্র 
রাগিণী বেজে ওঠে, সে এন্দজাপিক স্বেব স্পর্শে 
রবীন্দ্রনাথ ভাব কাব্যকে কানে তুলেছেন 
সঙ্গীতধ্মী। অভ্যাশ্চধ সাঙ্গীতিক প্রতিভাব 
অধিকারী কবি সঙ্গীতেব সঙ্গে কবিতাব ভেদবেখা 
প্রাঘ মুছে দিযেছেন। কলে ববীন্দ্রনাথেব বহু 
কবিতা সঙ্গীতের পধাবে উন্নীত হযেছে, আনার 
ব্ছ সঙ্গীতও কাব্যধর্মী ব্ূপ পেষেছে। ববীন্ত্র- 
কাব্যের সঙ্গীতমুদ্ধ কোন কোন পাঠক তাই 
সবিস্ময়ে প্রশ্ন কবেছেন -সাঙ্গীতিক ও কাঁব্য- 
প্রতিভার মধো কবিব কোন্‌ প্রতিভা বড? 
কেউ কেড় কবিব সাঙ্গীতিক প্রতিভাব শ্রেষ্ঠত্‌ 
শ্বীকাব কর্বাব পক্ষপাতী । কিন্তু আমর! 
আগেই বলেছি, অসামান্য সাঙ্গীতিক প্রতিভাব 
অধিকারী কবি দিগন্তবিস্তৃত কল্পনা, অতলাস্ত 
সহা্থভূতি এবং অতি সুস্ম সৌন্দর্ঘ-চেতনাকে 
সাঙ্গীতিক উচ্ছ্বাসেব সাহাঁযো কাব্যে যে অব্যর্থ 
শিল্পরূপ দিয়েছেন, তা স্থরপ্রবণ অন্ুভূতিশীল 
চিগ্তকে এ অপবপ কাব্যজগতেব দিকে চিপ্নকাল 
আকর্ষণ করবে। 


শুধুমাত্র স্থরমাধুরী নয়, পরম এশ্বর্ধময় অপূর্ব 
চিত্রসম্পদও রবীন্দ্রনাথের কাবা প্রতিভার পূর্ণ 
জাগরণের মূলে। সঙ্গীত যেমন হৃদয়কে আকর্ষণ 
করে অনির্চচনীয় ভাবজগতের দিকে, প্রকৃতিজগৎ 
ও মানবজীবনের বিচিত্র বর্ণালিম্পিত চিত্রও 
তেমনি পাঠকদৃষ্টির সামনে উন্মোচিত করে এক 
সৌন্দর্ষ-পরিপূর্ণ জগৎ্। ভাব থেকে রূপে ও বূপ 
থেকে ভাবে অবিচ্ছিন্ন গতিই ববীন্দ্র-কাব্যের 
প্রাণ-এ-কথা কবি তীব কাব্ধর্ম-বিশ্লেষণ 
প্রসঙ্গে বহুবার ম্বীকাব করেছেন। বূপ- ও 
রস-জগতের মধ্যে অবাধ সঞ্চরণ রবীন্দ্রনাথের 
কাবা প্রবাহে শুধুমাত্র গতিসঞ্চার করেনি, সে 
কাব্যকে করেছে সতেজ সজীব-_নিত্যনৃতন ৰপ 
ও ভাববৈচিত্র্যে পরম আম্বাগ্ভ । ববীন্দ্র-কাঁব্য- 
প্রতিভাব অসামান্ততার মূলে রয়েছে এ 
গতিময় গীতোচ্ছাস এবং স্থিতিশীল বপোল্লান। 
কাব্যসাহিত্যে চিত্র ও সঙ্গীতের পারস্পরিক 
স্থাননিণয়-প্রসঙ্গে ববীন্দ্রনাথ “সাহিত্য” গ্রন্থের 
অন্তর্গত “সাহিত্যের তাৎপর্য প্রবন্ধে বলেছেন £ 
ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত 
কবিবার জন্য সাহিত্য প্রধানতঃ ভাষার মধ্যে 
ছুইটি জিনিস মিশাইয থাকে, চিত্র ও 
সঙ্গীত | 
কথাব দ্বাবা যাহা বলা চলে না, ছবির 
দ্বাবা তাহ! বলিতে হয়। সাহিত্যে ছবি 
আকার সীমা নাই। এছাড়া ছন্দে শব্ধ 
বাক্যবিহ্াসে সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় 
তো গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোন মতে 
বলিবার জো নাই, এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা 
বলা চলে। অর্থ বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে 
কথাটা যতৎ্সামান্, এই সঙ্গীতের দ্বারাই 
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তাহ! অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে 
বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চারিত করিয়! দেয়। 
অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের 
প্রধান উপকরণ । চিত্র ভাবকে আকার দেয় 
এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র 
দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ । 
ববীন্দ্নাথের কাব্য প্রতিভাকে বিচিত্র অর্থে 
তাৎ্পর্যময় করেছে চিত্র ও সঙ্গীতের অপূর্ব গঙ্গা- 
যমুনা-সন্েলন । রবীন্দ্র-কবি-জীবনের উষালগ্নে 
কবির নব্যপস্থার গীতোচ্ছাসিত লিরিক কবিতা 
দেশব্যাপী স্বীকৃতি লাভ কবেনি। সে অবস্থায 
সাহিতা-সমাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র এ তরুণ কবির গ্রতিভায 
ভবিষ্যৎ বিশ্ববিজয়ী সার্থকতার সম্ভীবনা আবিষ্কার 
ক'রে কবির গলায় নিজের বিজয়মাল্য পিষে 
দিয়েছিলেন। এ গীতোচ্ছাস ও চিত্রধমিতা 
বিভিন্ন রূপ-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবি-জীবনের 
প্রথম থেকে শেষ যুগ পর্যস্ত ছিল অব্যাহত। 
চিত্রসম্পদ্‌ ও গীতিমাধূরধ কবির কাব্যকে 
পাঠকচিত্তের নিকট অতি দ্রত আকর্ষণীয় করে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু চিরকালীন পাঠকের নিকট 
কবিতা-মুল্য-সমৃদ্ধ বিবেচিত হয কবির বহুবিস্তৃত 
কল্পন। ও হুন্দর প্রকাশের জন্তে। সাহিত্যের 
তাৎ্পর্য-ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
কবির কল্পনা-সচেতন হৃদয় যতই বিশ্ব- 
ব্যাপী হয়, ততই তাহার রচনার গভীরতা 
আমাদের তৃপ্ধি বাডে। ততই মানব-বিশ্বে 
সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন 
বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ কবে। কিন্তু 
রচনাশক্কির নৈপুণ্য ও সাহিত্যে মহামূল্য। 
কারণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি 
প্রকাশিত, তাহা অপেক্ষারুত তুচ্ছ হইলেও 
এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। এই 
ক্ষমতাটি লাভের জন্য মান্য চিরকাল 
ব্যাকুল। 


ববীন্দ্রনাথের কাব্াপ্রতিভা 


২৯১ 


সাহিত্যের সামগ্রী-সম্পর্কে ষুল্যবান্‌ 
আলোচনায়ও ববীক্রনাথ বিশেষ ক'বে জৌর 
দিয়েছেন রচনার উৎকর্ষের উপর £ 
এই কলাকৌশলপূর্ণ বচনা ভাবের 
দেহের মতো । এই দেহের মধো ভাবের 
প্রতিষ্ঠায সাহিত্যকাবেব পবিচয়। এই 
দেহের প্রকৃতি ও গঠন অঙসারেই তাহাব 
আশ্রিত ভাব মানুষেব কাছে আদর পায়, 
ইহার শক্তি অন্রসাবেই তাহ] হৃদয়ে ও কালে 
ব্যাপ্তি লাভ কবিতে পারে । ভাব, বিষয়, 
তত্ব সাধারণ মাচষেব | তাহা! একজন যদি 
বাহির না করে তো কালক্রমে আর একজন 
বাহিব কবিবে। কিন্তু রচনা লেখকের 
সম্পূর্ণ নিজেব। তাহা একজনের যেমন 
হইবে, আর একজনেব তেমন হইবে না। 
সেজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থকপে 
বাঁচিয। থাকে » ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের 
মধ্যে নহে । 
রবীন্দ্র কাব্যে অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তায় 
মূলে্ড এ কলাকৌশলপূর্ণ রচনাশক্তি। চিত্র ও 
সঙ্গীত, ধ্বনি ও ইঙ্গিতেব সাহায্যে কাব্যরচনায় 
সৌন্দর্-স্থাইর দিকে এত বেশী মনোযোগ এ যুগে 
খুব কমই দেখা গেছে। 
কিন্তু অলংকরণ-সৌন্দর্য ও প্রাধন-প্রিয়তাই 
ববীন্দ্রকাব্যের একমাত্র গৌরব-_-এ-কথা মনে 
করার মতো ভ্রান্তি আর কিছুই নেই। প্রসাধিত 
সৌন্দর্য কাব্যকে এক মুহূর্তেই পাঠকের নিকট প্রিষ্ 
করে সন্দেহ নেই, কিন্ত ভাব্গভীরতা বিষয়বৈচিত্র্য 
এবং কল্পনার প্রসার যে কাব্যের আবে্দনকে 
বহুকালের দুরবর্তী মানুষের কাছে পৌছিয়ে 
দেয়--এ-কথা অস্বীকার করা যাবে কি? 
বস্ততপক্ষে ভবিষ্যৎ কাব্য-পাঠককে রবীন্দ্র-কাব্য 
যদি আকর্ষণ করে, সে আকর্ষণ ভবে কল্পনার 
সুদূরপ্রসারী বিস্তার। ভাবের গভীরতা! এবং 


১৭ 


বিষয়-বৈচিত্র্যের জন্যে । কাব্যের সংজ্ঞা-নির্ণয় 
প্রসক্ষে শেলি বলেছেন: কাব্য হ'ল কবি- 
কল্পনারই বিকা শম্াত্র, যে কল্পন! বিশ্বের গুহায়িত 
সৌন্দর্ধের দ্বার উম্মুক্ত ক'বে দেয়। ববীন্দ্রনাথও 
শ্রেষ্ঠ কবিতার লক্ষণ-হিসেবে বিশ্বব্যাপী কল্পনাব 
উপর সব চাইতে বেশী গুরুত্ব অর্পণ করেছেন £ 
কবির কল্পনা-মচেতন হৃদয় যতই বিশ্ব 
ব্যাপী হয়, ততই তীহাব রচনার গভীরতায় 
আমাদের পরিতৃপ্তি বাডে। ততই মানব- 
বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের 
চিরস্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে। 
(শাহিত্য--সাহিত্যের তাত্পর্ধ ) 
সৌভাগ্যক্রমে ববীন্ত্রনাথের সীমাতিশাধী 
কল্পনা নিকট ও জুদুব, স্বদেশ ও বিশ্ব, মানবহৃদখ 
ও অধ্যাত্সচেতনা, জন্ম ও মৃত্যু, সখ ও দুঃখ, 
পাপ ও পুণ্য, আকাশ-বাতাপ, জল-স্থল--সব 
কিছুকে নিয়েই অপবিসীম ব্যাপ্তি লাভ কবেছে। 
অতীত বর্তমান ও ভবিষ়াংকে কল্পনার সাহায্যে 
এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখবাব এবং সৌন্দর্ঘচচিত 
রূপ দেবার এত অনন্যসাধাবণ ক্ষমতা পথিবীর 
কম কবিব প্রতিভাতেই দেখা গেছে। বণীন্দর- 
প্রতিভাব অনন্তা৷ হ'ল এখানে | 
কবি-কল্পনাবও বপভেদ আছে । এক ধবনেব 
কবি-কল্পনা। শুধুমাত্র জগ*- ও জীবন-বহন্তেব 
প্রান্ত স্পর্শ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ কবে। এ 
ধরনের বপ্পনীকে বল! যায় খেযালী কল্পনা__ 
ইংবেজীতে যাকে বলা হয 1005, যে কবি- 
কল্পনা কাব্যজগতে স্থায়িত্ব দাবি বাখে, সে 
কল্পন৷ শুধুমাত্র খেযালী হ'লে চলে না। সে 
কল্পনা হবে স্ষ্টিধর্মী__06881%9. সৌন্দর্ধ- 
বিলাসী কবি কীটুস বলেছেন-চ0%5561০0 বা 
আবিষ্কারই হ'ল কাব্যের ধ্রুবতারা, কল্পনা-_ 
ফ্যাম্সি বা খেয়ালী কল্পন। কাব্যের পাক 
মান্র। এ বপকল্পেব অন্নসরণে আচার ব্রজেন্দ্রনাথ 


উদ্বোধন 
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শীল ভার 164) 68508 2, 0788£069% গ্রন্থে 
বলেছেন, যে লিরিক-সমূদ্রে নব্য রোখার্টিক 
যুগের বাডাঁলী কবির! কাব্যতরণী ভাসিয়েছিলেন, 
সে সমুদ্রে দিউ নির্ণঘ করবার জন্য তাদের সামনে 
কোন প্রবতাঁবা বা তরণীর ভারসাম্য রক্ষার জন্তে 
কোন হাল ছিল না। শুধুমাত্র পালের উপব 
নির্ভর করেই তারা সমূন্রে তরণী ভাসিয়েছিলেন। 
ফলে নব্য রোমান্টিক বাংল! কবিতায় জীবনবহস্থয 
সম্পর্কে নতুন আবিষ্কারের বিস্ময় নেই--নেই 
কোন স্থষ্টিধর্মী কল্পনার পবিচয়। যে স্যট্িধ্মী 
সমন্বয়ী কল্পনা কবিকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ জীবন- 
সমালোচনাষ প্রণোদিত করে, প্রথম যুগের 
রোমান্টিক গীতিকবিতাষ তার স্চনাও দ্বেখা 
দেযনি। ববীন্দ্রনাথেব প্রথম পর্বের খেয়ালী- 
কল্পনা-প্রধান কাব্য-কবিতাও এ মন্তব্যের 
ব্তিঞম নয। কবিব পববর্তী কাব্য-কবিতায় 
সুপ্টিধমী ও সমন্থধী কবিকল্পনা শুধান্ত লাভ 
কবায় পে কাব্য গভীব জীবন-সমালোচনায় 
মূল্যসমৃদ্ধ হযে ওঠে । 

আচার্ধ ব্রজেন্দত্রনাথ যুক্বোপীয় নব্য বোমান্টিক 
কবিদেব সবল কবিকল্পনার পবিপ্রেক্ষিতে বাঙালী 
কবিদের প্রথম যুগেব কবি-কল্পনাকে বলেছেন 
ছাঁয়াময ভাববিলাস-মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রথম 
পর্যায়ের কবিতাও এ আত্মগত ভাবোচ্ছাসের 
সীমাতিক্রমী নয। যুবোপেব নব্য রোমান্টিক 
কবিশ্রেষ্ঠ গ্যয়টের লিরিক-প্রতিভার বিকাশধারা 
দেখাতে গিয়ে আচার্ধ ব্রজেন্্রনাথ বলেছেন £ 
গ্যয়টে যখন লিরিক কবিতার শিক্ষানবিশী 
করছিলেন, তখন তার কবিতা ছিল একান্তভাবে 
“মন্ময় । শিক্ষানবিশী পর্ব শেষ হবার পর 
গ্যঘটের হাতে কাব্য-কবিতা আশ্চর্যভাবে “তন্্স' 
হয়ে ওঠে । অতংপর মন্ময়তার সঙ্গে তশ্সয়তার 
অপবৰূপ সংমিশ্রণে মুবোপের বান্তবজীবনকে স্পর্শ 
ক'রে সে-দেশেব কাব্য-কবিতা প্রকৃত মূল্যসমৃদ্ধ 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


হয়ে ওঠে । বস্ততানত্রিক ও আধ্যাত্মিক, রাজ- 
নৈতিক ও ধর্ণনৈতিক, নন্দনতাত্বিক, বৈজ্ঞানিক 
এবং প্রশ্াতমক-__ এমন কোন বিষয় নেই বা 
ঘুরোগীয় নব্য রোমার্টিক কবিতার পরিধি ও 
ভাবগভীরত বুদ্ধিতে সহায়তা করেনি । 

ভারতীয় জীবনে বান্তব দৃষ্টিভঙ্গীর একাস্ত 
অভাব। এ-দেশীষ জীবনে পাশ্চাত্য বস্তৃতান্ত্রিক 
সভ্যতার চাপের মতো এত চাপও বেশী অঙ্ভূত 
হয না। সেজন্যে বিরেঞ্জার, মুসেট্‌, সান্তবাভ, 
থিয়োকিলে গোতিত্র, সুইবা্ণ, কফ. (0199810 ) 
বুকানন, দাস্তে, গ্যাব্রিয়েল রসেটি প্রতৃতি নব্য- 
রোমান্টিক কবিব কবিতাষ পাশ্চাত্য সমাজেব 
এ্বর্ষমষ বহুমুখী ও বিচিত্র প্রবণতা যেভাবে নানা 
বর্ণান্গরঞ্জিত রেখায় আত্মগ্রকাশ কবেছে, বাংল৷ 
বোমান্টিক কবিতায় তা কখনও আশ। করা 
যায না) রোমার্টিক কবি শেলি ও কীটসের 
কাব্যে জীবনের পটভূমিকা খুব বৃহৎ ছিল বলা 
চলে না, তবু সমুচ্চ আদর্শঝ!দী দৃষ্টিভঙ্গী অথবা 
আশ্মগত চেতনাপ্রস্থত জীবন পুনর্গঠন প্রবৃত্তির 
সাহায্যে তারা কাব্যে যে জটিল মননশীল 
কৌতুহল প্রদর্শন কবেছেন, তা দেখে আমবা 
বিস্ময়ে বিদ্ধ হই। শেলিব মননশীল কৌতুহল 
জীবনেব কোন-না-কোন সমযে যে-সমস্ত বন্ত বা 
বিষষকে অবলম্বন ক'রে অভিবূক্তির পথ 
খুঁজছিল, তাদের মধ্যে মুখ্য হ'ল £ মন্মষ এবং 
প্রাটোনিক আদর্শবাদ, স্পিনোজীয় মতবাদ, 
( 8/0051803 ), ভলতায়ারীয ও নিহিলিষ্ট 
সংশয়বাদ, হেলেনীয় প্রবণতা এবং আধুনিক 
সমাজতন্ত্রবাদ, নৈবাশ্ঠবাদ ও সমাজবিদ্রোহ, 
ইতালীঘ শিল্লান্গরাগ ও রাসায়নিক সমীক্ষা, 
স্পানিশ রোমান্স ও সর্বেশ্বর্বাদী ছুঙ্ঞেয়তা, 
দেহভিত্তিক ও পরীক্ষামূলক মনঃসমীক্ষা বিষয়- 
বিবিক্ত-জীবননীতি, আইরিশ ও নব্য হেলেনিক 
বাজনীতি, জার্ান অধিবিদ্যা ( 2066%01759105 ) 


রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রতিভা 


২১৩ 


গ্যয়টের বিশ্বমানবতাবাদ, এব কান্টের জীবন- 
সমালোচনাও ছিল শেলির মানস-কৌতুহুলের 
সামগ্রী, কীটসের মননশীলতা এবং মানসপবিধি 
শেলির মতো! এত ব্যাপক ও কৌতুহলোদ্দীপক 
না হলেও নিম্নলিখিত বিষষগুলির মধ্যে তা 
আশ্রয় খুজেছিল। মধ্যযুগীষ বোমাম্স, হেলেনীয় 
পুরাণকথা, ইতালীঘ কাব্য ও শিল্প, আধুনিক 
ইতিহাস ও জীবনী, বীবগাথা! ও মহাকাব্য 
এবং সর্বশেষে বাস্তবজীবন ও আবেগসমদ্বিত 
এলিজাবেখীয় নাটক । 

নব্য রোমান্টিক বাংল! কাব্যে এ মননশীল 
কৌতুহলেব ছিল একান্ত অভাব। ববীন্দ্র- 
কাব্যেব প্রথম পর্যায়ে কবির মননশীল কৌতুহল 
আত্মপ্রকাশ না করলেও 'ভাহুসিংহ ঠাকুর" ছদ্মু- 
নামে কবি কল্পনার সাহায্যে রাধারুষ্জের প্রেম- 
লীলা অবলম্বনে প্রাচীন সৌনদর্-জগতের পুনর্গঠনে 
যে প্রশংসনীয় উদ্ভম দেখিয়েছিলেন, তা পাঠককে 
স্মরণ কবিষে দে কীট্স-এর বিদ্বৃত যুগেব জীবন- 
স্বপ্ুকে । আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ নব্য বোমার্টিক 
বাংল বচনীব প্রথম সার্থক নিদর্শন-হিসেবে উন্েখ 
করেছেন চন্দ্রশেখব মুখোপাধ্যায়ের “উদ্ভ্রান্ত 
প্রেমকে । জীবনেব স্বপ্নভঙ্গ ও নিরাসক্তি থেকে 
যে সংশঘ ও নৈরাশ্য আমে, সেই ভাবান্ুভূতিকে 
ফুটিয়ে তুলেছিলেন গঞ্ে লিখিত এ কাব্যোচ্ছুপিত 
ব্ুচনাষ। গায়টের প্রথম জীবনে লেখা 
“রোমান্সে লে অগ্রকৃতিস্বতা ও আত্মশায়ী 
প্রবণত| ছিল, কিন্ক “উদভ্রান্ত প্রেমে” গ্যয়টের 
ভাবানভূতির সর্বজনীনতা নেই। 'উদ্রান্ত প্রেমে” 
লেখকের নৈরাশ্তের উৎসে ছিল অপরিত্ৃপ্ত ও 
ও চিব অনির্বাণ আকাক্ষ।__গ্য়টের অস্তর- 
বেদনার ব্যাপকতা এ গগ্ভ-রোমান্দে নেই। 
এজন্য আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন, বাংলা 
সাহিত্যে রোমার্টিক আন্দোলনের সুচনা মাত্রা- 
তিরিক্ত ভাবপ্রবণতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 


২১৪ 


মুরোপের রোমান্টিক আন্দোলনের সথপরিসর 
বিস্বৃতি সে আন্দোলনে ছিল না! উদ্দেল হৃদয়া- 
বেগের শ্রকাশে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে 
দার্শনিক মুডে'র পরিচয় দিয়েছিলেন, তা তাঁর 
অসুস্থ মনেরই উচ্ছৃসিত প্রকাশমাত্র। জগৎ- 
নীতি, ভগবান্‌, আত্মা, ব্যক্তিজীবনের অনশ্বরতা, 
স্বাধীন ইচ্ছা__সব কিছুকেই সংশয়ীর দৃি দিযে 
দেখেছিলেন উদ্ভ্রান্ত প্রেমের লেখক। অবশ্য 
এ উচ্ছুসিত ভাবপ্রবণতার কেন্দ্রে ছিল লেখকের 
স্থগভীর প্রেম-প্রবৃত্তি। 

বাংলাকাবা প্রথাবদ্ধ ধর্ম ও নীতির অঙ্গু- 
শাসনে যখন গতাহ্ুগতিক প্রাণহীন ও জীর্ণ হযে 
উঠেছিল, সে অবস্থায় হদযের উদ্্বসিত আবেগকে 
প্রাধান্য দিষে রচিত হ'ল এ গগ্কাব্য, ধর্মান্- 
ভূতির স্থানে প্রাধান্ত পেল লেখকের অকৃত্রিম 
হৃদয়াহ্ভূৃতি_যে অন্থভূতির উত্স মৃখ্যওঃ 
মানবিক ও সামাজিক। একারণে উদত্রাস্ত 
প্রেমের স্থর তরল ভাবালুতার উপর প্রতিঠিত 
হলেও তা তৎক্ষণাৎ পাঠক-মনে যেন বিদ্যুতের 
চমক দিয়ে গেল। প্রেষজগতে মোহভঙ্গ নতুন 
কিছু সত্য নয়। সকল প্রেমই মোহভঙ্গের মধ্য 
দিয়ে পরিণতি লাভ করে। “উদ্ত্রাস্ত প্রেমে'ও 
প্রেমের মোহভঙ্গটাই বড কথা নয়। কিন্ত এ 
কাব্যে মন্সয় কামনাবাসনার সীমায় যে সীমাহীন 
আগ্মবোধের প্রকাশ ঘটেছে এবং যে আন্মবোধ 
সর্ব মনে বিভ্রাস্তি ঘটিয়েছে, তাতে প্রকৃতি ও 
মানব-মন জীবন এবং সমাজের চিত্র যেন অলক্ষ্যে 
আমাদের দৃষ্টির সামনে উদ্ঘাটিত হ'ল। 

ববীন্দ্রকাব্যের প্রথম পর্বে সে তরল ভাবা- 
লুতাপূর্ণ আত্মগত বেদনা ও নৈরাশ্ব। সে 
বেদনা ও নৈরাপগ্তবোধ অহংপরায়ণ, জগৎ থেকে 
বিচ্ছিন্বব-নব্য রোমা্টিকতার প্থান্থসারী। যে 
সুগভীর ব্বদেশীমৃভূতি ও বিশ্বাস্থভূতি রবীন্র- 
নাথের পরবর্তী কাবাধারাকে বিশ্বসমাজে জন- 


উদ্বোধন 


[৬৬তম বর্ব--৪র্থ সংখ্যা 


প্রি করেছিল, কবির প্রথম পর্যায়ের কাবা- 
নাটকে তা ছিল একান্তভাবে অনুপস্থিত । 
কালীপ্রসম্ন কাব্যবিশারদ রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
প্রতিভার প্রথম পরিচায়ক কাব্যগ্রন্থ “কড়ি ও 
কোমল'কে অহেতুক ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেছিলেন। 
আসলে গ্যযটের সমালোচকের মতো। ববীন্দত্রনাথের 
সমালোচকেবও বাঙ্গের লক্ষীভূত হওয়া উচিত 
ছিল প্রথম পর্যায়ের কাব্যগ্রস্থে প্রকাশিত কবির 
অকারণ বিষনতা। যে কবি-প্রতিভার খরদীপ্তি 
পরবর্তীকালে সমস্ত বিশ্ববাসীর অন্তরকে চকিতে 
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কবেছিল, “কবিকাহিনী”, “বনফুল", 
পন্ধ্যাসঙ্গীতে'র মতো বর্ণবৈচিত্র্য ও জীবন- 
বোধহীন কাব্য দিযে তার শুরু হ'ল কি কাবে, 
তা ভাববার বিষয় । 

জনৈক রবীন্দ্র-স্মালোচক মন্তব্য করেছেন, 
অস্তদ্বন্থজনিত বেদনাবোধের প্রভাবে কবি কাব্য 
রচনায় যে সত্যিকারের প্রেরণ! অহ্ুভব করেন, 
বুবীন্দ্রনাথেব বহু কবিতার উৎসে সে বেদনাবোধ 
নেই |* রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের অকারণ 
বিষগ্নতা-সঞ্াত তরল ভাবোচ্ছাসপূর্ণ কবিতাও 
সে শ্রেণীর। যে সমাজবোধও সৌন্দ্ধবোধ রবীন্তর- 
নাথের কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের মূলে, তার 
কিঞ্িৎ আভাসও দেখা যায় না প্রথম পরধায়ের 
কাব্যে । তবে রবীন্দ্-কাব্যপ্রতিভার জাগরণের 
মূনে যে চিত্রধয়িতা ও লিরিক উচ্ছাস পূর্বাপর 
ক্রিয়াশীল ছিল, তা৷ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে 
সন্ধ্যালঙ্গীতে । রোমান্টিক কাব্যজগতে এ 
অভিনব আবির্ভাবই যে শ্বষ্টিপ্রতিভার রসিক 
বঙ্কিমের চিত্তকে আকৃষ্ট ক'রে থাকবে, এতে 
সন্দেহ নেই। 

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী তার সম্প্রতি 
প্রকাশিত “রবীন্দ্র-সরণী'তে (প্রথম প্রকাশ, 
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১৩৬৯ ) বলেছেন, কবি-জীবনের কয়েকটি 
অসামান্ত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার 
জাগরণকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল। প্রথম 
অভিজ্ঞতা ঘটে কলকাতার সদর স্ত্রটে একটি 
শউুঁভ প্রভাতে । যে প্রভাতে সর্ষে দয়েব 
অনির্ধচন্ীয় মহিমা! কবিচিত্তকে বিষ্নতাব বেদনা 
থেকে মুক্ত ক'রে যুক্ত করেছিল আনন্দময় বিশ্ব- 
প্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের সঙ্গে । প্রভাত সঙ্গীত' 
থেকে “বিলাকা”-পূর্ব “কাব্যসঙ্গীত” এ আনন্দময় 
চেতনার স্থুরম্পন্দিত। রবীন্দ্রজীবনে যে দ্বিতীয় 
স্থমহৎ অভিজ্ঞতা কবির কাব্যপ্রতিভার 
জাগরণকে বিশব্যাপী করেছিল, সে অভিজ্ঞতা 
ঘটে কাশ্মীরের ঝিলাম নদীর উপব। নির্ঝরের 
স্বপ্নুভঙ্গে'র অভিজ্ঞতা কবির নীহাবিকা শ্রধী 
কল্পনাকে একটি বিশিষ্ট গতি ও অভিপ্রায় দান 
করেছিল। সে গতি ও অভিপ্রায় মানব- 
»ংসারাভিমুখী | ( ববীন্দ্র-সবণী_ প্রমথনাথ বিশী ) 
এখানে কবি-চিত্তের আকর্ষণ সীমা বা “হেথা'র 
দিকে। আবার ঝিলাম নদীর অভিজ্ঞতা কবি- 
মনকে সীমার বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে অসীমের 
পথে উত্তীর্ণ কারে দিল। এখানে কবি-মনের 
থহোথা? অর্থাৎ নিরুদ্দিষ্ট ছুজ্ঞেঘতাব দিকে। 
'ব্লাকা"র গতিপ্রবাহের মধ্যে কবি যে বিশ্ব- 
জীবনের চলমানতা অনুভব করেছিলেন, সে 
জীবনের লক্ষ্য অনস্তের অভিমুখী । 'গীতাঞ্চলি' 
যুগে সীমা অসীমের সমন্বয়ে কবি যে স্থুন্দব 
জগতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, “বলীকা”-যুগে কবি- 
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চেতনা সমন্বয়-মূক্ত হয়ে অসীম অর্থাৎ বিশ্ব- 
চৈতন্তের সঙ্গে যোগযুক্ত হবার প্রয়াসী হয়েছে। 
অধ্যাপক বিশী বলেছেন, সীমা অসীমের সমস্বয়- 
হীন এ মহাসঙ্কটের পথে ববীন্দ্-মন যুক্ত হয়েছে 
আধুনিক মনের অঙ্গে। বলাকা" থেকে 
প্রাস্তিকে'র অস্তরর্তা কাবগ্রস্থ রবীন্দ্রনাথের 
সে বিশ্বান্ুভূতির আশ্রয়স্থল । 

রবীন্দত্র-জীবনে শেষ উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা 
ঘটে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ১৯৩৭ থুষ্টাবখে। প্রাণ- 
সংশয়কর পীডার আঘাতে মুখোমুখি দীডিয়ে 
কৰি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, সে অভিজ্ঞতা 
কবিচিত্তকে উত্তীর্ণ ক'রে দিল নবতর চেতনার 
জগতে । 'লুপ্তিগুহা হ'তে' ঠচতন্যের জগতে 
মুক্তিলাভ করে কৰি মাস্ধকে দেখলেন ভিন্ন 
মৃতিতে । বিশ্বব্যাপী লোভী মানুষের হাতে 
দুর্বল মানুষের নিদারুণ লাঞ্কনা। কবির লেখনীতে 
এনে দিল ইস্পাতের ধার। নির্যাতিত মানুষের 
প্রতি কবির গভীরতম ও অরুত্রিম সহাঠভূতি 
এ-যুগে রবীন্ত্র-প্রতিভাকে জাগ্রত ক'রল 
বাস্তবতার কঠিন জগতে । একদিকে জীবন ও 
মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাড়িয়ে জীবন-সম্পর্কে কির 
নিবিভতম আত্মোপলন্ধি, আর একদিকে বঞ্চিত 
ও নিপীড়িত মান্তষের প্রতি মৃত্যুতীর্ণ কবি- 
হৃদয়ের অনন্ত বেদনা--প্রাস্তিক” থেকে “শেষ 
লেখা” পর্যস্ত “গোধুলি' পর্যায়ের কাবাধারায় 
মিলিতরূপ পেয়ে রবীন্ত্র-কাব্যপ্রতিভার চরম 
পর্সিণতি ঘোষণা ক'রল। (ক্রমশঃ ) 


সমালোচনা 


সমাজ-দর্শন -_ 
জেনাবেল প্রিপ্টার্স 
লিমিটেড, ১১৯, 
শন 2 


বিবেকানন্দের 
অধ্যাপিকা সান্বন৷ দশিগ্ুঞ । 
য্যাণ্ড পারিশার্শ প্রাইভেট 
ধর্মতলা স্ত্রী £ কলিকাতা 
পৃষ্ঠা ২২০ । 

সমাজতন্ত্ববাদ আধুনিক জগতের বিবিধ 
আকর্ষণীয় মতবাদ গুলিব মধো অন্যতম | বুদ্ধি- 
জীবীদের নিকট ইহাব যুক্তিগত ভিত্তিব আবেদন 
অনন্বীকার্ষ--জনগণের নিকট ইহাঁব অর্থ নৈতিক 
সাম্য আদর্শের আবদন অতাস্ত প্রবল | 
ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই আপন ধ্বংসের বীজ 
নিহিত, সে বীজ কালে অস্কুবিত হইযা বিশাল 
মহীকহের আকাব ধারণ কবিষা সমগ্র বিশ্বে 
আনিবে শোষিত শ্রমিক-শ্রেণীব সঙ্ঘবদ্ধ সগ্রামী 
সশঙ্্র বিপ্লব, যাহার আোতে শ্রেণীবিভেদেব 
উপর প্রতিষ্ঠিত ধনতাস্ধিক ব্যবস্থা অবশ্াই বিলুপ্ত 
হইবে, তাহাব পব শ্রমিক-শ্রেণীব একদলনাযকী 
কঠোৌব শাসনে মাধ্যমে আমিবে শ্রেণাহীন 
সমাজ, যেখানে চিবতরে শোষণেব অবসান 
ঘটিবে, সামোব প্রতিষ্ঠা হইবে, এবং হিংসা দ্বেষ 
ও মংঘাত-বজিত কশ্যাণপ্রস্থ জীবনযাত্রার জয 
স্চিত হুইবে--ইহাই হইল সংক্ষেপে বৈজ্ঞানিক 
সমাজতত্ত্রবাদের রূপ। ইহার অআষ্টা ও জনক 
হইলেন কার্ল মার্ঝ। তাহাব মতে সকল কিছুব 
পশ্চাতে রহিয়াছে অর্থনৈতিক নিষমন, যাহাব 
দ্বারা সমাজেব, বাষ্ট্রের, গোষ্ঠীব ও বাক্তির জীবন 
নির্ধারিত, কপাধিত ও পরিচালিত হয়। এই 
অর্থনৈতিক নিম্মন-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
মাক্সের মতবাদ । সেখানে ধর্মের স্থান নাই__ 
যদিও থাকে, তাহা হইল--শাসকশ্রেণীর 
শীসিতকে শোষণের যন্ত্রমাঞ্জ। 
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এই মতবাদের যুক্তিগত ভিত্তি যতই দু 
হউক না কেন, ইহার মধ্যে সক্রিয় মানবমনেব 
চিরন্তন প্রশ্ন ও জীবন-জিজ্ঞাসাব যথার্থ জবাব 
মেলে না। (007901075917885-এর 
অংশ-হিসাঁবে মানবসত্তার যে স্জন ও অবস্থান, 
তাহার উপব এই মতবাদ কোন গুরুত্ব আরোপ 
করে না। অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাপকাঠিতেই 
মানবমনের পরিপূর্ণ বিকাশ ও মানবসন্তাব চবম 
পরিপুষ্টি বিচাব করা সম্ভব নয়, উচিত নয়, 
বাঞ্ছনীয় ও নয। অর্থ নৈতিক নিষমন-নীতিৰ সহিত 
অসীমের অংশ-হিসাবে মানব-মনেব সক্রিয় পরি- 
পুষ্টি ও পরিণতিব সমন্বয় সাধন না করিতে পারিলে 
মতবাদেব মধ্যে অমম্পূর্ণতা। থাকিয়া যায়। 

সেই অপূর্ণতা দুরীকরণকল্ধে স্বামী 
বিবেকানন্দের বাণী ও নির্দেশ বিশেষ উপযোগী । 
গ্রন্থকত্রী “বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন, গ্রন্থে 
স্বামীজীব সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র 
অঙ্কন কবিয়া দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 
ইহাব পূর্বে স্বামীজীর সমাজ-দর্শন সম্বন্ধে এইবপু 
পূর্ণাঙ্গ আলোচনা দেখা যায় নাই। সেদিক 
হইতে গ্রস্থক্রী নিঃসন্দেহে সকল পাঠফসমাজের 
প্রশংসা গু কৃতজ্ঞতা অর্জন কবিবেন। মার্সের 
সমাজতন্ত্রবাদ ও বিবেকাননেব সমাঁজতন্ত্রবাদদের 
মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা গ্রন্থকত্রী সুন্দরভাবে 
আলোচনা করিযাছেন। স্বামীজী তার সমাজ- 
দর্শনে অদৈতবেদাস্তবাদের ভিত্তির সহিত বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কিব্প সমস্য সাধন 
করিয়াছেন, তাহাও গ্রন্থকত্রী বিশদভাবে ব্যাখ্যা 
কবিয়াছেন। 

কিন্তু তাহার মূল প্রতিপাগ্ঠ বিষয় হইল__ 
স্বামীজীর সমাজতন্ত্রবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 


1969209] 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


বিশ্লেষণ ও প্রার্শন। অধ্যাপক বিনয়কুমার 
সরকার ও ডক্টর ভূপেন্্নাথ দত্তের মত যে, 
বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্বাদের কোন ধজ্ঞানিক 
ভিত্তি নাই_তাহা গ্রন্থকন্তী খণ্ডন করার 
প্রযালী. হইযাছেন এবং বহুল পরিমাণে 
সক্ষমও হইয়াছেন । বিবেকানন্দের 8777658] 
[06907969607 01 71860: -ফলিত 
বেদান্ত-দর্শন-_ ধর্মভিত্তিক সমাজতন্ত্ববাদ__ 
10001086102 01 015119899'- ধর্ম শোষণের 
অবসান ঘটায়'__ইতিহাসেব গতিপথ সর্ল- 
বেখায় নয, উন্নতি ও অবনতি, ক্রমবিকাশ ও 
ক্রমসঙ্কোচ ইত্যাদির মাধ্যমে- শ্রেণীসংগ্রামে 
গুরুত্ব আরোপ--রক্তাক্ত বিপ্রবেব ইঙ্গিত 
বিপ্লবেব ভূমিকায় ধর্মের অবতরণ ও বিপ্লবের 
কার্ধপাধন--ণ] 800 ৪, 800187196 উক্তি 
ইত্যাদিব দ্বাব। গ্রন্থকক্রী ইহাই প্রতিপন্ন কৰিতে 
চাহিযাঙেন যে, বিবেকানন্দের সমাজতস্তববাদ 
কল্পনাপ্রস্থত আদর্শ অথবা বিচ্ছিন্ন কতক গুলি 
ধর্মীয় বা নীতিগত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয় ইহাব ভিত্তি বৈজ্ঞানিক ১ এবং বর্তমানে 
প্রচলিত ও স্বীকৃত যে বৈজ্ঞানিক সমাজতস্তবাদ, 
তাহা অপেক্ষা ইহা! পূর্ণাবয়ব ও কলাণকামী। 
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্্ববাদের মূল আকার 
আমরা দেখি মার্সীয সমাজতত্ববাদে। ইহার 
পূর্বের সমাজতগ্্বাদ সাধারণতঃ ঢ0৮০71%0 
900181-8) অর্থাৎ আদর্শগত অথবা আদর্শপ্রস্থত 
সযাজতন্ত্রবাদ নামে অভিহিত ছিল, কারণ 
ইহাতে নৃতন সমাজ মানয়নের কোন নির্দিষ্ট 
পস্থার উল্লেখ ছিল না। মাক্স সেই পশস্থার 
উন্বেখ করিয়াছেন বলিয়।৷ মাক্সের সমাজতন্ত্ববাদ 
বৈজ্ঞানিক” আখ্যা! অঞ্জন করিয়াছে । কিন্ত 
মাক্সের কথাই এ-বিষয়ে চরম ও শেষ কথা 
হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। যে 
সমাজতন্ত্বাদ কার্ষকারণ-সন্বন্ধে যুক্ত পন্থা ও 
প 


সমালোচন। 


২১৭ 


নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই “বৈজ্ঞানিক' 
আখ্যা দেওয়া যায ও দেওয়া উচিত। গ্রস্থকর্তরী 
সেই কার্ধকারণ-সম্বন্ধা আবিষ্কারের ছারা 
বিবেকানন্দের সমাজতন্্ববাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি 
প্রদর্শনে প্রঘাসী হইযাঁছেন এবং বহুলাংশে 
সফলও হইয়াছেন। কিন্তু তবুও কতকগুলি 
প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যাইতে পারে। 
নৃতন সমাজ আনয়নেব জন্য বিপ্রব কখন এবং 
কোথায় সংঘটিত হইবে, শিল্পপ্রধান না কৃষি- 
প্রধান দেশে__সে বিপ্লব কি রক্তাক্ত বিপ্লব, ন। 
ধর্মপ্রাৰন, না ছুষেব সমন্বয় সে বিপ্লবের কেন্দ্র 
কি কোন একটি বাষ্টে, না বিভিন্ন বাষ্টে একই 
সুত্রে আবদ্ধ থাকিবে--বিপ্রবের অব্যবহিত পরে 
বাষ্্র ও সমাজের কি রূপ হইবে-বিপ্রবের 
অবস্ঠম্তাবিতা আছে কি ন|-প্রবুদ্ধ জনগণের 
শ্রেণীবিহীন সাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠাব পর কি 
আবার ক্রমসঙ্কৌোচ শুরু হইবে, না এই সমাজ 
হইবে চরমভাবে স্থিতিশীল ও স্থায়ী ইত্যাদি 
অনেকগুণি প্রশ্থের পরিপূর্ণ উত্তর মেলে না। এ- 
সম্বদ্ধে আরও গবেষণা ও আলোচনার প্রয়োজন । 
তবুও “বিবেকানন্দের সমাজদর্শন একটি 
উল্লেখযোগা রচনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে এই পুস্তক অবশ্ঠ- 
পাঠ্য । সমাজ-সংস্কারক, রাজনৈতিক দল ও 
ও রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সকলেই এই পুস্তকের 
মধ্যে ত্বামীজীর বাণী ও নির্দেশ পাইবেন। সেই 
মহাবীর সন্ন্যাসীর সমাজদর্শনের মুলমন্ত্রগুলি 
ভারত ও বাংলার সমশ্তাবহুল বাষ্ট ও সমাজ- 
জীবনের দ্বারে পৌছাইয়া দিয়া গ্রশ্থকর্ত্রী যে 
অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 
অধ্যাপক ভ্রী্ববিমলকুমার মুখোপাধ্যাক়্, 


বীভার্‌, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয় 


২১৮ 
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গ্রশ্থকাব ডক্টব গোবিশ্দচন্্র দেব একজন 
প্রখ্যাত দার্শনিক । ইনি ঢাকা বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
দর্শন ও মনস্তত্ববিভাগেব অধিকর্তা । যুগ- 
প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দেব দার্শনিক চিস্তার 
ন্রোতোধাবায় অবগাহন কবে ডক্টব দেব গ্রন্থের 
পাচটি অধ্যাযে আলোচনা কবেছেন £ 
স্বামীজীর অলৌকিক প্রজ্ঞা, দার্শনিক মতবাদ, 
দর্শনের বিভিন্ন মতবাদের সমন্থব, জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে সখ্যাতীত প্রখেব সংশযাতীত সমাধান 
ও দার্শনিক বিচাব, শগগব ও স্বামীজীব উপলব্ধ 
স্বজ্ঞার সানৃশ্য, কাট, ত্র্য(ডশে, হেগেল, ম্পিনোজা 
প্রভৃতির চিন্তাধাবাব বিশদ আলোচনার 
মাধ্যমে স্বামীজীব দার্শনিক মতবাদেব বৈশিষ্ট্য 
ও বস্ত্র-বিশ্বে সর্বক্ষেজে, এমনকি বিশ্বমানব- 
সমাজেব সর্বপ্রকাৰ কণ্যাণেব পথে বেদান্তেব 
অব্দান প্রভৃতি । এগুলি আমাদেব অন্তলোকে 
বিশেষ আলোক সম্পাত কবেছে। জ্ঞাণ, কর্ণ 
ও ভক্তিযোগেব সমন্বযে মান্বিকতাব ক্ষেত্রে 
অতিমানবতাঁব শশ্ত-সম্পদ্‌ লাভ করখাব উপাষ 
শ্বামীজী যেভাবে ব্যক্ত কাবে গেছেন, তাও 
নিশদভাবে দেখানো হযেছে। 


স্বামীজীব 'জীব বর্গ বা “মানব-দেব্'বাধ বিশ্ব- 


সমাজের সত্যকাব আম্মোপলন্ধি তথা 
প্রদ্মোপলব্ধির পক্ষে কিরূপ সহাযক, তাও 
গ্রন্থকার দাশ্শনিক যুক্তি ও বিচাবেব ছ্বাব। 


স্বপ্রতিিত কবেছেন। ভাবময, মনোময় ও 
ধ্ানময় জীবনেব কেন্দ্রে অঙ্বৈত বেদীস্তবাদেব 
উৎকর্ষ, মায়াবাদ আব এর নৃতন গাণিতিক 
সজ্রগুলির মাধ্যমে স্বামীজীব বাণীব আলোক 
গ্রন্তখানিতে বিধৃত হয়েছে | স্বামীজী পবম্পব- 


উদ্বোধন 


[ ৬৭তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


বিবোধী দার্শনিক তত্ব চিস্তা মনন ও ধ্যান- 
ধারণার পচ্গতিগুলিকে বিঠেষণ কবে একই 
মহান্‌ শতোব দিকে অগ্রসব হবার সহজ সরল 
পথ বচনা কবে গেছেন। ইন্দ্রিয়ের সীম! ও 
ঘুক্তি-বিচারের সীমা অতিক্রম ক'বে আলোকের 
অতীত আলোকে বোধির অত গভীবে সীমা- 
হীন অনন্ত সত্যেব সাক্ষাৎ পাঞধা যাষ। তাব 
নববেদান্ত-ঘোষণাব এইটেই বিশেষ তাত্পধ। 
ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানেব, মস্তিঘেব সঙ্গে হৃদয়ের, 
ঘুক্তি-বিচাবেব সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেবণী ও অন্র- 
প্রেসণাব, দর্শনেব সহিত মননেব, বাবহারিক 
জীবনেব সঙ্গে আধাক্সিক জীবনের, ঈশবপ্রেমেব 
সঙ্গে মানবসেবার আব কর্ম জ্ঞান ভক্তি ও 
যোগেব সমন্বয়ে দিব্য শক্তি আবিভাব সম্পর্কে 
কৌশল বা পন্থা, ঘা স্বামীজী পৃথিবীতে নবযুগ- 
ধর্ম-গ্রচাবের ভিতব দ্দিষে মাহষকে প্রত্যক্ষ 
অন্তভব কবিষেছেন, সেই সব প্রসঙ্গ দর্শনের 
ভিন্তিতে তুলে ধবেছেন ডক্টব দেব, আর প্রমাণ 
করেছেন এগুলিব সত্যত। দার্শনিক সমালোচকেৰ 
দৃষ্টিভঙ্গী নিযে । গ্রন্থখানি অধ্যান্ম-পথের যাত্রা- 
মঙ্গল-স্বৰপ | 

স্বামীজীব দর্শনবারদ সম্পর্কে বিশদভাবে 
জানাবাব জন্য ধারা উৎ্স্থক, তাদেব কাছে এটি 
অমুলা সম্পদ হবে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাষ । 
গ্রন্থের বহুণ প্রচার ক'মনা কবি। 


_-অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


(1) 7119 310 01 70000811012. 101 ৪1] 
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প্রকাশক-_মডান বুক এজেন্সি প্রাইভেট 
লিমিটেড, কলিকাতা ১২। 

শিক্ষাব রাজত্বে বঙ্ঁমানে একটা আলোড়ন 
এসেছে । শিক্ষা কি ও কেন, এবং শিক্ষার 
ব্যাঞ্তিতে তা কতখানি শিশু-অহ্ুগ ( %৪৪০- 


বৈশাখ, ১৩৭] 


0760 ) হবে, এবং তা হলেও, তাকে কি 
ভাবে মূর্ত ক'রে তুললে তা সার্থক হবে__এ নিষে 
আজ বিচার-বিশ্সেষণেব অভাব নেই। ফলে, 
শিক্ষার দিগন্ত আজ দেখি নব নব আদর্শেব 
আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। শুধু তাই 
নয, এ নিয়ে নানা পবীক্ষা-নিবীক্ষাব বিচিত্র 
কাহিনীও বিশ্মঘ হ্থ্টি করে। গ্রতিটি দেশই 
আজ নানা ভাবে বিষয়টিকে নিয়ে তাদেব 
নিজ নিজ শিক্ষার আদর্শীচ্যায়ী, বিশ্লেষণী 
দুর্টি দিযে এই শিক্ষা পদ্ধতির পরিমাপ ও 
শিক্ষা-সংজ্ঞানিকপণ নিযে ব্যস্ত। সর্যমানবের 
সমবেত প্রচেষ্টা শিক্ষাব এই নবতব স্বাস্থ্য 
লাভেব ব্যাপাবে ভারত আজ পেছিষে 
নেই। তাই ভারতেব আজ দবকাব 
সর্বদেশের ও সর্বকালের শিক্ষা-ব্যাখা| ও শিক্ষা- 
সংজ্ঞার একট] সুষ্ট পরিচষ। এই পবিচয 
লাভেব জন্ব আলোচ্য বই-ছুটি যে বিশেষ 
সাহায্য কববে, তা একবাক্যে স্বীকার 
কবছি। শিক্ষাৰ সামগ্রিক চেতনা নিষে 
ধাবা আজ উদ্ধদ্ধ, ভাবা এই বই-ছুটি থেকে 
সহজেই শিক্ষা-পবিবেশের নিয়ত-পরিবর্তনশীল, 
অতীত ও বর্তমান আবহাওয়ার একটা 
সার্থক বার্তী-চিত্র পাবেন। প্রত্যেক শিক্ষাবিদকে 
তাই তার পুন্তকা্দির বহু-সংগ্রহের মধ্যে এই 
বই-ছুইখনিকেও স্তান দিতে বলি। তবে, এই 
পুস্তকদ্বয়ে শিক্ষাবিদদেব পরিচষ্‌, তাদেব আদশ, 
শিক্ষার সংজ্ঞা ও পদ্ধতির পাশে পাশে যদি ধর্তমান 
শিক্ষা-কর্মশালার (761598১.০0-ড০2৪০০ ) 
আস্কিক (88961881091) এবং বৈখিক (81039) 
তথাচিত্র একটু বিশেষভাবে সংযোজিত থাকত, 
তাহলে তা৷ প্রকৃত শিক্ষাবিদের আরও আদবণীয় 
হয়ে উঠত। আশা করি পুস্তক্থয়েব ভবিষ্যৎ 
সক্করণে অভিজ্ঞ লেখক এবিষয়ে কথঞ্চিৎ 
লক্ষ্য রাখবেন। স্বামী মহানন্দ 


সমালোচনা 


২১৪ 


স্বামীজীর পদপ্রাস্তে (শ্বামী 
বিবেকানন্দেব নন্ন্যাপি-শিশ্গণের জীবনচরিত ) 
_স্বামী অজজামন্দ। প্রকাশক £ স্বামী 
বিমুক্তাণন্দ, বামরুষ্ণ মিশন সারদীপীঠ, বেলুড 
মঠ। প্ষ্ঠ ৩২৭, মুনা টাকা ৭৫০ । 

বহু-প্রতীক্ষিত একখানি প্রকাশন। স্বামীজীর 
শতবাধিকী উদ্যাপনেব শেষ প্রান্তে গ্রন্থখানির 
প্রকাশ যথাসমঘেই হইয়াছে । লেখক তথ্য- 
সংগ্রহে বহুল পবিশম কবিয়াছেন, কিন্তু ইহাও 
স্পষ্ট যে, একপ একখানি জীবনীসংগ্রহের সকল 
তথ্য একবারে সংগৃহীত ভয় না, ধীরে ধীরে 
কালক্রমে ভইঘা থাকে | বতমানে যাহ! পাওয়া 
গিযাছে, তাহাতেই আম।দেব মনপ্রাণ পরিপূর্ণ 
হইয়াছে । অদ্ধা, উক্তি, সহাঙ্গভূতি, সাহিত্যিক 
কল্পনা, ভাষাব ব্যঞ্জনা কিছুবই অভাব নাই। 
একের পবৰ এক জীবনগুলি তবঙ্গের মতো 
আমিবা জদঘে আঘাত করে। মহাসমুদ্রের 
এই তবঙ্গগুশি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, 
বিব্কাপন্দ বাবিধি কত মৃহান্, কত গভীর । 
লেখকেব লেখনী ধাবণ সার্থক হইয়াছে । তবে 
আমব| বলিব-অযগ্রাবস্তঃ শুভায় ভবতু। 
পরবতী সন্বণে আবও তথা-সংগ্রহ প্রয়োজন । 
আব একটি কথ!_-গ্রশ্থখনি পড়িযা স্বামীজীর 
অন্যান্য শিশ্কা ও ভক্তদেব কথা জানিবার ও 
্রস্থাকাবে দেখিবাব বাসনা বর্ধিত হই্ল। 
লেখক যদি ভক্তদেপ্ধ এই বাসন! পূর্ণ করিবার 
ভার গ্রহণ কাবন, স্বামীজীব ভক্ত ও শিষ্কগণেব 
জীবনীবিষবক গ্রন্থ প্রণৰন তাহাব জীবনসাধনার 


অঙ্গীভূত কবিয়া লন, তবে বিবেকানন্দ- 
ভাব-ধারা ভক্ত হৃদয প্লাবিত করিবে, 
ইহা নিশ্চয় । 


শ্ররামরু্জ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী মাধবানন্দ-লিখিত ভূমিক! পুস্তকখানির 
গৌরৰ বৃদ্ধি করিয়াছে । 


২২৩ 


আলোচ্য পুস্তকে স্বামীজীর ১৩ জন সন্গ্যাসি- 
শিল্ঠের জীবনচব্িত আলোচিত , প্রত্যেকেরই 
চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় চবিত্রানধ্যানে সহায়ক 
হইয়াছে । এই গ্রন্থের বহুল প্রচার প্রয়োজন । 

দেবতার ডাক- শ্রীঅপূর্বকু্* ভট্রাচার্ধ। 
প্রকাশক £ শ্রীহযগ্রীব বামাহুজদীস, শ্রীবলরাম 
ধর্ম-সোপান, খডদহ। ১৯৩ পষ্ঠা, মূল্য ৩২। 
ছাপা ও বাধাই ভাল। 

১৩টি ছোট অলৌকিক রহস্যজডিত কাল্পনিক 
গল্প এই পুস্তকে স্বান পাইয়াছে। লেখক লন্বধ- 
প্রতি্ঠ কৰি ও নালা সাহিত্য-ক্গেত্রে স্থপরিচিত 
ও সমাদূত। ভাষা ও বিষষবস্ত-বিন্তাসে 
আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের নিপুথতাব পরিচয় 
রৃহিয়াছে। বাংলা ভাষাষ বর্তমানে যেকূপ 
একঘেয়ে ছোট গল্প লেখাব প্রচলন হইযাছে, 
“দেবতাব ডাকে” সেই ধাবা সম্পূর্ণ বর্জন করা 
হইযাছে! আলোচ্য গ্রন্থথানি কথাসাহিত্যে যে 
এক নূতন পথেব সন্ধান দিযাছে, তদ্িষযে কোন 
সন্দেহ পাই । এই দিক দিঘ! বিচার করিলে 
সার্থকতা অনস্বীকার্য । 

কিন্ত এইরূপ অলীক ও অলৌকিক গল্প পাঠ 
কবিষা কিছু চিন্তা ও প্রেবণা আসা যদিও সম্ভব, 
তথাপি অধ্যাজ্খতত্ব সম্বদ্ধে যথেষ্ট সচেতন ও 
সুম্পষ্ট ধাবণ। যাহাদেব অস্তরে গভিযা উঠে নাই, 
তাহা সংশযাচ্ছন্ন হইতে পারে । 

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের আচার্গণ ও 
তাহাদের উপদেশাবলী (প্রথম খণ্ড) 
প্রকাশক £ জ্রীবীবেশ্বর ভট্টাচার্য, “কাটিয়া 
বাব। কাঁস্থান, গ্তরুকূল বোঁড, পোঃ বৃন্দাবন, 
জেলা! মথুবা। পৃষ্ঠা ৫৪+৮৬, মূলা টাকা 
২*৫০ | 

আলোচ্য পুম্তকে নিম্বা্ক-সম্প্রাদাষের মতবাদ 
এবং শ্রামস্তাগবতের ১১শ স্বন্ধ হইতে নিম্নলিখিত 
বিষষগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে : 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা 


শ্রীহংস ভগবানের আবির্ভাব ও তত্ব-জ্ঞান- 
উপদেশ, বর্ণাশ্রম ধর্ম, অর্থের প্রতি অত্যাসক্তির 
পরিণাম, জ্ঞানবিচাব দ্বারা মনোজয়, সাধুসঙ্গেব 
মহিমা, পরমার্থনিণয়, ভাগবত-ধর্ম। 

ধাহারা নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা 
সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানিতে ইচ্ছুক, পুস্তকটি তাহাদের 
বিশেষ কাজে লাগিবে। 
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মাদ্রাজ শতবর্ষ জয়ন্তী সমিতি কর্তৃক স্বামী 
বিবেকানন্দ শতবাধিক ইংবেজী স্মারক গ্রন্থ 
২০শে জান্নআবি ১৯৬৪ খৃঃ প্রকাশিত হইঘাছে। 
ছাপ] ও বাধাই উন্তম। প্রচ্ছদপটে স্বামীজীব 
পরিব্রাজক অবস্থাব সুন্দৰ বডীন ছবি এবং 
ভিতবে বহু চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামীজীব 
জীবন আলেখা মোটামুটি এই সকল চিত্র হইতেই 
অনেকটা অনুমান কবা যায। প্রতি চিত্রের 
সহিত পবিচিতি থাকায় বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । 
চিত্রগুলিব মধ্যে কয়েকটি ছৃশ্রাপা । 

বহু গণ্যমান্তা ব্যক্তিব বাণী সন্নিবেশিত 
হইযাছে। বেলুড মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী 
মাধবানন্দজী মহারাজের "স্বামী [ববেকানন্দের 
শতবর্ষ জয়ন্তী উদ্বোধন বাণী' প্রবন্ধেব পুবোভাগে 
স্থান পাইয়াছে। অন্যান্য প্রবন্ধও স্ুনির্বাচিত ও 
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ড1%6/80%5৪ প্রবন্ধগুলি পাঠে সকলেই উপকৃত 


বৈশাখ, ১৩৭১] 


হইবেন। প্রসিদ্ধ লেখকগণের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য কযেকজন : স্বামী নিখিলানন্দ, এম. 
ভক্তবংসলম্‌, সি এস. ঝা, স্বামী কৈলাসানন্দ, 
স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ, স্বামী বিমলানন্দ, পণ্ডিত 
মোহনপাল, পি. এন. সাপ্রু, বেণুকা বায়, 


সি. এস. নাইড়ু। 


বিবেকানন্দ শতবর্ষজন্বস্তী স্মারক $ 
বিষ্যামন্দির পত্রিকা (১৯৬৩ )- প্রকাশক £ 
অধ্যন্স, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড মঠ, 
হাওড়া | পৃঃ ২০৯+১২৬-৩৩৫। স্মারক 
পত্জিকাটি স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী ব্যক্তিত্ব 
ও ভাবধাবা অবলম্বনে লিখিত বিবিধ স্চিস্তিত 
ও আলৌক-সম্পাতকাবী নিবন্ধ, শ্রদ্ধার্ঘ্য, প্রসঙ্গ 
ও পুণ্যম্থতি ছ্বাব! সমৃদ্ধ হইবাছে। প্রথম অংশ 
প্রত্যক্ষদশীব দৃষ্টিতে, মননেব আলোকে, বন্দনা- 
শস্বে, মনীধি-সগষে প্রভৃতি পর্যাষে বিষয়-বস্গুলি 
সাজানো হইযাছে এবং শেষাংশে ইংবেজী 
1089992085১ 8009901093১ 1:910010180910099, 


62700689, 9998৪, 000680010018 
167০:%৪ প্রভৃতি স্থান 
পাইয়াছে। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী অদ্ভুতানন্দ, স্বামী 
শুদ্ধানন্দ, স্বামী বিরজানন?, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ও 
ও মহেত্দ্রনাথ দত্তের শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রাণম্পর্শী, 


সাহিতিক মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীঅচিস্তা- 


41709710890 07959 


সমালোচনা 


২১ 


কুমার সেনগুণ্ডের প্রবন্ধে, কবি সজনীকাস্ত দাস, 
জীবনানন্দ দাশ ও শশাঙ্কশেখব চক্রবর্তীর বন্দনা- 
মন্ত্রে স্বামীজীর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
শ্ীরামরুঞ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রসঙ্ে অরবিন্দ, রবীন্ত্র- 
নাথ, বিপিনচন্ত্র পাল, স্থভাষচন্ত্র বন্ধ, ব্রহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায় ও পাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায়েব শ্রন্ধাঞ্জলি 
অনহধাবনযোগ্য । 

পত্রিকাব শেষাংশে শ্রারামকৃষ্ণ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ 
স্বামী মাধবানন্দ, ভক্টব বাধাকৃষ্ণন্‌, জওহরলাল 
নেহেরু, উ থান্ট, বোম! বলা, মহাত্মা] গান্ধী, 
বালগঙ্গাধর তিলক, ভগিনী নিবেদিতা, রাজেন্দ্র 
প্রসাদ, বিনোবা ভাবে, ভি, কে, রাও, বিজয়লক্ষ্ী 
পণ্ডিত, কুষ্টোফার ঈশাবউড, রাজগোপালাচারী 
গ্রভৃতির ইংবেজী 2985888৪ &0৭ 61১০69৪-এ 
যুগাচার্ধ বিবেকানন্দেব প্রতি মনীষীদের স্বতঃস্ফূর্ত 
শ্রদ্ধা ন্্পরিষ্ফুট। বিদ্যামন্দিরের অধ্যাপক 
এবং ছাত্রগণও স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষার 
বিভিন্ন দিক সন্ঘদ্ধে বালা ও ই“রেজীতে প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। 

ভারতে ও বিদেশে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত 
স্বামীজীব কয়েকখানি মনোরম চিজ পত্রিকার 
সৌষ্ঠব বুদ্ধি করিয়াছে। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ সুন্দর 
হইয়াছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই স্মারক পত্রিকা- 
খানি পাঠ কবিয়া শিক্ষাব্রতী, বিদ্যার্থী ও জন- 
সাধারণ সকলেই উপরুত হইবেন । 


ওড়িয়া ভাষায় প্রকাশন £ 


বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ কর্তৃক ভাত্বাস্তরিত। প্রকাশক £ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর, উড়িস্তা!। 
বিবেকানন্দের বাণী ও বাণী রচন।-_পূর্ণসেট মূলা £ বেকিন-বীধাই ৫০২,» বোর্ড- 


বাধাই ৪০৯ | 


বিবেকানন্দ-চরিত-__সত্যেন্্রনাথ মজুমদার , মূল্য ৫২। 
স্বামী বিবেকানন্দ্_ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ , মূলা ১২। 
ছোটদের বিবেকানন্দ-_ন্বামী নিরাময়ানন্দ , মূল্য ৪০ নঃ প:ঃ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


দেহত্যাগ-সংবাদ 


আমরা অতান্ত ছুঃখের সহিত জানাইতেছি 
যে, গত মার্চ মাসে সঙ্ঘেব তিন জন সন্নাসী 
দেহত্যাগ কবিয়াছেন | 


স্বামী নিত্যস্থানন্দ 

গত ১৭ই মার্চ সকাল ১০ট1 ১৮ মিনিটের 
সময নাগপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে 
কালাডি শ্রীবামকুষ্চ অদ্বৈত আশ্রমের স্বামী 
নিত্যস্থানন্দ (কুগ্সন ) মাত্র ৩৩ বৎসর ব্যসে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন । ওরা মার্চ তিনি নাগপুব 
শ্রীরামরু্চ আশ্রম দর্শন করিতে যান, €ই মার্চ 
উক্ত আশ্রমের দ্বিতল হইতে আকস্মিকভাবে 
পড়িয়া যান। ইহাতে তাহাব দক্ষিণ পার্খেব 
মাথার খুলি ও কণ্াস্থি ভগ্রহয়। ক্রমে উহা 
করোনাবি থগ্বোসিসে পবিণত হয়। ইহাতেই 
তাহার দেহাবসান ঘটে । 

তিনি শ্রীম স্বামী শঙ্কবানন্দমজীব মন্ত্শিত্ত 
ছিলেন, ১৯৫১ খুঃ ব্রিচবে বামকৃষ্-সঙ্ঘে যোগ 
দেন এবং ১৯৬০ খু সন্ধ্যাস-দীক্ষী লাভ কবেন। 
তাহার ন্যায় একজন ভবিগ্যৎসস্তাবনাপূণ তরুণ 
সন্্যাসীকে হাবাইয়া সজ্ঘের সমূহ ক্ষতি হইযাছে, 
সন্দেহ নাই। 


ক্বামী শিবাত্মানম্দ 

গত ২৮শে মাচ রাত্রি ৩ট1 ১৭ মিনিটের সময় 
কলিকাতা রামরুষণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী 
শিবাত্মানন্দ ( খধি ) ৬১ বৎসর বযসে মহাপ্রস্থান 
করিয়াছেন। ক্যান্সাব-জনিত আহ্বিক গোল- 
যোগই তাহার দেহত্যাগের কারণ। গত ৪ঠা 
ফেব্রআরি তাহাকে অস্ত্রৌপচাব করা হয়। 
যথাসম্ভব চিকিৎসা ও শুত্রাধা সতেও তাহার 


অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘট। তাহা দেহ 
বেলুড মঠে আনিয়া সং্কাব কবা হয । 

তিনি শ্রম স্বামী শিবানন্দ মহারাজেব 
ন্ত্ি্য ছিলেন । ১৯২২ খুঃ কন্দাবনে তিনি সঙ্ঞে 
যোগদান কবেন এবং ১৯২৮ খুঃ সন্নাস লাভ 
বন বখসণ যাবৎ তিনি বেলুড মঠেই 
ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন নীরব ও 
নিবভিমান কর্মী এবং মধুরস্বভাবসম্পন্ন ও 
অনাভন্গব জীবন-যাপনে অভাস্ত সন্নাপী। 


স্বামী চিন্নাত্রানন্দ 

গত ৩০শে মাচ বাত্তরি ১২ট1 ১৫ শিনিটের 
সময মারা তাগবামনগব ছাত্রাবাসে ৭৫ বসব 
ব্যসে ম্বামী চিন্নাতানন্দ (প্রিবনাথ ) স্বধামে 
প্রস্থান কবিযাছেন। তিনি বহুমূর ও হৃদরোগে 
ভগিতেছিলেন। ২৯শে মার্চ বাত্ে তিশি 
হৃদ্বোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত হন, ইহাতেই 
তাহাব দেহত্যাগ হয। 

তিনি শ্রীমৎ স্বামী সাবদানন্দ মহারাজের 
মন্্রশিয ছিলেন, ১৯২৫ খুঃ দে গঘবে শ্রারামকু। 
মিশন বিদ্যাপীঠে যোগদান করেন 'দাৎ ১৯৩১ থুঃ 
সন্গাস-বতে দীক্ষিত হন। দেওঘর হইতে 
তিনি মাদ্াজে প্রেবিত হন, মধ্যে এক বঙসর 
(১৯৩৮) তিনি দেওঘবে প্রধান শিক্ষকরূপে 
কাজ কবেন। জীবনের শেষ দিন পর্যস্ত তিনি 
মাদ্রাজেই ছিলেন। মাদ্রাজে মিশনের বিভিন্ন 
শিক্ষাগ্রতিষ্ঠানেব কার্ধকবী সমিতিব সহিত 
তিনি যুক্ত ছিলেন। বহু বৎসব যাবৎ 
তিনি ত্যাগবাষনগর ছান্রাবাসেব তবাবধাযক 
ছিলেন। 

স্বামী চিন্সাত্রানন্দ ছিলেন একনিষ্ঠ কর্তবা- 


করেন। 


বৈশাখ, ১৩৭১ ] 


পরায়ণ ও কঠোর পরিশ্রমী, মধুর স্বভাব ও একাস্ত 
অনাডম্বর অভ্যাসের জন্য তিনি সকলেরই প্রিষ 
ছিলেন। তাহার দেহত্যাগে মাদ্রাজ মিশনের 
একজন জনপ্রিয় সন্ানীর অভাব ঘটিল। 


এই সন্ত্যাসিত্রষেব দেহমুক্ত আম্মা ভগব্পদে 
শাশ্বত শান্তি লাভ কবিযাছে। 


ও শাস্তি শাস্তি; 1 শান্তি 


সেবাকার্ষ 


গত €ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তেব গেদে 
নামক স্থানে পূর্ব পাকিস্তান হইাতি আগত 
উদ্বাস্তদের মধ্যে বামকুঞ্ণ মিশন সেবাকাধ আবস্ত 
কব্যাছেন | সেখানে পবিধেষ বস্ত্রাদি ও শুষ্ক 
থাছ্-_যথা চিডা গুড বিশ্বট ইত্যাদি বিতবণ কব। 
হইতেছে । ১১ই মার্চ হইতে পেট্রাপোপ সীমান্তে 
পান্না করা৷ খাগ্ভ--ষখা ভাত ডাল তবকাবি 
দেওব! হইতেছে । উদ্বার্-সংখা দিন দিন বৃদ্ধি 
পাইতেছে। গাঁবো পাহাডে ও উদ্বাপ্ত-সেবাকাষ 
মাবস্ত করা হইতেছে । রামকৃষ্চ মিশনের 
আসানসোল, বহুড1 এবং নবেন্দ্রপুব কেন্দ্র বেলুভ 
মঠ প্রধানকেন্দ্রেব সহিত সেবাকারধে সহাযতা 
কবিতেছেন। 


সিঙ্গাপুব বিবেকানন্দ প্রদর্শনী 


গত ২২শে ফেব্রমাবি শনিবার ৫-৩০ 
মিনিটের সমঘ সিঙ্গাপুব বিবেকানন্দ শতবর্ষ 
জযন্তী উত্সব সমিতি কতক অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন উপলক্ষে রামরুঞ্চ মিশন-প্রাঙ্গণে 
সিঙ্গাপুরের গভর্নর মাননীয় ইযাঙ্গ ডি-পার্ুঘোন 
নেগার। তাহার ভাষণে বলেন £ 

অন্য অপরাহ্নে এখানে উপস্থিত হইয়া স্বামী 
খবেকানন্দের পুস্তক ছবি প্রভৃতি জিনিসের 
এবং রামকৃষ্ণ মিশনের কাধাবলীর সহিত 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


২২৩ 


সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রদর্শনী উদ্বোধন করিতে 

[সিয়া বডই আনন্দ লাভ করিয়াছি । শ্বামীজীর 
জন্ম-শতবর্ধ স্মরণার্থে আয়োজিত উৎসবের ইহা 
অন্ত একটি অঙ্গ । আমি গত বৎসর এই শতবর্ষ 
জযস্তী উত্সব উদ্বোধন করিয়া কুতার্থ হইবার 
সৌভাগা লাভ কবি। 

স্বামী বিবেকানন্দেখ জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে 
সকলেই অবগত আছেন ও সিঙ্গাপুর রামকুষ্ণ 
মিশনের উপব ইহার গ্রতিষ্ঠাতার আদর্শ অনুযায়ী 
সমাজ-ও মানব-সেবার কতব্য স্তস্ত আছে। 
আমি জানি যে, মিশনেব উচ্চ আদর্শ শুধু জন- 
সেবাব মধ্যেহ সীমাবদ্ধ নয, জাতিধর্মনিধিশেষে 
ইহার পেবাকার্য উৎসগীকৃত | বর্তমানে এইদেশে 
এক নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বন্থ 
শ্রেণীতে বিভক্ত সমাজকে এক জাতিতে পরিণত 
কবিবার মহান্‌ ব্রত আমবা গ্রহণ করিয়াছি । 
এই সন্ধিক্ষণে শ্বামীজীর ভাবধারা আমদের 
বিশেষ গরযোজন | 

এই শতবর্প জয়ন্তী-উৎ্সব একপ একদল 
মানব কর্তৃক আযোজিত হইঘাছ, ধাহারা 
জাতিধর্মনিবিশেষে সমাজসেবার উচ্চ আদর্শে 
অন্তপ্রাণিত, ইহাতে আমি খুবই প্রীতিলাভ 
কবিরাছি। এই প্রদর্শনী মিশনের প্রতিষ্ঠাতার 
ভাব অনুযায়ী অনষ্ঠিত হইয়াছে । স্বামী 
বিবেকানন্দ শুধু জাগতিক ও আধ্যাত্মিক 
উন্নন্র চেষ্টা করেন নাই, অধিকস্ত শিল্প ও 
কলায় উন্নতি করিয়া মান্ষের প্রয়োজন 
মিটাইতে উত্সাহ দিয়াছেন এবং সর্বজনীন 
প্রেম ও ভ্রানত্বে বিশ্বাম আনয়ন করিয়াছেন । 
আজ অপরাহ্ে আমি এই ভাব লইয়াই এখানে 
আসিয়াছি এবং আমি এই সুন্দর পরিবেশে 
এই প্রদর্শনীর অন্ষ্ঠান দর্শনে অতিশয় সন্তষ্ট। 
এখন আমি সানন্দে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন 
করিতেছি । 


বিবিধ 


বিবেকানন্দ-ব্তৃতা 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয়ের আমন্থণে স্বামী 
র্ঙ্গনাথানন্দ গত ওরা মার্চ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ 
চার ঘটিকায় “স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে গঠন- 
মূলক প্রভাব” সম্বদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় 
বিবেকানন্দ-বক্তৃতামালা'র প্রথম বক্তৃতা দেন। 
ছাত্র, শিক্ষক ও বিশিষ্ট নাগবিকগণ শ্রোতাদের 
মধ্যে ছিলেন। বক্তৃতাব পবে ২০ মিনিট 
প্রশ্নোত্তর হয়। উদ্বোধন-ভাষণে বিশ্ববিষ্ঠালযেব 
উপাধাক্ষ বক্তার পরিচয প্রদ্দান করেন এবং 
সানন্দে ঘোষণা! করেন যে, বক্তৃতাব জন্য প্রদত্ত 
১,০০২ স্বামী বঙ্গনাথানন্দ বিশ্ববিষ্ঠালযেব ছাত্র- 
সাহায্য-ভাগ্ডাবে দান করিয়াছেন । 

দ্বিতীয় বন্তৃত! অহগ্ঠিত হয ৪ঠা মার্চ বুধবাব 
অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটে । বক্তৃতার বিষয ছিল £ 
পাশ্চাত্যে শ্বামী বিবেকানন্দেব বাণী? । ৬৫ 
মিনিটের ভাষণ আোতাগণ আগ্রহসহকাবে শ্রবণ 
করেন। বক্তার পর স্বামী রঙ্গনাথানন্দ ২০মি: 
ধত্রিয়া শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন । 

৫ই মার্চ বুধবার অপগাহে ৭০ মিনিট ধবিষ্বা 
স্বামী বিবেকানন্দ : ভাবতবাসীর প্রতি বাণী' 
সন্বদ্ধে তৃতীপ্স বক্তৃতা হয। ছাত্র শিক্ষক এবং 
নাগরিকবুন্দ উপস্থিত ছিলেন। 

শান্তিনিকেতন বিশ্বভাবতী বিশ্ববিদ্ভালযের 
আমন্ত্রণে স্বামী রঙ্গনাথানন্দ গত ১৭ই, ১৮ই ও 
১৯শে মার্চ “বিশ্ববিদ্ভালয় স্বামী বিবেকানন্দ 
শতবাধিকী বন্তৃতামালা'র তিনটি বক্তৃতা প্রধান 


মংবাদ 


করেন। বিশ্বভারতীতে বক্তৃতার বিষয়গুলি 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালঘেরই অন্গরূপ ছিল। 
বক্তৃতাগুলি চীনা-ভবনে প্রদ্ত হয়। বক্তৃতার 
জন্য প্রদত্ত অর্থ ৫০০২ ম্বামী বঙ্গনাথানন্দ 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিগ্ভালষের ছাত্রসাহথায্য-ভাগাবে 
দান কবেন। 


স্বামী নিখিলানন্ৰ 


নিউইয়র্ক বামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ 
স্বামী নিখিলানন্দ গত ৭ই মার্চ শনিবার সন্ধা 
৬-৩০ মিঃ বামকুষ্চ মিশন ইন্স্টিট্যট অব কাল- 
চাবেব বিবেকানন্দ-হলে হিন্দুধর্ম ও বতমান 
সংশয় সম্বন্ধে এক ঘন্টা যাবৎ একটি বিশেষ 
বক্তৃতা দেন। 

স্বামী রঙ্গনাথানন্ন শ্রোতৃবুনদেধ নিকট বক্তার 
পধিচষ দেন ও তাহাকে আস্তবিক অভিনন্দন 
জানান। শ্রোতাব সংখা ছিল প্রা ১১০০০ । 

স্বামী নিখিলানন্দ তাহাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে 
বৰ্তমান জগতে শিল্প ও বিজ্ঞান মানব-সমীজকে 
কিভাবে সংশযষাচ্ছন্ন কবিষা আধ্যাত্মিকতা হইতে 
দূরে লইয়া যাইতেছে, তাহা বিবৃত কবিয়া বলেন, 
সন্দেহবাদ হইতে বক্ষা পাইবাপু উপায় যুক্তি- 
সহকাবে অধাত্মবাদের অনুশীলন । 

কলিকাত বিশ্ববিদ্ভালয়ের দ্বারভাঙ্গা-ভবনে 
একদিন অপরাহে ম্বামী নিখিলানন্দ “বিবেকানন, 
ও বতমান জগত সম্বন্ধে ভাষণ দেন । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীবিধু- 
ভূষণ মালিক এই অহুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । 
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কথা পরনঙে 


মানবিক অধিকারেরক্প্রশ্থ 


নৈবাস্টের একখানা ঘনমেঘ ভাবতের পূর্ব পশ্চিম ব্যাপ্ত কবিষা তীক্ষুতম দুট্টিও আচ্ছন্ন 
কবিধা কেলিতেছে। মেঘেব কিনারায আলোর বেখ! প্রমাণ কবিতেছে--স্থর্য এখনও 'াকাশে 
বহিষাছে, মানুষের শুভ বুদ্ধি এখনও অন্হিত হঘ নাই । প্রতিবেশীদের শত্রুতা, আত্মর্জাতিক 
ক্ষেত্রে অসহ্থাযত! ভারতকে আজ বিপন্ন কবিয়াছে। কিন্ধ দেশেব অভান্তবে আজ যে দু 
ম"কল্প ও পবম্পর সহান্তভূতি ও সেবাব ভাব ক্রমশঃ দেখা দিতেছে, তাহাই আশাব আলো । 

বর্তমানে পূর্ববঙ্গ হইতে বে সকল উদ্বাস্ত আসিতেছে, ভাধতের প্রা সকল প্রদেশই 
তাহাদেব পুনবামনের জন্য সক্রিয় চেষ্টা করিতেছে, ইহা এখন জাতীয় দায়িত্বূপে গৃহীত 
হইয়াছে । ভাবতে আসাব পর ইহার! স্বাভাবিকভাবে ধীরে ধীরে ভাবতীয় নাগরিক বলিয়াই 
পরিগণিত হইতেছে ও হইবে । 

উদ্বাস্ত পুনর্বাসন ব্যাপারটি আজ আব বাজনীতিক নখ, ইহা এখন মানবিক পর্যায়ে উন্নীত 
হইয়াছে । নির্যাতিত মানুষ সর্বহারা] হইয়া আসিতেছে স্থথশাস্থি স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সন্ধানে । 
ভারত চিরদিন নির্যাতিত উতপীডিতকে আশ্রয দিয়াছে, নিজে উতৎপীডিত হইয়াও দিয়াছে, ইছদী 
পাশীকে আশ্রধদান তো প্রাচীন ইতিহাসের কথা, সেদিনও তিব্বতীগণ ভারতেরই বিশাল বক্ষে 
ঝঁ'পাইযা পভ়িয়াছে নিরাপদ আশ্রয়েব আশায় | ভারত-_মহামানবের দেশ, মানবতার জননীম্বরূপা । 

এবার যে উদ্বাস্তগণ আসিতেছে, বিভিন্ন প্রদেশে তাহাদের পুনর্বাসনের যে প্রচেষ্টা 
চলিয়াছে, তাহাঁর মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এবার আর সকলকে কৃষিকার্ধে লাগানো 
সম্ভব হইতেছে না, নৃতন শিল্পপ্রনারের মাধামে তাঙ্গাদিগেব কর্মসংস্থান করিবার চেষ্টা হইতেছে। 

উদ্বাপ্ত শিবিবে দীর্ঘকাল অলসভাবে প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা হাতের কাছে যে কাজ আসে, 
তাহাতে লাগিয়া যাওয়াই যে শ্রেং-এ-কথা আজ আর কাহাকেও বুঝাইয়৷ বলিতে হয় না। 
অন্ততঃ যুবকগণ, যাহারা কর্মজীবনে নৃতন প্রবেশ করিতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই সময়ের পরিবর্তনের 
সহিত প্রয়োজনীয় মানসিক পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিবে । যা কিছু কাজ তাহারা করিবে, 
মনে করিতে হইবে; দেশের কাজ করিতেছি, ভারতকে শক্ত সব্ল আত্মনির্ভর করার পথে 
আমার শক্তি নিয়োগ করিতেছি । 

এ তে! গেল যাহার! কোন প্রকাবে ভাবতে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ব্যবস্থা, কিন্ত 
যাহারা এখনও আসিতে পারে নাই, এবং আসিবার চেষ্টা করিয়াও আসিতে পারিতেছে না 
তাহাদের কি হইবে? এই চিন্তাই আজ হদয়বান্‌ মানুষের মন ব্যাকুল করিয়াছে। 


২২৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্--৫ম সংখ্যা 


ছু-একজন বিরুতমন্তিষ্ধ মনে করেন, উারা বিদেশী (10791896 )--পাকিস্তানের অধিবাসী, 
উহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা তেন? আমাদের নিজস্ব সমশ্যাতেই আমরা জর্জবিত। 
সৌভাগ্যের বিষয় অধিকাংশ ভারতবাসীই মনে কবেন, এই নিপীভিত জনগণ আমাদেরই রক্ত, 
আমাদেরই ভাইবোন, ইহাবা। ভারতেব স্বাধীনতাধ মূল্য দিতেছে, যে মুল্য তান্ডাতাডি স্বাধীনতা 
অর্জনের জন্য আমরা তখন দিতে পারি নাই । 


সেদিনক।ব সেই জাতীয় শমশ্ত। আজ তাই আন্তর্জাতিক কপ ধারণ করিয়াছে । এখন 
আন্তজাতিক ভাবেই এ সমস্তাব সমাধান করিতে হইবে, ফেলিয়া বাখিলে চলিতে না। এক কোটি 
মান্চষেব কোন মানবিক অধিকার নাই, কোন দেশ নাই, কোন বাস্ত্ীয় সত্তা নাই, ধন-প্রাণ 
মান-মধাদার কোন নিরাপত! নাই ১ ইহা কখনও একটা হ্স্থ অনস্থাব পবিচয নয, ইহা বিংশ 
শতাব্দীর এক অবিশ্বাস্ত কলঙ্ক | 


স্তানফ্রান্দিত্ধো মহাসম্মেলনের কথা৷ আমবর। এখনও ভুলি নাহ | গত মহাযুদ্ধেব বিভীষিকাণ 
ছায়।৷ হইতে সদ্যোমুক্ত মানবসংহতি সেদিন নৃতন উধাব স্বপ্র দেখিষা অনেক কল্যাণমূলক 
আলোচনা করিয়াছিল, অনেক খসড়া রচনা করিযাছিলন। তাহা হইতেই জন্মলাভ করে সম্মিলিত 
জাতিপুঞ্জ ( ঢ16৫ [58,008 01800188810 )--তাহারই ল্মবণীণ ঘোষণা “মানবিক অধিকাণ | 
এখনও আমরা প্রতি ব্সর ১০ই ডিসেম্বব নেই ঘোষণ। (0030৮080100 9017065010, 01 [308] 
1806৪ ) সাডন্ববে আবৃত্তি কবি, বেতারে বিখোধিত কবি, ভাকটিকিট মাবফত প্রচাব করি। কিন্ত 
আজ নিপীড়িত মানুষ প্রশ্ন করিতেছে £ উহা কাহাব ঘোষণা ৮ এ ঘোষণাব পিছনে শক্তি কই? 
ইংলগ্ডের "মাগ্নাকার্টার পিছনে যে শক্তি ছিল, এই ঘোষণাব পিছনে কি সেই শক্তি আছে” না 
ইহ] সাধু ইচ্ছার এক ঘোষণা মাত্র ॥ যদি ইহা কাধে পবিণত কবিবার দায়িত বা শক্তি কাহাবও 
না থাকে, তবে এই শুন্য খোষণার মুল্য কতটুকু ॥ যদি জাতিপুঞ্জে কোন সভ্য (1902১০: 3৮৯৮৪) 
তাহার এক ভৃতীযাংশ মাগষকে মৌলিক মানবিক অধিকার না দেয,_-রাষ্ট্যন্বের মাধ্যমে 
তাহাদিগকে ব্যাপকভাবে হতা। করে, ধর্মীস্তবিত কবে, ক্রয-বিক্রধ কবে, ক্রীতদ্াসে পরিণত কবে, 
তবু যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ইহার কোন বিহিত বাবস্থা নাহ, তবে বুঝিতে হইবে__ অনেক 
নিরাশাবাদী যাহা মনে কবেন, তাহাই ঠিক, অর্থাৎ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ( ঢ০) লীগ অব 
নেশনস্-এবই ছিতীয় সংস্করণ । 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ইহুদী-পুনবাসনে এব জার্মান-পুনবাসনে যাহা করিযাছেন-__ 
মানবিকতার দিক দিষা তাহা নিশ্যযই 'প্রশংসনীয়_-ইহাব বাজনীতিক তাৎপর্য খাহাই হউক। 
জাতিগত অত্যাচাবে, ধর্মাদ্ধতা ও যুদ্ধেব ফলে যাহারা নিপীভিত হইতেছে, জন্মভূমি হইতে উৎখাত 
হইয়াছে, তাহাদের পুনবাসনের ভার আন্তর্জাতিক, আর যাহারা আজও নিপীডনের কারাগাৰে 
ব্ধাভূমির যুক প্রাণীর মতো দিন গনিতেছে, তাহাদেব মুক্ত করিবার দাযিত্ব কি তাহাদের নয়, 
যাহার! সমস্বরে "মানবিক অধিকারের ঘোষণা” পাঠ কবিযাছিল % 

মানুষের শুভ বুদ্ধির নিকট এই আবেদন জানাইযা, অন্বাষে প্রতিকারকরে সম্মিলিত 
মানব-জাতির সক্রিয় সহযোগিতা উদ্দুদ্ধ কবিবার চেষ্টা কবিয়াই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে 
না। জর্দা জানিয়া রাখিতে হইবে, প্রতিটি মানুষ নিজের মনেই দ্বিধাবিভক্ত, অতএব মনুস্ত- 
জাতিও নানা স্বার্থে বিভক্ত, সম্মিলিত কখনই নয়। অতএব যাহারা নিপীভিত 
উতৎপীডিত, তাহাদিগকে নিজেদের সংগ্রাম নিজেদেরই করিতে হইবে। বাহির হইতে 
সামান্ত শুভেচ্ছা ও সাহায্য আমিতে পাবে। আধ্যাত্মিক জীবনে যাহাই হউক, জাগতিক 
জীবনে শুধু সহা করা কখনই মহত্ব নয়, অন্যায় সহ করা তো নিশ্চয়ই নয়। জডেব লক্ষণ 
নীরবে প্রকৃতির বিধান বা নিয়তি মানিয়! লওয়া, চেতনের লক্ষণ প্রকৃতির বিকদ্ধে 
বিদ্রোহ করিয়া বিরোধী শক্তির সহিত সংগ্রাম করিয়া স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া । 


ব্রন্দ ও শক্তি অভেদ' 


[ শ্রীব্বামরুফ্ণ-উক্ভির আলোফে ধিচাব ] 
“আনন্দ 


প্রত্তাবন। 

প্রীশ্ীরামকষ-কথামূত ও অন্যান্য গ্রন্থে 
শীশ্রুঠাকুরের 'ব্রহ্গ ও শক্তি”, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী' 
নম্বন্ধে কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিবার জন্য চেষ্টা 
করার সময় আসিয়াছে । নানা বাক্তি 
নানা ভাব হইতে মীমাংসা কবিতেছেন। 
এখন যতদুব সম্ভব তীভাঁব এ-বিষযক উক্তিগুলি 
একত্র করিয়! যদি চিন্তা কবা যায, তাহা হইলে 
বৌধ হয একটা সমীচীন মীমাংসা হইতে 
পারে। লোকোত্তব পুকষেব ভাব ও ক্থা 
বুঝা দুরূহ হইলেও মননেব জন্য আলোচন। 
কবিলে যথেষ্ট কল্যাণ হইবে বলিঘা মনে হয় । 

যথা! 'ত্রক্ম ও শক্তি' সম্বন্ধে আলোচনা কবিতে 
হইলে আমাদের মনে বাখিতে হইবে যে, 
শরামকুঞ্চ দার্শনিক ও আধ্যাম্সিক তত্ব কেবল 
পাণ্ডিত্যেব জন্ত বলেন নাই, কিন্তু এ তর 
অন্রভবের মধ্যে কিৰপ আসে অর্থাৎ তাভাব 
কথাগুলি শুনিলে প্রতিপাগ্ বস্তু সম্বন্ধে শোতার 
মনে কিব্ূপ ধাবণা হয়, এবং জাধক নিজে কি 
ভাবে অন্রষ্ঠান করিলে পূর্ণকাম হইবে, সে 
সন্বন্ধেও বিশেষভাবে জোর দিযাছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে 
মত-মতীস্তব ও আহ্ুষঙ্গিক বিষয় সন্ধে তিনি 
শনেক কথা বলিয়াছেন । এখানে ব্রহ্গ ও শক্তি 
সম্বন্ধে বলিতে গিয়া 'নিত্য ও লীলা” “দগুণ ও 
নিপ্তণ', 'জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সঙ্গষ্ধে অনেক 
গভীর কথার উন্বেখ করিয়াছেন । অধ্যাত্ব- 
বাজ্যের নিগুঢ ব্ষ্যিগুলি সবল ভাষায় ব্লাম় 
খুব হুগম মনে হয়, িন্ধ বিষয়গুলি পুর্বে যতটা 
মহজ মনে হয়, প্রণিধান করিলে সে বক 'বোধ 


হয়না । মনে হয়, বিষয়গুলি এত গম্ভীষ় ষে, 
বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। “নিত্য 
ও লীলা” অশ্কভূতির বিষয়। অবতারাদির 
জীবনই নিতা হইতে লীলায় ও লীলা হইতে 
নিতো বিচবণ। তীহারাই বিজ্ঞানী, শ্রীরামরুষঃ 
তাই বিজ্ঞানীর কথাই বলিতেছেন । 

এস্থলে শ্রশ্বরামকঞ্ঝ-কথামতেব ভিন্ন ভিন্ন 
স্থল হইতে শ্রীরামরুষ্ধজের কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত 
হইল, যাহাতে ভীহাব বথার তাৎপর্য 
বুঝিবাব স্থবিধা হয। যুক্তিব সঙ্গে কথাগুলি 
সব একত্র কবিয়া দিলে পাঠকের পক্ষে মনে মনে 
আলোচনা কবিবার সুবিধা হইবে । আরও এক 
কথা-_কথামুত” পড়িলেই পাঠকের মনে হয় ঃ 
শ্রীবামরুষ্চ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা ছ্বৈতবাদী 
ছিলেন, অদ্বৈত কথ! থাকিলেও উহা! তাহার 
মত নয় । ইহার কারণ পাঠকের নিজন্ব প্রকৃতি, 
আর দ্বিতীয় কারণ বিশেষ বিশেষ কথাগুলিকে 
একত্র চিন্তা না করা । এই ক্রটি কতকট। 
নিবারণ কক্সিবার জন্যই উক্কিগুলি একভ 
সন্নিবেশিত করা হইল । 

শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি £ 

তিনি একরপে নিত্য, একবপে লীলা । 
বেদাস্তে কি আছে ” ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা । 
কিস্তু যতক্ষণ ভক্কের আমি রেখে দিয়েছেন, 
ততক্ষণ লীলাও সতা। “আমি যখন তিলি 
পুঁছে ফেলবেন-__তখন যা আছে তাই, মুখে বলা 
যায় না। নিত্য বললেই লীলা আছে বুঝায় 
লীলা বললেই নিত্য আছে বুঝায়। “যখন 
নিক্রিয়, তখন ভীহাকে অক্ষ বলি। যখন ক্রি 


টা 


করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন, তখন 
তাকে শক্তি' বলি। ব্রঙ্গ আর শক্তি অভেদ, 
জল স্থির থাকলেও জল, হেললে দুললেও জল। 

যে ইট, চুন, স্বকী থেকে ছাদ,__সেই ইট, 
চুণ, হরকী থেকেই পসিঁডি। যিনি ব্রঙ্গ- তীর 
সত্তাতেই জীব, জগৎ । 


বিজ্ঞানীরা নিরাকার সাকার ঢুইই লষ, 
অরূপ বপ দুইই গ্রহণ কবে। 


কালীই ত্রঙ্গ_ব্রঙ্গই কালী । একই বস্ত। 
যখন তিনি নিজ্িষ--সুষ্ি, স্থিতি, প্রলঘ- কেন 
কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন 
তাকে বর্গ বালে কই। যখন তিনি এই সব 
কাজ কবেন, তখন তকে “কালী বলি 
শক্তি? বলি। একই বাক্তি, নাম কপ ভেদ | 


জ্ঞানী 'নেতি নেতি' কবে, বিষযবুদ্ধি তাগ ক'রে ভবে 
্রক্ষকে জানতে পাবে । যেমন সিঁডিব ধাপ ছাডিয় চ1ডিষে 
ছাদে পৌছানো যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী_খিনি বিশেষে 
ভীরু সঙ্গে আলাপ করেন। ভিনি আবে। কিছু দন করেন। 
তিনি দেখেন-_ছাদ যে জিনিস তৈবী, সেই ইট চুন- 
স্বরকীতেই লিডিও তৈবী। নেতি নেতি কাব যী ত্র 
ধলে বোধ হয়েছে, ভিনিউ জীব জগং হয়েছেন । বিজ্ঞানী 
দেখে, যিনি নিগুণ তিনিই সগুণ | ধাবা সমাবিস্ব চযে দশন 
কবেছন, উকাণ নেমে ঞপ দেখেন মে, জীব ঞগং তিনিত 
হয়েছেন | সা রেগা মাপা ধা শি-_নি-তে অনেকক্ষণ পাক। 
শায় ন | 'আমি' যায না। তখন দেখে তিনি “আমি'_ 
তিনিই জীব জগৎ সব__এরই নাম বিজ্ঞান? । 

সাকার, নিবাকব সাক্ষাৎকারের পরব এই 
( বিজ্ঞানাবৃন্বা)। সাকার চিন্মযবপ, নিবাকার 
সচ্চিদানন্দ। তি্নহ সব হয়োছন। 


বরচ্ষজ্ঞ।নেব পরও ঈশ্বব একটু 'আমি' রেখোছন। সেই 
'আমি'--ভক্তের 'আমি'-বিগীব আমি । তাহাতে অনস্ত 
লীল! আগ্াদন হয। 

যতক্ষণ 'মামি' 'তুমি' আছে, ততক্ষণ “আমি প্রার্থন! কি 
ধ্যান করছি'-_-এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি শ্বব, প্রার্ঘন। 
শুনছ--এ জ্ঞান্ও আছে । ঈশ্বরকে বাক্তি ব'লে বোধ আছে । 
“তুমি পূর্ণ, আমি অংশ-এ বোধ থাঁকবে। এই ভেদ 
বোধ ।* যতক্ষণ এই ভেদ কোধ, ততক্ষণ শক্তি মানতে হবে । 
* “তাই ঘতক্ষণ 'আঁম' আছে, যতক্ষণ দেহবুদ্ধি আছে, ততক্ষণ 
কঙ্ধ নিগুণ ব্লবার জোনেই। ততক্ষণ সগ্ণ ব্রহ্গ মানতে 
হবে। এই সথণ ব্রক্ষাক বেদ পুবাশ তঙ্গে কালী বা আগাশক্তি 
বলে গেছে। 


অবস্থা 
অথণ্ড 


উদ্বোধন 


| ৬৬তম বর্-_৫ম সংখ্যা 


বিজয় । --এই আগ্যাশক্তি দর্শন আর ওই 
ব্রঙ্ষজ্ঞান কি ক'রে হ'তে পাবে ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ । ব্যাকুল হৃদয়ে তাকে প্রার্থনা! 
কর আব কাদে । এইকপে চিন্তশুদ্ধি হয়ে যানে » 
তখন নির্ষল জলে সর্ষের প্রতিবিদ্ব দেখতে পাবে। 
ভক্তের আমি'ফপ আশিতে সেই সগুণ বর্গ 
আছ্যাশক্তি দর্শন কববে। কিন্তু আগি খুব 
পৌছ? চাই । যয়লা থাকলে ঠিক ঠিক প্রতিবিদ্ 
পড়বে না। যতক্ষণ আমি-জলে স্ুর্ণকে দেখতে 
হয, আব স্তর্যকে দেখবাব কোনবপ উপাষ 
হয না, আব ম্তক্ষণ প্রতিবিদ্ব-হর্য বৈ সত্য 
স্র্ধষকে দেখবাব উপাষ নাই--ততক্ষণ প্রতিবিহ্ব- 
স্র্ধই ষোল আনা সত্য । যতক্ষণ “আমি সত্য, 
ততক্ষণ প্রতিবিদ্ব-স্র্ধও সত্য- ষোল আনা 
সত্য, সেই প্রতিবিদ্ব-হ্্ধই আগ্ঠাশক্তি। ত্রহ্গ- 
জ্ঞান যদি চাও, সেই প্রতিবিষ্বকে ধাবা-নত্য 
স্কর্ধেব দিকে যাও, সেই সগুণ ক্রন্ষণ যিনি 
প্রার্থনা শুনেন তাকেই বলো, তিনি ত্রহ্মজ্ঞান 
দেবেন। কেননা যিনি সপ্ত বর্গ তিনিই নিশ্তণ 
ব্রহ্দ। যিনি শক্তি, তিনিই ত্রঙ্গ। পূর্ণ জ্ঞানের 
পব অভেদ 

যাব] জ্ঞান বিচার কবে, তাবা তিন অবস্থাই 


( জাগ্রত, স্ব, সুষুপ্চি) উডিষে দেষ। তাবা 
বলে যে- তরঙ্গ তিন অবস্থার পাব । স্ুুল, সুক্ষ, 
বাবণ--ছিন দেহেব পাব । সত্ব, বজঃ) তমঃ-_ 
তিন গুণেব থার--সমস্তই মাযা। যেখন 


আধনাতে প্রতিবিদ্গ পডেছ, প্রতিবিদ্ব কিছু 
বস্ত নয় ব্রহ্মই বসত আর সব অবন্ত। 
রদ্জ্ঞানীবা আবো বলে_ দেহা ম্ববুদ্ধি থাকলেই 
ছুটে! দেখায-_প্রতিবিষ্বটাও সত্য বলে বোধ 
হয। এই বুদ্ধি চলে গেলে সোহহং--আমি 
সেই ব্রদ্দ-_-এই অনুভূতি হয় । 

মমাধিব পব অব্তীরাদির আম কিরে আস 
_-বিগ্ার আমি, ভক্তের আমি। এই বিগ্ভাব 


জো্ঠ, ১৩৭১ ] 


আমি দিয়ে লোকশিক্ষা হয়। জ্ঞানী কাবো 
অনিষ্ট করতে পারে না, বালকের মতো হয়ে 
যায়। লোহার খঙ্জে যদি পরশমণি ছ্োয়ানো 
হয়-_খড্গ সোনা হয়ে যায় । সোনায় হিংসার 
কাজ হয় না। বাইরে হয়তো দেখায় যে, রাগ 
আছে কি অহংকার আছে, কিন্ত বন্বত: জ্ঞানীর 
ওসব কিছু থাকে না। দূর থেকে পোডা দি, 
বোধ হয় ঠিক একগাছা ডি পড়ে আছে-কিস্ক 
কাছে এসে ফুঁ দিলে সব উডে যাম্। 

ক্রোধের আকার--অহংকাবের আকাব 
কেবল, কিন্ক সতাকাব ক্রোধ ন্য__অহংকাব 
নয। 

এই আছ্যাশক্তি বা মহামায! ব্রঙ্গকে আবরণ 
কবে বেখেছে। আববণ গেলেই যা ছিলুষ, 
তাই হলুম ( আমিই তুমি, তুমিই আমি )। 

এমায়াটি কি যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা 
রছ-_সবই মাষা। এক কথায় কামিনী- 
কাঞ্চনই মায়ার আবরণ । 

মাভষের স্বধাম হচ্ছে পবব্রহ্গ 
না হ'লে ত্রঙ্গজ্ঞান হয না। 

এক বই আব কিছু নাই। সেই পবব্রঙ্গ 
আমি যতক্ষণ বেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে 
আঁদ্যাশক্তি ৰপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয করছেন। 
বঙ্গ আর আদ্বাশক্কি প্রথম দুটো বোধ হয়। 
কিন্তু ব্রঙ্ম জ্ঞান হ'লে আব ছুটে থাকে না 
অভেদ , এক, যে একেব ছুই নাই, অছ্বৈতম্‌। 

আর আমি দেখছি, বাঁজীকর আব 


ব্রিগুণাতীত 


বাজীকরের খেলা । বাজীকরই সত্য, খেলা সব 
অনিভ্য-_ হ্বপ্নের মতো । »* ++ 
শ্ীরামরুষ্জ। ও সব লীলা । আমিও 


ভাবতুম এ কথা, তারপর দেখলুম সবই মায়া 
চাব ্থত্িও মায়া, তীর সংহারও এ 711 
অন্তরে বাহিরে হুইই দেখছি- 'খণও্ 


সচ্চিদানশ্দ। সচ্ছিদানন্দ কেবল একটি খোল 


ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ' 


৪ 


আশ্রয় ক'রে এই খোলের অন্তরে বাহিবে 
বয়েছেন এইটি দেখছি । 
নিত্য ও লীল! ঃ ব্রহ্ম ও আঘ্ভাশক্তি 

এবার 'ত্রঙ্ম ও আগ্যাঁশক্তি বা কালী? সম্বন্ধে 
আলোচনা কবা যাক। বর্গ ও শক্তি অভেদ, 
যেমন অগ্রি ও ভাহার দাহিক। শক্তি, তুধ ও ছুধের 
ধবলত্ব, মাখন ও ঘোল, মণি ও জ্যোতি, সাপ 
ও তাব তির্যক গতি, জল ও তার হেলা-দোলা 
প্রভৃতি দৃষ্টান্তের দ্বারা একটি ভাবিলে অমনি 
অন্যটি ভাবিতে হয়, একটি ছাড়িয়। অপরটিকে 
ভাব] যাঘ না, উহাদের মধ্যে যেমন অভেদ- 
সম্বন্ধ, তেমনি প্রহ্গ ও শক্তি বা কালীব মধো 
অভেদ-সন্বদ্ধ। যেমন “সাপ যখন স্থির হযে 
আছে বা জল যখন স্থির হযে আছে, তেমনি 
যখন হষ্টি স্থিতি পরল নাই, তখন '্রহ্গ' বলি, 
আর যখন সাপ চলছে, জল হেলচে ছুলচে, সৃষ্টি 
স্থিতি প্রলয ক্রিযা রযেছে, তখন তাহাকে 
“কালী” বলে কই। একই বস্ত কিন্ত নামকূপ 
উপাধি-ভেদ। তুমি যখন বাধছ তখন ঝাধুনি, 
যখন পূজা ক'রছ তখন পুজারী, আন্র যখন 
কোন কাজ ক'বছ না, তখন তুমি ব্যক্তিযাত্র |” 
সেইরূপ ব্রহ্ম যখন শষ্টি প্রভৃতি কবেন, তখন 
তিনি কালী, আর যখন নিক্কিষ তখন 
ব্রঙ্গ। একই জিনিস ভিন্ন নায মাত্র। এই 
ব্রঙ্গেব জ্ঞানই তত্বজ্ঞান। যখন সমাধি হয়, 
ননের লয় হয়, তখন এই জ্ঞান হয। বোধে 
বোধ হয, আত্ম] আত্মাকে জানে । জ্ঞান জ্ঞেয় 
জ্বাতা বোধ থাকে না, কিন্ত এই অবস্থায় বরাবর 
থাকা যায় না। যাহারা এই অবস্থা হইতে 
ব্যুখিত হইয়া আবাব জগতে আসেন, তাহারা 
ঈশ্বরকোটি বা ঈশ্বরের অংশ | 

তাহাদের “আমি কোথা হইতে আসিয়া! 
জোটে ? কেহ বলে, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি-বোধ 
আসে লোকশিক্ষা ও ভগব্ধনের বসাম্বাদলেক 


শী 


১৩০ 


জন্য । কেহ বলে, অজ্ঞানের আবরণশক্তি নাশ 
হলেও বিক্ষেপশক্তি বশতঃ এই “আমি আভাদ 
রূপে থাকে । কিন্তু যতক্ষণ এই “আমি"-জ্ঞান 
থাকে, ততক্ষণ আছ্যাশক্তির অধীনে, ততক্ষণ ঈশ্বর 
সত্য, জীব জগৎ সত্য- _মানিতে হইবে। জীবাজ্সার 
প্রকত স্বরূপ পরমাত্সা, কেবল অহংকার-ক্ধপ 
মায়া থাকায এই সংসার-বোৌধ | কিন্ত তপস্তাদি 
দ্বাব] ঈশ্ববের রুপায় যদি এই অহংকার সমাধিতে 
লয় হয় ও নাশ হয়, তাহা হইলে ব্র্ধাভূতি 
হয়। এই অশ্ভূতি কি, তাহ] মুখে বলা যায় 
না। সে অবস্থায় এক বোধ হয--যে একের 
দুই নাই-_-অদ্বৈতম্ণ । সাধাবণ জীব এই 
জ্ঞান লাভ কবিলে মুক্ত হয বটে, কিন্ত ফেবে 
ন1 বা শবীবে বেশী দিন থাকে না। ঈশ্বরকোটি 
অবতার বা তাব অংশ (আধিকারিক পুরুষ ) 
সমাধিব পর ফিরিযা আসেন ও বিছ্াব আমি, 
ব! “ভক্তের আমি' ঈশ্বব বা আগ্যাশক্তি বাখিবা 
দেন লোক-কল্যাণেব জন্ত। ব্রহ্গজ্ঞান হইলেও 
লেশ-অবিদ্তা বশত: আমিত্ব থাকে । এই 
'আমি' জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় না। তাই ঠাকুপ 
বন্মিতেছেন “এদের আমি" পাতলা আমি" বা 
নাম মাজ্র আমি", রেখার মতো আমি, 
ইত্যাদি ।” ইহাতে বাহিরে ও ভিতরে চৈতন্য 


দেখে । জীবের “আমি মোটা "আমি-_ 
তাহাতে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞানে থাকে ! 
অভেদের অর্থ 


এখন প্রশ্ন £ ব্রক্দ ও শক্তি অভেদ' _এ 
অভেদের অর্থকি? ব্রঙ্গও শক্তি একই বস্ত, 
কিন্ত নামের ভেদ । “যখন হ্প্টি স্থিতি লয় 
করছেন, তখন ব্রদ্ষকে কালী বলে কই'। পে 
বলিতেছেন, “মন লয় হ'লে সি স্থিতি লয় হয়, 
তখন কি আছে, মুখে বলা যায় না।' শ্তধু ব্র্ 
সম্বন্ধে বলিতে হইলে সৎ ঠচতন্ত বা আনন্দ বলা 
হয়, মুখে উহার ম্বূপ প্রকাশ কষা যার না। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্য--৫ম সংখ্যা 


এক কথায “দ্বৈতষ্* যার ঢুই নেই। ক্রিচ্গ 
ও শক্তি অভেদ' _এই কথা হইতে এইটিই মনে 
আসে যে, যা শক্তি তাই ব্রহ্ম, যেটা ব্রঙ্ধ সেটাই 
শক্তি, যেমন যেখানে দাহিকাশক্তি সেখানেই 
অগ্নি, যেখানে অগ্নি সেখানেই দাহিকাশক্তি | 
ইহাদের আলাদা বা ভিন্ন কৰা যায় না, 
যেখানে বন্দ সেখানে শক্তি বা যেখানে শক্তি 
সেখানে ব্রক্__এইবপ অর্থ ই হওয়া উচিত, কিন্ত 
তিনি বলেছেন, সমাধি (নিধিকল্প ) অবস্থায় 
শষ্টি-স্থিতি-লয়-ক্রিয়া থাকে না । ফলত; শক্তিও 
থাকে না, কিন্তু ব্রঙ্গ সত-ন্ব্পে বাকেন। 
হৃতরাং ব্রদ্মই স্থষ্টিব পুবে, হ্ষ্টিকালে এবং স্ষ্টি- 
নাশকালেও থাকেন । যেটি তিন কালে থাকে, 
তাহাকেই “সত বলে, যা এককালে থাকে এবং 
এককালে থাকে না-তা সত্য নয, তা অনিতা 
বাঁ ব্রহ্মবান্দীরা বলেন, স্বপ্রবঙ্গ মিথা । 

ব্রঙ্দ ও শক্তি যদি ছুইটি বস্ত হয, তাহা হইলে 
তাহাদের দেশ- কাল- গ্রণ- ও বস্ত-গত পার্থকা 
থাকিবেই, এই পার্থক্য না থাকিলে দুইটি বস্ত 
বলা সম্ভব হয় না, যেমন ঘট ও পট ছুইটি বস্ত, 
ইহারা ছুইটি কেন, না ইহারা ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন 
কালে বা পরম্পব বস্ত্-হিসাবে ভিন্ন বলিয়া! । ব্রহ্ম 
ও শক্তি যদি ঘট ও পূটের মতো ভিন্ন হয়, তাহ] 
হইলে অভিন্ন হইতে পারিবে না। ব্রদ্ধম ও 
শক্তিব ভেদ থাক] সত্বেও অভিন্ন হইবে, তাহা 
সম্ভব নয় ১ কিন্ত উহাদের উপাধিগত ভেদ হইলে 
অভিন্ন হইতে পারিবে! যেষন-_ঘটাক[শ ও 
মহাকাশ । ঘট-উপাধি বশতঃ ঘটের আকাশ 
মহাকাশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু বস্ততঃ এক। 
ঘটাকাশ ও মহাকাশ যদ্দি দুইটি বস্ত হয়, তাহ 
হইলে তাহাদেব দ্েশ- কাল- ব' বস্ত-গত পার্থকা 
থাকিবেই, তাহা না হইলে ছুইটি বস্ত বল! সম্ভব 
হয় না। অভেদ হইলে এই পার্থক্য থাকিবে 
না। (তরঙ্গ ও শক্তি) বস্ধতঃ ছুইটি হুইয়া 
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। সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া) সম্পূর্ণ অভিন্ন হইবে 
( অর্থাৎ তাদের মধ্যে উক্ত পার্থক্য থাকিবে না ), 
্কাহা সম্ভব নয়। শক্তির যখন ত্রন্ম ছাডা নিজন্ব 
সত্তা (নিবিকল সমাধি অবস্থায় ) থাকিল না 
এবং ব্রন্ষকে আশ্রয় কবিযা তাহার সষ্ট্যাদি কাজ 
কাজ নিম্পন্ন হয়, তখন ব্রন্ধ শক্তি অভেদ' 
বলিতে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা সহ অভেদ বুঝাইল না। 
যেমন রজ্ুর সত্তা লইয়া সর্প থাকে বলিযা রজ্জব 
9 নর্পের অভেদ। যেটা বজ্জু, সেটাই মাপ, 
তেমনি ব্রহ্ষসত্তা ব্যতীত শক্তি থাকে না বলিষাই 
ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদ-ভাব। অভেদ এখানে 
চৈতন্যাংশে । নিবিকল্প সমাধিতে ত্রহ্ষচৈতনা 
এবং শুদ্ধমায়াষ প্রতিফলিত চৈতনা, যাহা 
আছ্যাশক্তি, তাহাব্‌ ক্্যাদি কার্ধনাশ হইলে 
চৈতন্যদ্ব অভিন্ন হন। শক্তি স্ষ্্যাদি উপাধি 
বশতঃ ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন, শক্তিগত চৈতনা ও ব্রঙ্গ 
চতন্য এক। 

বিজ্ঞানীর জগত্-বোধ যায়, সমাধির পব। 
রঙ্গজ্ঞানেব পর ভক্তের আমি" বা “বিদ্ভার আমি' 
থাকে, তার যে আবার ছুই বোধ হয, অর্থাৎ 
জগৎ-বোধ হয, সে-বোধে জগংট] বাস্তব বলিয়া 


বোধ হয় না। কেবল জগতের আকার মাত্র 
বোধ হয়! জগৎ সত্য ও চৈতন্য সত্য-__-এরূপ 
বোধ হয় লা। যেমন-_ ঠাকুর বলিতেছেন 


“দুবু থেকে পৌভা দড়ি বোধ হয়, ঠিক একগাছ। 
দডি পডে আছে, কিন্তু কাছে এসে ফু দিলে স্ব 
উচ্ড যায়, ক্রোধের আকার অহংকারের আকার 
কেবল, সত্যকার ক্রোধ নয়--অহংকার নয়” 
অর্থাৎ জগতটাও পৌডা দডির মতো বোধ হয়, 
জগতের আকার মাত্র সত্যকার জগত নখ, 
অন্বস্থলে যেমন বলিয়াছেন, বাজীকরই সত্য-_ 
বাজী মিথা?, অর্থাৎ চৈতন্ত সত্য-_জগৎ যিথ্যা 
বোধ হয়। 
অহংকারই 


মায়া । “ভক্তের আমি, 


ব্রচ্ম ও শক্তি অভেদ' 


৮৬৯ 


বিদ্যার আমি কি জীবে আমির মতো 
চৈতন্তকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে? না, 
অবতারাদি ঈশ্বরকোটির আমি "মোটা আমি, 
নয সংসাবী লোকদের মতো । অহংকাণ, 
তাদেব আমি যেন? চতুর্দিকে পাচিল, মাথার 
উপবে ছাদ-_বাহিবে কোন জিনিস দেখা যায় 
না। অবতাবাদির আমি পাতলা আমি,_- 
নাম মাত্র আমি, ৫রেথামাত্র আমি, পোড়া 
দড়ির মতো আমি, বেল্লোর দাগ মাত্র 
আমি এ আমিব ভিতর দিয়া ঈশ্ববকে 
সর্ধদ। দেখা যাষ। উশ্ববকোটি অবতারাদি 
মনে কবিলেই মুক্ত হইতে পাবেন। জীবকোটি 
তাহা পাবে না, জীব কাম-কাঞ্চনে বদ্ধ। 
“বের দ্বার জানালা জ্কু দিযে আটা বেকবে 
কেমন ক'রে” 

সমাধির পর “ভক্তের আমি” “বিদ্যার আমি, 
কাহাদের থাকে? জীবকোটি সাধনা ক'বে 
ঈশ্বর লান্দ করিতে পারে, সমাধিস্থ হইয়া 
আব ফেরে না, ইহাবাই জ্ঞানী । ঈশ্বরকোটি 
“যেন রাজার বেটাঁসাত-তালার ঢাঁবি 
তাদ্দের হাতে, তারা সাত-তালায় উঠে ফা 
-_-আবার ইচ্ছামত নেমে আসতে পারে'। 
সমাধি হইতে ধাহাব! নামিয়া আসেন, তাহারা 
জীবের মতো জগংকে বাস্তব দেখেন না। অন্য 
বুকম দেখেন । “ভক্তেবুও একাকার জ্ঞান হয়। 
সে দেখে ঈশ্বর ছাডা আর কিছুই নাই। 
স্বপ্রবং বলে না। তবে বলে_তিনিই সব 
হয়েছেন। মোমের বাগানে সবহ মোম-_- 
তবে নানা রূপ” অর্থাৎ মোমই সত্য বোধ হয়, 
নানা পে কেবলমাত্র আকাববকপ বোধ হয়, 
সত্যরূপে বোধ হয় না। সুতরাং সমাধি 
হইলে নিত্য সাক্ষাৎকার, আর ব্যুখিত হইলে 
সব চৈতন্তময় অন্তব । সেই ব্রহ্ষচৈতন্যেরই 
বোধ কেবল আমি" থাকার জন্য বিশেষ 
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আকারের মধ্য দিয়া। কিন্তু বিশেষ আকার 
চৈতন্যেব মতে] সত্য নয়। কাঁবণ সমাধিতে 
চৈতন্বের কোন লোপ হয় না-শুধু নানা 
রূপগুলির তখন লোপ হষ। 

স্ৃতবাং নিত্য যে ভাবে ( অথাৎ পাবমাথিক 
ভাবে ) সত্য, লীল। সে ভাবে সত্য নঘ। নিত্যেব 
সমরস ছৈতবিবঞজ্জিতভাবে অন্তুভব-_খুখে বলা 


যায় না। “সা বে গামা পা ধানি-নি'তে 
বেশী থাকা যাষ নী।” “বিছ্াব আমি, ভক্তের 


আমি তিনিই বেখেছেন”লেশঅবি্যা-জনিত 
আভাস মাঞ আমি থাকে শোক শিক্ষা 
ব| আসম্বাদনেব জন্তা। সেইখানে নিতাও ঠিক 
থাকেন। কেবল নাম মাত, ব্হুব মধো তেই 
নিতোরই আম্বান হখ। আবাব ( এই লীলা 
আম্বাদন ) ণিত্যকে লইযা হণ বলিষ। বিজ্ঞানী 
কখন কখন নিভো থাকেন । ইহাই অন্রলোম 
বিপোম । এখানে দেখা গেল “দুই” স্বপতঃ 
সত্য নয, ঠাকুব বলিতেছেন £ পর্ণ জানে 
অভেদ, পুর্ণজ্ঞানে ছুই-এব অস্তিত্ব নাই, কি 
থাকে বল। যাষ নী। বশিতে হইলে কেব্পমান্র 
সং, আনন্দ, চৈতন্য বলা যায়। শক্তি বলা 
যায় না, কারণ উপাধি নাই, হ্ি-স্বিতি- 
প্রলয়-বূপ উপাধি নাই । যখন উপাধি থাকে, 
'মহংবোধ থাকে, তখন শক্তির অনুভব । “সমাধি 
থেকে অনেক নীচে এসে “$ পু অনুভব করি ।” 
আববণ- ও বিক্ষেপ-শক্তিব কার্য যখন নাই, তখন 
শক্তিও নাই । আর আগ্যাশক্তিকে প্রতিবিশ্ব- 
মত্যও বল! হইয়াছে । আর প্রতিবিশ্ব-মাত্রই 
অনিত্য--এ-কথাও বলা হইযাছে। স্থতরাং 
নিত্য যেরূপ সত্য, লীলাও সেরূপ সত্য-_এ-কথা 
বলা চলে না। কেননা 'লীলা মায়া এ-কথ 


উদ্বোধন 
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তিনি বলিক্বাছেন, মায়া যে তকে অসৎ 
আরু অসংকে সংরূপে দেখায়, মাযা যে অধ্যাস 
--এ-কথাও বলিয়াছেন। জডের ধর্ম চৈতন্য 
পায়, আর চৈতন্তেব ধম জত পায। অধ্যন্ত 
বস্তব অন্যত্র সন্তা থকে, তাহাব আবোপ বলিব, 
_-তাহা বগিতে পাব না, যদি অপাস্ত বস্ত 
অন্যত্র থাকিত, তাহা হইলে ল্মাধিতে মনের 
নাশে সর্ব বস্তর নাশ হইত না। কিন্তু যখন 
নাশ হয, তখন সত্তা একদম থাকে না, তখন 
কেবল শুদ্ধ চৈতন্য থাকে । জড় সমাধির পর 
জার অবস্থায় ঠাকবের বিজ্ঞানী ঠৈতন্যই 
দেখেন-কেবল ণাম-রূপের বৈচিত্রের মধ্য 
দিখ। এখানে বিশিষ্টাদ্বৈত বা অচিন্তাভেদাভেদ 
বা সগ্তণ নিগুণ উভধষ, শাক্তাদৈতবাদ, তাহার 
কথাষ পা1গযাঁ খায় না, কাৰণ জীব-জগত-বি শিষ্ট 
চৈতন্য বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাধ ধাহাবা মানেন, 
তাহ!দেৰ মত ও অনুভূতি যথা-চিন্ময শ্যাম” 
“চিন্মঘ ধাম" প্রভৃতিকপে। সেখানে চৈতন্ই প্রধান 
স্যাম আর ধাম? অগ্রধান এবং আমির যখন 
লোপ হযঃ তখন উহাবা থাকে না, একমাত্র 
অদৈত ব্রদ্ষই থাকেন। 

শ্রারামরু* বলেন, বিশিষ্টদ্বৈতবাদ, 
বিশেষণ বা জীবজগতের কোন কালে লোপ 
ও জীবব্রদ্দের তাদাত্মা, ম্থা-যে একের ছুই 
নাই-__অদ্বৈতম্‌_-এ সকল স্বীকার করে না। 

উপসংহারে এই দাড়ায় যে, অপর বস্ত হইতে 
যাহার অতিরিক্ত সত্তা থাকিবে, তাহাকে 
তদতিরিক্ত বা পৃথক বলা হইবে । এখানে 
যেহেতু একমাজ্র ব্রন্ধ হইতে শক্তির অতিরিক্ত 
সত্তা নাই- বর্গের সন্তাই শক্তির সত্তা, সেই 
হেতু শক্তি ও ব্রহ্ম অভিন্ন । 


বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিক। 
[ পূর্বান্নবৃত্তি--ধভ.বিধ সংজ্ঞা ] 
স্বামী ধীরেশানন্দ 
দৃশ্যান্ুবিদ্ধ-শব্দানুবিদ্ধ-নিবাঁজ-ভেদতঃ। 
সমাধয়ন্ত্রয়ো বাহ্যাস্তরভেদেন ষড়বিধাঃ | 
অরয়ঃ ষট্‌ সমাথ্যাতা ষড়ি কারাশ্চ ভাবজাঃ ॥ ৫১ ॥ 


দৃশ্যাুবিদ্ধ, শব্দান্ুবি্ধ ও নিকীজ ( অর্থাৎ নির্ধিকল্প ) ভেদে সমাধি তিন প্রকার। পুনরায় 
উহাদের প্রত্যেকটিই বাহ ও আতন্তরভেদে দ্বিবিধ হওষায় সমাধি১ মোট ছয় প্রকার । রিপুৎ ও 
পদার্থবিকারসমূহও* ষ্ডবিধ কথিত হইয| থাকে । 

১. দৃষ্তান্ুবিদ্ধ, শব্দাঙগবিদ্ধ ও নিবিকল্প সমাধি (নিবীজ )--এই তিনটি সমাধিই বাহ্‌ ও 
আস্তরভেদে মোট ছয় প্রকার হইয়া থাকে । অর্থাৎ আস্তর সমাধি জিবিধ ও বাহা সমাধি জ্রিবিধ। 
( “বাক্যস্থধা ২২-২৯ দ্রঃ ) 

আস্তর ; “দৃশ্ঠ বস্তসমূহের আমি জষ্টা। এইরূপে অবস্থিতিব নাম দৃশ্ঠান্ুবিদ্ধ-আস্তর- 
সবিকল্স সম[ধি। “আমি অসঙ্গ' এইক্দপ শব্ধমাত্রাবলদ্থনে অবস্থিতির নাম শব্দানুবিদ্ধ-আন্তর- 
সবিকল্স সমাধি । যে অবস্থায় পূর্বোক্ত ছুইটিরই স্ফুরণ হয় না, এন্সপ বস্তমাত্ররূপে অবস্থানকে 
আন্তর-নিবিকল্প € নিবাঁজ ) সমাধি বলে। 

বাহ্‌: 'বহির্দেশে স্ুূর্যাদদি যাবতীয় পদার্থের আমি তষ্টা_ ইহা দৃশ্যানুবিদ্ধ-বাহ্থা- 
সবিক্ষল্প সমাধি । বাহা প্রতীতি সত্বেও 'আমি অসঙ্গ-__-এইরূপে স্থিতির নাম শব্দানুবিজধ-বাহা- 
সবিকল্প সমাধি। উক্ত উভযেরই অস্কুবণ হইলে তাহাকে বাহা-নিবিকল্প সমাধি বলে। 

২, ফডবরিপু£ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্ধ। 

৩. যডভাব-বিকার £ জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণীম, অপক্ষয় ও বিনাশ । 


ষডেব কৌশিকা দেহে জরাদ্যাশ্চ ষড়ুর্ময়ঃ। 
লিঙ্গানি ষডিধান্যাত্র ষডবস্থাঃ প্রকীতিতাঃ ॥ ৫২ ॥ 

এই দেহে কৌশিক৯, জরাৎ আদি, উর্ধি ও অবস্থা ছয়প্রকার। ( শান্ত্র-তাৎ্পধ, 
শির্ণায়ক ) লিঙ্গসমূহও৪ ষড.বিধ কথিত হইয়া! থাকে । 

১. ত্বক, মাংস, কৃধির, মেদ, মজ্জা ও অস্থি-_-এই ছয়টি কৌশিক । 

২, জবা, মরণ, ক্ষুধা, পিপাসা, শোক ও মোহ-_এইগুলিকে ষডয়ি বলে। ইহাদের মধ্যে 
জবা, মরণ-_-শরীরের ধর্ম, ক্ষুধা, পিপাসা প্রাণের ধর্ধ এবং শোক, মোহ-_অস্তঃকরণের ধর্ম- 
রথে জ্ঞাত। 

৩. শিশুত্, বাল্য, কৌমার, তারুণ্য, যৌবন ও বার্ধক্য-দেহের এই ছয়টি অবস্থ]। 
দাস্তাদগম হওয়া পর্বস্ত শিশুত্ব, পঞ্চর্ধ পর্বস্ত বাল্য, দশবর্ষ পর্বস্ত কৌমার, পঞ্চদশবর্ষ পর্যস্ত 
তারুণ্য বা কৈশোর, যৌডশবর্ষের পর যৌবন এবং যষ্টিবধের পর বার্ধক্যাবস্থ। ৷ 

চ 


২৩৪ উদ্বোধন [ ৬৭তম বর্ষ সংখ্যা 


৪. উপক্রম-উপসংহাঁর, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি_শান্্তাৎ্পর্ধ নি 

করিবার এই ছয়টি লিঙ্গ । 
* গ্রন্থের আদি ও অন্তে প্রকরণ-প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের বর্ণনকে উপক্রম-উপসংহার লিঙ্গ বলে। 

এ প্রতিপাগ্য বিষয়টিরই গ্রস্থমধো পুনঃপুনঃ কথনকে অভ্যাস বলা হয়। প্রতিপাগ্য বিষয়টির 
প্রমাণাস্তর দ্বারা অগ্রতিপাগ্যতা ( অগম্যতা ) অপুর্বত। নামে খাত। আননদপ্রাপ্তি প্রতিপাদনকে 
ফল বলা হয়। অথবা তত্তত্প্রকরণে প্রতিপাফিত তত্তংকর্ম, উপাসন! বা বিচাবের অহুষ্টানোড্ূত 
প্রাপ্তব্য বিষয়কেই ফল বলা হয়। প্রকরণে স্তি বা নিন্দাপর বাক্য অর্থবাদ নামে কথিত। 
প্রতিপাদিত বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত যুক্তিসমূহ উপপান্তি নামে প্রসিদ্ধ । 

ষট্‌শাস্ত্রানি চ সুত্রাণি ঘট ষডঙ্গানি চৈব হি। 

কর্মাণি ষষ্ট প্রমাণানি ষটু শমাদি চ ষডি ধম্‌ ॥ ৫৩ ॥ 

শান্তর১, স্তর খেধাঞ্গত, কর্ম৪, প্রমাণৎ এবং শমাদি*__এই সকলই বড. বিধ কথিত 
হইয়া থাকে । 

১. পূর্বমীমাংস। ( বেদের কর্মকা বা কর্মমীমাংস। বা ধর্মমীমাংস ), উত্তরমীমাংসা ( বেদেৰ 
জ্ঞানকাণ্ড, ব্রঙ্গমীমাংসা, শারীরকমীমাংস, উপনিধদমীমাংসা ব। বেদান্ত ), ন্যায়, কাণাদ (বৈশেধিক), 
সাংখ্য এবং যোগ-_এই ফ্ট্শান্জ। [ জৈমিনিব পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসদেবের উত্তরমীমাংসা-_এই 
মীমাংসাদ্ধযে কর্ম উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডের মীমাংসা অর্থাৎ বিচাব আছে । বিধিবিহিত কার্ম 
প্রবৃত্তি এবং নিষিদ্ধকর্ে নিবৃত্তিই পূর্বমীমাৎসা শাস্ত্রের ফল। কর্মদ্ধাবা চিত্তশ্ুদ্ধি, ক্রমে কর্ষফলে 
অনিত্যতা-বোধ এবং জ্ঞানদ্বাবা মোক্ষ__এইরূপে পূর্বমীমাংসার চরম ফল মোক্ষ অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে 
্রহ্মজ্ঞান ও তজ্জন্ত মুক্তি। এমতে জীবাস্মা বু, কর্মই ঈশ্বরস্থানীয় এবং কর্মবিষষক শ্রাতিই একমাজ 
গ্রমাণ । 

মহত্বি ব্যাসদেব-রচিত ব্রদ্ষমীমাংসারই নাম “বেদাস্তদর্শন? বা ত্রন্থ্তত্র। এই বেদীন্তদর্শনই 
সর্বশান্ের মধ্যে প্রধান। মুমুক্ষগণেব ইহা পরম উপাদেষ গ্রন্থ । ইহার বিচারে জ্ঞানদ্বাবা মোক্ষ- 
লাভ হয়। ন্যায়শাস্ত্র অধায়নের ছারা বুদ্ধি প্রথর্তা লাভ কবে । তখন পুরুষ মনন করিতে সমর্থ 
হইয়া] থাকে । অতএব যুক্তি প্রধান ন্যায়শান্ত্রের মনন দ্বারাও ক্রমে বেদীস্তজন্য জ্ঞানফল উপন্ন হয় । 
স্যায়-মতে যোলটি পদার্ষের জ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়স-প্রান্তি বল! হইয়াছে । বৈশেষিক-মতে দ্রব্য-গুণাদি 
সাতটি পদার্থের জ্ঞান ও তাহাদের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেঘ্বস-প্রাপ্তি বণিত হইয়াছে। 
ন্যায় ও বৈশেষিক--এই ছুই শান্ত্রেই পদার্থজ্ঞানদ্বারা আত্মজ্ঞানে মুক্তির পথ প্রদশিত হইয়াছে । 
প্রকৃতি ও পুরুষের বিবেকজ্ঞানদ্বাবা পুরুষের অসঙ্গতা-জ্ঞানই সাংখ্যশাস্ত্রের লক্ষ্য । এ অপঙ্গতা-জ্ঞান 
“তৎ' ও তব পদের লক্ষ্যার্থ অবগতিদাবা বেদান্তোক্ত মহাবাকাজন্য জ্ঞানে উপযোগী হইয়া থাকে । 
অতএব মোক্ষই উহার ফল। পণ্ডিতগণ বলেন, প্রাচীন সাংখ্য-মতের সহিত বেদান্ত-মতের বিরোধ 
ছিল না। বিরোধ পরবর্তী কালে হইয়াছে । গীতা ও ভাগবতে বণিত সাংখ্যমতের সহিত বেদান্তের 
কোন বিরোধ দেখা যায় না। পরবর্তী কালে অঙ্গীকৃত পুরুষের বহুত্থ, প্রকৃতির নিত্যত্ব এবং কর্তৃত, 
কার্ধবস্তর নিত্যত্ব ইত্যাদি বিরোধী বিষয়গুলি পরিত্যাগ কৰিলে সাংখ্য ও বেদীন্তের মধ্যে কোন 
পার্থক্য থাকে না। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১] বেদাস্ত-সংজা-মালিকা ২৩৫ 


বিক্ষেপরূপ চিন্তমল দূর করিবার জন্যই মহষি পতঞ্জলি 'যোগস্থত্র' রচনা করিয়াছেন। যোগ- 
শান্ত্ও জ্ঞানের সাধনভূত নিদিধ্যাপনের সম্পাদন দ্বাবা৷ মোক্ষেপ হেতু হইয়া থাকে। ব্রন্দস্থজ্ে.যে 
হ্যায়, বৈশেধিক, সাংখ্য ও যোগমত খণ্ডিত হইয়াছে, সেখানে যেস্থলে উপনিষদের বিরুদ্ধ অর্থ কল্পন। 
করা হইয়াছে, সেই মতগুলিই খণ্ডিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সাংখ্যাদিস্তেব খণ্ডন করা হয় 
নাই। এইরূপে দেখা যায, সকল শাস্ত্-বচযিতা ধধিগণের মত অদ্বৈত-মতেবই অন্কুল। ] 

২ আশ্বলায়ন, আপত্তশ্ব, বৌধায়ন, কাত্যায়ন, সত্যাষাত ও বৈখানপ _এই নামে ছয়টি স্থত্র 
প্রপিদ্ধ। দর্শনশাক্ধ, ধর্মশাজ্স, নীতিশাস্ত্র বা শবশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতার গ্রথিত সংক্ষিপ্ত বাক্য- 
বিশ্ষেকে সুত্র বলে। 

৩ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ-_-এই ছয়টি বেদাঙ্গ । যাজ্ঞবন্াদিকত 
উচ্চাবণাি শিক্ষাবিষয়ক শান্্রকে শিক্ষা! বলে। কাত্যাযনাদি-প্রণীত যাগক্রিয়াসমূহের উপদেশ- 
বিষয়ক শাস্ত্র কল্প-নামে খ্যাত। বৈদিক শব্দেব শ্ুদ্ধতা-নিক্বপক শাস্ত্ই ব্যাকরণ। পাণিনি 
ইহার প্রণেতা । বৈদিক মন্ত্রের অপ্রসিদ্ধ পদসমূহেব ব্যাখ্যামূলক যাক্কাদি-প্রণীত ভ্রয়োদশ অধ্যায়- 
বিশিষ্ট গ্রন্থ নিরুক্ত-নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য, গগাদিরত গ্রহণাদিকাল-নিরূপক গ্রস্থকে জ্যোতিষ 
বলে। পিক্ষল-আচার্ষকুত অষ্ট-অধ্যাশাম্ক ও বৈদিক গাক্ষত্রী-আদি ছন্দোবোধক শান্তর “ছন্দ: 
নামে কথিত । 

৪. হট্‌কর্ম £ জান, সন্ধ্যা, জপ, দেবতার্চনা, অতিথিসেবা ও বৈশ্বদেব। 

৫. প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি বা ( অন্যথা! অনুপপত্তি ) ও অনপলব্ধি__ 
ইহাই বেদাস্ত-সম্মত ছয়টি প্রমাণ। 

প্রত্যক্ষ £ ইন্দ্িয়দ্বারা ঘটাদি পদার্থের সহিত চিত্তের সম্বন্ধ বা সন্গিকর্ধ ঘটিলে যে চিত্তবৃত্তি 
জাতি ও ব্যক্তির মধ্যে প্রধানতঃ ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ নির্ধারণ কবে, তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলে! 
অনুমানপ্রমাণে বস্তুটি দৃষ্ট না হইলেও উহার লিঙ্গ বা চিহ্ন দেখিয়া বস্তর সত্তা! নিরূপণ করা হয়। 
যেমন ধুম দেখিয়া! অগ্নির অন্থমান কবা হয। অনুমানে-_যেখানে ধুম সেখানেই অগ্নি"--এইরূপ 
ব্যাণ্ডিজ্ঞান আবশ্যক | 

সাধৃশ্ত জ্ঞান জন্য জ্ঞানের করণকে উপমান প্রমাণ বলে। গোসদৃশ এই পশুটি গবয়-_ 
ইহা! উপমিতি জ্ঞান । 

আগম বা শব্দপ্রম'ণ $ বেদ, শাস্ত্র বা অভ্রান্ত ব্যক্তির বাক। 

অর্থাপত্তি : দিবাভোজনত্যাগী পুরুষের সুলতা দর্শনে তাহার রাত্রিভোজন অনুমিত হুইয়। 
থাকে। এখানে রাত্রিভোজন উপপাদক ও স্থুলতা উপপাদ্য । এইরুপে উপপাদক-কল্পনা-হেতুত্ৃত 
উপপাগ্ঠ জ্ঞানকেই অর্থাপস্তি প্রমাণ বলে। 

অহুপলব্ধি প্রমাণ : পদার্থের যে জপ্রতীতি অভাব নিশ্চয়ের হেতু হইয়া থাকে, উহাই 
অন্থপলব্ধি প্রমাণ নামে কথিত। যেমন ভূতলে ঘটের অপ্রতীতি-বশতই ঘটাভাব জ্ঞান হইয্া 
গাকে। অন্গপলক্ষি প্রমাণ অভাব-জ্ঞানের জনক । 

[ চার্বাক-মতে কেবল প্রত্যক্ষমান্রই প্রমাণ । কাণাদ ও বৌদ্ধ মতে প্রত্যক্ষ ও অনগমান__এই 
ছুইটি , সাংখ্য-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব__এই তিনটি ; স্তায়-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান 


২৩৬ উদ্বোধন [ ৬৭তম বর্--_৫ম সংখা 


এবং শব্--এই চারিটি ১ প্রাভাকর মীমাংসক-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শর্ধ এবং অর্থাপত্তি 
--এই পাঁচটি , এবং ভট্টমমীমাংসক ও বেদাস্তমতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব, অর্থাপত্তি ও 
অন্গপলক্ধি__এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকৃত হইয়! থাকে | এই বিষয়ে এইরূপ শ্লোক আছে £ 
পপ্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ কণীদস্থগতে! পুনঃ । 
অন্কমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে ॥ 
হ্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্ধাহুঃ প্রাভাকরাঃ ॥ 
অভাবষষ্ঠান্েতানি ভাট্টা৷ বেদান্তিনস্তথা | 
সন্ভবৈতিহাযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগত: ॥' ] 
৬, শম, দম, তিতিক্ষাঁ, উপ্রতি, শ্রদ্ধা ও সমাধান-_-শমীদিষটুক | 
জীব ঈশ বিশুদ্ধা চিৎ তথা জীবেশযোভিদা | 
অবিষ্ভা তচ্চিতোর্যোগঃ ষড়স্মাকমনাদয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ 

বেদান্তমতে ছয়টি৯ বস্ত অনাদি | যথাঁ_জীব, ঈশ্বর, বিশ্ুদ্ধচৈতন্ত, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, 
অবিষ্যা বা মায়া এবং অবিস্া ও শুদ্ধচৈতন্যের সংযোগ । 

১. ছয়টির মধ্য একমাত বিশুদ্ধ চিৎ শুদ্ধ ব্রহ্ম অনাদি এবং অনস্ত। অবশিষ্ট পাচটি অনাদি 
কিন্তু অপবোক্ষ ব্রহ্ধজ্ঞানোদয়ে নাশবান্‌ বলিষা সাস্ত । এই ছয়টি বস্ত স্বর্ূপতঃ অনাদি । যে বস্তর 
উৎপত্তি হয় না, অথচ তাহার সত্তা খ্বীকার করা হয়, তাহাকে স্বরূপতঃ অনাদি বলে। 

উৎপত্তিষ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিম্‌। 
বেত্তি বিদ্ামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥ ৫৫ ॥ 

জগতের উৎপত্তি ও 'প্রলষ, প্রাণীদ্দিগের জন্ম ও পরলোকগতি, সংসার-বন্ধনকারী অবিগ্ঠা ও 
সংসারধন্ধন-বিনাশক বিগ্ভা_এইগুলিই যিনি পূর্ণৰপে অবগত আছেন, তাহাকেই ভগবান্‌ 
বল! হয। 

এশবর্যস্থা সমগ্রস্থ) ধর্মস্য যশসঃ শ্রিষঃ | 
বৈবাগ্যস্যাথ জ্ঞানস্য ষগ্লাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ ৫৬ ॥ 

পরিপূর্ণ এশ্বধ, পরিপূর্ণ ধর্ম, পরিপূর্ণ যশ” পরিপূণ শ্রী, পরিপূর্ণ বৈরাগ্য এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান__ 
এই ছয়টি৯ “ভগ্' নামে কথিত হইয়া থাকে । 

১. এম্বর্যাদি ছযটি 'ভগ" পরিপূর্ণরূপে ধাহাতে বিদ্যমান, তিনিই ভগবান্‌ বলিয়া কথিত হন। 
শ্সোকস্থ “সমগ্র' পদ সকল গুণগুলির সঙ্গেই যোজনা করিতে হইবে । এই শ্লোকটি অন্ত আকারেও 
পাওয়া যায় : শ্বর্স্য সমগ্রন্ত বীর্যস্য যশমঃ শ্রিয়ঃ। 

জ্ঞানবৈবাগায়োশ্চৈব ষঞ্নাং ভগ ইতি স্থৃতম্‌ ॥ 
ভিক্ষবঃ ষড়জিহ্বাগ্ভাঃ ষট্সংখ্যাক। বহির্মদাঃ। 
ষড়ভ্রমা রূপষটুকঞ্চ রসা ষড়. বৈ প্রকীত্তিতাঃ ॥ ৫৭ | 


অজিহ্বা্দি১ ভিক্ষু সন্গ্যাসীরা, বহির্মদৎ*। ভ্রমণ্। বূপঃ। ও বসৎ-_-এই সকলই ফড়বিধ 
ইসনিজি। 


জ্যৈষ্ট, ১৩৭১ ] বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা! ২৩৭ 


১ যডবিধ ভিক্ষুঃ অজিহব, ষণ্ডক, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ। 
ইদমিষ্টমিদং নেতি যোহ্শ্শ্নপি ন সজ্জতে। 
হিতং সত্যং মিতং বক্তি ভমজিহুবং প্রচক্ষতে ॥ ১॥ 
অন্না্ি ভোজনকালে যে সঙ্গ্যাসী ইহা স্বাদু, ইহা অস্বান্ব_ এইরূপ মন্তব্য করেন না, যিনি সদা হিত- 
সতা- ও পরিমিত-ভাষী, তিনি অজিহব নামে কথিত হন । 
অগ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবাধিকীম্‌। 
শতবর্ধাং চ যো দৃষ্ট1 নিবিকার: স ষণ্ডকঃ 1 ২ ॥ 
সচ্যোজাত। বালিকা বা শতবর্যা স্ত্রীদর্শনে যেরূপ কামবিকার উৎপন্ন হয় না, সেরূপ যোড়শী নারী- 
দর্শনেও ধাহার চিত্ত নির্বিকার থাকে, তিনি ষণ্ডক অর্থাৎ নপুংসক নামে অভিহিত হন। 
ভিক্ষার্থমটনং যন্ত বিশ্মাত্রকবণায় চ। 
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথ! পঙ্গুরেব সঃ ॥ ৩॥ 
যিনি ভিক্ষাদি গ্রহণ ও মলমৃত্র পরিত্যাগ নিষিত্তই কেবল আসন পরিত্যাগকরত অগ্যত্র গমন করেন, 
এবং যিনি কখনও এককালে এক যোজনের অধিক পথ অতিক্রম করেন না, তিনি পঙ্ঠু নামে খ্যাত। 
তিষ্ঠতো ব্রজতো খাপি যন্ত চক্ষর্ন দুরগম্‌। 
চতুযু'গাৎ ভুবং মুক্তা পরিত্রাট সোইন্ধ উচ্যতে ॥ ৪ ॥ 
কোথাও অবস্থানকালে বা ভ্রমণকালে যে সন্াসীর চক্ষুছয় সম্মুখে ফোডশহস্ত পরিমিত স্থান হইতে 
দুরে নিপতিত হয় না, তিনি অন্ধ নামে প্রসিদ্ধ । 
হিতাহিতং মনোরামং বচঃ শোকাবহং চ যৎ। 
শ্রত্বাপি যো ন শ্বণোতি বধিরঃ ন প্রকীতিতঃ ॥ ৫ ॥ 
ধিনি হর্ষোৎপাদক অহ্গৃকূল বচন অথবা! ছুঃখজনক প্রতিকূল বচন শ্রবণ করিয়াও হর্যবিষাদরূপ কোন 
বিকার প্রাপ্ হন না, তিনি বধির নামে কথিত হইয়া থাকেন । 
সান্নিধ্যে বিষয়্াণাং চ সমর্ধোহবিকলেন্দ্িয়ঃ | 
ুপ্ববদ্‌ বর্ততে নিত্যং স ভিক্ষু উচ্যতে ॥ ৬ ॥ 
বিষয়ভোগোপযোগী সর্বেক্্িয়ম্পন্ন হইয়াও যিনি বিষয়ের সান্গিধ্যে স্থযৃপ্ত পুরুষের ন্যায় নিত্য 
নিবিকার থাকেন, সেই ভিক্ষু স্গ্যাসীকে মুগ্ধ বলা হইয়া! থাকে । (নারদ পরিঃ উপঃ ৩/৬৩--৬৮)। 
২, বহির্মদ ছয়প্রকার £ কুল-শীল-ধন, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, রাজ্য ও তপঃ। 

৩. কুল, গোক্, জাতি, বর্ণণ আশ্রম ও নাম ভেদে ভ্রম ষড়বিধ। মালব, কর্ণাটক, 
দ্রাবিডাি দেশভেদে অভিমানপূর্বক যে ব্যবহার, তাহাই কুলভ্রম। আমি বিশ্বামিত্রাদি গোত্রোৎপর, 
এইক্সপ ব্যবহারকে গোল্্রত্রম বলে। ব্রাক্ষণত্ব, ক্ষতরিয়ত্বাদিতে অভিমান-পূর্বক বাবহার-_-জাতিভ্রষ 
নামে খ্যাত। অষ্টাদশ বর্ণের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ-_এরূপ অভিমান-পূর্বক ব্যবহারকেই বর্ণভ্রম বলা 
হয়। অন্য অংশম্পষ্ট। 

৪, ছয় রূপ; শ্বেত, পীত, হবিত, রক্ত, কৃষ্ণ ও মাঞ্তিষ্ঠ ( রাঙা ব! বক্তাভ )। 
৫. ধডরস : মধুর, অঙ্গ, তিক্ত, কটু, কষায়্ ও লবণ। 
( বড় বিধ সংজ্ঞা সমাগু ) 


স্বামীজীর জীবনে ও চিস্তাধারায় সুফী প্রভাব 


অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র পাল 


শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ' ও 
নারায়ণের অংশরূপে অবতীর্ণ প্রাচীন “নর 'খষি , 
তিনি যে কোন একটি বিশেষ ভাবে প্রভাবিত 
হয়েছিলেন__এ-কথা বলা কোনরূপেই সমীচীন 
নয়। সমকালীন সকল ভাবই এই সকল 
যুগমানবের অন্তর থেকে আপনা হতেই উখ্িত 
হয়। তাহলেও মানুষ-জীবনে তার যেমন গুরুদেব 
ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তেমনি ছিল তার মাতাপিতা 
ও বংশ-গৌরব। আবার যেমন তিনি শিক্ষা 
করেছেন হিন্দুধর্মের বেদবেদাস্ত, বামায়ণ- 
মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য, 
তেমনি তার ভাবকে সমৃদ্ধ করেছে অন্যান্য 
বিদেশী ধর্ম ও সাহিতা, তথ প্রাচীন ইরানীয় 
ধর্ম ও কৃষ্টি, থুষ্টান ধর্ম ও ইওরোপীয় সাহিত্য 
এবং ইসলাম ধর্ম ও এর সুফী চিস্তাধার।। 

কলিকাতারই অধিবাসী রামমোহন দত্তের 
পুজ ( নরেন্দ্রনাথের পিতামহ) ছুর্গাচরণ দত্ত ছিলেন 
সংস্কৃত ও ফারসী--এই উভয় ভাষাতেই একজন 
পত্ডিত ব্যক্তি। তাছাভ। তিনি আইনেও ছিলেন 
বিশেষজ্ঞ । তবু মাত্র ২৫ বখ্সর বয়সে পুত্র 
বিশ্বনাথের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সংসারধর্ম 
ত্যাগ করে সঙ্গাস গ্রহণ করেন। 

পিতা বিশ্বনাথ ছিলেন ইংরেজী-শিক্ষিত, 
কলিকাতা হাইকোর্টের একজন আইনজ্ 
এটন্নী। তাছাড়া ত্তার ফারসী ভাষায় ছিল 
অসাধারণ পাণ্তিত্য। কথিত আছে, তিনি 
অনেক সময় তারু পরিবাখবর্গকে ফারসী কবিতা 
বিশেষ ক'রে কবি হাফিজের গজল বা প্রেম- 
গীতিকা শুনিয়ে বিশেষ আনন্দ উপভোগ 
করতেন। যেমন ছিল তাঁর সুমধুর কণ্ঠশবর, 


তেমনি সঙ্গীতে ছিল বিশেষ অন্রাগ | এবং 
তারই আগ্রহে নবেদ্্রনাথ হলেন সঙ্গীতানুবাগী 
ও তীর কলেজ-জীবনে সুক্ আহমদ 
খানের কাছে হিন্দী, উর্ছঘ ও ফারসী গান 
শিক্ষা করেন। 

এই উন্নত-কৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্বনাথ স্বভাঁবতই 
উদ্দাবচেতা ও অতি সহাম্ভূতিশীল ব্যক্তি ছিলেন। 
এই সহজ, মরূল ও উদার ব্যক্তিদের সম্বন্ধে 
অনেক সময়ই বিরূপ মন্তব্য কবা হযে থাকে। 

সাধারণ মানুষ অনেক সময় বাহা আচার- 
ব্যবহারকেই বভ ক'রে দেখে । ধার ভিতরে 
ফন্ধনদী প্রবাহিত, তিনি কি কখনও শির্দিয় হ'তে 
পারেন? আমবা যেরূপেই গ্রহণ করি না কেন, 
গিরিশচন্ত্র ছিলেন শ্রীরামরুষ্ণের পরম ন্েহাম্পদ 
ও ম্বামী বিবেকানন্দের শ্রন্ধার পাজ্র। 
শ্রীচৈতন্যদেবের পারদ জগাই-মাধাই লোঁক- 
চক্ষে মাতাল ও যবন-ভাবাপয় হলেও 
তারা ছিলেন পরম ভক্ত ও প্রসিদ্ধ সুধী 
কবি জালালুদ্দীন রূমীর মসনবী-কাব্যের বিশেষ 
বসগ্রাহী। কিন্তু এই মসনবী কাব্যের বসগ্রাহী 
বলেই এই পরমভক্ত ছুজনকে মধ্যযুগের 
“চৈতন্যমঙ্জল-কার জয়ানন্দ বিশেষ নিন্দা 
করেছেন। এ নিন্দায় কি আসে যায় ?__-জহুরীই 
বস্ততঃ জহর চেনে । 

কথিত আছে, মাতালকে সাহাঁষ্য করায় 
বিরূপ মন্তব্য করলে বিশ্বনাথ নরেন্দ্রনাথকে বলে- 
ছিলেন, “মানবজীবনের ছুঃখ-ব্যথার মর্ তুমি কি 
বুঝবে? মাদক-দ্রব্যের সহায়ে এই হুতভাগার! 
কেবল ক্ষণিকের জগ্যই তাদের এ ছুঃখ ভুলে 
থাকতে চেষ্টা করে, তা যখন বুঝতে পারবে, 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭১ ] 


তখন আপনা হতেই তার্দের প্রতি তুমি 
সহাহ্ৃতৃতিশীল হবে ।” দুঃখের বিষয় তার পিতা 
দেখে যেতে না পারলেও এই পরোক্ষ আশীর্বাদ 
নরেন্দ্রনীথের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পুর্ণ 
হয়েছিশ। 

তাঁর মাতা ভুবনেশ্বরী দেবীও ছিলেন পরম 
বুদ্ধিমতী ও কষ্টসহিষ্ুট। নরেক্্রনাথ তার পিতার 
কাছ থেকে যেমন পেয়েছিলেন উদার মন, 
বিশ্বজনের প্রতি দরদ, দার্শনিকম্থলভ স্বভাব ও 
সৌন্দর্যপ্রীতি, তেমনি তার মাতার কাছ থেকে 
পেষেছিলেন পরুম নিষ্ঠা, দেবছিজে ভক্তি ও 
ভারতীয় কষ্টিব প্রতি আস্তরিক শ্রদ্ধা । 

কঠোর সংযম-নিষ্ঠ নরেজ্্নাথ রাধারুফ- 
লীলাকে প্রথম জীবনে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখতে না পারলেও, এবং শ্রীকুষ্ণলীলা-বিষয়ক 
গাঁনকে সব সমম্সই হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা 
কদলেও পরবর্তী জীবনে শ্রীমস্তাগবতেব প্রতি 
ছিলেন তিনি অসীম শ্রদ্ধাবান্‌। বস্ততঃ সকল 
কামনা-বাসনাব উর্ধে উঠতে না পাবলে কি 
ক'রে শ্রীমস্ভাগবতের পবিজ্র প্রেমের উপলব্ধি 
হতে পারে? ন্বামীজীর শ্রীকষ্চলীলা-গানেব 
প্রতি বক্রোক্তি অনেকটা যুবক-সমাজকে সংযম- 
নিষ্ঠ করার কোৌশলমাত্র। এই পবিত্র গ্রন্থ 
বণিত প্রেমের আদর্শের সঙ্গে ফারসী সুফী 
মাদর্শ তুলনীয় । 

স্বামীজী যেমন শ্রীমস্তাগবতের স্তততি করেছেন, 
তেমনি ফারসী গজল তথ হাফিজের কবিতার 
প্রতিও তার ছিল পরম গ্রীতি। শ্বিমী 
বিবেকানন্দেব বাণী ও রচনার নবম খণ্ডে 
পাই, তার হিমালয়ের অভিজ্ঞতা ব্্ণনা-প্রসঙ্গে 
১৮৯৭ থুঃ মার্চ মাসে ব্লুভ গঙ্গাতীরে একখানি 
ছোট বাডিতে একটি বিশেষ জনসমাগমে 
পারসিক কবিতার বিস্তৃত আলোচনা হয়। 
কয়েকজন ইওরোপীয় সেখানে নিমস্ত্রিত 


শ্বামীজীর জীবনে ও চিন্ত্যধারায় স্থৃফী প্রভাব 


২৩৯ 


হয়েছিলেন । স্বামীজী সেখানে ফারসী প্রেমগীতি- 
কার হাফিজের প্রসিদ্ধ সেই কবিতাটি আলোচন! 
করেছিলেন, যার অর্থ--প্রিয়তমের মুখের 
একটি তিলের বদলে আমি সমরকন্দের সমস্ত 
এশ্বর্ব বিলাইয়! দিতে পারি ।, 

_এই পদটি আবুত্তি করতে করতে সহসা 
তিনি সোত্সাহে বলে উঠলেন, “দেখ, যে 
লোক একটা প্রেমসঙ্গীতের মাধুর্য বুঝতে 
পারে না, তার জন্ত আমি এক কানাকডিও 
দিতে রাজী নই ।, 

প্রেম-সঙ্গীতে  আকুষ্ট সৌন্দর্ষ-পিয়াসী 
পাঠকদের জ্ঞাতার্থে মাত্র প্রথম পদটির ফারসী- 
রূপ ও পূর্ণ গজলটির বাংলায় তরজম] দিচ্ছি। 
অগর আ তুর্কেীরাজী বদস্ৎ আরদ্‌ দিলে-মারা 
বখালে-হিন্দুয়শ বখশম্‌ সমরকন্দ, ও বুৃখারা র1। 

_-যদি শিরাজের সেই তুফি হুন্দরী আমার 
হৃদয় গ্রহণ করে, তবে তার কালো তিলের 
জন্য সমরকর্ন ও বোখারা বিলিয়ে দিতে 
বাজী আছি। 

“হে সাকী, এই চিরস্থায়ী স্থরা। আমাদের 
পান করতে দাও, কারণ বেহেস্তে এই শ্োতশ্বিনী 
কুক্নাবাদের তীর ও মুসল্লার বাগান পাওয়া 
যাবে না। হায়, তৃকীগণ যেষন লুস্তিত ভ্রব্য হরণ 
ক'রে নিয়ে যায়, স্থপট্র ও শহরময় চাঞ্চল্য- 
উৎপাদনকারী প্রেয়সীগণ তেমনি আমাদের 
হৃদয় হ'তে ধৈর্য কেডে নিয়েছে । বন্ধুর সৌন্দর্য 
আমাদের অসম্পূর্ণ প্রেমের কোন তোয়াক্কা করে 
না। সুন্দর মুখের আবার (বাইরের ) আভা, 
বর্ণ, তিল বা গালের টোলের কি দরকার ? 
আমি ইউস্থফের সেই ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্য হ'তে 
জেনে নিয়েছিলাম যে, প্রেম নিশ্চয়ই জুলেখাকে 
সতীত্বের আবরণ হ'তে বাইরে টেনে নিয়ে 
আসবে। সুমি আমাকে তিরস্কার করেছ__ 
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আমি এতেই সম্তষ্ট_ভগবান্‌ তোমায় ক্ষম। 
করুন, তুমি আমাকে ভালোর জন্যই বলেছ, 
চিনি-মিশ্রিত অধরের পক্ষে তিক্ত উত্তর্ই শোভা 
পায়। হে প্রাণপ্রিয় আমার কথা শোন, 
কারণ ভাগ্যবান যুবকেরা এই জ্ঞানী বৃদ্ধের 
উপদেশ প্রাণীপেক্ষাও পছন্দ কবেন। চারণকবি 
আর স্থরার কাহিনীর কথ। বলে! ও পৃথিবীর গু 
ব্ুহশ্ট অল্পই জানতে চেষ্টা কর , কারণ জ্ঞানদ্ধারা 
কেউই এ রহস্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারেনি 
এবং ( ভবিষ্ততেও ) পারবে না। হে হাফিজ, 
তুমি এ প্রেমগীতিকী গেষে মুক্তা ছড়িয়ে 
দিয়েছ । এস, স্থললিত কণ্ঠে ( আবার ) এ গান 
কর, কারণ স্বর্গ থেকে তোমার গানে উপর 
পুষ্প বুঠটি হচ্ছে "১ 

অপূর্ব এর তত্বকথা । আমাদের রাধারুষ্ণের 
সহিত ইউন্থফ-জুলেখ চরিত্রের সাদৃশ্য তুলনীয় । 
শ্রীমন্তাগবতের বাধারুষ্ণ-চরিজ্র বৈষ্বভক্তদের 
পরম আদরের জিনিস। তাঁরা একে ছৈতবাদ 
মতের শ্রেষ্ঠ বিষয়বস্ত্ব মনে ক'রে থাকেন । কিন্তু 
শ্ীমস্ভাগবতকার ব্যাসদেব এই পরম পবি্্ 
গ্রন্থের স্চনাতেই ব'লে দিয়েছেন যে, ইহা বেদ 
তথা উপনিষদের ব্যাখান মাত্র। সেই 
“একমেবাদিতীয়ম-এর পরম রূপটি বূপকভাবে 
এখানে বিবৃত হয়েছে । ঠিক তেমনি ভাবে 
ইউস্থফ-জুলেখাকে অবলম্বন ক'রে ফারসী স্থৃফী 
কবিদের অনেক প্রেম-গাথা বণিত হয়েছে। 
সেই প্রেমের স্বাদ যারা গ্রহণ করতে পারেন 
না, তাদের লক্ষ্য করেই স্বামীজী বলেছেন, 
তার জন্ত আমি এক কানাকডিও দিতে 
রাজী নই।' 

মৌলান! জালালুদ্দীন বূমীর মসনবী, তথা 


শশা শি শি গাঁ শি? 


১ লেখকের 'পারন্ত লাহিত্যের ইতিহাসে এই কবিতাটির 


ফারলী অক্ষরাস্তরীকরণসহ সংক্ষেপে হাফিজের জীবনী ও _ 


কাব্য-কথ। বর্ণিত হয়েছে। 


৪ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্ধয__৫ম সংখা 


“মসনবীয়ে মনবী” ( বা আধ্যাত্মিক কাব্য) একস 
একটি পবিজ্র গ্রসন্থ। এ-কে ফারসী কবিতাক্ 
কোরাশের ব্যাখ্যা বলা হয়ে থাকে । এখানে 
কৰি কোরানের অস্তনিহিত অর্থ উদঘাটন 
করতে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি নিজেই লিখেছেন £ 
আমি কোরানের মগজ বা! আসল অর্থটি বেছে 
নিয়েছি, এর হাড়গুলি বা বাহ্‌ সাধারণ অর্থটি 
কৃকুবদের জন্য । অর্থাৎ যাহা বাহ্‌রূপে মুগ্ধ, 
তাদের ছুঁডে দিয়েছি । 

মন্‌ জে কোরান্‌ মঘজ. রা ব্ব দাশ তম্‌, 

উত্তখণান্‌ পেশে-সগান্‌ অন্দাথ তম্‌।+ 

সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ফারসী সী কৰি প্রিয়া 
স্ন্দব মুখের “তিল” (খাল )-এর ব্যাখ্যা কী 
স্রন্দবভাবে করেছেন ধ্যানে ভার অপরূপ 
সৌন্দর্ষের বর্ণনা করা অসম্ভব, এই উভয় 
পৃথিবী তার তিলের প্রতিবিষ্ব মাত্র । যখন তার 
তিলের বর্ণনাষ প্রবৃত্ত হই, তখন এরূপ ভাষার 
গ্রয়োজন যা শরীরকে ( অর্থাৎ দেহভাবকে ) 
ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতে পারে । সামান্য পি'পডের 
ম্যায় এই সম্পর্দেই আমি সন্তষ্ট১ কারণ আমার 
তুলনায় ভারী বোঝাকে আমি বহন ক'বে 
নিয়ে যাচ্ছি ।২ 

পিতার স্তায় নরেন্দ্র যেমন ছিলেন হাফিজের 
গজলের প্রতি আকৃষ্ট, তেমনি মৌলান৷ রূমীর 
মস্নবী ও দেওয়ানে-শম্সে-তত্রী্জের প্রতি ছিল 
তার পরম শ্রদ্ধা । একাধিক স্থানে তিনি ক্বমীব 
কাব্য-কথা উল্লেখ করেছেন। আর ফারসী 
স্থফী কবিদের ভাবধারার সহিত তীর চিন্তা- 
ধারার এঁক্য কেবল আমাদের এই কথাই 
স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সকল মহৎ ব্যক্তিই 
একই মহাভাবে উদ্ধদ্ধ। 

মান্রাজের ট্রিপ্রিকেন সাহিত্য-সমিতিতে 
“আমাদের উপস্থিত কর্ভব্/” সম্বন্ধে বক্তৃতাকালে 

২ নিকল্সন্‌ সঞ্চলিত মস্নযী, ২য় খণ্ড, পডক্তি ১৯১-৩ ) 
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উপনিধদের সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম-এর অপূর্ব 
রূপটি যে প্রেমের দ্বারাও সঠিক হৃদয়ঙ্গম করা 
যায়, ম্বামীজী কী হ্ুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা 
করেছেন! তিনি 'অবাডঙমনসোগোচরম্ঠ | সেই 
অপুর্ব রূপ বাক্য বা মলের দ্বারা উপলন্ধি করা 
যায় না। যখন জীবাত্মা সমুদয বন্ধন হ'তে 
মুক্তিলাভ ক'রে বাক্য-মনের উধের্ব ওঠে, তখনই 
তার হৃদযে অদ্বৈতবাদেব মূলতব--আমি ও 
সমগ্র জগৎ এক , আমি ও ব্রহ্ম এক-__এ ভাবের 
উদয় হয। আর এভাব যে কেবল শুদ্ধ জ্ঞান 
ও দর্শন ছ্বারাই লব্ধ হ'তে পারে, তা ন্য়, 
প্রেমবলেও এব কতকটা আভাস পেতে পাবি ।” 
তার পরই শ্রীমন্তাগবত ও মসনবীর দুটি ছবি 
পাশাপাশি স্থাপন কারে স্বামীজী প্রেষ- 
মাহাত্য্যের ব্যাখ্যান কবেছেন। 

শ্রীমদ্ভাগবতে পাই, গোপীগণের মধা হ'তে 
প্রকৃষ্ণ অন্তহিত হ'লে তাঁর বিরহে বিলাপ করতে 
কবতে তাদের মনে তার ভাবনা এব্প প্রবল হয় 
যে, গোপীগণেব প্রত্যেকেই নিজ দেহ বিস্বৃত 
হযে নিজেকে ্ীকক্জজ্ঞনে তারই মতো। বেশভৃষ। 
ক'রে তারই লীলা অনুকরণ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। 
প্রেমের সাহায্যে যে সেই “একের অন্ুভূতি 
হ'তে পারে, তা আমরা ফারসী সুফী কাব্যেও 
পাই। ম্বামীজীও বলেছেন, প্রাচীন পারশ্য- 
দেশীয় স্ফী কবিতায়ও এরূপ একটি ভাবের 
কথ। আছে: প্ররেমাম্পদের নিকট গিয়ে 
দেখলাম গৃহদ্বাব বন্ধ। দ্বারে আঘাত করায় 
ভিতর হতে প্রশ্ন হ'ল, “কে? উত্তর দিলাম, 


'আমি'। দ্বার খুলল না! দ্বিতীয়বার এসে 
দ্বারে আঘাত করলাম । আবার সেই প্রশ্ন, 
কে? -আমি অমুক? । দ্বার খুলল না। 


তৃতীয়বার আপায় আবার সেই প্রশ্ন “কে? 
ছে প্রিয়তম, আমিই তুমি, তুমিই আমি?। 
তখন দ্বার খুলল।' 


০ 


স্বামীজীর জীবনে ও চিন্তাধাবায় স্থৃফী প্রভাব 


২৪১ 


মৌলানা নবমী মুল আখ্যানটি কাব্যময় ও 
আরও গৃঢ ইঙ্গিত পহকারে আমাদের সামনে 
উত্থাপন করেছেন : 

সেই একজন তার বঙ্ধুর দ্বারে এসে আঘাত করে ; 

তার বন্ধু বলে, 'হে বিশ্বস্ত বন্ধু, তুই কেরে?' 

উত্তর দেয়, 'আমি' | বন্ধু বলে, 'যা, হয়নি এখলে। 

আমার এরূপ পরিবেষণ-আনর অপক্ের স্বান নগ্ন 1, 
(বস্তুতঃ) অপক্ ব্যক্তি বিবহ ও বিভেদের আগুন ছাঁড়া_ 

কেমনে হয় পক্ক__যদি না হয় কপটতা-হারা? 

সেই হতভাগ! যায় চলে--ও বৎসর থানেক ঘুরি ফির্বি-- 

বন্ধুর বিরহব অগ্নি শিখায় তাকে পুড়িয়ে দগ্ধ করি, 

বিদদ্ধ হয়ে পক্--এইভাবে আবার লে ফিরে আগে, 

আবার নেই গৃহের পরিবেশে অংশ নেয় যে সে। 

শত ভয় ও ভদ্রতার সঙ্গে সে ঘারের কড়া নাড়ে, 

যেন কোন অভদ্র কথ! তার মুখ হ'তে ন! বেরিয়ে পড়ে। 

তার বন্ধু বলে ওঠে, “কে আঁবার আমার দ্বারে ? 

উত্তর দেয়, 'ছারে তুমিই, আমার মনোহারিপি, আরে 1 

সে বলে, 'যখন তুগিই আমি, হে আমি, এসে! ঘরে ! 

(কারণ ) স্থান হয় ন) হই 'আমি'-র এই একই ঘরে'। 


মসলবী একটি বর্ণশামূলক আখ্যাঘ়িকা 
কাব্য । এখানে শ্রীমঞ্খগবতের ন্যায় নানা 
আখ্যানের মাধ্যমে সেই অপরূপ (প্রযময় 
ভগবানের স্বন্ধপ ব্যখ্যাত হয়েছে। আর তারই 
দেওয়ানে-শমসে-তব্রীজে জয়দেবেন সংস্কৃত 
গীতগোবিন্দ অথবা আমাদের চত্ডীদাস বা 
বিদ্যাপতির ন্যায় নানা গীতময় মধুর ছন্দে রূমী 
গজল বা প্রেম-কাব্য রচনা করেছেন। কী 
সুন্দরভাবে একই ভাবধারা তার গজল-কাব্যে 
প্রকাশিত হয়েছে । 


এমনি চিস্তাধাবায় প্রবৃদ্ধ হয়েই ন্বামীজী তান 
00870175. 78189” বা “দেববাণী'তে বলেছেন, 
পূব জ্ঞানই প্রতিবিষ্বিত জ্ঞান মাত্র, যেমন 
আঙ্মনায় আমরা আমাদের মুখ দেখতে পাই। 
কেউ কখনও নিজ্জের ম্বক্প বা ভগবানকে 
জানতে পারে না। বস্ততঃ আমরাই সেই আত্ম! 


২৪২ 


বা ভগবান্। ভগবান্‌ যে আমাদের প্রাতিবিস্থিত 
রূপ মাত্র তা আর একজন প্রসিদ্ধ ফারসী স্ফী 
কবি ফরীছুদ্দীন আত্তারের 'মুন্তিবুত্-তুয়ের' 
(বা পাখিদের আলোচনা ) নামক কাবাগ্রস্থে 
হুমারভাবে বণিত হয়েছে 1 ২ 

স্বামীজী তার “দেববাণী'র আর কয়েক পৃষ্টা 
পরেই কী সুন্দরভাবে প্রেমেব স্বরূপটি ব্যাখ্যা 
করেছেন | “ভগবান্কে ভালবাসতে গিষে আমরা 
নিজেদের দুভাগ ক'রে ফেলি__আমার স্বরূপের 
প্রতি প্রেমাকর্ষণ । ভগবান্‌ যেমন আমাকে স্যষ্ট 
করেছেন, আমিও সেরূপ তাকে স্থন্টি করেছি। 
আমরা ভগবানকে আমাদের অন্তরূপ করে সৃষ্টি 
করি। আমরাই তাকে আমাদের প্রভুবপে 
সষ্টি করেছি--ভগবান্‌ আমাদের তার দাসকূপে 
স্ষ্টি করেননি । যখন বুঝতে পাবি যে আমবাও 
ভগবানের সহিত এক হয়ে আছি, তিনি এবং 
আমি (পরস্পর ) বন্ধু-_তখনই প্রকৃত সাধ্যাবস্থা 
আসে ও আমরা মুক্তিলাভ করি৷ যতদিন তুমি 
নিজেকে সেই অশেষ ও অনীম হ'তে একচুল 
তফাৎ মনে করবে, ততদিন ভয কখনো দূর 
হ'তে পারে না। এখানে আমরা দেখতে পাই, 
স্বামীজী যেন চিনি খেতে চাচ্ছেন না, ববং 


চিনিতে রূপান্তর লাভ বন্াকেই অধিকতর 
পছন্দ কবছেন। 


স্বামীজী আবও বলেছেন: ( ভগবানকে 
ভালবেসে ) জগতভেব কি কল্যাণ হবে-বোকাব 
মতো এ প্রশ্ধ কখনো করবো না। সমস্ত জগৎ 
নষ্ট হয়ে যাঁক-_ভান্বাসো এবং আর কিছুর 
প্রত্যাশা! করো না। চাই কেবল প্রেম- সকল 
বাদ-বিতগ্ার নিপাত হোক । প্রেমপাত্র পান 
ক'বে পাগল হয়ে যাও । (কেবল ) বলো, “হে 
প্রভু, হে পরম প্রিঘ্, আমি চিরকাল 
তোমীরই | আর সব কিছু ভুলে তার প্রেম” 


৩ লেখকের 'পারস্ত স'হিতোর ইতিহাস', পৃঃ ৬৪-৬প 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তয বর্-৫ম সংখ্যা 


গভীরে ভুষ দাও। ভগবান্ই যে প্রেমস্বক্ষপ । 
আর এজন্যই দেখতে পাই, ফারসী প্রসিদ্ধ কবি 
উমর খইয়াম বা হাঁফিজ কেবল সাকী, পাঁনপান্র 
ও স্থুরারই জয়গান তাদের রুবায়ী বা গছগলে 
গেয়ে গিষেছেন। খইয়াম নিজেই তাঁর একটি 
চতুম্পদীতে এগুলির স্বরূপ ব্যাখ্যান করেছেন ঃ 
মানষ পানপাত্র, আর আত্মা অন্তঃস্থিত স্থরা , 
শরীরটি বেণুমাত্র, আর তার প্রাণ দেহস্থিত শব্দ- 
ঝঙ্কার। হে খইয়াম, তুমি কি জানো, সেই 
মাটিব মানষটি কি ?__ভাঁবেব ফাস মাত্র, আর 
মধ্যে বেছে আলোকবতিকা ৷ 

স্থবী কবিদেব ন্যায় স্বামীজীও জীবনকে 
একটি কাবোর সঙ্গে তুলনা করেছেন ! আব 
রূমীর প্রসিদ্ধ মপনবী কাব্যের গথম পঞঙ্ক্তিতেই 
প্রাণকে বাশীর সহিত তুলন। ক'রে বলা হয়েছে £ 
শোন, বাশী কি তার কাহিনী বর্ণনা করে, 
সে যে তার বিবহ-ব্যথাতেই বোদন করে।” 
আব যখন তাদের মধুর মিলন সংঘটিত হয 
তখনকাখ অবস্থা এরই শেষে বলা হযেছে £ 
ভগবান্ই সব কিছু, প্রেমিক তো তার ছাযামাত্র , 
প্রেমিকাই জীবন্ত, প্রেমিক তো মৃত কাযামাত্র । 
জুম্লহ মাশুকস্ৎ ও আশিক পর্দ-ঈ , 
জিন্দহ মাশুকস্ৎ ও আশিক্‌ মুব্দ-ঈ ! 

লগ্নে প্রদন্ত পর্ব বস্বতে ব্রহ্মদর্শন 2৪ 
বক্ততাষ স্বামীজী বলেছেন, “এই জমগ্র 
্রদ্ধাণ্ডই একটি চিত্রমাত্র। যখন সকল কামনাঁ- 
বাসনা দুর হয, তখনই মানুষ ঠিকমত জগৎকে 
উপভোগ করতে পারে । তখন আর এই কেনা- 
বেচাবু ভাব জমাত্মক অধিকার-বোধ থাকে 
না। খণদাতা নেই, ক্রেতা নেই, বিক্রেতাও 
নেই--তখনই জগৎ একখানি সুন্দর চিত্রের 


মতো । ভগবান্‌ সম্বন্ধে নিয়োক্ত কথার যতো 
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এমন হন্দর ভাবধারা আর কোথাও পাইনি £ 
তিনিই কেবলমাত্র অতি-মহৎ প্রাচীন কবি-- 
সমগ্র জগংই তার কাব্য-_ অনন্ত প্রশাস্তিতে পুর্ণ, 
নানা গ্লেকে, নান! ছন্দ ও তালে লিখিত। 
শকশ কামনাঁ-বাসনা তা।গ কবেই কেবল আমরা 
এ বিশ্বকবিতা-পাঠে আনন্দ পেতে পাৰি। 
তখন সব কিছুই ভগবং-ূপ ধারণ করে। 
শমস্ত আনাচে-কানাচে, মকন অলিগলি, ঘা পূর্বে 
অন্ধকার ও অপবিত্র মনে করেছিলাম, সবই 
তখন ব্রর্ধভাব ধারণ করে। তার ভাগের 
প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করে। তখন আমরা 
নিজেরাই আমাদের পূর্বের আচরণ মনে ক'রে 
হেসে উঠি। তখন আমরা মায়ের মতো এ 
খেলার পাশে দাড়িয়ে কেবল দেখেছি মাত্র ।' 


আর মৌলানা রূমী ভগবানকে চিত্রকরের 

সঙ্গে তুলনা ক'রে কি হন্দরভাবে বিশ্বরূপটি 
প্রকাশ করেছেন! এই সুফী কৰি জ্ন্দরের 
শ্রষ্টা চিত্রকর-মাখ্যায়িকার মাধ্যমে প্রেমময় 
ভগবান যে সকল স্ুখ-ছু'খের উতৎ্ম হয়েও 
এতদুভয়ের উর্ধে এবং সকল দুঃখ-বাথা হ্যাট 
করেও তিনি যে পরম মঙ্গলময় তাই প্রমাণ 
করছেন £ 

এই দুখ দানও কার পরিপূর্ণতারই পরিচয়, 

এ বিষয়ে একটি আখান বলি, ছে মহাশয়। 

এক চিত্রকর দুপ্রকারের চিত্র করেন শু * 

পবিস্রু চিত্র, আর চিত্র অপকুষ্ঠ। 

ইউমফের চিত্র, আর ঈ-ম্বভীব পরীশ্চিত্র 

কদাকার শয়তান, হার দেও-দানবের চিত। 

এই চিত্র উভয়প্রকার ঠার প্রভুত্বেরই প্রম।ণ , 

এ তার অপূর্ণতার নয়, মহত্বেরই গুমাণ । 

কদছাকারকে যেমন দিয়েছেন তিনি পূণ ঈীপ; 

তেষনি কদকৃতি একেছেন তথায় প্রচুর । 

ঘাতে প্রম।ণ হয় তার জ্ঞানের পূর্ণত। ; 

আয় তর প্রভু জন্বীকারকারীর অঙ্ঞতা। 

হর খে অপূর্ণ না জানুল একাশ কদ|কারের । 


গ্বামীজীর জীবনে ও চিস্তাধারায় হ্ফী প্রভাব 
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সে জন্তই তিনি শট বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীয়। 

এ কারণে বিশ্বান ও অবিশ্বাদ রই সাক্ষ্য , 
প্রণতিকালে তর প্রতুত্বই যে ত'দের লক্গা। 

কিন্তু জেনো, স্বেচ্ছায় জানায প্রণতি বিশ্বাসী, 
কপণ, তাপহ অনুগ্রহ আর ভগবং-ইচ্ছার প্র্নাসী | 
অবিশ্বাদীও স্ঠাকেই জানায় প্রণতি, তবে অনিচ্ছায়, 
তার ইচ্ছায় যে রয়েছে নন প্রকার অন্ভিপ্রায়। 
রাজ-হর্গ দে ও বটে করছে গুগঠিত , 

কিন্ত তার দাবি যে কবিতে শিজ অধিকৃত। 

নিজ অধিকারের দাবিতে হয় ছ সে বিদ্রোহী , 
অবশেষে কিন্তু সেই রাজাই হবে অধিকারী । 
বিশ্বাসী রাজার জগ্কই করছে কেবল হূর্গ, 

তার প্রশ্চাশে নাই নিক শক্তি ও গর্ব। 

কদাকার যে বলে, হে অসংশ্সথষ্টিকারী রাজা, 

তুমি শক্তিধর করিতে সৃষ্ট সদসং প্রজা । 

সুন্দর যে বলে, হে মহৎ ও মঙ্গলের রাজা ) 

মুক্ত করেছ মে(রে কল ছুঃগ-হ্র্দশ| হতে ।৫ 


ভালমন্দের উপরে উঠে খধিদের স্যায় কেবল 
সাঞ্ষিরূপে পৃথিবীটাকে ছবির মতো দেখবার 
উপদেশ দিতে গিয়ে স্বামীজী তার “দেববাণী'র 
অন্ত একস্বানে বলেছেন, ভালমন্দ আমাদের 
দাসন্বরূপ, আমরা তাদের দাস নই। পশুর স্বভাব 
হ'ল, যে অবস্থায় আছে, তেমনি পড়ে থাক]। 
আর মান্রষের স্বভাব হ'ল মন্দ ত্যাগ করে 
ভালে। হবার চেষ্টা করা। কিন্ত দেবতার 
ভাব হবে কোনটারই প্রত্যাশা না কারে 
সর্বাবস্থায় আনন্দ ও প্রশান্তি অন্ভভব কর]। 
আমাদেরও দেঁব্ত! হ'তে হবে। দিলকে দরিয়ায় 
রূপাস্তর কর--পৃথিবীর সকল তুচ্ছতার উপরে 
উঠে যাও, এমনকি দুঃখে আনন্দে মাতোয়ার! 
হয়ে ওঠ | জগংটাকে একটা ছবির মতো দেখ । 
কোন কিছুই তোমাকে বিচলিত করতে পাবে 
না__ এটাই সঠিক জেনে এই জগং-ছবির সৌন্দর্য 
উপভোগ কর।, 





& মসনবী, ২য় খণ্ড । ২ ৩৬৪ ৪ 
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স্বামীজী সুফীদের উল্লেখ ক'রে €দববাণী'তে 
(পৃঃ ৯৯-১০০ ) বলেছেন, 'তীরা জীবাত্মাকে 
পর্মাআার সহিত অভিন্ন মনে করেন।' তারা 
বলেন, "আন্-অল্-হক্” অর্থাৎ আমিই সেই 
সতম্বরূপ | হ্থফীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এ-বাণীর 
সার্থক উপলব্ধি করেছিলেন প্রসিদ্ধ স্থফী সাধক 
মনসুর অল্-হলাজ। তার এ-বাণীর ব্যাখা 
প্রসঙ্গে জলালুদ্দীন রূমী তার তত্বালোচনামূলক 
ফারসী গগ্চগ্রস্থ “ফীহি ম! ফীহি'-তে বলেছেন, 
“একটি মক্ষিক মধুর মধ্যে পডে গেলে তার সব 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই অবস্থায় কপান্তর লাভ করে 
এবং কোন অংশই আর নড়তে পারে না। 
তেমনি “স্তিম্রাক্‌* বা সমাধির অবস্থা তখনই 
বলা যেতে পারে, যখন নিজের অস্তিত্বের কোন 
খেয়ালই মানুষের থাকে না। কোন কাজই 
তখন আর তার নিজের ব'লে মনে করতে পারে 
না। যদি সে তখনও সেই জীবন-সমুত্রে সংগ্রামই 
করতে থাকে এবং ক্রন্দন ক'রে বলে, 'আমি 
জলমগ্র হচ্ছি তাহলে সে আর 'ইন্তিম্বাক্‌' 
অবস্থায় নয়। ইহাই “অন্-অল্-হক্‌'-এব প্রকৃত 
অর্থ। সাধারণে এরূপ দাবিকে অহঙ্কারের 
চিহ্ন বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে 
'অন্-অল্-অবদ্‌” (অর্থাৎ আমি তার দাস ) ব'লে 
দাবি করে, সেই প্রকৃত অহঙ্কারী । “অন্-অল্-হুক্‌' 
অতি বিনয়ের একটি প্রকৃষ্ট গ্রকাশ। যে আমি 
ভাব বান্দা-এই বলে দাবি করে, সে ছুটি 
অস্তিত্বের স্বীকার করছে, তার নিজের ও 
ভগবানের । কিন্ত যে “আমিই আল্লা” ব'লে 
দাবি করছে, সে এক ভগবানের অস্তিত্বেই কেব্ল 
স্থির বিশ্বাম করছে এবং তাঁর নিজের অস্তিত্বকে 
একেবারে বিলোপ ক'রে দিয়েছে-_“আমার 
কোন অন্তিত্ই নেই, কেবল এক তিনিই 
আছেন, আর তা ছাড়া কিছুই নেই।_ এ 
বিনয়ের এক অপূর্ব নৃষ্টান্ত। ছৈতবাদীদের 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব_€ম সংখ্যা 


চিনি বা যধু আস্বাদের মধ্যে একটি মাধুর্য থাকতে 
পাবে, কিন্তু '্মী্বতবাদী ও সথফী সাধক এর 
মধে)ও অহঙ্কারের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন । 

উপনিষদের পরম পূজারী ও অছ্বৈতবাদের 
একজন শ্রেষ্ঠ সাধক স্বামী বিবেকাননও 
“সোহহং" (আমিই সেই সত্্বরূপ )-এর বাণী 
প্রচারে কখনণ্ড বিরত হননি । তার 
“দেববাণী”-তে তিনি বলেছেন £ মুক্তি ছাডা আর 
সব ভাবনা! দূর ক'রে দাও। গুরু ও তার 
উপদেশে বিশ্বাস রাখো, এবং তেমনি তুমি যে 
নিশ্চিত মুক্ত হবে, এটি বিশ্বীস কর। যাই ঘটুক, 
কেবল বলো, 'সোহহৎ, সোহহং। খেতে, বেডাতে 
এবং নান। কষ্টের মধ্যেও এই কথা বলো। 
মনকে এটি মনে করিয়ে দাও যে, এই জগৎ- 
প্রপঞ্চ যা দেখছি, তার কোন অস্তিত্বই ছিল 
না, কেবল সেই ( সত্যস্বরূপ ) “আমি মাত্র 
আছি। দেখবে, ঘপ. ক'রে একদিন সত্যের 
প্রকাশে মিথ্যা-স্বপ্র ভেঙে যাবে। দিনরাত 
কেবল ভাবো জগত শুন্যমাত্র, কেবল ভগবান্ই 
আছেন। 

এই পরম-সত্যের উপলব্ধি কবতে হ'লে চাই 
আদশের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা ও অটল বিশ্বাস। 
এই ভাবোম্মাদ৯ ও তৎ্সঙ্গে বিশ্বাস ও আদ্ধার 
কাধকারিতাব বিশ্লেষণ করতে শিষে ব্ধমী তার 
“মমনবী'তে বলেছেন, 'ভাব-সমৃদ্ধি ছারা মানুষ 
স্বস্থত। লাভ করে, ষদি সে ভাব সেই স্থন্দরতমের 
প্রতি হয়। আর যদ এই ভাবসমূহ কোন 
অন্বস্তি নিয়ে আসে, তবে আগুনে গলিত মোমের 
হ্যায় সে ধপ্ধ হ'তে থাকে । সাপ ও বিছার 
মধ্যেও যর্দি সৎচিন্তাযুক্ত ভাব-সমান্িত ভগবান্‌ 
তোমার আশ্রয় হয়, তবে সাপ-বিছাও তোমার 
সাহায্যকারী হবে। কারণ এই চিন্তাধাবা 
কষ্টিপাথরের ন্যায় তামাকেও সোনায় রূপাস্তাবিত 
করতে পারে। এই লত্চিস্তাই মধু ধৈর্ধের 


উাষ্ঠ, ১৩৭১] 


হি করে) ইহাই ছুংখ হ'তে মুক্তির আম্বাদ 
দেয়। হৃদয়ের একাস্ত বিশ্বাস এই মুক্তি-স্বাদ 
বহন ক'রে নিয়ে আসে, আর দুর্বল বিশ্বাস 
হতাশা ও ছুঃখ বহন করে । বিশ্বাস হ'তে যে 
ধৈধ, তা অবশেষে মাথায় ( গৌরব-) মুকুট 
পরিধান করে * আর যেখানে ধের্ধ নেই, সেখানে 


বিশ্বাসও নেই 1, 
দ৪9৭০10 ০1 8৪ 11], অর্থাৎ যা বিশ্বাস 
করবে, তাই হবে। কিন্তু এই বিশ্বাস একনিষ্ঠ ও 


সামগ্রস্তপূর্ণ হওয়া চাই। ম্বামীজী তার "আমরা 
কি বিশ্বাস করব ?* বক্তৃতায় ইচ্ছা-শক্তির মুল্য 
নির্দেশ ক'রে আমরা কি কি বিশ্বাস ক'রব, তার 
একটা ফিরিস্তি দিয়েছেন । তিনি বলেন, আমরা 
বিশ্বাস কবি যে, সকল ব্যক্তিই ভগবৎ-স্থবূপ্‌। 
প্রত্যেকটি আত্মাই সুর্ধ-_অজ্ঞান-মেঘে আচ্ছাদিত 
হয়ে আছে মান্র। আত্মায় আস্মায় গ্রভেদ এই 
মেঘাচ্ছাদনের গভীবতার রকমফের মাত্র । 
আত্মার বস্তত:ঃ কোন লিঙ্গ নেই, কোন জাতিধর্ম 
নেই, বা কোন অপূর্ণতা নেই ।' 

অদ্বৈতবাদী বলেন, স্থষ্টিরহশ্ত মনের বিকার 
মাত্র। মনের বিকারই আমাদের মধ্যে ভেদা- 
ভেদের স্ট্টি করেছে। নামরূপ তুলে নাও, 
তাহলে যে সত্যবস্ত থাকবে, তাই তিনি । তিনিই 
প্রত্যেক বস্ধর ভিতর সত্য-ম্বরূপ | “তুমি স্ত্রী, তুমি 
পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ__দণ্- 
হস্তে ভ্রমণ করছ, আবার জন্সগ্রহণ ক'রে তুমিই 
নানা রূপ ধারণ করেছ ।”* ঠিক তেমনি ভাবে 
সী কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে, “আমি ও আমার 
ভেদ হ'তে তুমি মুক্ত, এই আত্মার প্রেম- 
লীল৷ চলে পুরুষ ও স্ত্রীর ভাবের মধ্যে । পুক্তষ ও 
স্্রীষখন একাত্ম হয়, তখন সে তুমিই , যখন পৃথক্‌ 

৬ 71990 55 0৩185৮৩ 802 (00103051506 ড/ ০15, 
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৭ গ্বেতান্বতর উপনিষদ, ৪1৩ 


ত্বামীজীর জীবনে ও চিস্তাধারায় সুফী প্রভাব 


হ৪৫ 


পৃথক আত্মভাব বিলুপ্ত হয়, যা থাকে তা তুমিই । 
এই “আমি ও আমরা” এজন্যই তুমি স্থষ্টি করেছ, 
যাতে নিজেই নিজের সঙ্গে খেল! করতে পারো । 
যাতে আমি-তুমি সকলে এক প্রাণ হ'তে পারে 
তাই অবশেষে প্রিক্কতমে মন সমর্পণ করে ।' 

“অয রহীদয়-লানে তু অজ, ম! ও মন্‌, 

অয় লত্বীফয়-রাঃহ অন্দব্‌ মদ, ও জান্‌। 

মর্দ ও জন্‌ চু য়ক্‌ শুব্দ আয়ক্‌ তুয়িঃ 

চাঁকি যব্হা মহু শুদ্‌ আকি ওুয়ি। 

ইন মন ও ম] বহরে আ বব্‌ সাঁথতী , 

তা তু বাখুদ নর্দে-খিদ্মৎ বাঁখতী। 

তা মন্‌ ও তুহ! হমহ মক জান্‌ শুবন্দ,, 

আকবং মক্তিধ্‌রককে-__জানান্‌ শুবন্দ, | ৮ 

বস্ততঃ সেই পরমাত্মীর কোন লিঙ্গ নেই; 
ধর্ম বা জাত নেই-তিনি শ্বয়ং-সম্পূর্ণ। তাই 
সকল গুণের অতীত, নিগুণত্রক্ধ ক্লীবলিঙ্গ ব'লে 
উক্ত হয়েছেন। সেই গৃঢ-রহস্য অপ্রকাশ্য। 
তিনি কেবল শিব ও শক্তির মাধ্যমেই প্রকাশিত 
হ'তে পারেন। শিব পুরুষ ব! পুংলিঙ্গ ; তিনি 
8881০ বা স্থবির হয়েও অনন্ত শক্তির ধারক । 
তিনি শান্ত ও সমাহিত-_-তাই গুণাতীত একক 
ত্রদ্ষের পরিচয় বাখেন। তিণি জ্ঞানী--তাই 
অদ্বৈতবাদী । কিন্ত তিনি পঙ্গু তীর স্ত্রীব্ূপিণী 
শক্তিকে অবলম্বন করেই তিনি পরিচিত বা 
প্রকাশিত। আর শক্তি স্ত্রীলিক্গ_--তাই তিনি 
স্থজন্শীল, বনু গুণের আধার। তিনি 3১1381059 
বা গতিশীল, চল-চঞ্চল। কিন্ত কেমন ক'রে 
চলতে হবে, তা জানেন না বলেই তার একটি 
অবলম্বন (বাঁ প্পেরণাদানকারী স্বামী ) 
চাই-তাই তিনি ভক্ত। তিনি অন্ধ-_তাই 
দ্বৈতবাদী | 
শিব ও শক্তি বা জ্ঞান ও ভক্তির একান্ত 


সংমিশ্রণ হলেই সেই পরমেব উপলব্ধি হয়, এবং 


৮ মদমবী, ১৭ খণ্ড, ১৭৮৭-৮ 


২৪৬ 


এই ছুই গুণের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল শ্রীবামরু* 
ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে । শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেমন নরেন্দ্রনথকে শিবের অবতার বলেছেন, 
তেমনি জ্ঞানাতীত পরাভক্কির প্রতীক শুকদেবের 
সহিতও তাকে তুলনা করেছেন। আবার স্বামী 
বিবেকানন্দ জ্ঞানিশেষ্ঠ হযেও তার গুরুদেবের 
পরাভক্তিতে ভুলে গিয়ে শ্রীরামকষ্ণের আশ্রিত 
হযেছিলেন | গুরুদেবেব সহিত নিজের ভাবের 
তুলনা করতে গিয়ে তার এক শিহ্যকে স্বামীজী 
এই খাটি কথাটাই বলেছিলেন, 79 *৪৪ ৪1] 
137071% 1100১ 006 ৮5610001706 ৪৪ 811 
০1010, 9] 000 20] 15015 16106 0০৪ 
স181310. 00 106906 2৮ 18811 73700%8 
তার! ছু'জন যেন একই পরম-বস্তর এপিঠ 
ওপিঠ মাত্র। 
আমর! কিন্তু আগে “সোহহং বা “অন্-অল্- 

হক্‌-মন্ত্রের দ্রষ্টা পুরুষ, জ্ঞানমার্গের একান্ত 
পথিক স্থফী সাধক মন্স্থর অল্‌ হলাজের উল্লেখ 
করেছি। এখানে ভক্তিমার্গের পরাকাষ্ঠা সুফী 
সাধিক। বাবিয়া অল্‌ আদখিয়!-র উল্লেখ করুছি। 
ভক্তির সঠিক মূল্য নির্ণয় করতে গিয়ে স্বামীজী 
আমাদের আর একজন ভক্তিমতী নারী 
মীরাবাঈ-এবর সমতুল্য রাখিয়ার উল্লেখ ক'রে 
ধদেববাণী'তে বলেছেন £ জ্ঞানী বড় কুক্ম বিচার 
করতে ভালবাসে, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও 
একট। হৈচৈ বাধিয়ে দেয়, কিস্তু ভক্ত বলে, 
ঈশ্বর তার যথার্থ স্বরূপ আমার কাছে প্রকাশ 
করুবেন',তাই সে সব মানে । এবং একজন 
থাটি ভক্তের নিদর্শন-ম্বরূপ বলেছেন, : 

রাবিষ্ণা রোগেতে হয়ে মুহমান, 

নিজ শয্য! 'পরে আছিল! শয়ান। 

এহেন কাঁলেতে [নকটে তাহার 
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উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ম দংখ্া! 


আ'গযন হ'ল ছুই মহাত্মার_- 

পবিত্র মাসিক, জ্ঞানী সে হাসান , 

পুজেন যাদের সব মুসলমান । 

কহিল হাসান সঞ্বোধিয়া তারে, 

পবিত্র ভাবেতে প্রার্থনা যে করে, 

যে শান্তি ঈশ্বর দিউন তাহারে, 

সহিফুতা-বলে বহন সে করে।' 

পবিত্র মাপিক-_গভীরাত্মা ঘিনি, 

বলিলেন নিজ মহভব-বাণী, 

প্রভুর যা ইচ্ছা, তাই প্রিয় যার, 

আনন্দ হইবে শাস্তিতে তাহার |” 

রাবিয়া শুনিয়া ছু হু সাধুবাণী, 

স্বার্থপন্ধলেশ আছে তাহে গণি ১ 

কহিলা, “হে ঈশকৃপাব ভাজন, 

ছু গ্রতি এক করি নিবেদন__ 

যে জন দেখেছে প্রভুর বদন, 

আনন্দ-পাথারে হইবে মগন। 

প্রার্থনার কালে মনেতে তাহার 

উঠিবে না কভু এমত বিচার-_ 

শাস্তি পাইয়াছি আমি কোনকালে , 

জানিবে না কভু শাস্তি কারে বলে।' 

ফারণী সুফী কবি ফকবীছুদ্দীন আত্তার অষ্টম 
শতাব্দীর এই তিনজন ভক্ত সাধক বা সাধিকারই 
নাম তার প্রপিদ্ধ 'তধ.কিরাতুল্‌.আউলিয়া" (বা 
সাধক-জীবনী ) নামক গগ্গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
ও তাদের জীবনের বিস্তারিত আলোচনাও 
করেছেন। এই উপরি-লিখিত সথমধুর কাহিনীর 
কথাও এতে উক্ত হয়েছে। 
হাসান বা হুসনে-বন্বরী ( অর্থাৎ বস্রা-ব 

অধিবামী হসন ), মালিক (মালিকে-দীনার) এবং 
বাবিয়া অল্‌ আদবিয়া_-এই তিন জনই ছিলেন 
প্রসিদ্ধ বসরা শহরের অধিবাসী । আদী বংশের 
অস্তভূত্ত বলে তিনি আদবিয়া, আবার পিতার 
চতুখা কন্তা ব'লে তিনি 'রাবিয়া' নামে পরিচিতা। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৭১) 


এই তিনজনেরই জনেক অলৌকিক কাহিনী 
এই জীবনী-গ্রন্থে বদিত হয়েছে । কথিত 
আছে, রাবিয়াকে প্রশ্থ করা হয়, প্রেম ( মহব্বং ) 
কি? তিনি বলেন, “প্রম অনার্দি হ'তে এসে 
অনস্তে মিশে গেছে ১ এবং এই আঠার হাজার 
জগতের কাউকে এব এক পেয়ালা শরবৎ পান 
করাতে না পেরে, সত্য নিজেই প্রকাশিত হয়ে 
পড়লেন, তাতেই পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে 
যে, তিনি যেমন তাদের ভালবামেন, তেমনি 
তারা তাকে ভালবাসে, ( ইয়ুহিব্বছম ও 
ইবুহুবব্‌নহু, কোরান, ৫ , ৫৭ )। বিশেষ করে 
তার নিম্গলিখিত প্রার্থনাটি উন্লেখযোগ্য £ 
'হে ভগবান্‌, পাথিব সম্পদ যা আমার জঙ্থয 
নির্দিষ্ট করেছ, তা শত্রদেন দিয়ে দাও ১ এবং 
পরব্তী জীবনের যে সকল সম্পদ আমার জন্য 
/রখেছ, তা বন্ধুদেব দাও-_কারণ, আমার জন্য 
তুম নিজেই যথেষ্ট।? 

ভক্ত বা প্রেমিক পাব বা আধাত্মিক 
(কান সম্পদেব্ই আকাজ্ষী নয|। তার নিকট 
(প্রমময় ভগবান্‌_- সেই পরম-স্বামী বা প্রেমিকাই 
( স্থফীদেব মাশুক্‌ অর্থাৎ যাকে ভালবাসা যায়) 
শ্রে্ঈ আশ্রয। কিন্তু অ্দ্বতবাদী, জ্ঞানমার্গের 
পথিক সে আশ্রষ হতেও বঞ্চিত। তিনি বলেন, 


হ্বামীজীর জীবনে ও চিন্তাধাবায় সুফী প্রভাব 


২৪৭ 


“কার কাছে ভিক্ষা করব? আমিই যথার্থ 
সতা, আর যা কিছু আমার স্বরূপ থেকে বিভিন্ন 
বলে প্রতীয়মান হয়, ত৷ স্বপ্রমাত্। আমি সমগ্র 
সমুদ্র-তৃষি নিজে এ সমূদ্ধে যে একটি ক্ষত 
তরঙ্গের স্যতি করেছ, তাঁকে আমি” বলে না। 
সেটা এ তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয় বলে 
জেনো। সত্যকাম শুনতে পেলেন- ত্কার 
হাদয়াভ্যন্তবীণ বাণী তাকে বলছে, "তুমি অনস্ত- 
স্ব্প, সেই সর্বব্যাপী সন্তা তোমার ভিতরে 
রয়েছে । নিজেকে সংযত কর, আর তোমার 
যথার্থ আত্মার বাণী শোন।” ( দেববাণী, পৃঃ 
১৬৫) ঠিক তেমনি ভাবে সুফী সাধকগণণও 
বলেছেন, আমাদের প্রস্ভু উিধকুর-আল্া' 
( অর্থাৎ ভগবানের নিকট প্রার্থনা )-র অনুমতি 
দিয়েছেন, আমাদের আগুনে পতিত দেখে 
আলোর নিদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, 
দিও আমি সকল গুণ ও প্রশংসার বাইবে 
এবং কোন প্রতীক আমার উপযুক্ত নয়, তথাপি 
এই সকল প্রতীক-খারণ! ও ভাবধাবার বশবর্তী- 
গণ কোন উপমার মাধ্যম ছাঁডা আমাকে বুঝতে 
পারে না। বাহ্-প্রার্থনা নিধোধের ভাব-সামগ্রী , 





সপ জল 


কিন্ত ভগবহ-প্রার্থনা এ সব হ'তে মুক্ত ।”১০ 


১০ মসনবা। ২য় পণ্ড, ১৭১৫ ৮ 


ভগবান্‌ তথাগত 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


তোমারে দেখেছি আমি এই মধু পূর্ণিমার সম 
প্রশান্ত জোতিতে ভরা শত শত শতাবীর আগে। 
তব পুণ্য জন্মদিনে অস্তবেব অর্থ্য লহ মম 

সান্দ্রখন নভস্থলে বন্দনাব গাঢ অন্তরাগে । 

মুত্তিকার বক্ষ ভে্দি ফুটে-ওঠা উদ্ভিদের মতো 
বিশাল প্রান্থর-মাঝে, নিরালঙ্ব ধ্যানের আসনে 

হে তপস্বী জিতেক্দ্রি, ছিলে তুমি সাধনায় রত-_ 
কত দিন কত বাত্রি ধরি-_জীব ছু'খ-নির্বাপণে | 


কত যুগ গেল চলে সংসারের নিত্য জেলে ধুনি, 
তবুও ধ্বনিয়া ওঠে বিশ্বলোকে প্রাণীর ক্রন্দন । 
রাজাধন দুরে রাখি মান্গষেব আর্তনাদ শুনি 

দ্বার খুলে এলে তুমি ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন 
নিরঞ্জনা-তীরে । তোমার তপস্যা হ'তে জেগে ওঠে 
নির্বাণের বাণী নব কামনারে সমাহিত করি , 
কমণীয় মনে তব অন্তরের পুষ্পদল ফোটে 

স্পন্দমান করি হিয়া, সত্যধন সর্বহুঃখ হরি 

দিলে জনে জনে তুমি প্রসন্ন করুণ নেত্রপাতে 
প্রচারিলে নবধর্ম অহিংসার মহামন্ত্র সাথে । 


তব নামে একদিন ধন্য হ'ল যোর জন্মভূমি 

এশিয়ার ভাগ্যাকাশে স্সম দিয়েছিলে দেখা । 
রাঁজাব ছুলাল্‌ হ'ষে পথে পথে কেদে কেদে তুমি 
জীবের করেছ সেবা । ইতিহাসে আজে বহে লেখা 
তব অবদান । রাজগৃহ সারনাথ শ্রাবন্তীর 

পুণ্যকথ। ভুলি নাই যোরা। উদ্ধারিলে অভাজনে 
স্পর্শ দিয়া তব। অনন্তের পথ 'পরে অশ্রুণীর 

রেখে গেছ যাহা, শুষ্ক কতু হবে না তা কোন ক্ষণে। 


তবুও চলেছে হত্যা, প্রাণহীন ঘুগযাস্ত্রী আজ, 
দানবীয় কুত্রলীল। দিকে দিকে কৰিছে বিরাজ। 


রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভা 
[ পূর্বান্বৃন্তি ] 


অধ্যাপক শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


রবীন্দ্র-কবিজীবনে অহেতুক ছুঃখ-বিলাপিতা 
আছে, অতীন্দ্রিযি বহশ্যবাদদ আছে, দিবা 
অভিজ্ঞভাব প্রভাবে অন্তবেব স্থগভীব আনলোডন 
আছে-__-এ সমস্ত তথ্যকে স্বীকুঁতি দিলেও একথা 
অনম্থীকার্ধ যে, পৃথিবীব কাব্যেতিহাসে এপ 
সচেতন গ্রতিভাব সাক্ষাৎ খুব কমই পাওযা 
যাষ। ববীন্দরবকবিজীবনে গাযটেব মতো 
এত বনুদুখী কৌতুহল হযাতো ছিল না, কিন্তু 
আজীবন উদাব সংস্কতিব প্রভাবে ববীকজ্রনাথ 
কাব্যবচনাষ ফে নানাণুখী মাশবাকীত্ুহলকে 
বেদনাহুন্দর রূপ দিষেছিলেদ, (স চি বপই 
ববীন্দ্রনাথকে বিশ্েব কবিসভাষ অন্যতম শ্রেষ্ট 
আসনেব অধিকাবী কবেছে। ববীন্দ্রনাথেব 
মতো এত সচেতন ও স্বগর।শী মন্‌ পৃথিবীব খুব 
কম কবিবই দেখা গেছে । 

উদার সংশ্বৃতিব অন্যভম শঙ্গণ ভ'ল দেশ- 
কাল-বিধৃত মীমাধিত চেতনীব জগৎ থেকে 
বুহক্ব মানব্চেতনাব জগতে মুক্তি । এ 
দীমাতিক্রমী নুক্তিচেতশী শুধুমাত্র জীবনে নয, 
সাহিত্য-শিল্লেও তাব অমান চি আক্কত করে 
দিযে যায। বলীন্্রনাথব দীর্ঘ জীবনসাধনা 
সে স্স্কার-মুক্তিবহ অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস । পরম 
ও কর্ম, সাহিত্য ও কপটচা, জাতীঘতাবাণ ও 
বিশ্ববোধ, রূপ ও অকপেধ অন্ভুঁত জীবনের 
সকল দিকেই গতান্গতিক সংস্কারকে অতিক্রম 
কবে বিশ্বজীবন ও বিশ্বমনেব সঙ্গে পরম 
আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন কববাব জন্যে এত বড 
উত্সাহ পৃথিবীর খুব কম কর্নির জীবনেই দেখা 
গেছে । ধর্মান্ুশীলনের ক্ষেত্রে পিতার সংস্কার- 
মুক্তির সাধনা কৈশোর ও প্রথম যৌবনে ববীন্র- 





চিত্তকে কত গভীবভাবে প্রভাবিত কবেছিল, 
রখীক্মন আলোচনা সে পরিচয় দেওয়া 
হযেছে। কিন্ত যৌবনে ববীন্দ্র-মনকে সব 
চাইতে বেশী আকধণ কবেছিল বামমোহনের 
বিখজনীন মান্বধর্ধের আদর্শ ( 007%0188] 
1707180 76110101) )। পরিণত ঘৌবনে প্রৌঢত্তে 
ও বাধ্ধকো বুদ্ধ চৈতন্য ও গরীষ্টেব ছুর্নিবাব মানব- 
প্রেম, মধামগেব ভারতীযু সম্ভ বৈষ্ণব ও আউল- 
বাউলদেব সহজিঘা মানবপ্রীতি ববীন্দ্-মনে সৃষ্টি 
কবেছিন সবাশভূতিব চেতনা । রবীন্দ্র-কাব্য- 
জীবানব গ্রথম পরা দে চেতন? আবেগ বপ 
নিয়ে উচ্ছ্বসিত হযে উঠেছিল। ১৯১২ খুঃ ও 
তাব পবে বযেকবার ব্যাপক বিশ্ব্রমণের ফলে 
সে চেতনা মননশীল কপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ কবে, 
বন্তত, পনীন্দ্র-কাব্াপ্রতিভাব সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ 
ঘটে বিশ্বলীবন ও বিশ্বসংক্কত্তির সান্গিধ্যে 
“বল।কা1” থেকে “শেষলেখা” পর্ষস্ত কাবো 
বিশ্বজীব্নেব যে উত্তাল আবেগ-তবঙ্গ ববীন্দ্র- 
ক।খাকে বিচিত্র কপে বসে ভাব ও ভাব্নার 
বৈচিত্র্যময় প্রবাশে সবলক্থন্দব বূপ দিয়েছে, 
তাতে এ পর্যায়ের বিশ্বসংস্কতি-সচেতন ভাবুক 
শিদী বণীন্দ্রনাথকে পুৰ যুগের আর্টিস্ট শিল্পী 
ববীন্দ্রন।থ “থকে পথ বাক্তি বলেই মনে হয়। 
বাস্তব জীবনে বিশ্বমানব-সংস্কৃতিকে এক্যস্থজ্জে 
গ্রথিত করবাব তাব যে মহৎ পরিকল্পনা, 
তারই প্রতিফলন ঘটেছে তার বিশ্বজীবন- সচেতন 
কাব্যে ও সঙ্গীতে । বস্ততপক্ষে ভবিষ্যৎ বিশ্ব- 
বাসীর নিকট রবীন্দ্রনাথ স্মরণীয় হবেন মুখ্যতঃ 
তার আস্তর্জাতিক ভাবধারার জন্যে । পরিণত 
ববীন্দ্রকাব্যে বিশ্বনানবের উদ্দেশে যে আস্তিক 


এশে। 
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গ্রীতির অঞ্জলি আবেগময় ভাষায় সমপিত 
হয়েছে, বিশ্বের কাব্যেতিহাসে তা। অতুলনীয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাতা, অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতি- 
সমন্বয়ের আশ্চর্য নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের উত্তর- 
কাব্য । বাংলাদেশের নিত্য পরিবর্তনশীল প্ররুতি 
ববীন্দ্রকাব্যের বিরাট প্রেক্ষাপটে স্থান গ্রহণ 
ক'রে সে কাব্যকে বহুবর্ণালিম্পত করেছে 
সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভার পরম 
বিকাশের মুলে যে তুঙ্গম্পর্শী বিশ্বসংস্কৃতি-চেতনা 
_-এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। প্রাচ্য 
জীবনের শান্তিময় সৌন্দর্যচেতনার আদর্শের সঙ্গে 
পাশ্চাত্য জীবনের সচল সবল সংঘাতময় 
জীবনাদর্শের যখন সমন্বয় ঘটল, তখন ববীন্দ্রকাব্য 
যে বেগ ও বলিষ্ঠতা অর্জন ক'বল, তা ইতিপূবে 
ছিল একাস্তভাবে অভাবিত। 

এ মানবমুখী বিশ্বসংস্কৃতি-চেতনাকে কবি- 
প্রেরণার ভাবন্বর্গে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে সব 
চাইতে বড় অংশ গ্রহণ করেছিল কবি-জীবনের 
বাস্তব অভিজ্ঞতা । আধুনিক পৃথিবীর রাজ- 
নৈতিক ও অর্থ নৈতিক ছন্দ-শাস্তি- ও মৈত্রী প্রিয় 
বুবীন্দ্রমনকে জীবন-সায়ান্ছে যে কত পীডিত 
করেছিল, সে সংবাদ রবীন্দ্রজীবনী-পাঠকের 
অজানা নয় । এ বিষধ্ণ অভিজ্ঞতার ফলে মানব- 
জীবন-বেদনায় যন্ত্রণাজর্জর কবি এ সিঙ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছিলেন, এ বিরোধ-বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে 
শাস্তি আনয়ন করতে পারে একমাত্র স্থটিধমী 
শিল্পী ও কাবিব স্ংক্কীবমুক্ত বিশ্বদৃষ্টি। আধুনিক 
বিজ্ঞান পৃথিবীর বহু দূরাস্তবৃর্তী মান্ঠঘকে পবস্পব 
সঙ্গিহিত করবার আশ্চর্য কৌশল শিখলেও 
সহযোগিতা- ও গ্রীতি-নিভর বিশ্বদৃষ্টি-দানে সমর্থ 
হয়নি। তার পরিবর্তে সর্বশক্তিমান এ যুগের 
বিজ্ঞান দিয়েছে মানুষকে পারম্পরিক হিংসা দ্বেষ 
ঘ্বণা ও জিগীষার প্রবৃত্তি । অথচ মানবেতিহাঁস 
সাক্ষ্য দেয়, অতীতের মানুষ হিংসার বশবর্তী 


উদ্বোধন 
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হয়ে পরস্পর যেমন যুদ্ধ করেছে, তেমনি পরম্পর 
সন্মিপিজণ হয়েছে ; মানব-মিলনের এ নৈতিক 
ভিত্তিই মানুষের সকল মহত্বের মূলে। এ 
মিলনের শাস্তিচ্ছায়ায় অতীতের মানুষ স্ি 
করেছিল মহৎ শিল্প সাহিত্য ধর্ম এবং মানুষের 
সৌন্দর্-স্বপ্রকে রূপ দেবার জন্যে নানা 
প্রয়োগবিদ্া | 

মানবেতিহাসের এ নিবিড অনুশীলন পরিণত 
রবীন্দ্রবমনে জাগিয়ে তুলল বিশ্বমানবতার স্বপ্ন । 
ভাবদর্শী রবীন্দ্রনাথ জীবনে বহু স্বপ্প দেখেছেন, 
কিন্তু বিশ্বমানবতার স্বপ্রের মতো! এত মহৎ 
স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য তার জীবনেও বোধ হয় 
বেশী ঘটেনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ স্বপ্ন 
যুক্তিবজিত অলীক-_ শুধু কবির স্বপ্ন । এ স্বপ্রকে 
বাস্তব জীবনে রূপ দিতে গেলে জাতির 
স্বকীঘতা ব্যাহত হয়। জাপানী মনীষী কবি 
নোগুচিও একদা রবীন্দ্রনাথেব বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ উপস্থাপিত করেছিলেন । কিন্তু যুক্তি- 
শীল রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিশ্বমানবতার উপলন্ধি 
জাতীয় বৈশিষ্ট্কে অস্বীকার ক'রে নয়__ 
জাতিগত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতিন্্যকে স্বীকার কবে 
সকল বৈষম্যের মধ্যে এক পরম এঁক্যের অস্ভবই 
বিশ্বমানবতাবোধের চরম অস্বিষ্ট । বাস্তব জীবনে 
রবীন্দ্রনাথ এ মহান্‌ মানবাদর্শ লাভের জন্য 
সুদীর্ঘ চল্লিশ বসব কাল বায় করেছেন তার 
স্ব-প্রতিষ্টিত বিশ্বভাবতীর পরীক্ষাশালাষ, আর 
ভাবজীবনে “ভাবততীর্ঘেব মতো কবিতা রচন! 
ক'রে জর্যযুগের মানবসত্যকে মহিমান্বিত বপ 
দিয়েছেন। জীবন-সায়াহ্ছে পরম বেদনাব সঙ্গে 
তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, আধুনিক বিজ্ঞান 
পরস্পর-ঘন্বরত মানবের মধ্যে মিলনসাধনায় 
বার্থ হয়েছে । এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ 
মানব-মিলনের জন্য স্প্টিধ্মী শিল্পী ও কৰির 
উপর এতটা নির্ভর করেছিলেন। আশা! 
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করেছিলেন তিনি জাতীয় সংস্কৃতি থেকে প্রাণরস 
আহরণ ক'বে বিশ্বসংস্কৃতি ও বিশ্বজীবনের উদাব 
আকাশে বিচরণ করবেন আধুনিক স্্িধর্মী 
শিল্পী ও কবি। ছুর্গিবার প্রাণের প্রেরণায় 
সকল মানুষের মধ্যে মিলনসাধনাই হবে ভাদের 
জীবনের পরম আকাজ্জার বস্ত। ভবিষ্বদ্দ্রষ্টা 
কবির দৃষ্টিতে এরাই হলেন মহামানব | জীবনের 
শেষ জন্মতিথিতে কবি-মন যখন আধুনিক পৃথিবীর 
লোভ ও হিংসার আঘাতে বেদনায় বিবর্ণ হয়ে 
উঠেছে, তখনও প্রবল আদর্শবাদের প্রেরশায় 
মহামানবের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়েছেন 
তিনি আনন্দময় সঙ্গীতের মাধ্যমে | 

বস্ততপক্ষে মহামানবের আবিভাব-কল্পনাই 
মননশীল কবির কাব্যপ্রতিভার পূর্ণ জাগরণের 
স্বাক্ষর | কবির দষ্টিতে এই মহামানব ব্যক্তি ও 
বিশ্ব, জাতীয়তা ও আত্তর্জাতিকতা, বর্তমান ও 
ভবিষ্যতের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা 
কন্ববেন £ হোক তা মানবপ্রেমিক কবির ম্বপ্প- 
মাস, কিন্ত এই মহৎ শ্বপ্নের মধ্যেই কবি রবীন্ত্র- 
নাথ বেঁচে থাকবেন ভবিষ্যৎ মাজষের মনে । 

জগতের মহাকবিম।ওই নিছক সৌন্র্ন্থটিকে 
তাদের কাব্যে প্রাধান্ত দেননি । দুঃখ-তাপ- 
বেদনা-নিপীভিত বিশ্ববাণীর জন্য কাব্যের 
আধারে বহন ক'রে এনেছেন তারা মৃত্যুগ্য় 
জীবনের আশা ও আশ্বাসের বাণী। আধুনিক 
হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে খণ্ডিত মানুষের 
উজ্জীবন-স্বপ্দুই ব্বীন্দ্রকাব্যের সে সথমহৎ বাণী। 
জীবনে যেমন তিনি কোন খণ্ডিত সত্যকে গ্রহণ 
করতে পারেননি, কাব্যেও তেমনি কোন বিশিষ্ট 
দেশকালবিধৃত খণ্ডসত্যকে স্বীকার করেননি । 
পূর্ণতার সাধনা রবীন্দ্র-জীবনের যেমন, ববীন্তর- 
কাব্যেরও তেমনি শ্রেষ্ঠ পরিচয়। জীবন- 
সায়ান্ছে মানবসত্যের চরম বিরূতি দেখে পু 
মান্থষেব আবিগ্ভাব-কল্পনার মধ্যেই কবি তাই 


রবীন্দ্রনাথের কাবাপ্রতিভা 





৫১ 


শেষ আশ্রয় খু'জেছিলেন । আশা- ও আদর্শবাদী 
বুবীন্্রনাথের এ মানব-প্রত্যনছ খণ্ডসত্যের 
পূজারী একশ্রেণীর বাস্তববাদী ইওরোপীয় 
সমালোচকের তীব্র সমালোচনার সামগ্রী হয়ে- 
ছিল। কবির কালজয়ী জীবনাদর্শকে বান্তব- 
বিনুথ শ্বপ্রবিলাসিতা বলে অভিহিত করতেও 
তারা দ্বিধা করেননি । যেকাব্যধারায় এ মহান্‌ 
দ্রষ্টার আদর্শের ছায়্াপাতি ঘটেছে, সে কাব্যকেও 
তীরা বায়বীম্পভাবে পরিপূর্ণ বলে মনে করেছেন। 

সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশের একশ্রেণীর 
খণ্ডসত্যের উপাসক বস্তবাদী সমালোচকের 
কাছেও রবীন্দ্রনাথের প্রবল আদর্শবাদ নির্মম 
সমালোচনার বস্বতে পরিণত হয়েছে। এ শ্রেণীর 
জনৈক সমালোচকের মতে গ্যয়টের কাব্যপ্রতিভ। 
রবীন্দ্রনাথের তুলনায় বড়, যেহেতু গ্যয়টের 
জীবনবোধ রবীন্দ্রনাথের জীবন-চেতনা থেকে 
অনেক বেশী সবল । রবীন্দ্রনাথের সত্যানুধ্যানও 
গ্যয়টের তুলনায় দুর্বল। কেনন] “অস্তিত্বের 
তুর্হ জটিলত। 'এবং ছুঃসমাধেয় বিরোধের মুখোমুখি 
হযে তিনি আড়াল খুঁজেছেন বিঘুর্ত ভাবের সরল 
সমন্বয়ে । উক্ত সমালোচকের যতে সত্যা্গ- 
ধ্যানের পথে রবীন্দ্রনাথ যখনই কোন দুরারোহ 
সংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন, তখনই তিনি "মানৰ- 
তন্ত্রের কঠিন নির্দেশ ভুলে প্রাক্তন প্রত্যয়ের 
শান্তিতে আশ্রয় নিয়েছেন।” গ্যয়টেও জীবনে 
সমন্বয়ের শাস্তিপ্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু এ শান্তি- 
লাভের জন্যে তিনি কখনও সত্যের পথ থেকে 
দূরে সরে যাননি । আলোচ্য সমালোচক আরও 
মনে করেছেন £ “রবীন্দ্রনাথের মানবতন্ত্র গযয়টের 
মানবতত্ত্রেরে তুলনায় অস্তিত্বনিষ্ঠার ক্ষেত্রে 
অনেকটা দুর্বল।”১ ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে 
রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবন ও মানবজীবনকে 


১ জবয ১ শিবনারারণ রায় ॥ সাহিতাচিন্া ॥ রবী্রনাধ 


ও গারটে 


৫ 


একটি আদর্শাফ়িত দৃষ্টিতে দেখেছেন! গ্যয়টের 
মতো জীবনকে তিনি সমগ্রভাবে স্বীকার করতে 
পারেননি । এ-কারণে অসামান্য স্যষ্টিক্ষমতার 
অধিকারী হয়েও তিনি এমন কোন কাব্য- 
সাহিতা বচনা ক'ঝে যেতে পাবেননি, যা বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সমতুল্য । 

আব একজন বস্তবাদী সমালোচক ববীন্ধ- 
কাব্য-প্রতিভার সাধভৌমন্ত স্বীকার কবেও 
বলেছেন- রবীন্দ্রনাথ একসময়ে আম।দেব জাতী 
আন্দোলনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিষেও সে আন্দোশন 
থেকে পবে প্রত্যাবতন করেছিপেন 'উপনিষদ- 
প্রাঞ্ধ দীক্ষামন্্রের প্রভাবে । বেদের শিক্পায 
তিনি পরস্পব-ছন্ববত বিশ্বমানবকে শুভবুদ্ধিব 
যোগে সংযুক্ত করার বাণী প্রচাব করেছিলেন। 
তত্ব হিসেবে সে বাণীব পবম মূপ্য স্বীকাব কবেও 
উক্ত সমালোচক মনে কবেন ব্যাবহাবিক, ক্পন্ধ। 
হিসেবে সে বাণী ব্যর্থ। বাজশৈতিক দুষ্টিভঙ্গীব 
অবতারণা ক'রে তিনি বলেছেন_-যে সমাজ- 
ব্যবস্থাব প্রভাবে বতমীন পৃথিবীতে লোভ প্রবৃত্তি 
অত্যান্ত উতৎ্কটভাবে আত্মপ্রকাশ কবেছে, 
সে ব্যবস্থা পবিবতিত না হ'লে মানষেব এ 
প্রবৃত্তি কখনও উতসাদিত হ'তে পাবে না। 
রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী দৃিভঙ্গী-প্রসঙ্গে উক্ত 


লেখক বলেন * বশীন্দ্রনাথ লোভ জিনিসটাকে 
একটা] পরম নিবস্তক মানসভঙ্গীকপে 


দেখতেই অভ্যস্ত, এব যে একটা ব্যাবহাবিক 
সঙ্কেত অথবা একটা বস্তগত অস্তিত্ব থাকতে 
পারে, তা কখনও ভেবে দেখেননি । তাব পূর্ব" 
সাধকদের মতে। তিনিও সমস্ত চরাচবে শুধু 
ভাবের খেলাই দেখেছেন, বস্তকে দেখেননি । 
তাই ভাব দিয়ে বস্তকে বদলাবাব কাধক্রম ব্যর্থ 
হয়ে গেল।ৎ 'ভূমৈব সুখং নাল সুখমন্তি” 


হ দ্রষ্টব্যঃ অরবিন্দ পৌদ্দীর, ববীজ্্ মানস : রবীল্গা- 
মানদ সম্পর্কে কয়েকটি কথ। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্_-৫ম সংখ্যা 


“মা গৃধঃ, সত্বেও সমস্ত মাচষ এক পরমসত্তার 
আকণণে »২নুক্ত হাল লা। 

রবীন্দ্র-প্রতিভাব তুন্ন'য গ্যঘটের কাব্য- 
প্রতিভাব শ্রেঠতব দেখবার প্রযাসের ভিতর 
লেখকেব চিন্থাব সবশতা প্রকাশ পেলেও 
জীবন-দষ্টিব সীম।বদ্ধতা অন্ঠন্ত উতৎ্কটভাবে 
আগ্মপ্রকাশ কবেছে। আধুনিক বস্তবাদী 
সমালোচক যত বুক্ষিচচা করন না কেন, 
জীবনকে তাক্ষ বাস্তব সীমার বাইরে দেখতে 
তাবা অনভ্যস্ত। পাবপূর্ণ জীবনেব পক্ষে বাস্তব 
দুষ্টি যেমন সহ্া, ভ'বৃষ্টিও তেমনি সমানভাবে 
সতা, প্রত্যক্ষ জীবন-সমস্তার মুখোমথি দাভিষে 
মা্গষেব বাস্তব দষ্টি প্রখবতা লাভ কবে__এটা 
অনস্বীকারধ। কিক প্রত্যক্ষতাব সীমাতিশাষী 
ছুজ্ছেয় জীবন-বহঙ্জেব জন্মুখান হযে মানষেব 
সচেতন ভাবনা যখন কুন পাষ না, তখন জীবনেব 
তিমিবাভিলাবে ভাবময় পষ্টিভঙ্গী আলোর রেখা 
বিকীর্ণ কবে মাশধমনকে আকষণ কবে 
শ্রেখেবোধেব দিকে । এছাড়া দেশকালেব 
প্রভাবেই বাস্তব বা ভাবদৃষ্টি মানষেব জীবনে 
প্রাধান্ত লাভ কবে। ইওরোপীয বেনেঞ্সাসেব যে 
বহুমুখী প্রবণতা জীবনেব বিচিত্র প্রদেশে আত্ম- 
প্রকাশ ক'রে সে-দেশেব জীবনদৃষ্টিকে কবেছিল 
বন্তম্খা, সে দেশকালের প্রভাবেই গ্যষটের 
কাব্যপ্রতিভা একটা ভাস্বর দীপ্তিলাভ কবেছিল। 
বস্তগতে যে নিত্যনৃতন উদ্ভাবনী শক্তি 
বেনের্সাসে সতিকার প্রাণধর্ম, ভাবতীয় রেনেঞ্সীস 
ছিল সে বেশিষ্ট্যবজিত। শুধুমাত্র ধর্ম সমাজ 
এবং সাহিত্যে আধারে নবতর আদর্শ 
অন্ঠসন্ধানেই ভাবতীয় রেনেস্সাস স্বাতত্থা অর্জন 
কবেছিল। হ্বতরাং ইওরোগীয় রেনেসাসের 
প্রভাবজাত যে মানবতন্ত্রের সাধনা গ্রায়টের 
কাব্যপ্রতিভাকে প্রত্যক্ষ জীবনলোকে জাগ্রত 
করেছিল, মে একই বাস্তবাশ্রিত জীবন্কূপ 


জ্যে্ট, ১৩৭১] 


রবীন্দ্রকাব্যে অন্থপস্থিত দেখে গায়টের কাব্য- 
প্রতিভার তুলনাষ রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভা দুর্বল__এ 
ধরনের ধারণা অযৌক্তিক এবং অহেতুক । 
ববীন্দ্রনাথের নিকট বর্উজগতৎ ও ভাবজগৎ 
পরম্পব-বিবোধী নয__-একে অপবের পবিপূরক | 
বন্তজগতেব সম্বীর্ণ ও স্থার্থান্ধ জীবন-সংঘাতে 
পীডিত হযে রবীন্দ্মন যদি বিমুর্ত ভাবজগতে 
সমন্বযেব পথ খুঁজে থাকে, তবে সে তার প্রবল 
আদর্শবাদের জন্যে । নিজেব জীবন ও শ্লানব- 
জীবনকে আদর্শাযিত কপে দেখার প্রবুন্তির 
মূলেও রবীন্দ্রনাথেব বৃহত্তব জীবনদৃষ্টি। মানুষের 
মনে লোভ আছে, পাপ আছে, হিংসা আছে, 
ঈর্ধার হলাহল্‌ আছে-_বাস্তব জীবনে মান্ষেব এ 
কলঙ্ককান্মাকে রবীন্ুনাথ অন্বীকাব কবেননি। 
তা৷ সত্বেও ভাবদরশী ববীন্দ্রনাথের দৃঢ় প্রত্যয 
মানবাজ্মার অবস্থান এ সমস্ত পাপ-পঞ্ষিলতাব 
উধের্বসে আত্মা শুভ নিবঞ্ষন পবমাত্মার 
অবিচ্ছেগ্য অঙ্গ এবং অংশ । বঙমান খুগের 
নিষ্নোহ বাস্তববাদী পরস্পব-বিবদমান মীন্তষ 
ক্রমশঃ আত্মার অন্তসন্ধানের পথেই একদিন 
মৈত্রীবন্ধনে মিলিত হবে-ভাবতীয় অধ্যাত্ম- 
মাধনাব এ পবম উপলব্ধিই রবীন্দ্র-কাঁব্য প্রতিভার 
পূণ জাগরণের মূলে । 

সংস্কারমুক্ত এ বোধেব জগৎ রবীন্দ্রচিন্তকে 
সবলে আকর্ণণ করেছিল জাতীযতার শঙ্কীর্ণ 
পরিধি থেকে মানবতার উদার প্রাঙ্গণে । 
সচেতন বুদ্ধি দিয়ে বুবীন্রনাথ বুঝতে পেবেছিলেন 
আধুনিক রাজনীতি ও সমাজনীতিব বাস্তব 
আদর্শ সর্বমানবেব মধ্যে মৈত্রী-প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ 
হয়েছে । খুব সম্ভব এই কারণেই ববীন্দ্র-মন 
অতীতচারী হয়ে মানবমৈত্রীব উপায় হিসেবে 
সবলে আকড়ে ধরেছিল উপনিষদের ভোগাসক্তি- 
বিমুক্ত জীবনদর্শন এবং বেদোক্ত শুভবুদ্ধির 
আদর্শকে । ব্যাবহারিক কর্মপন্থা হিসেবে বেদ ও 


ববীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা 
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উপনিষদের আদর্শ যে এ-যুগে চলছে না-_সে- 
বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে অনবহিত, তা বল! চলে না । 
তবুও রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক ম্রাহ্গষের সর্বগ্রাসী 
লোভ- ও হিংসা-প্রবৃত্তিকে সমূলে উৎসাদিত 
করবার জন্তে সক্রিষ কর্মপন্থা অবলম্বন করেননি, 
তাব কারণ রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক নেতা বা! 
কঠোর শীতিবিদ্‌ নন_ত্তিনি সর্ধযুগের মানব- 
জীবনেব বহস্ত-সন্ধালী সৌন্দর্ঘদ্রষ্টা শিল্নী এবং 
হজনধমী কবি। অখণ্ড মানবসত্যকে ত্রষ্টার 
ভাবদৃষ্টি দিয়েই যাচাই কবেছেন তিনি, উপলন্ধি 
করেছিলেন-__বাস্তবদৃষ্টি যে-মানবসত্যের সঙ্গে 
ব্যক্তিব পরিচব ঘট।ধ, সে সত্য খণ্ডিত, সুতরাং 
অপূর্ণ । যে-সতা দেশকালেব সীমা অতিক্রম 
ক'রে সবযুগের মান্বমনকে অযোবোধের জগতে 
উত্তীর্ণ কবে না, মে একপেশে জীবন-সতা 
ববীন্দ্র-মন কখনও গ্রহণ করেনি । এ অথও্ড 
মানবসত্যবোধই রবীন্দ্র-মনকে জীবনের বিচিত্র 
রূপের দিকে পথ নির্দেশ করেছিল। কাব্যে 
তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন কবিব পক্ষে হয়তো! 
সম্ভব হযনি। প্রকাশের জগতে এ অপূর্ণতার 
জন্য কবির আক্ষেপেবও সীমা ছিল না । 
রবীন্দ্র-জীবনে ভাব্বাদ প্রাধান্য পেয়েছিল 
বলে নিজের ব্যক্তিজীবন ও বিশ্বজীবনকে তিনি 
একটি আদর্শাধিত দৃষ্টির সাহায্যে দেখেছিলেন, 
সন্দেহ নেই। তাই ব'লে বস্তর বাস্তব রূপকে 
তিনি কখনও অগ্রাহ ও অস্বীকার করেননি। 
ববীন্জ্-কাব্যেব শেষপর্যায়ের মনোযোগী পাঠক 
এ সত্য স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই, তবে 
ববীন্দ্র-মনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, বস্তর 
বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করেও বস্তৃষ্টিকে জীবনে 
তিনি একাস্ত ক'রে তোনসেননি। ববীন্দ্রনাথের 
পরিপূর্ণ জীবনবোধ ভাববাদী ও বস্তবাদী 
চেতনার সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাব্যে বিচিত্র 
পরিণতি লাভ করেছে । কবির অতি-তীক্ষ 
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সৌন্দর্যচেতনা ও সীমাতিশায়ী অব্ূপ ভাবনা 
যখনই মর্ত্যসীমা অতিক্রম ক'রে ভাব-জগতেন্র 
অসীম আকাশে উড্ডীন হয়েছে, তখনই বাস্তব 
জীবনের বিবর্ণ বিশীর্ণ রূপ তার কবি-কল্পনাকে 
আবার মানব-সমাজের দিকে আকর্ষণ করেছে। 
এ কারণেই রবীন্দ্রকাব্যে এত দিক-পরিবর্তন, 
এত বূপ-পরিবর্তন। “সোনার তরী থেকে 
শুরু ক'রে “জন্মদিন” পর্যন্ত কাব্যে কবিব 
ভাবাহুভূতি ও ভঙ্গীর ক্ষেত্রে কতবার যে 
বৈপ্রবিক পরিবর্তন ঘটেছে, ববীন্দ্রকাব্য- 
পাঠকের তা অজানা নয় । আধুনিক ইংরেজী 
কাব্য-সমালোচক লরেন্স ডুবেন (09291) 
প্রকৃত কবির পরিচধ দিতে গিয়ে বলেছেন__ 
20665 10086 09591017৪0৫ €10 দর) 11 ঠা 
89 7:80] 00888 909. 006 178০, ববীন্দ্র- 
কাব্যও কবির ভাব ও বস্ধৃষ্টির আকর্ষণে ক্রমশঃ 
পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সে 
পূর্ণতার দিকে যাত্রাপথে কবি কখনও মানব্জীবন- 
এবং মানবপ্রেমবিমুগ্ধ হয়ে বুবর্ণালিম্পিত ছবি 
এঁকেছেন, আবার কখনও বা এ ছলনাময় 
সৌন্দ্ঘজগতের মোহমুস্ত হযে মানবাদর্শের 
অস্পষ্ট ছায়াময় পথে ধাবিত হয়েছেন। 
কাব্যজীবনে ভাবের পথেই হোক, রূপের পথেই 
হোক--যে পথেই অগ্রসর হোক ন|। কেন, 
মে পথের সৌন্দ্কে কবি একাস্তিক নিষ্ঠার 
সঙ্গেই একেছেন। কবির জীবনবোধ ও প্রকাশের 
জগতে কোথাও ফাক বা ফাকি ছিল না। 
রবীন্দ্রকাব্যে অতি তীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে আর্টের 
যে অপরূপ সমন্বব ঘটেছে, তার তুলনা পৃথিবীর 
কাব্যেতিহাসে বিরল। খগ্ড দৃষ্টির সাহায্যে 
বিচার করতে গেলেই ববীন্দ্রকাব্যের সে বিরল- 
সৌন্দর্ঘ চোখে পড়ে না। ভাব- ও বস্ত-জগতের 
মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সেতু রচনা ক'বে রবীন্দ্রনাথ 
তাঁর কাব্যকে সর্বলোকাশ্রয়ী রূপ দিতে প্রয়াস 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্_-€ম সংখ্যা 


পেয়েছিলেন, সে মাপকাঠিতে বিচার না ক'বে 
জীবনবে।তধর বিশিষ্ট কোন দিক্‌ থেকে ববীন্দর- 

যর অর্থ খুঁজতে গেলে তা! অন্ধের হৃস্তি- 
দর্শনেই পর্যবসিত হবে সন্দেহ নেই। 

বস্ততঃ ববীন্দ্রকাব্যে মানবতন্ত্রবিচাবের 
মাপকাঠি কবির স্বজীবনে উপলব্ধ বিশিষ্ট 
ধর্বোধ | এ ধর্মবোধ বস্তধর্ষবিবজিত নয়, 
কিন্তু মুখ্যতঃ ভাবপ্রধান। “বলাকা থেকে 
'শেষলেখা” পর্যন্ত কাবাধারায় ধর্মবোধ প্রবল 
প্রত্যয়ে আয্মপ্রকাশ করলেও ইতিপূর্বেকার 
কাব্যগ্রবাহে তা ক্ষীণধারায় হলেও যে আত্ম- 
প্রকাশ করেনি, তা বলা চলে না। কাবা-রচনার 
প্রথম যুগের নিরবচ্ছিন্ন সৌন্দ্যসম্তোগের জগৎ 
থেকে বৃহত্রর মানবধর্ষবোধের জগতে উত্তরণের 
সন্ধিক্ষণে রবীন্তরমনে যে প্রবল ভাবসংঘা'ত 
উপস্থিত হয়েছিল, তার পরিচয় আছে “কল্পনা? 
কাব্যে, যে কাব্যকে রবীন্দ্রনাথ আখ্যাঁয়ত 
করেছেন 'ঝিতুপরিবর্তনের কাব্য ব'লে । 
“নৈবেছ্যা। “কথা ও কাহিনী'তে ধর্মবোধের 
প্রকাশ দ্বম্ঘহীন ও গভীবতাধর্মী হলেও আবেগের 
উচ্ছৃসিত প্রকাশে স্পন্মমান। মানবতার আদর্শ- 
সন্ধানে এ সমস্ত কাব্যে কাব্যদৃ্টিও অতীতচারী | 

কিন্তু সঙ্কীণ জাতীয়তার প্রভাবে “আধুনিক 
সভ্য'-নামধাবী মানুষ দুর্জয় লোভ ও হিংসার 
উত্তেজনায় যে মানবতাবিরোধী কার্ষে লিপু 
হুষেছে, তাব বাস্তবরূপ-দর্শনে বিশ্বসমন্তা-সচেতন 
কবির দেরি হযনি। পাশ্চাত্যের সে দন্ধর 
সভ্যতার স্বপ্রথম আবেগময় প্রকাশ “নৈবেছ্ঠ? 
কাব্যে ।” অতঃপর তার মননশীল প্রকাশ ঘটে 
“নবজাতককে” । িবজাতক'-কাব্যকে ববীন্দ্রনাথ 
নিজেই বলেছেন “প্রো খতুর মননজাত ফসল” 
আর রবীন্দ্রকাব্য-পরিক্রমাকারী অমিয় চক্রবর্ডী 
বলেছেন “কবির প্রথম আধুনিক কাব্য । এ 
৩ পষ্টব্য £ শতান্ার হর্ধ 
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কাব্যে এবং এর নিকটবর্তী কালে রচিত সমস্ত 
কাব্যেই রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি বিশ্বব্যাপী 
নিপীডিত সম্প্রদায়ের বেদনার বাণীকে যে সবল 
রূপ দিয়েছে, তাতে কবিকে কোনমতেই বস্ত- 
দৃষ্টি্গীন ভাবরাজ্যে বিচরণশীল স্বপ্রচারী ব'লে 
আখ্যাত করা চলে না। 

এখানে একটি কথা শ্মরণযোগ্য । মননশীল 
প্রবৃত্তি রবীন্দ্রনাথের উত্তর পর্যায়ের কাব্যে চরম 
দার্টয এনে দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মনন- 
শীলতাই ববীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভার চরম পরিচয় নয় । 
রবীন্দ্র-কাব্য প্রতিভাকে পরম পবিণতি দান 
করেছে কবির বোধরুষ্টি (10651609)। এ 
দৃষ্টির সাহায্যেই কবি উপলব্ধি করেছেন, বর্তমান 
গৃথিবীর লোভজর্জর মানুষ সামযক়সিকতার ছার! 
অভিভূত হলেও ক্রমবিবর্তনেব ধারাষ শুভবুদ্ধির 
জ্ঞাগবণের ফলে আবার মানবমৈত্রীর উদার 
রাঙ্গে উত্তীর্ণ হবে। এদিক থেকে বিচার 
করলে দেখা যায়, ববীন্দ্রনাথ বিবর্তনবাদে 
বিশ্বাসী। মানবমাহাত্যের প্রতি কবির শ্রদ্ধা! 
এত অকুণ্ ও দ্বিধাহীন ছিল যে, আধুনিক 
বন্তবাদীদের মতো মান্ধষকে তিনি শুধু লোভী 
পশু বলে ভাবতে পারেননি । পূর্ণতার অভিমুখে 
যাত্রাপথে মোহ জীবনকে ধুলিকলঙ্কিত করে, 
অবিশ্বাস সন্দেহ এসে মানুষের লক্ষ্যাভিমুখী 
মনকে করে ছ্বিধাকলঙ্কিত। তবু “দুর্যোগের 
মাঘার আড়ালে, নিত্ের যে ভাম্বর 
জোতি বর্তমান, সে অম্লান সত্যের জে]াতিই 
মানুষকে যুগে যুগে আকর্ষণ করবে পৃণণতার 
দিকে। এখানে অন্ভূতিশীল কবি এসে 
মিলিত হয়েছেন প্রজ্ঞাবান্‌ অধ্যা তবদৃষ্টি সম্পন্ন 
তত্বজ্ঞাশীর সঙ্গে । সামক্সিকতার প্রভাবে 
আচ্ছন্ন বস্তবাদী সমালোচকেয খণ্ড দৃষ্টি 
ববীজ্ত্নাথের এ স্থবিষ্ুত জীবন-চেতৃনার মর্ম- 
গ্রহণে অক্ষম । এ কারণেই তারা রবী্্র-কাব্য- 


রুবীন্দ্রনাথের কাব্াপ্রতিভা 
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প্রতিভাকে পৃথিবীর বস্তবাদী অপরাপর শ্রেষ্ঠ 
কবির কাব্যপ্রতিভার তুলনায় খর্ব করবার 
আগ্রহে অত্যুত্মাহী, এতে তাদের অভিনব 
চিন্তার দন্ত প্রকাশ পেতে পারে, কিন্তু শ্বধুমান্্র 
পণ্ডিতন্মন্ততার সাহায্যে রবীন্দ্রকাব্যপ্রতিভার 
সম্যক উপলব্ধি সস্ভব হয় লা। বস্ততঃ 
বিশ্বের চিরকালীন কবিসমাঁজে ব্বীন্দরনাথের 
স্মবণযোগ্যতার অন্তম দাবি হবে মানুষের 
শুভবুদ্ধির উপব কবির লীমাহীন বিশ্বাস এবং 
শান্তিন্বর্গচ্যুত মানুষের পুনর্জাগরণ-স্বপ্ । 

উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার কবলে ববীন্দ্র- 
নাথের ধর্মমচেতন ও মানবসচেতন কবিতার 
মধ্যে স্ক্ম ভেদরেখা টানা সম্ভব হয় না। 
ব্বীন্দ্রনাথের মাঁন্বচেতন! গভীবতম ধর্নবোধের 
দ্বারা উদ্দীপ্ত, আবার নিবিড ধর্মবোধও মানব- 
চেতনাবজিত নয় । বন্বিশ্ব, মানবসমাজ ও 
অধ্যাত্মজগৎ্_-এ তিনের অন্তঃম্পশী উপলদ্ধিই 
ববীন্দ্রকাব্যের অতল গভীরতা ও স্থবিশাল 
বাঞ্তির মূলে। তাপ ধর্মোপলন্ধি বেদ ও 
উপনিষদের অদ্বৈতবাদকে স্বীকার ক'রে মুখ্যত: 
বিকাশলাভ করলেও বৈষ্ণবের দ্বৈতবাদ এবং বাউল 
ও মধ্যযুগের সম্ভদের মরমীয়াবাদের প্রভাবে 
বিচিত্র রসপবিণতি লাভ করেছে--এ-কথা 
পূর্বেই বলা হয়েছে । কবির ধর্মসচেতন কাব্য- 
সঙ্গীতে এ সমস্ত ধর্মমভবাদের কোন না কোনটির 
প্রভা প্রত্যক্ষভাবে বর্তমান । শেষ পর্ধায়ে ষে 
ধর্নবৌধ ববীন্দ্রকাব্কে বিশ্বের কাব্যজগতে 
বিশিষ্টতা দান করেছে, ত। কোন শাস্ত্রোক্ত ধর্ম 
নয়-_কবির শ্বজীবনে অহ্ুশীলিত জ্ঞান ও প্রেমের 
মন্ত্ে প্রতিষ্ঠিত সর্বসংস্কারমুক্ত মানবধর্ম । ধর্মান- 
ভূতির জগতে এ সংস্কারমূক্তি কবির কাব্য- 
প্রকাশেও যে অনিবার্ধ পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, 
রবীন্দ্রকাব্যের মনোযোগী পাঠকমাত্রই তা লক্ষ্য 
ক'রে থাকবেন। অলঙ্কারপ্রিরর কালিদাসাদি 
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ক্লাসিক কবি, প্রসাধনপ্রিয় বৈষ্ঞব কবি ও 
মধ্যভিক্টোরীয় যুগের কবিদের এতিহালালিত 
যে কবি-মন বহুকাল যাবৎ বধূপ ও রূসেব জগৎ- 
স্থটিতে নিমগ্র ছিল, প্রগম বিশ্বযুদ্ধের নিদারুণ 
সংঘাতে মে মনের মাব্গেমষ সৌন্দর্ষ-স্থপ্ন 
অকন্মাৎ ভেঙে গেল। বীবের রক্তমোত, 
ভাগাহত মাতাব মর্জভেদী ক্রন্দন ববীন্দ্-চিভকে 
জাগিয়ে তুল্ন বাস্তব নাপ্তিত গ্রীতিহীন জগতে । 
মনয্যজগতে বিবোধ বিশল্োভ, স্বাগোদ্ধত অবিচাব 
এবং বিধ্বংসী আম্মনাশগ্ররণতা যতই জাগ্রত 
হয়ে উঠছে, কণি “তই আকুই্ট শয়েছেন এমন 
একটি প্রসাবত ধর্লোপেব প্রতি যে ধর্মবৌধ 
দেশকাল-জাতিধর্রনণিব্িশহে সকশ মান্ষেবই 
গ্রহণযোগা | যে ধর্নবোধের 
আভাল, বিশাকা পাবা সে ধখবোধেব স্পট 
প্রকাশ এব, ত্পবরশী শেষ্ন।বেব কাব্যে 
ববীন্দ্রনাথেব জীবনসাধনাব সবশ্রেম পরিণতি 
- মানবধর্ববোধেব সবোহম বিকাশ দিলাকা 
ও “নব্জ(তকে'ব অন্তরতা পেবকী' ও 'মহুধা- 
কাবা কপিব প্রেমান্ভূতিব শ্রামল দ্বীপ জীবন- 
ংঘাঁত-পীডিত লবিমন বিআামের অবকাশ 
খুজেছে এ ছটি প্রেমাগভূতিনিভব শিঃসচেতন 
কাবো। করনা কপজগঙজ্ থেকে বাস্তব- 


“কনা কাবো 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব--€৫ম সংখ্যা 


ধূসর মানব-জগতে উত্তরণই রবীন্দ্-কাবা- 
প্রতিভার সধশ্রে্ঠ পরিচয় | 

দীর্ঘপথ পরিক্রমার শেষে  রবীন্ত্র-কাব্য- 
প্রতিভার শ্রেষ্ট বিকাশ সম্পর্কে একটি স্থির 
সিদ্ধান্তে আসবাধ পরও ববীন্দ্রকাব্য-পাঠকের 
মনে একটি বভ প্রশ্ন থেকে যাষ_কল্পনাশ্িত 
কপজগত থেকে বাস্তবাশ্রিত মাৰবজগতে উন্ত্রণই 
কি রনীন্দ্র-কাবাপ্রতিভাব চরম প্বিচয়? এ 
প্রশ্ন পাঠক-মনে জাগ্রত ভবাব প্রধ্ধান কাবণ 
বঙমান বিশ্বেব প্রবল ভাঙনেব মুখে চাডিযেও 
মুতাব মাত্র এক বসব পৃবে কবি আবার 
অনিধাণ আকৃতি অঙ্গভব কবেছেন বোখান্টিক 
বপজগতেব প্রতিঃ। বাস্তবিক পক্ষে বাস্তব- 
জীণনেব নিধুম সখ।ত ববীন্ছ কবিচিত্তে যত 
গভীব গাশোডনেব সষ্টি করুক না কেন, কপ- ও 
বম জগতেব প্রতি সহজাত আকদণকে জীবনের 
অন্তিম মহত পথন্ত কবি কখনও অতিক্রম করতে 
পাখে্নেনি। স্ৃতবাং এ সত্য স্বীকাঘ করতেই 
হয যে, করিব বহুকাল অশ্টশীশিত বিশ্বান্ভৃতির 
সঙ্গে অপ্রতিবোধা বোমান্টিক সৌন্দ্যারাগ 
ববীন্দ্রকাব্যনে চিরকালেব ভাবুক ও বূসিক 
সমাজে প্রি ক'বে তুলবে। 


৪ চলা ৭ লব্জাতক 


স্বামীজীর সন্নিধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ভুদেব মুখোপাধ্যায় 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় উনবিংশ শতকে বাংলার 
গগনে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক | তাহার হিন্দুয়ানি 
আচার ও নিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানতা 
গুণগুন্সি সকলেরই জানা আছে। সেই 
বিদেশী অন্ুকরণের যুগে এই মনীষী নিজের 
জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া সকলেব্ই শ্রন্ধা- 
ভাজন হইয়াছিলেন। শেষ বয়সে তিনি যখন 
কাশীবাস করিতেছিলেন, সেই সময় ভবিষ্যতের 
ন্বামী বিব্কোনন্দ' মাত্র প্রস্ততির পথে। 
খঃ মধ্যভাগে বা! তৃতীয়ার্ধে স্বামী প্রেমীনন্দ ও 
ফকিরবাবুর সহিত ম্বামীজী পশ্চিমাঞ্চলে তীথ- 
ভ্রমণে লাহির তশ। কাশীতে স্বামীজী ছারকা- 
দাসের আশ্রমে প্রায় এক সপ্তাহ বাস করেন, 
প্রমদাদাসবাবুর সহিত তখনও স্বামীজীর পরিচয় 
হয় নাই, কিন্ত ভূদেববাবুর সহিত তাহার পরিচয় 
ঘটে । এই পরিচয়ের ফলে উভযের মধ্যে দীর্ঘ 
কথোপকথন হয়। ভূদেববাবু এত অব্পবয়স্ক 
একজন বাঙালী সাধুর এইরূপ গভীর জ্ঞান-দর্শনে 
চমৎকৃত হন। ম্বামীজী বিদায় লইয়! চলিয়! 
গেলে ভূদেববাবু বলিয়াছিলেন, “আশ্চর্য । এত 
অল্প বয়সে এই বিরাট অভিজ্ঞতা ও অস্তঘূর্টি। 
আমি নিংসন্দেহ যে, ইনি একজন মহান্‌ ব্যক্তি 
হইবেন ।' 


১৮৮৮৮ 


মন্থথনাথ ভট্টাচার্য 


মন্থনাথ ভট্টাচার্য যাদ্রাজে সহকারী 
একাউন্ট্যান্ট-জেনাবেলের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
মন্সধবাধু স্বামীজীর সহপাঠী এবং কলিকাত! 
সংস্কতত কলেজের অধ্যক্ষ বিধযত পণ্ডিত 


মহেশচন্দ্র ম্তায়রতের পু । ১৮৯২ থৃঃ ডিসেম্বর 
মাসে ম্বামীজী পরিব্রাজকরূপে জ্িবেন্দ্রামে 
পৌছিয়া অধ্যাপক হারাম আয়ারের গৃহে 
অতিথি-রূপে * দিন বাঁস করেন। এই সময়ে 
শ্রীআয়ার মন্মথবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করেন 
এবং স্বামীজীর সহিত পরিচক্ম করাইয়া দেন। 
এ সময় হইতে স্বামীজী সকালটা মন্মথবাবুর 
সঙ্গে কাটাইতেন এবং মন্সথবাবুর গৃহেই আহার 
করিতেন । শ্রীআয়ার ইহাতে একদ্দিন অনুযোগ 
করেন যে, ম্বামীজী অধিকাংশ সময়ই মন্মথবাবুর 
সঙ্গে কাটাইতেছেন। তাহাতে স্বামীজী উত্তর 
দেন, “আমাদের বাঙালীদের ন্বজাতিগ্রীতি 
স্বিদিত। মন্মথবাবু আমার সহপাঠী, এই 
স্থজেও তাহার বিশেষ দাবি আছে আমার 
উপরে ।” 

পুনরায় রামেশ্বরম্‌ হইতে দগ্ডকমগুলু-হস্তে 
পদবজে প্রত্যাবর্তন-কালে পথে হঠাৎ মন্মথবাবুর 
সহিত দেখা হয়। স্বামীজী মাদ্রাজ যাইতে 
অভিলাধী জানিয়! মন্মথবাবু মাদ্রাজে তাহাকে 
তাহারই আতিথ্য গ্রহণ করিতে অন্থরোধ 
করেন। মাদ্রাজে পৌছিয়া স্বামীজী দেখেন, 
-০1১২ জন উৎসাহী ও শিক্ষিত যুবক তাহার 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে । ইহাদের অনেকে 
ক্রমে তাহার শিত্যত্ব গ্রহণ করেন। 

এ সময় কয়েক দিনের জন্য হায়দরাবাদে 
যাইবার বিশেষ আবেদন আসে। মন্সথবাবু 
তাহার বন্ধু হায়দরাবাদের নিজামের 
স্থপাবিশ্টেপ্ডিং ইঞ্জিনিয়র মধুস্দূন চট্টোপাধ্যায়কে 
তারধোগে ম্বামীজীর হায়দরাবাদ-গমনেত 
সংবাদ গেশ। 
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স্বামীজী পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে 
১৮৯৮ খুঃ নভেম্বরে মন্থবাবু কলিকাতা আষিয়! 


মঠে তাহার সহিত দেখা করেন । 
মিস ত্যানবর্ন 
্বামীজী ধর্মমহাঁসভাষ যোগদান-মানসে 


চিকাগো পৌছিয়া যখন জানিলেন, ধর্মমহাসভা 
আরম হইবে সেপ্টেম্বব মাসে এবং কোন 
ধমসংস্থার পরিচয়-পঞ্জ না থাকিলে উক্ত সভায় 
প্রতিনিধিত্ব করিতে দেওযা হইবে না, অধিকন্তু 
প্রতিনিধি-তালিকান্ঠক্ত হইবার কাঁল অতীত 
হুইয়া গিষাছে, তখন তিনি কিছুট। হতাশ হইয়া 
পডেন। বিশেষতঃ হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল, 
তাহাতে তিন মাসের খরচ চলা অসম্ভব । 
চিকাগো অপেক্ষা বস্টন শহরে খরচ কম, এইবপ 
শুনিয্না তিনি বস্টন ধওন! হইলেন । 

পথে ট্রেনে এক বর্ধীয়সী মহিলাব সঙ্গে 
তাহার আলাপ হয। ইনিই মিস ক্যাথাবিন 
এবট স্তানবন । এই নাবী বাগী ও লেখিকা 
ছিলেন, বস্টন শহবের নিকটে মেটক'ফ গ্রামে 
'ক্রিজি মেভোজ' নামক এক গোলাবাডিতে বান 
করিতেন। মিস কেট শ্যানবর্ন নামেই ইনি 
পরিচিত ছিলেন । মিস স্ানবর্ন স্বামীজীকে 
তাছার গৃহে আমন্ত্রণ কবেন। ম্বামীজীও সম্মত 
হন। 

২০শে অগন্ট ১৮৯৩ থখুঃ আলাসিঙ্গাকে 
লিখিত পত্রে জানা যায়, স্বামীজী ত্রিজি মেডোজে 
থাকাতে তাহার প্রতাহ এক পাউণ্ড করিয়া যে 
খরচ হইতেছিল, তাহ বাচিয়া যাইতেছে এবং 
মিস কেটের লাভ এই ষে, তিনি তাহার বন্ধুগণকে 
ভারতাগত এক “অদ্ভূত জীব' দেখাইতেছেন। 
কিন্তু এই গৃহে বাস করিবার সময়ই এই মহিলার 
মাধ্যমে ডাঃ জন হেনরী রাইটের সহিত 
দ্বামীজীর পরিচয় ঘটে । এই পরিচয়ের ফলেই 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ-_৫ম সংখ্যা 


গবামীজী ধর্মমহাসভায় যোগদান করিবার যোগ 
লাভ করেন। 

এইখানে থাকাকালে শেরবর্ন নারী- 
কারাগারের অধাক্ষা মিসেস জনসনের সহিত 
স্বামীজীর আলাপ হয় এবং স্বামীজী 
সংশোধনাগারটি দেখিয়া আমেন। পুর্বে 
উল্লিখিত পত্রে এই সংশোধনাগারের অবুষ্ঠ 
গুশংসা পাওয়া যাষ। 

মিস কেট স্তানবন্ের সম্পর্কিত এক ভাই 
ফ্রাঙ্কলিন বেঞ্ামিন স্যানবন্ন স্বামীভীর সংবাদ 
পাইযা প্রথমতঃ হিন্দু সাধুব প্রতি বিশেষ সন্দেহ 
প্রকাশ কবেন। তথাপি গত্রজি মেডোজে' 
আসিয়! স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন। কিন্ত 
এই সাক্ষাতে ফলে তাহার মত সম্পূর্ণ 
পরিবত্তিত হইযা যায় এবং তিনি স্বামীজীর সঙ্গ- 
ল(ভে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। বিখ্যাত 
সাংবাদিক ও লেখক হিঃ শ্যানবর্দ জনহিতকর 
কার্ষে ব্রতী ছিলেন। তিনি ছিলেন আমেরিকার 
“বোন্ড অব চ্যাবিটি'ব সেক্রেটারি । তিনি 
অলকট, ইমার্পন, থোরে। ইত্যাদিব বন্ধু ছিলেন 
ও তাহাদেব জীবনী লিখিয়াছেন। তিনি 
নিউ ইযর্ক সাবাটোগা শ্প্রিংসে আমেরিকান 
পোশ্াল সায়েম এসোসিষেশনের সভায় 
পববর্তী কালে স্বামীজীকে বক্তৃত। দিতে 
আমম্বণ কবেন। এ সময় উহ্থাই ছিল রুচিসম্পন্ন 
ব্যক্তিদিগেব মিলনক্ষেত্র । 

১৮৯৩ খুঃ সেপ্টেম্বর প্রথম সপ্তাহে স্বামীজী 
সারাটোগাতে যান এবং তিনটি বস্তৃতা দেন। 
প্রথম বক্তৃতা “ভারতে মুসলমান শাসন? দ্বিতীয়-__ 
ভাবতে রৌপ্যের ব্যবহার” । তৃতীয বক্তৃতার 
বিবরণ অজ্ঞাত। যাহা হউক ৬ই সেপ্টেম্বর 
পর্ষস্ত তিনি সারাটোগায় বক্তৃতা দেন, এইব্প 
নিদর্শন পাওয়া! যায়। এই স্থানে যে-সকল 
বক্তৃতা হইত, তাহা সম্পূর্ণ ধর্মবহিভূর্তি বিষয়- 
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সংক্রান্ত, সেইকারণেই স্বামীজী এরূপ বিষয়-বস্ধ 
স্থির করেন। 

এই স্থানে ডক্টর হামিন্টনের বৈঠকখানায় 
ভারতবর্ষের বিশ্বাস, আচার-বাবহার সন্বন্ষেও 
দুইটি ভাষণ দিযাছিলেন। সে-সময়ের পত্রিকার 
সংবাদ হইতে জান! যাম যে, এই সকল বক্তৃতা 
ও আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজী তীহাঁর 
ভবিষ্তৎ বিজয-গৌববের সোপান প্রস্তত 
কন্িযাছিলেন। 


মিসেস কেট ট্যানাট উস 

মিসেস কেট ট্যানাট উডস্‌ একজন বৃদ্ধা 
মহিলা । ১৮৯৩ খৃঃ অগস্ট মাসে তিনি 
স্বামীজীকে তাহার সালেম-স্থিত গুছে নিমন্ত্রণ 
করেন। এই মহিলা সালেমের ১৬৬নং নর্থ গ্রীটে 
বাস করিতেন এবং ম্বামীজী সেখানে ২৮শে 
অগস্ট হইতে ওরা সেপ্টে্বর এক সপ্তাহ বাস 
করেন। ধর্মমহাসভার পরে আর একবার 
আসিয়া এক সপ্তাহ অবস্থান করেন। এই সময় 
মিসেস উডসের বধ্বস প্রায় ৫৮ বৎসর, তথাপি 
তিনি ছিলেন উৎসাহী বক্তা ও লেখিকা। 
শিশুদিগের প্রতি তাহার বিশেষ দুটি ছিল, শিশবু- 
সাহিত্য তিনি কিছু লিখিয়াছিলেন। এই 
মহিলার একমান্ত পুত্র মিঃ প্রিন্ম উডস্‌ সেই সময় 
ডাক্তারি পড়িতেছিল। মিলেস উডস্‌ “১০০৪৮ 
&00 ঘা০৮৫ 010,এ ২৮শে অগস্ট সোমবার 
স্বামীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই 
বত্তৃতা ভব 5৪195 08৪৮৪1-এ অনুষ্ঠিত হয়। 
[)008)7৮ 80 ০৮ 018৮ মিসেস কেট 
ট্যানাট ডডস্‌ কর্তৃক ১৮৯১ খু: স্থাপিত হয়। 
তান সালেমের ধর্মযাজকদিগকে ম্বামীজীব 
বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আমন্ত্রণ করেন। এই 
ব্তৃতভায় ধর্মযাজকগণ ন্বামীজীব প্রতি 


স্বামীজীয় সন্বিধানে 
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বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন । মিলেস উভস্‌ এইরূপ 
মন্তব্য করেন যে, ধর্মযাজকগণ সঙ্কীর্ণ মনের 
পরিচয় দিয়াছিলেন। 

তাহাদের গৃহসংলগ্র বাগানে স্থানীয় বালক- 
বালিকা ও তরুণতরুণীদিগের সভার ব্যবস্থা 
করিয়া মিসেস উভস্‌ স্বামীজীকে তাহাদের 
নিকট ভাষণ দিতে বলেন। ওরা সেপেম্বর 
ববিবার স্বামীজী ঈস্টচার্চে বক্তৃতা দেন। 
এখানকার ধর্মযাজকগণ সহাম্ভূতিশীল ছিলেন। 
এই সকল সভায় বহু প্রশ্নবাণের সম্মুখীন হইতে 
হইলেও স্বামীজী তাহার স্থের্য অপুযান্রও হারান 
নাই, যদিও দুই-একজন ধর্মযাজক অসহিষু্রতার- 
ভাব প্রদর্শন করেন। 

স্বামীজী সালেম ত্যাগ করিবার সমস এই 
গৃহে তাহার যষ্টি, ট্রাঙ্ক ও একটি কম্বল রাখিয়া! 
যান। দ্বিতীয় বার যখন সালেমে বিদায় লইতে 
আসিয়া প্রায় এক সপ্তাহ থাকেন, তখন তিনি 
এই যষ্টিটি প্রিন্স উস্কে এবং তাহার ট্রাঙ্ক ও 
কল মিমেস উডস্কে দান করেন। তিনি 
বলেন, এই মহাদেশে ধাহারা তাহাকে সাদবে 
বন্ধুভাবে গ্রহণ করিষাছেন, তাহার সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান ও প্রি বস্ত তাহাদিগকে দেওয়া 
উচিত। উভস্-পরিবার ১৯৫* খু: পর্যস্ত সযত্বে 
এই ভ্রব্যগুলি রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এমনকি 
বহু টাকায় বিক্রয় করিবার সুযোগ পাইয়াও 
বিক্রয় কবেন নাই। ১৯৫০ খ্বঃ প্রিন্স উভসের 
পত্তী এই দভ্রব্যমকপ বিক্রয় করিবার জন্তু 
বিজ্ঞাপন দেন। এই বিজ্ঞাপন হইতেই সকল 
তথ্য উদ্ঘাটিত হয়। 

মিসেস ট্যানাট উস্কে লিখিত স্বামীজীর 
দুইখানি পত্র পাওয়া যায়। ১০ই অক্টোবর এবং 
১৯শে নভেম্বর ১৮৯৩ থৃঃ ছুইখানি পত্রই চিকাগো 
হইতে লিখিত এবং ধর্মমহাসভাব পর্ববর্তী 
কালে লেখা। 
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রেভারেগড লি. সি. এন্তারেট 

১৮৯৬ থুঃ প্রথম ভাগে মিঃ ফক্স হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের স্নাতক দিগের নিকটে 
স্বামীজীকে তাহার ভাবধারা এবং দর্শন পরিবেশন 
করিতে আমন্ত্রণ করেন। স্বামীজী এই আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করেন এবং ২৫শে মার্চ উক্ত স্নাতক ও 
অধ্যাপক-মগুলীর সম্মুখে বেদাস্ত-দর্শন সম্বদ্ধে 
বন্কৃতা দেন । বক্তৃতার পরে নানা প্রশ্নোন্তুর এবং 
সমালোচনা চলিতে থাকে । এই বক্তৃতা এতই 
উচ্চাঙ্গেব হইয়াছিল যে, স্বামীজীকে উক্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শান্বের আচার্ষের (081) 
পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। কিন্ত 
তিনি বলেন, “আমি সন্্যাসী, সেই জন্য এই 
পদ গ্রহণ করিতে পারি না)” পরে কলাখিয়া 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ও স্বামীজীকে অনুরূপ সম্মান প্রার্শন 
করেন। 

হার্তার্ডে এই বিরাট সমালোচকমণ্ডলীর 
সম্মৃথে বক্তৃতা করা এক পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতা 
সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বন্তৃতা অতি 
উৎকৃষ্ট হয় এবং তীহার বেদাস্ত-দর্শনের ব্যাখ্যা 
অকুগ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। হার্ভার্ড বিশ্ব- 
বিগ্ালয়ের রেভাবেগড সি. সি. এভাবেট স্বামীজীর 
উক্ত-ভাষণ, নানা প্রশ্নোত্তর এবং এ প্রতিষ্ঠানে 
যেসকল সমালোচনা! হয়, সেগুলি একটি 
পুন্তিকাকারে প্রকাশকালে মুখবদ্ধে লিখিয়াছেন £ 
বিবেকানন্দ তীহাব কার্ষে ব্যক্তিগত জীবনের 
উপর বিশেষ পরিমাণে গ্রৎস্ক্য সৃষ্টি করিয়াছেন | 
হিন্দু চিন্তাধারা অপেক্ষা অধিক চিত্তাকর্ষক ও 
শিক্ষণীয় বিষয় খুব কম আছে। বেশীর ভাগ 
লোকের নিকট বেদীস্ত-মতবাদ অচিস্তনীয় ও 
অলীক মনে হুইলেও সখের বিষয় এই মতবাদ 
এমন একজন জীবিত লোক দ্বার! পরিবেশিত 
হইয়াছে, যিনি নিজে একজন অতিশয় প্রতিভা- 
বান ও দৃঢবিশ্বাী। এই মতবাদ শুধুমানত 


উদ্বোধন 


[৬৬তম বর্--৫য সংখ্যা 


কৌতুহল বা কারনিক খেয়ালরূপে বিবেচন৷ 
করিলে চলিবে ন।। হেগেল বলিয়াছেন, সকল 
দর্শনেরই প্রারন্তে শ্পিনোজার মতবাদ । বেদাস্ত- 
মতবাদের বিষয়ে ইহা আরও জোরের সহিত 
বল! চলে। আমব৷ পাশ্চাত্যবাসীরা। “বন্থ' লইয়া 
নিজদিগকে ব্যস্ত রাখি। যে “একের মধ্যেই 
বস্থা'র অস্তিত্ব, সে-সম্বন্ধে কোন জ্ঞন না থাকিলে 
আমাদের “বিহু-সন্বদ্বেও কিছু বোধ হইতে পারে 
না। প্রাচ্য আমাদিগকে এই শিক্ষা ভালক্বপই 
দিতে পারে যে, “একে”র অস্তিত্বই খাটি সত্য। 
এবং আমাদিগকে কার্ধকরী-রূপে এই শিক্ষা 
দেওয়ার দন্য আমরা বিবেকানন্দের নিকট 
কৃতজ্ঞতা-খণে আবন্ধ। 

হার্ভার্ডে দর্শনের ভাবী শ্গাতকদের ধ্লাসে 
তাহার প্রশ্নোত্তরসকল মর্মম্পর্শী, বুদ্ধিদীধ্, এবং 
নবীনত্ব- ও জীবতাপূর্ণ ছিল। 


ম'সিয়ে জুল বোয়া 

জুল বোয়া ফরাসী দেশের একজন বিখ্যাত 
দার্শনিক, সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন। তিনি 
তুলনামূলক ধর্মমতেরও ছাত্রহিসাবে গণ্য 
ছিলেন। ১৯ থুঃ ১ল| অগস্ট হইতে অভাবনীয় 
ভাবে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ভারত 
প্রত্যাগমনের পূর্ব পর্যস্ত শ্বামীজী পারীতে বাস 
করেন। এখানে প্রথম কয়েকদিন তিনি লেগেউ- 
দম্পর্তির অতিথি হইয়া ছিলেন। ধর্মেতিহাস- 
সভাব্র পরে মিসেস গুলিবুলেন ব্রিটানিস্থিত আবালে 
কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া বাকী সময় তিনি 
জুল বোয়ার গৃহে বাদ করিতে থাকেন। 

১ল! সেপ্টেম্বর স্বামী তুরীয়ানন্দকে পারী 
হইতে পত্ে লিখেন, “ফরাসী ভাষাটা কতক 
আয়ত্ত হয়েছে, কিন্ত ছু-একমাস তাদের সক্কে 
বসবাস করলে বেশ কথাবার্তী কইতে অধিকার 
জন্মাবে। "কাল ধার ( বোয়া ) কাছে থাকব, 
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তীর বাড়ি দেখে এলেছি। তিনি গরিব মাহ্ধ-_ 
পর্ডিত। তার ঘরে একখর বই। তিনি ইংরেজী 
বলতে পারেন না, সেইজন্যেই আরও যাচ্ছি। 
কাজে কাজেই ফরাসী কইতে হবে আমায় ।' 
সেপ্টেঘবর ১৯০০ খৃঃ আর এক পত্রে লিখেন, 
'আঁষি শীত্রই এখান থেকে অন্যত্র যাব। বোধহয় 
কনস্তাস্তিনোপল প্রভৃতি দেশ দেখে বেড়াব 
কিছুদিন । অক্টোবর ১৯০০ থুঃ এলবারটা 
স্টাঞ্জিসকে ফরাসী ভাষায় লিখিত পত্রে জানান, 
'এখানে আমি খুব সুখী ও পরিতৃপ্ত আছি। 
ম বোয়ার সঙ্গে আমার এখানকার জীবনযাত্র। 
বেশ তৃপ্ত--রাঁশি রাশি বই, চারিদিকে শাস্তি 
আমাকে পীভিত ক'রে এমন জিনিস এখানে 
নেই | ১৪ই অক্টোবর সিস্টার ক্রিহ্িনকে 
লিখেন, “আমি ম' জুল বোয়ার অতিথি । লেখা 
থেকে জীবিকা অর্জন করতে হয় তাকে, তাই 
তিনি ধনী নন, কিস্তু আমাদের মধ্যে অনেক 
উচ্চ উচ্চ চিন্তার এঁক্য আছে এবং আমর! 
পরুম্পরের সাহচর্ধে বেশ আনন্দে আছি।' 

কয়েক বছর আগে তিনি আমাকে আবিষ্কার 
করেন, এবং আমার কয়েকটি পুস্তিক1 ইতিমধ্যেই 
ফরাসীতে অন্গবাদ ক'রে ফেলেছেন। এমন 
ভাবেই মাদাম কালভে, মিস ম্যাকলাউড ও ম 
জ্বল বোয়ার সঙ্গে ঘুরে বেড়াব। খ্যাতনামা 
গায়িকা মাদাম কালভের অতিথি হবো। 
কনস্তান্তিনোপল, নিকট প্রাচ্য, গ্রীন ও মিশরে 
যাব আমবা। ফেরার পথে ভিনিস দেখে 
আসন । ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যা এই যাত্রা 
আরম্ভ হয়। ম' বোয়! ম্বামীজীকে মহাচিন্তাশীল 
ও দেব-মান্ব মনে কৰ্িতেন। 

ম' বোয়ার গৃহে থাকার ফলে ফরাসী ভাষায় 
স্বামীজীর এত দখল হয় যে, সংস্কৃতির জটিল 
দার্শশিক তত্ব ফরাসী ভাষায় শোতাদের বোধ- 
গম্য করিয়া বলা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। 


স্বামীজীয় অঙ্গিধানে 


খ্ভ১ 


ম বোয়া হ্বামীজীর সহিত ২৪শে জক্টোবর 
ইওবোপ-ভ্রমণে বাহির হন। ১৪ই জুন ১৯০১ খুঃ 
বেলুড মঠ হইতে জোসেফিন ম্যাকলাউডকে 
লিখিত পত্র হইতে জান। যায়, জুল বোয়া যঠে 
আসিয়া শ্বামীজীর সঙ্গে দেখা করেন এবং 
ভারতে লাহোর পর্ধস্ত যাইয়া অনুস্থ হইয়া 
পড়েন। হ্বামীজী উক্ত পত্রে লিখেন, “নেপাল- 
প্রবেশে বাধা পেয়ে ক্গুল বোয়! লাহোর পধস্ত 
গিয়েছিলেন। কাগজে দেখলাম, তিনি গরম 
সহ করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন ; 
তারপর জাহাজে নিরাপদ সমুদ্রযাত্রা।* 


শ্রীভাটে 

পরিব্রাজক অবস্থায় ভারত-ভ্রমণকালে ১৮৯২ 
থৃঃ শ্বামীজী কোলাপুর হুইয়া বেলগাঁও যান। 
হরিপদ মিত্রের দিনপঞ্চি হইতে জান] যায়, ইহা! 
১৮৯২ থৃঃ অক্টোবর মাসের মধ্যভাগের ঘটনা । 
স্বামীজী ভোর ৬ ঘটিকায় বেলগাঁও পৌছান ৷ 
কোলাপুরের শ্রগোলওয়লকার তাহার বিশেষ 
বন্ধু বেলগা্ত-এর উকীল শ্রভাটে নামক একজন 
মারাঠী ভদ্রলোকের নিকট এক পরিচস্-প্জ 
দেন। স্বামীজী প্রথমে শ্রীভাটের গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করেন। 

শ্রভাটের পুত্র শ্রজি. এস. ভাটে স্মতি- 
কথায় লিখিয়াছেন £ 

স্বামীজীর চেহারা চিত্তাকর্ষক ছিল এবং 
প্রথম দর্শনেই মনে হইত, তিনি লাধারণ মান্য 
হইতে শ্বতন্ত্র প্রকৃতির । কিন্তু আমার পিতা, 
পরিবারের অন্ত কেহ অথব। আমাদের ছোট 
শহরের অন্য লোক--কেহই ভাবিতে পারেন 
নাই ষে, আমাদের অতিথি একরপ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিবেল। 

স্বামীজী কয়েকদিন এখানে ছিলেন । প্রথব 
দিন হইতেই ছোট্ট ছোট ঘটনা! হারা আমবা 


৬৭ 


তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! পরিবর্তন করিতে 
বাধ্য হই। যদিও তিনি গেরুয়া পোশাকই 
বাবহার করিতেন, তথাপি তিনি আমাদের 
পরিচিত সন্গ্যাসীদের মতো! পোশাক পরিতেন 
না। সন্গ্যাসী ইংরেজীতে কথ! বলিবে, খালি 
গায়ে ন। থাকিয়া জামা গায়ে দিবে এবং এমন 
বন্ছমুখী প্রতিভা ও বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা 
দেখাইবে, যাহা! একজন অতি বিদ্বান সংসারী 
লোকের পক্ষেও গৌরবের, আমরা এক্প দেখায় 
অভ্যস্ত ছিলাম না । 

প্রথম দিন আহারের পরে স্বামীজী পান- 
স্থপারি চাহিলেন। তাঁর পর সেই দিনই হউক 
বা পরের দিন তিনি তামীক চান। সন্স্যাসী, 
ঘিনি দৈহিক সমস্ত স্থখভোগের বামনা ত্যাগ 
করিয়াছেন, তাহার এই সব চাওয়া যে আমাদের 
কি ভয়ানক মনে হইল, তাহ সহজেই অন্মেষ | 
তিনি বলেন, ভিনি মন্গ্যাসী হইলেও তাহার 
প্রাঙ্মণশরীর নয়), সঙ্গাসী হইয়াও তিনি 
গৃহীদের শ্তায় সকল দ্রব্য চাহিতেছেন, ইহা 
আমাদের প্রচলিত ধারণা খুবই নিন্দনীয় 
হইলেও তিনি বুঝাইয়া দিলে আমরা এই অবস্থা 
মানিয়া লই এবং সন্ন্যাসী পান বাঁ তামাক 
চাওয়ায় কোন দোষ নাই, বুঝিতে পারি। 
তিনি এই বিষয়ে যে তাত্পধপূর্ণ ব্যাখ্যা দেন, 
তাহাতেই আমরা নিরস্ত হই। যদিও ইহাতে 
আমাদের ধাবণা সব গলটপালট হুইয়। যায়, তবু 
তিনি আমার্দের মত বাদলাইতে সক্ষম হন। 
তিনি বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় তিনি তাহার 
জীবন ও দৃষ্টিভর্গি পরিবর্তন করেন, কিন্তু ধর্ম- 
জীবনে এইরূপ অভ্যাসের কোন বিশেষ গুরুত্ 
নাই বলিয়। ত্যাগ করেন নাই। 

আমিষ বা নিরামিষ খাদ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাস] 
কষিলে হ্বামীজী বলেন, তিনি পর্মহংস-পর্ধায়ের 
সঙ্গ্যামী, সাধাব৭ সন্ধ্যাসী নন, সে-কারণেই খান্ত- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_৫ষ সংখা! 


সম্বদ্ধে তাহার কোন পছন্দ অপছন্দ নাই। 
পরমহংসেনা যাহা পান, তাহাই আহার করিতে 
নিয়যাহসারে বাধা এবং ভিক্ষায় কিছু না জুটিলে 
উপবাস করিবেন। জাতিধর্মনিবিশেষে সকলের 
নিকটেই পরমহংস্র! ভিক্ষা করেন। তিনি 
বহুবার মুসলমানের দেওয়া খাছ খাইয়াছেন। 

অন্নকাল মধ্যেই পিতা! স্বামীজীর অসামান্ত 
প্রতিভা লক্ষ্য করেন এবং তাবপর প্রত্যহ 
শহব্পের সকল গণ্যমান্ত ব্যক্তি আসিয়া জড 
হইতে থাকেন। 

বেলগাওয়ে সেই সময একজন একজিকিউটিভ 
ইঞ্জিনিয়র স্থানীধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিশেষ 
শান্্জ্ঞছিলেন। তিনি খুব গৌডা হিন্দুর মতো 
আচরণ কবিতেন, অস্তবে কিন্তু সন্দেহবানদদী এবং 
তখনকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্ধবিশ্বাসী 
ছিলেন। তীহার মতে-ধর্ধ কেবল বহুকাল 
প্রচলিত কতকপগুলি আচার ও অঙ্ষ্ঠানে বিশ্বাস 
মাত্র। স্বামীজীর অসামান্য অভিজ্ঞতা, দর্শনে ও 
বিজ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকায় এ 
ইঞ্জিনিফবকে তিনি তর্কে একেবারে পবাস্ত 
কবেন। ইঞ্জিনিয়। তর্ককালে একাধিকবার 
চটিযা উঠেন এবং অভদ্রতা দেখান, যদিও 
সরাসরিভাবে স্বামীজীর প্রতি অসভ্য ব্যবহার 
করেন নাই। আমার পিতা ইহাতে আপত্তি 
করায় স্বামীজী হাসিয়া! বলেন, তিনি কিছু মনে 
করেন নাই | যখন অশ্বশাবককে বশীভূত করিতে 
হয়, তখন তাহার পৃষ্টদেশে আরোহণ করাই 
একমাত্র লক্ষ্য এবং একবার পৃষ্ঠে আরূঢ হইতে 
সমর্থ হইলে আসন রক্ষা করিবার চেষ্টাতেই 
সকল উদ্যম সীমাবদ্ধ থাকে। অশ্বশীবক 
আবোহীকে ভূপাতিত করিতে অশেষ চেষ্টা করে 
ও অধথ! শক্তি অপচয় করিয়। শ্রাস্ত ও ক্লান্ত হয়। 
যখন অশ্ব শেষ চেষ্টা করিয়া অকুতকার হয়, 
তখনই আবস্ত হয় শিক্ষকের প্রকৃত কাজ। মে 


জাষ্ঠ, ১৩৭১] 


অশ্থকে বুঝাইয়! দেয় যে, সেই প্রভু এবং তখনই 
শুধু শিক্ষা আরম্ভ হয়। স্বামীজী বলেন, তর্কে 
ও আলোচনায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করাই 


যুক্তিযুক্ত । 
মনে হয, তর্কে বা বিতগ্ায় জয়লাভ করা৷ 
তাহার উদ্দেশ্ত ছিল না। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, 


দেশে এবং পৃথিবীময় প্রমাণ করিবার সময় 


অমৃত-পিপাসা 


২৬৩ 


অবলম্বন করিলেও বাধা দানের সামর্থ ও ক্ষমতা 
থাকা প্রয়োজন । তিনি আরও বলিতেন, যদি 
একজন বেশী শক্তিধদ লোক ইচ্ছা করিম! 
একজন গোঁযার বা দুর্বল প্রতিদ্বম্বীর বিরুদ্ধে 
তাহার শক্তি ব্যবহাব না করে, তবে সে উচিত- 
মত তাহার কাজের উচ্চতর উদ্দেশে দাবি 
করিতে পারে। অপব পক্ষে উপযুক্ত শক্তি যদি 


না থাকে বা বাস্তবিক বিপক্ষ যদি বেশী 
শক্তিশালী হয, তখন শক্তি ব্যবহার না করা 
সাভাবিক কাপুরুষতা সন্দেহ নাই। তিনি 
বলেন, ইহাই অভুর্নেকে শ্রীরুষ্ণেক উপদেশের 
সারমর্ম | 


উপস্থিত, হিন্দুধর্ম মৃত নয। তিনি বলিতেন, 
বেদান্তেব অমূল্য সত্য পৃথিবীতে প্রচাঁ কন্পিবার 
সময আসিযাছে । 

স্বামীজী বলিতেন, দুর্বল লোকেব পক্ষে 
বেদান্ত ছুপ্পাচ্য । তীহাব মতে অহিংসনীতি 


অম্বত-পিপাস। 
শ্বীগোপেশচন্দ্র দত্ত 


পিপাসা আমাব আছে--অমুতের জন্তে সে-পিপাসা : 
সত্য আর স্রন্দবের যে শুভ্রতা, তাই নিতে প্রাণ 
তষ্চাতুর হযে আছে, মধুবাতা খতাষতে গান 
পস্তবিভ অদ্ধকীবে টেনে আনে আলোক বিপাঁশ। । 
'অম্ত্ত পুত্রাঃ বালে ধার! ডেকে ভেঙেছে নিরাশা 
বাবংবাব এ-আত্মাব, অতীতের সে-অমর তান 
পুপ্পের স্তবক হয়ে, শান্তির আবহে এনে প্রাঁণ 
একান্তে জানিয়ে ঘায় অল্লান আত্মিক ভালোবাসা । 


হে দেবতা, একবার দাও সেই উত্তরাধিকার, 

দাও সেই আন্তরিক ক্ষবহীন উপলন্ধ সখ £ 
পিপাসার শক্তি নিয়ে ডেকে আনি আলোর উতসার, 
“আবিরাবিষ এধি" মন্ত্রে হৃকঠিন তমসা ঘুচুক ! 
সে__পপূর্ণাৎ পূর্ণতর" সেই জানি আলোর নিঝর 
জীবনের সাথে তার মিলনের আস্ক প্রহর । 
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আড়ান1-ত্রিতাল 
কথা ও স্র-ন্যামী চণ্ডিকানন্দ 
স্বরলিপি--্ভবতোষ দত্ত 


কে তুমি মা বলনা আমায়, বল মা । 
ভগবান পূজে কেন তব বাঙ্গা পাষ ? 
এ কী অপরূপ লীলা আজি এ ধরায় ॥ 
হরহৃদে রাখে পদ কালী করালিনী, 
মহাদেব-শিবে থাকে হয়ে স্বরধুণী | 
সেই তুমি আজি কি মা সারদারূপিণী 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাই পুজিলা তোমায় ॥ 
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শতাব্দীর মনেট 
শ্রীহরিপ্রসাদ মেদ্দা 


আকাশ ছেবেছে মেঘে, অনিকার্ধ ঝঞ্চা হবে জানি, 
প্াবনে ভাপিছে ধরা, চযকিছে বিদ্যুতের কশা! 
দুিক্ষ, মডক আর ভূকম্পের হয় রাহাজানি-_- 
দো খায় ক্রোধোন্সত্ত বাস্থকির ফণা সর্বনাশা । 
মবিচার-ব্যভিচার-অত্যাচারে গা হ'ল দ্বণা, 
লোভ, ক্ষোভ, ঈর্যাদস্তে স্বার্থ হ'ল কলহ-কুটিল, 
সঞ্চয়ের প্রয়োজনে বেডে গেল জীবনের দেনা 
কলুষ কামনা ভোগে-_কাঁলি হ'ল অনন্তের নীল । 
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তবুও তো স্থর্ধ ওঠে__গদ্ধবহ মন্দ মন্দ বয়, 
তবুও তো পুষ্পে পুম্পে_-শম্পবীথি গীতিমধুভবা 
তবুও তো কুঞ্জে কুপ্জে__স্থরভিত ধরেছে মুকুল 
তবুও তো নারী-কর্ণে ছুপিতেছে স্থবর্ণের ছুল, 
তবুও তো বেঁচে আছে_ দ্ধ, র্স, গন্ধ মন-হরা 
তবুও তো বেঁচে আছে-_জীবনের নিগৃঢ-প্রত্যায়। 


করুণা-কোমল শ্যায়বিধান 


[ মহাকবি-শেক্সপীযর-বিরচিত "মার্চেন্ট অৰ ভেনিস্‌* অবলঙ্কনে ডক্টর যতীন্ত্রবিমল চৌধুরী 
কর্ৃৃক বিরচিত “ভিনিস-বণিজম্ঠ নাটকের বিচারালয় দৃশ্টের কিয়দংশ।%] 


পোশিয়া। শাইলক্‌! মহাং প্রতিজ্ঞাপত্রং দেহি। (নিপুণং বীক্ষ্য) ( এণ্টোনিও 
মহোদয়মুদ্দিশ্য ) স্বাক্ষর: পত্রেশশ্মিন ভবত এব, নাত্র কশ্চন সন্দেহ? 

এণ্টোনি । নহি, নাস্তে তত্র সন্দেহঃ | 

পোশিয়' । ততো। দয়াপ্রদর্শনায় যহ্দীমহাশয়ঃ বদ্ধপরিকরো বর্তেত। 

শাইলক্‌। কিন্তু কা নাম সা বাধ্যবাধকতা, ষদর্থমহং ঈয়াপ্রদর্শনায় সমুদ্যুক্তে! ভবেয়ম্‌ ? 

পোশিরা । কিস্ দয়াগুণো ন বাধকতাবাধিতঃ। কাকুণ্যং প্রসরতি, যথা মৃদুল বারিধারা 
আকাশাদ্‌ ভূতলবৃষ্টা। তচ্চোভযতো মঙ্গলপ্রসারি। মাঙ্গলাং বহতি তদ্‌ দাত্রে তথা চ গ্রহীত্রে 
সমানমেব। মহত্্মেষু মহত্তম-নামকমেত। এতদ্‌ বাঁজ্ে শোৌভতে মহত্ব স্বীয়শিরংমুকটাদপি 
সমভ্যধিকম্‌। বাজ্ঞো বাজদপ্ডস্তস্ত পার্ষিবশক্তেঃ প্রতীকম্‌, রাজশক্তেঃ সন্্রম-মর্যাদাদি-রক্ষণার্থং 
অস্ত প্রয়োজনঞ্চ স্থমহ্। গ্রজানাং বাজোদি্-ভয়-সন্ত্রমাদিকং সর্বং রাজদগুহেতুকমেব। 

কিন্তু কারুণাৎ নাম রাজদগুজনিত-প্রভৃত্বাতিশায়িনো রাজ্ঞো হ্ৃদয়সিংহাসনাধিরোহণাদ্‌ 
বরণীয়তরম্। পুনঃ, কারুণ্যৎং নাম ভগবতোহপি গুণবিশেষঃ | রাজ্ঞে। ন্যায়বিচারেণ সহ দয়া- 
সংমিশ্রণাৎ পার্থিববাজশক্তিঃ জগংপতেঃ শক্তিং সর্বধাহনুকরোতি । অতএব যহুদীপ্রবর । যছ্যপি 
হ্যায়বিচারায় এব ভবতঃ প্রার্যনী, তথাপি স্মর্যতাৎ কিল কেবলন্তায়ুবিচারপ্রার্থনক্রমেণ বযং সর্ব এব 
ভগবৎ্সকাশে চিরাষ মুক্তিবিষষে নৈরাশ্যভাজো। ভবিষ্তামঃ । ততঃ সর্বে বয়ং জগত্পতি-সকাশে 
দয়াপ্রাথিনো ক্রবম্‌। অন্মাকং সর্বেষাম্‌ ঈদুশী দযাপ্রার্থন] জাগতিকাপদ্-বিষয়েঘপি দয়াপ্রার্শনায় 
অস্মান্‌ উদ্দ্ধান্‌ কবোতু নাম। ভবতাং কঠোরন্তায়বিচারপ্রার্থনাং কোমলীকতূ্ম্‌ অহম্‌ ইখং ভাষে। 

যদি ভবান্‌ কেবনন্যাযবিচারপ্রার্থী ভবে, ভিনিসনগরস্ৃকঠোর-স্তায়ালয়ঃ অস্মৈ বণিজে 
বিক্ষদ্ধং যতং দছ্যাদেবেতি প্রুবম্‌। 

শাইনক। অস্ম২কাধ-ফলাফপসং ময়া শিরসৈব সংধারণীয়ম। হ্যায়সম্মত-সংবিধানং 
ময়াহহুসতবাম্‌। প্রতিজ্ঞাপত্রনেখিতং মধ্প্রাপ্তব্ং সর্বমবহ্যমেব লপস্তে ॥ ₹* * * 


*. শেক্নপীয়রের চতুঃশত জন্মবাষিক উৎসব উপলক্ষে প্রাচাবাণী কর্তৃক এই নাটক বিশ্বরূপারঙ্গমঞ্চে ও মহাজাতি 
সদনে অভিনীত হয়। 'দয়া' সম্বন্ধে শেকৃলপীয়রের অভি,তগহ সংস্কৃত অনুবাদের একটু নিদর্শনএখানে উদ্ধৃত হইল ।--উঃ সঃ 


মানৃষের সুখশাস্তি বস্তুগত নহে 


ত্বামী স্ন্দরানন্দ 


মনের স্খশাস্তি মাহুষ-মান্রেরই একাস্ত 
কাম্য । সকল নরনাবীর জীবনের সকল কার্য 
জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মুখ্যত: এই একই 
উদ্দেস্টে নিয়ন্ত্রিত । আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্তত্ববিদ্‌ 
ও বিজ্ঞানবেত্তাগণের অধিকাংশের মতে ইস্রিয়- 
ভোগ্য বিষয়লাভই মানুষের পক্ষে সুখশান্তিতে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবার উপায় । পাশ্চাত্য হইতে 
সগ্ভআগত “নবজীবন আন্দোলন” (ও 719 
১1০%9299) ভোগাতিরিক্ত সকল বিষয়কেই 
সাধারণ মানুষের পক্ষে অনাবশ্ঠক বলিয়া প্রচার 
করেন। সকল দেশেরই জনসাধারণের বদ্ধমূল 
ধারণা যে, মান্ৃষ-মাজ্রেরই সুখশান্তি তাহার 
নিজন্ব ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তগত। তাহারা মনে 
করেন যে, ধাহাদের হঞ্ছিরভোগের উপকরণ যত 
পর্যাপ্ত, তাহাদের সখশাস্তি তত অধিক । 

এই ধারণ] সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ, সখ- 
শাস্তি এবং ইহাদের বিপরীত ছুঃখ-অশান্তি 
মানসিক সচেতন অনুভূতি বাঁ মনের এক প্রকার 
মন্ভভব। এই জন্য ইহাদের কোনটিই অচেতন 
জডবদ্তগত হইতে পারে না! সামান্ত বিচাব 
কবিলেই জান! যাঘ যে, কবিত্ব, সঙ্গীত, চিত্র, 
ষ্ঠ, স্থাপতা, ভাস্কর্ধ, সাহিত্য প্রভৃতির সৌন্দর্ধের 
ভাবমূলক নির্বস্তক অনুভূতিতে এবং সত্য, ধর্ম, 
্যায়, নীতি, অহিংসা, দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতির 
বস্তত্্হীন মহত্ব দর্শন শ্রবণ স্মরণ মনল করনা ও 
অশ্রধ্যানে মনে যে সুখের উদ্ভব হয়, উহাকে স্থুল- 
বন্থগত বল! যায় না । এই সকল বিষয়ের সুখকর 
অনুভূতিকে সখের একপ্রকার রসাহুভব বলাই 
যুক্তিযুক্ত । কারণ, সাংস্কৃতিক রুচিজ্ঞানের 
(89589810 ৪608৪ ) অন্গপাতে এক এক মাহুষে 
এই সকল বিষয় এক এক প্রকার স্থখের অন্তভৃতি 


বারস স্ষ্টিকরে। কাজেই ইহ বস্তুগত হইতে 
পানে না। অচেতন জডপদার্থের সৃখশাস্তিরূপ 
সচেতন অনুভূতির অবস্থানও যুক্তিপ্রমাণবিকুদ্ধ। 
দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়ভোগ্য কোন জড়বস্তই 
বালক যুবক বৃদ্ধ, স্বাস্থ্যবান রোগী, প্রবৃত্তিপস্থী ও 
নিবৃত্তিকামী-সকল নবনাবীর পক্ষে সর্বাবস্থায় 
নুখ- বা ছুখ-জনক হয় না। ইহা দেশ কাল পাত্র 
খতু ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন, আরও দেখা 
যায় যে, একজনের নিকট যে বস্ত অত্যন্ত 
উপাদেয় সুথপ্রদ ভোগ, অপরের নিকট তাহাই 
অতিশয় অস্নপার্দেয় দুঃখজনক অভোগ্য। অতি 
দুর্লভ ভোগ্াবস্ত পাইলে ভোগী যেরূপ আনন্দিত 
হন, যথার্থ ত্যাগী সেবূপ আনন্দ বোধ করেন না। 
অন্ধকার পল্লীতে পুলিস দেখিলে গৃহস্থ অধিবাসী- 
মাই নিরাপদ বোধ করেন, কিন্তু চোর 
আতঙ্কিত হয। ব্যাত্রী-র্শনে তাহার শাবকবৃন্দ 
আনন্দিত হয, কিন্তু মানুষ ভয পায়। স্ত্তরাং 
একই বিষয় ছুই জীবের মনে সমভাবে সমকালে 
স্থথ ছুঃখ-_ছুই ভাবই »ঙি করে। আরও দেখা 
যায় যে, অতি উপাদেষ ভোগ্যবস্ত লাভ এবং 
অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তির দর্শনে প্রথমে মনে যে আনন্দ 
হয, ক্রমে উহা! হ্বাস পাইতে পাইতে কিছুকাল 
পরে আর একেবারেই অশ্ভূত হয় না। 
আনন্দ ইন্্রিয়গ্রাহ বস্ত হইলে বস্তর বি্যমানতা 
সত্বেও আনন্দের অবসান সম্ভব হইত না। 
পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়মাত্রই স্থখ-শাস্তি বা 
আনন্দগুণযুক্ত হইলে স্থখ শান্তি আনন্দকে 
অচেতন জভবপ্তর গুণ বা ধর্ম বলিয়া স্বীকার 
করিতে হয়, কিন্ত ইহা যুক্িবিকুদ্ধ। ছুর্লভ 
ভোগ্যবস্ত উপভোগে এবং অত্যন্ত প্রিয়জনের 
দর্শনে ও স্মরণে মনে যে আনন্দের অঙ্থভব হয়, 


২৬৮ 


তাহা বন্তর ধর্ম বা গুণ নহে। কারণ, মনেই 
উহার উপলব্ধি হয়। ভোগ্যবস্ত ও প্রিয়জন 
এক জিনিস এবং মন আর এক জিনিস, উভয়েই 
সম্পূর্ণ স্বতন্্ব এবং পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, 
এরূপ অবস্থায় বস্তর ধর্ম কিরূপে মনে উপলব্ধি 
হইবে? এক বস্তর ধর্ম বা গুণ অপর বস্তুতে 
সর্বাংশে দেখাও যাষ না। 

সকলেই দেখিতে পান যে, জলপানে 
পিপাসার নিবৃত্তি হইলে পুনরায় পানে প্রবৃত্তি 
হয় না। মধুব রস রসনার উপর উপস্থিত হইয়া 
প্রথমে যে আনন্দ স্য্টি করে, সে আনন্দ পরে 
থাকে না এবং শেষে বিরক্তি বোধ হয়। সুতরাং 
ভোগ্যবস্ধর সখ সীমাবদ্ধ এবং অস্থায়ী, আর 
উহা বস্ততে নিহিত নহে , কারণ স্থখের অশ্লভূতি 
হস» মনে । আরও দেখা যায়, বস্তর ভোগক্ষণে 
যে আনন্দবোধ হয়, ভোগ শেষ হইলেই উহার 
অবসান হইয়া যায়। অবশ্ঠ ভোগ্যবন্থ ব! 
প্রিয়জনের সান্গিধা ব্যতীত মনে স্থখের অন্থভব 
হয় না। কিন্তু এই সান্গিধা ও দর্শলাদি ইন্দ্রিয় 
_-বিশেষ করিয়। মনের গ্রাহা বা উপলব্ধ হওয়] 
অপরিহার্য । কারণ ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচে 
অবস্থিত অত্যন্ত নিকটস্থ ভোগ্যবস্থও মনে সখ 
উৎ্পার্দন করিতে পারে না। এই কারণে মনে 
স্থখখ উত্পাদনের জন্য ভোগ্যবস্বর সান্নিধ্য 
ইন্দিয়ের_ বিশেষ করিষা মনের গোঁচরে থাকা 
একান্ত আবশ্বাক। এইবপ সানিধ্য কল্পনা 
দ্বারাও মন স্যপ্ি করিতে পারে। সৃতরাং ইহ] 
সম্পূর্ণ মানসিক । ইহা ছাঁরাও প্রমাণিত হয় 
যে,কোন ভোগ্যবস্তও মনের সাহায্য ভিন্ন স্থ 
স্থট্ি করিতে পারে না। সামান্য পর্যালোচনা 
করিলে প্রতিপন্ন হয় ফে, অর্থ ভোগ-স্থখের 
কারণ হইলেও উহা জড়বস্ত বিধায় সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে সুখ-শান্তি স্থঙি কবিতে অসমর্থ। কেননা, 
মন যখন বিচার করিয়া বুদ্ধি-সহায়ে নিশ্চয় 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-€৫ম সংখ্যা 


কহে যে, অর্থ ছারা ভোগ্যবস্ত সংগৃহীত হইতে 
পারে তখনই অর্থকে সুখ শান্তি লাভেব কারণ 
বলিয়া মনে হয়। সৃতরাং এ-স্থলে অর্থরূপ 
ভোগ্যবস্তকে স্থখের কারণ মনে করায়ও 
ভোগ্যবস্ত অপেক্ষা মনেরই প্রাধান্য প্রমাণিত । 
অর্থাৎ এক্ষেত্রেও দেখা যাঁধ, মনেব সাহায্য 
ব্যতীত অর্থরূপ ভোগ্যবস্তও সাক্ষাত্ভাবে স্থ 
হি করিতে পারে নাঁ। পক্ষান্তরে ভোগ্য- 
বিষয়ক স্থখের পবিকল্পনাও প্রথমে মনেই উদয় 
হয়, কোনটি কার্ধে পরিণত কব! সম্ভব হয় 
এবং কোনটি কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকে । 
ইহাঁ হইতেই গ্রমাণিত হয়-_কেবন ভোগা 
বিষয়ে মানচষের্‌ স্থুখ নিহিত নহে। 

পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী ষোল আনা 
মন দিমা যেষপ ইন্দ্রিয়স্থথ অন্তভব কবিতে 
সমর্থ, মানুষ তাহা কল্পনাও কবিতে পাবে না । 
কারণ উহাদের সমগ্র মন ইন্দ্রিভোগ্য বিষয়েই 
সর্বদা নিয়োজিত । ইন্দ্রিষ-স্থথ ভিন্ন অন্যপ্রকাব 
সহবখভোগ করিতে উহারা অসমর্থ । অত্যন্ত 
নিমন্তরের অতিশয় তমোভাবাঁপন্ন মানুযওড প্রায় 
এইরূপ পশুতুল্য । ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, 
ল্লিতকলা, স্থাপতা, ভাব্বর্ধথ প্রভৃতির মহ ও 
সৌন্দর্যের অন্থভূতিজনিত সুখ হইতে এই শ্রেণী 
মানুষ প্রায় ইতর প্রাণীর মতোই বঞ্চিত। 

সখ-শাস্তি অর্জনে মানুষের মনের একচ্ছত্র 
প্রাধান্ত সত্বেও এতছুভয়কে মনের ধর্ম বলিয়। 
স্বীকার করা যায় না। কাবণ মন জডপদার্থ, 
এবং বিষয় উপলব্ধির যন্ত্রমাত্র। মনে স্থখ-শাস্তির 
বিপরীত ছুঃখ-অশাস্তিও সমভাবে অনুভূত হয় । 
ইন্দ্রিয় সহায়ে কার্ধত: বা কণ্পনায় ভোগ্য 
বিষয়ের সন্ব্লিকর্ষ না হইলে মনে শখ বা 
ছুঃখের সঞ্চার হয় না। এই সকল কারণে 
স্ুখ-ছুখ মনে অনুভূত ও একমাত্র মনের 
ক্রিয়। হইলেও মনের ধর্ম হইতে পারে না। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১] 


অনেকে সুখ-শাস্তিকে উহাদের বিপরীত 
ছুঃখ-অশাস্তির অভাব বলিষা মনে করেন। 
কিন্তু ছুঃখাভাব সুখ এবং সৃখাভাব ছুঃখ হইতে 
পারে না। বনু বস্ত্তে স্ুথ বা ছুঃখের অভাব 
দেখা গেলেও উহা! অন্ভৃত হয না, কিন্ত অতি 
সামান্য হখ বা ছুঃখও্ মনে অন্তত হইয়া 
থাকে। পক্ষান্তরে কোন বস্ততে এক ধর্মের 
অভাব থাকিলেও উহাতে উহার বিপরীত ধর্মের 
বিছ্ধমানতা সিদ্ধ হয় না। দৃষ্টান্তস্বকপে বলা 
যায যে, কোন বস্ততে মধুব রস না থাকিলেও 
উহীতি উহার বিপরীত গুণযুক্ত তিক্তরস না 
থাকিয়া অন্যপ্রকার রসও থাকিতে পারে। 
ন্যায়শাস্ত্রমতে ভাববস্বত অভাববস্তর এবং 
অভাঁববস্ত ভাববস্তর কারণ হইতে পারে না। 

এইবপ বহু অখপ্ুনীয যুক্তিবলে বেদাস্ত 
উদান্তকঠে প্রচার করেন, নিত্যত্বজ্ঞান ও 
হখ-শান্থি ভোগাবপ্ত বা মনের ধর্ম বা গ্রণ নহে, 
ইহারা আল্মারও ধর্ম বাঁ গুণ নহে, পবস্থ আত্মার 
্ববপ। এইজন্য বেদান্তে আত্মা সৎ (নিত্য ), 
চি. (জ্ঞান) ও আনন্দ (সখ) অথাৎ 
সচ্চিদানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। এই মহান দর্শন 
অন্সাবে মানুষের সব্বিধ জ্ঞান ও আনন্দ এই 


একমেবাদ্িতীযম্‌ সচ্চিদানন্দস্ববপ আত্মার 
জ্ঞ'ন ও আনন্দের অক্ফুট ক্ফুরণমাত্র। মানসিক 


অগ্ঠভূতিবপ বাহ ও আভ্যশ্তর বিষষসমুছের 
পা্লিধ্য-বশতঃ স্বচ্ছললিলে চন্দ্রমার 'প্রতিফলনের 
হ্যায় অন্তঃকবণে আত্মার জ্ঞান ও আনন্দ 
প্রতিফলিত হয়। আত্মার স্বরূপভূত জ্ঞান ও 
আনন্দই বিষয়ের সন্গিকর্ষে মাগ্ষের চিত্তে 
প্রতিবিদ্বিত হইযা থাকে । আত্মা ভিন্ন অন্ত 
কিছুতে জান ও আনন্দ থাকিতে পারে না। 
এই জন্য সর্ববিধ জ্ঞান ও আনন্দ আল্মার জ্ঞান 
ও আনন্দের প্রতিবিশ্ব মাত্র। বৈদ্বাস্তিকগণ 
বলেন, উষ্ণতা যেরূপ অগ্থির স্বরূপ, অগ্নি 


মাযের হ্খশাস্তি বস্তগত নহে 


৬৯ 


হইতে পৃথক নয়, চৈতন্ত জ্ঞান ও আনন্দ 
সেইরূপ আত্মার স্বৰপ, আত্মা হইতে পৃথক্‌ নয় । 
এই জ্ঞান নিত্য, ইহা উৎপন্ন হয় না। যেজ্ঞান 
উৎপন্ন হয, তাহা বৃত্তিজ্ঞান। উৎপন্ন সকল 
বস্তর ন্যায় ইহাও অনিত্য। চৈতন্ত ও 
জানম্বরূপ আত্মাই সকল অনুভবের কর্ত]। 
মন ও ইন্্রিয়গুলির সহায়ে আত্মাদ্বারাই বিষয় 
প্রকাশিত হয়। এই জন্ত আত্মা প্রকাশম্বরূপ। 
তৈভ্তিবীযোপনিষৎ বলেন, “আনন্দো ত্রহ্মেতি 
ব্জানাৎ আনন্দই ব্রহ্ম সাধক এই জানিলেন। 
অর্থাৎ আনন্দম্ববপ ব্রক্ধকে আনন্দমাত্র বলিয়! 
জানিলেন। অন্যত্-_-আনন্দং ত্রহ্ষণো! বিদ্বান্‌'__ 
ব্রঙ্গৰপ আনন্দকে জাশিয়া মানুষ চিরতরে ছুংখ 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইযা থাকেন। 

পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান মতে সকল জ্ঞান ও 
আনন্দের অন্তভূতির উত্স 'সাইকি? (785০1১9)। 
ইহারা বলেন, 'সাইকি' শবের অর্থ__মন। শ্রদ্ধেয় 
স্বামী অভেদানন্দ মহাবাজ্গ তদীয় 'প্ররুত মনস্তত্ব' 
( ঘও০ 7১95০১০106১ ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, 
ইংবেজী ০085০1:9, শব্দের অর্থ আগা (8০91) 
হইতে পাবে, কিন্ত “মন হইতেই পারে না। 
বেদান্তমতে আত্মাতেই জগতের সকল সত্তা 
বিধৃত। আত্ম! সকল জ্ঞান ও আনন্দের একমাস 
উত্স। মন এই দুইটির অশ্কভূতিব দ্বারস্বরূপ | 

বেদাস্তে ব্যট্টিকপে জীবে জীবে অধিষ্িত 
জীবাত্া। জীব এবং জীবাশ্রার সমষ্টি পরমাত্মা ব! 
পরব্রক্মই 'ভূমা” নামে অভিহিত । ভূম! অর্থ বৃহৎ 
বা মহৎ । যাহ] সর্বাপেক্ষা বুহৎ্__মহৎ্-অসীম 


তাহাই ভূমা। এই অর্থে পরব্রহ্ষই ভূমা। 
শ্রতিতে সচ্চিদানন্দস্বূপ ব্রঙ্গই তমা 
আনন্দম্বৰপ- _সুথস্বব্ষপ | ছান্দোগ্যোপনিষ্ৎ 


বলেন, “যো বৈ ভূমা তত সুথম্‌, নালে স্থমন্তি।, 
অন্ত্র_'ভূমৈব স্ৃখম্‌*_যাহা! ভূম! তাহাই স্বথ, 
অপ্পে সুখ নাই,_ভূমাই সখ । 


শি৩ 


যাহা দেশ-কাল-পাত্র-পরিচ্ছিন্ন বা সীমাবদ্ধ, 
তাহার ধারণ] দেশ-কাল-পাত্র-মুক্ত অপরিচ্ছিন্ 
অসীম অনম্তের জ্বান-সাপেক্ষ। এই ছুইটির 
পর্যালোচনায় প্রতিপন্ন হয় যে, সীমাবদ্ধ সসীম 
বস্তর প্রাপ্তি কখনও পরমানন্দজনক হইতে পারে 
না। কারণ সীম বস্ত ও সসীম স্থখ আপেক্ষিক | 
দেখ! যায় যে, সসীম হুখদায়ক কিছু লাভ 
করিলে উহা! অপেক্ষা অধিকতর সুখদায়ক 
বস্তলাভ করিবার ইচ্ছা স্বতই মনে উদয় হইয়া 
থাকে এবং উহা! লাভ করিলে উহা অপেক্ষা 
অধিকতর স্থখজনক বস্ক লাভের বাসনা জন্মে। 
সীমাবদ্ধ সসীম স্থখ লাভ করিলে এইভাবে 
স্থখের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়া অসীম স্থথে 
পর্যবসিত না হওয়া পর্যন্ত নিবৃত্ত হয় না। এই 
এই জন্যই উপনিষৎ প্রচার করেন যে, হখস্ববপ 
ভূমাকে লাভ করিলেই সবাঙ্গসম্পূর্ণ পরিপৃণ সখ 
লাভ হয়, অঙ্লে প্রকৃত হুখ নাই। কারণ, সকল 
স্থখের আকর ভূমাকে প্রার্ধ হইলে অন্তরের 
সকল স্থখের তৃষ্ণা চিরতরে নিবৃত্ত হয় ; সীমাবদ্ধ 
সসীম বন্বদ্ধারা এরূপ অশীম অনস্ত সখ লাভ 
একেবারেই সম্ভব নহে। কঠোপনিষৎ বলেন, 
“ন হাধফবৈঃ প্রাপ্াাতে হি গ্রবং তৎ_অনিত্য 
বন্ত সমূহ ছারা নিত্য আনন্দ লাভ হয় না! । 
পক্ষান্তরে সসীম বিষয়জনিত সখের অসন্ভৃতি- 
কালে ইন্দিয়-ঢাঞ্চল্যের ফলে মন স্বভাবতই মাঝে 
মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়, এজন্য বিষয়স্থথ মাত্রই 
অবিচ্ছিন্রভাবে অনুভব কর মানুষের পক্ষে সম্ভব 
হয় না, কিন্তু ইঞ্জিয়-সংযম-প্রভাবে মন সম্পূর্ণ 
বৃত্তিহীন হইয়া নিশ্চল আকার ধারণ করিলে 
কোন বিষয়সন্বন্ধ-ব্যতিরেকেই যে পরমানন্দ লাভ 
হইয়া থাকে, উহা! সম্পূর্ণ অবিচ্ছেফ ও আত্ম- 
কেন্দ্রিক । এই কারণে ইন্দরিয়-সংযম বা বৃত্তি- 
নিরোধ-জনিত আনন্দ সর্বদা প্রদীঞ অবিচ্ছেদ 
স্থির ও উৎকষ্ট। একমাত্র নিবিকল্প সমাধিতে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৫ম সংখ্যা 


সুপ্রতিষ্ঠিত যাপুরুষগণই এই কল্পনাতীত অসীম 
আনন্দ লাভ কবিয়া থাকেন! কঠোপনিষ্ৎ 
বলেন, “স মোদতে মোদনীদ্পং হি লব্ধ _ 
আনন্দের আকরন্বরূপ আত্মা বা ব্রদ্ধকে লাভ 
করিয়া মানষ পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে 
পাবেন। 


ইহা না জানিয়া বা ইহাতে বিশ্বাস না 
করিযা অজ্ঞানী মনে করেন, স্খ-শাস্তি- 
আনন্দ এক বস্ত এবং ব্রন্ধ বা অত অথবা ভূমা 
আব একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্ত। এই মিথ্যাধারণার 
বশবর্তী হইয়া সাধারণ মানষ আপাতদৃষ্টিতে 
স্থখকর আনন্দদ্বায়ক অস্থায়ী ইন্জ্রিফভোগ্য বস্ত- 
সমূহে স্থাধী জুখ-শাস্তি-আনন্দেব বৃথা সন্ধান 
কবে। বেদান্ত-মতে ইহা স্বগৃহে গচ্ছিত ধনের 
সন্ধান না জানিষা ভিক্ষায় বৃহির্গত হওয়ার 
তুপ্য। ইহাব একমাত্র কারণ, দেহের বাহু ও 
আভ্যন্তব ভোগ্য বিষষের মানসিক সান্গিধ্যে 
মান্ষের বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্য নিশ্চল হইস্র। 
বৃত্তিহীন শাম্তাকাব ধাবণ কবিলে স্বচ্ছ অস্তঃকরণে 
আত্মা স্বরূপভূত আনন্দ বা ভূমানন্দ প্রাতি- 
বিশ্বিত হয, ইহার ফলে আনন্দকে মানুষ ভোগ্য- 
বিষয়জাত বলিষ। শ্রম করিয়া মনে করে যে, 
ভোগ্যবিষ হইতেই আনন্দলাভ হইতেছে । 
প্ররৃতপক্ষে ভোগ্যবিষয়ের বাস্তব বা কাল্পনিক 
মানসিক সান্গিধো যে আনন্দ অনুভূত হয়, উহা 
ভূমানন্দেবই অক্ফুট অভিব্যক্তি মাত্র, অচেতন 
ভোগাবস্তজাত নহে। স্ুষুপ্তিতে দুঃখময় স্থুল- 
ও স্যক্ষশরীব এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি উহাদের 
কাবণ অজ্জানে লয় হইলে আননম্বব্ূপ অ্ষ্ন 
আত্মা শ্ব-স্বকপে স্বতই অভিব্যক্ত হন। এই জন্ত 
একালে অনির্বাচয স্থখ-শাস্তি অনুভূত হইয়া 
থাকে । পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই 
সুখ-শীস্তি অজ্ঞানজনিত বলিয়া! ইহাতে কর্মবীজ 
বিদ্যমান থাকে , এ জন্য জাগ্রত হইলে ইহা 
থাকে না। কিন্তু নিধিকল্প সমাধিকালে 
অজ্ঞাননাশে কর্মবীজ দগ্ধ হওয়ায় এইরূপ লব্ধ 
আনন্দ বিছ্যামান থাকে, তখন ভূমা সম্পূর্ণ আবরণ 
মুক্ত হইয়া তাহার আনন্দন্বরূপে অভিব্যক্ত হুন। 
শ্রুতি-প্রমাণেও ভূমা ভিন্ন অন্য কিছুর শাশ্বত 
আনন্দ-স্বরূপত্ব উপপন্ন হয় না। 


সমালোচনা 
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স্বামী বিবেকানন্দের পৃথিবীব্যাপী শতবার্ধিকী 
অন্ুষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্র কবিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
মাধ্যমে বহু পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইলেও 
মূল শতবার্ষধিকী কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত আলোচ্য 
স্মারক গ্রস্থটিব বৈশিষ্ট্য নানা দিক হইতে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। 


13090115110 :1012710 
31729910908 01019) 8,8809085 01010701110) 


দা9১ %, 1900) স্বামীজীর এই অপ্রকাশিত 
বক্তৃতাটি গুস্থেব অলঙ্কার-ন্ববপ | 

স্বামীজীর লোকোন্তব বহুমুখী প্রতিভা এব, 
তাহার সমাজ ধর্স- ও শিক্ষা-চিস্তা বিভিন্ন দৃষ্টি- 
বোণ হইতে আলোচন] কব হ্ইয়াছে, সর্বোপরি 
আগ্মজ্ঞান্দীপ্ত, মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দের অন্ু- 
ধ্যান পাঠকগণের অস্তব স্পর্শ করিবে । 

প্রথিতযশা! লেখকদের ২৯টি সুলিখিত 
রচনা গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে! লেখকদের মধ্যে 
কয়েকজন প্রখ্যাত ধিদেশী সাহিত্যিক, যথা £ 
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প্রবন্ধগুপি নির্বাচিত ও স্থখপাঠ্য। সন্ন্যাসীদের 
মধ্যে লিখিয়াছেন : শ্রীরামকঞ্চ মঠ ও মিশনের 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দ, সম্থুদ্ধানন্ন, 
নিখিলানন্দ, লোকেশ্বরানন্দ, হিরগয়ানন্দ | 
ডর স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 19800 ঘ৩- 
190%008--4 ছ০:10 1০০, ডক্টর সি. পি. 
বামস্বামী আয়ারের ণুব৪ত 65709 ০1 2008861- 
01800 0৮ 9৮800) 1৮51008089১ ডক্টর 
বমেশচজ্দ্র মজুম্দবের [00185 10106100900 
609 61008156 &707 0016015 ০01 0119 ০0:1৫ 
এবং ডক্টর এ. আৰ. 
ওয়াডিয়ার “৪ 9001 ড15910500005৮8 [৮7110- 
80175 ০01 76118107, প্রবন্ধ গুলি গ্রন্থটির 
সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে । 


পুস্তকটির ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন 
ডক্টর সববেপল্লী রাপারুষ্ণন | চক্রবর্তী বাজ- 
গোপালাচাবীর শ্রদ্ধাঞ্লি তাহার হৃদয়ের 
গভীব্তার পরিচায়ক । ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি 
দুপ্রাপা, জ্যাকেটের ছবিখানি তাৎপর্যপূর্ণ । 


গ্রন্থের শেষে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য-প্রনীত 
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৬1910908009 যত্রুকৃত ও অতাস্ত মূল্যবান্‌। 
আগ্রহশীল পাঠকগণ স্বামীজী-সম্বন্ধে গবেষণা 
করিতে ইচ্ছা করিলে এইগুলি হইতে যথেষ্ট 
সহায়তা লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। 

স্ন্দর কাগজে উৎকৃষ্ট মুদ্রণ এব: উচ্চাঙ্গের 
বাধাই, সব দিক দিয়া বিচার করিয়া! দেখিলে 
এই অমূলা বুহৎ স্মারকগ্রস্থখানি প্রত্যেকটি 
্রশ্থাগান্সের অলঙ্কাররুপে সমাদৃত হইবার যোগ্য । 
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ত্রিচুর শ্বামী বিবেকানন্দ শতবাধিক স্মারক 
পত্রিকা প্রকাশিত হইযাছে। এই পত্তিকাটিব 
প্রচ্ছদপটে “বিবেকানন্দ রকে'ব উপব উপবিষ্ট 
শ্বামীজীর সুন্দর চিত্র দেওযা হইয়াছে । ছাপা 
ও বীধাই সুন্দর | পত্তিকাটি ইংরেজী ও 
মালায়ালী ভাষায় প্রকাশিত। খামকষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎণ স্বামী মাধবালন্দজী 
মহারাজের বিবেকানন্দ-শতবাধিক উৎসব 
উপলক্ষে ইংরেজী বাণী প্রবন্ধনিচযেব প্রাবস্তে 
সন্নিবেশিত । প্রধানমন্ত্রী জণওহবলল নেহক্ষব 
ন্বামী বিবেকানন্দ-বতমান ভাবত-নিমাতা' 
ক্বামী বঙ্গনাথানন্দের ন্বামী বিবেকাননা_তীহাব 
জীবন ও উদ্দেশ এই দুইটি ইংরেজী প্রবন্ধ 
পত্ধিকাটির আকর্মণ বুদ্ধি করিষাছে | স্ঁভাষচন্দ 
বন্থ, মিসেস ব্যাগলী, ভগিনী ক্রি্ীন স্বামীজী- 
সম্বন্ধে যাহ; লিখিযাছেন, তাহা! এই পত্রিকার 
সৌন্দর্য বর্ন করিয়াছে । স্বামী বিমশানন্দ, 
ঈশ্বরানন্দ, নিত্যবোধানন্দ ও অখ্যানন্দ এব 
প্রীকে এম: মুন্দী ও পি. শেষাদ্রি লিখিত 
ইংরেজী প্রবন্ধগুলি স্থথপাঠ্য | 

২২ খানি চিত্র পত্রিকার কনেবব অলঙ্কত 
করিঘাছে। তন্মধ্যে ভারতে ও বাহিরে 
রামকুষ্খ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি মানচিত্রে 
দেখানো হইযাছে। এই শিক্ষাপ্রদ পত্রিকাটি 
যথাস্থানে আদৃত হইবে, সন্দেহ নাই । 
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তিরুনেলভেলী স্বামী বিবেকানন্দ সমিতি 
কর্তৃক বিবেকীনন্দ শতবর্ষ ন্মারক পত্রিকা 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_ ৫ম সংখ্যা 


প্রকাশিত হইয়াছে। প্রচ্ছপরদদে শ্বামী 
বিবেকানন্দের আবক্ষ চিত্র দৃর্ি আকর্ষণ করে। 
পঞ্জিকাটির অধিকাংশ প্রবন্ধ ইংরেজীতে, 
কয়েকটি তামিল ভাষায় । বনু প্রসিদ্ধ লেখকের 
লেখা হ্বামীজীব নানাবপ বৈশিষ্ট্য আলোচিত 
হইযাছে। কেরালাব গবনর ভি ভি গিরি, 
ডাঃ জন, টি, বীড, ম্বামী শিবানন্দ এবং বাল 
গঙ্গাধব তিলকেব প্রবন্ধ পত্রিকাটির বিশেষ 
আকধণ। আমরা এখানে উল্লেখ করিতে 
বাধা হইলায ২০ পরষ্ঠায বিবেকানন্দের 
পূর্বাশ্রমের নাম নিবেন্্র সেন, ইহা অবশ্য 
অসতর্কতাব নিদর্শন । যাহা হউক পত্রিকাটি 
হন্দর ও স্থখপাঠা হইযাছে। 


191)900179706781 018) 71964. 01) 849 
72108 117. ( 0) ) 


'প্রবুদ্ধকেরলম্ পতিকাব বিবেকানন্দ শতবর্ষ 
সখা] মালাঘালী ভাষা মুদিত। মুদ্রণ ও বাধাই 
মন্দ নঘ। প্রচ্ছদপটে স্বামীজীর পরিরাজব 
অবস্থাব ছবি আছে। ভিতবেও স্বামীজীব 
আমেরিকার চিত্র ও শাবামরুষঃ ও শ্রীশ্রামাধেব 
ছবি আছে। মালাযাশীভাষাভাষীদেব পক্ষে 
এই পত্রিকা পাঠে স্বামীজী-সঙ্দ্ধে বু তথ্য 
অবগত হইবার সুযোগ ঘটিবে। 


7৮8108৮8271 71908 
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“বিবেকবাণী” পত্রিকার প্রবন্ধ গুলি ইংরেজী 
ও কামন্নীডা ভাষায় বচিত। বিভিন্ন প্রবন্ধে 
স্বামীজীব কর্শ ও জীবনের নানা দিক 
আলোচিত । মহাত্মা গান্ধী, ব্বীক্রনাথ, রাজেন্দ্র 
প্রসাদ, রাজ গোঁপালাচাবী, রোম্যা রোপা ও 
জওহরলাল নেহকর শ্রদ্ধাঞ্জলি পত্রিকাটির সৌনাধ 
ও আকধণ বৃদ্ধি কবিযাছে। বিগ্যাথীদের প্রবন্ধগুলি 
মনোজ্ঞ এবং তাহাছেব এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় । 


7১010015109] 0 


জোষ্ট, ১৩৭১ ] 


জগতের ধর্মগুরু (স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম- 
শতবাধিকী স্মাবক গ্রন্থ )-_ সম্পাদক £ ব্রহ্মচাবী 
বিভুচৈতন্য ও প্রস্থন পাল। প্রকাশক £ স্বামী 
লোকেশ্বরানন্দ, বামরুষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ 
নবেন্দ্রপুর, ২৪পবগনা। পৃষ্ঠা ১৬২ , মূলা ৩২। 

তরুণ বিছ্যার্থদিগের চবিত্রগঠনে সহাযক 
একখানি আদর্শ পুস্তকেব অভাব ছিল, আলোচ্য 
পুস্তকটি প্রকাশিত হওযাষ বহুদিনেব অভাব দূব 
হইল। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে বর্তমান কাল 
পর্ণস্থ যে-পব ধর্ম।চার্ধ, অবতার বাঁ প্রচাবক 
জীবনে উচ্চ আদর্শ কপাধঘিত কবিষা মানব- 
কল্যাণ সাধন কবি্যা গিঘাছেন এব ধাহাঁদেব 
নাম চিবস্মরণীফ হইযা আছে, এইকপ ১৫টি 
লোকপাবন চবিত্র আনোচা পৃস্তকে সন্নিবেশিত 
হইযাছে, যথা £ শ্রীবামচন্ট্র, প্রাক, তীর্থঙ্কব 
মহাবীব, শ্রীবুদ্ধ, কনফুসিযস, যীস্তগুষ্ট, জবথুশ ত্র, 
হজবত মোহম্মদ, শঙ্বরা্ার্, রাশ্রান্জ, নানক, 
জীচৈতন্ত, শ্রীবামকুঞ্ট, শ্রীশ্রীমা লাবদাদেবী, স্বামী 
বিবেকানন্দ | পুস্তকের ভাষা সব ও স্থখপাঠ্য। 
ছাত্রছ্বাতরীদেব জন্য এই পুস্থক পাঠা কবা হইলে 
স্ববুমাব মনে বিশেষ প্রভাঁব বিস্তাব কবিতে 
সমর্থ হইবে । 

স্রয়েড ও মনঃসমীক্ষণ-লেখক ও 
প্রকাশক : শ্রীহীরেন্দ্রনারাযণ মরকাঁব, ৬৩1৩ ৭, 
সর্ধ সেন সীট, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ৯২, মূলা ১২। 

আলোচ্য পুস্তকথানি ফ্রযেড ও তাহার 
মনস্তত্ব-সম্পকীয় মনোজ্ঞ আলোচন1। পূর্ববর্তী 
মনোবিজ্ঞানীদের বিষয় এবং বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী 
আডলাব ও ইযুং সম্বন্ধে লেখক সংক্ষেপে 
আলোচনা করিযাছেন। বাংল! ভাষায আধুনিক 
মানাবিজ্ঞান সন্বদ্ধে পুস্তক বেশী নাই! “বিজ্ঞান 
হিমাৰে মনোবিজ্ঞান? ও "মানসিক বৌগ- 
চিকিতসা" বিষয়-দুইটি স্থলিখিত। বইটি মনম্তব- 
সম্বন্ধে আগ্রহশীল পাঠকগণের ভাল লাগিবে। 

্ 


স্মালোচনা 


৭৩ 


প্রহ্ছনলীদগীতা-__ ব্রদ্মচাবী শিশিরকুমীর | 
৩নং অন্নদা নিযোগী লেন, কলিকাতা! ৩। স্থদর্শন- 
কার্ধালয হইতে শ্রন্থকাব কর্তৃক প্রকাশিত | 
পৃষ্টা ৬২, মূল্য ৫* ন. প | 

নক্তিমার্গেব সাধঘকদিগেব নিকট সদাসঙ্গিকূপে 
এই গীতা থাকা উচিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ গ্রহলাদের 
সংক্ষিপ্ জীব্নকথা-সহ ভক্তিতত্বের সারবস্ত 
সবল বাংলা বিশদ টীকা সহ বুঝাইযা দেওযা 
হইবাছে। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্ম ্বদ্ধ 
অবপন্থনে বচিত। সংস্কাত মূল শ্লোক গুলিও 
সম্গিবেশিত হওখায পুস্তকটিব ম্ধাদা বুদ্ধি 


পাইধাছে । প্রষ্কীত ভক্তিবম পবিবেশন দ্বার! 
“গুহলাদগীতা' প্রণযনেব সার্থকতা প্রমাণিত 
হউক । 
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অভ্ভেদানন্দ আকাঁডেমি বাষিকীর (তৃতীয় 
খণ্ড, ১৯৬৩) মধ্যে ইংবেজী ভাষায় লিখিত 
সাতটি প্রবন্ধ সম্গিবেশিত হযেছে। প্রাচীন 
ভবিতেব সংস্কৃতি ও এভিহের উপাধানগুলি 
নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা চিক্রগ্রাহী। ডক্টর 
কল্যাণকুমার বস্তুর 0 25596 01 701091%7 
( তেজেব সন্ধানে ) আণবিক শক্তির উপব নৃতন 
আলোক সম্পাত কবেছে। জটিল সমস্তাগুলির 
সমাধান সম্পর্কে ডক্টর বস্থুর চিন্তাধারার সার্থক 
পরিচধ পাওয়া গেল । “[১2০08915৪, দ্বীপপুঞ্জের 
কথা শুনিয়েছেন শ্র। সি কে. বালকুষণ নায়ার। 
মাদ্রাজ রাজ্যের শাসনভুক্ত এই দ্বীপপুঞ্জের 
অধিবাসীদের পরিচয় আর ইতিহাস কৌতুহলো- 
দীপক | অধিবাসীরা মুসলমান কথিত 
আছে, হজরত মহম্মদের বংশধব উবাইপৌল্স' 


10117 01 


২৭৪ 


ইসলাম ধর্ধে এদের দীক্ষিত করেছিলেন । 
ভারতে আর্ধ অভিবাসন (47870 1027010- 
সম্পাদকীয় আলোচনা । 
প্রচলিত মতগুলিকে খণ্ডন কারে দেখানো 
হয়েছে ভারতবর্ঝই সভ্যতার জন্মভূমি | আর্ধবা 
বহিরাগত নন। ভারত থেকেই পৃথিবীব 
চতুর্দিকে সভাতাব আলোক বিকীর্ণ হযেছিল। 
বৈদিক ও মহেঞ্জীডে! সভাতার আলোচনা- 
প্রসঙ্গে বহু জ্ঞাতবা তথও উদ্ঘাটিত হযেছে। 
ডকব এল. এ রবিব্র্ধাব 'বাণ্লা ও মালাবাবের 
সাদৃশ্য ( 9ি/]10765০ 
11180), স্বামী শঙ্গবানন্দেন তম্ববাদের 
উত্পন্ভি (07810. ০01 75060109179 ) ৩ ডরব 
কলাণকুমাব গান্রশীব গ্াটীন ভাবতে 
হর্ধোপাসনার কয়েকটি দিক্‌ (০0108 4/১৭19০06৪ 
০1 612৪ 301 ড০730011) 17 4১001920617701% ) 
আলোৌচা বধিকীটিপ গৌবব বৃদ্ধি কবেছে। 
মানসিক ভে'জোর সুপ্দব উপকণণ-বৈচিত্রা লাভ 
ক'রে পবম ভপ্চঠি পাওয়া গেল। 

শ্রী অপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
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গারীম়ুসী গৌরী _শ্রীমচিন্তাকুমাব সেন গুপ্ব 
বাক্সাহিত্য, ৩৩ কলেজ বো, কলিকাতা ৯। 
পৃষ্ঠা ২০৪ , মূল্য টাকা 9৫০ | 


্রীশ্বীগৌবীমাষের পুণ্যকাহিনী নব-কথকতাব 
ভঙ্গীতে পরিবেশিত । দৃপ্তবাক্তিত্বমমুজ্জল এই 
শ্ীরামকৃষ্ণসারদ1-চবণাশ্রিতা সাধিকার চাবিজ্র- 
মহিমা জাতীয় জীবনের এক গৌববোজ্জল 
অধ্যায়। অন্য দিকে অধ্যাত্সাধনার এক 
পরমবিম্মযকর উদ্দাহবণ গৌরীমাযের জীবন । 
এই জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র ক'বে শ্রবামরুষজ- 
সারদাদেবীর ব/ঞ্িতের নানা দিক্‌ও প্রতিভাত । 
ন্বভাঁবতই এ জাতীয় রচনা জনসমাজে বনহুল- 


আদূৃত। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ ৫ম সংখ্যা 


কিঞ্ক বিষয়নিষ্ঠ জীবনী-রচনাব গুয়োজন 
আজ স+/চয়ে বেশী । অলৌকিক পুরাণকাহিনীবু 
যুগ ধিগত। দেবতার মানবরূপ নয়, মাষের 
দেবত্বেবই অনুসন্ধান আমাদের কাম্য | শ্রদ্ধেয় 
লেখকের কাছে সাহিত্যপাঠক হিসাবে আমরা 
'আবও পূর্ণাঙ্গ জীবনী আশা করি। সেইসঙ্গে 
আশা কবি তার বচনাভঙ্গীর ক্লাস্থিকর পুনরুক্তি- 
বাহুলা-বজন | শুভ গুপ্ত 


গীতামাধুরী- শ্রীব্িমতন্তর সেন বচিত। 
৭ডি, বাঁমকুষ্ণচ শেন, কলিকাঁতা-৩ হইতে শ্রাঙ্গ- 
নাবাধণ কাপুব কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য ১২২। 

বৈষ্ণব সাহিত্যে স্পপ্ডিত বন্বিমচন্দ্র সেন 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাব বিভিন্ন স্তর অবলহ্ছন করিষা 
বর্তমান গ্রঙ্থথানি বচনী কবিযাছেন, গীতি।র 
অষ্টাদশ অধ্যাধ যেন অষ্টাদশটি সোপান । 
নিম়্েব মোপানে বিষাদ” আঁব সর্বোচ্চ সৌপানে 
'মোক্ষা' | জীবনেব আবন্ত বিষাদে । পবিণতি 
মুক্তিতে । বিষাদ জীবনেব শেষ কথা নয। 
জীবনে দুঃখ আছে, কিন্ক ইহা! চবম বার্তা নয । 
চবম সংবাদ ছুঃখ-মুক্তিতে, সুখময়ের সান্নিধ্যে 
পবানন্দ-প্রাপ্থিতে।  অজুনি গীতার সোপান 
বাহিযা ভূমিব অশান্তি হইতে ভূমাব প্রশান্তিতে 
পৌছিযাছেন। গীতা জীবন্মুক্তিবাদী | 


আলোচ্য গ্রন্থে লেখক তাহাব মসাধক- 
জীবনের অন্ুভূতিব দ্বাবা এই অমুতমধ তব 
প্রাঞ্জল ভাষায বিবৃত করিযাছেন্‌, যাহাতে মাভষ- 
মাত্রেই ছু'খময সংসাবে থাকিযাও সাম্বনা লাভ 
কবিতে পাধিবেন ও জীবনেব আনন্দমময রস 
উপলব্ধি কবিতে সক্ষম হইবেন। গ্রন্থখানি 
তন্বান্বেধীর পক্ষে বিশেষ আদরণীয হইবে, সে- 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । আমবা এই গ্রন্থের 

বহুল প্রচার কামনা করি। 
শীসায়দারঞ্জন পণ্ডিত 


জ্ত্ীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উতসব-সংবাদ 

বৃন্দাবন £ বামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রষেষ 
উদ্যোগে শ্রীবুন্দাবনধামে গত ৩রা ডিসেম্বব হইতে 
১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত আটদিনব্যাপী স্বামীভীব 
শতবাধিকী উতমবে বিভিন্ন কার্ধস্থচীব মাধ্যমে 
বিশেষ পূজা, হোম, স্বামীজীব টিএ হস্তিপৃষ্টে 
বাখিষা শোভাযাত্রা করিযা নগব-পবিক্রা, 
স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দ্বাবা বন্তৃতা- 
প্রতিযোগিতা, সঙ্গীত-গতিযোগি তা ও স্বামী 
বিবেকানন্দ নাট্যাভিনঘ, স্থানীৰ ও বহিবাগত 
বিশিষ্ট শিল্পীদেব উচ্চাঙ্গ ও ভক্তিযুলক সঙ্গীত- 
সন্মেশন এবং স্বামী ঠকলাসানন্দজীব লভ'পতিহ্েে 
বিশিষ্ট পণ্ডিতগন ছ্বাবা! বেদান্থম্মেননেব অদ্বৈত" 
বাদ, বিশিষ্টাঘ্বিতবাদ, ছতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত 
বাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদে আলোচনা প্রভৃতি 
বিশেষ আকর্ধণীয় ছিল, যাহা স্থানীয লোকের 
মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছে । অনুষ্ঠানে 
মধ্যে স্বামী প্রণবাত্মীনন্দ কর্তৃক স্বামীজীর জীবশী 
অবলম্থনে চিত্র-প্রদর্শনী সর্বসাধারণের মনে বিশেষ 
প্রেরণ! জাগাইযাছে। উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ মন্তী 
মাননীয় শ্রাদাউদ্য়াল খানী, উক্ত প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন । ধর্মসভায় বিশিষ্ট বক্তাদের 
মধ্যে ছিলেন শ্রাবুিংহবল্লভ গোস্বামী বেদীস্' 
শাস্ত্রী ও ম্বামী লোকেশ্ববানন্দ। স্বামী 
প্রণবাজ্মানন্দ ম্যাজিক লগ্ন সহযোগে বক্তৃতা 
দেন। “মহারাসলীলা এবং শ্রীনবদ্বীপদাস ও 
সম্প্রদায়কর্তৃক পদকীর্তন উক্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ 
অঙ্গ হিল। ৮ই ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল 
বিশ্বনাথ দাস পারিভোধিক বিতরণ করেন এবং 
স্বামীজী-সম্বন্ধে একটি ভাষণ দেন। ১*ই ডিসেম্বর 
প্রায় ১২ শত দরিদ্রনারায়ণেন্র সেবা! অনুষ্ঠিত হয় | 


উক্ত অষ্টদিবপব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে 
৮ ১২ ৬৩ তারিখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহর- 
লাল নেহক কনকি সেবাশ্রমের নবনিষিত 
হাসপাতাল-ভবনেব দ্বাবেদ্ঘটন একটি বিশেষ 
উলেখযোগা ঘটনা শ্রানেহরু তাহাব ভাষণে 
ভারত ও ভাবতেখ বাহিরে বামরুষ্ণ মিশন কর্তৃক 
শীধবে নানা আকাবে মানবজাতিব কল্যাণে 
৬ সেবায আত্মনিযোগ করার বিষয় সর্ধ- 
সাধাবণেব নিকট বিশেষ কবিয়া বশেন। এই 
অনষ্ঠানে বামক্্জ মঠ ও মিশনের সাধারণ 
সম্পাদক স্বামী বীবেশ্বরানন্দজী, উত্তর প্রদেশের 
রাজাপাল শ্রাবিখনাথ দাস, কেন্ত্রীয স্বাস্থামন্ত্ী 
ডাঃ স্থশীলা নাষার, কেন্দ্রীয় উপ-পরবাষ্ট্মন্্ী 
শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন এবং বিশিষ্ট সন্ন্যাসিগণ 
উপস্থিত ছিশেন। 

বুন্দাবন বামকুষ্চ মিশন সেবাশ্রম কর্তৃক 
গঠিত স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী 
মহোত্সব সমিতির ( মথুবা-বুন্দাবন ) উদ্যোগে 
স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবাধষিকী পালন 
উপলক্ষে দশদিনব্যাপী উৎসবের মধ্যে ১ ১২, 
৬৩ তারিখে মথুবাপুরীতে বিশেষ ধুমধামের 
সঙ্গে স্বামীজীর প্রতিকৃতি পুম্পমাল্যে ভূষিত 
করিয়া বাছ সহকারে নগর পরিক্রমা করার পর 
অপরাহে স্থানীয় কলেজে স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 
সভাপতিত্বে এক মহতী সভায় বিভিন্ন বক্তা 
স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন দিক লইয়া মনোজ্ঞ 
ভাষণ দেন। ডাঃ সুশীল নায়ার অতি 
স্থচিস্তিত ও তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। পরের দিন 
কবি-সম্মেলনে স্থানীয় ও বহিরাগত খ্যাতিসম্পন্ন 
কবিগণ অন্থান্ত কবিতার সঙ্গে স্বামীজীর সম্বন্ধে 
স্বরচিত কবিতাও আবৃত্তি করেন। ইহ! ছাড়া 


কস্ট 55 শালি শ্পাপীা স্যার লাল তা 


৭৬ 


কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ স্বামী বিবেকানন্দের 
'জীবন-ঝণাকী' শীর্নক হিন্দী নাটক অভিনয় 
কবেন, এই অভিনয চিন্তাকর্নক হইযাছিল। 

কাথি£ শ্রীরামরুষ্জ মঠে গত ২০শে হইতে 
২২শে চৈজ তিনদিবস শ্রীবামরুষ্দেবেব ১২৯তম 
জন্মোৎসব সমাবোহের সহিত সম্পন্ন হইনাছে। 
২০শে চৈত্র পূর্বাহে বিশেষ পূজা, হোম এবং 
চণ্ীপাঠ অনষ্ঠিত হুয। সন্ধ্যা ধর্মুসভায় 
সভাপতির আসন গ্রহণ কবেন মেদিনীপুবেব 
জেলাশাসক শ্ুশিবপ্রসাদ সমাদ্দাব। সভায 
কাথি প্রভাতিকুমাব কলেজের অধাক্ষ শীবনপিহাবা 
মাইতি, স্বামী নিরাম্যানন্দ ও পিবেকানন্দ- 
শতবর্ধ-জমন্তী উৎসবের সম্পাদক স্বামী সথুদ্ধানন্দ 
ভাষণ দেন। সভান্তে শ্রাগলকিশোব দাসেব 
গ্রন্থনায়, শ্ীবামকুমার চট্টোপাধ্যাথের স্ব এব্‌ 
্ীপ্রফুল্নচন্ত্র হাজরাব সঙ্গতে শবামকৃষ্*-গী(ত- 
আলেখ্য পবিবেশিত হয, ব্তোরশিন্ী শ্রিহবিপদ 
কর পলীগীতি পবিবেশন কবেন, ২১শে চৈত্র 
ধর্মসভায সভাপতিত্ব কবেন স্বামী গকাবানন্দ, 
বক্তৃতা দেন স্বামী নিরামযানন্দ ও স্বামী 
সনুদ্ধানন্দ, সভার পর শ্রীরামকুষ্ণ-গীতি-আলেখা 
ও পল্লীগীতি পরিবেশিত হয়। ২২শে চৈত্র 
পূর্বাহে স্বামী নিরাময়ানন্দ শ্রাবামকৃষ্ণ-কথামুত 
পাঠ করেন । মধ্যাঙ্ছে বিভিন্ন গ্রাম হইতে 
সমাগত ১৪টি হরিসভা সম্প্রদাঘ হবিনামগানে 
আশ্রমপ্রাঙ্গণ আনন্দমুখর করিযা তুলেন। ১২টা 
হইতে ৪ট। পর্স্ত প্রায় ৫.৫০০ নরনারী বমিষা 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর ধর্মসভায় 
স্বামী গুকারানন্দ প্রা দুইঘণ্টাকাল শ্রীরামষ্জেব 
জীবনদর্শন আলোচনা করেন, এইদিনও 
সভার শেষে পৃর্বোন্ত শিল্লিগণ কর্তৃক সঙ্গীত 
পরিবেশিত হয়। 

উত্সব উপলক্ষে সুসজ্জিত আশ্রমপ্রাঙ্গণ 
সন্ধ্যায় আলোকমালায় ভূষিত করা হইয়াছিল । 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_€৫ম সংখ্যা 


প্রতিদিন সভায় প্রায় ছুই সহস্র শ্রোতা উপস্থিত 
থাকিতেন। বক্তাগণ বামকুদ্-বিবেকানন্দ- 
জীবনালোকে ব্যট্টি ও সমষ্টির সবাঙ্গীণ উন্নতির 
বিষ্ষ অতি সুন্দরভাবে পরিষ্ফুট করিযাছিলেন। 
উৎ্সবেব তিনদিবসে সর্বমেত প্রীয় ৭,০০০ 
নরনারী বসিয়া প্রপাদ গ্রহণ করেন । 


গড়বেতা £ শ্রুবামরুষ্ণ আশ্রমে জীবামকুষ্ণের 
শুভ ১২৯তম আবির্ভাব-তিথি-ম্মরণে গত ১২ই 
হইতে ১৮ই এপ্রিল সপ্পাহব্যাপী বিবিধ মনোজ্ঞ 
অন্ুষ্ঠানেব মাধ্যমে মহোখ্সব অন্তষ্ঠিত হয। 
শ্রীবামরুষ্*-চবিত আলোচনায় অংশ গ্রহণ কবেন 
স্বামী নিবামযালন্দ, হিবগ্মযানন্দ,। অধ্যাপক 
শ্রীবিনধকুমাব সেনগুপ্ত ও প্ীহরেন্দ্রনাথ চক্রবতী | 
শ্রীবঙ্থিমচন্দ্র দাস অধিকাবী ও সম্প্রদায়ের 
পালাকীর্তন এবং বেতাব-কথক শ্রীস্ববেন্দ্রনা্ 
চক্রবতীর কথকতা উতৎসবেব উল্লেখযোগ্য অঙ্গ 
ছিল। প্রায় চারি সহস্র নরনারী বসিষা প্রসাদ 
গ্রহণ কবেন। গভবেতা কলেজে ছাঁত্রসভায় 
এবং স্থানীয় পাবলিক লাইব্রেবিতে স্বামী 
হিবগ্মযানন্দ ও শ্রীবিনযকুমাব সেনপগ্তপ্ত ভাষণ 
দেন। 


মেদিনীপুর £ শ্রীবামরুষ্ণ মিশন আশ্রমে 
শ্রীবামকৃষ্দেবেব ১২৯ তম জন্মোৎসব উপলক্ষে 
ববিবাৰ ৫ই এপ্রিল দিবসব্যাপী বিশেষ পুজা 
পঠি, হোম আরতি, নবনারায়ণ-সেবা ও 
ধর্মমভাব অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত জনের সমাবেশ হয়। 
প্রা ৪,০০০ লোক বসিষা প্রসাদ ধারণ করেন । 


সন্ধ্যায় ধর্মস্ভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় 
কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপরেশনাথ ঘোষ । স্বামী 
অমলানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবনকথা 
আলোচনা কবেন এবং স্বামীজীর “মা আমায় 
মানুষ কর" প্রীর্থনা-মন্ত্রের সাধনে সকলকে উদ্ছুদ্ধ 
করেন । 


জ্যষ্ট, ১৩৭১ ] 


সভাশেষে বাকুভাষ শ্রীপঞ্চানন মহাস্ত 
মহাশয়ের বাউল কীর্তন-গানে সকলে বিমল 
আনন্দ লাভ করেন। 

কোক়ালপাড়। £ শ্রীরামকৃষ্ণ যোগাশ্রমে 
গন্ভ ১৫ই ফেব্রুমাবি শ্রীরামকষ্ণেব তিথিপৃজা 
উপলক্ষে বিশেষ পুঁজ, হোম, চতণ্তীপাঠ ও 
ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয। ২৩শে ফেব্রুআরি 
ীামকুষ্+জন্মোখসবেব আয়োজন করা হয। 
মন্গবাবতি, গীতা ও চত্তীপাঠ, শ্রবামরুষ্ণ ও 
শরপ্রীম'ষের ষোডশোপচাবে পুজা, হোম, ভজন, 
বিশেষ োগবাগ, প্রপাদ-বিতবণ প্রস্তুতি 
উংসবেব অঙ্গ ছিল শোভাধাত্রা সহকাবে 
গাম প্রদক্ষিণ কবা হয। ২,৫০০ নরনাবাষণ 
সাদ গ্রহণ কবেন। ২৪শে ঘেক্ুআরি 
এপ্রশান্তকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাঘেব সভাপতিত্বে 
অন্প্িত ধর্মসভাথ স্বামী গদাধবানন্দ ও বিশিষ্ট 
' ক্রীগণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। স্থানীষ 
বিদ্ভালযেব ছাত্রবুন্দ উতৎ্সাহেব সহিত সভায় 


যোগদান কবে। সন্ধাবতিব পর দুইদিনই 
বমাধণ-গান হইযাছিল। 
ঢাক % শ্রীবামকঞ্চ মিশনে স্বামীজীর 


শত্ব্ধ-জযন্তীব পরিসমাপ্তি উপলক্ষে গত ১*ই 
জাগঘারি অনষঠিত সাধারণ সভায় সভাপতি 
থান শাহাছুর আলহাজ্জ আবছুর রহমান থ! 
তাহার ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে 
বিশেষ ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া বলেন £ 
থামীজীর জীবনের প্রধান অবলম্বন বা একমাজ্ঞ 
অবলম্বন ছিল ঈশ্বরে বিশ্বাস--এই বিশ্বাস যে 
তিনি একমাত্র স্থষ্টিকর্তী, পালনকর্তা ও সংহার- 
কর্তা, কারও কিছু করবার জো নেই তার 
সাশযা বিনা। তিনি যাকে দিয়ে যা ইচ্ছা 
করেন, তিনি তার ব্যবস্থা কারে দেন। এই 
'বঙ্বাসে শির্ভর করেই ম্বামীজী সমস্ত জীবন 
যাপন করেছেন। 


শ্রীরাম মঠ ও মিশন সংবাদ 


৭৭ 


তাঁর মত ছিল, “ঘত মত তত পথ"__-সব 
ধর্মই সত্য, যে-কোন ধর্মের যথাযথ অনুশীলন 
করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায, শাস্তি লাভ হয়। 
স্বাীজী বড ছোট ধনিনির্ধন, পণ্ডিত-মূর্খ 
সকলকে সমান ভালবামতেন, প্রাণ দিয়ে 
ভালবামতেন। তিনি কপর্দকহীন খবস্থায় 
আসনুত্র হিমাচল পরিভ্রমণ করেন । 


চিকাগো ধর্মমহাসভার পরেই বিবেকানন্দের 
নাম ছড়িযে প'ডল সমস্ত ছুনিযায, আমেরিক! 
থেকে তাৰ ডাক প'ডল ইংলগ্ডে, সেখানে 
অনেক শিষ্য ছুটল তীর, ধাদের মধ ভগিনী 
নিবেদিতা অন্যতম | 


স্বামীজী বুঝতে পাবলেন যথাযথভাবে সংগঠন 
করতে না পাবলে_ কোন বড আদর্শ ই স্থায়ী 
হয় না, তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রামকুঞ্চ 
মিশন । 


অধুনা পৃথিবী শতধা বিচ্ছিন্ন । কোন্‌ জাতি 
কোন্‌ জাতির উপব প্রাধান্য বিস্তার করবে, 
তারই চেঞ্া চশেছে সবত্র, ফলে শাস্তি নেই 
জগতের কোথাও । তা না ক'বে যদি প্রত্যেক 
জাতি অপবু জাতির সঙ্গে সহযোগিতা ক"বৃত, 
কারও কিছু অভাব হ'তনা, সংসারে শাস্তি 
বিবাজ ক'রত। এই তো গেল বহির্জগতের 
কথা । ম্বামীজীর নিজের দেশ পাক-ভারতের 
( ভারতবধের ) অবস্থাও আজ অতি শোচনীয় । 
যদি দেশবাসী তার কথা শুনত, তবে এই সব 


দুর্ঘটনা কখনই ঘটত না। তবে কথা এই 
যে, সবই সময়সাপেক্ষ । কোন প্রচেষ্টাই 
নিক্ষল হয় না। 

আসন আমরা সকলে মিলে করুণামক্গ 


বিধাতার দরবারে সানুনয় প্রার্থনা জানাই-- 
সেদিন যেন যথাসম্ভব সত্তর আসে । 


ন্‌ শসে 


উদ্ধাস্ত-সেবাকার্ষ 


পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের গেদে, পেট্রাপোল, 
হিঙ্গলগঞ্জ নামক স্থানে এবং আদামের গারো 
পাহাড অঞ্চলে গোঘালপাডা বিভাগের হাসিমারা 
নামক স্থানে বামকুঞ্ণ মিশন পূর্ব পাকিস্তান হইতে 
আগত উদ্বান্বদের মধো সেবাকার্ধ করিতেছেন । 

১৬ই এপ্রিল পর্বস্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে বিতরিত 
খাগ্ ও অন্যান্ত দ্রব্য £ 


গেদে 2 এই স্থানে সেবাকার্ধ আরম্ত হয় 
গত €ই মার্চ । ৩১ মন ৫ সের চিডাঁ, ১১ মণ 
২০ ঘের গুড, ১২ কেজি, বিস্কুট, নৃতন ধুতি, 
শাড়ি ও ফ্রক যথাক্রমে ৫৪৯, ৫৩৯ ও ৭৪। 
ছোটদের পুবাতন পোশাক ২৬, এনামেলের 
বাসন ৬৪ এবং ২ খানি কম্বল বিতবণ কব 
হুইযাছে। মোট ১২,৮১৬ জনকে দেওযা হইয়াছে। 

পেক্রীপোল £ ২৯,১৮৫ জনের জন্য বান্না 
করা খাগ্ছের ব্যবস্থা কবা হয়। ধুতি ও শাড়ি 
১১৩ খানি এবং ছোটদেব পুবাতন পোশাক 
৩৫২টি বিতরণ করা হয়। পেট্রাপোলে বিলিফ 
স্তরু করা হয় ১৪ই মার্চ। 


হিঙগলগঞ্জ 2 ৭১,২৮০ জনের জন্য বান 
করা খাছ্ধেব ব্যবস্থা কব! হয । এই স্থানে সেবা- 
কার্য আবন্ত হয ৩০শে মাচ । 


হাসিমারা £ নৃতন ধুতি শাডি ও ছেলে- 
মেয়েদের পোশাক বিতরণ করা হয় যথাক্রমে 
৪০০) ২৭৩৩ ৪*৭। গত ১৪ই এপ্রিল হইতে 
হাসিমারায় সেবাকারধ আরস্ হইয়াছে । 


বিবিধ 


উতৎসব-সংবাদ 
বাশবেড়িয়। (হুগলি) উচ্চ মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ে গত ২৫.১২.৬৩ চন্দননগব কঞ্ণভামিলী 
নারী শিক্ষামন্দিবের প্রধান শিক্ষ্জিত্রী শ্রীমতী 
বাঁধাবাণী দেবীর সভানেত্রীতে শ্রীশ্রামা সারদা- 
দেবীর জন্মোৎসব সুষ্ঠভাবে অনুধ্িত হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তমব্ষ--€৫য সংখ্যা 


স্বামী ঝতানন্দের দেহত্যাগ 


আমর অত্তি দুঃখের সহিত জানাইতেছি ঘে, 
স্বামী ্তানন্দ (গগন মহারাজ ) ৬৮ বৎসর 
বয়সে গত ২৫শে এপ্রিল বেঙ্গা ১১টা ২৫ মিনিটের 
সময় করপিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে 
দেহত্যাগ কবিয়াছেন। ১৩ই এপ্রিল তাহার 
পিত্তকোষে (৫8111)15396£) অস্ত্রোপচার করা! 
হয়। তিনি ধীবে ধীবে আবোগা লাভ করিতে- 
ছিলেন, কিন্তু কয়েক দন পরে অবস্থা খারাপ হয় 
এবং ইউবিমিধা দেখা দেয, ইহাতেই তাহার 
দেহাবসান ঘটে। 

তিনি শ্রীত্রমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, ১৯১৫ খুঃ 
কোযালপাড়া 'মাআমে রামকুষ্*পজ্দে যোগ দেন 
এবং ১৯২১ খুঃ শ্রীমত স্বামী ব্রঙ্গানন্দ মহাবাজেব 
নিকট সন্গাস-দীক্গী লাভ করেন। জযবামপাটীব 
অতি সন্গিকটে থাকিতেন বলিষা ্রশ্রীমাযের 
পুণ্যদর্শনলাভের হছুর্লভ স্থযোগ তাহার শ্।য়ই 
ঘটত। কোযালপাডা আশ্রম ত্যাগ কবার পর 
তিনি বাবাণসী সেবাশ্রমে কযেক বংসর কাজ 
করেন। 


তাহার দেহমুক্ত আত্মা ভগবৎপদে শাশ্বত 
শান্তি লাভ করিয়াছে। 


& শাস্তিঃ। শাস্কিঃ 1 শাস্তিঃ 11 
সংবাদ 
দাদপুর (২৪ পরগনা )8 গ্রামে 


স্বামীজীর শতবাধষিক উতনব উপলক্ষে অধ্যাপক 
শ্রপবিত্র গুপ্ত বক্তৃতা দেন। সভায় গীতার 
কর্মযোগ সুন্দবভাবে ব্যাখ্যাত হয়। বিভিন্ন 
গ্রামের ১১,৫** নরনারী উত্সবে যোগদান 
করেশ। 


জোষ্ঠ, ১৩৭১ ] বিবিধ 


চুচুড়া £ হুগলি জেলা বিবেকানন্দ শততম 
জন্মোৎসব সমিতির উদ্যোগে গত ২রা ও ৩ব। 
ফেব্রুমারি স্বামীজীর উৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন 
হইয়াছে । আয়োজিত সভায় স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, 
ডক্টব বম চৌধুরী প্রভৃতি ভাষণ দেন। প্রাচ্য- 
বাণী সম্প্রদাঘ কর্তৃক ারত-বিবেকম্‌" সংস্কৃত 
নাটক সাফল্যেব সহিত অভিনীত হ। 

রাধাবল্লভচক (হলদিযা)ঃ বাণীশ্রী 
সজ্ঘের উদ্যোগে গত ২৩শে কফেক্মাবি স্বামীজীর 
জন্মশতাব্দী-সমাপ্রি-উৎ্সবে আযোজিত সভায় 
অধ্যাপক শ্াহবিপদ ভারতী সভাপতি এবং 
স্বামী জীবানন্দ গ্ধান অতিথিকপে যোগদান 
করেন ও স্বামীজীব জীবনেব বিভিন্ন দিক্‌ 
অবলহ্থনে ভাষণ দেন । 

তোচবিহার ৫ শ্বীবামকষ্ণ আশ্রম পবি- 
চালিত বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে গত ৬ই ও ৭ই 
মার্চ স্বামীজীব জন্মোৎসব উপলক্ষে অনষ্ঠিত 
সভাপ স্বামী জীবানন্দ “ববেকনন্দ-ভাবধারা? 
৪ '্রীবামকৃ্চেব আবিভাব-বহস্ত, সম্বন্ধে বক্তৃতা 
দেনশ। প্রথম দিন সভাপতি ছিলেন 
কোচবিহারের জেল।শাসক প্রীতেজবাহাদুর সিং। 
বন্তৃতার পব বিগ্ালয়ের বাধষিক পারিতোধিক 
বিতবণ অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দিন সভাস্তে 
ববেকানন্দ-লীলাগাতি' পরিবেশিত হয। 

পাণ্ড (আসাম )$ বিবেকানন্দ পাঠচক্রের 
উদ্যোগে গত ১*ই হইতে ১২ই এপ্রিল শ্রাবামকৃষ, 
জন্মোৎসব ও স্বামীজীর শতবধ-জয়্তী-সমাপ্তি- 
উত্মব বিভিন্ন কার্ণস্থচীব মাধ্যমে সুষ্টভাবে 
সম্পন্ন হয়। আয়োজিত ধর্মসভায় ম্বামী 
মহা'নন্দ, যুক্তানন্দ, ভব্যানন্দ প্রভৃতি ভাষণ দ্রেন। 

রাজারহাট-বিষুপুর (২৪ পরগনা )৪ 
শ্ররামকৃষ্ণ-নিরঞ্জনানন্দ আশ্রমে গত ১৮ই ও 
২৯শে এপ্রিল ছুইদিন স্বামী নিরঞনানন্দ 
মহারাজের শততম জম্মোৎসব উদযাপিত হয়। 


সংবাদ ২৭৯ 


ধর্মসভার সভাপতি স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, 
শ্রীকিরণচন্দ্র ঘোষাল ও শ্রীবমণীকুমার দত্তগুপ্ত 
স্বামী নিবঞ্জনানন্দ মহাঁবাজের ভাগবত জীবনের 
বিভিন্ন দিক সম্থদ্ধে বক্তৃতা দেন। দ্বিতীধ দিন 
পূজার্চনা, ভজন, কীতন, শোভাযাত্রা, প্রসাদ- 
বিতবণাদির পব অপবাহ্রে ধর্মসভাঘ সভাপতি 
স্বামী সমুদ্ধানন্দ ও অধ্যাপিকা সাস্ৃনা দাশগুপ্ 
বক্তৃতা দেন। 


কলিকাতা শিল্পমেলা 


টালা পার্ক মবদানে গত মার্চ মাসে অন্ষ্ঠিত 
কলিকাতি। শিঙ্গমেলা শুধু আকরণীয নয, বহু দিক্‌ 
দিযা শিক্ষণীযও হয়াছিল। 

ভাবত সবকার, পশ্চিমবঙ্গ সবকাধ ও বিভিন্ন 
বাজা সনকাব কতৃক পৃষ্ঠপোধিত এই শিলমেলায় 
কেন্দ্রীধ তথা ও বেতাব মন্বণালযের উদ্যোগে 
ও প্রতিরক্গা মন্ণালযেব সহযোগিতায় 'জাতিব 
প্রস্তুতি'_স্থল, নে ও বধিমান-সৈম্বাহিনীর 
প্রতিবঙ্ষাব অগ্রশস্তর এবং অন্তান্ সামরিক 
উপাদানে আঁষোজন সহ সহ দর্শককে 
আকর্ণণ কধিধাছিল | 

রেলওষে, দামোদব ভাালি কর্পোবেশন, 
“ডাক ও তার" বিভাগ, বুহন্তব কলিকাতা উন্নমন্‌ 
সংস্থা, দুর্গাপুর শিল্পনগরী প্রদর্শনী প্রত্ৃতিও 
দেখিবাব জিনিস হইধাছিল । 

এতিহাসিক সংবাদ ও চিত্র পরিবেশনের 
ধারাবাহিক আলেখা, সাময়িক পত্তরপত্রিকা- 
প্রদর্শনী দর্শকগণের কৌতুহল উদ্দীপিত করে। 


বিবেকানন্দ-প্রদর্শনীতে ম্বামীজীর জীবনের 
প্রধান প্রধান ঘটনা অবলঙগ্গনে বিশিষ্ট শিল্পী 
দ্বারা নিমিত মুন্সয় মূর্তির মাধ্যমে স্বামীজীর 
চিন্ময় রূপ উপস্থাপিত কা হয। স্বামীজীর এই 
প্রদর্শনী শিল্পমেলার একটি বিশেষ আকধণের 
কেন্দ্র হইয়াছিল। 


৮৮০ 


শেকগীযর উৎসব 
ভারতবর্সের বিভিন্ন স্থানে শেক্সপীয়র চতুর্থ 
জন্মশতব্র্ধ উত্সব প্রত্পালিত হয়। কলিকাতায় 
মহাজাতিসদনে ও অন্যত্র মহাকবির যে 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয, তাহা বিশেষভাবে 
স্মরণীয়। গত ২৫শে এপ্রিল হইতে ২৮শে 
এপ্রিল পর্যন্ত এই চারিদ্িন বক্তৃতা, সঙ্গীত, 
আবৃত্তি ও অভিনঘেব মাধ্যমে উৎসবটি বিশেষ 
প্রাণবন্ত হইযা উঠিযাছিল। শ্রীফণিভূষণ 
চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বিশিষ্ট বক্তাগণ কবিববেব 
উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্ঘলি অর্পণ কবেন। “দিমার্চেট 
অব ভেনিস, ( ইংবেজীতে ),  হ্যামশেট 
(বাংলায় ), “ভেনিসপণিজম্গ (সকস্কৃতে ) ও 
জুলিয়াস সীজাবেব (বাংলা) অভিনয 
নাট্যাহরাগিগণেব চিন্তবিনোদন করে! এছাডা 
শেক্সপীয়ব-গ্রচ্ছাব্লীব বিভিন্ন অংশেব আবুত্তি ও 

লঙ্গীত বিশেষ মনোবম হইযাছিল। 


আশ্রম ও নিবাশ্রয 
নিউ দিল্লী, ২২শে এপ্রিল £ 


গৃহ ও প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয পবিসংখ্যান দপ্ুবের 
বিববণী হইতে জানা যায়, ভাবতে প্রা পঞ্চাশ 
লক্ষ লোকেব মাথার উপবে ছাদ নাই। 

গৃহহীনদের শতকবা নব্বই জন শহরে 
থাকে । বৃহত্তর বোশ্বাই-এ একপ ৭৬,০০০ লোক 
আছে। মহীশৃুব বাজে সধাপেক্ষা অধিক 
গৃহহীন লোক বান কবে-শতকরা ১০"৬ জন, 
পরে মাত্রাজে শতকবা ৩৮ জন এবং মহাবাষ্ে 
শতকরা ২৩ জন। 

দেশেব মোট গৃহসংখ্যা ১০ ৭ কোটি এবং 
৮'৩ কোটি পরিবার তাহাতে বাম কবে। 
এক পবিবার একই রান্নাঘর ব্যবহার করে 
এব্‌ং গে প্রতি পরিবারে ৫ জন লোক । 

চার কোটি পরিবার__-দেশের প্রায় অর্ধেক 
জনসংখ্যা মাত্র একখানা ঘরে থাকে, শতকরা 


১৯৬১ খু 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ সংখ্যা 


২৬"৪টি পবিবার ছুটি ঘবে এবং শতকরা ২৩ ৩টি 
পবিবার তিনটি বা বেধী খবরে বাস করে। 

উক্ত বিববণী হইতে আবরও জানা যাষ যে, 
শতকবা ৫৬৯টি পবিবাব মাটিব ঘবে বান করে। 
ইহাদেব মধ্যে শতকবা ৪৫টি পবিবারের নিজস্ব 
বাড়ি এবং শতকরা ৫২টি পবিবাবের ভাভাটে 
বাড়ি। 

মোট পাকা বাডভিব শতকবা ৭৩৫ ভাগ 
বালগৃহ, শতকবা ১০ ভাগ হাসপাতাল ও শ্বাস্থা- 
কেন্দ্র শতকব। ৪ ভাগ শিক্ষাতন এবং 
কাবখানা ইত্যাদি শতকবা ১ন্ডাগ। (ঢা) 

ডাঃ মণিলাল দত্তেব দ্েেহত্যাগ 

আমবা অত্যন্ত ছুখিত চিন্তে জানাইভেছি 
মে, ধর্মপ্রাণ ভক্ষ ডাঃ অণিলাশ দত্ত গত খরা 
এপ্রিল সন্ধা! ৭-৩* মিনিট সমষে আর জি. কব 
মেডিকেল কলেক্জ হাস্প।তালে ৬৪ বংদব বম্মসে 
দেহতাগ করিযাছেন। কয়েক মাস যাবৎ তিনি 
আন্তরিক গোলযোগে ভ্গিতেছিলেন, চিকিৎসার 
জন্য তিনি হানপা তালে হুতি হন । 

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হইন্ডে 
এম-বি পাস কিয়া তিনি কিছুকাল স্বাধীনভাবে 
চিকিতসা-বাবসাযষে মনোনিবেশ কবেন, তার পর 
হ্বিতীষ মহামুদ্ধেব সময় ৬1৮: 39£51০৪-এ যোগ 
দেন। সবকাবী কর্ষ হাড়ি তিনি আর 
চিকিৎসা কবিতেন না, সাধন-ভজন ও সেবা- 
কার্য লইযাই থাকিঙ্ন। 

তিনি শ্রামৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্র 
শিষ্ু ছিলেন। উদ্বেধন কাযালযেব সহিত তিনি 
ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন। গতি ৫৬ বৎসর যাঁবৎ 
তিনি প্রতিদিন উদ্বোধনে আসিয়া নিষ্টাপূর্বক 
শশ্রীমায়ের সেবাদি কাধে লিপ্ত থাকিতেন। 
তাহার ভক্তি ও নিষ্টা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিত। তাহার দেহমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ 
করুক । ও শাস্তি । শাস্তিঃ শাস্তি 1 


আআ. 


হ-ব্হন্তা 
রর ৮4৫৮ নী 





পরলোকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু 


ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুজী আর আমাদের মধ্যে নাই, তাহার 
মৃত্াসংবাদে দেশবাসী মর্মাহত । গাত ২৭শে মে বুধবার বেলা ২টার সময় দিল্লীতে প্রা ৭৫ বৎসর 
বমসে মহাধমনী হইতে রন্তক্ষরণেব ঘশে তাহাব জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়। সকাল ৬টা 
২* মিনিটের সময তিনি অকম্মাৎ গুরুতবভাবে অন্থস্থ হইয়া পডেন এব” বেলা ১১টার পর ত্তাহার 
অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক হয় । চিকিতমকগণেব সববিধ প্রচেষ্টা সবে তাহার জীবনাবসান ঘটে । 
গত জান্রআরি মাসে ভুবনেশ্বব কংগ্রেল অধিবেশনের সময় তিনি মৃছু পক্ষাঘথাতে আক্রান্ত হন। হী 
ধীবে প্রায় অম্পূর্ণ সুস্থ ইইয়৷ তিনি কার্ধভার গ্রহণ করিতেছিলেন এবং কয়েকদিন পূর্বে বিশ্রামের 
জন্য দেরাছুনে গিয়াছিলেন, সেখান হইতে যিরিয়া আসিৰার পরদিনই এই মর্জান্তিক ঘটনা ঘটে । 

প্রধানমন্্ীব শেষকৃতা দিল্লীর ষমুনাতীবে বাজঘ!টে অন্ষ্ভিত হয়। লক্ষ লক্ষ ননী 
রজঘাট পর্ধন্ত তাহার শবাহুগমণ করো । 

ভাবতের অর্ধ শতাব্ধীর ইতিহাসের মহিত জওহরপাপ নেহরুর জীবন জড়িত। কি জাতির 
জাগবণে, কি স্বাধীনতা-আন্দোলনে, কি স্বাধীনতা-স"রক্ষণে তাহার জীবন সর্ধদ স*গ্রামমুখর 
ছিল। স্বনামখন্ঠ দেশপ্রেমিক মতিলাল নেহরুর তিনি উপনুক্ত সন্তান । 

শৈশবে বিলাস ও ভোগেব মধো তিনি বর্ধিত হণ, সম্পূর্ণরূপে পাশ্চান্ত্য শিক্ষায় 
শিক্ষিত করিবার জন্য তাহার পিতা বাল্যকালেই তাহাকে ইংলগডে পাঠান, সেখানে প্রথর্ে তিনি 
হাবো স্কুলে পড়াশুন: করেন, কেগ্রিজে ডিগ্রি লাভ করিয়। পরে ব্যাবিন্টাবি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ইন। 

ভাবতে প্রত্যাবর্তনেব পর তিনি মহাত্ম' গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন, ইহাতে তাহার জীবন 
আমুল পরিবতিত হইয়া যায এবং দেশের কাজে তিনি সম্পূর্ণভাবে আ্মনিযোগ কবেন। এ জন্ 
তাহাকে বহুবার কারাবরণ করিতে হয । 

১৯২৯ গৃঃ তিনি গ্রথমবাব কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নিবাচিত হন। তারপর আরও পাচ 
বাধ তিনি এই গৌরবময় পদ অলঙ্কত করেন। ১৯৪৭ খুঃ ১৫ই অগস্ট ভারত স্বাধীনতা 
লাভ করার পর স্বাধীন ভারতের তিনি প্রথম প্রধান মন্ত্রী হন এবং জীবনের শেষ দিন 
পর্স্ত এই পদে অধিষ্ঠিত থ'কিয়া জনসাধারণের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য প্রাণপণ চেষ্ট] করিয় 
গিয়াছেনন। প্রাক্-ম্বাধীনত! যুগে তাহার ভূমিকা ছিঙ্গ সংগ্রামের_ম্বাধীনতা-উত্তর যুগে তাহার 
কাজ 'হইল সংগঠনের । ভারতের পঞ্চবার্ষধিকী পরিকল্পনাগুলি তাহারই চিন্তা! ও কর্মের নিদর্শম। 


২৮২ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ধ-_৬্ঠ সংখ্যা 


তাহার বৈদেশিক নীতি ছিল--সকল দেশের সহিত সমভাবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করা । 
তাহার মতে বিভিন্ন দেশের মত ও পথ ভিন্ন হইলেও সংঘর্ষে আবশ্যক নাই, পঞ্চশীল নীতি 
গ্রন্থণ করিয়া তিনি তাহা পর্বীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। নিরম্ত্রীকরণ ও সহাবস্থান নীতিতে তীহার 
অটুট বিশ্বাস ছিল। এই আদর্শ লইয়া তিনি বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর [বিভিন্ন দেঁশ ভ্রমণ 
করিয়াছেন । এই ভ্রমণের ফলে তিনি সহম্র প্রকার মাহুষের সংস্পর্শে আসিয়াছেন এবং সকলকে 
এই আদর্শে অঙ্থপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার আদর্শ সর্বদেশে সমভাবে গৃহীত না 
হইলেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার মৃত্যুতে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য বিভিন্ন দেশ 
"হইতে বাষ্টরপ্রতিনিধিগণের আগমনই ইহার প্রমাণ | 
« জওহরলালের মহাপ্রযাণে ভাবতের রাজনীতিক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা 
কতদিনে পূর্ণ হইবে__কে বলিতে পারে? ত্াহাব ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ । অনেকে সময় মতদ্বৈধ 
থাকিলেও দেখা যাইত--তাহাব অন্স্থত নীতি পবিশেষে প্রায় সকলেই সমর্থন করিতেন এবং 
তাহাকে নেতা হিসাবে গ্রহণ করিতেন! তাহার কর্মনিষ্ঠা ও স্থ্র্য দেশবাসীর আদর্শ। 
শ্রীরামরুঞ্ণ মঠ ও মিশনেব ভাবধারার সহিত তিনি বিশ্ষেভাবে পরিচিত ছিলেন এবং দেশে 
€ বিদেশে মঠ ও মিশনেব বহু কেন্দ্রে গমন করিয়] শ্রীরামকু্ণ ও স্বামীজীর আদর্শে প্রতি শ্রদ্ধা 
নিব্দেন করিযাছেন | 41)/89০9৮9:% ০01 [201৪৮ নামক গ্রস্থে শ্রামকৃষ্ণ ও ম্বামীজীর আদর্শ 
সপ্বন্ধে আলোচনা করিয। মিশনের বর্তমান কার্ধপদ্ধতির প্রতিও তিনি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া 
গিয়াছেন। এই অক্লান্তকর্মী বীব যোদ্ধাব আম্মা চিবশান্তি লাভ করুক । 


ও শান্তিঃ। শান্তিঃ । শান্তি; | 


শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজ্ীর বেতার-বাণী* 


[ পণ্ডিত নেহকব দেহতাাগ উপলক্ষে কলিকাতা আক।শ-বাশীর উদ্চেগে গহ ২৮ ৫ ৬৪ বাত্তি ১০টাব সময় 
( ইংরেজীতে ) প্রচাবিত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক মহীরাঁজের শুদ্ধা পূর্ণ বাণীর বঙ্গানুবাদ ] 


পণ্ডিত জওহপলাল নেহকু ছিলেন নব ভারতের নির্মাতা, জাতীষফ উন্নতির সকল বিভাগে 
তিনি দেশবালীব মধ্যে শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করেন। মানসিক, সাংস্কৃতিক ও বৈষয়িক দিক্‌ 
দিয়! তিনি ভারতকে উন্নত করিয়াছেন, এবং অগ্ঠান্ত জাতির চোখে ও বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলির 
নিকট ভারতের মর্ধাদা তিনি বর্ধিত করিয়াছেন । এই ক্ষতি অপূরণীয়, তবে তাহার ভাব চিরগিন 
থাকিবে এবং জাতির ভবিষ্যৎ. বংশধরগণকে উৎসাহিত করিবে, কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বের 
ইতিহাসে অন্যতম প্রধান চরিত্র, এবং তাহার জীবন ছিল দেশবাসী ও মানবজাতির সেবায় 
নিবেদিত । তাহার মৃত্যুতে মানবজাতি আজ অভাব অনুভব করিতেছে, কারণ মানব-মুক্তির__শাস্তি 
ও শুভেচ্ছা একজন সমর্থক চলিয়া গেলেন, তাহার কথা অন্যান্য দেশের লোক শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ 
করিত। তাহার আত্মা শাস্তিতে বিশ্রালীভ করুক-__ইহাই আমাদের আস্তবিক প্রার্থনা । 


* কলিকাতা! আকাশ-বাণীর সৌজন্কে। 


কথাপ্রসঙ্গে 


নীতি ও নেত! 


শক্তির প্রকাশ হয় ব্যক্তির মধ্য দিযা, 
ব্যক্তিকে চালিত করে নীতি, নীতিচালিত 
শক্তিমান্‌ ব্যক্তিই বাষ্ট্রে, সমাজে বা ধর্মজগতে 
বহুমাঁনবের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করেন এবং 
নেতারূপে সমাদৃত হন। পৃথিবীর ইতিহাস, 
অসংখ্য জনগণের ইতিহাস নয়, বরং এইব্প 
মুষ্টিমেয় জননেতাবই জীবনকাহিনী। 

সর্বত্রই দেখা যায়-_-এই নেতাগণ একটি 
বিশেষ নীতিকে ফ্বতারা করিয়া চলিযাছেন, 
এ নীতি বছর কল্যাণকর হইলে বনু ব্ক্তি 
নেতার নেতৃত্বে এ নীতি অনুসরণ করে এবং 
ধীরে ধীরে দেখা যায়__ছূর্বল জনসাধারণ নীতি 
অপেক্ষা! নেতারই অনুসরণ করিতেছে , এই 
ভাবেই ক্রমশঃ ব্যক্তি-উপাসনা দেখা দিয়াছে কি 
রাষ্ট্রজীবনে, কি ধর্মজগতে । পুথিবীর ইতিহাসে 
বহুবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়াছে, আরও 
বহুবার ঘটিবে। ব্যক্তি-উপাপনা সাময়িকভাবেই 
মানবের ক্রমবিকাশের পথে প্রয়োজন, কারণ 
ব্যক্তি অপেক্ষা নীতিই দীর্ঘকালম্থায়ী। খষি 
ও মহাপুরষগণ চিরদিন থাকেন না, কিন্ত 
তাহাদের আচরিত নীতি ও আবিস্ৃত সতাগুলি 
চিরদিন মান্ুষের কল্যাণ কলে । 


নীতিবঙ্জগিত বাক্তি সর্কতোভাবে পরিত্যাজ্য, 
ব্ক্তিরহিত নীতি অর্থাৎ যে নীতি কাহাবও 
জীবনে কার্ধে পরিণত হয় নাই, তাহা! অনুসরণ 
কর! যায় না শুধু লেখায় বা কথায় থাকিলে 


নীতির মূলা কতট্রক্? জীবনে পরিণত 
দেখিলেই মানব নীতি অন্রনরণ করিতে পাবে । 
ব্যক্তি ও নীতিব মিলন শতাবীতে এক-আধবারই 
ঘটিয়া থাকে, ধাহাব ভিতর যখন ঘটে, তাহাকে 
সেই ঘুগেব মানুষ মুগমানব, যুগপ্রতিনীধি 
( চ9175590)%9 700 ) প্রভৃতি নাক্ধ1! আখ্য। 
দিয়া থাকে । একই যুগে এই প্রকার বহু মানবের 
আবির্ভাব কখন কখন দেখা দেয়। তাহাতে 
জাতীয় জীবন কিছুটা অগ্রসর হয নিশ্চয়, কিন্ত 
কে যথার্থ যুগমানব বা যুগনেতা, ঠিক তখনই 
ধরা পড়ে না। আলেগ কিছুট! প্রশমিত হইলে 
কালের কষ্টিপাথবে পাওয়া যায় নিক ধিত স্বর্ণের 
প্রকৃত পবিচয়। 


কথন কখন আরও দেখ! যায়, এক মহামানব 
একটি নীতি জীবনে পরিণত করিলেন, কিন্ত 
জনসমাজে উহা প্রচার বা রূপায়িত করিলেন 
আর একজন। এ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 
কর্ষযোগ-বক্তৃতামালায় যে-কথা বলিয়াছেন, তাহা 
বিশেষভাবে অনুধাবনীক্প ২ জগতের শ্রেষ্ঠ মানব- 
গণ অজ্ঞাতভাবেই চলিয়া গিয়াছেন। যে-সকল 
মহাপুরুষ সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানে না, 
তাহাদের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিত 
বুদ্ধ ও শ্রীষ্টগণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যক্তিযাত্র। 
শ্রেষ্ঠ পুক্ুষগণ সত্য ও মহান্‌ ভাবরাশি নীরবে 
মংগ্রহ করেন, এবং বুদ্ধ-্রীষ্টগণ সেইসব ভাৰ 
স্থানে স্থানে প্রচার করেন ও তছুঙ্গেশ্রে 
কাজ করেন।' 


“করুণাধারায় এসো' 


শীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


আজ বড়ে! তপ্ত দিন। সকাল থেকে সর্ষের 
অগ্নিদৃষ্টি আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। নিশ্চল 
নিংশব্ধ প্রকুতিব বুক জুভে অসহ শৃন্ততা। গ্রামের 
পথে ল্োকচলাচল নেই বললেই হয় । একটা 
ক্লান্ত কুকুর ধুঁকতে ধুকতে ছায়ার সন্ধানে চলে 
গেল। এক ঝলক হাওয়া দিল। উষ্ণ 
অভিশাপের মতো সর্বাঙ্গে আগুন ঝুলিয়ে ছুটে 
গেল মাঠের মাঝখানে । জানালা বন্ধ কবে 
চোখ বুজে পড়ে রইলুম । 

জীবনে এক-একটা সময় আদে_ এমনি 
গ্রীষ্মের অচল প্রহবেধ মতো | পৃথিবীতে কোথাও 
শ্বামলতা ছিল, মানুষের মধ্যে ছিল ককরুণা-- 
ভালোবাপা, কর্তব্যের দাবদাহ শেষ ক'রে ছিল 
অবাধ ছুটির আনন্দ, সব প্রতিদ্বশ্বিতার মাঝখানে 
ছিল ক্ষমা ও স্বীকৃতির ক্সিপ্চ্ছায়!__সে-কথ। 
ভুলে যেতে হয । 

প্রথর গ্রীষ্মের “নির্বাক নীল নির্মম মহাকাশ' 
দিগন্ত থেকে দিগন্তে অনুশ্য আগুন জেলে 
পঞ্চতপায় স্থিরনেত্র । ওই নিরুচ্চা্ ওদাসীন্যে 
বিশ্বপ্রকৃতি যেন আসন্্র গ্রলয়ের আশঙ্কায় স্তন্ধ__ 
উতৎ্কপ্তিত। আকাশকে সে প্রতিদিনের পরিচয়ে 
যতথানি জেনেছে, তার চেয়ে সে অনেক বড়ো। 
তাই পরিচয়ের নিবিডতার সাথে মিশে আছে 
অপরিচয়ের শঙ্ক]। 

যা ৪ চে 

পূর্ণকে পাই বলেই শৃন্যের সাধনা সত্য। 
ভগবানকে ভালোবাসারই অপর নাম বৈরাগা । 
কিন্ত বন্দি শুধু ছেড়ে আসাই সতা হত, 
ঘি কেবল বিমুখতাই সাধন! হছ'ত--তার 


দারুণ নিক্ষলতায় মানবজীবনের সব সার্থকতা 
মবীচিকার মতো মিলিয়ে যেত ইতিহাসের 
অমোঘ নির্দেশে । গ্রীষ্মের প্রক্কৃতি যেমন 
বাইরের দাবদাহে অন্তরকে ফলবান্‌ ক'রে 
তোলে, তেমন এক পব্ম্সার্থকতা খোজে 
বলেই মানুষের সব দুংখবরণ তপস্তার মহামূল্য 
লাভ কবে। 

হয়তো তাই ঠিক-পৃথিবীর কোন দাহ, 
কোন ছুঃখই নিক্ষল নয | শুধু সেই সত্যফলকে 
বুঝতে পাবি না বলেই আমাদের মন এই 
বৈশাখ-মধ্যাঙ্কের তপ্হাওযার মতে! হাহাকার 
ক'রে ফেরে । ছুঃখ-স্থখ, আনন্দ-বেদনা, উত্সব- 
হাহাকার-__এ সবই সত্য, এবা সেই সত্যতম 
জীবনরুদ্রের অনস্ত ছায়ারৌদ্রলীলার ক্ষণিক 
আভাস । কিন্ত যখন হতাশা, বেদনা, পরাজয় 
একের পর এক জীবনকে বিবর্ণ মরুভূমি ক'রে 
তোলে, দিনের সব আলো অন্ধকারকেই 
গভীরতর করে, সাত্রির মেঘাচ্ছন্ন আকাশ 
ফ্রবতারাকে অবলুপ্ত রাখে-সব আশা নৈরাশ্টের 
পারে নিক্ষল দিনগত জীবনক্ষয়ের নিঃশব ক্রন্দনে 
আকাশবাঁতান আচ্ছন্ন হয়ে আসে- মানব" 
চৈতন্তের সেই বিপধীতপ্রান্তে এসে সব যুক্তি, 
বিচার, উৎসাহ, আশা এক নিমেষে মহাশুন্যে 
বিলীন হয়ে যায়। দুভিক্ষ, মহাযুদ্ধ, মহামারী-- 
মানব-ইতিহাসের সেই ছুর্দিনের আভাসমাত্র। 
সির সৌন্দর্যে মুগ্ধচিন্ত আমরা, ধ্বংসের বন্দনা 
গাইতে পাবি, তাকে ম্বীকার ক'রে নিতে পাবি 
ক-জন? 'সাহসে যে ছুঃখদৈন্ত চায়_এমন 
বিবেকানঙ্গ ক-জন এ পৃথিবীতে? 


আধাচ, ১৩৭১ ] 


ষ্টার অন্ত লীলায় কোথাও ধ্বংসের 
মরুভূমি, কোথাও স্থির শ্টামলিমা । কে জানে 
মায়ের খেলা? তার সন্তানদের কাকে তিনি 
কোন্‌ পথে ডাক দিষেছেন, তা কি আমরা জানি 
স্বামীজীর “পানপান্র (ঘুগু।৩ 09০) কবিতায় 
ভক্কেব উদ্দেশে ভগবানের আহ্বান মনে পড়ে ঃ 

দুর্গম ভুঃসহ পন্থা_এই তব পথ 

প্রতি পদে অবিশ্রান্ত উপল-সজ্ঘাত 

সেআমারি দান। দিয়েছি বন্ধুরে তব 

মিপ্ধ স্বচ্ছ পথখানি সানন্দ যাজার , 

তোমারি মতন সেও পাবে বক্ষে মোর 

পবম আশ্রয় । তোমারে চলিতে হবে 

এই পথ ধ'রে, এ নির্মম নিরানন্দ 

নিঃসঙ্গ সাধন--আর কারো তবে নয় 

এ শুধু তোম/ব। 

বিধাতার নিজেব হাতে দেওযষা এই কাটার 
মুকুট, এই ছুঃখদাহেব পবম সন্মান ধারা মাথায় 
ক'রে নিয়েছেন, মানবজাতিব ইতিহাস সেই 
মহাবীরদেব চবণপাতে ধন্য । "আবার ধাবা পরম 
সত্যকে উপলব্ধি করতে চান স্সেহে প্রেমে 
সৌন্দর্যে করুণায়__নানক, কবীর, স্থরদাস, 
তুলসীদ্াস, বিদ্যাপতি, চত্রীদাস, শ্রীটৈতন্তের 
মতো তীরাও ধন্য। কদ্রমধুরা মহাজননীর 
সন্তানেরা নানাপথের সাধনায় অনন্ত ইচ্ছাময়ীর 
অপার লীলাসমূদ্রে এসে মিশেছেন । 

নং খা সঃ 

প্রেমিক ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি শ্তামল কোমল 
হয়ে ধরা দেন, তার অনন্ত মাধুর্ধের পারাবারে 
অভিন্নাত ভক্তহৃদয় কী গভীর তন্ময়তায় ডুবে 


যায়, তার স্্ন্দরতম সাক্ষ্য রয়েছে কৰি 
বিহ্মক্ষলের 'রুষ্ণকর্ণাম্ৃত' কাব্যের অমর 
শ্পোকটিতে__ 


মধুরং মধুং বপুরস্ত বিভো- 
নধুরং মধুরং বানং মধুরমূ। 


“করুণাধারায় এসো? 


২৮৫ 


মধুগন্ধিযুদুশ্মিতমেতদহো 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥ 

ওই মধুরে শ্টামলে মিশে অপরূপ লীলা- 
কাহিনী রচিত হয়েছিল দ্বাদশ শতকের বাংলা 
দেশে । সেকাব্যের অন্তরে বসস্তঃ তবু স্চলায় 
বরা । গীতগোবিন্দের সুচনা-শ্লোকটি মনে করুন, 
“মেধৈর্সেছুরম্ধরম__মেঘমেছ্র শ্তামলিমাই তো 
রুষ্লীলারস্তেব সার্থক পটভূমি । মাঁধবেন্র- 
পুরী তাই 'মেঘদরশন মাত্র হয় অচেতন।, 
্রী্নতী সেই নবীন মেঘের দিকে নিনিমেব নেক 
চেয়ে দিশাহাবা | 

০ ঝা ক 

বৈশাখের দগ্ধদিগন্তের পারে একদিন 
শ্যামল মেঘের পুঞ্ণ পুঞ্জ করুণার ছায়া নেমে 
আসে। সমস্ত তৃষ্ঞণা-মেটানো অজন্ন বর্ষণেষ 
জলধাবায় প্ররূতি নিজেকে কিরে পায়, জীব- 
জগৎ আত্মস্থ হয়, মানবস্মাজ ফেলে স্বন্তির 
নিংশ্বাস। 

উমাব তপস্তা বর্ণনা করেছেন কালিদাস । 
বৈশাখের দাবদাহের পর প্রথম বর্ষণের জ্বিন্দুটি 
যখন উমার দেহ স্পর্শ ক'রল_ সেই পয়মমুহূর্তটি 
কবি ভোলেননি। 

ওই বৃষ্টির কণায় কণায় ভরে আছে এই তপ্ত 
পৃথিবীর উদ্দেশে আকাশের করুণা, ভালোবাসা, 
আশীর্বাদ । উপনিষদের কবি যে বলেছেন, 
"আকাশ যদি আনন্দময় না হ'ত, কে চাইত 
জীবনধারণ করতে ?”--তীরই অনুসরণে বলা 
যায়, যদি বৃষ্টি না নামত আকাশ থেকে, 
তাহলে কেমন ক'রে আময়া বেঁচে থাকতাম, 
কেমন ক'রে বুঝতাম জীবনের সহন্্ সংগ্রামের 
অন্তরালে রয়েছে ঈশ্বরের চির-নিঝর 
করুণাধারা ? 

যিনি ছায়াক্সপে অমৃত, বর্যারপে শাস্তি, 
জলধায়ারূপে নবজীবন__তিনিই আকাশ জুড়ে 


২৮৬ 


মহামেঘরূপে আবিভূতি। এ যুগের মহাকবি 
তাঁরই উদ্দেশে প্রার্থনা করেছেন £ 
জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসে । 

স্বার্থে লোভে দৈন্যে কুশ্রীতায় জীবনযাপনের 
অভ্যন্ত গতান্গতিকভায় আমাদের হাদয-মন 
কেবলি শুকিয়ে আসে? সেশ্ক্ষতার আক্রমণে 
সাহিতা, শির্পঈকলা, সমাজচেতনা _সব্বন্ত 
পিপাসিত মানবাম্বার দীর্ঘশ্বাপ আজ পৃথিবীকে 
বাসের অযোগা ক'রে তুলেছে । আজ কেবলি 
শুনতে হয় জীবনের যন্বণার আর্তম্বর , এ জীবন 
যে আনন্দের পরিপুরতার_-সে-কথা ভুলে গিষে 
বিশুক্ষ প্রা পক্ষিল পন্ধলে কর্দমলিপ মানুষের 
প্লানিময় রূপটিই বড হয়ে উঠছে। কোথায 
আছে মানব-চতন্যের অন্তনিতিত দেই অজন্র 
আনন্দধারা-তপ্লু বৈশাখের দীর্ঘ দিবাধসানে 
সহসা নেমে আসা কালবৈশাখীর মতো পখিবীব 
বুকে নেমে আন্ক1 ধ্বংস ও স্যট্টি, বেদনা ও 
আনন্দ, মুত্যু ও জীবণ_ সেই কালবৈশাখীব 
তাগুবনৃত্যে একাকাব হযে যাক। উন্মথিত 
প্রলযঝডের অবসানে অজন্ন ধারাবর্ণণে মাটির 
বুকে নেমে আস্থক আকাশের করুণা । জীবনের 
পটভূমিতে আবাব আমবা সহজ স্থস্থ সমগ্র 
মনুম্তত্বকে ফিরে পাই । 

জানি ঝঞ্চ'র বেশে 
দিবে দেখ! তুমি এসে 
একদা তাপিত প্রাণে রে। 

কবির চে'খে কেবল কালবৈশাখীর ক্র- 
রূপেই নয়, আষাচের পরিব্যাপ্ত পটভূমিতে ধীর 
মেঘসঞ্চারেশ তার আবির্ভাব £ 

এদে! হে এলো মল ঘন বাদল-বরিষণে 

বিপুল তব গ্ঠ।মল স্বেহে এসো হে এ জীবনে ॥ 

এলো! হে গিরিশিখর চুমি, ছায়ায় খিরি কাননভ্তূমি 

গগন ছেয়ে এসে। হে তুমি গভীর গরজনে ॥ 

ব্যখিয়৷ উঠে নীপের বন পুলক-্ভর। ফুলে, 

উছলি ঈঠে কলরোদন নদীর কুলে কুলে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--৬ঠ সংখ্যা 


এসো হে এনো হৃদর-ভরা, এলে! হে এসো পিপাসাহরা। 

এসে। হছে আধি শীতল-করা, খনায়ে এসে| মনে ॥ 

বর্ধা আবির্ভাবের চিত্রকল্পে ভগবৎকরুণার 
বাঞ্না এ গানটিতে যেমন ক'রে ফুটেছে, বাংল! 
কৰিতাব ইতিহাসে তাব তুলনা বিরল। বাংলা 
দেশের শ্বামল প্ররূতির বুকে বর্ধা-আবিভীবের 
সিপ্ধ প্রসন্নতার অনভূতি-কপায়ণ্র অনন্য উদাহরণ 
এ গানটি যখনই মনে পড়ে, তখনই যুগষুগান্তের 
কবি ও ভক্তহদযেধ সঙ্গে বাব চিরসম্বন্ধটি হৃদযে 
জেগে ওঠে। 

উপনিষণ্দর কবি বলোছন, তিনি যাকে 
গ্রহণ কবেন সেই তাকে পায়। 'যমেবৈষ 
বুধুতে তেন লতভ্যাঃ ॥  প্রেমকপে ভক্তিবপে 
তিনিই সাধকহাদযে অরুণোদযেব পুর্ববাগ ভয়ে 
ফোটেন। চিনি যে ভালোবেসেছেন, ভক্তহদয়ের 
ভালোবাসাই তার প্রমাণ । 

এই বিশ্বপ্রকৃতিব দিকে চেয়েও মনে হয়, 
একথা একান্ত সতা। শীত গ্রীক্ম, বর্ষা বসস্ক, 
শরং হেমন্তে নানারপে বিশ্বেশ্ববের আবিভাব | 
কিন্ধ বৈশাখ-মধ্যাঙ্ছের তণ্র স্থৃতি মুছে দিয়ে 
আষাঢেব নৃতন মেঘের মেছুব ছাবা যখন পৃথিবীর 
উপর নেমে আসে, ষখন চিরন্তন নিঝরের অনস্ত 
করুণাধান্া] দেহের অন্বের অন্তবাম্মাব সব 
তৃষ্ণণ মিটিয়ে দিযে_সব ক্লান্তি মুছিয়ে দিয়ে ঝরে 
পড়তে থাকে, তখনই কি সবচেয়ে বেশী ক'রে 
মনে পড়ে নাঁ-তিনি আছেন, তিনি আমাদের 
গ্রহণ করেছেন । 

জানি-তুমি বজ্ররূপে দগ্ধ করো, বন্যারূপে 
ভাগিয়ে নাও, ঝঞ্ধারূপে উভিয়ে দাও, তবু হে 
আফাঢ, হে শ্যামল, হে রুদ্রের দক্ষিণমৃত্তি-_ 
আধাটের প্রথম পুণ্যদিনে তোমার করুণাঘন 
আবির্ভতাবই সত্য হোক-_-ককণাধাবায় এছো। 

সে মহাককণায় সব পিপাসার পরিনির্বাণ, 
সব আকাজ্ষার শাস্তি | 


নিত্য ও লীল। 


[ শ্রীরামরুষ্ণ-উক্তির আলোকে ] 
“আনন্দ 


ভেদ অভেদ পাঁরমার্থিক, সগুণ ও নিগুণ _ 
একই বস্ত একই কালে বা একই বস্ত ভিন্ন কালে, 
এবং শিব ও শক্তি অভেদ হইয়াও ভিন্ন- 
এব্প হইতে পাবে না। কারণ বক্ 
অদ্বৈত--এক, যে একেব ছুই নাই'_-শ্রীরামকষঃ 
স্বীকার কবিযাছেন। যখন তিনি ভেদ 
স্বীকাব কবিয্বাছেন, তখন এ ভেদেব কারণ- 
রূপে সামান্য অহংকাব--ভক্তের আমি বা 
“বিদ্যার আমি" বশিয়াছেন_আর এ অহৎকার 
সামযিক , নিধিকর সমাধিতে থাকে না। যদি 
বা পরে দেখা যায়, সে 'আমি' এত 'পাতলা' যে 
তাহার মধ্য দি চৈতগ্রের স্ফুরণ হয, ঠৈতন্য 
ঢাকা পড়ে পা। সেই স্ষরণের সঙ্গে যে নানা 
বস্তর জ্ঞান_-এ নানা বস্ত বাস্তবরূপে বিষম্স 
হয় না, কেবল লানী বন্তর আকাব-মাত্রেব জ্ঞান 
হয়। এ্র-সব বস্তর নিজের সত্তা থাকে না, 
চৈতন্তের সন্তাতেই তাহাদের সন্তা। 


*এ সব তিশি আছেন বসলে সব আছ। তাঁকেবাদ 
দিলে কিছুই থাকে না, একের পিঠে অনেক শৃশ্ভ দিলে সংখা 
বেড়ে ষায়, এককে পু ছে ফেললে শৃগ্ের কোন পদার্থ থাকে 
না) "যতক্ষণ আমি-জলে হ্ুর্যকে দেখতে হয়, আর লুকে 
দেখবার কোন উপায় হয় না, আব যতক্ষণ প্রতিবিদ্ব-শুর্য বৈ 
সত্যহূর্যকে দেখবার উপায় নাই, ততক্ষণ প্রতিবিম্ব দুধ “ষাল 
আন সতা। সেই গ্রতিবিশ্ব-হূর্যহ আগ্ভাশক্তি।' এই 
গ্রতিবিদ্ব কিন্তু বন্ত নয়_ক্রন্ধই বস্তু, আর সব অবস্ত 1, 


তাহা হইলে যে প্রতিবিশ্ব-স্র আদ্যাশক্তি, 
তাহা পারমাধিক বস্ত নয়-__অবস্ত। ব্রদ্ধ হইতে 
শক্তির কোন স্বতন্ব সত্তা নাই-ত্রদ্ধের সন্তাই 
শক্তির সন্ত । অতএব ব্রঙ্গ ও শক্তি অভেদ, পূর্ণ 
জ্ঞানের পর-ইহার অর্থ এখন পাওয়া] গেল। 
পূর্ণজানে দ্ৈত্ থাকে না। শক্তিও শক্তিরূপে 


থাকে না! শক্তি যাহাকে (ত্রন্ম- চেতনাকে ) 
লইযা শক্কিমতী- চিন্নয়ী, সেই ত্রক্ষ-চৈতন্যই 
থাকে, এবং সেই শক্তি উপলক্ষিত ব্রহ্ম-চৈতন্য ও 
শুদ্ধ বর্গ চৈতন্য অভিন্ন । ক্ট্যাদি-ক্রিয়াকত্রীরূপে 
অভিন্ন নয়-_পৃক্ষিনে তাহা থাকে না। এই 
শিদ্ধান্ত তাহাব উক্তি হইতে যখন পাওয়া যায়, 
তখন ব্রক্ষও পাবমার্থিকরূপে সতা এবং শক্তিও 
(সগ্ুণ ব্রদ্ষও ) পারমাধিকরূপে সত্য-_এ-কথা 
বলা চলে না। 

ঘতক্ষা নিজেব “আমি' আছে, ততক্ষণ 
এগুলিও (ঈশ্বর, মায়া, জীব, জগৎ) আছে। 
জ্ঞান-অসি দ্বারা কাটলে পর আর কিছুই নাই।' 
অতএব ভেদাভেদবাদ, “সগুণ নিগুণ উভয়ই 
সমান'-মতবাদ, শক্তান্বৈতবাদ, ক্ষর-অক্ষরবাদ, 
হেগেলের 4&৮991969 80:৮৮ 10 ₹৪/1০65-বাদ 
আর 'সগ্ডণ 2১9৪1185 একট] [0899 আর নিশুণ 
আর একটা 07239, প্রভৃতি মত শ্রীরামকৃষ্ণের 
বাক্য অনুযায়ী মানা চলে না। এ-বিষয়ে 
বিস্তৃতভাবে পরে বলা হইবে । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এপ দিদ্ধাস্ত 
অগ্বৈতপর, এ-মতে নিত্য ও লীলার সুমীমাংসা 
হইবে না। এমত আপাততঃ: মানিলেও 
অন্যভাবে শ্রীরামরুষ্চের উক্তিব সামঞ্রশ্তয করিতে 
হইবে। '্রক্ষ সত্য' বলিলে এবং এই সত্যেত্ব 
লক্ষণ অন্যভাবে করিলে মীমাংসার স্থবিধা হইতে 
পারে। আমরা জ্ঞান ও বিষয়ের সত্যতা 
কিভাবে অনুভব করি, তাহা বিশ্লেষণ করিলে 
স্থির বস্তই একমাত্র সত্য_ ইহা! মাণা চলে না। 
দেখা যায়, বস্তর জ্ঞানের সঙ্গেই বস্ত্র সভার 


১১৫০৪ 


অনুভব হয়, তাহা নহে; যেবস্ত কোন ক্রিয়া 
উৎপাদন করে এব এ ক্রিয়া আপাতত: কোন 
প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে বা ভবিষ্যতে তাহাতে 
কোন প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার যোগাতা! থাকে, 
এক্সপ অনুভব করিনেই-_প্রত্যক্ষ বা অন্তমানের 
দ্বার! এ বস্তব সতত! বুঝিতে পারা যায়। এই 
ব্যাপারটি ভ্রমস্থলেও প্রযোজ্য । রঙ্জুডে যখন 
সর্প দেখি, তখন সত্য বলিয়া নোধ হয়, এবং 
সেই সর্পবোধ পলাষন-বূপ ক্রিয়ার জনকও বটে । 
কিন্ত আলোক লইয] বাব্হাব কালে সর্গকে 
সর্পরূপে পাওযা যায না বলিম্না সর্প অসত্য। 
অন্ধকারে রক্ফুর স্ববপ প্রকাশ না হওয়াষ ও 
কোন বিশেষ কানতো সর্প প্রতিভাত হওযাষ 
পলায়ন-ক্রিয়া হইধাছিল , এই ক্তিয়াব ছারা 
সমধিত ৰলিয়া উক্ত সর্প সত্য বলিয়া ধারণ। 
হুইয়াছিল। আলোকের ছারা অন্ধকার নষ্ট 
হওয়ায় রজ্জুব স্বকপ-প্রকাশ--তৎসহ সর্পেব 
বিলয় ও ভয়-কর্শীদির বিলোপ হওয়ায় রজ্জব 
সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইল । যেজ্ঞান্‌ ব্যবহারে 
বা ক্রিয়ায় বাস্তব বিষষের সঙ্গে মিগিবে, তাহাই 
সত্য এ তাহাব বিষম সহ্য। যে জ্ঞান ও 
বিষয় সকল ক্রিয়া) উত্পাদন করে, এ 

বিষয় সতা। ব্রহ্ম লিক্রিয ও নিগুশ, কে!ন 
ক্রিয়া তাহাতে নাই, সবতর”ং এপ বিষয় সতা নয় 
০008৮ আআ 102) 8965, 550156৪'1 আদি কাবণ 
যদি শক্তি হয়, তবে ক্রিয়াশীল বলিয়া সত্য। 
কিন্তু শক্তি স্বীকার করিলেই শঞ্তিব আশ্রধকপে 
কোন স্থির দ্রব্য, আকাশ বা দেশ (80৮09) 
কার করিতে হইবেই | শুদ্ধ শক্তি ধারণা 
করা যায় না। যাহ কিছু ধাবণ! করি, ৪79০9 
( দেশ )-এ ধারণা করি বলিয়া ধষী বা কোন 
পটভূমিকা (050/810:,00 ) ব্যতীত শুদ্ধ 
শক্তির ধারণ! করিতে পাগ্ি না! গতি 
কি দৈশিক বা কালিক (9088৮ ০: 


জ্ঞাল ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


1902028] )? মনকে জিজ্ঞাস! করিলে তখনই 
উত্তর আসে- না, গতি দেশ-কাল হইতে স্বতন্ত্। 
দেশ বা কালের মাধ্যমে কোন কিছু বুঝি 
বটে, কিন্ক এ বোঝা! দেশিক বা কালিিক নয়। 
বিজ্ঞানও বর্তমানকালে এত উত্কর্লাভ কবিয়াছে 
যে, গতি বুঝিতে হইলেই দ্রব্কে অবলম্বন করিয়া 
গতি বুঝিতে হইবে -এ-কথা বৈজ্ঞানিক স্বীকার 
করে না, গতি একটি স্বতস্থ পদার্থ । পূর্বে বল! 
হইযাছে, ক্রিয়ার ছাঝাই সতা নির্ণয কর! হয, 
সষ্ট্যাদি ক্রিয়া চিন্মধী আদ্যাশক্তির সন্তা প্রমাণ 
কবিয়া থাকে । এই আদ্যাশক্তিব অনভিব্যক্তি- 
অবস্থাকে তরঙ্গ বা নিত্য অবস্থা এবং অভিব্যক্ত 
স্ট্যাদি-অবস্থাকে : শক্তি-অবস্থা_ লীল।-অবস্থা। 
বা সগ্চণ অবস্থা বলা যাইতে পাবে , উভয়ই 
বাস্তব। এ-মতে স্ববিধা এই যে, জীবের কর্ম 
উপাসনা মুক্তি প্রহতিব ও জগতের সামগশ্তপৃণ 
বাখ্য|! পাঁওষা যায়। এই চিন্মযমী আদ্যাশ্ক্তি 
জগৎ হ্ষ্টি করেন, জীবেব সমস্ত কর্ষের ফল ও 
তাহাব মুক্তি দান প্রভৃতি কবিষা! থাকেন। 
অটদ্বত-মতে-নিক্ষিষ নিগুণ ব্রহ্ম, জগৎ্কারণ 
গ্রহতি বলিতে হইলেই মায়া বা অঙ্ঞান একটি 
শক্ি স্বীকার কবিতে হয়। এঁপদাথ স্বীকার 
কবিলেই শুদ্ধ চৈতন্তে অশুদ্ধ অগ্জান থাকিলেই 
ব্রহ্ম শুদ্ধ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম ও মায়া 
অন।দি ও ব্যাপক হইলেই ব্রঙ্ধ মায়া-বিহীন 
অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না বশিযা চিরকালই 
অস্তন্ধ থাকিবেন। জীবেরও মুক্তি কোনকালে 
হইবে না, কারণ শুদ্ধ ত্রদ্মেব ও জীবের একতু- 
জ্ঞানে মোক্ষ হওয়াষ, যায়। ব্রদ্ষেতে থাকায় ব্রন 
শুদ্ধ কোনকালে হইবেন না। অতএব জীবের 
মুক্তি হইবে না। অদ্বৈতবাদের এইক্প নান! 
দোষ থাকে বলিয়া এই মতে নিত্য ও লীলার 
সমীচীন ব্যাখ্য। সম্ভব নয় | শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়ও 
পূর্বমত সমধিত হইতেছে--জল স্থির থাকলে জল 


আঁষাঁ, ১৩৭১] 


(নিত্যাবস্থা ) এবং হেললে ছুললেও জল-( শক্তি- 
বা লীলা-অবস্থা ), সেইব্দপ স্ষ্রি প্রভৃতি যখন 
করেন, তখন আদ্যাশক্তি ; আর উহা না করিলে 
স্থির থাকিলে ত্রহ্ম_ধার নিত্য, তারই লীল।। 
শক্তিরই ভিন্নাবস্থা নিত্য ও লীলা--এ-মতে বলা 
হইয়াছে । বিচাবে এ-মত শ্রীরামকৃষ্ণন্ুমোদিত 
নছে, কারণ তিনি অদ্বৈত তত্ব-“য একের ছুই 
নাই? স্বীকার করিয়াছেন। “বাজিকরই সত্য 
ও বাজি মিথ্যা", “পরে দেখলুম তার স্যগ্টিও মায়া, 
তীর সংহারও মাযা'; “ই প্রতিবিশ্ব-স্থর্যই 
আদ্যাশক্তি” এই সমস্ত কথা হইতে প্রমাণ 
হইতেছে শক্তির সত্তা আপেক্ষিক ও নিত্যের 
পারমাধিক সন্ত! স্বীকার করিতেছেন, 0%8৪- 
বান্দীর উত্তরে এ-সহন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। 

কেহ কেহ সগ্তণ ও নিগুণ ব্রঙ্গের ব্যাখা। 
অন্তভাবে করিয়া থাকেন: সগ্তণ ও নিগুণ 
একই সত্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থামাত্র ( 02:06792 
[05889৪ )। কাহারও মতে অশেষকল্যাণপ্ণ- 
বিশিষ্ট ব্রহ্ম সগুণ, নিত্য, হেয়গুণবজিত ব্রহ্ম 


নিগুণ | অন্তমতে এই সগ্ণ তরঙ্গ ও নিগুণ ব্রহ্ম 
পর্*্পর ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন । একই বস্ততে 
ভেদ ও অভেদ--উভয়ের সমাবেশ, ইহা 
অচিস্ত্য। কোন পাশ্চাত্য দার্শনিক বলেন, 


ঈশ্বর (480106 ) এক হইয়াও বহুত্বের 
সুল্মাকারে আধারক্মপে নিত্য অর্থাৎ এ অবস্থায় 
বন্ুত্ব অভিব্যক্ত হয় নাই এবং উক্ত ঈশ্বরের 
আধিভোতিক, আধাত্মসিক বিষয়সমূহের ভিতর 
দিয়! নিজ পূর্ণত্বের অভিব্যক্তিই_-“লীলা” বলা 
চলে, কিন্তু প্রাচ্য দর্শনের লীলা ঠিক ঠিক বলা 
চলে না, কারণ এই লীলার মধ্যে খেলাই প্রধান, 
তর্কপ্রণা্লী ( 101%19061০ ) অন্গসারে অভিব্যক্তি 
নাই, কিন্ত পাশ্চাত্য দার্শনিকের তর্ক প্রণা্পীই 
খিধান। 

এইসব মতবাদ অনুযায়ী যে নিত্য ও লীলার 


৬ 


নিত্য ও লীলা 


২৮৯ 


ব্যাখ্যা, শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিসমূহ উহ সম্্থন কৰে 
কিনা, দেখিতে হইবে। এই আলোচনার 
স্থবিধার জন্য নিত্য ও লীল! সব্বদ্ধে তার বিশেষ 
বিশেষ উক্তিগুলি উদ্ধত করা হইতেছে। 
ব্যাখার মুখে উক্তিগুলি বলিলে কাহার 
কাহারও মতে বুঝিবার সুবিধা হয়, কিন্ত 
আবার অস্থবিধাও হয় , কারণ ব্যাখ্যাতা উক্তি- 
গুলি নিজের স্থবিধামত ব্যবহার করিবেন। 
এগুলি একসঙ্গে থাকিলে পাঠক নিজ ইচ্ছামত 
লইয়া ব্যাখ্যা করিতে পারিবেন । এই স্থবিধার 
জন্য উক্তিগুলি একসঙ্গে দেওয়া হইল : 


মানুষের শ্ববাম হচ্ছে পরক্রক্ধ । ত্রিগুণাতীত না হ'লে 
্ঙ্গাজ্ঞান হয় না। 

এক বৈ আর কিছুই নাই , সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ 
রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান আছ্যাশক্তিরপে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় 
করছেন।* * "'ব্রন্দমআর আগ্াশক্তি-_ প্রথম ছুটে! বোধ 
হয়। কিন্ত ব্রশ্গজ্ঞান হলে আর দুটে। থাকে না--অভেদ, 
এক --যে একের ছুই নাই_-অদ্বৈত। 

আগ্ভাশক্তি মহামায়া ব্রক্ষকে আব্রপ ক'রে রেখেছে। 
আবরণ গেলেই যা ছিলুম, তাই হলুম। “আমিই 'তুমি' 
তুমি'ই 'আমি'। 

এক বৈ দুই কিছু নাই। 

বাজিকর আ বাজি । বাজি দেখে সব দ্বাক। কিন্তু 
সব মিথ্যা বাজিকরই মতা । 

ভগবতী মুতি_পেটের ভেতর ছেলে ।-তাকে বার 
ক'রে আবার গাল “মসছে। ভেতরে ধতটা বাচ্ছে, ততটা 
শস্য হয়ে । আমায় দেখালে যে, সব শৃস্ত। যেল বলছে, 
লাগ, লাগ -_-লাগ, ভেলকি লাগ. । 

ঠার খেল! সব অনিত্য-্পস্বপ্পের মতো । 

(প্রশ্নকর্তী ভবনাথকে ) প্ররামকৃ্ণ £ ও-মব লীলা 
আমিও ভাবতুম এ কথা, তারপর দেখলুম-_মবই মায়! । 
তার সৃষ্টিও মায়া, তার সংহত ও মায়]। 

এ মায়াটি কি? থা দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ 
সবই মায়া। (শুদ্ধ আল্মাতে মায় বা অবিদ্যা আছে। 
এই মায়ার ভিতর তিন গুণ আছে। বিনি গুন্ধ আত্ম 
তাতে তিন গুণ রয়েছে । অথচ লিলিপ্ত ।**৮* ১৮০৮ এই শুদ্ধ 
আত্মাই আমাদের শবরূপ। 

মাল্লাতে 'সংকে অসৎ করে--অসৎ সৎ বোধ হয়। 
সৎ অর্থাৎ ধিনি নিত্য পরত্রঙ্গ , অসৎ সংপার অনিত্য | 

তত্তজ্ঞান মানে আক্মজ্ঞান । 'তৎ' মানে পরদাজ্া!, বং 
মানে জীবাস্মা ৷ জীবাজ। পরমাস্। একজান হ'লে তকজান 
হয়। 


২৯৩ 


তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন। 
তাই বেদে বলে 'তন্বমনসি' । আর বাহিরেও তিনি । মায়াতে 
দেখাচ্ছে নানা রূপ । কিন্তু বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন । 


অন্তরে বাহিরে ছুই দেখছি_-অথণ্ড সচ্চিদীনন্দ। 
সচ্চিদানন্দ একট খোল আশ্রয় ক'রে এই খোলের অন্তরে 
বাহিরে য়েছেন-_-এইটি দেখছি। 
যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আঘ্যাশক্তি হাষ্টি- 
স্থিতি-লয় করছেন । 


প্রীষের অহঙ্কারই মায়া । মহামায়। ভ্রহ্ধকে আবরণ ক'রে 
য়েখেছে ;। আর তথন জীব হষ্ট্যাদি সব দেখে । যিনি ক্রঞ্গ। 
তাঁর সত্তাতে জীবন্জগৎ। 


যতক্ষণ 'আমি' আঁছে, ততক্ষণ ওরাও ( জীব-জগৎও ) 
গাছে। জ্ঞান-অসি দ্বারা কাটলে পর আর কিছুই নাই। 
তখন নিজের মামি পর্যন্ত বাজিকরের বাজি হয়ে পডে। 

হুতরাং শ্রীরামকষ্ণের বাকা হইতে বেশ বুঝা 
যাইতেছে যে, ব্রহ্গ যেভাবে সত, ঈশ্বর জীব 
জগৎ সেভাবে সত্য নহে, অর্থাৎ পারমীধিক 
সত্য নহে । শ্ররামরুষ্ণের মতে যখন 'আমি'ব 
নাশ হয়, তখন জীব-জগৎ সমস্ত লোপ পায়, 
তখন এক, যে একের ছুই নাই- নিত্য ত্রহ্ম 
আর যখন 'ভক্তেব আমি" তিনি রেখে দেন, তখন 
সাধক দেখে চিন্ময শ্যাম, চিন্ময় ধাম-_ঈশ্বরই 
সব হয়েছেন। তার লীলা-আস্বাদন__ণপাকার 
নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর", পুর্ণ অদ্বৈত 
জ্ঞান লাভ করবার পর।, তার উক্তি হইতে 
প্রান্ত এই অছৈত-মত যে-সব মতবাদে স্বীরুত 
নয়, সেই সব মতে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত নিত্য ও 
লীল। প্রভৃতি ব্যাথা সমীচীন নয়। এই সব 
ভিন্ন ভিন্ন মত আশ্রয় করিয়! শ্রীরামকষ্+-কথিত 
নিত্য ও লীলার ব্যাখ্যা এবং নিজ মত-অন্ুযাষী 
তাহা স্থাপন করা যুক্তিসিদ্ধ নয় । 

একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় : অদ্বৈত- 
মতে স্বীকৃত সত্যের লক্ষণ আমর]! মানিব কেন? 
ইহা মানিয়! হুষ্ভাবে লীলার ব্যাখা করা যায় 
না। মানা না মানা কেহ জকরি আইন 
(02912%009 ) জারি কনিয়াও করিতে পারে 
না। যাহার বুদ্ধিতে যাহা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে 


উদ্বোধন 


দেই পরব্রক্দগ আমি ' 


[৬৬তম ব্ধ-_-৬ঠ সংখ্যা 


হয়, সে তাহাই মানিয়া থাকে । সাধারণতঃ 
দেখা ধায়, কোন বিষয়ের জ্ঞান হইলে তখনই 
বোধ হয়, জ্ঞানটি প্রামাণিক বা সত্য । অসত্য 
--পরে, ব্যবহারে বা অন্য কারণে বোধ হয়। 
আর একটি জিনিস আমরা দেখি যে, বস্তমাত্রই 
জ্ঞানের বিষঘ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে “নৎ? বলিয়া মনে 
হয়। ভ্রমস্থলে অন্য উপায়ে জানা যায় যে, 
বস্তটি তাহা নয়, যাহা জ্ঞানে যনে হইয়াছিল । 
ঘট, বৃক্ষ, পট-_এই বস্গুলির জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
_-সন্‌ ঘটঃ, সন্‌ পট:ঃ, সন্‌ বুক্ষঃ- জ্ঞানের এই 
বকম আকার বোধ হয়। অর্থাৎ “ঘট এই রকম" 
জ্ঞান হইলেই ঘট যে সত্য ও ঘটের জ্ঞানও 
সত্য, এক সঙ্গেই হয়__উহাই সংস্কতে 'সন্‌ ঘটঃ 
ইত্যাদি রূপে বলা হয়। এই বকম বোধে যে 
সন অর্থাৎ সত্তা বহিষাছে, উহা কি? যেমন 
কোন বস্তব বোধ হইতে হইলে বস্থটি কি? দ্রব্য 
কিনা? উহার গুণ কি? উহ্‌] বুক্ষ, না পক্ষী 
কোন্জাতীয়, উহার অঙ্গের সঙ্গে উহার কি 
সপ্ন্ধ?_-এই সব জানিতে হয়, সেইন্প এই 
সত্তা সম্বন্ধে জানিতে হইলে বলিতে হইবে, 
উহ] কি গুণ বা জাতি বাঁ সন্বদ্ধ বা ড্রব্য? উহা 
গুণ নহে, কারণ গুণের উপরে গুণ থাকে 
না--যেমন রূপের উপরে কপ থাকে না। উহা। 
জাতি নহে, কারণ জাতির উপরে জাতি থাকে 
না--যেমন ঘটত্ব-জাতি, উহার উপর ত্রব্যত্ব- 
জাতি থাকে না। উহা সম্বম্ধ নহে, কারণ 
সদ্বদ্ধের উপর সম্বন্ধ থাকে না। কিন্তু সত্তা 
সমস্তের উপরে থাকে-_সন্‌ গুণ: সতী জাতি, সন্‌ 
সন্বদ্ধঃ, সন ঘটঃ--এইরূপ বোধ হয়। যদি 
সত্তাকে দ্রব্য বল! হয়, তাহা হইলে ত্রব্যরূপ 
পদার্থ জ্রবোর জাতি দ্রব্যত্ের দ্রবোর গুণে 
(কধপে )ব! দ্রব্যের সন্বদ্ধে (সমবায়ে) থাকে না। 
যথা! জাতি (দ্রব্যত্বে) ভ্রব্যবতী জাতি, গুণঃ 
(রূপ) দ্রব্যবান্‌, সমবান়্ঃ ( সম্বন্ধ: ) দ্রব্যবান্-_ 


আবাড়, ১৩৭১ ] 


এ রকম বোধ হয় না। কিন্তু সত্তাবৎ জরব্যমূ্‌ 
সত্তাবতী জাতি, সত্তাবান্‌ সন্বন্ধ:--এইকপ বোধ 
হয়। সুতরাং সত্তা দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি হইতে 
একটি স্বতন্ত্র বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । এ 
সত্তাটি পৃথিবীর ঘাবৎ পদার্থের উপরে আছে। ভূত, 
ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে এমন জিনিল বলিতে পারা 
যায় না, যাহাতে সত্তা! নাই। স্থতরাং সত্তা 
ব্যাপক- ত্রিকালে বর্তমান । বাক্য-মনের অতীত 
নিপুণ ব্রহ্ষ, তাহাকে যদি শব্দদ্বারা কোনরূপে 
প্রকাশ করিতে হয়, তাহ! হইলে “অন্তি” এই শব্- 
মাত্র প্রয়োগ করিতে হয়। ব্রহ্দবোধক একমান্ত 
শব্দ এই “অস্তি'। ত্রদ্ধ যেমন উপাধি দ্বাব! 
সীমিত নয়, এই সত্তাও সেইৰপ কোন বস্তর 
দ্বারা সীমিত নয়। ঘট পট নষ্ট হইবে, কিন্ত 
সত্তা স্বরূপতঃ থাকিবেই এবং প্রত্যক্ষতঃ 
বিষয়াস্তরে তো আছেই । এখন আমর] কাল 
দ্বারা সীমিত বস্তকে “সৎ? বলি না, কারণ উহা 
লব কালে থাকে ণা। যাহা তিন কালে থাকে, 
কোন কালে বাধিত হয় না, তাহাই স্ত্য। 
এই সত্য বিষয়ে কোন মতবাদেব “লেবেল” নাই । 
তিনকালে থাকেন বলিয়া ব্রহ্মকে শ্রীরায়রু 
এইব্প সত্য বলিয়াছেন । প্রশ্নঃ ব্রহ্ম না হয় 
এরূপ সত্য হলেন, কিস্ত লীলাও কি এ রকম 
সত্য? শ্রীরামরুষ্ণের কথা হইতে পাওয়া 
যায় ব্রহ্ম যেভাবে সত্য, লীলা সেভাবে সত্য 
নয়। ব্রক্-উপলব্ধিতে লীলা! বা ক্ষ্ট্যাদির 
অনুভব থাকে না। আর তাঁরই লীল! বোধ 
হয় ব্রদ্ধান্ুভৃতির পর, যে ভক্তেত্র মধ্যে ঈশ্বর 
লোক-কল্যাণের জন্য ভিক্কের আমি” বা বিদ্যার 
“মামি? রাখিয়া দেন । সাধারণ জীবের অজ্ঞানে 
যেমন “আমি' থাকে, এই আমি" একপ নয়, 
এ পাতলা “আমি'- নামমাত্র আমি? রেখা 
“আমি', ইহার দরুন ঈশ্বরই জীব-জগৎ সব 
হয়েছেন বোধ হয়। তবে একটি কথা জাছে__ 


নিত্য ও লীল৷ 


৪১ 


পূর্বে যে সত্যের কথা হয়েছে ; যাহা কিছু কার্ধ 
করে, তাহাই সত্য-_-৭১৯৮ 0010) ৪০৮৪) 
65৪$৪'__এট1 খুব মোটা কথা । কোন ক্রিয়া 
কৰিবার পূর্বে বস্তর জ্ঞানের সহিত উহার মত্যের 
উপলব্ধি হয়, পরে সেই বস্তবিষয়ক জ্ঞানের 
বা বস্ত বিষয়ের প্রমাণ অপ্রমাণ নির্ধারিত হয়। 
ক্রিয়ার দ্বার সত্য-নির্য় যদি হয়, তাহা 
হইলে যে ক্রিয়ার দ্বারা সত্য নির্ণীত হয়, সেই 
ক্রিয়াটিরও সত্যতা-নির্ণয়ের জন্ পুনরায় আর 
একটি পরবর্তী ক্রিয়ার প্রয়োজন হুইবে, এবং 
এরূপ পরবর্তী ক্রিয়াটির সত্যতা নির্ণয় কবিবার 
জন্য আর একটি পরবর্তী? ক্রিয়ার প্রয়োজন হইবে 
_-এইবপ পরম্পরা চলিলে 'অনবস্থা দোষ 
হইবে, স্তবাৎ এই দোষ-নিবারণের জন্য বন্ধর 
জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানের ও বস্তর সত্যতা 
স্ফুরণ হয়, মানিয়া লইতেই হুইবে। অতএব 
ক্রিয়ার দ্বারা সত্য-নির্ণয়দ্প মতবাদ ত্যাগ 
করিয়া যে মত পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহাই 
গ্রহণ করিতে হইবে। 

প্রসঙ্গত: সণ) ও নিগুণ-_10176:926 
07588৪01606 ৪9106 7881165--এই মতবাদ 
পর্যালোচনা কবাঁ যাউক। ব্যষ্টি-বস্তর ভিন্ন ভিন্ন 
দৃষ্টিভঙ্গি (9652-00106)- দৈশিক, কালিক 
প্রভৃতির দিক হইতে সম্ভব হইতে পারে। 
কিন্তু অনস্ত বস্তর কোনও দেশ- বা কাল-গত 
ভেদ না থাকায় উহার ভিন্ন ভিন্ন ৪৪০৪-০০12$ 
হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অনস্ত বন্তর কোন 
সীম] হয় নাঁ-সীমা থাকিলে তিনি অনস্ত হইবেন 
না। আর এক উপায়ে [1727166-এ ( অনস্তে ) 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা (79889) হইতে পান্বে_- 
সেটা মানসিক দিক হইতে । মাধ নিজের 
মনের গঠন অনুযায়ী বাস্তব বস্ত (7981165 )-কে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধারণ! করে। কিন্তু এখানে 
একটি কথা উঠে যে, যানপিক ধারণায় অন্যায়ী 


২৯২ 


কি বাস্তব বস্তর ( 7991165 )-র স্বরূপ সত নির্ভর 
করে ?--কারণ দেখ! যায়, মনের এক অবস্থায় 
একটি বস্তকে এক রকম বোধ হইল, পরবর্তী 
অবস্থায় সেই বস্তকে ভিন্ন ভাবে বোধ হইলে 
পূর্ববর্তী বস্তসম্ন্ধীয় জ্ঞানটি ভুল বা সন্দিগ্ধ বলিয়া 
মনে হয়। 

এই প্রসঙ্গে আর একটি আপত্তিও উঠে__ 
মানসিক অবস্থার অনুযায়ী বাস্তব বস্তু (2911৮) 
ভিন্ন যদি বলা যায, তাহা হইলে বাস্তব বস্ত 
( 8981 ) সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান কোন ক্রমেই 
হইবে না_-যেমন লাল কাচেব বা নীল কাচের 
ভিতর দিয়! বস্ত দেখিলে বন্ত লাল বাঁ নীল বোধ 
হয়, কাচের রঙ অনুযায়ী কিন্ত স্বরূপত; যখন 
বস্ধর বোধ হয়, তখন উভয় বোধ (লাল বা 
নীল ) হইতে উহা! ভিন্ন বলিযাই শুধু বোধ হয় 
না, বরং উভয় বোধ ঠিক নয়, এরূপ হইয়া 
থাকে । আরও এক কথা এই খে, পৃৰ জ্ঞানে 
বন্ধকে সত্য বলিয়া ধারণার পর এই পূর্বকালীন 
বন্ত হইতে পরজ্ঞানে বস্তকে ভিন্নবূপে সত্য বলিযা 
দেখিলে-_হয় সন্দেহ হইবে-_না হয় উভয়ের 
মধ্যে একটি জ্ঞান বাধিত বা মিথা। হইবে কা 
কোনও জ্ঞানই সত্য বলিষ। নির্ধারিত হইবে না। 
অজ্ঞানাবস্থায় জগংকে এক-বকম বোধ হয, কিন্ত 
যখন বিজ্ঞান-শান্ত্রে প্রগা জ্ঞান হয়, তখন 
পূর্ববর্তী জাগতিক জ্ঞান পরবর্তী বিজ্ঞান-শাস্ত্রে 
জ্ঞানেত্র মতো সত্য হয় না। [2/0889-বাদীকে 
এ-সব ক্রটির সমাধান করিতে হইবে । 

চ6৪11৮5-ব ভিন্ন ভিন্ন 01789 বাদী এ- 
কথাও বলিতে পারেন যে, ভক্ত ভগবানের সন্বদ্ধে 
রুচি ও সংস্কার অনুযায়ী ভাব পোষণ করে। 
উহা! পূর্বতন সিদ্ধ ভক্তের ভাব ও আচরণের 
ত্বাবা পুষ্ট হইয়া যখন অন্ুবাগবশতঃ এঁ ভাব 
ঘনীভূত হয়, তখন সেই শুদ্ধ সান্বিক ভাবযুক্ত 
অন্তঃকবণে-_সেই ভাব অহুযায়ী শ্রীভগবানের 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ ৬ সংখ্যা 


ভাবঘন সাকার মৃতির দর্শন হয়। এই প্রকারে 
একই ভগবান একই ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন ভাব 
অনুযায়ী অথবা ভিশ্ন ভিন্ন ভক্তের ভিন্ন ভিন্ন 
ভাব অন্ষম্বায়ী শ্রীভগবান্‌ ভিগ্ন ভিন্ন মুক্তিতে 
তাহাকে বা তাহাদিগকে দেখা দিয়া থাকেন। 
আবাব কখনও ভক্ত ভগবানের ভাবাতীত 
অবস্থা জানিবার আকাজ্ষা করিলে সে 
আকাজ্াও ঈশ্বর পূরণ করিয়া থাকেন। 
পূর্বপক্ষেব এইরূপ সাকার নিরাকার অনুভূতির 
কথা স্বীকার করিয়া লইলেও ভক্তের অন্তভূতি 
অন্ষাধী ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন স্ববপ-সম্বদ্ধে আপত্তি 
থাকিষ।ই গেল। যখন ভক্ত ভাবাতীত অবস্থাতে 
অখণ্ড ঠতন্তের সহিত নিজেকে অভিন্নকূপে 
অনুভব করিয়া থাকেন, তখন কি ভগবানের সপ্ত 
মৃত্তিগুলিও ( ভাবাতীতের মতো ) সত্য বলিয়া 
অন্থভব করেন? শ্রীবামরুষ্ণচ কি বলিতেছেন, 
ঈশ্ববীয রূপটুপ সব লয় পা”, “বেদান্ব-বিচারের 
কাছে বূপট্রপ উডে যায়। সেই বিচারের শেষ 
সিদ্ধান্ত- ব্রহ্ম সত্য আর নামরপযুক্ত যাবৎ 
মিথ্যা । ছৈতের সমূলে বিলোপ । আবার 
যখন ভক্ত সমাধি হইতে ব্যুখিত হন, তখন 
ভক্তের “আমি ঈশ্বর রাখিয়া দেন বলিয়া ভক্ত 
“চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম? এইবপ অনুভব করেন । 
'পাকার রূপ কি বকম জানো? যেমন জলরাশির 
মাঝ থেকে ভুডভুডি ওঠে সেইরূপ! মহাকাশ 
চিদাকাশ থেকে এক একটি রূপ উঠছে দেখা 
যাষ।” “দেখিয়ে দিলেন যে_ মা-ই সব হয়েছেন 
_দেখিয়ে দিলেন প্রতিম! চিন্ময়, বেদী চিন্ময়, 
কোশাকুশী চিন্ময়, চৌকাঠ চিন্ময়, মারবেলের 
পাথব সব চিন্ময় । ঘরের ভেতর দেখি, সব যেন 
র'সে বয়েছে_-সচ্চিদানন্দ রস।* এইকপ চিন্ত় 
শ্যাম অনুভবে চৈতন্য সত্তা প্রধানরূপে অনুভূত 
হন, মন্দির, কোশাকুশী অপ্রধানরূপে-_ কেবল 
আকার-মাত্বরূপে । “যিনি বন্ধ, তার সন্তাতেই 


আবাঁচ, ১৩৭১) 


জীব-জগতৎ। 'লীলারূপ ভেঙে গেলেও নিত্য 
আছেই-_-জল স্থির থাকলেও জল, হেললে 
দুললেও জল, হেলা-দৌোল! থেমে গেলেও ( লীলা 
থেমে গেলেও ) সেই জল।” “ধিনি ব্রহ্ম, তার 
মত্তাতেই জীব-জগৎ | তবে যদি তিনি “আমি' 
একবার মুছে দেন, তখন যে কি হয়, মুখে বলা 
না।' মন্দির, কোশাধুশী- সব চিন্মঘ ; এখানে 
মন্দির, কোশাকুশী আকারমাব্র_ অপ্রধান। 
প্ীরামকুঞ্ষ নিজের ভাবের কথা নিজেই 
বলিতেছেন__'হুরগোৌরী-ভাবে কতদিন ছিলাম__ 
আবার কতদিন বাধাকৃষ্ণের ভাবে--কখন সীতা- 
রামের ভাবে তবেই লীলাই শেষ নয। এই- 
সব ভাবের পর বললুম-_মা এই-সবে বিচ্ছেদ 
আছে, যার বিচ্ছেদ নেই, এমন অবস্থা কবে দাও 
--তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ এইভাবে 
রইলুম--ঠাকুরদেষ ছবি ঘর থেকে বার ক'রে 
দিলুম__তাকে সর্বভূতে দর্শন করতে লাগলুম |” 
এইখানে “লীলাহ শেষ নয়'--এই সব লীলা । 
আমিও ভাবতুম এ কথা, তারপরে দেখলুম সবহ 
মায়া । তার হ্গিও মায়া, তার সংহাবও মায়া | 
'বা1জিকরই সত্য, বাজি মিথ্যা | 'এ-সবে বিচ্ছেদ 
আছে । যার বিচ্ছেদ নাই, এমন অবস্থা কবে 
দাও । তাই কতদিন অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-_ 
এইভাবে রইলুম ।' 

এই মমস্ত কথাগুলি আলোচন। করিলে বেশ 
বোঝ] যায়, ভাবাবস্থায় বিচ্ছেদ আছে, ভেদ 
আছে, অখণ্ড সচ্চিদাননা অবস্থায় কোন ভেদ 
নাই, স্থতরাং অভেদ যেভাবে সত্য, ভেদ সে- 
ভাবে সতা নয়, অভেদকে অবলঘ্ন করিয়াই 
ভেদ, ভেদের নিজন্ব সত্তা নাই। কিন্তু ভেদকে 
অবলম্বন করিয়া অভেদ থাকে না। “আমি 
যখন তিনি (ঈশ্বর ) মুছে ফেলবেন, তখন 
যা আছে তাই আছে-_-মুখে বলা যায় না।__ 
তখন এই অখণ্ড অন্ুভূতি। যখন ভক্তের 


নিত্য ও লীল। 
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“আমি” ঈশ্বর বেখে দেন, তখন ভাবময় মৃত্তির 
অন্থভব । যতক্ষণ আমি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ 
সবই নিতে হবে। এইরূপ সর্বভৃতে ব্রন্ধদর্শন- 
বাক্য ও ভাবঘনমুন্তিৰ অন্ুভব-বাক্য হইতে 
ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সগুণ এবং নিপুণ 
সমানভাবে সতা নহে । ভক্তি-হিমে সচ্চিদানন্দ্ 
সাগরে জমাটবাধা মুতি জ্ঞানম্র্ধয উঠলে সব 
গলে যায়” _এই কথা ইইতেও সগুণ সাকার 
মৃতির আপেক্ষিক সততা বুঝা! যাইতেছে। 
'লীলান্বপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই। জল 
জল স্থির থাকলে" জল, হেললে দুললেও জল, 
হেলা-দোল থেমে গেলেও সেই জল। যদি 
সণ অশ্ভূতিতে পূর্বাহ্ভূত ব্রদ্কাত্মাজ্ঞান 
আপেক্ষিক হইত, তাহা হইলে সগ্ুণ যেমন সত্য, 
নিগুণও তেমনই সত্য বল! যাইতে পারিত। 
কিন্ত শীরামক্কষ্ণ নিত্যের (নিগুণের ) সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন £ 'এক_যে একের ছুই নাই-_- 
অছ্ৈতম্‌। এক বৈ আর কিছু নাই। সেই 
পরত্রক্ধ 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ 
দেখান যে, আগ্ঠাশক্তিবূপে ্থষ্টি, স্থিতি, 
প্রলয় কবছেন ।' 

ব্বজানে রূপটুপ উডে যায়” বলায় এবং 
সগ্ুণ অনুভবের সময় ব্রদ্ম সত্তা লুপ্ত হয়__এ- 
ভাবের কথ! না বলায় এবং সগুণ অন্থভব চিন্ায় 
শ্যাম, চিন্ময় ধাম প্রভূতিতে চৈতন্যসত্তা (নিত্য 
সত্তা) প্রকাশিত থাকে বলিয়া সগ্তণ ও নিপুণ 
একই 7৪৪1165র ভিন্ন ভিন্ন 088৪৪ মাত্র হইয়াও 
সমান সত্য-_এই মতবাদ যে যুক্তিযুক্ত নয়, তাহা 
প্রমাণিত হইল। 

পুনশ্চ, এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে-_ 
উক্ত 9%৪০গুলি ব্রন্গের স্বরূপ কিনা বা সাধকেম 
মনের অবস্থা অনুযায়ী ব্রহ্মসন্বদ্ষে নানা রকমের 
ধারণা হইতে এই 08৪৪গুলির উদ্ভব কিনা? 
যদি এই 0৪৪৪গুলি 29511৮5র বাস্তব স্থনূপ হয়, 
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ভাহ। হইলে এই 7889 বা অবস্থাগুলির নাশ 
হইবে কিনা? এই 7028৪গুলির নাশ যদি 
স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে এই 018৪০গুলি 
যখন ঈশ্বরের স্বরূপ, তখন এই 788৪৪গুলির নাশ 
স্বীকার করিলে ঈশ্বরের নাশ স্বীকার করা 
হইবে । পুনশ্চ, ভক্ত ঈশ্বর দর্শন কবিলে ঈশ্বরের 
স্ব্ূপভূত সব 18%8০গুলির দর্শন করিবেই। 
যেমন অগ্থিকে দর্শন করিলে অগ্নির জ্যোতি ও 
দ্াহিকা-শক্তির অনুভব করিবেই, কিন্তু 00086- 
বাদীর মতে তা কবে না। আর যদি ঈশ্বরের ম্বরূপ- 
ভ্‌ত সবগুলি 70888৩এর অস্থভব না হয়, তাহা 
হইলে সবগুলির অন্ভব কিভাবে হইবে? একটি 
অন্ভবের নাশের পর আরেকটি অনুভব হইবে? 
অথবা একটি অহ্ুভবের পর আরেকটির অন্গভব 
ক্রমিকভাবে স্বীকার করিতে হইবে? 710%৪৩- 
গুলির ক্রম স্বীকাব তখনই করা যায়, যখন 
উহার্দের দেশগত ও কালগত উৎপত্তি, স্থিতি ও 
লয় স্বীকার করা হয়। নিত্য 71899 বলা যায় 
না, কারণ শ্রীরাম ভাবাতীত অবস্থায় সগ্ডণ 
ভাবের লয় স্বীকার করিষাছেন। দেশগত ও 
কালগত বস্তমাত্রই অনিত্য । সুতরাং 7:889- 
গুলি এ্রর্ূপে অনিত্য হইলে নিত্যের মতো সত্য 
নয়। এখন 085০-বাদী একথাও বলিতে 
পারেন যে, সগ্ুণ ও নির্তণ অবস্থা__ঈশ্বরের স্বরূপ 
-মানিলে যখন নানা রকম আপত্তি উঠিতেছে, 
তখন ভক্ত নিজ ভাব অশ্ুঘায়ী এই সগুণ ও 
ও নিগুণ ভাব ঈশ্ববে আরোপ করিয়া থাকে-- 
এই কথ! বলিব। 7008৪৫-বাদী ঈশ্বরের সপ্তণ 
এবং নিওণ অবস্থা ভক্তের ভাবানুযায়ী ঈশ্বরে 
আরোপিত মানিলে উহারা আপেক্ষিক বা 
মায়িক হইয়া যাইবে! কারণ রঙজ্ছজুতে সর্প 
আরোপিত হইলে সর্প মায়িক হয়। ভক্ত নিজ 
ভাব অনুযায়ী ঈশ্বরে সণ) ও নিপুণ ভাব 
আবোপ করিলে উক্ত ভাবদ্ধয় মায়িক হইবে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


স্ৃতরাং 7789-বাদীকে ফলত: অঙ্ৈতসত 
স্বীকার করিতে হইবে । আর 788৪৪গুলি 
যেমন পূরে সত্য বলিম্ব! স্বীকৃত হইয়াছিল, 
তাহাই যদি পুনরায় স্বীকার করা যায়, তাহ! 
হইলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে-_এই [১৪৪৪ 
গুলির নাশ হয় কিনা? যদি নাঁশ ন। হয়, তাহা 
হইলে শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি ও উপদেশের 
বিরোধী কথা বলা হইবে । ঘা, 'প্রতিম! চিন্ময়, 
বেদী চিন্ময় সব যেন রসে রয়েছে_- 
সচ্চিদানন্দ রসে। তবে যদি তিনি "আমি: 
একবারে মুছে দেন, তখন যে কি হয় মুখে বলা 
যায় না। সচ্চিদানন্দ-সাগর কিরূপ? যেন 
অনন্ত সাগব, উধের্ব নীচে, ভাইনে বাষে, জলে 
জল। কারণ সলিল। জল স্থির। কার্ধ হ'ল 
তবঙ্গ__ন্ট্টি স্থিতি প্রলয ।, 

“ও সব লীলা-_আমিও ভাবতুম এ কথা। 
তাবপব দেখলুম সবই মায়া তীব সৃষ্টি মায়া, 
তার সংহারও মায়া । 'বাজিকরই সত্য, তার 
খেল মব অনিত্য-ন্বপ্নের মতো] |, 

“সে দেখে যে, মায়া! জীব জগৎ আছে, অথচ 
নেই জ্ঞান-অনসি দিয়ে কাটলে পর আর 
কিছুই নাই। তখন নিজের আমি পর্যন্ত 
বাজিকরের বাজি হয়ে যায়৷: 

আর যদি বলো _সগুণ ভাবের বা লীলার নাশ 
হয়, কেবল নিত্য বা নিপুণ ভাবের নাশ হয় না, 
তাহা হইলে নিত্যে বা অদ্বৈতভূষিতে সগুণের 
বা লীলার অনুভব হয় না। লীলার অহ্থভব 
তাহ] হইলে ব্রহ্ষ-জ্ঞানের পর ধাহাদের “আমি 
থাকে, তাহাদের হয় বলিতে হইবে-__জ্ঞানের 
পর এই “আমি'রূপ উপাধিবশত; ভেদবুদ্ধি 
এবং এই ভেদবুদ্ধি থাকায় লীলা-র্শন। 
জানে উপাধির নাশ, উপাধির নাশে ভেদ- 
বুদ্ধির নাশ, ভেদবৃদ্ধির নাশে লীলা-নাশ। 
সেই এককূপে নিত্য, একরপে লীল]। 


আধা, ১৩৭১] 


লীলারপ ভেঙে গেলেও নিত্য আছেই । জল 
স্থির (নিত্য ) থাকলেও জল, হেললে ছুললেও 
( লীলাতে ) জল, হেলা-দোঁলা ( লীল! ) থেমে 
গেলেও সেই জল (নিত্য )। এখন দেখা গেল : 
[1889৪ নিগুণ সত্য, 70886 সগ্তণ ও উনার 
মত সত্য- শ্রীরামকৃষ্ণের কথা হইতে প্রমাণ 
হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন নিত্যও সত্য, লীলাও 
সত্য বলিতেছেন, আমাদের দৃষ্টি তাহার একটি 
কথার উপর বিশেষভাবে নিবদ্ধ বাখিতে হইবে। 
পূর্ণজ্ঞানের পর ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ ও সাকার 
নিনাকাব সাক্ষাৎকারের পর এই লীলা-দর্শন । 
জীবাবস্থায় বাবহার-জগতে €চতন্যের প্রত্যক্ষ হয় 
না-__অনুমানের ছাবা বৃধা। যায়--জীব-ত্রন্ষের 
একত্ব-বুদ্ধির পর মন ব্যুখিত হইলে এ চৈতন্য 
নানা বস্তর মধ্যে সাক্ষাৎ অন্থভব হয়, তখন 
জ্ঞানী দেখেন সব চিন্সয়, চৈতন্যবসে সব রসে 
বয়েছে। তাহা হইলে সকল জ্ঞানীর এই অবস্থা 
হয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন-__না, জীবের 
জ্ঞান হয় , এই বিজ্ঞানীর অবস্থায় লীলা-দর্শন হয় 
না, একমাত্র ঈশ্বরাবতার বা তীহাঁর অংশের 
হয়, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বর “ভক্তের আমি" বা 
“বিদ্যার আমি রাখিয়া দেন লোককল্যাণের জন্য 
বা রসাম্বাদনের জন্য । বিজ্ঞানী অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া “পাতলা আমি'র সহায়ে লীলাম্বাদন 
করেন। যে মতে জীবজগংবিশিষ্ট চৈতগ্যই 
একমাত্র নিত্য বন্রূপে শ্বীকৃত, জীব-ত্রন্মের একত্ব 
অনুগত নয়, ধাহাদের ভেদ-বিশিষ্ট অভেদ ব্যতীত 
তত্ব নাই, তাহার! জীরামকৃষ্ণের নিত্য ও লীলা 
গ্রহণ করিতে পারিবেন না । সিঁডি ও ছাদের 
দৃষ্টান্ত উক্ত ভাবই প্রকাশ করে, অন্ত 
ভাব নহে। জ্ঞানী যখন “নেতি, নেতি” বিচার 
করেন, তখন পিঁডি ছাদ নয়__এই রকম বিচার 
করিতে করিতে ছাদে পৌছিয়া শেষে দেখেন, যে- 


নিত্য ও লীলা 


২৯৪ 


ইট, চুন, স্বকিতে ছাদ, সেই ইট, চুন, স্ুরকিতে 
সিঁডি। যিনি ব্রদ্ধ, তার সত্বীতেই জীব-জগৎ্। 
সেইরূপ জ্ঞানী পৃথিবীর বস্তকে ত্যাগ করিতে 
করিতে যখন ব্রহ্ষকে প্রা্থ হন, তখন দেখেন, 
যে-সব বস্ত ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত 
হহযাছেন, সেই ব্রঙ্হই সেই সব বস্বব_ এই 
জীব-জগৎ সব হইয়াছেন ,_জীব-জগঘ্খ মায়ায় 
দেখেন, তাহাব সন্তা নাই! এম্স্তরে তিনিই 
আছেন--তাই বেদে বলে “তত্বমসি' (সেই তুমি) 
আব বাহিবেও তিনি, মায়াতে দেখাচ্ছে 
নানারূপ-কিস্তু বস্ততঃ ভিনিই 
রয়েছেন |” বিজ্ঞানী মনের লয়ে সমাধিতে 
ব্রন্ধান্ভব ও ভক্তের আমি' সাহায্যে ভগবানের 
লীলা আশ্বাদন কবিযষা থাকেন। কখনও 
সমাধিতে স্ববপভঃ চৈতন্য প্রত্যক্ষ, আবার সামান্য 
আডালের ভিতর দিয়া তাহারই আর এক রকম 
আম্বাদন ৷ বাহিরে কেবল চামড়া ঢাকা অখণ্ড । 
অন্তরে বাহিরে এক ব্রন্দেরই অনুভব, কিছু 
খোয়াইতে হইল না। 

ভ্রীরামরুঞ্* দেখিতেছেন ঃ মন্দিরে কোশাকুশী 
বেদী, প্রতিমা, মারবেল পাথর সব চিন্ম্-_লব 
বস্ত ষেন চৈতন্যরসে ব'সে রয়েছে । যেমন বর্ধার 
বৃষ্টিতে সব বস্ঘ ভিজে থাকে , ঘেমন মোমের 
বাড়ি, গাছ, ফুল ইত্যাদি । সব মোম, কিন্ত 
আকার গাছ, ফুল, বাড়ি প্রভৃতি । তেমনি 
মন্দির, কোশাকুশী প্রভৃতি আকারমাজ, চৈতত্যই 
একমাত্র রহিয়াছেন। আমি'-বূপ পদার মধ্য 
দিয়ে চৈতন্তকে নানা নামর্ধপে দ্বেখিতেছেন। 
এই চৈতন্তকে ভক্তি-ভক্ের ভাবে বঞ্ধিত, শুদ্ধ 
মনে শ্রদ্ধ কুচি অনুযায়ী, শুদ্ধ ভাবগুলি যথ। দাস, 
সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, সন্তান প্রভৃতির মধ্যে 
সংস্কারবশতঃ কোন একটি প্রবল হইলে সেই 
সাধককে, ঈশ্বর ভক্তের ভাব অনুযায়ী চিন্মম়রূপে 
তাহাকে দর্শন দেন' এবং কখন কখন মানবক্ধপ . 


২৯৬ 


ধারণ করিয়! প্রেমিক ভক্কের সঙ্গে নানাভাবে 
হাস্ট-পরিহাসাদি ক্রীড়া করিয়া থাকেন-__-সেজন্ 
ভক্ত কখন বিরহে ক্রন্দন, আনন্দে হাস্ ও নৃত্য 
কিয়! থাকেন_-সর্ অবস্থাতেই “লো!কবাহ্া” । 
এইবপে নিগুপ ও সগুণ উভয়বূপে ঈশ্বর- 
কোটি সচ্চিদানন্দকে অন্রভব করিয়া থাকেন। 
জীবের এরূপ হয় না) তাহাকে লইয়া খেল! হয় 
না। বিজ্ঞানীর নিত্য ও লীল। দুই-ই প্রতাক্ষ হয়। 
ভগবানের সঙ্গে ক্রীড়া, আলিঙ্গন, আলাপ গ্রতৃতি 
জাগতিক ব্যবহারের মতো প্রতীয়মান হইলেও 
উহা জাগতিক নয়, উহা দৈব, অম্বৃতময়। 
সেখানে আসক্কি নাই, দুঃখ নাই, মুতা নাই_- 
আছে মাত্র প্রেমিক ও প্রেমাম্পদের অনস্ত 
প্রেমসাগরে অনাবিল লীলা । কখন চি্সমুদে 
হুনের পুলের মতো বিলয় হইয়া একত্থাহুভূতি, 
কখন ভক্কি-ভক্তের ভাবে আনন্দ-সমুদ্র ঘণীতৃত 


উদ্বোর্ধন 


/ ৬৬তম বর্ষ সংখ্যা 


হইয়া অনির্ষচনীয় মাধুর্য, লালিত, কাকণ্য, 
সৌন্দর্যময় আনন্দঘন মৃতি-দর্শন_-কখন সধ্য- 
ভাবে তাহাকে প্রেমালিঙগন, কখনও সম্তানভাবে 
চিন্ময়ীর বক্ষ আশ্রয়--এইরূপ নব নব ভাবে 
প্রমিক-প্রেমাম্পদের লীলা-আস্বাদন_ ইহাকেই 
বলে “নিত্য থেকে লীল' আবার লীলা থেকে 
নিতো অবস্থান । কোন কিছু খোয়াইতে হইল 
না, ওজন কম পড়িল না,_-অন্তর ও বাহিরে 
এক বস্ত লইয়া আন্বাদম। ইহাই অদ্বৈতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভক্তি-ভক্তের ভাব, সাকার 
নিবাকাব সাক্ষাৎকারেব পর লীলা-আস্বাদন | 
ভাবঘন মুত্তি নব অবতারে নব লীলার নৃব ভাব 
_অপূর্ব__কেবল চিন্ময় রসাস্বাদন__ব্চার দূরে 
অন্তহিত, কেবল বিমল আনন্দ আন্বাদক ও 
আশ্বাগ্য। বসাম্বাদন করিতে চাও তো এই 
অযিয়-সাগরে ডুব দাও। 


তোমার করুণা 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


কত করুণ! যে পাই হে তোমার অকারণ অবাপণ, 


তবু সংশয় কেন জাগে মনে, কেন ভীত হয় মন! 


তুমি যে তত রয়েছ আমারে 
জননীর মতে থিবে চারিধারে , 


যখনি আঘাত আসে, সে-বেদনা__তুমি যে কর গ্রহণ। 


আমার সকল আধার ঘুচায়ে তুলে ধরো তুমি আলো, 
দূরে সরে যায় সকল বেদনা, মুছে যায় যত কালো। 
আমার ভুবনে জাগে কত গান, 

সে তোমার দয়া, সে তোমার দান, 

তুমি দাও, তুমি দিতে ভালবাসো,_-ভ'রে ওঠে ছু-নয়ন। 


ধর্ম ও রাজনীতি 
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যভূষণ সেন 


ধে যুগে আমরা বর্তমানে রয়েছি, সে যুগে 
বিজ্ঞান ও অর্থনীতি-ই বডো কথা । বিশ্বাসে নয়, 
বিচার ক'রে আমরা জডবাদের কাঠামোতে 
জীবনের সকল সমস্তা সমাধান করার প্রয়াস 
ক'রে চলেছি। এ-যুগে ধর্মকে টেনে আনা 
মানে এঁতিহাবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া--অতী তপ্রীতির 
আতিশয্যে প্রতিক্রিষাশীল হয়ে পড়া । এই ষে 
প্রগতিব পথে আমাদেব জীবনকে চালিষে নিয়ে 
যাওয়া, এই যে আমাদের বাক্তিগতভাবে এবং 
রাষ্টগতভাবে উত্তেজনাময গ্রতিযোগিতাব মধা 
দিয়ে অগ্রমব হওধা, এব মাঝে আবাব ঝাপস। 
বা ছেঁদো ধর্মের কথা কেন? বিজ্ঞানের দৌলতে 
মাুষ আজ অমিততেজ!। যে দেশ যত বেশি 
বিজ্ঞানের অবিষ্কার কাজে লাগাতে পেরেছে, 
সে দেশ তত বেশি উন্নত হয়ে উঠেছে। বসুন্ধরা 
চিরদিনই বীরভোগ্যা, কিন্তু এ-ঘুগে বীরত্বের 
সংজ্ঞ! বদলেছে, বীবত্েব চাবিকাঠি আজ আর 
বীর্ষে বা চবিজ্রে নয়, জডবাদের অফুরন্ত শক্তির 
প্রযোগ-কৌশলে আজ তা নিহিত। 

এ-যুগে বিভিন্ন দেশের বাষ্ট্রের নীতিতে বা 
কাঠামোতে তাই ধর্ম অবান্তর হয়ে পড়েছে । 
ধর্মবিষয়ে নিরপেক্ষতা বা উদাসীন আধুনিক 
গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যদিও সামাজিক আচাব- 
অনুষ্ঠানে বা বাক্তিগত জীবনে ধর্ম আজও 
রয়েছে। কিন্তু অপরদিকে সমাজতন্্বাদে ব। 
সাম্যবাদে ধম সম্পূর্ণ লুর্ধ।। কেননা অতীতে 
মানুষে মানুষে বিভেদ হহি করতে এবং 
শোষণাত্মক রাজনীতিতে ধর্মের দান বা দায়িত্ত 
কম ছিল না। ইতিহাসের অর্থনৈতিক 
বিশ্লেষণে এ কপাট! প্রকট হয়ে পড়েছে । 


শুধু তাই বা কেন, যদি আমরা মধ্যযুগে 
ইতিহাসের ধারা নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিঙ্েষণ 
করি, তাহলে এ সত্য সাদদাচোখেও ধরা পড়বে । 
মধ্যযুগে ইগবোপ ছিল ক্রিশ্চেন-ডম্‌ বা খৃষ্টান 
জগৎ। রোমের পোপ তখন শক্তি ও মর্ধাদায় 
রাজার রাজা, সম্রাটের উপবে সমাটু । তৎকালীম 
ইওবোপীয় মাছষদের অন্ধ বিশ্বাস ও ধর্মভীরু- 
তাকে অবলদ্ধন করেই খুষ্টান জগতের প্রধান 
ধর্ম গরর পোপ এত শক্তিশালী হয়েছিলেন । 
কিন্তু এ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছিল মধ্যযুগের শেষ 
ভাগে । ইওবোপ নিভক্ত হয়ে প'ডল রোমান 
ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাপ্ট_-এই ছুই ধর্মমতে | 
কী হানাহানি, কত নিষুর রক্তপাত শুক হ'ল। 
নরমেধ-যজ্ঞের ধুমে ইওরোপের রাজনৈতিক 
আকাশ কালো হয়ে উঠল। এর পরিণতি 
ত্রিশবৎসবব্যাপী যুদ্ধে, সমগ্র জার্মীনি হ'ল 
বিধ্বস্ত । এবং এ-সবুই ধর্মকে কেন্দ্র কাবে। 
তারপর এল ১৬৪৮ খুষ্টাঝে ওয়েস্টফ্যালিয়ার 
সদ্ধি। আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি ক'রে 
ইওরোপ তখন জাতিতে জাতিতে বিভক্ত হচ্ছে, 
বিশ্বাসেব বদলে এসেছে বিচার। থুষ্টধর্ম 
রাজনীতি থেকে দুরে সরে গেল। শুরু হ'ল 
এ-যুগের যাত্রা, যখন রাজনীতির প্রধান অঙ্গ 
কূটনীতি, যখন জাগতিক প্রগ্নোজন সবচেয়ে 
বো প্রয়োজন | 

আমাদের বঙমান ভারতও এ-বিষয়ে পিছিয়ে 
নেই। ভারত আজ ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রবাদী 
দেশ । ইংরেজের হাত থেকে মুক্ত হ'তে গিজে 
যে-জাতীয় আন্দোলনে ও সতঘর্ে ভারতবর্ষ সর্বন্ 
পণ ক'রে ঝাপিয়ে পড়েছিল, তার স্তরে স্তবে 


* বিব্কানন্দ-শতবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ধর্মনহা সম্মেলনে ( ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩) প্রদত্ত ভাষপের মর্নানুবাদ | 
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রয়েছে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কলঙ্কিত 
কুৎমিত কাহিনী । এরই ফলে ভারতবর্ধ 
স্বাধীনতার পর ছুটি সার্বভৌম বাষ্টে বিভক্ত 
হ'ল-_ভাবত ও পাকিলন্তান। ভারতের রাষ্ট্র 
নায়কগণ আজ শিল্গোম্নত জডবাদী পশ্চিমের 


যাত্রাপথেই পথিক । ভাবত আজ জাগতিক 
সমৃদ্ধি- ও শক্তি-লাভের সাধনা নিমপ্র | ধর্মকে 
ছেটে ফেলা হযেছে রাষ্ট্রনীতি থেকে । অপর 


দিকে পাকিস্তান বলছে, সে ইসলামকে কখনও 
ছাভবে না রাজনীতি গতিবিধি-নিয়ন্ণে, তার 
গণতন্বের আদর্শ ইসপামেরু চৌহদ্দিকে কখনও 
ছাপিয়ে উঠবে না। 

ধর্ম যদি হয় একটি বিশিষ্ট ধমমত মাত্র, ধর্গ 
যদি গোঁডামি বাঁ ধশম্রান্ধতাঘ পধবসিত হয, ধর্জ 
যদি নিয়ে আসে সান্প্রনাযিকতা, তবে নিঃসন্দেহে 
বলব আধুনিক উন্নত আলোকদীপ্ত বাষ্্রনীতিতে 
ভাব কোন স্থান থাকতে পাবে না। ধর্মের 
নামে বা আডালে যদি আমরা টনন্দিন সমস্া- 
গুলিকে এডিয়ে যাই, যদি জীবনেব দায়-দায়িত্বকে 
অন্বীকাথ করি ধর্মের বুলি আউডিয়ে, ধম যদি 
আমাঠেব পলায়নী মনোবুত্তির বা কাপুরুষভার 
সহাযক হয়, তবে নিঃসক্ষোচে ঘোষণা করব, 
এমন ধর্মকে বাদ দিয়ে আধুনিক রাজনীতি সমৃদ্ধ 
ও কল্যাণময় হয়ে উঠেছে । 

কিন্তু এ 'যদি'র জবাবে আর একটি জিজ্ঞ(সা 
জাগে। সত্যিকার ধম বি, ওই “ঘদি'র মধ্যেই 
আছে? এমন ধর্ম কি নেই, যা সকল ধর্মম্তকে 
লমকল সম্প্রদায়কে আলিঙ্গন করতে পারে এবং 
সকল ভেদবিভের্দের উধ্র্বে থেকে সর্বজনীন 
মানবধর্মে পরিণত হ'তে পারে? এমন ধর্ম কি 
নেই, যার কাছে ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতা 
ধর্মহীনতান নামাপ্তর মাত্র? স্বামী 
বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে 
বিখ্যাত ধর্ম-মহীসম্মেলনে ভাষণ দিতে গিষষে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ সংখ্যা 


বলেছিলেন, “সাম্প্রদায়িকতা, গোৌঁড়ামি আর 
তার আনুষঙ্গিক ধর্মান্ধতা এই মনোহর পৃথিবীকে 
বহুকাল রানুগ্রন্ত ক'রে রেখেছে, নেমেছে আধার, 
চলেছে কত সংঘর্ষ, কত নিষ্ুবু শক্তপাতে ধরণীষ 
ধুলি সিক্ত হয়েছে, মানব-সভ্যতা! ডুবে মবোছ 
সেই রক্তগঙ্গায়, হতাঁশায ভবে গেছে মানব- 
জাতির চিত্ত সঙ্গে সঙ্গে ধর্পথের মহান্‌ 
পথিক, বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ কম্থুকঞ্ঠে আহ্বান 
জানিয়েছেন অমুতের সন্তান সমগ্র মানব- 
জাতিকে, শুণিষেছেন জাগরণ্রে বাণা, ধর্মের 
বাণী সবার কানে কানে: উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত 
প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত। এ কোন্‌ লক্ষ্য পথে 
চপবার আহবান জানাচ্ছেন স্বামীজী তথাকথিত 
ধর্ন বা সম্পরদাধগত ধমাঙ্ষতাকে প্রচণ্ড আখাত 
হেনে? ষে ধর্ম অতীতের ইতিহাপকে করেছে 
কলঙ্কমলিন, তার ক্ষীণতম স্মর্থনও তে। পাওয়া 
যাবে না স্বামীজীব সমগ্র জীবনবেদে | 
ধর্মনিরপেক্ষ বা ধ্নশূন্য বতমান বাজনীতির 
দিকে এবাৰ একটু তাকানে। যাক, কূটনীতি 
বৈজ্ঞানিক প্রযোগ-কৌশল এবং শক্তির আকাশ- 
ছোয়া সম্ভাবনাকে অবলঙ্ধন ক'রে যে রাজনীতি 
আজ ধাপে ধাপে মানব-সভ্যতার এক অপৃব 
যুগের স্রচনা করছে। কিন্ক সমগ্র বিখ সঙ্গে সঙ্গে 
আজ দুই বা ততোধিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে 
ঠাণ্ডা লডাইয়ের তাল-ঠোকাঠুকিতে শাস্তিপ্রিয় 
মনুষ্যজাতির অন্তরে বি্ভীষিকাও জাগিয়ে 
তুলছে। ন্যাটো, সিয়াটো, সেণ্টো, ওয়ার্স 
প্যাক্ট--আরও কত কি কূটনৈতিক ও সামরিক 
বন্ধনের নাগপাশে আজ সমগ্র বিশ্ব কেপে কেঁপে 
উঠছে। পশ্চিমের জাতিতে জাতিতে তীব্র 
প্রতিযোগিতা এবং  দলবৃদ্ধির ভয়ঙ্কর 
প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! উনবিংশ শতাব্দীর উপনিবেশিক 
সাম্রাজ্যবাদ আজিকার রাজনীতিতে অবশ্য তা? 
মর্যাদা হারিয়েছে, কিন্তু বিশ্বের শক্তিমান্‌ কয়েকটি 


আবাঢ, ১৩৭১ ] 


জাতি পৃথিবীজোড প্রভাব বিস্তা করতে গিয়ে 
পবম্পর যেষাবেষির যে অধ্যায় রচনা ক'রে 
চলেছে, তা তো সাম্রাজ্যবাদের নামান্তর মাজ। 
বিজ্ঞান আজ পৃথিবীকে ছোট ক'রে ফেলেছে, 
মামরিক ও অর্থনৈতিক সাহাযা-দান আজ 
প্থিবীর যে-কোন অঞ্চলে ক্রুত পৌছিযে দেঁওযা 
যায়। পৃর্বাঞ্চলের পিছিষে-পড। দেশগুলি-_তা৷ 
মে এশিযাতেই হোক বা আফ্রিকাতেই হোক, 
অনিশ্চিতেব বেডাজালে আজও আবদ্ধ, তাদের 
সাহায্য কবতে উন্নত পশ্চিম সদাই প্রস্তত। কিন্থ 
এ সাশায্য-দানেব পশ্চাতে সামগ্রিক কলাণ- 
কামনা যেটকু বযেছে, তার চেঘে অনেক বেশি 
বযেছে গ্রভুত্ব-স্থাপন বা শক্তিবুদ্ধিব কূটটনতিক 
কর্মস্থচি। এ যেন একটা প্রচণ্ড বুদ্ধির খেলা, 
বিশ্বজুডে দাবাব ছক পেতে বসেছে সাম্যবাদ ও 
গণতন্ত্র । কে কাকে মাথ ক'বে দেবে সক্ষম ঘুঁটিব 
চালে, ত। নিষে চলেছে ভয়ঙ্কর আডাআডি। 

ছুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে এই বিংশ শতাবীতে। 
কত লক্ষ লক্ষ নির্দোষ নিরীহ নরনারী বাঁলক- 
বুদ্ধ তাতে বলি হবেছে, কত জাগতিক এশ্বরধেব 
বিনাশ সাধিত হয়েছে! উতীয বিশ্বযুদ্ধেব 
সম্ভাবনা থেকে থেকে আজ আবার মাথচাড়া 
দয়ে উঠছে, এই পারমাণাবক মারণাস্ত্বেব যুগে 
যব ফল হবে সর্বাত্মক ধবংস। বিজ্ঞান সাজিষেছে 
এই ধবণীকে কী মনোহর সাজে! কত 
বিলাল, কত আরাম, কত সমৃদ্ধি আজ বুদ্ধিমান 
গ কুশলী মানুষেব। অথচ এত বডেো! আশীবাদেব 
পশ্চাতেই লুকিয়ে আছে এক ভযাবহ অভিশাপ । 
প্রকৃতির বুকে সযত্বে লুকানো অমিত শক্তির 
উতৎস-মুখ আজ অবারিত হয়েছে পশ্চিমের 
বিজ্ঞানের চাবিকাঠি দ্বারা । রাজনীতি তার পূর্ণ 
স্যোগ গ্রহণ করেছে । এই শক্তি মানবের 
কল্যাণে নিয়োজিত হ'লে এই ধরণী স্বর্গরাজ্য 
হবে এবং এ শক্তির অপব্যবহাবে পৃথিবী পরিণত 
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হবে এক সর্বনাশ! মহাশ্শশানে । পশ্চিমেন্ন ও 
পূর্বের কল্যাণকুৎ মনীষিগণ আজ তাই ভবিষ্যতের 
সামগ্রিক পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ বিশ্ববিধ্বংসী 
রূপটি তুলে ধরে বার বাব সাবধান-বাণী উচ্চারণ 
কবছেন। তীাদেব সংখ্যা হযতো৷ অন্ন নয়, কিন্তু 
আন্তর্জাতিক বা আভ্যন্তরিক বাজনীতির নিয়ন্ত্রণে 
তাদেব প্রভাব বাষ্টনাষফক ও বণনীয়কদেব 
তুলনায় অকিঞ্চিৎকব। 

বাষ্্রনায়কগণও শান্তির বুলি কম আওডাচ্ছেন 
না। এবং এ-কথাও স্বীকার ক'বব যে, তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ মন ও মুখকে বোধহয় অভিন্নও 
কবতে পেবেছেন। ঘন ঘন উচ্চ পর্যাষেব সভা] 
বসে, নিবস্বীকরণেব কর্মস্থচি বহু যুক্তিপূর্ণ কথা 
দিয়ে পেশ করা হয়। কিন্ত তবুও বিভীষিকা 
থেকে জগৎ মুক্ত হ'ল কই? শাস্তির ললিতবাণীর 
পশ্চাতে যে রয়েছে শাণিত ছুরি, নিরন্ত্রীকরণের 
যুক্তির পশ্চাতে থাকে পারম্পরিক সন্দেহ, 
গাণিতিক হিসেবের নিখুঁতি পরিবেষণের পট- 
ভূমিকায় থেকে যায় জাতীয় মর্ধাদা- ও শক্তি- 
বৃদ্ধিব উৎকগ্ঠাজনিত তীএ বেধারেষি। অনেক 
বুক্তিব জালে অনেক কথার আডালে ঢাকা পড 
যাষ শত্যিকাব মানবকল্যাণ-প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ 
প্রেবণা । বাষ্টরসজ্ঘেব অধিবেশন ঘন্‌ ঘন বসে, 
উদ্দেশ্য 'তাব মহৎ, কার্ধধাবা তার প্রশংসনীয় । 
কিন্ক প্রায় ২* বছব আগে দ্বিতীয মহামুদ্ধ 
অবসানেব পব থেকে পৃথিবীর পশ্চাৎপদ অঞ্চল- 
সমূহে যে নবজাগরণের বাণী নৃতন ইতিহাস 
বচনা করে চলেছে, তার অগ্রগতির পথের 
কণ্টকসমূহ উতপাটনে বাষ্ট্রলঙ্ঘ আজ পর্ধস্ত কি 
কোন স্থায়ী বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে পেরেছে ? 

আসল কথা আজ আর সবই আছে, নেই 
সহ্বদয়তা, নেই সেই আত্মিক বোধ, য! যুক্তি- 
তর্কের উর্ধে থেকে মানবের সকল কার্ধকে 
মহৎ ও কল্যাণময় ক'রে তোলে । মানব- 
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জীবনকে শুধু বিচার ও বুদ্ধির সমষ্টি মনে ক'রে 
আমরা তার অস্তবেব অন্তরতমকে অস্বীকার 
ক'রে চলেছি, হৃদয়কে রেখেছি উপবামী। তাই 
কথায় ও কাজে আসমান-জমিন ফারাক 
দেখতে পাচ্ছি। শুভবুদ্ধিকে ছাঁপিঘে উঠছে 
কূটনৈতিক বুদ্ধি, আব বাজনৈতিক বা অর্থ 
নৈতিক প্রতিষ্ঠাব গোপন লোভ সামগ্রিক মানব- 
কলাণের বাজ্ময় ঘোষণাকে করছে অর্থহীন । 
প্রখাত এতিহাসিক ও দার্শনিক আনল্ড 
টয়েনবি তাই সঙ্গতভাবে কযেকটি প্রশ্ন 
তুলেছেন; 'সপ্রদশ শতব্দীব শেষভাগে 
ধর্মান্ধতাঁব অভিশাপ কাটাতে যে তথাকথিত 
ধশসহিষ্ততাকে (লা ধশহীনতাকে ) অবলম্বন 
কবে পাশ্চাত্য জগঞ্জ তাঁব বাজনীতিব পথে যাত্রা 
শুরু করেছিল, তা কি শেষ পর্যন্ত কোন স্থায়ী 
শুভফল দান করতে পেবেছে ? ধর্মকে বাদ দিয়ে 
পশ্চিমের জীবন কতটা শ্ুস্থ ও শন্দর হয়ে 
উঠেছে? আধ্যাম্সিক জীবনকে মম্বীকাব 
করবার এই যে নিবলস চেষ্ঠা, তাতে হুষ্ট হযেছে 
এক বিবটি শুন্যতা । এই শৃগ্ততা৯ পৃ করতে 
পশ্চিম তাব বাজনীতিব পিহ-দবঞজাটি অবাবিত 
কবেছে জাতীযমভাবাদ, ফ্যানবাদ ও সাম্যবাদেব 
বিভীষিকাময প্রবেশ-পথে। জন্ম নিষেছে পশ্চিযে 
এক অবিশ্বাস্ত গৌডামি ও অপহিষু্তা, ধর্মের 
পৌচাখি বা সীতার চেযেও যা শতগুগ 
ভয়ঙ্কর | এ থেকে পশ্চিমকে বক্ষা কবতে পাববে 
কি তথাকথিত সেক্যালাবিজম্‌ বা ধ্গশূন্ঠতা ৮ 
বজনীতিকে আজ নানা মতবাদ এমনভাবে 
কটকিত কবেছে এবং বিজ্ঞানেব বিভিন্ন 
আবিফ্ধাবের চমকপ্রদ প্রযোগকৌশন বিভিন্ন 
মতবাদকে এতটা শক্তিশাপী কারে তুলেছে যে, 
এ ক্থন্দর ধরণীর প্রাগ্রপর মানব-সভ্যতাব আজ 
ধেন নাভিশ্বাস উঠেছে । টয়েনবি আরও 
বলছেন, পশ্চিমের মানুষ তার পিত্ৃপুরুষের এক- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ সংখ্যা 


মাত্র উপাস্য ঈশ্বরের পথকে হারিয়ে ফেলে আজ 
যেন রাজনীতির এক ভয়ঙ্কর শক্প্রাস্তবে দিশেহারা 
পথিক। সে যেন নেশার ঘোরে চলেছে 
সর্বাত্মক ধ্বংসের এক মহাশ্বশনের যাত্রী হয়ে। 
টযেনবির অপূর্ব বলিষ্ঠ ভাষায় (9৮৫5 ০1 
79৮07 দ্রষ্টব্য ) ঘে সাবধান-বাণী উচ্চারিত 
হযেছে, আজ বাচবাব তাগিদেই তাতে কান 
ফিতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক জীবন- 
ধাবাব দেনাপাঞনা মেটাতে বনু দুরে চলে এসেছি 
গ্রতিযোগিতাব পথ বেষে, আমাদের এঁহিক 
জীবনের শ্খ- ও শ্বাচ্ছন্দা-বিধানে বিচার ও 
যুক্তিব আশ্রয নিযে আমরা! জটিল থেকে জটিলতর 
জাল বুনেই চলেছি। এ প্রতিযোগিতার পথে, 
এ জণলবোনাব গ্যাসে আমব। বাইবের জীবনকে 
একমাত্র উপজীব্য কবেছি। অন্তবেব মানুষটিকে 
--আত্মীকে হয ভুলেছি, নযতো যুক্তি দিয়ে 
ভাকে অস্বীকাব কবছি। বর্তমান সভাতাব 
এটাই মাবাত্মক ব্যাধি, বর্তমান পাজনীতির 
এটাই সাজ্বাতিক সমস্তা। ফলে হযেছে অসম 
বণ্টন, শুধু ব্যাপক অর্থনীতিৰ ক্ষেত্রে নয়, 
মানষেব বাক্তিগত জীবনে । একদা ধর্মে 
দামে সাধাবণ শ্বান্ষকে জাগতিক সখ ও সমুদ্ধি 
থেকে বঞ্চিত কবে ওদেশের এবং এদেশের 
পুবোহিত-তন্ত্র যে অপনাধ কঝোছল, তাৰ 
চেষেও বেশী এপরাধী বর্তমান বাষুনাফকগণ 
এবং যুদ্ধবিলাসী নিপুণ সেনাপতিবুন্দ, যাদের 
বিচাবে ও নির্দেশে মাহষের সকল মধাদা ও 
সমৃদ্ধি জাতীয়তাব!দ, গণতন্্ববাদ, ফ্যাসিবাদ 
অথবা সাম্যবাদের গৌরব-রক্ষায় সর্বতোভাবে 
নিয়োজিত। মাহষেব চেয়েও মতবাদ আজ 
বডে। হযে উঠেছে। তাষ কারণ- বোধহয় 
একমাত্র কারণ যে, মানুষের পরিচয় গুপু তাবু 
বাইরেব সততায় আল পর্যবমিত হয়েছে। 
সত্যিকার মানষ__তার আত্মা আজ উপবাশী | 
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সকল মাশ্ষ এক, সকলের সমান অধিকার 
এ জগতেব ভোগাপণ্যে_ একথা বোঝাতে বা 
কাজে পরিণত করতে ঘুক্তি ও বিচারসিদ্ধ কার্ষ- 
সগচির প্রয়োজন নিশ্চয় আছে। কিন্ত সে 
ফলপ্রস্থ কারধস্থচিব গ্রণযন কি হৃদয়কে বাদ 
দিয়ে শুধু মস্তিষ্কেব দ্বাবা সম্ভব / যদি এ 
বিশ্বাস না থাকে যে, একই বিশ্ববিধাতাব সন্তান 
হবে মান্তষ সমান অধিকাব নিয়ে জন্মেছে, যদি 
মান্ষকে মীনষকপে ভালবাসার প্রেবণা বা উৎস- 
স্ববপ এই হৃদয়ে ট্রটি চেপে ধবি জীবন্পথে 
চনতে গিষে, তবে এ কর্মস্থচি থাকবে শুধু 
কাগজে কলমে, কর্মক্ষেত্রে আসবে ঠিক তার 
বিপরীত জিনিস। ভালবাসা বা সমবেদনা 
কি বিচাবের পথ বেষে আসে? এ যে জদযের 
কন্তধাবা। কর্মক্ষেত্রে যখন সে ধাবা বয়ে চলে, 
তখন তা হয ছুকুলপ্লাবী। ভালবাসার দাবিতেই 
মান্য 'তাব ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে কত সহজে । 
দবদী হৃদযবান্‌ মানুষ সমগ্র জাতিব, সমগ্র 
বিশ্বে ছুঃখ ও বঞ্চনাকে নিজেব কবে নেষ 
অবলীলাক্রমে | এমন মাহধকেই তো আমবা 
বলি ধর্মনিষ্ঠ মহামানব | 

এ ধর্মেবই আবাহন কবাব প্রযোজন বর্তমান 
বাজনীতিতে ।॥ বাজনীতিব বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে 
এই মর্তাধুলির ঘাসে ঘাসে বোমাঞ্চ জাগিষে 
যখন ধর্ম জাগবে, তখনই হবে বিজ্ঞানভিন্তিক 
এই জড সভ্যত।র কল্যাণী শক্তি বিকাশ । 
এ ধর্ম দেশ-কাল-সম্প্রদীঘ-নি বিশেষে শাশ্বত 
মানবধর্ষ, বিভিন্ন ধর্মমত সেখানে এক হয়ে 
যায । ঈশ্ববে বিশ্বাস, সর্বকল্যাণালয় শিব- 
শক্তির চেতনা, মানুষের সীমিত জীবনে অনীমের 
অনুভূতি, জীবনেক শাশ্বত মূল্যবোধের সেবা 
এবং জন্মমৃত্যুন্ন অচ্ছেগ্চ ডোরে বাধ॥ অসহায় 
নাস্ুষের খণ্ডিত জীবনে পূর্ণতার উপলব্ি-__সকল্‌ 
ধর্মমতের সারকথা এখানেই রয়েছে! মন্দিষ 


ধর্ম ও বাজনীতি 


৩০১ 


মসজিদ গির্জা, পৃজা নমাজ প্রার্থনা, আচার 
অন্রষ্ঠান নিয়ম__এদের প্রযোজন আছে সামাজিক 
জীবনে, ধমীয় জীবনেও । কিন্তু মানবধর্ম 
এখানেই নিজেকে নিঃশেষ কা'বে দেয় না। তার 
সগৌবব ঘোষণা বযেছে মান্তষের সামগ্রিক 
জীবনচর্ধাধ, পোশাকী বা আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে 
ন্য। মান্নষেব বাইবেব দাবি ও অন্তরের 
দাবি--উভযের বলিষ্ঠ স্বীকৃতি রয়েছে এই ধর্মে । 
উভযের সামঞ্ম্ত-বিধানেই মানষেব মনুষ্য | 
এ মন্ধ্ত্ত দেবত্বেব নামান্তর মাত্র । স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছেন, সকল মানুষে অন্তর্নিহিত 
দেবত্বকে যা বিকশিত করে, তাই তো ধর্ম। 
ভাবতবর্ষের উপনিষদ এ ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ 
প্রবক্তা । 'ভূমৈব সুখং নালে সুখমস্তি” “তেন 
ত্যক্তেন ভুৰ্তীথাঃ মা গৃধঃ কশ্যন্থিৰ্‌ ধনম্‌? 
আত্মানং বিদ্ধি। গচিরৈবেতি, চরৈবেতি?,-- 
বিশ্বজনীন ধর্মের এপ মহতী বাণীর প্রচার ও 
বপায়ণ দ্বাবই ভাবতবর্য নিজেকে ধর্মগুরুর 
আসনে শ্রপ্রতিচিত কবেছে। ভাবতবধই 
একমাত্র দেশ, যেখানে সকল ধর্মমত সমশ্রদ্ধা লাভ 
কবেছে। স্বামীজী শিকাগোতে তাই বলেছিশেন, 
'এ আমার গর যে, আমার ধর্মে শুধু পবধর্ম- 
সহিষ্ণুতা নেই, সকঙ্গ ধর্মের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি 
রষেছে। আমার ধর্ম বলে যে, সকল পথই 
মতাপথ। যুগে যুগে বিশ্বের যে-কোন নিগৃহীত 
মানবগোষ্ঠীকে, যে-কোন ধর্মমতকে ভারত 
শিবাপদ আশ্রযষ দান করেছে, আপন কারে 
নিয়েছে । এই তো আমাব পরম গৌরব ।' 
ভারতের এতিহাসিক ক্রমবিকাশ” প্রবন্ধে 
স্বামীজী ভারতের “জিণিয়াস্? বা! নিজম্ব প্রতিভা 
নিরূপণ করেছেন অপূর্বভাবে : “যুগে যুগে 
ভারতেতিহাসে দেখা গিয়েছে যে, রাজনৈতিক 
একোর পটভূমিকা নির্মাণ করেছে আধ্যাত্মিক 
পুনরভ্যুখান। ধারা এদেশের ইতিহাসের 


৩৩৭ 


বিচিত্র ধারার পক্ষে পরিচিত, তাঁঝা নিঃসন্দেহে 
স্বামীজীর মন্তবো সায় দেবেন। ভারতবর্ষ সত্যই 
ধর্মের দেশ। ভারতের পতন ঘটেছে বার বার 


ধর্মের জহ্য নয়, ধর্মের গ্লানি বা ধর্মহীনতার 
জন্য । ভারতের সকল শক্তর উৎস ওই ধর্মে। 
স্বামীজী বলেছেন, শুধু অতীত ইতিহাসে নষ, 
ভবিষাতেও এই ধর্মই ইতিহাসের গতি-নিধন্্ক 
হবে। উনবিংশ শতাবীর পুনর্জাগরণের 
পটভূমিকায় স্বামীজী তাই বেদান্ত-নির্ধোষে 
বলেছিলেন--“এবাব কেন্দ্র ভারতবধ 1, 


এতিহাসিক স্মিথ মাহেব বলেছেন, ণ্যি৪1৮ 
10 018:9165 ১ রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হব মধ্যে 
একেব সাধনা”, যুগাবতার শ্রীরামরুষ্চ বলেছেন, 
“যত মত তত পথ | ভারুতেব ইতিহাস-লিয়স্যা 
যে ধর্ষ, তার স্বকপহ এই । ধর্মান্ধতী, 
সাম্প্রদাধিকতা বা বিশেষ কোন ধর্মমতেব 
সর্বগ্রাসী প্রাধানকে ভারত ধর্ম বলে না। 
ভাঁরতেব দুর্দিনে ধর্দেপ নামে যখন এসব এ সা, 
তখনই ভাবত তাখ পথ ভুশে ঘুরে মবেছে 
বিপথে, মগ্ন হয়েছে পতনের পিচ্ছিন আবতে। 
ইতিহাসের অনেক নজির উদ্ধৃত কবা যাষ 
এ-কথা প্রমাণ কবতে । 


সধকালেব সর্বদেশেব সবশ্রেত স্মাট 
অশোকের কথাই বলি। আজ থেকে বাইশ-শ 
বছর আগে আবিভতি পাঁটশিপুত্রেব এই 
মৌরধসযাটু াব আদর্শময কর্মজীবনের কাহিনী 
নিজেই লিপিবদ্ধ কবে শেছেন পর্বত গ্রস্তবে, 
স্তনে এবং গুভাগাহে। দ্বাদশ প্রস্তরনিপিতে 
স্বধর্নি্াব এক আশ্চর্য সংজ্ঞা তিনি দান 
কবেছেন£ যদি কেউ নিজ ধর্ম পালন 
কবতে গিয়ে অপব সম্প্রদাষেব ধর্মকে আঘাত 
কবে বা হেয জ্ঞান কবে এই ভেবে যে, এর দ্বাবা 
সে স্বধর্মেব গৌরব বৃদ্ধি করছে, তখন আসলে 
এবংবিধ কার্ধ ছারা সমূহ অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে 
স্বধর্মেবই |, আমরা জানি যে বৌদ্ধধর্মের 
ইতিহামে গৌতমবুদ্ধের পরেই অশোকের স্থান। 
স্থানীয় আঞ্চলিক এই ভাবতীয় ধর্মকে অশোক ই 
দিগ দিগন্তে ছভি,্য দিষে বিশ্বের একটি প্রধান 
ধর্মে পরিণত করেন। সম্রাট ভিক্ষু অশোক 
বৌদ্ধধর্মের প্রচারকে জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ ব'লে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--৬্ঠ সংখ্যা 


মনে করেছিলেন । কিন্তু কী অভিনব, কী অনন্ত 
পন্থা ছিপ সার এই ধর্ম-প্রচারের , সকল শ্রেনীর 
_-সকগ সম্প্রদায়ের ধর্ষ ও সংস্কৃতিকে তিনি 
সমশ্রদ্ধায গ্রহণ করেছিলেন এবং উৎকণ্ঠা ছিল 
তার জাতিধর্মনিবিশেষে সকল মানবের নৈতিক 
জীবনেব দুঢভিত্তি নির্ধাণ-কল্েে। সমাট অশোকের 
সকল লিপিই ধম্মলিপি'। রাজধর্মের সঙ্গে অপূর্ব- 


ভাবে সমঞ্ডশীভূত করেছেন তিনি ধর্মনীতিকে, 
কোন বিশেষ ধর্শমতকে নয় | এই হ'ল ভারতের 
ধর্মেব আদর্শ । যুগধুগান্তের পতন ও অভ্যুদয়েব 
বন্ধুব পথ বেধে এসে ভাবতের জাতীথ শক্তি ও 
গৌঁধবেব এই মহামন্ত্র বর্তমান যুগে ঠাকুব বাম 
রুষ্ণেব জীবনবেদে আবাব নব্জীবন লাভ করেছে । 
জগত্মঘ পঁবিক্রমা কবে স্বামীজী এই বেদাস্তধর্ম 
বা ভাব্ত-ধঞকে নিজেব মহত জীবনেধ পট- 
ভুমিকাব প্রচাব কবেছেন। 

বৃতমান ভাবতেব-স্বাধীন ভাবতের এই তো 
বলিষ্ট উন্নবাধিকাব। এ পেছন ফেবার ডাক 
নয, এগিযে চনাাব ডাক । সেকালাবিজমেব 
দোহাই দিষে জাতীঘ সমুদ্ধির ও শক্তির মাপ- 
কাঠিকপে পশ্চিমেব অন্গুকবণে একমাত্র জডবাদকে 
গ্রহণ ক'বে ভাবত কি তাব চিবন্তন সমন্থযবাদী 
ধর্ম/দর্শকে বিসজন দিতে বসেছে? আশঙ্কা হয়, 
ভাবত আজও আত্মবিস্থত ১ নিজেকে আবিষ্কাব 
কবার জকুবি প্রযোজন আজ আবাব নৃতন ক'ঝে 
দেখা দিযেছে। বাঁজনীতির ভিত্তিম্বরূপ বলিষ্ট 
উদাব মানবধর্জকে আবাহন কবার আন্টি 
ভাবতকে খুঁজে পেতে হবে ওই বেদান্তে আব 
মূর্তবেদান্ত স্বামী বিবেকানন্দেব জীবন ও 
বাণীতে । বর্তমান বিশ্বের রাজনীতিতে সব 
থেকেও যা নেই, তাই বযেছে শাশ্বত ভারতে । 
মুক্তিব সে বাণী_মানব-কলাণের সে মন 
বর্তমান ভারতের উজ্জীবন-মন্ত্ব। ধর্মের শক্তিতে 
ভাবত যেদিন জাগবে, সেদিন শুধু ভাবতের রাজ- 
নীতি নয়, সমগ্র বিশ্বের রাজনীতি বিভীষিকাময় 
অনিশ্চয়তার হাত থেকে পরিজাণ পাবে। বা 
সঙ্ঘের বিশ্বময় শান্তি ও সমৃদ্ধির বৃহৎ পরিকল্পন! 
ধর্মকে ভিত্তি করেই সার্থক হয়ে উঠবে । 


কবে আসবে সেদিন ? 


'বজ্ঞাদপি কঠোরাণি ম্বদ্নি কুসুমাঁদপি' 


[ পূর্বাঙ্থবৃত্তি ] 
শ্রীমতী স্থধা সেন 


কাদিতেই প্রভু এইবার আসিয়াছিলেন, 
জীবের ছুঃখে দ্বাবে দ্বারে গিষা “কৃষ্ণ বলিয়া 
কাদিয়াছিলেন অধমতারণ পতিতপাবন গৌর । 
কাদিযা কাদিয়া ছুই নধনের পুণ্য শ্গিপ্ধ 
মন্দাকিনীধাবাধ ধৌত করিয়া দিলেন এই 
পৃথিবীব মলিনতা, কেবল যেখানে কঠিন 
অভ্রভেদী পাঁষাণচুড1 তাহাকেই বিদীর্ণ করিলেন 
বজদহনে শুধু ফুল ফুটাইবার জন্য । কঠোবতা! 
ছিল, কিন্ত নিদ্যতা নহে, সেই কঠোবতাই 
নির্দিষ্ট হইল ছোট হরিদাসের ভাগ্যে | 

শ্রীমান্‌ হবিদাস কিশোব বালক, সুন্দর-_ 
সুকুমার, সুকণ্ঠ, প্রভুব কীর্তনিষা। গরু 
ঠাঁহাকে ম্নেহ করেন, ডাকেন 'ছোট হরিদাস 
বলিযাঁ। প্রনুব ন্সেহভাজন, তাই সকল ভক্তই 
তীহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন । 

সেই হবিদাসকেই একদিন প্রভু বর্জন 
করিলেন। নীলাচলে প্রভুব চরণ-সান্নিধ্যে যে 
সমস্ত ভক্ত বাস করেন-_শ্রী ভগবান্‌ আচার্য 
তাহাদের অন্যতম | পবম বৈষ্ণব এই 'আচাধকে 
প্র ভাপবাসেন। আচার্য একদিন প্রভুকে 
আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন , প্রভু উপস্থিত হইয়া 
দেখেন আচাধ নানা উপচাবে প্রভুস্বোর 
আয়োজন কবিয়াছেন; প্রসন্ত শ্রদুখে প্রত প্রাদ- 
গ্রহণ করিতে বসিলেন--আচার্ষের আয়োজনের 
প্রভৃত প্রশংসা করিয়! প্র অন্ত্রের দিকে চাহিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন_এ তো অতি উত্তম অন্ন) 
আচাধ, তুমি তুল সংগ্রহ করিলে কোথা হইতে? 

তাহার লামান্য সেবার আয়োজনে প্র 
প্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে আচাধের 


অস্তর পূর্ণ হইল, বলিলেন, "মাধবী দাসীব 
নিকট হইতে 'এই শালিধান্যের তুল চাহিয়া 
আনিযাছি।? 

প্রক্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে গিয়া 
তগুল চাহিয়া আনিয়াছে ? 

অকপট দ্বিধাহীন হৃদয়ে আচাখ বলিলেন, 
'ছোট হবিদাসকে পাঠাইয়াছিলাম, নেই 
আনিযাছে ।” 

প্রভু অন্নের প্রচুর প্রশংসা করিযা প্রসাদ- 
গ্রহণান্তে মাপন গন্ভীরায় ফিবিঘা আসিলেন , 
আসিষাই স্বূপ গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং 
গন্তীব কঠোবস্রে একটি আর্দশ দিলেন £ ছোট 
হরিদাস যেন আমার সম্মুখে আব না আসে, আজ 
হইত তাহার “দ্বার মানা?। প্রভু কণ্ঠম্বরে যে 
দুঢতা ও কঠোবডা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে 
অপরিসীম বিস্মিত হইলেও স্বরূপার্দিস প্রভুকে 
কারণ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। কিন্ত 
তাহারা ভাবিয়াও পাইলেন না, কোন্‌ অপরাধে 
বালক হবিদাসর এই দণ্ডবিধান হইল। 

হবিদাস এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন, 
নিরপরাধ সবল কিশোর, তিনি তো জানেন না, 
তাহার কি অপরাধ । প্রভুর দ্বার দিয়া প্রবেশের 
আর অধিকাব রহিল না, প্রশ্ুকে আর তাহার 
কীর্তন শ্রবণ করাইবার সাধা রহিল না। 
হরিদাস চঃখ ও বেদনাক়্ মুহমান হইয়া গেলেন। 
তিন-চাব পিন কাটিয়া গেপ, ধুলিশয্যায় পড়িয়া 
আছেন আহারনিপ্রাবিহীন হরিদাস, দেহ 
ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে । হরিদাসের দুর্দশা-দর্শনে 
ভক্তগণের হৃদয়ও ভাঙিয়া পড়িতেছে-_ভড়ষে 
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ভয়ে তাহাবা! প্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন । 
তাহারা প্রভুকে মিনতি কবিয়া বলিলেন, প্রভু । 
হরিদাস শিশু, তোমার বালক, না জানিযা যদি 
কোন অপরাধ কবিয়া থাকে, তবে তাহার তো 
যথেই্ দণ্ড হইয়াছে, এইবার তাহাকে ক্ষমা কর । 
তাহাকে ডাকিয়া লও |? 
প্রভু কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন £ 
বৈরাগী হইযা করে প্ররুতি-সম্ভাষণ 
দেখিতে না পাবি আমি তাহার ব্দন। 
_-তার্‌ মুখ কু আমি না করি দর্শন। 
সাধারণ, ক্ষুদ্র জীব , বৈরাগ্যেব ভান করিয়া 
আসলে ইন্ড্িয়-লালম1 চবিতার্থ করিযা। বেডায়-_ 
ক্ষদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া 
ইন্জ্িয় চরাঞা বুলে প্রতি সন্তাধিয়৷ 
ইহাদের জন্য তোমবা পুনবায় কোন অঙ্গরোধ 
আমাকে করিও না। 
বিস্ময়বিমূড চিত্তে ভক্তগণ ভাবিতে 
লাগিলেন,_-প্রকৃতি-সম্ভাষন, ইন্দ্রিব-লাপসাব 
চরিতার্থতা 7” কোথা কবে হবিদাস এই হীন 
অপরাধে অপরাধী হইলেন / 
কারণ অন্ঠসন্ধান কশিতে করিতে অবশেষে 
জানিতে পাবিলেন-_কেই ক সে প্রক্কৃতি এবং 
কিরূপে বা কেন হবি্দাস তাহাকে অস্তাষণ 
করিয়াছিলেন । 
শিখি মাহাতীর ভগ্রী মাধবী দাসী, বৃদ্ধ! 
পবম ভক্তিমতী। পরম বৈষ্ণবী! প্রভু তাহাকে 
শ্রীমতী বাধিকাখ পধিবারভুক্ত বলিধাই জানেন_- 
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ” | প্রভুর 
লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে প্রভু মাক্জ সাডে তিন- 
জনকেই পাত্র অথাৎ রাগাহুগাভজনের 
উচ্চাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। শিখি 
মাহাতী, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর এবং 
এই মাধবী দাসী । ক্ত্রীলোক বলিয়। তাহাকে 
“অর্ধ'জন ধর হইত। 


উদ্বোধন 
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এই মহামাস্তা বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবীর নিকটেই 
ভগবান আচত্য হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলেন, 
হরিদাস উপযাচক হইয়া যান নাই। মাতৃতুল্যা 
এই নারীর প্রতি ভক্তি ছাড়া অপর কোন 
ভাবের উদয় হওয়া! হবিদীপসের পক্ষে একবারেই 
অসম্ভব। তথাপি প্রভু তাহ।কে যে দণ্ড দিলেন, 
স্বরূপ প্রতৃতির মনে হইল, তাহা অতিরিক্ত 
কঠোর হইয়ছে। সুকুমার এই কিশোরটিকে 
সকলেই প্রাণাধিক স্সেহ করিতেন! প্রভুর 
কঠোবতায় এই কুস্থমটি মান হইয়া! যাইতেছে__ 
ভক্তগণ পুনরাষ প্রভুব কাছে উপস্থিত হইলেন । 
কণ্ঠে করণ মিনতি-_ভক্তগণ প্রভুকে বলিলেন, 
“প্রভু, না জান্যা হরিদান অপরাধ কৰিযাছে__ 
তুমি দয়া কর-_নতুবা এই কোমল প্রাণটি 
অচিরেহ ধ্বংস হইয়া যাইবে |, 

আবার বজ্বকঠোর হইল প্রভুর স্বর, 
বলিলেন, “তোমরা যে যার নিজেব কাজে যাঁও, 
পুনরায় যদি তাহাব সম্বন্ধে একটি কথা বলো, 
তবে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না ।' 

মহাভয় ও লঙ্জায় কণে হস্ত দ্যা ভক্তগণ 
নিজ শিজ কার্ষে চলিয়া গেলেন। 

দিন যায়, কিন্ত গ্রভুব ক্রোধ প্রশমিত হয় 
না, হরিদীস ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে 
লাগিলেন। নিরুপায় ভক্তগণ অধীর চিত্তে 
ছুটিয়া গেলেন শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর কাছে। 
পুরী গোস্বামী প্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর 
গুরুভ্রতা, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পরম প্রিষ 
শিল্ত। প্রভু এই সম্পর্কে পরমানন্দজীকে গুরু- 
বুদ্ধিতেই শ্রদ্ধা করেন। ভক্তগণ অবশেষে 
তাহাকেই প্রভুর কাছে পাঠাইলেন_ হয়তো 
প্রভু পুরীজীর বাক্য অমান্য করিবেন না। 

ভক্তগণের আগ্রহাতিশষ্যে পুর্বীজী মহাপ্রভুর 
কাছে উপস্থিত হইলেন। প্রতু বসিয়া আছেন 
একা, শুভ স্যোগ পাইয়া পুরীজী ভয়ে ভয়ে 
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হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রভুর কাছে 
আবেদন জানাইলেন। শুনিবামাত্রই প্রভু উঠিয়া 
দাডাইলেন_ মুক্তকবে পুরীজীকে বলিলেন, 
'গোসাগঞ্রি।। এই নীলাচলে ভক্ষগণকে লইয়া! 
'শ্পনি বাম করুন। আমাকে আজ্ঞ! দিন, 
সামি আলালনাথে চলিয়া যাই। গোবিন্দকে 
মাত্র সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে থাকিব ।? 
-বলিযাই পুবীজীকে দ্বিতীয কথা বলিবার 
শ্বসব না দিয়াই গোবিন্দকে ডাকিয়া লইযা 
পথের দিকে যাত্রা করিলেন, যাত্রাকালে 
পুবীজীকে দ্রুত নমঙ্কাবও করিয়া! গেলেন । 

স্স্তিত পুরীজী সম্বিত লাভ করিয়া দ্রুত- 
চরণে প্রাণাধিক শিষ্োপম শ্রুষ্ণচৈতন্তের 
কাছে ছুটিয়া গেলেন ব্যাকুল বাহু বাডাইযা 
প্রভুর হস্ত ধারণ কবিলেন। বহু অন্থনযে 
কোনক্রমে প্রভুকে ঘবে আনিয়া পুবীজী 
বলিলেন, "তুমি স্বতন্থ ঈশ্বর-তুমি যাহা ভাল 
বুঝ, তাহাই কর, তোমাব কথাব উপবে কে কি 
বলিতে পারে ” 

“লোক হিত লাগি তোমার সব বাবচাব, 

আমি-সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার 1, 
পুবীজী নিজ কুটিবে ফিরিয়া গেলেন_- 
প্রতীক্ষমাণ ভক্কগণ নিরাশায় ক্ষোভে অস্থিব 
হইয়া উঠিপেন--ভিপায় কি” 

অবশেষে শ্ববপ গোস্বামী বহু সানা ও 
নাশ্বাস দ্যা হরিদীসকে উঠীইলেন _বলিলেন, 
'প্রভু ক্রোধ করিয়া আছেন_তাহার উপরে 
জ্ভিমানে দুঃখে তুমিও যদি এইরূপ হিঠ” কর, 
তাহা হইলে প্রভুর ক্রোধ আরও বাড়িয়া 
যাইবে।, ভক্তগণের অন্রোধে ও আদেশে 
হরিদাস উঠিয়া কমান ভোজন করিলেন। অধীর 
প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছেন হরিদাস, কবে 
অভয় ক্ষমা, প্রভুর ককণা নামিয়া আসিবে 
তাহার জীবনে! কিন্তু কোথায় ঘেই নব 

$ 


'বজ্ঞাদপি কঠোবাণি মুদুনি কুস্থমাদপি? 
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জলধরের কুপামৃত-বর্ষণ, উধর মরুভূমি ষে 
বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দিনের পর দিন, 
মাসেব পর মাঁস, ক্রমে বসরও অতিক্রাস্ত 
প্রায় প্রাণাবামের আহ্বান আসিল না। দূর 
হইতে ভধিত নয়নে হরিদাস প্রভুর গমনপথের 
দিকে চাহিমা থাকেন, দুই অশ্রভরা নয়নের 
তৃষ্ণা না মিটিতেই দধিত চলিয়া যান দুরে 
হরিদ্াসেব এই দণ্ড ভক্তগণ দেখিতেছেন আর 
আাসে ভযে সকলেব হৃংকম্প হইতেছে । 

“দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে 

স্বপ্রেহ ছাঁডিল সবে স্্রী-সম্ভাষণে 1 চৈঃ চঃ 
একজন উপনক্ষা, লক্ষ্য সকলে । সমস্ত বৈষ্ণব, 
ভক্ত, সাধক সকলেই সতর্ক হইয়া! গেলেন-__ 
এমনকি গৃহী ভক্তগণও | 

বসব পূর্ণ হইল, তথাপি ঘখন প্রভুর কৃপা 
হইপ না, হরিদাসের জীবনে যখন অন্ধকারের 
পরিবর্তে আধ আলো দেখা দিল না, তখন 
প্রুব চবণে অলক্ষ্যে একটি প্রণাম রাখিয়! 
হবিদাস চলিষা গেপেন কোন্‌ নিকদেেশের পথে, 
কেহই তাহা জানিল না। 

কিন্ত যাহার জানিবার কথা, যিনি সব 


জানেন, তিনিই জানিলেন--প্রয়াগে গিয়া 
হরিদাস প্রভুর চধণপ্রাঞ্ধির মঙ্কপ্ন করিয়া 
ভ্রিবেণী-সঙ্গমে দেভত্যাগ করিয়াছেন! হরি- 


দাসের ইহা আত্মহত্যা নয়, আত্মাহুতি_ প্রভুর 
চরণলাভ-মানসে। ভক্তগণ-_-এমনকি অস্তরঙ্গ- 
গণও জানিলেন না, শুনিতেও পাইলেন না 
সেই গন্ধরনিন্দিত স্বীয় কণ্ঠস্বর । গম্ভীর 
নিশীথে সমস্ত বিশ্ব যখন স্তব্ধ, তখন হরিদালি 
দিবাদেহে প্রস্ুর কাছে 'আসিতেন, ক হইতে 
ঝরিত ুধা-সঙ্গীত-__দিব্যানন্দে পুলকিত প্রভু 
অম্তরসে মগ্ন হইয়া যাইতেন। 

প্রভুর চরপপান্নিধা হইতে আর কেহ 
বিদেহী হরিদ্াসকে দুরে সরাইতে পারিল নাঁ- 


৩৩৬ 


সেই শাশ্বত মিলনে আর 
রহিল ন!। 

এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে মহলা যেন 
মনে পড়িল-_প্রভু ভক্তদের বলিলেন_হরিদান 
কোথায়? তাহাকে আমার কাছে আনো? । 
বিষাদব্যথিত ভক্তগণ বলিলেন-_বর্পপূর্ণ দিনে 
তিনি কোথাষ গিয়াছেন, মামবা! তাহা 
জানি নী।' 

প্রভ ঈষৎ হাসিয়। নীবব ঠহয়। পহিলেন | 
অন্তরঙ্গগণেব বিস্ময়ে অবধি রহিল নাঁ প্রভুর 
হাসিতে কিমের আভাস + প্রন কি জানেন, 
হরিদাস কোথায় ॥ একদিন জগদ|নন্দ, স্বপ, 
গোবিন্দ প্রভৃতি ভ্ুক্তসঙ্গে প্রভূ সমুদ্রল্গানে 
গিষাছেন_-অকম্মা২ যেন সকলের কানে 
হরিদাসের কঠ্সঙ্গীত ভাসিয়। আসিল--দূর 
হুইতে স্থরলহবী যেন ভাপিষা আসিঘা সিন্ধুর 
তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিযা মিশিষা যাইতেছে । 
একি অদ্ভুততবে কি তরিদাস আত্মুহতা 
করিয প্রেতযোনি প্রাঞ্ধ হইখাছেন। ভক্তগণ 
বিহ্বল হইযা গেলেন | তীব্র প্রতিবাদ করিযা 
স্বরূপ বলিলেন, নী, না, যিনি আজন্ম কৃষ্ণের 
নাম কীতন করিষাছেন, যিনি প্রন্ুর 
মেবক--্তীহার কখনও এইরূপ অধোগতি 
হইতে পারে না। প্রভু নিশ্যই জানেন 
হবিদাস কোন্‌ গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন__আমরাও 
পরে জানিব ।” 

এদিকে এক বৈষ্ণব প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে 


কোন বাধা 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-_৬্ঠ সংখ্যা 


গিষা প্রয়াগে জরিবেণী-সঙ্গমে হবিদাসের দেহ- 
ত্যাগের কথ। জানাইলেন | 

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ ইহাধ পরে নীলাচলে 
আমিলেন। ভক্ত শ্রাবাদ প্রকে হরিদাসের 
কথা জিজ্ঞাসা কবিণে প্রত একটি কথাই মাত্র 
নলিলেন_স্বকর্মকপভুক্‌ পুমান্ অর্থাৎ স্বরৃত 
কর্মফল ভোগ করিতেছেন হরিদাস । আত্ম 
হত্যার পাঁপে হবতো বা হবিদাস অসদগতি লাভ 
করিযাছেন_-প্রভৃব উক্তির এইবপ তাৎপর্য 
হইলেও ভক্তগণ বুঝিলেন--প্রভুর প্রিয় সেবক 
কৃষ্চনাম-কীতিনিষা হরিদাস দেহান্তে দিবাদেহ 
লাভ করিষা প্রভুব চৰণ্যঅঘেই রহিষাছেন | 

শ্রীবাদ তখন গ্রনতুকে হবিদাসের প্রাণ- 
ভাগেব কথা জানাইলেন-_প্রভু হ্াসিষা 
বলিলেন, প্ররুতি-দর্শনেব প্রায়শ্চিন্ত এই ্ধপই |? 

'বজাদপি কঠোপাণি? প্রভু, কিন্তু ভক্তগণ 
জানেন-তিনি “মনি নুহমাদপি”, কোথায থে 
বজপাত হঘ, কোথায্হ বা কুস্থম ঝর্সিঘ। পড়ে, 
কেনই বা পড়ে, ছবধিগমা প্রভুর চরিত্র হইাতি 
কেহই তাহা নির্ণঘ কধিতে পাবেন না। 

শুধু মাত্র “প্রকৃতি-সম্ভাষণ'-বপ অপরাধে 
হরিদাসেব প্রতি যে দণ্ড হইল, তাহা হইতে 
বায় বামানন্দেব কত অধিক অপরাধের কথা 
যখন প্রভু জানিতে পারিলেন, কই তখন তো 
বজাগ্রি জলিযা উঠে নাই এব” কঠোর রুদ্র দহনে 
রায় রামানন্দকে তাহা দগ্ধ করে নাই। 

€ ক্রমশঃ ) 


স্বামীজীর অধ্যাত্ববাদের পটভূমিকা 


অধ্যাপক শ্রীসনতকুমার রায়চৌধুবী 


স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন, আজীবন 
তপস্যা ও বহুমুখী কর্মধারার সমাক্‌ পরিচয় পেতে 
হলে আমাদের একদিকে সমকালীন ঘুগেব 
বিশ্লেষণ ও অপবদিকে ভাবতবর্মেব সংস্কৃতিব 
ধাবা, মর্মবাণী, অধ্যাত্মবাদ উপলব্ধি কবতে হবে। 
এই মহামানব যে মহ বীজ ব্পন ক'রে গেছেন, 
তাব সার্থকতা ও বিপুল সম্ভাবনা সাময়িক 
গ্রযাজনের নিক্তিতে অথবা ব্যাবহাবিক জীবনেব 
মূলাবোধে সম্পূর্ঘভাবে পবিস্ফুট হবে না। বিশ্ব 
কেন্দ্রিক ও দৃবপ্রসাবী দৃষ্টি থেকে স্বামীজীব 
দাবাদর্শ, জাতি- ও ব্যক্তি-জীবনের মূলনীতি গুলি 
মামাদদের নিকট প্রতিভাত হবে । 

ভারতবর্ষ একটি ভৌগোলিক মক্কা নয, তার 
শস্তবে একটি সাধনাব ধাবা নিতা বয়ে চলেছে । 
[গ-যুগীস্তর ধবে বহু সাধু, সন্ত, কবি ও দার্শনিকেব 
মপূর্ব জীবন ও তপস্তার ভিতর ভাবতবর্ষের 
অন্করাজ্মার একটি শাশ্বত চিব্স্তন্বাণী বাবংবাব 
ঘোষিত হযেছে । বহুশতাব্দী ধবে ভাবতবর্ণেব 
মাটিতে বহুজাঁতির আবির্ভাব, সংঘাত ও পবিশেষে 
মিপনেব ভিতর ধর্ম-সমন্ব় ও সাংস্কৃতিক এঁকা 
গডে উঠেছে। “আনন্দজপমমূতং যদ্দিভাতি”_ 
এই যে প্রকাশমান জগতে-_আব কিছু নয়, তার 
মতাহীন মানন্দই রূপ ধাবণ ক'বে প্রকাশ পাচ্ছে। 
আনন্দেই তার প্রকাশ, প্রকাঁশেই তার আনন্দ । 
উপনিষদের এই অমেণ্ঘ বাণী ভাবতবর্ষেব 
আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হযেছে, সাধারণ মানুষের 
দৈনন্দিন জীবন-যাজায, দ্রুঃখ-শোক-বেদলাব 
সংঘাতে মুক্তির বাণী হয়েছে উজ্জল, বাক্তিকেন্দ্রিক 
জীবনেব ক্ষুদ্র প্রয়োজন ও সন্কীর্ণ সীমা ছ'ডিয়ে 
ছুমাব আনন্দে উদ হবার প্রেরণ! কিছু 
পরিমাণে অনুরুণিত হরেছে! জৈবিক জীবনের 


নিছক প্রয়োজনেব সীমাতে ভার্তীয় অধিবাসী 
চিরকাল নিজেকে বেঁধে বাখবার চেষ্ট/ করেনি । 
নির্দিষ্ট প্রাচীর লঙ্ঘন করে প্রাণশক্কিব 
যাত্রা শুরু হযেছে চেতনালোকে, পথ উন্মুক্ত 
প্রশস্ত হয়েছে, চৈতন্তেব আলো বিপুল পৃথিবীকে 
নিজ সত্তাব প্রকাশ ব'লে তার সঙ্গে যুক্ত একান্ত 
হযেছে। ভারত-পুরুষের অতন্দ্র চেতনা 
রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক 
জীবনেব্‌ সর্বস্তরে তাব স্বকীয সাধনার ধারাকে 
পরিস্ফুট করার আস্তবিক চেষ্টা করেছে। 

যুগেব পর যুগ ভেসে চলেছে অবিরাম 
কালশ্বোতে। এই ম্োতের মুখে মধ্যে 
মধ্যে এক বিপুল তবঙ্ষের স্যষ্টি অথবা 
বিবাট ব্ক্তিত্বেবে আবিাব হয, ধার 
জীবন ও ধ্যানালোক বহুঘুগেব অন্তর্নিহিত 
ভাবধাবা € পাণপ্রবাহকে বপায়িত করে 
বুদ্ধ, শঙ্কব, চৈতন্য আধুনিক ঘুগে রামমোহন, 
রামকুষ্চবিদেকানন্দ, গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন 
বিবাট শক্তিব আধাব, ধাদের কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন 
যুগে ভাবতীয় মানসলোকের, আত্মার অভিবাক্তি 
ঘটেছে, নতুন শ্লোত প্রবাহিত হয়েছে। 
ভারতবর্দে একদিন ছায়াগস্ভীর নিবিড শাস্ত 
তপোবন থেকে “চরৈবেতি, চরৈবেতি' বাণী 
ধ্বনিত হয়েছিল, জডতা ও তামমিকতার বিরুদ্ধে 
উপনিষদ ও গীতার অগ্সিগর্ভ মন্ত্র জাতির 
অন্তরকে প্রজ্বলিত করেছে । "রৈবেতি'__ 
প্রাণের এই উদাত্ত আহবান সর্বকালে স্বদেশে 


আচার্ধদের অন্রপ্রাণিত করেছে । সামাজিক 
অথবা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা 
আধ্যাত্মিক জীবনে যেখানে তথাকধিত 


প্রতিষ্ঠান, লৌকিক সন্ষ্ঠান ও সাময়িক নীতির 


৩৬৮৮ 


বন্ধনে বন্দী হয়েছি অথবা, অচলায়তনের নিকট 
আব্মলমর্পণ করেছি, সেখানে আমাদের যাত্রা 
থেমে গেছে, যেখানে আমরা চলতে ভ্লেছি, 
সেখানে আমাদের দুর্বলতা, কুসংস্কার, অঙ্ক- 
তামসিকতা গ্রাম কবেছে। আত্মিক অথবা 
জাতীয় জাগরণে কর্ম-যজ্ছে নিজেকে আহুতি 
দেবার ধর্সে স্বামী বিবেকানন্দ ও ভাব ভাবে 
অন্রপ্রাণিত সহন সহ কর্মী এই রৈবেতি? 
বাণীকে সর্বতোভাবে অন্মরণ করেছেন । 

মধাযুগ ও আধুনিক বুগের স্ধিগ্ষণে শিশ্বৃত 
অতীতকে পুনরাবিদ্কার ও নব ক্টিব উত্সকে 


উন্মোচন কববাব বিপুল প্রচেষ্টা ইণুবোপে 
নবজাগরণ আন্দোলনে দেখতে পাই। 
ভাবতবর্ধে নব্জাগণের প্রকাশ হযেছিল 
উনবিংশ শতকে । এই আন্দোলনের প্রধান 
পুরোধা ছিলেন বাজা বামমোহন বায়। 
ংস্কার-মুক্ত মননশীলতা, মানবতা তথা 


যুক্তিবাদের বীক্ষণাগার ছিল নবজাগবণেব মুল 
উৎস। সমাজের প্রাণশক্তি তখনও নির্ধ, 
সংস্কৃতির ভাবধারা স্প্তিব গহুববে স্তিমিত। 
“একদিকে হিন্দুসমাজেব তটভূমি জীণ হইযা 
পড়িতেছিল, আবু একদিকে বিদেশয় সভ্যতা- 
সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদাদবেগে অগ্রমব 
হইতেছিল ' ( রবীন্দ্রনাথ )। এই সগ্ষট- 
মৃহতে রামমোহন বাঘ, বিগ্ভাপাগব, বিবেকাননা 
অটলমহত্রে মাথা তুলে দাডালেন। নবজাগবণেব 
প্রমুক্ত আনৌকচ্ছটীয হিন্দুধর্কে স্বামী বিবেক1- 
নন্দ বিশ্বজযের ভূমিকায় নিযোজিত কবলেন, 
সনাতন ধঙ্কে পুরোহিত ও ব্রাঙ্গণদেব 
রক্ষণশীল মনোভাব, একদশী সঙ্কীণ-মতবাদের 
গণ্ডি থেকে মুক্ত ক'রে উদ্দার সর্বজনীন ভিত্তিতে 


স্থাপন করলেন! মাশ্রষেরে অন্তশিহিত 
মন্যাত্,। ভাগবতভাবের পুনর্জাগরণ, জীবমাত্রে 
শিবজ্ঞানে মেবার আদর্শ প্রচার কারে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ সংখ্যা 


বামকষ্ণ-বিবেকানন্দ মানবতাকে অধাত্মবাদের 
ভূমিতে প্রতিষ্তিত করলেন। তথাকখিত 
রক্ষণশীল হিন্থ্ধর্মের সক্ধীর্তা ও গৌডামির 
উধ্র্বধে উপনিষদের সারমর্ষ, সর্বকালীন ও সর্ব- 
জনীন মহৎ সত্য সগৌরবে শ্বামী বিবেকানন্দ 
প্রচার করেছিলেন : 
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উনবিংশ শতকেব নবজীগরণেব জোয়ার 
স্ববে স্তবে যে বৈপ্লবিক কপান্তর ঘটাতে চলেছে, 
তাকে মর্মে মর্ষে তিনি অনুভব করেছিলেন, 
গুক্তকণে স্বীকৃতি দিযে গেছেন আগামী দিনের 
সমাজ-ব্যবস্থাকে। বঞজজকে তিনি আহ্বান 
কবলেন নিত্রিত জাতীয় সত্তাকে £ 


তোমর! শুন্যে বিলীন হও, আর নুতন ভারত বেঞ্কক 
লাঙল ধ'রে, চাষার কুটির ভেদ কারে, “জলে মালা মুচি 
মেথরের ঝুপডির মধ্য হতে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, 
ভুনাওযালীর উন্থনের পাশ থেকে । বেঝক কারধান। থেকে, 
হাট পেকে, বাজার পেকে । বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় 
পবত থেকে । এরা সহম্র সহম্র ধংসব অভ্যাচার সয়েছে, 
নীরবে সয়েছে,_-তাতে পেয়েছে অপুর সহিষুতা। সনাতন 
হ৫থ ভোগ কবেছে,তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। 
এবা এক ষুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে, 
আধখানা রুটি গেলে ত্রেলোকো এদের তেজ ধরবে ন1, এর 
বন্তবীজের শ্রীণ-সম্পন্ন। আর গেয়েছে অদ্ভুত সদাচার-বল, 
যা ভ্রৈলাক্যে নাই । এত শাস্তি, এত গ্রীতি, এত ভালবাসা, 
এড মুখটি চুপ কারে দিনবাত খাটা এবং কার্কালে সিংহের 
বিক্রম! অতীতেক্ কঙ্কালচয় | এই সামনে তোমার 
উত্তরাধিকারী ভবিগ্কং ভারত) এ তোমার রতুপেটিক।, 
ভৌমার মানিকের আংটি-ফেলে দাও এদের মধ্যে যত শী 
পার ফেলে দাও, আর তুমি যাও হাওয়ায বিলীন হয়ে আদৃষ্থ 
হয়ে যাও, কেধল কান খাড়া রেখো, তোমার যাই ধিশীল 
হওয়া, অমনি শুনবে কোটি জীমুতিন্তর্শী ত্রেলে'ক/কল্পনকারী 
ভবিষ্কং ভারতের উদ্বোধন-ধ্বনি_-'ওয়াহ, গুরুকী ফতে' । 


আবধাঢ, ১৩৭১ ] 


যুগের পর যুগ সমাজের নীচের তলায় 
অন্ধকারে নীরবে যারা এতদিন নিম্পেষিত হয়েছে, 
তারাই হবে ভবিষ্যং জগতের কর্ণধার, নতুন 
ইতিহাস রচিত হবে তাদের প্রাণশক্তি-ম্পন্দনে ৷ 
ভারতের নব অভ্ুদ্যষ, নবজাগরণেব সুচনা 
দিগন্তে ঘোষিত হচ্ছে । ভারতবধের অধ্যাজবাদ 
_উপনিষদের ধারা জডের পুজা অথবা নিবীর্ 
পলায়নবাদের নিদেশ দেয়নি, পক্ষান্তবে জীবনকে 
সর্তোভাবে গ্রহণ করতে, মানুষকে দেবতাব 
আসনে স্থাপনা কবে, স্থখ ও ছুঃখের নিরম্তর 
দোলাকে বীবের মতো অতিক্রম করে চির 
আনন্দলোকেব যাত্রী হবার জন্য আহ্বান 
করেছে : 
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গীতাঘ বিঘোধিত পুরুষশ্রেষ্ট শ্রারুষ্ণের বীর্ধ- 
বণীকে হদয়ঙ্ষম করতে হ'লে আমাদেব প্রযোজন 
পেশীযুক্ত সবল দুট বাহু, উপনিষদে যে অজ নিত্য 
শাখখত আত্মার মহিমা বণিত আছে, তাকে 
উপলব্ধি কবতে হলে আমাদেব উন্নতশিবে, 
নির্ভয় চিন্তে, মনম্যত্বের জযতিলক ধাবণ কারে 
দাড়াতে হবে। 

শ্রীবামরুষ্ঙজ পরমহংসের সান্িধো এসে একদিন 
নরেন্দ্রনাথের অন্তর্পোকের সকল ভ্বযার উন্মুক্ত 
হযেছিল। তিনি উপলব্ধি কবলেন, অদ্বৈতবাদের 
মূলন্থত্র পর্বভূতে ব্রক্ষান্ততৃতি অথবা জীব শিব 


স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদের পটভূমিকা 


৩৩৪ 


অভেদদাজ্মা । তিনি বলতেন- জীবে দয়! নয়, প্রেম 
ও সেবা হবে ধর্মের মূলস্ত্র। এই দিক থেকে 
বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণাব ভাবধারার সহিত 
শিবজ্ঞানে সেবা ব! পৃজাব ভাব সংযুক্ত হয়েছে । 
নানা বন্ধনে বন্দী, ঘোব তামপসিকতায় আচ্ছন্ন, 
কুপ্তচেতনাকে পুনক্জাগ্রত কববাব উদ্দেশ্টে আচার্য 
শক্ষবের অছৈত বেদাস্তকে তিনি কর্মযোগে- 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মাধ্যমে রূপাধিত করবার 
জন্য সমগ্র জারত্তিক আহবান কবলেন : 
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স্বামীজী বলেন, বেদবেদান্ত মন্থন ক'রে তিনি 
একটি অমুতকুন্তের সন্ধান পেয়েছেন__তা৷ হ'ল 
“অভীঃ, অর্থাৎ নির্ভীক হবার মন্ত্র। হুর্বলতা 
হচ্ছে মহাপাপ, বীর্ষবান পুরুষই সেই আত্মাকে 
উপলব্ধি কবে সমর্থ। “নাযমাজ্মা বলহীনেন 
লভ্যঃ' তিনি বলিলেন * 
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_-ছুর্বলের কান্না আমরা অনেক কেঁদেছি, 
আব কান্না নয়, এখন পায়ের উপর মানুষের 
মতো সোজা হয়ে দাভাতে হবে। এখন চাই 
বজ্র ও ইম্পাতে তৈরী সবল মাহুষ। যে ধর্ম, 
যে শিক্ষা আমাদের স্সপ্ধু মনুষ্যত্কে জাগরিত ও 


০6 80907)5 67103 


৩৯৪ 


আমাদের মাষুষ করবার ভাব নেবে, তাকে 
আমর! সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ক'রব। তোমরা 
সকলে উপনিষদের শক্তি-সঞ্চাবক আলোকপ্রদ 
|দ্বা দর্শনশান্্গুলি মাবার মবলন্বন কব, আব 
তাব সঙ্গে এই সকল বহস্তময ছুর্ববতাঞ্জনক 
বিষয় পবিত্যাগ কব। উপনিষধদেব সত্যসমূহ 
কায়মনে অন্রসরণ কব ও কার্ধে পবিণত কব- 
ভাবতবর্পেব মুক্তি অচিরে ঘটবে । 

এই শক্তি কোন্‌ উৎস থেকে সঞ্চাবিত হবে? 
এ কি আণবিক বিস্ফোবণ, ৫জবিক জীবনের 
প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস অথবা যে শক্তির জবগাথা এক- 
দিন নীটসে গেষেছেন, ও যাব অবশ্য কলাভষায়ী 
ইওরোপীয় সভ্যতার সৌধমালা বাব বাব ধূলিসাখ 
হযেছে, ইওবোপ শ্বশানে পবিণত হযেছে ? 
ভার্তব্র্ষ শক্তিব উত্স পেয়েছে অন্তবেব গভীবে, 
অধ্যাত্-জীবনে, দিবা জীবনেব চিববক্িমান্‌ 
শিখায় । 

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন £ “তাম্বা দ্বেখবে, 
আমি কোথ'ও উপনিধদ্‌ ছাড়া মন্য কোন শাস্ত্র 
উদ্ধৃত করিনি এবং সকল উপনিষদ থেকে বাছাই 
ক'রে আমি একটি ভাবধাবা অথবা মন্ত্রে উপব 
বিশেষভাবে জোব দিযেছি_-সেটা অভী£মন্ত্র। 
আমাব আদর্শ হচ্ছে সেই তপস্ষিশ্রেষ্ঠ বীর 
সৈনিক, যাকে সিপাহী-বিতহোহেব সময় কতিপয় 
হখল্জে সেপাই ডিন বিদ্ধ ক'বে হতা কবেছিল। 
এই তপনস্থী প্রা ১৫ বছব মৌনপব্রত অবলঙ্গন 
কবেছিলেন, মডিন দ্বার। বিদ্ধ হবাব সময তিনি 
মৌনত্রত ভঙ্গ কবে হত্যাকাবীদেব উদ্দেশ্যে 
একবার বললেন, “তোমরাও ব্রঙ্গত্বরূপ 1 

“আমাব সমরনীতি" বক্তৃতাষ এই ভাব্বে 
অন্ভরণন ক'রে ভাব স্বভাবসিদ্ধ উদ্ান্ত কণ্ঠে 
বলছেন ঃ শত শত শতাববী যাব মানুষকে 
তার হীনত্ব-জ্ঞাপক মতবাদসমূহ শেখানো 
হয়েছে- তার কিছুই নয়, অপদ্দাথ । সর্বত্ 


উদ্বোধন 
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জনসাধারণকে চিরকাল বলা হয়েছে_-তোমরা 
মানব ন€। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাদের 
এইরূপে ভয় দেখানো হযেছে-_ ক্রমশঃ তারা সত্য- 
সত্যই পশ্ুস্তরে নেমে গেছে । তাদ্দের কখনও 
আত্মতত্ব শুনতে দেওয়া হযনি। তাবা এখন 
আম্মতন্ব শ্রবণ কঞ্চক-তারা জানুক যে, 
তাদের মধ্যে পিম্নতম ব্যক্তির হৃদয়েও আত্মা 
বযেছেন , সেই আত্মাব জন্ম নেই মৃত্যু নেই, 
তবনাধি ভাকে ছেদন করতে পাবে না, অগ্থি 
দগ্ধ কবতে পাবে না, বাষু শুক কবতে পারেনা, 
তিনি অবিনাশী অনাদি অনন্ত তুদ্বস্বরূপ 
স্বশক্তিখান্‌ ও সববাযাপী | 

স্বামীজী ধর্মকে বিশ্লেষণ কবে বলেছেন £ 
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আমাদেব সবার ভিতব যে ভাগবত সত্তা ও 
অনন্ত শক্তি বিরাজ করছে, তাকে কমযোগ, 
জ্বানযোগ, ভক্তিযেগ, ধ্যান ও অন্ভবেব ভিতব 
দিয়ে প্রকাশ করতে হবে। 

আমবা সাধাবণ পথিকরা৷ বেশীব ভাগ ক্ষেত্রে 
সক্ষ্যন্থলে যাবাব কথা ভুলে বিচিত্র পথে দিশেহারা 
হযে পড়ি অথবা মতবাদের চোরাকুঠিতে 
আত্মগোপন কবি। কত ধুসব প্রান্তর, গিরি 
লঙ্ঘন ক'রে মহাপথিকবা অগ্রসব হন শৈল- 
শিখবে , তাদের জীবন জিজ্ঞাসা, -মবিচল 
সত্যাগ্রহ, কান- ও ফুগোপযোগী নতুন নতুন 
পথেব আবিষ্ধাব আনন্দলোকেব সন্ধান দেয়। 
ভাবা হচ্ছেন জীবনুক্ত, পথ ও মত দ্বারা বন্দী 
নন, তারা যেস্থানে বিচরণ করেন, অথব 
নিজেদেব সাধনালোকে প্রজলিত যে সত্য 
উদঘাটন করেন, তা হয় পথ ও পথের 
নিশানা । তারা কখন সমাজের অচলায়তানের 
নিকট আত্মসমর্পণ অথবা নতি স্বীকার করেন 
না। তাদের জীবনালোকে পৃথিবীর নিবস্তব 
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ঘাত-প্রতিঘাত, বহু মতবাদের উর্ধ্বে সত্য 
এক ও অবিনশ্বর আমরা উপলদ্ধি কবি। 
সবকালের ও সর্বদেশের আচার্ধগণ বিশ্বচরাচব ও 
বহু ভারধারার অস্তরাণপে মে মহান্‌ একা 
বিবাজ করছে, তা অনুভব করেছেন । 
আমরা তাদের অন্ধ অনুগামী ও মোহাচ্ছন্ন, 
সংল্গাবেব অসংখ্য প্রাচীর নির্মাণ ক'বে পথকে 
অবরুদ্ধ ও দৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করেছি। ধর্ম অথবা 
অধ্যাম্মজীবনে বিভিন্ন নীতি ও মাতবাদেব ভর্ধ্ে 
একটি বিশ্বজনীন উদার সাবভৌম ধর্সসমন্থয়ের 
বপ শ্বামী বিবেকানন্দ একটি বিরাট আধারে 
দেখতে পেষেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রবামরু* 
পরমহ২স। একদিকে শহ্করাচাধের বিরাট 
মন্তিক, অপবদিকে পবমকারুণিক বুদ্ধের ও 
প্রেমাবতার চৈতন্তেব বিশাল হু ভারতবধেব 
অধ্যাত্ম-সাধনার পথকে উজ্জল কবেছে। 

'এখন এমন এক ব্যক্তিব আবিভাবেধ সমঘ 
হইয়াছিল, ধাহার মধ্যে একাধারে এইকপ 
হদয় ও মস্তিষ্ক থাকিবে। যিনি একাধাবে 
শঙ্রেব উজ্জপ মেধা ও চৈতন্তেব বিশাল 
হৃদঘের অধিকারী হইবেন, ধিনি দেখিবেন-_- 
সকল সম্পরদায এক মহৎ ভাবে, ঈশ্বরেব ভাবে 
অন্সপ্রাণিত। দেখিবেন--প্রত্যেক প্রাণীতে 
সেই ঈশ্বর বিদ্যমান, ধাহার হৃদয় ভারতে ব! 
ভাবতের বাহিবে দব্দ্র পতিত-_- নকলের জন্য 
কাদিবে, অথচ ধাহার বিশাল বুদ্ধি এমন মহ. 
তত্বসকল উদ্ভাবন করিঝে, যেগুলি ভারতে 
বা ভারতের বাহিঝে বিনোধী সম্প্রদায়সমূহের 
সমন্বয় সাধন করিবে এবং এইবপ বিস্ময়কর 
সমন্বয়ের ছারা হৃদয় ও মস্তিষ্কের সামওস্যপূর্ণ 
এক সার্বভৌম ধর্ম প্রকাশ করিবে। এইরূপ 
ব্ক্কি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমি 
কয়েক ব্থ্জর তাঁহার চর্ণতলে বসিয়া শিক্ষ। 
পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।” 


স্বামীজীর অধ্যাত্মবাদের পটভূমিকা 


৩১১ 


অছ্বৈতভূমিতে সত্য শিব ও সুন্দর 
অভেদাত্মক | অধ্যাত্স-জীবন বলতে আমবা 
শুধুমাত্র সাধারণ অর্থে তথাকথিত শান্ত্-চিহ্ছিত 
পূজা-অন্ুষ্ঠান বা ধ্যানধাবণায সীমাবদ্ধ 
করব না। আধ্যাত্মিক জগত ব্যাবহাবিক 
অথবা প্রযোক্গনের নিযযে শাসিত নষ। আমরা 
কিছুক্ষণ শান্্রপাঠ অথবা পৃজা-অন্ষ্ঠান পালন 
ক'রে ধর্জীবনের কতবা যাস্ত্রিকভাবে অনসবণ 


কবি। “মামাদের ধর্ম ঢুকেছে বা্সাঘবে, 
ভাতের হাড়ি আমাদের দেবতা, আর মন্ত্র 
হচ্ছে--আমায় ছুযো না, আমি পবিন্।' 


অধাত্-জীবন পামাজিক তথাকথিত আচার 
আনুষ্ঠানিক নিয়মেব বেডাজানলে আবদ্ধ নয। 
নিতা শুদ্ধ বুদ্ধ নিবঞ্জন আত্মা--তাকে আমরা 
স্বধর্ম অনুযায়ী বরণ করব । 

কমযোগা, শিনী, সুবকাঝ, দারশনিক__ 
সবাই অধ্যাত্স-জগতের অধিবাসী । কর্মঘোগী 
নিষ্কাম কর্মসাধনার ভিতর ক্রমশঃ জীবনের 
উধবাযতন (৪9011008690 ) সাধন করেন । 
শিলী সুন্দবের সাধনের ভিতর ফ্রেমশঃ বিশ্বাজ্ছার 
সঙ্গে একাজ্ম সাযুজ্য অশ্ভব অথবা রূপেৰ 
ভিতর দিয়ে অবূপের দিকে অগ্রসর হন, দীর্শনিক 
ভাবজগতে নিহাঁর করেন। নিষ্কাম কর্ধ, 
সুন্দরের সাধনা, দার্শশিকের ভাবাম্বাদন-- 
চেতনার বিভি্গ ধারা অধ্যান্সলোকের আলোতে 
উদ্ভাসিত। গিরিগুহাতলে যোগী একাস্ত 
সাধনার পথে সমাধির উচ্চভূমিতে আরোহণ 
করবার মানলে ধ্যানাবিষ্ট। শিশু গদাধর 
সবুজ গ্রাস্তরে এক ঝাঁক বলাকা দেখে 
সৌন্দরযান্ভূতিতে সহসা সমাধিস্থ হযে পডেন। 
যোগীর মন ও শিল্পীর চিত্ত একই ভাবাবেগ ও 
রসে ন্নাত। একান্ত গভীর অশ্ভূতিতে “ছোট 
আমির অহং-বোধ লোপ পায়, জামরা ক্রমশঃ 
সত্তার বিরাট সাগর-সঙ্গমে মিলিত হই। এই 


৬১২ 
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অনুভূতি সৌন্দর্ধ, ঈশ্বরান্তরাগ অথবা কোন আমাদের স্তপ্প চেতনার উদ্বোধন করতে হবে। 


মহৎ ভাবাবেগ দ্বারা সঞ্চালিত হোক না! কেন, 
সবার মূলে রয়েছে অধ্যাত্মবাদের প্রনাদ অথবা 
তার আলো বিরাজ করছে। ম্বামীজীর 
অধ্যাত্মবাদেব পটক্ভূমিকায় দিব্য ও লৌকিক 
জীবন, ভাবলোক ও প্রাত্যহিক জীবনযাক্রা 
একসঙ্গে গ্রথিত হযেছে । তিনি ভারতবধেব 
মননসাধনী, সামাজিক রাজনৈতিক কৃষ্টি অথবা 
সংস্কৃতির অন্তরাশে এক গভীব অধ্যাত্ব- 
বাদের স্পর্শ অনুভব কবেছেন এবং তার নিকট 
অধ্যাত্ববাদ ভারতবধেব সমগ্র জীবন-বিকাশের 
মূলাধাব ও একা স্থাপনা কবছে। এখানে 
অন্তবেব সাধন। ও বহিজীবনের কর্মধারার সঙ্গে 
কোন বিরোধ নেই, দুহ জগৎ একই অধ্যাত্মবা্দ 
দ্বাবা ছন্দিত। তিনি উপলব্ধি করেছিশেন-- 
বাক্তি-জীব্নের স্ফুরণ অথবা জাতীষ জীবনের 
যে ক্রমবিকাশ, তাবু মূলে র্যেছে আমাদের এপ 
ভাগবত জীব্ন অথবা অধ্যাত্বাদের বীজ। 
আমরা অনন্ত শক্তির আধার, ব্রহ্ম ব্বপ ) 
কর্মযৌগে, ত্যাগে ও “অভীতমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 


প্রতোক জীবের ভিতর শিব, নবের অন্তরে 
নারায়ণ বিরাজ করছেন , তার সেবা, তার মুক্তির 
আলোতে উদ্বদ্ধ হয়ে জগছ্ছিতায় আত্মোৎ্সগ 
করতে হবে। আজ সমাজেব নীচের তলায় 
লক্ষ লক্ষ মানুষ অন্ধকারে পশ্তর মতো কাল 
হরণ করছে । এই ভীন দুর্বল কাপুরুষ, অসহায় 
জাতিব নিছ্রিত সত্তাকে জাগ্রত কববার জন্য 
স্বামী বিবেকানন্দেব বজভেরী লব বার আমাদের 
ছুযারে আঘাত কবেছে £ ভুলিও না মন্তম্যাত্বের 
অপাব মহিমা, আমরা সেই সন'তন অনন্ত 
বরহ্ষন্বরূপ, আমি সেই অসীম মহাসাগব। খুষ্ট 
ও বুদ্ধ যার উপরিভাগেব তবঙ্গমাহ | 

যে হোমশিখা একদিন স্বামীজী অযুত বীর 
সৈনিকেব জদয়-কন্দবে প্রজলিত করেছেন, 
তা আজও বঙ্তিমান। ভাব নির্দিষ্ট পথে ভাগ 
ও প্রেমে উদ্দীপূ হযে 'জগন্ধিতাষ' ব্রতে ব্রতী 
হবাঝ আহবান, তার উদ্ান্ত বাণী আজও 
ন্বাকাশে ধ্বনিত হযে চলেছে । বিসম্তবলোক- 
হিত' কবাই হোক আমাদেব একমাত্র ধর্ম । 


্বামীজীর সম্িধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


আচাধ জগব্ীশচন্দ্র বহ্‌ 


১৯০* খুঃ অগস্ট মাসে স্বামীজী ধর্মেতিহাসের 
মহাসভায় যেগদান করিবার উদ্দেশ্যে আ্ণন্দেব 
পারবী নগরীতে আসেন । এই সভা পারী 
'এক্ষ্পোজিশন ইউনিভার্সেল'-এর অগ্গ-বিশেষ 
ছিল। বিজ্ঞানীদের কংগ্রেনও ইহার অন্ত আর 
এক শাখা । আচার্য জগদীশচন্দ্র বস্থ এই 
কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারীতে আসেন। 
এই শ্ত্রে উভযে পারীতে সাক্ষা২ ও 
আলাপ হয। 

আচার্য বশ্ তাহার আশ্ষ আবিক্কার 
দ্বারা সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎ রোমাঞ্চিত 
করিয়াছিলেন । স্বামীজীব সহিত আচাষ 
বনুব মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ হইত। তিনি তাহার 
পরিচিত লোকদ্িগের নিকট এই ভারতীয় 
বৈজ্ঞানিকেব মহত্ব কীর্তন করিতেন। স্বামীজীর 
ভাষায__-আচাষ বস্থ “বাংলাদেশের গব ও 
গৌরব'। এক সমঘ একটি বিশিষ্ট সভায় 
একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকেব শিলা 
যখন দাবি করেন, তাহাব অধ্যাপক খর্বাকতি 
পদ্ম বধিত করিবার জন্য গবেষণা করিতেছেন, 
স্বামীজী তখন কৌতুক করিয়া উত্তর দেন, “9 
কিছু নয়। যে পাত্রেপন্ম জন্মে, বঙ্গ তাকেই 
কথ] বলাবে।? 

এই স্বপ্ন পরিচয় পরে আচার্য বস্থুর সহিত 
ভগিনী নিবেদিতার সৌহার্দ্য এবং ভগিনীর 
কাজে বন দম্পতির সহানুভূতি ও সমর্থনে 
পন্বিণত হয়। বন্-দম্পতি মিসেস সেভিয়ার, মিসেস 
এলি বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সহিতও পরিচিত 
হইয়াছিল্ন্‌ ১..মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমেও 


্‌ 


তাহারা গিয়াছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা 
দাজিলিডে তাহাদের গৃহেই দ্রেহত্যাগ করেন। 


পেয়র হিয়াসান্ 


পেয়ব হিয়ান্গাস্ব একজন ফরাসী, তিনি 
প্রথম জীবনে ককার্মেলাইট” সন্গ্যাসী ছিলেন। 
পাণ্ডিতা ও অমাধারণ বাঙ্সিতা-গুণে এবং 
তপস্তার প্রভাবে তিনি ফরামী দেশে ও দম 
কাথলিক সম্প্রদায়ে অতিশয় প্রতিষ্ঠা লাভ 
কবেন। তাহাকে সঙ্ঘ হইতে 
বহিষ্কত করা হয়, কারণ তিনি খৃষ্টান ধম্জগতে 
প্রচলিত ছুনীতির প্রকাশ্ঠ নিন্দা করিতে বদ্ধ- 
পবিকর ছিলেন। তিনি সন্গ্যাস ত্যাগ করিয়া 
'আবে লয়লন' নাম গ্রহণ করেন। ১৮৭২ খুঃ 
তিনি একজন আমেরিকান মহিলাকে বিবাহ 
করিয়া! “ম চার্লস লয়সন' নামে পরিচিত 
হন। তাহার জীবনেব ঘটনাবলী এ লঙ্গষে 
ইওরোপে আলোডন শ্ষ্টি করে। রোমান 


১৮৬৯ খুঃ 


ক্যাথলিকগণ ্াহাকে ত্বণা কত্িত, ?কিন্ত . 
প্রোটেস্টা্টগণের শ্রসাবিত বান তাহাকে 
সমাদরে গ্রহণ করিল। 


ফরাসী দেশে ধর্মেতিহাস-সভায় যোগদান 
করিতে গিয়া স্বামীজী পেয়র হিয়াসাস্থের সহিত 
পরিচিত হন। এই পরিচয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে 
পরিণত হয়। বুদ্ধ পেয়র থুষ্টধর্মে প্রচলিত 
বিরুদ্ধ মতগুলির সামগ্ুশ্যের জগ্ত এবং তুলনামূলক 
ধর্ম লইয়া কাল কাটাইতেছিলেন। শ্বামীজীর 
নিজের কথায়, “পেক্র বড়ই প্রেমিক ও শান্ত । 
স্বামীজী তাহাকে তাহার সন্যাস-জীবনের 
নামেই ভাকিতেন। অনেক সমস স্বামীজী এবং 


৬১৪ 


পের উভয়ে ধর্ষ, আধ্যান্মিক জীবন, সম্প্রদায় ও 
মতবাদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আপোচনা করিতেন । এই 
খালোচনার সময় স্বাধীজী ত্যাগ-বৈরাগোর 
ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। তাহাতে সন্গ্যাস- 
জীবনের স্মৃতি পেয়রের হৃদয়কে উদ্বেলিত 
করিত। পরে স্বামীজীর সঙ্গে পেযুর সন্ত্রীক 
*কনস্তান্তিনোপল পর্যস্ত যান। পুনবাব স্তাহার! 
স্থটাবিতে মিলিত হন। খরষ্টান ও মুসলমান- 
দিগের মধ্যে অন্তাব-স্থাপনের জন্য জেকজেলামের 


পথে পেয়র এশিয়া-মাইনরে ্ষুটারিতে 
উপনীত হন । 
* শ্বামীজ' বলেন, "মহাকবি ভিক্রর হুগো 


দু-জন লোকের ফবাসী ভাষার প্রশ”সা কবতেন, 
তার মধ্যে পেয়র হিযাসাস্ত একজন ।' 


ডাঃ নাগ রাও 


ডাক্তার নাঞ্কুণ্ড রাও, এম-ডি মাত্রাজের 
বিখ্যাত ভাক্তার , আজণ্ড তাহার গুহ তাহার 
নায়েব ফ্লক স্থীয় অঙ্গে বহন কবিষা দণ্ডায়মান । 
মান্রাজে যে কয়েকজন যুবক স্বামীজীকে প্রথম 
আমেরিকা যাইতে সাহাধ্য করিতে অগ্রবর্তী 
হন, নাঞ্জুগড! রাও তন্মধো অন্যতম | পরিব্রাজক 
অবস্থায় প্রথমবাব মাদ্রাজে যখন স্বামীজী 
পৌছিগ্বাছিলেন, তখনই রাও স্বামীজীর সাক্ষাৎ 
লাভ করিয়। ধন্ হন । তিনি স্বামীজীর মাদ্রাজী 
শিষ্ষগণের মধে' অন্ততম। ইহাকে লিখিত 
প্বামীজীর পাচখানি পত্র পাওয়া যায়। 

১৮৯৬ থৃং ১৪ই এপ্রিল স্বামীজী ডাক্তাব 
বাওকে তাহাদের প্রস্তাবিত পত্রিকাটি প্রকাশ 
করার ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেন এবং ইহা 
কিরূপ হইবে, সে-বিষয়েও উপদেশ দেন। এই 
ডাক্তার রাও 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার প্রথম 
পরিচালকগণের মধ্যে একজন | বি আর. রাজম্‌ 
রাও মৃত্যু পর্যন্ত ইহছান্ব স্থযোগা সম্পাদক এবং 


উদ্বোধন 


[ ৬ম বধ_-শ সংখ্যা 


£কিছ্ছি' ইহার অবৈতনিক ম্যানেজার ছিলেন। 
মাপ্রাজে শ্রীরামরঞ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের 
পুবোভাগে পথগ্রদর্শকদের মধো একজন এই 
ডাক্তার নাঞুগ্ডা রাও | 

খেতভি হইতে লিখিষ্ত ১৮৯৩ খৃঃ ২৭শে 
এপ্রিল স্বামীজীর পত্রে দেখা যায়, মুক্সী 
জগমোহন লালের মহিত ডাক্তার বাও-এবর 
মাদ্রাজে আলাপ হয়। সম্ভবতঃ ডাক্তার রাও 
স্বামীজীকে মাদ্রাজ হইতেই জাহাজে উঠিতে 
অন্াধোধ করেন । 

১৮৯৪ খুঃ ৩০শে নভেম্বর স্বামীজী-কর্তৃক 
লিখিত পত্র হইতে প্রতীয়মান হয় তে, ডাঃ 
বাও বৈরাগা-সঞ্চাবহেত গুহ্কাত্যাগের ইচ্ছা 
স্বামীজীকে জানান। নম্বামীজী কিন্তু ভাং 
বাঞ্কে গহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্মকে প্রবৃত্ত 
হইতে উপদেশ দেন। পবিভ্রতা, সহিষ্ণতা ও 
অধাবসায়- এই তিনটি, সর্বোপরি প্রেম সিদ্ধি- 
লাভের জন্য একান্ত আবশ্ক-_-ইহা লিখেন । 
১৪ই জুলাই 'প্রবুদ্ষ ভাবত: 
পত্জিকার কতগুলি কপি পাইয়া নানান্ধপ মস্তব্য- 
সহ প্রশংসা করিয়া ভা: বাঁওকে লগ্ডন 
হইতে স্বামীজী পত্র লিখেন। 
২এশে অগস্ট স্বামীজী সুইজারলগ্ড হইতে 
ডাঃ রাওকে যে পত্র লিখেন, তাহাতে 
ব্যবসায়-বুদ্ধি ও যৌথ কারবারে ভাবতীয়দের 
অসাফলোব কারণ-সম্বন্ধে শ্বামীজীঘ মতামত 
পাওয়া যায়। ডাঃ রাও সম্বন্ধে ন্বামীজী 
অতি উচ্চ ধ্বণা পোষণ করিতেন, এই পঞ্জে 
তাহা ও বুঝা যায়! 


১৮৯৬ গ্রঃ 


১৮৯৬ খ্‌ঃ 


মিসেস এক্স! হুইলার উইলককৃস, 

এই মহিলা আমেরিকাক্স “নবচিস্তা আন্দো- 
লনে'র একজন প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি স্বামীজীর 
উপদ্নেশাবলী সম্বন্ধে অকু্ঠ প্রশংলা কবেন। 
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তিনি এবং ত্তাহাব স্বামী কৌতুহলবশত; 
স্বাধীজীর বক্তৃতা শুনিতে যান। কিন্ত বক্তৃতা 
শুনিয়! তাহাদের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা 
তাহারই কথায় নিম্কে উদ্ধৃত হুইল : 

শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র মিনিট-দশেক 
কাটাইবার পূর্বেই বোধ হইল, আমরা একটি 
অত্যন্ত স্বচ্ছ সজীব ও আশ্র্য আবহাওয়ায় 
পৌছিয়াছি। বক্তৃতার শেষ পর্যস্ত আমরা মন্্- 
মুগ্ধবৎ প্রায় শ্বালরুদ্ধ হইয়া বসিয়া! থাকি। 
আমরা নৃতন সাহস আশা বল ও বিশ্বাস পাইয়া 
দৈনন্দিন জীবনের উত্থান-পতনের সম্মুখীন হইতে 
বাহির হইম্বা আসিলাম। ইহা সেই আর্থিক 
দুর্ঘটনার বিভীষিকাময় শীতকাল, যখন ব্যাঙ্ক 
ফেল পডিতেছিল, শেয়ারের দ্বাম ফুটা বেলুনের 
মতো চুপসাইতেছিল, ব্যবপাম্মীরা হতাশার 
অন্ধকারে চলিতেছিল এবং সমস্ত পৃথিবী ওলট- 
পালট ষনে হইতেছিল। কখন কখন উদ্বেগ ও 
দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া আমার স্বামী 
আমার সঙ্গে স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন | 
বন্তৃতা-শেষে তিনি শীতের নৈবাশ্রে রাস্তায় বাহির 
হইয়া ঠাটিতে হ্াটিতে শ্মিতহান্তে বপিতেন, 
"সব ঠিক আছে, উদ্ছেগেব কোনও কারন 
নাই। আমিও উন্নত জ্ঞান ও প্রশস্ত দৃষ্টি 
লইয়া আনন্দের সহিত কাজে যোগ দিতাম। 
স্বামীজী বলিতেন, “আমি তোমাদিগকে নৃতন 
কোন বিশ্বাসে ধর্মান্তরিত করতে আসিনি, আমি 
চাই--তোমরা নিজের ওপর বিশ্বাপ রাখো, 
আমি মেখডিন্টকে আরও ভাল মেথডিস্ট, 
প্রেসবিটেবিয়ানকে আরও ভাল প্রপবিটেরিয়ান্‌, 
ইউনিটেরিয়ান্কে আরও ভাল ইউনিটেবিয়ানে 
প্বিণত করতে চাই। আমি তোমাদিগকে 
মত্যে প্রতিষ্ঠিত হবার এবং তোমাদের অন্তগিহিত 
আলোক প্রকাশ করার শিক্ষা দিতে চাই।? 
স্বামীজী হে বাণী দিম্লাছিলেন, তাহা ব্যবলায়ীকে 


স্বাবীজীব সঙ্গিধানে 
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বলীয়ান্‌ করিয়াছিল, সমাজের চপলা বাসীকে 
স্থির হইয়! চিন্তা করিতে বাধ্য করিক্বাছিল, 
শিনীকে নৃতন উচ্চতন্ব আগ্রহ আনিকা 
দিয়াছিল ; স্ত্রী এবং মাতা, স্বামী এবং পিতাকে 
বৃহত্তর ও পনিরূতব কর্তব্া-বোধে অন্থপ্রাপ্সিত 
করিত । 

১৮৯৬ খু: ফেব্রুমাবি মাসে যখন শ্বামীজীর্ 
নিউইয়র্ক ম্যাডিসন স্কোয়ারে বক্তৃতা দিতেছিলেন, 
সেই সময় এই মহিলা ও তাহার স্বামী স্বামীজীর 
বক্তৃতা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ কবেন। মহিলা 
পরে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 

মিসেস হুইলার মিসেস ট্যানাট উডন্নের 
বন্ধু ছিলেন। মিমেস উডন্কে লিখিত পত্র 
ভইতে ম্বামীজীয উপর তাহার শ্রদ্ধা-সন্ধন্ধে 
আরও তথা জ্ঞাত হওয়া যায়। ৃ 


অনারেবল মিস্টার মেরুইন-মেরি স্পেল 


অনারেবল মিস্টার মেকইন-মেরি সেল ধর্ম- 
মহাসভাধ বিদ্ধান-বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। 
তিনি তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে চিকাগো। 
ধর্মমহাসভায় বেদান্তধর্ম-প্রচারের সার্থকতা 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'ধর্মমহাসভার প্রধান সার্থকতার 
মধ্যে থুষ্টান জগৎকে বিশেষতঃ যুঞ্তজরাষের 
জনগণকে বেদান্ত যে মহৎ শিক্ষা! দিয়াছে, তাহা 
অন্যতম, যথা__অন্য বু ধর্ম আছে, খুষ্টধর্ম 
হইতে অধিকতর শ্রদ্ধেয়, যে-সকল ধর্ম দার্শনিক 
গভীবুতায়, আধ্যান্মিক ছুাতিতে, স্বাধীন চিন্তা" 
প্রকাশে এবং উদ্দারতা ও আতন্তরিকতাপূর্ণ 
সহাচভূতিতে থুষ্টধর্মকে অতিক্রম করে, এবং 
নৈতিক সৌন্দর্য ও কর্ক্ষমতায় বিন্দুপরিমাপ 
পশ্চাৎ্পদ নয় । 

স্বামীজী কয়েকবার বিজ্ঞান-বিভাগে বৃ 
দেন। স্বাীজীর সহিত ম্বিঃ স্সেলের, বিশেষ 
বন্ধুত্ব হয়। মিঃ স্ষেল বেদাস্তধর্মেন্ব একজন 


৩১৬ 


আতা অঙ্ছরাগী এবং উৎসাহী স্যর্থকে পরিণত 
হন। 

পরে মিঃ ক্ষেল লিখেন, হিন্দুধর্মের ন্যায় অন্য 
কোন ধর্ধই মহাসভায় বা আমেরিকার 
জনগণের উপর এত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে 
পারে নাই। এবং হিন্দুদের মধো সর্বাপেক্ষা 
তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশিষ্ট প্রতিনিধি ছিলেন স্থাী 
বিবেকানন্দ ৷ প্রকৃতপক্ষে মহাসভার সর্বাপেক্ষা! 
জনপ্রিদ্ ও প্রভাবশালী বাক্তি নিঃসন্দেহে 
ভাহাকেই বল! চলে। মহাসভায় বা বিজ্ঞান- 
বিভাগে যেখানে আমাকে সভাপতির সম্মান 
দেওয়। হয়, সেখানে ্বামীজী বক্তা দিলে সকলের 
অপেক্ষা তাহাকেই বেশী উৎসাহের সহিত 
গ্রহণ করা হইত! তিনি যেখানেই যাইতেন, 
লোকের! তীহার চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিত 
এবং তাহার প্রতিটি কথা শুনিবার জন্ত উদগ্রীব 
হইত। সর্বাপেক্ষা অনযনীয় গৌডা খুষ্টান- 
গণও তীহার সম্বন্ধে বলিতেন, তিনি সত্যই 
মান্ষের মধ্যে বাজার মতো |? 


অনারেবল টমাস ভবু পামার 


মিল্টার পামার ডেট্রয়েট শহবের একজন ধলী 
ব্যবসাক্সী ছিলেন। পৰে রাজনীতিতে যোগদান 
কবিষ়া ১৮৮৩ খৃং তিনি দিলেটার হন এবং স্পেন 
ক্কেশে ঘুক্তবাষ্ট্েরে রাজদূত নির্বাচিত হন 
সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ কবার পর 
ভিনি চিকাগো ০2108 00100770150 [0০91- 
6০০-এ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ধর্মমহা- 
সভাঘ় স্বামীজীর সহিত পর্নিচিত হন। 

স্বামীজী মিসেল ব্যাগলির অতিথি হইয়] 
ভে্রগ্সেটে কয়েকদিন থাকার পর ডেট্রয়েট ত্যাগ 
“করেন, কিন্তু পুনরায় »ই মার্চ (১৮৯৪ ) ফিরিয়া 
আসেন এবং মিঃ পামাবের গৃহে অতিথিরূপে 
বান কষিতে থাকেন। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--ভ্ঠ লংখ্া 


১২ই মার্চ স্বাধীজী মেরী হেন্গকে পত্রে 
লিখেন, “জামি এখন মিং পাষারের অতিষ্ধি। 
ইনি বড চমৎকার শোক । পরশু রাত্রে ভোজ 
দিলেন এর একদল প্রাচীন বন্ধুকে, তাদের 
প্রত্যেকেরই বয়স বাটের উপর । দলটিকে ইনি 
বলেন--পুরানো বন্ধুদের আড্ডা । এক নাটা- 
শালায় বক্তৃতা দিলাম আডাই ঘণ্টা , সকলেই 
খুব খুশী ৷ 

১৫ই মার্চ হেল-ভগিনীগণকে লিখিতেছেন, 
'বুডো পামাবের সঙ্গে আমার বেশ জমেছে। 
বৃদ্ধ সঙ্ঞন ও সর্দালন্দ। হ্যা, আমার নম্বন্ধে 
সবচেষে মজাব কথা লিখেছে এখানকার এক 
সংবাদপত্র £ ঝঞ্চাসদূশ হিন্দুটি এখানে মিঃ 
পামাবের অতিথি, যিঃ পামার হিন্দুধর্ম গ্রহণ 
করেছেন, ভারতবর্ষে যাচ্ছেন , তবে তার জেদ, 
দুইটি বিষষে কিছু অদল-বদল চাই--জগন্নাথদেবের 
বথ টানবে তার লগহাউস ফার্মের “পাবচেরন্‌, 
জাতীয অশ্ব, আর তার 'জাসি' গাভীগুলিকে 
হিন্ুর গোদেবী-সম্প্রদায়ভুক্ত ক'রে নিতে হবে| 
এইজাতীয় অশ্ব ও গাভী মি: পামারের লগ- 
হাউন ফার্মে বন্ধ আছে এবং এগুলি তার খুব 
আদরের ।' - 

১৭ই মাচ মিস ইসাবেল ম্যকিগুলিকে এক 
পন্ধে শ্বামীজী লিখিয়াছিলেন, “শিং পামাবের 
সঙ্গে বেশী সময থাকার ব্যাপারে মিসেস ব্যাগলি 
ক্ষু্ হওয়ায় আজ তার বাড়িতে ফিবেছি। 
পামারের বাড়িতে বেশ ভালোই কেটেছে। 
পামার সত্যি আমুদে দিলখোলা মজলিশী লোক, 
নিতান্ত নির্মল আর শিশুর মতো! সরল । আমি 
চনে আসতে তিনি খুব ছুঃখিত হলেন, কিন্ত 
আমার আর অন্ত কিছু করবার ছিল না।' 

ভেউয়েটে স্বামীজীর প্রথম অবস্থানের সমন 
পা্দবী-মহুলে যে ঝভ উঠে, তাহা শাস্ত হইবার 
অবকাশ পাইবার পূর্বেই এই বঞ্ধাসদূৃশ হিন্দু, 


আধাড়। ১৩৭১] 


পুনর্বার ফিরিয়া আসিলে তাহাকে অতিথিরূপে 
রাখা এবং ১১ই মার্চ (১৮৯৪ ) “অপেরা ছাউসে' 
ধৃষ্টান মিশন? সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার পৃবে সবসমক্ষে 
স্বামীজীকে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত 
করিয়া! দেওয়া মি: পামারের পক্ষে খুবই 
সাহসিকতা এবং উদার মনোবুত্তির পরিচায়ক, 
মন্দেহ নাই। ইহা স্বামীীর প্রতি তাহাব 
অন্ধা ও আন্তবিক সৌহার্দ্যেরও পবিচাষক। 


রাবি লুই গ্রসম্যান 


ইছুদী ধর্মযাজকগণকে “রাবি” বলা হয। 
রাবি লুই গ্রস্মান ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর 
বক্তৃতা শুনিয়া তাহার জ্ঞান ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মের 
নৃতন ভাবধারামম আকুষ্ট হন। ১৮৯৪ খৃঃ ডেট্রয়েটে 
ইউনিটেরিযান চার্চে ফেব্রুআবি মাসে বক্তৃতাষ 
গ্রস্মান শ্রোতা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। 

এই সকল বন্ৃত। শুনিয়া বেথ-এল হঈন্দিরে 
ধর্মোপদেশ দানকালে গ্রস্ম্যান তাহার দৃষ্টিভঙ্গি 
আমূল পরিবর্তন কবেন। গ্রস্ম্যান ডেই্রয়েট 
বেথখ-এল মন্দিরের নেতা ছিলেন। 

১৮৪৪ থৃঃ ১৮ই ফেব্রআরি রবিবার গ্রস্ম্যান 
বেথ-এল মন্দিরে বক্তৃতা দেন, বিষয় ছিল, 
ণশিৰেকানন্দ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিষাছেন ” 

স্বামীজীর ধর্মব্যাখ্যা শুনিষা এই প্রশ্ন মনে 
উদ্দিত হয় : আমর! তাহার দেশের লোকের উপর 
ষতটা পৌন্তলিকতার দোষারোপ করি, তদপেক্ষা 
বেশী পৌত্তপিকতা৷ এদেশে আছে কিনা? তাহার 
ধর্ষ মতবাদের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যায়। 
আমাদের মতবাদ অনেক সমদ্ধ ধর্মের শলীনতার 
গণ্ডি অতিক্রম করে। বহু অর্থ এবং তাহা 
অপেক্ষা বেশী সদিচ্ছা ধর্মান্তরিত করার কাজে 
ব্যবন্ৃত হয় , এদিকে আমাদের দেশের দরিদ্রের! 
আষাদের ছুষ্াবে ; যে দান এখানে এত প্রয়োজন, 
তাহ! শুধু ধর্ষের ভান দেখাইবার জ্গন্ত বন 


স্বামীজীর লঙ্গিধা্নে 


৩১৭ 


দুরে ব্যবহৃত হইতেছে । দয়াবান্‌ লোকের 
সাহায্য বু ছুঃখীকে সখ দিতে পারিত, ব্হ শ্রাস্ত 
কর্ষীকে সাম্বনা দিতে পারিত, বহু জীবনে 
সঙ্জীবতা আনিয়া দিতে পারিত, এবং বন শিশুকে 
দাবিদ্রয-জনিত দুর্নীতির সংস্পর্শ ও সংক্রমণ 
হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইত, কিন্তু 
মিশনরীদিগকে “পৌত্তলিক? উদ্ধার করিতে 
যাইতেই হইবে। আমি বুঝি না, আমাদের 
এই দেশের সুস্থ ও বিবেচক নাগরিকদের 
এই বিভ্রান্তি প্রবঞ্চনা বলিব না _কিভাবে 
মোহিত করিয়া রাখিতে পারে। “কানন 
পৌন্তলিকদের সম্বন্ধে পরিষ্কার করিয়া ম্বথার্থ 
ভাষায় সরলভাবে অনেক কিছু বলিয়াছেন । 
চার্চ ও ধর্ম এত কাল যে সম্মান অন্তায়ভাবে 
কুডাইযাছে, “কানন্দের ভাষণ সেই মিথ্যা 
দাবিকে লজ্জা দিয়াছে । 

'ধর্ম_জীবন-দর্শন, করনার বিষষ নয়। 
আমাদের বহু ভাব স্থন্দর ও মাঞ্জিত, কিন্ত 
সেগুলি শুধু শূন্যে ভাপিয়া বেডায়। আমাদের 
ধর্ম উচ্চ ভাব লইয়া কারবার করে, কিন্তু তাহা 
শুধু প্রশ্নোনতরের মাধমে । সাধারণ রক্তমাংসের 
মাহষ এখনও এত উন্নত বা এমন শিক্ষিত হয় 
নাই। আমরা ভ্রাতৃত্বের কথ! বলি, কিন্ত 
প্রাচ্যবাপী এক ভ্রাতাকে অবাধে অপমান করি। 
আমাদের ধর্মতত্বে আবশ্বানীকে নরকগামী বুল! 
হয় এবং আমাদের ধর্মপ্রচারকগন নিম্ন জগৎ 
লইয়৷ এতই ব্যস্ত যে, তাহাদের লক্ষ্যেই পড়ে না, 
তাহারা বু লোকের জীবনে এই পৃথিবীর 
সৌন্দর্য ও স্বর্গীয় আকর্ষণ নষ্ট করিতেছেন ।, 

১৮৯৬ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে ম্বামীজী 
গুভউনকে সঙ্গে লইক্সা! একবাব' আমন্ত্রিত হইম্স] 
ডেইয়েটে ছুই সপ্তাহ কাটাইয়া আসেন। এই: 
সময় রাবি গ্রস্ম্যানের অনরোধে ম্বাযীদী 
ডেউয়েটে শেষ জনসভায় বন্ধৃত! এই বেধস্এল 


৩৬৮ 


যন্দিরেই দেন। বিষয়বন্ত ছিল, “পাশ্চাতো 
ভারতের বাণী এবং “একটি বিশ্বজনীন ধর্মের 
আদর্শ । মিসেস ফাস্ষি এই বক্তৃতা শুনিয়া 
লিখিয়াছেন £ 

“সেদিন রবিবার সন্ধয-_এত পোকেছ্ধ ভিড 
হয় ষে, আমরা শাস্তিভঙ্গের আশঙ্কা করিয়া- 
ছিলাম । রাস্তা পর্বস্ত লোকের ঠালাঠামি ভিড় 
এবং শত শত লোক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হম | 
বিবেকানন্দ এই অসংখ্য শ্রোতাদিগকে মন্মুগধ 
কবিয়। রাখিয়াছিলেন। তিনি আমাদিগকে 
সর্বাপেক্ষা দীপ্ত ও নিপুণ ভাষণদানে তৃপ্ত 
করেন । আমি সে রাত্রে তাহাকে যেমন 
দেখিয়াছিলাম, পূর্বে কখনও এরূপ দেখি নাই। 
স্তাহার সৌন্দর্যে এমন কিছু ছিল, যাহা পার্থিব 
নয়। মনে হইতেছিল, যেন আত্মা দেহের বন্ধন 
ছিন্ন করিয়াছে এবং তখনই আমি শেষ দিনের 
পূর্বাভান পাই । বহু বংসরের অতিবিক্ত পবিশ্রষে 
তিনি অত্যন্ত শ্রাম্ত এবং তখনই বুঝা যাইতেছিপ, 
এই ধরাধামে তিনি বুঝি আর বেশী দিন নাই। 
এই দিক্টিতে আমি চোখ বুজিয়া থাকিতে চাই, 
কিন্তু অস্তরে আমি সতা উপলগ্ধি করিয়াছিলাম 
ঠিকই। তাষ বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল, কিন্তু 
তিনি অনুভব করিয়াছিলেন_-কাজ কিয়! 
ঘাইতে হইবে? 

১৮৯৪ খুঃ এই ডেট্রয়েটে স্থাীজী যে 
[বিরোধিতার সম্থ্খীন হন, তখন গ্রস্ম্যানের 
বক্তৃতা ও শ্বামীজীর উপর তাহার এইক্সপ শ্রদ্ধায় 
স্বতই প্রতীয়যান হয়, গ্রস্ম্যান স্বামীজীর ভাব- 
ধারায় কিরূপ অভিভূত ও আকৃষ্ট হুইয়াছিলেন। 


মীত-ভঙ্গিনীগণ 
উইলিয়ম মীভ লসএঞ্জেলেস সমাজে বিশেষ 
প্রতিপত্তিশালী ব্যাক্ছ-মালিক ছিলেন । তাহার 
তিন ভগিনী, যথাক্রমে মিসেস ক্যান্ী মীড 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--হ্ট সংখ্যা 


গুয়াইকফ, মিসেস এলিল মীভ হাক্পবযো এবং 
মিস হেপেন মীভ | ইহার! তিন ভগিনী ৃক্ষিণ 
পাসাডেনায় ৩০৯ নং যণ্টেবী ষোডে এক বাড়িতে 
বাম করিতেন | এলিস হ্ান্সববো পষে তাহার 
বেদ্বাস্ত-সমিতির বন্ধুগণের নিকট “শাস্তি নামেই 
পরিচিতা ছিলেন৷ ক্যারী মীড ওয়াইকফকে 
স্বামী ভ্রিগুণাতীত 'ললিতা" নাম দেন এবং 
পরবর্তী জীবনে তিনি “সিল্টার' নামেই পরিিচিতা 
ছিলেন। আমরা এই দুই ভগিনীকে শাস্তি? 
ও সিস্টার" নামেই অভিহিত করিব । 

শাস্তি ম্বামীজীর “রাজযোগ' পাঠ করিয়া- 
ছিলেন তাই যখন স্বামীজীর বক্তৃতার কথা 
জানিতে পারিলেন, তখন তিন ভগিনী মিলিয়া 
তাহা শুনিতে যাওয়। স্থির করেন। পাসাডেন। 
সেঞ্সপীয়ম ক্লাবের বক্তৃতার সময়ই তাহাক্সা 
স্বামীজীর পরিচয় লাভ করেন । ইহা ১৮** থুঃ 
জাচুআবি মাসের ঘটনা । শান্তি পষে বলিতেন £ 
স্বামীজীর বক্তৃতা প্রথম শুনিযাই তাহার কাজে 
সাহায্য করিতে আমার মন উতৎস্ৃক হয় এবং 
সিস্টার ও খুব প্রভাবান্বিত হন এবং বলিতেন, 
স্বামীজী তাহার শ্রোতাদিগকে মন্ধমুগ্ধবৎ করিয়া 
জাখিতেন এবং তাহা বক্তৃতার সমম্ম একটি 
পিন-পতনের শব্খও শুনা যাইত। 

সিস্টার ও হেলেন লাজুক এ$তির ছিলেন । 
কিন্তু বেশী দাহমী এবং উদ্যোগী শাস্তি ব্তৃতার 
পরে জো-কে (মিস ম্যাকলাউড) জিজ্ঞাসা করেন, 
শ্বামীজী পাসাডেনায় ক্লাস নেবেন কি? জো 
শান্তিকে বলেন, 'ম্বামীজীকেই জিজ্ঞাসা কর।' 
শাস্তি জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীজী বলেন, “তুমি 
আমার ক্লাসের ব্যবস্থা কর না কেন? 
শাস্তি স্বামীজীর সেক্রেটারি হন ও সকলের 
ছোট বোন হেলেন স্বামীজীর কয়েকটি বন্কৃতার 
বিববণী রক্ষা করেন । 'আঁমার জীবন ও উচ্গেশ্' 
বস্তৃতাটিক লিপি হেলেনই গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


আষাঢ। ১৩৭১ ) 


শাস্তির কর্ক্ষমত| ও ছিধাশুন্ত ভাব স্বামীজীর 
খুবই ভাল লাগে। শাস্তি ও হেলেন উভয়কেই 
তিনি ভারতে যাইতে বলেন এবং তাহার জন্য 
কাজ করিতে বলেন বিস্ত কেহই আসেন 
নাই? শাস্তি কাহার কন্তা ডরোথিকে তাগ 
করিয়।' ভারতে আসিতে পারেন নাই | শ্বামীজী 
এই ভগিনীত্রয়কে “থি, গ্রেদেস্ (106 [795 
8098 ) বলিতেন। তাহারা একটি ভাড়া 
বাটিতে বাস করিতেন । তীহাদের খুব ইচ্ছ? 
ছিল, স্বামীজী তাহাদের বাড়িতে অতিথি হন, 
কিচ্ধ স্বামীজী সঠিক কোনও বাবস্থা করেন 
নাই বা আতিথা-গ্রহণেব কোন ভরমাও দেন 
নাই , একদিন আচদ্ছিতে সকাপবেলা আসিয়া 
'পস্থিত হন । 

এই গৃহে স্বামীজী প্রায় ছয় সপ্পাছ ছিলেন, 
সিন্টাব স্বামী প্রভবানন্দক পার এইব্সপ 
বালম়াছেশ | শ্বামীজ্ী যেহেতু পাশাডেন। তাগ 
করিয়া ফেব্রুমারিক শেধদিকে উত্তব কাপি- 
কিয়া যান, তাই মনে হয়-- জানআরি 
মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহেই মীড- 
ভগিনীদিগের গৃহে তিনি অতিথি হন। 

স্বামীজী তাতাদেব গৃহে থাকাকালে তাহারা 
বাশ করিতেন, যেন যী খৃষ্ট তাহাদের 
সঙ্গে আছেন। স্বামীজী যে শুধু সর্বোচ্চ 
আধ্যাত্মিক সত্য শিক্ষা দিতেন তাহাই নহে, 
তিনি নিজের জীবনে তাহা প্রতিফলিত 
করিতেন । তিনি নিগুঢ আধ্যাত্মিক তত্ব অতি 
সপলভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেন | শাস্তির 
মনে আছে_স্বামীজী বলিতেন, ঈশ্বব- 
উপলব্ধির দুইটি ধাপ আছে : প্রথম-__'্রক্ম সত্য 
জগং মিথ্যা' এবং ছ্বিতীয়-_“সর্বং খজিদং ক্রচ্ছ ।' 
একবার তিনি সিস্টারকে বলেন, “তুমি সর্বন্যাপী, 
সর্শ ক্কমান্‌ এবং সর্বভ্র। তিনি যনে করাইয়া 
দিতে চাহিয়াছিলেন, আত্মমই একমান্র সত্য । 


স্বাযীজীত সঙ্গিধানে 


৩৯৪ 


সিস্টার রান্নায় ব্যাপুত থাকিতেন, 
স্বামীজীর ঘর পরিষ্কার করিতেন এবং অগ্তান্ক 
গৃহকর্ম করিতে ব্যস্ত থাকিতেন, ফলে স্বামীজী 
'মার্থার সহিত তাহার তুঙ্পনা করিতেন। 
স্বামীজী মাঝে মাঝে সিস্টারকে রান্নাঘরে সাহাধা 
করিতেন। তিনি ঝাঙ্গ খাইতে পছন্দ করিতেন 
এবং যখন সঙ্বরা দিতেন, তথন ভগিনীগপের 
চক্ষু জালা করিত। তাই স্বামীজী সম্থর! 
দিবার পৃধে বলিতেন, “নুতাও 
(+209108 $:180169 ৪19 10510 6০ 1685৩? 
(ঠাকুরদা আসছেন, মহিলাগণকে চল্গে ষেতে 
অশ্রবোধ করা হচ্ছে )। 

একদিন ভগিনীগণের গুহে এক বার্থবী 
বেডাইতে আসেন। মহিলাগণ প্রায় এক ঘন্টা 
গল্প করেন এবং স্বামীজী বৈঠকখানা-ঘরে 
তাহাদের পাশে বসিয়া নীরবে ধূমপান 
করিতে থাকেন । আগস্ঠক যহিলা স্বার্মীজীকে 
চিনিতেন না এব" চলিয়া! যাইবার সময় জিজ্ঞাসা 
করেন, 'এইহ ভদছঙ্গোক কি ইংবেজী জানেন ? 
সকলেই ইভাতে কৌতুক বোধ করেন্‌। 

সিস্টাবের গৃহের সম্মুখে স্বামীজীর দাড়ানো 
অবস্থার একটি ফটে1! আছে । শান্তি ও সিস্টার 
এবং অপর ভদ্রমহ্িলাগণের সঙ্গে স্বামীজী বন- 
ভোক্ধনে বসিয়া আছেন, সেইরূপ ফটোও 
আছে। ন্বামীজীব মাথায় পাগড়ি নাই, 
পরিবর্তে টরপি আছে, এই টুপিই লাধুদিগের 
জন্য তিনি পছন্দ করেন। 

স্বামী তুরীয়ানন্দকে এক পত্রে ম্বামীজী 
লিখেন, “ইহারা অকৃত্রিম, পবিভ্র এবং সম্পূর্ণ 
্বার্থশৃন্ত বান্ধবী । তিনি এঁ গৃহ ত্যাগ করিবার 
পূর্বে বলেন, “তামরা তিল বোন আমার মলে 
চিরকাল স্থান পাবে ।" 

শান্তি স্বামীজীর সঙ্গে উত্তর ক্যালিফনিয়ায় 
গিয়া তাহার গৃহস্থালি দেখাস্তনা করায় সহায়তা 


99010769 


৩২৬ 


করিতেন এবং সেক্েটারির কাজ কবিতেন। 
১৯০০ খৃঃ ১৭ই মার্চ স্বামীজী মিসেস লেগেটকে 
এক পজ্রে লিখেন, তিন বোনের মেজোটি 
মিসেস হাচ্গবরেো এখানে আছে। সে আমাকে 
সাহায্য করবার জন্যে অবিরাম কাজ করে 
চলেছে। প্রভু তাদের হৃদয় আশীর্বাদে ভবিয়ে 
দিন। তিনটি বোন যেন তিনটি দেবী। 
আহা, তাই নয কি?” এখানে ওখানে 
এ-ধরনের আত্মার স্পর্শ পাওয়া যায় বলেই 
জীবনের সকল অর্ধহীনতাব ক্ষতিপূরণ হয়ে 
যায়।? 

শাস্তি যদিও তাহার কন্যা জহ্থা খুবই 
আগ্রহাঘিত ছিলেন, তথাপি স্বামীজীর সঙ্গে 
ক্যাম্প টেলার, এ চলিয়া যান। এই ক্যাম্পটি 
মারিন কাউন্টিব বেড-উডসেব মধ্য ছিল। 
এখানে স্বামীজী শাস্তিকে ধ্যান শিক্ষা দিবেন 
বলিয়াছিলেন। এখানে ম্বামীজীর খুব জর হয় 
এবং সে সময় ১৪ ঘটা বৃষ্টি হইতেছিল। শান্তি 
প্রাণপণ ম্বামীজীর শুশ্রধা করেন। জে-কে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_৬ঠ সংখ্যা 


পবে স্বামীজী বলেন, "বিবাহিত ভগ্নীটি আমাকে 
এত সহানুভূতির সহিত শুত্রধা করেন যে, 
তুমি ভাবতেই পার না। জো ১৯০২ খৃঃ 
ই সেপ্টেপ্বর হেলেন মীডকে পঞ্জে এন্দপ 
লিখেন । শান্তি রানে বৃষ্টিতে ভিজিয়া! সেই 
সময় স্বামীজীর তাবুর উপরে আরও একটি 
ক্যানভাস দিয়া ঢাকিয়া দেন, যাহাতে স্বামীজীব 
তাবুতে জল ন। পডে। 

স্বামীজী খ্বামী তুরীয়ানন্দকে পরে 
ক্যালিফশিষাষ প্রচারকার্ষে পাঠাইলে ভগিনীগণ 
তাহ।কে সাবে গ্রহণ করেন এবং অশেষ 
সাহাযা করেন। সিস্টার তুরীয়ানন্দের নিকট 
দীক্ষা গ্রহণ করেন। শান্তিও স্বামী তুরীয়ানন্দের 
দীক্ষিতা এবং শান্তি, নাম তাহাবই দেওয়া । 

প্যাাডেনাব ৩০৯ ন; মন্টেরী রোডেব এই 
গৃহ ১৯৫৫ খুঃ দক্ষিণ ক্যালিফণিয়া বেদান্ত- 
লমিতিব জন্য ক্রয কবা হয়। এখানে একটি 
আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহ! এখন একটি 
তীর্থে পবিণত। 


ত্রয়ী 


শ্রীগোপেশচম্দ্র দত্ত 


উজ্জ্বল আনন্দ আর অনয়েব স্বন্দর সঙ্জায় 


ফ্রপদী প্রশান্তি নিয়ে নিতা জ্যোতি এ'বা তিনজন , 


বাংলার হৃদয় হ'তে বিশ্বের হৃদয়-পদ্মাসন 


এক হ'য়ে মিশে গেছে এ-জয়ীর গাঢ মহিমায় । 


অজন্র মুখের দেখি সমারোহ কানের চুড়ায়, 


তাখ মাঝে সমুজ্জল তিনটি মুখের শিরায়ন 


প্রলন্ন প্রত্যয়ে জাগে £ আলোকে প্রগাঢ জীবন 
প্রত্যাশী প্রাণের তৃষ্ঞা তৃপ্ধ করে প্রভাতে সন্ধ্যায় । 


স্বচ্ছন্দ শরীরী যেন প্রার্থনার মৌনতার মাঝে, 
অনেক নি:সগ্গ ঘরে পূর্ণতার প্রার্ধিত প্রতীক , 
যে-সত্যেব কৃষ্ণচূড়া জলে? ওঠে সময়ের কাজে, 
সে-সত্যের স্বরূপের আত্মীয়তা বুঝায়েছে ঠিক 


্রয়ী হৃদয়ের কাস্তি হে ঈশ্বর, তোমারি তো দান £ 
অন্তরে আস্বাছ্য হোক এ-কাস্তির এশ্বর্য অল্লান। 


ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতিক্ণ 


[ প্রীরামকৃষ্-সজ্বের জনৈক প্রবীণ সম্ন্যাপীর ডায়রী হইতে ] 


(১) 

যে সমযের ঘটনাব কথা উল্লেখ করিতেছি, 
তাহা ইং ১৯১৭ খুঃ গ্রীষ্মাবকাশ । সেইবার 
বি-এ পরীক্ষার পব আমাব বৃদ্ধা পিতামহীব 
মহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ন্নানযাত্র/ উপলক্ষে 
এপুরীধামে গমন করি। আমার পক্ষে সেই 
প্রথম তীর্ঘদর্শন। কলেজে অধ্যঘন করিবার 
কালেই শ্রীবামকষ্চ-কথামুত প্রভৃতি গ্রন্থাদি 
পাঠ করিষা শ্রীশ্রীঠাকুরের অমূতোপম উপদ্দেশ 
জীবনে প্রতিষ্লিত কবিবাব বাসনা অস্থবে 
জাগিয়! উঠিয়াছিল এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রঠাকুবেব 


লীলাপহচবগণেব পুণাদর্শন-লাভেব জন্যও 
প্রাণে একটা তীব্র প্রেবণা অনুভব 
কবিযাছিশাষ । প্রথম হইতেই কি জানি 


কেন, এক অজ্ঞাত প্রেরণাঘ এ-সকল গ্রস্থাদি 
পাঠ করিবার সময় শ্রীশ্রঠাকবেব “মানসপুত্র 
শীশ্রীবাথাল মহারাজেব প্রতি স্বতই আকুষ্ট 
হইয়া পড়িযাছিলাম। ম্হাবাজ-সন্বদ্ধে ঠাকুব 
বলিয়াছেন : “কীর্তন শুনতে শুনতে রাখাঁলকে 
দেখেছিলাম, ব্রজমগ্ডলেব ভিতব বযেছে।' 
'আহা, 'মাজকাল বাখালের স্বভাবটি কেমন 
হয়েছে । ওর মুখের দিকে তাকিষে দেখতে 
পাবে, মাঝে মাঝে ঠেটি নডচে। অস্তবে 
ঈশ্বরের নাম জপ করে কি না, তাই ঠোট 
নডে। এ-সব ছোকবাবা নিতাসিদের থাক । 
ঈশ্বরের জ্ঞান নিষে জন্মেছে । একটু বযস 
হলেই বুঝতে পারে, সংসাব গাষে লাগলে আব 
রক্ষা নাই। বেদেতে হোমা-পাখির কথ 
আছে, সে পাখি আকাশেই থাকে, মাটির 
উপর কখনও আসে না। এ-সব ছোকরার 
ঠিক সেই রকম। ছেলেবেলাই সংসার দেখে 


ত 


ভয। এক চিম্তা-কিসে মার কাছে যাব, 
কিসে ইঈশ্ববলাভ হয। "মাকে বলেছিলাম, 
মা। মামার তো আর সন্তান হবে না, কিন্ত 
ইচ্ছা কবে-_একটি শুদ্ধ ভক্ত ছেলে আমার সঙ্গে 
সর্বদা থাকে । সেইরূপ একটি ছেলে আমায় 
দাও। তাইতো বাখাল এল ।”_-এইরূপ 
অনেক কথা শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রশ্রমহারাজ-সঙ্বন্ধে 
বলিষাছেন | 

মহারাজকে দর্শন কবিবার জন্য প্রথণের 
ভিতবট] প্রাযই ব্যাকুল হইযা উঠিত। কিন্তু 
এ পর্ষস্ত সে আশা মিটাইবার অবসর বা 
স্যোগ ঘটিয়। উঠে নাই। নিজের দুর্বলতার 
গ্রতি যখনই দৃষ্টি পাডিত, তখনই অলক্ষিতে, 
একটা অব্যক্ত সস্কোচ গু ভদ্ম আনিয়া! মনকে 
অভিভূত কবিষা ফেলিত, মনে হইত-_আমার 
মতো অঞ্ততী অধমকে কি তিনি কখনও চরণে 
স্থান দিবেন? হৃদয়ের আবিলত! লইয়াই বা 
তাহাদের মতো শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ ত্রিকালদশখ 
মৃহাপুকুষগণের সম্মুখে দ্রাডাইৰ কি কবিষ্া ? 
আবার কখনও ভাবিতাম, যদি তাহারে 
চরণাশ্রয় করিতে না পারি, তবে এই তরঙ্গাকুল 
ঘোর ভবার্ণবই বা কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইব ? 
ভগবান্‌ শ্রীরুঞ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন £ 
নিমজ্ঞ্োন্সজ্জতাং থোরে ভবান্ধৌ পরমায়নম্‌। 
সস্তো ব্রহ্মাবিদঃ শবাস্তা নৌররঢেবাপত্থ মজ্জতাম্‌ | 

( ্মদ্ভাগবত, ১১।২৬।৩২ ) 

_-এই ঘোর সংসার-সাগরে পড়িয়া যাহারা 
হাবুডুবু খাইতেছে, কর্মের বিপাকে কখনও উচ্চ 
কখনও নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে-_ 
্রঙ্মবিদ্‌ শাস্ত সাধুগণই তাহাদের উদ্ধারলাভের 
হুদৃঢ নৌকাস্বরূপ | 


৩২২ 


যাহা হউক এইরূপ নান বিকুদ্ধ চিন্তার মধ্যে 
পড়িয়। হৃদয়ে দারুণ ব্যথা অস্ুভব করিতাম। 
কোথায় শান্তি, কাহার নিকট যাইয়া প্রাণের 
সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিয়া হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি 
দুর করিতে পারিব-_এই সকল চিন্তা প্রতিনিয়ত 
প্রাণের দ্বারে সজোরে আঘাত করিত। পথভ্রাস্ত 
পথিক উত্তপ্ত মরুভূমিতে যেমন স্থশীতল ছায়া ও 
নির্ঝরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনি আমার 
এই ক্ষুদ্র জীবনের সমগ্র ভাব কাহাবও অভয় 
চরণ-প্রান্তে অর্পণ কবিষা শান্তির জন্য প্রাণ 
ব্যাকুল হই] উঠিযাছিল। কেবলই ভাবিতাম, 
শ্রীপ্রবাখাল মহাবাজকে যদি একবাব দেখিতে 
পাইতাম, তবে বোধহয প্রাণেব সকল ব্যথা! দূব 
হইয়] যাইত । 

“পুরীধামে আসিয়া শ্রীশ্রীজগন্গাথদেবকে 
দর্শন করিলাম । ইতঃপূর্বে কখনও সদুদ্র-দর্শন 


ভাগ ঘটে নাই। সমুদ্তীবে যাইযা দেখিলাম, 
ফেনিল উত্রিমালা-স্রশোভিত অনন্তবিস্তৃত 


নীলসিদ্ধু ভৈববগর্জনে ৈকতভূমিকে প্রতিনিযত 
প্রচগবেগে আখাতি কবিতেছে। ডর্বের্ব মেঘুক্ত 
নীলাকাশ, অন্থরতলে উম্মিমুখর নীলাম্ুরাশি, 
নাগরসৈকতে অগণিত ভক্তহদয়ের স্বতঃস্কৃর্ত 
আনন্দোচ্ছাস, অদূরে অন্তরভেদী বিরাট 
দেবায়তন--এ সকলই আমাব চক্ষুব সম্মথে এক 
নৃতন রাজ্যের বার্তা আনিকা। দিতেছিল , প্রাণেব 
কত স্থপ্ত সংস্কার জাগিয়া উঠিতেছিল। 
কয়েকদিনের মধোই ৬পুবীধামের সমস্ত 
দেবমন্দির ও তীর্খস্থানাদি দর্শন করিয়া] শেষ 
করিলাম। এ-স্থলে বল। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না 
যে, “তীর্থ*নামে পরিচিত নীলশৈবালাবুত ক্ষুদ্র 
ক্ষুত্র পন্থলপ্তলিতে আমাব ভক্তিমতী বুদ্ধা 
পিতামহী তীর্থ-পাগ্ডার নিদেশে অবগাহন করিয়া 
পুণ্য অজন করিতে ছিধাবোধ করিলেন না। 
অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হইয়া আমাকেও সেইসকল 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--্ঠ সংখা? 


ছুন্ধ তীর্থসলিলে অবগাহন করিতে হইল। 
একদিন যেখানে ভগবান্‌ শ্রীচৈতন্তদেব তাহার 
অন্ত্যলীলার শেষাংশ অতিবাঁঠিত করিযাছিলেন, 
সেই গন্থীরা” নামক স্থান দর্শন করিতে যাই। 
আমরা ভক্তিভরে সেই পবিজ্রন্থানে প্রণাম করিষধ' 
দাডাইতেই জনৈক স্থুলকাষ বুদ্ধ বৈষ্ণবসাধু 
অতি আদবেব সহিত ্রীঞ্ীচৈতন্যদেবেব ব্যবহৃত 
কন্থা ও কাষ্টপাদুকা আমাদের মস্তকে স্পর্শ 
করাইলেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ 
শ্রবণেব জন্য সেখানে আসিতে বলিলেন । কিন্তু 
আমার মন কেবলই ঠাকুরের মানসপুত্র বাখাল 
মহারাজের পুণাদর্শনেব জন্য উতৎ্কপ্তিত হইয়া 
থাকিত এবং কোন শিক্ষিত বাঙালীকে দেখিতে 
পাইলেই জিজ্ঞাসা কবিতাম, “রামরুঞ্চ মিশনের 
পূজাপাদ বাখাল মহাবাজ পুবীধামে 
আপিয।ছেন কিন। % 

হঠাৎ একদিন এক বাডালী ভদ্রলোকের 
নিকট শুনিতে পাইপাম- শ্রীশ্াণাথাল মহাঁরাজ 
এখন এই পুরীধামেই রহিযাছেন | অনুসন্ধান 
কবিযা জানিলাম- তিনি শশী নিকেতন" নামক 
একটি বাড়িতে অপবাপর সন্াসী সহ অবস্থান 
কধিতেছেন। এই স্ংবাদশ্রবণে একদিকে 
যেমন প্রাণে অত্যপিক উলাসের সঞ্চার হইল, 
অপবদিকে নৈবাশ্য ও দৈন্য আসিয়া হৃদয়কে 
অভিভূত কবিয়া ফেলিল। কেবলই এক 
চিন্তা-_তাইতেো তিনি ঘদি আমাকে গ্রহণ না 
করেন, যদি তিনি আমাকে তাহার নিকট 
যাইতে না৷ দেন, তাহা হইলে যে আমাব বুক 
ভাডিযা যাইবে । এইবপে সন্দেহ ও শঙ্কার 
দোলাঘ মন সর্বদা ছুলিতে পাগিল। মনে 
করিলাম, তিনি যদি আমাকে গ্রহণ নাও করেন, 
অন্ততঃ তাহাকে একবার দর্শন করিয়। তো! 
আসিতে পারিব। এইরূপ নান চিন্তায় উদ্ছিগ্ 
মন লইয়া একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমূদ্র- 


আযাঁট, ১৩৭১ ] 


দর্শনাস্তে সেই পূর্ককথিত 'শশী-নিকেতনে'র 
দ্বারদেশে আসিগা উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, 
উহ? ভিতর হইতে বন্ধ। ভাবিলাম, আমার 
পক্ষে তো! এত বড বাড়িতে প্রবেশ করাও সম্ভব 
নয়। আমি নিতান্ত ছেলেয়াহ্ুষ, হাক ডাক 
করিয়া! বাডিব ভিতর প্রবেশ করাও নিতান্ত 
ধৃষ্টতা বৈ আর কিছুই নয়। ক্ষুণ্রমনে এস্বানে 
কিছুক্ষণ দাডাইযা আছি_-এমন সময একজন 
লোক এ বাস্ত। দিয়া চলিয়া! যাইতেছেন দেখিষা 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, এই 
বাড়িতে কি ক'বে যাওয়া যায়? তিনি বলিলেন, 
“সেজন্য ভাববেন না। আমি এর ব্যবস্থা 
করছি ।--এই বলিয়া “বরদাবাবু, বব্দাবাবু' 
বলিয়া তিনি ডাক দিতে লাগিলেন । তাহার 
এইরূপ উত্কট চীৎকার শুনিযা আমি অত্যন্ত 
মিষমাণ ও সন্কৃচিত হইয়া পড়িলাম। ভ্বাবিলাম, 
ওরাই বাকি মনে কবিবেন। এতটা হাক ডাক 
করিয়া মহার।জকে দর্শন কবিতে যাওয়াও 
আমার পক্ষে নিতান্তই বেধাদবি। যাহা হউক, 
ইত্যবসরে পলিতকেশ ও শ্বেতশ্শ্রবিশিষ্ট জনৈক 
ভদ্রলোক (ইনিই বরদাবাবু--উক্ত বাটীর 
তত্বাবধায়ক ) আসিয়া দরজা খুলিয়া দিঘা 
আমাকে বিনীত ভাবে ও ন্েহভরে জিজ্ঞাস] 
করিলেন, “আপনি কি মহারাজকে দর্শন করতে 
করতে এসেছেন ” আমাব পক্ষে তখন কেবল 
হ্যা” এই উত্তর ভিন্ন অন্য কিছুই বলিবার সামর্্য 
ছিল না। প্রাণের ভিতর ছু দুরু করিতে 
লাগিল--যেন যুদ্ধ চলিযাছে। প্রাণবাযু সজোরে 
বক্ষ-পঞ্তরে আঘাত করিতে লাগ্লি। মনে 
হইতেছিল, আমি এইভাবে একাকী এখানে 
আপিরা ভাল করি নাই, সঙ্গে অপর কেহ 
থাকিলে ভাল হইত। 

ভিতরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, 
বহিবার্টার সুগুশস্ত বারান্দায় একখানা চেয়ায়ে 


্রন্ধানন্দ-স্থতি 


৩৯৩ 


বিয়া এক লৌম্যাদর্শন গম্ভীরমুত্তি দিব্যপুরুষ 
নলসংযোগে ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখস্থ 
পুষ্পোদ্যান হইতে প্রস্ফুটিত কুস্মনিচয়ের 
চিত্রোন্মাদনকাবী স্বমিষ্ট স্থরভি সান্ধা সমীরণ 
বহুন কবিযা সেই স্থানটিকে মধুময় করিয়া 
তুলিয়াছে | মহারাজেব সমুন্নত দেহ, প্সিগ্ক 
দৃষ্টি, তপস্তাপৃত শাস্ত গভীর প্রেমোজ্জল মু্তি 
সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বডই মধুর বলিয়া 
মনে হইতেছিল। অদুবে উক্ত বারান্দায় 
৫গবিকধারী কযেকজন মন্গাসীও উপবিষ্ট। 
আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ হইযা শ্রীশ্রীমহারাজের 


চর্ণযুগল মন্তকদ্বাবা স্পর্শ করিয়া প্রণাম 
করিলাম। অনেকক্ষণ এ ভাবেই পড়ি! 
রহিলাম। আজ প্রাণে কি আনন্দ! কত 


যে উদ্বেগ ও নৈরাশ্যের ভিতব দিয়া দীর্ঘ 
কালের পব এই দেহখানি অম্তসিদ্ধুর 
শান্তিসেকতে আজ বহন করিয়া আনিতে সমর্থ 
হইয়াছি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। 
যে চবণপ্রান্তে বিশ্রামপাভের জন্য নিদারুণ 
অশান্তি ও তীব্র বেদনা প্রাণেব পরতে পরতে 
অনুভব করিয়াছি, আজ অহেতুক কপাসিন্ধু 
শ্রীপ্রীঠাকুব হাত ধরিষা আমাকে সেই শাস্তিধামে 
টানিয়া আনিযাছেন। প্রণাম করিয়া উঠিতেই 
তিনি অতি স্েহভরে আমাকে বলিলেন, হ্যারে, 
তোকে কোথায় দেখেছি, না? আমি তো 
এ প্রশ্ন শুনিয়া অবাক । আমাকে তিনি কবে 
কোথায় দেখিলেন ? ভাবিলাম, হয়তো তিনি 
আমার মতো! অন্য কাহাকেও দেখিয়া ভুলবশত; 
এক্ূপ বলিতেছেন। আমি বলিলাম, “না, 
মহারাজ, আপনার সঙ্গে তো আমার এই 
প্রথম দেখা । আমি তো আপনাকে পূর্বে 
আর কোথাও দেখিনি । তিনি পুনরায় 
বলিতে লাগিলেন, হ্যা, হ্যা, তোকে কোথায় 
দেখেছি। তা, তুই এতদিন আসিস্নি কেন ?" 
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আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল নাঁ। একে 
তো পূর্বে কখনও দেখা হয় নাই, তারপর 
আবার এতদিন আমি নাই কেন, তজ্জন্ত 
অন্থযোগ 1! তিনি এমনি স্নেহমাথা স্বরে এই 
কয়টি কথা আমাকে বলিলেন যে, আমার 
ভিতরের সমস্ত হুক দুর ভান, অস্থিরতাঁ, সঙ্কোচ, 
সন্দেহ এককালে কোথায় চলিয়া গেল। 
যেন কত দিনের পবিচিত ১ জন্মজন্মান্তর ধবিষ! 
যেন ইহার লঙ্গে আমাব কি এক গভীর 
আঁ্ীয়ত। চলিয়া আসিতেছে । কৰি 
কালিদাস তাহার “অভিজ্ঞানশকুন্ভলম* নাটকে 
মতাই লিখিয়াছেন £ 


'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুবাংস্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
পযুগৎস্থকো। ভবতি যঙ্ জখিতোহপি জন্বঃ । 
তচ্চেতস। ম্মবতি মৃূনমবোধপুবং 
ভাবস্থিরানি জননাস্তব-সৌহৃদানি | 


_কোন বমণীয় দৃশ্য দর্শন কবিয়া, কোন শ্রুতি- 
মধুর শব শ্রবণ কবিষা সুখী ব্যক্তি যখন উন্মনা 
হইয়! উঠেন, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, 
তাহার চিপ্ত-ফলকে দুঢাক্ষিত প্রিয়জনেব মধুব 
স্থৃতি অজ্ঞাতসাঁরে জাগ্রত হইযাছে। 

আমি আর সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া চুপ 
করিয়া বলিয়া রহিলাম। ক্ষণপরে তিনি 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুই কোখায় উঠেছিস ? 
থাওয়া-দাওযার কি ব্যবস্থা হয়েছে ৮” আমি 
বলিলাম, “এক পাগ্ডার বাঁডিতে উঠেছি। 
৬জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিত্য “আনন্দবাজার? 


থেকে কিনে এনে ভোজন করি। তিনি 

বলিলেন, “মে তো ভালোই ।' 

মহারাজ । কতদিন এখানে থাকবি ? 

আমি। এই ন্নানযাজজ! পর্ষস্ত। আমাব বৃদ্ধা 
ঠাকুরমা আছেন। বখধাত্রার সময় 


অত্যধিক ভিড হয ব'লে ম্নানযাতা! দর্শন 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৬ঠ সংখা 


করেই তিনি চলে যাবেন । আমিও তখন 
এ সঙ্গে চলে যাঁব। 
মহারাজ । আচ্ছা, একজন লালটুকটুকে সাধু 
দেখবি ? 
আমি। (ভাবিলাম-এই তো মহারাজকে 
দেখিতেছি। আবাব নূতন কোন্‌ সাধুকে 
দেখব? যাহ! হউক, মহারাজকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম £) তিনি কখন আসবেন? 
মহারাজ । তা বলা শক্ত। কথন আসবেন, 
তাব ঠিক নেই। তুই যদ্দি ছুবেলা এখানে 
আমিস, তবে তিনি যখনই আস্থন, এক 
সমষে তাব্‌ সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে । তোর্ও 
তো আব কোন কাজ নেই। 
আমি। আচ্ছ। মহারাজ, আমি তাই ক'বব। 
এদিকে সন্ধ্যা হইয়া গিষাছে। চক্দ্রকিরণে 
সমস্ত ঘববাড়ি উদ্ভাসিত! আমি প্রণাম কারিয়! 
চলিষা আমিতেছি, তিনি স্েহভবে বলিলেন, 
এস: | 
তারপর যে বয়দিন ৮পুরীধামে ছিলাম, গ্রায় 
প্রত্যহই ছুইবেলা প্রীশ্রীমহারাজের নিকট শিশী- 
নিকেতনে' যাইতাম এবং সেই লালটকটুকে 
সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। মহারাজ 
আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন । একদিন 
সতাসত্যই গোৌরকাস্তি একজন সন্নযাসীকে 
প্রাগুক্ত ঘবেব প্রশস্ত বারান্দা একখানা চেয়ারে 
উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম, শ্রশ্রীমহারাজ 
আমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, ঘা, একে 
প্রণাম কব্‌। ইনিই সেই সাধু? আমি তাহার 
পাদ-বন্দনা করিলাম | পরে জানিতে পারিলাষ, 
ইনিই শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যতম শিষ্য ও লীলাসহচর 
শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ মহারাজ । তিনি অসুস্থ 
হওযায় স্বাস্থ্যপবিবর্তনের জন্য পে-বার ৬পুরীধামে 
আপিয়াছিলেন । আমার ভাগ্যে মহাপুকষদ্ধয়ের 
দর্শন এই প্রথম। এই 'দাধুদর্শন, উপলক্ষা 
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করিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ আমার ৬পুরীধামে 
অবস্থানকালে কয়েকদিন কেমন করিয়া 
প্রতাহ তাহার পৃতসঙ্গদানে এ জীবনের উর 
ক্ষেত্রে চিব আনন্দের উত্স খুলিযা৷ দিযাছিলেন, 
কেমন করিষা স্সেহবাবি-সিঞ্চনে অন্তনিহিত 
হ্মাঁব বুত্তিসমূহ ধীরে ধীবে মুকুলিত করিয়া 
দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয-মন শ্রদ্ধা 
ও কৃতজ্ঞতায় ভবিয়া ওঠে। এই অকৃতী 
অপরিচিত যুবককে যেৰপ অযাচিত স্মেহ- ও 
ককণা-দানে স্বল্প কযেকদিনেই আপনার হইতে 
মাপনাব কবিয়া তুলিয়াছিলেন, পথম দর্শনের 
দিন হইতেই যেকপ চিবপরিচিতেব ন্যাষ ব্যবহার 
কবিষা সমগ্র সক্ষোচ ও দুর্বলতা একমুহর্তে দূব 
কবিয়াছিলেন এবং পরবর্তী জীবনেব প্রেমসঙ্ন্ধ 
যেভাবে এই পুণা ভূমিতে এই মহাপুরুষের পৃত 
চব্ণতীর্থে প্রথম প্রকটিত হইয়াছিল, তাহা শুধু 
অন্রেব উপলব্ধির ও ধ্যানেব বিষয় । 
স্জানযাত্রার পরই /পুরীধাম হইতে দেশে 
ফিবিলাম। গৃহে আসিযাও শাস্তি নাই। 
কেবলই শ্রীশ্রীমহাবাজেব সেই সেহমাখ! কথা- 
কয়টি হৃদয়ের কোণে সর্বদা জাগিতে লাগিল, 
এবং এক অব্যক্ত প্রেরণা দিন দিন সমগ্র 
প্রাণ-মন দিয়া ভাহাকে ভালবামিবার জন্য হৃদয় 
ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি কত আপনার, 
আপনার হইতেও আপনার! তিনি কেনই 
বা আমাকে এত পরিচিতেব ন্যায় আদর-যত্ 
করিলেন? কেনই বা এতদিন তাহাঁব নিকট 
যাই নাই বলিষা অনুযোগ কবিলেন ? কে এই 
বহস্তের মর্মোদঘাটন কবিবে? না জান কত 
যুগ-যুগাস্তর ধরিয়া তীহার স্রেহকোমল ক্রোড়ে 
এ দ্লীন সন্তানকে তিনি আশ্রয় দিয়া 
আদিতেছেন। তাই পুরাতন স্থৃতি এবার 
প্রথম দর্শনেই নবীন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, 
পরমাত্মীয়ের সন্দর্শনে তাই বুঝি তাহার কক্ছণ 


্রহ্ধানন্দ-স্বতি 
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হৃদয় আনন্দে স্পন্দিত হইয়া উঠিম়াছিল। 

মহাবাজকে দর্শন করিবার পর কৈশোরের 
এক অস্ফুট স্থৃতি আমার হৃদয়ে পুনঃ খ্রুনঃ 
জাগিয়া! উঠিতেছিল। স্বপ্ন কখনও সত্য হয় 
কিনা, তাহা জানি না, কিন্তু কখন কন 
এমন এক-একটি ঘটন। জীবনে ঘটিয়! থাকে, 
যাহাতে মনে হয়ব দ্বপ্র একেবারে অমুলক 
বা অর্থহীন নহে! কয়েক বৎসর পূর্বে 
একজন মৃহাপুরুষকে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলাম, 
তাই আজ ম্বতই মনে প্রশ্ন উঠিতেছিল- ইনিই 
কি ভবে সেই সন্গ্যাপী/ স্বপ্নের সেই মধুর স্থৃতি 
হযে এক নৃতন আনন্দেব প্রন্নবণ খুলিয়। দিল ।« 
সেই বিস্থৃত ছাষাচিত্র আজ সজীব হইযা সত্যই 
যেন অন্তবেব গভীবতম প্রদেশে এক অজ্ঞাত 
বাজোেব আভাস দিতে লাগিল। সত্য হউক, 
মিথ্যা হউক, এখনও সেই ম্বপ্পেব কথা হনে 
হইলে হৃদয মধুময হইযা উঠে । 


স্বপ্পে দেখিয়াছিলাম 8 একদিন সন্ধ্যায় 
গোধুলি-লগ্লে জনৈক বন্ধুসহ ভ্রমণ করিতে 
কবিতে একটি জুবিস্বত গোচারণ-ভূমির 


প্রান্তদেশে জনহীন শ্শানক্ষেত্রে আমরা উভয়ে 
আসিযা উপস্থিত হইয়াছি। তখনও পৃথিবীর 
বুকে আধাব নামিয়া আসে নাই। অস্তাচল- 
শাষী দিনমণির শেষ বশ্রিব ক্ষীণালোকে প্রান্তর, 
বৃক্ষলতা, শ্বশানতৃমি তখনও আলোকিত, 
প্রকৃতি নীরব, নিস্তন্ধ। কৃষককুল, রাখাল 
বাপক-সকলেই দিবাবসানে নিজ নিজ গৃহে 
ফিবিয়াছে। সম্মুখে সেই মহাশশ্নান_ যেখানে 
এই পার্ধিব জীবনের অভিনয় শেষ করিয়া 
মানব সংসারমঞ্চ হইতে চিত্ববিদায় গ্রহণ করিয়া 
থাকে , এই সেই পুণ্যভূমি শ্শান, যাহ'র 
পৃতন্পর্শে ধনী নির্ধন, সম্রাট ভিখারী, বিদ্বান্‌ 
মুখ? ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সুন্দর কুৎ্সিত--সকলেই 
সমান হইয়া যায়। আত্মার অমরত্ব, দেহের 


তত 


নশ্থরত্ব ঘোষণ1 করিয়া যে পুণ্যক্ষেত্র জাতিকুল- 
নিবিশেষে সকলকেই তাহার অভয় অঙ্কে স্থান 
দিযা জগতের ভেদবৈষম্যের নিবসন করিয়া 
চিরখিলন-ভূমিরূপে সর্বদা মানবকে ধর্মের পথে 
অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আজ সেই শ্বশানক্ষেতে 
আমরা উপস্থিত। উভয়ে শ্মশানের এক প্রান্তে 
বসিয়া বহিলাম। দেখিলাম--ছুই-একখানি 
ছিন্নকস্থা, কযেকটি অর্ধদপ্ধ কাষ্ঠ ও ভগ্ন মৃত্তিকা 
পাত্র সেইখানে ইতস্ততঃ পড়িযাঁ বহিয়াছে; 
হয়তো! বা কিছুদিন পূর্বে কেহ পিতামাতা 
ক্রোভ শূন্য কবিষা এই শেষ শয্যায় শযন 
করিয়াছে, তাহারই কিঞ্চিৎ চিহ্ন এখনও 
বিচ্চমান। মনে কত কথাই উঠিতেছিল। 
স্প্রসিদ্ধ ইংবেজ কবি 3:95 লিখিত শোক- 
গাথায় একদিন পড়িয়াছিলাম £ 
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--আভিজাতোর অভিমান, ক্ষমতার দর্প, 
সৌন্দর্য, গৌরব, এশ্ব্ষের উন্মাদনা-_সকলই কি 
এক অবশ্বস্তাবী কালের (ধ্বংসের ) প্রতীক্ষা 
করিয়া থাকে। শ্মশান-ভূমিতেই সমগ্র পার্ধিৰ 
গৌরবের পর্যবসান। সন্ধ্যার সেই মৌন 
সন্ধিক্ষণে দেখিলাম অদূরে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক 
বন্ব-পরিহিত দিব্যকাস্তি এক সন্গ্যাসী বীর- 
পদস্ঞারে আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। 
আমরা সমন্ত্রমে উঠিয়া তাহাকে অভিবাদন 
করিলাম। তিনি নিকটে আসিয়া শ্রেহভবে 
জিজ্ঞাস] করিলেন, “তোরা এ শ্বাশানে কি জন্য 
এসেছিস ?' 
আমি। বেড়াতে বেডাতে এখানে এসে পড়েছি। 
সন্ন্যাসী । আচ্ছা, তোরা কখনও দেবদেকী 
দেখেছিস ? 


উদ্বোধন 





[ ৬৬তম বর্--৬ লংখ্যা 


আমি। আজ্জে হ্যা, মন্দিরে, তো অনেক রকম 
দেবধেখী দেখেছি, ছবিতেও দেখেছি । 
তিনি একটু মৃছু হাগ্ত করিয়া! পুনরায় জেহপু্ণ 
কগে বলিলেন, “তোরা শিব-পার্বতী দেখবি ?” 
আমি] এখানে তো কোন মন্দিব নেই, 
কেমন ক'বে দেখব ? 
সন্যামলী। যদি দেখতে চাস্, তবে তোরা! 
ছুজন এই অর্ধদগ্ধ কাঠ বুকে জতিয়ে 
পধ'বে শ্বশানেব মাঝে পড়ে থাক | দেখবি-_ 
শিব-পারতী তোদের সামনে দিয়ে চলে 
যাবেন। যা, শিগগিব এখানে পড়ে থাক । 
স্লা।সী-ঠাকুবের কথাব এমনি দুর্জয় 
সন্মোহনী শক্তি ছিল যে, আমরা কোন দ্বিধারোঁধ 
ন| করিষা সেই কাষ্ঠখণ্ড আলিঙ্গন করিয়। 
চিতাভূমিতে শযন করিয়া রহিলাম। অল্লক্ষণ 
পবেই দেখিলাম_-সত্য সত্যই জটাজুটশোভিত 
ব্যাপ্রান্মরপরিহিত, বূজতশুত্রকান্তি দেবাদিদেব 
মহাদেব ত্রিশূলহস্তে ধীবগন্ভীর পদক্ষেপে অগ্রমর 
হইতেছেন , আর তাহার পশ্চাতে নিকষিত-হেম- 
কান্তি মা উমা শঙ্কবী ললিতগতিতে চলিয়াছেন_- 
বিশ্বের সমস্ত মাধুর্য যেন মায়ের মুখকমলে জমাট 
বাধিয়া বহিষাছে। করুণার প্রতিমূর্তি মায়ের 
সেই কমনীয় জীবন্ত বিগ্রহ দেখিয়! হৃদয়-মন 
আনন্দে নাচিযা উঠিল! ইচ্ছা! হইতেছিল, 
দৌভাইয়া গিযা মায়েব স্েহুময় ক্রোডে আশ্রয় 
গ্রহণ কবি। কিন্তু পন্নগভভূষণ উমানাথ শস্করের 
মেই গন্ভীবমূক্তি-দন্দর্শনে কেমন একটা অস্পষ্ট 
ভষ আসিয়া হৃদয়কে অভিভূত করিয়া ফেলিল, 
ক্ষণপরে সেই মৃত্তি আর দেখিতে পাইলাম না । 
আমরা৷ সেইভাবেই কিছুক্ষণ পড়িয়া আছি, 
এমন সময সেই সঙ্গ্যামী নিকটে আসিয়া পুন: 
স্মেহপুর্ণ স্বরে বলিতে লাগিলেন, “তোরা। গোপাল 
দেখবি? বাল্যকাল হইতেই গোঁপালমৃণ্তিকে 
বড় ভালবাসিয়াছি, তাই তাহার কথা শ্রবণ 


আবধাঢ়, ১৩৭১] 


করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া আবেগ ও 
ও উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিলাম, “গোপালকে এনে 
দিন, তাকে পেলে আর আমাদের আনন্দের 
সীম থাকবে না । আমরা গোপালকে দেখব ।? 

তারপর যাহা দেখিলাম, তাহা ভাষাম 
দেখি, প্রকাশ করা সম্ভব নহে । সেই নবনীরদ- 
কাস্তি যশোদা-ছুলাল শ্যামস্থন্দবকে বক্ষে ধারণ 
করিয়া জ্যোতির্ময সেই সন্গ্যালী আমাদের দিকে 
অগ্রসর হইতেছেন। গোপাল মৃদৃক্ঠে বলিয! 
উঠিল, “আমি তোমার্দের বাড়ি যাব ।' আমিও 
সেই প্রেম-বিগ্রহটি বক্ষে খাব্ণ কবিয়া আনন্দে 
আপন গৃহে ফিবিতে লাগিলাম। 

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল । তখন৪ সমস্ত 
শরীর পুলকে স্পন্দিত হইতেছিল। এক 
অভিনব আনন্দে শমৌতি ধমনীতে প্রবাহিত 
হইতেছিল। আমি তখন ঠিক কোথায় 
বহিয়াছি, তাহাও শ্বপ্েব মধুব ঘোবে স্থিব 
কিয়া উঠিতে পাবিতেছিলাম না । ক্রমে যখন 
নিদ্রাব জড়তা দূর হইল তখন বুঝিলাম, আমি 
এতক্ষণ স্বপ্নবাজ্যে বিছবণ কবিতেছিলাম | 
পতাই ইহা কি স্বপ্ন? না জাগ্রৎ ” এমন 
সুম্পষ্ট অনভূতি, এমন মধুব স্পর্শ, উক্জ্রল দর্শন, 
এমন স্বর্গীয় আনন্দের প্রগা অশভূতি_ ইহা 
কি ন্বপ্পে সস্ভব? এখনও যে শরীবের প্রতি 
বোমকৃপ হইতে সেই দিব্যানন্দ শতধাবে 
উৎসারিত হইতেছে , সেই শ্যামন্ুন্দরের মোহন- 
মূরতি চক্ষের সম্মূথে ভাসিয়া বেডাইতেছে। 
ইহ] স্বপ্রো হু মায়া সর মতিভ্রমো সু” বাস্তবিকই 
জাগ্রতের অনুভূতিকে আজ স্বপ্রের এই অপৃব 
দর্শন তুচ্ছাতিতুচ্ছ করিয়। তুলিযাছে , জাগ্রৎ ও 
সপ্নের ক্ষীণ ব্যবধান কোথায় অন্তহ্িত হইযাছে 

শ্রী্রীমহারাজকে ** পুরীধামে দর্শন করিবার 
শর মখন দেশে কিরিয়া আসি, তখন 
কৈশোরের স্বপ্দৃষ্ট মহাপুরুষের স্মৃতি প্রতিনিয়ত 
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হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেছিল। আর মনে 
হইতেছিল, যেন ইনিই সেই ম্গ্যাসী--যিনি 
স্বপ্পে আমাকে চিরবাঞ্চিত মুতি দূশশন করাইয়া এ 
জীবন মধুময় করিয়া তুলিযাছেন। যতই গভীর- 
ভাবে এ-বিষয়ের চিন্তা কবিতে লাগিলাম, ততই 
সবপরৃষ্ট সন্ন্যাপীর সৌম্য-গভীর মৃতি মানসচক্ষে 
পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল , দেখিলাম 
এই ছুই মৃতিব মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। 
এতদিন স্বপ্পেব সেই স্বতি হৃদয়ের কোন্‌ এক 
অজানা স্তরে সুপ্ত ছিল। বিভিন্ন চিন্তা ও 
সংস্কার-প্রভাবে উহা সজীব ও জাগ্রত হইয়া 
উঠিবাব কোন অবকাশ এতদিন পায় নাই। 
আজ স্বগৃহে বসিয়া! যতই এ পুরীধামের সেই 
মিলন-দৃশ্য চিন্তা করিতে লাগিলাম, ততই পূর্বের 
স্বস্তি সজীব হইযা নৃতন ছন্দে মানসপটে 
ভাপিযা উঠিতে লাগিল। ক্র্ষের প্রখর বশ্মি- 
সম্পাতে প্রভাতে নিবিড কুষাসা যেমন শূন্টে 
বিলীন হুইঘ1 যায়, আজ সচ্োজগ্রত স্থৃতিব 
সেই লিপ্ধা,লাকে জদয়েব সমস্ত সন্দেহ সংশম্ল 
চিবপিনেব জন্য অপসারিত হইল। আজ 
শ্রিশ্রমহারাজের সেই স্সেহপূর্ণ আহ্বান, 
আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার কত অর্থপূর্ণ হইয়া 
আমাব চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল! অঙ্ক 
আমরা--এই গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যের 
মর্ম কি কবিয়া! উদ্ঘাঁটিত কবিব% অহেতুক- 
কপাশিন্ধু এই সকল মহাপুরুষ মোহাচ্ছন্্ 
জীবের উদ্ধারের জন্যই সতত সংসারে বিচরণ 
করিয়া থাকেন। তাই “বিবেকচুড়ামণি' গ্রন্থে 
আচার্ধ শঙ্কর সত্যই লিখিয়াছেন £ 


শান্তা মহান্তে! নিবসন্তি সন্টো বসস্তবলোকহিতং চরস্তুঃ | 
তীর? স্বয়ং ভীমভবা্বং জনানহেতুনাস্চানপি তারয়ন্তঃ ॥৩৭1 
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__বসন্তখতু যেমন তাহার অপৃৰ সৌন্দর্য বিস্তার 
করিষা প্রকৃতিকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করিয়া 


৬৩২৮ 


সকলকে আনন্দ দান করিয়া থাকে, তেমনি 
অহেতুক-কক্পাসিদ্ধ প্রশাস্তচিত্ত মহাপুরুষগণ ও 
স্বয়ং এই দুক্তর বিপদসঙ্কুল সংসাব-পাবাবার 
উত্তীর্ণ হইয়া যোহান্বজনকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান 
করিয়া চিরআনন্দেব অধিকারী করিয! থাকেন। 
পূ্ণচন্দ্র তাহাব অমি কিবণধাবায প্রচণ্ড 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মার্তগু-তাপর্িষ্ট ধৰিত্রীকে অভিসিঞ্চিত করিয়া 
থাকে , মহাত্মাগণও সেইৰপ মোহমুগ্ধজীবগণকে 
অসীম শান্তিব অধিকাবী করিয়া তাহাদের জীবন 
সার্থক করিয়া তোশেন_কারণ ইহাই তাহাদের 
স্বভাব । 

(ক্রনশঃ ) 


ক্ষমা করো তুমি স্বদেশের অপরাধ 
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


জীবের সেবায ওগো। হ্বন্দবতম, 

ঈঁপিলে নিজেবে অলখ, নিবঞ্ন । 
তোমাবে দেখেছি পাখসাবথি সম, 
অভী-মন্ত্রে কবেছ উদ্বোধন । 

তোমাব চরণ স্মবণেব মালা গাখি 
শুনিনিক মোবা তব ভাগবত-বাণা । 
তাই প্রতিশোধ নিতে এলো কাণবাতি 
দেশের ললাটে তীত্র অনি হানি। 


বাজপথ-মাঁঝে অবাঁজক তার ছবি, 
মনের ভূগৌলে মহাদুর্দিন আসে। 
ক্ষুৎপিপ্াসাঁয় ঘুমেব শবণ লভি 
হারাষেছি সব দিন-বদলেব ত্রাসে । 
জন-অবণ্যে অবাতিব ছায়া দোলে, 
চাপা কাম্নীর কম্পিত নানা সুর । 
সোনালি মরন দিবসের গেল চলে 
শৃহ্য প্রহব ব্যথায মুছণতুব। 


ক্ষয়ক্ষতি আর অসহাঘ মন লষে, 

মিছে বেঁচে থাকা যাতনাব নিপীভনে । 
যাস্বিক যুগ দানবেব মতো হয়ে 

এসেছে স্বামীজী  প্রেতেব নৃত্য-সনে । 
বিষাদেব বাধু ঝডে হল পবিণত, 
হৃদষ-নদীব ভেঙে গেছে ছুই তীব। 
স্বগত কথনে দিন যায অবিবত, 

কাঁদে বিহগেবা পাষ না খুঁজিষা নীড । 


মেঘের গাষেতে জলে ওঠে বিদ্যা 
আকাশ আজিকে নিকবেব মতো কালো । 
পথে প্রান্তরে মবণেব শত দূত 

কোথাও নাহিক আশা-ভরসাব আলো । 
ক্ষমা কবে! গ্রভু । স্বদেশেব অপরাধ, 
এসো ফিরে আজ চিন্ময লোঁক হ'তে । 
ঘুচাও জাতির ট্রবোর অপবাদ 

পিনান করায়ে তৰ করুণাব স্রোতে । 


সমালোচনা 
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মাত্রাজের কোয়স্বাতুর জেলাব অন্তগত 
বামকৃষ্জ মিশন বিগ্যালয়েব বজতজযস্তী উপলক্ষে 
প্রীঅবিনাশীলিঙ্গম্‌ ও স্বামীনাথনের সম্পাদনাষ 
এই স্মারণিক গ্রন্থখানি আত্মপ্রকাশ কবেছে। 

আলোচ্য গ্রন্থে উপনিষদেব মধ্যে কথিত 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাহিনী ও উপদেশাবশী, 
শ্মদ্কগবদূগীতা, বুদ্ধ, তিবক্কুবল, যীস্তধৃষ্ট, পবিজ্ঞ 
কোবান, শ্রীবামকষ্চ। শ্রীলাবদাদেবী, স্বামী 
বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর অমূল্য যাণী ইংবেজী 
ভাষায় অনূদিত হযে একত্র গ্রথিত হযেছে। 
এম্পাদনা বিশেষ প্রশংসাহ। সাম্প্রতিক কালে 
জওধ্মী মানবচিস্ত আদর্শচ্যত আব বি্রান্ত 
যুক্তিবাদের বিকৃত প্রভাবে প্রভাবান্বিত ১ এজন্য 
সর্ব নৈতিক সমস্যা-সক্গট বিশ্বকে উতক্ষিপ্ত কবে 
উলেছে। এই সম্কট-মমথে মহাঁপুরুষগণেব বাণী, 
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের উপদেশ ও উপাখ্য।ন প্রচাবের 
দ্বারা বিশ্বকল্যাণ-ধমেব পুনকজ্জীবনেব প্রযোজন 
বিশেষভাবে অঙ্ভূত হয। সম্পাদকদ্ধয় এই সব 
কথা ভেবেই বোধ হঘ এরূপ যুগোপযোগী ক্ষন্দর 
সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন । এব দ্বারা কেবলমাত্র 
তরুণ ছাত্রসমাজই উপরুত হবে না, নিশ্বমানব- 
সমংজের অন্তরোকেও নব নব জনকল্যাণকর 
চিন্তাব শক্তিকেন্দ্র স্থাপন কবতে পাববে, যাতে 
সর্বত্র শান্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রন্থথানির ভেতর 
আছে বহু অমূল্য সম্পদ্‌। এই সব মহাপুরুষের বাণী 
হোক আমাদের পরম পাথেয় । শিক্ষক-মহুলে 
মামরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। 


_-অপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 
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স্মৃতিচারণ | ছিতীয় খণ্ড]: দিলীপ- 
কূমাব বায় £ ইত্ডিযান আসোসিয়েটেড পাব্িশিং 
কোখ ৯৩, মহাত্মা গান্ধী বোড, কলিকাতা ৭। 
পৃঃ ৩০৪ , মূল্য ৬'৫৭। 

বাংলা সাহিত্যে দিলীপকুমাব প্রায় আপন 
স্বাতন্ত্রে সমুজ্জল একটি নাম। পিতা দ্বিজেন্দ্রলাল 
বায়ের স্সেহচ্ছায়ায় তাব ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক 
চরিত্র গডে উঠলেও তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত এক 
ববণীষ কবি ও সাহিত্যিক । পৃথিবীতে তাকণ্যের 
মতো! অচিবস্থায়ী খুব কম জিনিসই আছে। তবু 
দিলীপকৃমাবেব মতো এক এক জন কবি বা 
মনীষীব মধ্যে হদঘেব চিবতারুণ্য বাসা বেঁধে 
থাকে । স্থৃতিচারণ” পড়তে পড়তে তাব আনত 
শুদ্ধাবোধেব অপূর্ব ভঙ্গিমাটি বারংবাব পাঠককে 
মুগ্ধ কবে। অথচ এ শুধু ভঙ্গিমা নয। ববীন্দর- 
নাথেব পটীব পুজা" শ্রীমতী যেমন গেয়েছিল-_ 
বন্দনা মোব সঙ্গীতে আব্‌ ভঙ্গীতে বিরাজে'__- 
এও তেমনি বক্তব্য-নিবেদনে এবং বাণীভঙ্গিমায় 
লেখকেব অন্তরেব প্রণাম পৌছে দেওয়]। 

মহতের সামনে প্রণত হওয়া যদি আপন 
মহত্বেব লক্ষণ হয়, তাহলে মেই মহৎ সাহিত্য- 
কর্মে অধিকাঁবে দিলীপকুমার বাংলা সাহিত্যে 
এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব । তাঁর “তীর্থংকর" বাংলা- 
সাহিত্যে স্থতিচারণার শুভ সৃচনারূপে একদ! 
অগণিত বঙ্গবাসীর হৃদঘ জয় করেছিল । স্বল্লায়তনে 
সেই “তীর্থংকর"-গ্রন্থটির সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা 
আজও আমাদের বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা আকধণ করে। 

স্থৃতিচারণ”-গ্রশ্তের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড 
অনেক বিস্তৃত আকারে দিলীপকূমারের তীর্থ- 
মধুপ সত্তাকে প্রকাশিত করেছে। 'তীর্থংকবে'র 
সংহতি এ-ছুটি গ্রন্থে নেই, কিন্তু এই বিশ 


৩৩০ 


শতকের বাংলাদেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মননশীল ও 
ভক্তহৃদয়ের মানসক্রমবিকাশের সাক্ষ্যরূপে এদের 
সার্থকতা অবশ্যন্বীকার্ধ। 

'শ্ররামকুষ্*-কথামৃত' দিলীপকুমারের আবাল্য 
প্রেরণা । এ প্রেরণার মূলস্থব্র তার অগ্রজ প্রতিম 
নির্ঠলেন্দু লাহিডীব সাহচর্য । স্বভাবতই শ্রম'র 
বাণীসংগ্রহে যে শ্রন্ধাপ্ুত মননের পবিচয় আছে, 
দিলীপকুমাবের স্বৃতিসংগ্রহ গ্ুলিও তাৰ দ্বারা 
প্রভাবিত । কিন্ধ শ্রম” যেমন নিজেকে নিঃশেষে 
বিলুপ্ঠ ক'রে তাব আবাধা দেবতাব ধ্যানে তন্ময়, 
দিলীপকুমার ভীব স্বৃতিচারণে সেবকম নেপথ্য- 
চারী নন। শ্রীঅববিন্দ, ববীন্দ্রনাথ, বোমা 
বোল", আচাধ প্রফুলচন্ত্, শবষ্চন্দ্র, গোপীনাথ 
কবিরাজ, অতুলপ্রমাদ, স্ভাষ্চন্ধ্র প্রভৃতি যে-সৰ 
সাধক, কবি ও মনীধীদেব বাণী তীব “স্মৃতিচাবণে"র 
দ্বিতীয় খণ্ডে বিখুত, তাদেব বাণীভঙ্গিমায দিলীপ- 
কুমাবের ছায়াপাত বাববাৰ ঘটেছে । বাণী- 
সংগ্রহ হিমানে বিচাব কবলে বাকৃভঙ্গীব এই 
পরিবর্তন অবশ্যই ক্রটিপূর্ণ। কিন্ত এ শুধু বাণী- 
সংগ্রহ নয--বাণী অবলম্বনে চিস্তন। স্রতবীং 
কথোপকথনেব একটু হেবফের স্মৃতির দৃবস্তেব 
দরুন ঘটে থাকলেও মুল বক্তব্য থেকে লেখক 
কোথাও বিচ্যুত হননি । 

কবি, ওপন্যাসিক, ঞবন্ধক[ব--এমনি নানা 
পবিচষের আডালে দিলীপকূমাবেব শ্রেষ্ঠ পরিচয় 
তীর শ্রদ্ধানত চিবশিক্ষাথ্থিসস্তাষ । মহাঁমানবেব 
তীর্থসঙ্গমে অভিন্নাত এই সাহিতাসাধক বাংলী- 
সাহিত্যেব দিগন্তকে বিশ্বচেতনাৰব মহাকাশে 
বিস্তীর্ণ করেছেন, মহত্তম মননের সমুদ্রকলোল 
ধ্বনিত কবেছেন তাব অগণিত পাঠকচিন্তে। 
তাই “্থতিচারণেব অসমাপ্ত অংশট্ুকর জন্য 
অপবিসীম আগ্রহ নিযে আমরা প্রতীক্ষা 
ক'রব। 

--প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


সন্দীপন £ বিবেকানন্দ শতবর্ষজয়স্তী স্মারক 
(১৯৬৩ )--প্রকাশক £ সম্পাদক, বামকঞ্চ মিশন 
শিক্ষণ-মন্দির, বেলুড় মঠ হাঁওডা। পৃষ্ঠা ২৪৭4 


১২৬৩-৮০৩৭৩ | 

পন্ধিকাব প্রথম অংশে বিষয়বস্তগুলি__প্রশস্তি, 
অন্রধ্ান, অর্থ, অঞ্জলি, নৈবেদ্য ও আহুতি 
এই কটি পর্যাযে সাজানে। হইয়াছে । প্রশস্তিতে 
স্বামীজীব উদ্দেশে শ্রীবামকুক্ষের সন্গ্বাসী শিল্ক- 
গণেব আদ্ধা নিবেদিত হইযাছে। অন্রধ্যান- 
পর্যাধে স্বামী শিবানন্ব-লিখিত পপুণাম্বতি' 
শ্রীম-লিখিত “সন্নামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীগিরিশ 
ঘোষ-লিখিত “বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ? 
পাঠকবর্গেব সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ণণ কবিবে। 
“অঞ্চশিতে বিবেকানন্দের প্রতি অরবিন্দ, 
ব্বীন্দ্রনাথ, কুভাধ বন, সরলা দেবী ও দিলীপ- 
কমাবে অদ্ধার্ঘা অল্িত হইযাছে। কবিতা- 
গুলিতে স্বামীজীব সবতোমুখী ব্যক্তিত্বে বিভিন্ন 
দিক্‌ পবিস্বট। শিক্ষণ-মন্দিবেব অধ্যাপক ও 
ছাত্রগণেব প্রবন্ধ গুলি ও উল্লেখযোগ্য । 

এই স্মাবক-পত্তিকাধ «00309201085 ০: 
3201] 8 1919১ 40016 [0109,001517109, 01097 
৪৮ 8, 01%009+ এবং 45159580800, ৪00. 039 
00170169101)0785 1১989" নামক তিনটি লেখা 
সহজেই পাঠকদেন্‌ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচ্ছদের 
ছবিখানি বিশেষ তাৎপর্ধপূর্ণ। অধ্যাপক, শিক্ষক, 
ছার ও সাধাবণ পাঠকবর্গের নিকট পব্জিকাখানি 
শিক্ষাপ্রদ হইবে ।  --রমণীকুমার দত্তগুপ্ত 

বিবেকানহশ্দর কথা ও গল্প ( চতুর্দশ 
সংস্কবণ ): স্বমী প্রেমথনানন্দ। প্রকাশক £ 
স্বামী পাবনানন্দ, শ্রীরামকঞ্জ মিশন বিদ্যাপীঠ, 
দেওঘব। পৃষ্ঠা ১৫৬, মূলা ৩২৫। 

বিবেকাননের কথা ও গল্প” ত্রযৌদশ সংস্করণ 
পর্বস্ত দুইথগ্ডে প্রকাশিত হইয়'ছিল, বর্তমানে 
ছুইখণ্ড একত্র করিয়া স্বামীজীব শতবার্ষিকী 
উপলক্ষে শোভন সংস্করণ? প্রকাশিত হইয়াছে । 
বিশিষ্ট শিল্পীর রডীন ও বেখাচিত্র দ্বারা পুস্তকটি 


আবাঢ, ১৩৭১ ] 


মমলঙ্কত। প্রারস্তে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী 
সন্নিবেশিত | আশা করি, এই শোভন সংস্করণও 
উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে। 

কল্যাণ (হিন্দী )£ ৩৮ তম বর্ষে প্রথম 
এ আরীকষ্চ-বচনামৃত-অঙ্কণ | সম্পাদক-_ 
শ্রিহনুমানপ্রসাদ পোদ্দার ও শ্রীচিন্মনলাল 
গোস্বামী | গীতা প্রেস, গোরখপুর হইতে 
প্রকাশিত। পৃষ্টা ৭০০ , মুলা ৭ ৫০ | 

“কল্যাণ' পত্রিকাব পরিচালকমগ্ডনী পূর্ব 
পূর্ব বৎসরের হ্যা এবারও একখানি মৃল্যবান্‌ 
বিশেষ অঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন। এই বর্ষের 
বিশেষ সংখাটিতে ভগবান্‌ শ্রীকষ্৫-সন্বদ্ধে বু বিষষ 
জান। যাইবে । হিন্দী-ভাষাভাষী জনসাধাবণের 
নিকট শ্রকৃষ্ণেব জীবন ও বাণী উপস্থাপিত 
কবিবাব সার্থক প্রচেষ্ট] বিশেষভাবে অভিনন্দন- 
যোগ্য । লেখাগুলি সুচিন্তিত ও স্থমুত্রিত। 
অনেকগুলি সুন্দর ছবিও দেওয়! হইযাছে। 
এই বৃহৎ গ্রন্থথানি উপযুক্ত সমাদর লাভ কবিবে 
বলিয়া আমাদেব বিশ্বাস । 


বীর বিবেক ঃ শ্রীগ্রফুল্লরু্ঙ ঘোষ। 
প্রকাশক ঃ প্রশান্ত ঘোষ, ৫২ হালদার পাড়া 
রেড, কলিকাতা.২৬। পৃষ্ঠা ১১২, মূল্য ৩২। 

স্বামীজীর বলিষ্ঠ জীবন ও বাণী কবিতাব 
মাধ্যমে বিদ্যালযের বিদ্যাধিগণেব সম্মুখে তুপিঘা 
ধরিবার আস্তবিক গ্রচেষ্টা আলোচ্য পুস্তকে দুষ্ট 
হয। স্বামীজীব আবির্ভাব হইতে তিবোভাব 
পর্বস্ত প্রধান প্রধান ঘটন' অবল্প্বনে ৮৩টি কবিতা 
দেওয়া হইয়াছে। কবিতাগুলি সহজবোধ্য, 
অনেকগুলি স্বললিত। বিদ্যার্থীরা এইগুলি কণস্থ 
করিলে বিশেষভাবে লাভবান্‌ হইবে । 

স্বামী বিবেকানন্দ ম্মার কগ্রন্থ-_ ১৯৬৩ 
(মেদিনীপুর কলেজ) $ প্রকাশক : শ্ীমনোযোহন 


দত্ত। পৃষ্ঠা ১৭৭+৬০ ১ মূল্য ২২। 


সমালোচনা 


৩৩১ 


স্বামীজীর জন্মশতবার্ধিকী উপলক্ষে এই 
ম্মারকগ্রস্থটি সার্থক শ্রদ্ধাঞ্জলিৰপে সমাদৃত হইবার 
যোগ্য । বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সাহিত্যিক ও 
অধ্যাপকমগ্ুলীর স্থচিন্তিত ইংরেজী ও বাংল! 
প্রবন্ধসস্তাবে পন্বিকাখানি অলঙ্কত। কবিতা- 
গুলিও ডক্কুষ্ট ধবনেব। 
₹$1৮91081781)058 091897)97 
01099 1১001191790 ৬ 
(910910] 99029605 30101 1৮918908008, 
09106610975, 169 10৮91017001 2080, 


081008. [গত জৈষ্ট সংখ্যাব, ২৭১ পৃষ্ঠায় 
প্রকাশিত সমালোচনার সহিত পঠিতব্য |] 


এই স্মাবক-গ্রন্থটিতে প্রবীণ সন্গ্যাসী স্বামী 
তেজসানন্দ-লিখিত 
800. [719 11998866+ শীর্মক ১৩০ পৃষ্ঠাব্যাপী 
সুচিন্তিত স্থলিখিত প্রবন্ধটি এই বচনাসংগ্রহের 
একটি বিশিষ্ট ব্চনা, এটি ছোট-খাট একটি গ্রস্থ- 
বিশেষ | প্রবন্ধটিতে স্বামীজীব আবির্ভাব হইতে 
মহাসমাধি পর্যস্ত ঘটনাবলীব বিববণ ও বিশ্লেষণ 
স্থললিত ভাষায় সাহিতাক ভঙ্গীতে ফুটাইক়! 
তোলা হইয়াছে । এই প্রবন্ধের মাধ্যমে পাঠক- 
মনে স্বামীজীর জীবন-বহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। 

আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বচনার প্রতি 
পাঠকবর্গেব দৃষ্টি আকর্মণ কবিতেছি £ ডক্টর রমা 


চৌধুরীব 4530910198100] ৮19৮7৪ 01 92001 
ড1%61:859,00, 11018109898 01 3001%1 
1১910710-- 00116 01 জা ০0058 000 1988988। 


৭২ পৃষ্ঠাব্যাপী এই দীর্ঘ প্রবন্ধে লেখিকা 
ভারতের অধ্যাজ্স-টিস্তা, সমাজ, কর্মের বিধি, 
জাতিভেদ-প্রথা প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়! এই 
সকল বিষয়ে স্বামীজীর মত পাণ্ডিতা-সহকারে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কার এবং 
নারীজাতি ও জনসাধারণের উন্নয়ন সম্বন্ধে 
স্বামীজীর বিশেষ বাণী কি ছিল, তাহা তথ্য- 
সহায়ে উপস্থাপিত হইয়াছে । 


১%৮/2]])1 
81017170718] 


৬০10] 1৮ ০1:9,08,008। 


শ্্ররামকৃঞ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উদ্বান্ত-মেবাকার্য 

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তেব গেদে ও পেট্রাপোল 
নামক স্থানে এবং আসামের গারো পাহাড 
অঞ্চলে গোযালপাডা বিভাগের হামিমারা নামক 
স্থানে রামু মিশন পূর্ব পাকিস্তান হইতে 
আগত অসহায় উদ্বাস্তদের মধ্যে সেবাকাধ 
করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গেব হিঙ্গলগঞ্জ অঞ্চলে 
উদ্বাত্ববসমাগম কমিয়া যাওয়ায় হিঙ্গলগঞ্ 
সাহায্য-কেন্দ্রটি গত ১৮ই মে বন্ধ করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । মধ্যপ্রদেশের বাষপুরেব নিকট 
৩নং কুরুদ ([চে10 ) ক্যাম্পে ১৭ই মে বামকৃষ্। 
মিশন একটি সাহায্য-কেন্ত্র খুলিয়াছেন , এই 
ক্যাম্পে নিঃসম্বল উদ্বাস্ত সমবেত 
হইযাছে। ১লা জুন হইতে পশ্চিমবঙ্গের 
বানপুর সরকাবী উদ্বান্তক্যাম্পে বিনামূল্যে 
বাশ্নী-করা খাছ্য বিতবণের বাবস্থা কবা হইতেছে, 
সরকারী সাহায্যের অতিবিক্ত খবচ রামকুষ্ণ 
মিশন নিজ তহবিল হইতে বহন করিবেন । 
বিভিন্ন সাহায্য কেন্দ্রে বিতরিত খাছ্ভ ও 
অন্যান্য দ্রব্য £ 

গেদেঃ গত €ই মার্চ হইতে ২১শেমে 
পর্যন্ত ১,০৯৬ ধুতি, ১১১৫৫ শাড়ি, ৩১৭ 
জামা ও অন্তান্ত পোশাক, ৯০ মণ ২৫ সেব 
চিভা, ৩৪ মণ গুড, ১২ কে-জি, বিস্কুট, ২৯ টিন 


১০১০ ৬ ০ 


(প্রা ২৭২ কেজি.) বাতাপা, ২৪৬ 
এনামেলের থালা, ২ খানি কম্বল এবং 
১৪৬৮ পুরাতন পোশাক বিতরণ করা 
হইযাছে। মোট ৩৪,২১১ জনকে এই সব 


দ্রব্যাদি দেওয়া হইয়াছে । 


পেট্রাপৌজ £ গত ১৪ই মার্চ হইতে 
২১শে মে পর্যস্ত ৪৭,৮৯৫ জনের জন্য বাল্না-করা৷ 


খাচ্যের ব্যবস্থা করা হয়। ৩৯২ ধুতি, ১৮৪ 
শাড়ি, ১৬৯ জামা ও অন্যান্ন পোশাক _( সবই 
নৃতন ), পুবাতন পোশাক ১১৫৭২ এবং ২ মণ 
৩ সেব চিডা ও ২১ সের গুড বিতরণ করা হয়। 

হিললগঞ্জ : ৩০শে মার্চ হইতে ৭ই মে 
পর্যস্ত ৯১,০০৮ জনের জন্য বান্নী-করা খাছ্যের 
ব্যবস্থা কবা হয়। 


হাঁসিমার। £ ১৪ই এপ্রিল হইতে ২৮শে 
মে পর্ষস্ত ১,৫২৩ ধুতি, ১১১৯৬ শাড়ি, ৪১৮৪৫ 
জামা ও অন্যান্য পোশাক, ৩৪১ কে-জি. বিস্কুট, 
২১১ কে-জি বালি, ২৭ কে-জি, গুঁভা দুধ, 
১ কে-জি, বেবি-ফুড্‌, ৭২৫টি ডেকৃচি, ৫৬০ 
এনামেলের মগ, ১৭১টি টিনের পাত্র, 
হারিকেন লন বিতবণ কর! হয়। 
মেডিকাল ইউনিটে রে'গীর 
চিকিৎসা কবা হয। ওষধেব মুল্য-বাবদ ব্য 
হয় ১০৩০০২ টাকা। এখানে একটি স্কুল 
পরিচালিত হইতেছে--ছাত্রসংখ্যা 
ব্ঙ্গ-শিক্ষাকেন্দ্রে ২৪ জন শিক্ষালাভ কবিতেছে। 
৪টি স-স্কৃতিমূলক অন্রষ্ঠটানেবও ব্যবস্থা কবা হয়। 

কুরুদ ( মধ্াপ্রদেশ ); এই স্থানে বালি, 
চধ, বন্তমুখী খাগ্চপ্রাণযুক্ত আহার্য (790]৮- 
[00999 1০০৭), হৃবলিকস্‌ এবং ধুতি ও 
শাড়ি বিতরণ কবা হইতেছে । 


৩৬৫ 


৫১৯৯৮ 


৩২১। 


উৎসব-সংবাদ 
ময়মননিংহ £ গত ৬ই জানুআরি স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মতিথি উত্সব উপলক্ষে 
ময়মনসিংহ শ্রীবামকষ্ণ আশ্রমে এক ধর্মমভ্ভার 
আয়োজন করা হয়। সভায় শহরের বহু 
গণ্যমান্য ও শিক্ষিত লোকের দমাবেশ হইয়া 


আধাট, ১৩৭১ ] 


ছিল। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রবীণ উকিল 
শ্রীমণিভূষণ মজুমদার | প্রবন্ধ পাঠ ও স্বামীজীর 
জীবনের বিভিন্ন দিক আলোচনা কবা হয়। 
বিশেষ পুজা ও হোম অন্ুর্িভ হয। 


গত ২১শে এপ্রিল শ্রীরামরুষ্দেবের ১২৯তম 
জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে এক ধর্ণসভায় প্রবন্ধ 
পাঠ ও শ্রীশ্রঠাকুবের জীবনবেদ আলোচনার 
পর বাত্রে স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্লিগণ কর্তৃক 
ভক্তিমূলক গান, ভজন ও কালীকীতনেব অশ্রষ্ঠান 
করা হয। 

২৪শে এপ্রিল ব্রাঙ্ম মুহতে মঙ্গলাবতি দ্বাবা 
উত্সবের শ্তভাবন্ত হয। শ্রীশ্রচণ্ডী, গীতা, 
শ্রীবামকষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গ ও কথামত পাঠ, বিশেষ 
পূজা, হোম, কীর্তন, ভঙ্গন, কালীকীর্তন, 
প্রসাদ-বিতিরণ প্রভৃতি উতসবেব অঙ্গ ছিল। 
প্রায় নরনাবী হাতে হাতে প্রপাদ 
গ্রহণ কবেন। 


২১৫ ০৩ 


জয়রামবাটীঃ গত ৩১শে বৈশাখ 
শুভ অক্ষষ তৃতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির- 
গ্রতিষ্ঠাব ৪২তম বাধষিক উত্সব সাঁডম্বরে 
উদযাপিত হইফাছে । এই উৎসবে বিভিন্ন স্থান 
হইতে বহু সাধু ও ভক্ত-নরনাবীব সমাগম 
হইয়াছিল। প্রত্যুষে মঙ্গলারতি ছারা আরম্ত 
করিষা উষাকীর্তন, শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের 
বিশেষ পৃজা, চণ্তীপাঠি, হোম ভোগরাগ প্রভৃতি 
অন্ষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ছে প্রা ২,০** নরনারী 
বসিয়! প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে অধ্যাপক 
শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্র শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণ-কথামূত 
হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যাপ্স স্বামী 
গোপেশ্ববানন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় 


প্রীবামকৃষ্ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৩৩ 


শ্্রীমায়ের পুণ্যজীবন আলোচিত হয়। পক্ব- 
দিবস ধর্মমূলক যাত্রাভিনয়ের পর উৎসবের 
সমাপ্তি ঘটে । 


শতবাষিক উৎসব 

আমেরিকার বস্টন ও প্রভিভেম্ন বেদাস্ত- 
কেন্দ্রে স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ত্রদ্জানন্দ 
মহাঁবাজেব জন্মশতবাহিক উৎসব পালিত 
হইযাছে। ছুই নগবেই গত ২৯শে ও ৩০শে 
এপ্রিল একটি ভোজের ব্যবস্থা কর! হয় এবং 
বিশিষ্ট অতিথি, জননেতা! এবং ভক্তগণ তাহাতে 
উপস্থিত থাকেন। 

বস্টনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী 
পবিভ্রানন্দ, সর্বগতানন্দ, বুধানন্দ এবং নিউইয়র্ক 
মহানগরীর ধর্মযাজক ও বেদাস্তাহরাগী ডক্টর 
আযালেন ই. ক্লাস্টন। প্রভিডেশ্মে এই তিনজন 
সন্ত্যাপী এবং ধর্মযাজক ডক্টর আর্থার ই. 
উইলসন বতৃণ্তা দেন। 

শ্রীবামরৃষ্ণের ছুইজন প্রধান শিষ্যের প্রতি 
যখন বক্তাগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, তখন উভয় 
উত্সবেই এক আধ্যাত্মিক পরিবেশের স্যরি 
হয়। বস্টন ও প্রভিডেন্স উভয় কেক্দ্রের 
প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ জনগণের 
আধ্যাত্মিক প্রযোজনে স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
স্বামী ব্রদ্জানন্দের ভাবধারায় যে মহৎ কাজ 
করিয়াছেন, তাহার জন্য বক্তাগণ তাহার 
উদ্দেশ্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। 

এই ছুইজন মহাপুরুষের সম্মানে উভয় স্থানে 
তাহাদের জীবনের ঘটনা, বাণী ও রচনার 
উদ্ধৃতি এবং তাহাদের গুরু শ্রীরামকষ্ণের 
জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সহ একটি পুস্তিক! 
বিতরণ করা হয়। 


৩৩৪ 


দেহত্যাগ-সংবাদ 

আমরা! অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতোছি 
যে, গত মে মাসে সঙ্ঘ তিনজন সন্গ্যাসীকে 
হাবাইয়াছেন £ 

স্বামী নিঃশঙ্কানম্দ্র : গত ৬ই মে ভোর 
৩ট] ২০ মিনিটের সময় স্বামী নিঃশঙ্কানন্দ 
(অমূল্য ) মস্তিষ্ক হইতে রুক্তক্ষরণের ফলে 
কলিকাতা রামকুষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে 
৫৯ বৎসর বযসে দেহত্যাগ কবিয়াছেন। ২র| 
মে কলিকাতা গদাধর আশ্রম হইতে তীহাকে 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে লইয়া যাওয়ার সময় পথেই 
তিনি অজ্ঞান হইযা পড়েন, তাহার আর জ্ঞান 
ফিরিয়া আসে নাই। কিছুকাল হইতে তিনি 
ডায়াবিটিসে ভূগিতেছিলেন। 

১৯৩৪ খৃঃ তিনি পাটনা বামকুষ্জ মিশন 
আশ্রমে সঙ্ঘে যোগদান কবেন। তিনি শ্রীমৎ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্ক ছিলেন, 
১৯৪৬ খুং শ্রী স্বামী বিরজানন্দ মহারাজেব 
নিকট সন্গ্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। কয়েক বৎসর 
তিনি নাবাঘণগঞ্জ বাশরুষ্খ মিশন আশ্রমে 
ভাবপ্রাঞ্ধ ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে তিনি 
গদাধব আশ্রমেব অধ্যক্ষ হন, জীবনের শেষ- 
দিন পর্ধস্ত তিনি এই পদ্দেই অধিষ্ঠিত ছিলেন । 
এই অকপট ও কঠোব কর্মনিষ্ঠ সন্াী সবল ও 
অনাডম্বব জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন । 

স্বামী ধাত্রানন্দঃ গত ৮ই মে বেলা 
১১টার সময কানপুর হইতে ৬ মাইল দূরে 
মাগারওযাবা প্রাকৃতিক চিকিৎলালযে ( [ঠ88৪7- 
9, ৮06 0029 0,089) স্বামী ধাত্রানন্দ 
( মথুরাদাস ) ৪৯ বখসর বসে দেহত্যাগ 
করিযাছেন। বোম্বাই রাম্কুষ্জ মিশন আশ্রমে 
তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। বারাণসী 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্- ৬ সংখ্যা 


সেবাশ্রমে এবং বাজকোট আশ্রমে তিনি কিছু- 
কাল কর্মী ছিলেন । ১৯৫২ খুঃ ত্বাহার সন্গ্যাস- 
দীক্ষা হয। ১৯৫৭ খুঃ তিনি উত্তরকাশীতে 
তপস্যা কবিবার জন্য গমন কবেন। গত কযেক 
বৎসর যাব তিনি উত্তরকাশী-হৃধীকেশে তপন্তা- 
রত ছিলেন। সেখান হইতে তিনি কানপুরে 
প্রত্যাবর্তন কবেন। গত দুইমাস পূর্বে নিয় 
বক্তচাপ ও অশ্রবোগেব জন্য তাহাকে উক্ত 
হাসপাতালে ভবতি কবু। হয়। সেখানেই 
তাহাব দেহান্ত হয। 


স্বামী যজ্ছেশানন্দ: গত ১৩ই মে 
সকাল ৫টা ৩০ মিনিটের সময খডদহ বলরাম 
সেবাসদনে স্বামী যজ্জেশানন্দ (সুহৃদ) প্রায় ৭২ 
বসব বযসে দ্েহত্যাগ করিয়াছেন । ১২ই মে 
রাতি নট] ৩০ মিনিটেব সময তিনি করোনারি 
থন্বসিসে আক্রান্ত হন এবং বাতির ১১টানস 
তাহাকে হাসপাতালে লইষা যাওযা হয়, 
সেখানেই তাহার দেহাবসান ঘটে । 


তিনি শ্রামৎ স্বামী ত্রদ্মানন্দ মহাবাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ 
মহাবাজের নিকট সন্্যাস-দীক্ষা লাভ করেন। 
বেলুডে শিল্পবিদ্ভালয প্রতিষ্ঠাব সময় হইতেই 
তিনি ইহাব অন্যতম সংগঠনকারী ছিলেন। 
তাহাব অক্রান্ত প্রচেষ্টাতেই বিছ্াল্যটি ক্রমে 


গডিযা উঠে। পরবর্তীকালে তিনি খভদহে 
নির্জন-বাস করিতে থাকেন । 


এই অল্প সমযষের মধ্যে সঙ্ঘের তিনজন 
সন্গ্যাসীর দেহত্যাগ হওয়ায় সঙ্ঘ বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তাহাদেব দেহমুক্ত আত্মা 
ভগব্ৎপদে শাশ্বত শাস্তি লাভ করিয়াছে । 

ও শাস্তিঃ! শাস্তি: |! শাস্তিঃ 1 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব-সংবাদ 

বেহাল £ পর্ণশ্ী পলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ১৩ই হইতে ১€ই মার্চ 
্রীবামকুষ্৫-জন্মোৎ্সব ও স্বামী বিবেকানন্দের 
শতবর্ধ-পৃত্তি উৎসব উদ্ঘাঁপিত হইযাছে। 
এতছুপলক্ষে ১৩ই মার্চ ভিগবান্‌ শ্রীরুষ্ণটচৈতন্ত' 
চলচ্চিত্র প্রদশিত হয। ১৫ই মার্চ পল্লীপবিক্রমা, 
পূজা ও হোমকৃতাদির পব প্রা আটশত 
নবনারীকে প্রসাদ বিতিবণ কবা হয। বৈকালে 
স্বামী নিরামযানন্দেৰ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
ধর্মস্ভীষ অধ্যাপক শ্রীঅনাদিনথ সিংহ ও 
অধ্যাপক শ্রীসিদ্ধেশ্বব চটোপাধায বক্তৃতা দেন। 

বিবেকানন্দ সোসাইটি (কলিকাতা )ঃ 
২১ নং বুন্াবন বোস লেনস্থিত সোসাইটি-ভবনে 
স্বামীজীব শতবধ-জয়স্তী অনষ্টানলমূহেব অঙ্গ- 
হিসাবে গত ২২শে ফেক্আাবি হইতে আটদিন- 
ব্যাপী বক্তৃতা ও কীর্তনাদিব বাবস্থা কৰা হয়। 
এই উত্সবে বিভিন্ন দিবসে স্বামী জীবানন্দ, 
প্রান্থরেন্্নাথ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক শ্রীবিনঘকুমাব 
সেনগুপ্ধ আলোচনা কবেন ঘথাক্রমে 'জাতীয় 
জাঁগরণে স্বামী বিবেকানন্দ, "শ্রীবামরুষ্ণ নবেন্দর- 
মিলন" ও শ্বামীজীর কলগে! হইতে আলমৌডা 
বক্তৃতাবলী” । শ্রীবন্কিমবিহাবী ঘেডই ও 
সম্প্রদায়, সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সম্মিলনী, 
কল্পতকরু মিলন-মন্দির, পটলডাঙ্গা শক্তিসঙ্ঘ ও 
বারাণসী কালীকীর্তন সম্মিলনী সঙ্গীত ও 
কথকতাদি পরিবেশন করেন। 

তিনসুকিয়। £ রামকুঞ্জ সেবানমিতির 
উদ্যোগে শ্রীরামক্কষ্ছ-জন্মোখসব উপলক্ষে গত ১৫ই 
ফেব্রুআরি পুজা, হোম, গীতা চণ্ডী ও “কথামত: 
পাঠ, প্রার্থনাপভা প্রভৃতি অন্প্তিত হয় । 


২৯শে ফেব্রআরি বৈকালে এক মহতী ধর্ম- 
সভায় 'শ্রীরামকুষ্ধেব সর্বধর্ষসমন্বয় এবং উহার 
প্রয়োজনীয়তা” বিষয়ে আলোচনা এবং ১লা মার্চ 
নরনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হয়। 

চাঁকদহ (নদীয়া )£ গত ১৫ই মার্চ 
শ্রীরামকঞ্চ সেবকসজ্ঘের পরিচালনায় সমস্তদিন- 
ব্যাপী আনন্দ ও উদ্দীপনার সহিত শ্রীরামকৃষণ- 
দেবের মর্মরমৃতি-প্রতিষ্টা ও জন্মোৎসব পালিত 


হয়। 'গতদুপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিশেষ পুজা, 
হোম অনুষ্ঠিত হয়। প্রীয় ২,*০ নরনারী 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালে ধর্মসভায় 


স্বামী পুণ্যানন্দ ও রহডা রামকষ্চ মিশনের 
বালকবুন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্ভন পরিবেশন 
কবেন। 

চারিগ্রাম (২৪ পরগন1 ): শ্রীরামকৃষ্ণ 
আশ্রমে পূজাপাঠ, ভজনকীর্তন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, 
অঙ্কন প্রতিযোগিতা, ধর্মঘভা প্রভৃতির মাধ্যযে 
শ্রীরামকষ্ণদেব ও স্বামীজীর সপ্তাহব্যাপী উৎসব 
কুষ্ভাবে অনুষ্ঠিত হয। কয়েকটি নাট্যাঙুষ্ঠানের 
মধ্যে “বিবেকানন্দ-মিলনতীর্৫থখ উল্লেখযোগ্য । 
২২শে মার্চ শেষ দিনের অনুষ্ঠানে স্বামী জীবানন্দ 
“ঘুগাচার্ধ বিবেকানন্দ' সম্বন্ধে ভাষণ দেন । 

বেল্লাড়ি (হাওডা ): শ্রীরামকৃষ্ণ আশমে 
গত ২৯শে মার্চ বিবিধ অনুষ্ঠান-সহায়ে শ্রীরামকষ্ণ 
জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । মধ্যাহ্ছে প্রায় ৬,০০০ 
নরনারী প্রপাদ গ্রহণ করেন। আয়োজিত 
ধর্মসভায় স্বামী সথশাস্তানন্দ সভাপতিত্ব করেন । 

থেপুত : শ্রীরাম আশ্রমে গত ওরা 
ফাস্কন শ্রীরামকষ্চ-জন্মোৎসব ভাবগর্ভীর পরিবেশে 
অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, 
চণ্তীপাঠ, কীর্তন, কথকতা উত্সবের অঙ্গ ছিল। 


৩৩৬ 


ভাঙামোড়। (হুগলি ): গত ২২শে মার্চ 
স্থানীয় সেবাশ্রমে শ্রীরামকুষ্জদেবেব জন্মবাধিকী 
উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রাতে চত্তীপাঠ, 
পূজা ও হোম অন্তষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্ছে প্রায় 
৩৫০০ নরনারীকে প্রসাদ বিতবণ কবা হয়] 
বৈকালে স্বামী আদীশ্বরানন্দের সভাপতিত্তে 
অন্নষ্ঠিত ধর্মসভাষ বিশিষ্ট বক্তাগণ শ্রারামকষ্ণদেব 
ও স্বামীজীর জীবন ও বাশী আলোচন! করেন। 

নৃতন পুকুর (২৪ পবগনা )£ শ্রীবামরু্ণ 
আশ্রমে গত €ই এপ্রিল শ্রীবামরুষ্-জন্মোত্নব 
আনন্দ-সহকারে অনুষ্ঠিত হয। পূজা, ভজন- 
কীর্তন, প্রসাদ-বিতবণ, পন্লী-পত্রিক্রমা, ধর্মমভ। 
প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। আযোজিত সভা 
স্বামী জীবানন্দ ও অধাপক শ্রিজ্ঞানেন্দ্রচন্দ দন্ু 
ভাষণ প্রেন। 

চেভলা (কলিকাতা):  শ্ররামক 
মণ্ডপ-সমিতির উদ্যোগে গত ২৬শে মার্চ হইতে 
পাঁচদিনব্যাপী শ্রীবামকৃষ্* উত্সব উপলক্ষে পূজা, 
পাঠ, ভজন, কীর্তন প্রভৃতি অষ্ঠিত হয়। 
প্রায় ২১০*০ নবনারী প্রসাদ গ্রহণ কবেন। 
প্রথম দিন অপরাহে ধর্মমভায় শ্রীঅচিন্ত্যকুমার 
সেনগুপ্ত ভিক্ত বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ দেন 
এবং পরে ন্বামীজী গীতি-মালেখ্য? পীলাকীতন 
হয়| দ্বিতীয় দিন “কথামত-পাঠ এব 
'নীলাচলে মহা প্রভূ" নাট্যাভিনয় হয। কতীয 
দিন এ্রপ্রীরামকুষণ পুঁথি ও শ্রীশ্রীচণ্ী পাঠ 
এবং সন্ধ্যায় শুশ্রাঠাকুবেব মধ্যলীলা ( পাঁচালি ) 
বীতন হয। চতুর্থ দিন সন্ধায় আয়োজিত 
ধর্ষমভাষ ভাষণ দেন স্বামী নিবাময়ানন্দ, 
শবিনয়কুমার সেনগুপ্ত ও শ্রপাচগোপাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় । শেষ দিন সন্ধ্যাষ শ্রীমৃত্যু্যয় 
চক্রবর্তী রামায়ণ গান করেন। 

নাটশাল (মেদিনীপুর ): শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাশ্রমে শ্রারামরুষ্দেবেব শুভ জন্মোৎসব 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম হ্--৬& সংখ্যা 


উপলক্ষে ২১শে মার্চ শোভাযাত্রা, পূজা, হোম, 
চণ্ডী গীতা ও কথামত" পাঠ অনুষ্ঠিত হয়! 
মধ্যাঙ্ছে পাচ শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
অপরাহ্ণে ধর্মনভায় সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন স্বামী অন্নদানন্দ। রাজ্ধে বাঁউলগান 
হয়। ২২শে মার্চ স্বামী বিশোকাত্মানন্দ, 
অনজজানন্দ, মহিষাঁদল রাজ-কলেজের অধ্যক্ষ 
প্ীহ্ননীলরুষ্ণ চক্রবর্তী ভাষণ দেন। 

জামালপাড়া (২৪ পরগনা ) £ শ্রীরামকুষ্। 
মেবাসজ্ঘের উদ্যোগে গত ১০ই মে শ্রীরামকৃষ্ণ- 
জন্মোৎসব উপলক্ষে পুজা হোম, চত্তীপাঠ, 
কথামত” পাঠ ও ব্যাখ্যা, শ্যামা মা" গীতি- 
আলেখ্য, 'প্রপাদ-বিতবণ, বামায়ণ-গান প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হয। আযঘোজিত সভায় স্বামী 
জীবানন্দ ও শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখে।পাধ্যায় 
শ্ররামকৃষ্জের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। 
এই উত্সবে গ্রামেখ তরুণ ছেলেদেব বিশেষ 
উত্সাহ পরিলক্ষিত হ্য। 


পবলোকে শ্রীআশু দে 


গত নই মে বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রআশু লে 
৭৪ ব্সর বসে দক্ষিণ কলিকাতা বজনী 
সেন রোডস্থিত তাহার বাসভবনে হৃদবোগে 
আক্রান্ত হইয! পবলোক গমন কবিয়াছেন। 
পাটনায় শিক্ষালাভ করিয! ভাগলপুবে তিনি 
কিছুকাল ওকালতি করেন, পরে ১৭ বৎসর 
নযা-দিল্লীতে পূর্ব-ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির 
সম্পাদকের দাযিত্ব পালন কব্নে। অবসর 
গ্রহণ করিষা তিনি বু বংসর যাঁবং 
“অমুতবাজার পত্রিকা*য় নিয়মিতভাবে €151858- 
[810:99, ও 47286৮৪৮ নামীয় রচনাগুলি লিখিয়] 
বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন কবেন। 

ভক্ত ও আলাপী আশুবাবু পুজ্যপাদ স্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্ক ছিলেন। মহাপুরুষ 
মহারাজের জন্মস্থান বারামতস্থিত রামকৃষ্ণ 
শিবানন্দ আশ্রমের সম্পাদক ও অন্যতম ট্রাস্টি- 
রূপে উহার অগ্রগতি ও জনসেবার কাজে তিনি 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের 
পার্দপদ্মে তাহার আত্মা চিরশাস্তি লাভ করুক । 
ও শাস্তি: ৷ 





কথা প্রসঙ্গে 


স্বামীজীকে বোঝা। ও ভুলবোঝ৷ 


শতবার্ধিকী উপলক্ষে স্বামীজীকে লইয়া নৃতন 
করিয়া আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হইয়াছে, 
ইহ! শুঁভলক্ষণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় 
দশকে স্বামীজীব ভাব ও ভাষা যেমন জাতিকে 
নবজীবনের আশায় স্পন্দিত করিয়াছিল__ 
দেশপ্রেমে উদ্রুদন্ধ করিয়াছিল, পরবর্তীকালে 


বিভিন্ন ভাবেব রাঁজনীতিক আন্দোলনের 
উন্মাদনায় তাহা অনেকটা চাঁপা পড়িয়া 
যায়। সমাজে ও সাহিত্যে প্রবাহিত 


স্বামীজীর ভাবধারা কিন্ত ফন্তধারার মতোই 
জাতীয় জীবনে সমভাবে প্রাণশক্তি সঞ্চার করিয়া 
চলিয়ছে। দেশের প্রথম শ্রেণীর নেতা ও 
মনীষিগণ বরাববই স্বামীজীর গ্রন্থাবলী হইতে 
ভাবসংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সাধ্যমত সেইগুলি 
রূপায়িত করিবার চেষ্টাও করিযাঁছেন। তবে 
স্বামীজীর ভাব সবগুলি ঘে একই শতাব্দীতে 
রূপায়িত হইবে--এমন কথা স্বামীজীও বলেন 
নাই, বরং বলিয়াছেন ভাবগুলি জগতে প্রচারিত 
হইতেই কয়েক শতাব্দী লাগিবে , তারপর 
বূপায়িত হইতে আরও কত শতাব্দী লাগিবে, 
কে জানে! তাছাড়! সব ভাবগুলি যে ভারতেই 
রূপাক্িত হইবে, তাহাঁও নয় | তাহার বেদান্তের 
ভাব্ধারা। এ-যুগে প্রধানত: পাশ্চাত্যেই প্রচারিত 


হইয়াছে, কারণ বিজ্ঞান সে-দেশে প্রচলিত ধর্মের 
ভিত্তি শিথিল করিয়া দিয়াছে, বেদাস্ত-সহায়েই 
সে-দেেশে বৈজ্ঞানিক মনের উপযোগী বিশ্বজনীন 
ধর্ম স্থাপিত হইবে, এবং ভারত তাহার 
যুগযুগাস্তরের তামসিক নিশ্চেষ্টতা পরিত্যাগ 
করিয়া জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি বজাক্ 
রাখিয়া বর্তমান বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করিবে। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই মিলনমূলক ভিত্তির উপর 
গড়িয়া উঠিবে আগামী যুগের এক সর্বাঙ্গস্ন্দর 
স্ভাতা_ইহাই ছিল স্বামীজীর স্বপ্ণ, কল্পনা বা 
ধ্যানলন্ধ ভবিষ্বদ্দৃষ্টি। 

্বামীজীর শতবাধ্িকী উপলক্ষে বিভিন্ন 
সভায় সম্মেলনে এই-সকল কথা প্রচারিত 
হইয়াছে, বহু পত্র-পত্রিকা এই-সকল ভাব 
নূতন করিয়া সরল সহজ ভাষায় প্রকাশিত 
হইয়াছে । যাহারা কখনও স্বামীজীর কথা 
সেভাবে শোনে নাই, পড়ে নাই, শতবাধিকী 
উপলক্ষে তাহারা ম্বামীজীর কথ শুনিয়াছে-_ 
সদর পল্লীর প্রান্তরে, ভারতের কোণে কোণে, 
পৃথিবীর দেশে দেশে স্বামীজীর আলোক-ধাঁরা 
ছডাইয়! পড়িয়াছে। তবে আলোর পাশে ছায়াও 
থাকে, তাহাকে আমরা উপেক্ষা ও অবহেলা 
করিতে পারি, কিন্তু অস্বীকার করিতে পান্নি 
না? আলোক ব্যাহত করিলেও ছায়া 


৩৩৮ 


আলোকের মহিমা অধিকতন্ন প্রকাশ করে, 
এ-কথাও অন্বীকার করা যায় না! ছায়! পডে 
কেন? কোন বন্ত ঘর্দি আলোর উৎসকে 
আড়াল করিয়া দাড়ায়, তবে তাহার অনুরূপ 
একটি ছায়া পড়িবে, কিছুটা স্থান আলোক হইতে 
আংশিকভাবে বঞ্চিত হইবে, ছায়! এ ব্যবধান- 
কারী বস্তরই স্বরূপ প্রকাশ করে, আলো-কে 
বাধা দিয়া। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহার জন্য 
ছুংখ করিয়া লাভ নাই । সকলেই যে ম্বামীজীকে 
বুঝিবে, এমন আশা! করা যায় না। যাহারা 
বুঝিবে, তাহাদের অবশ্ই কল্যাণ হইবে, 
নিজেদেব জীবন উন্নত ও মধুময় হইবে, এবং 
আশপাশের জীবনও তাহাদের প্রভাবে 
পরিবতিত হইবে। যাহারা আজ বুঝিতেছে 
না, অহারা হয়তে। কাল বুঝিবে , কিন্তু মুক্ষিল 
হইয়াছে আর একটি তৃতীয় শ্রেণীকে ল্ইয়া, 
যাহারা ভুল বুঝিয়াছে ও ভুল বুঝাইতেছে। 
ইহাদের লক্ষ্য করিয়াই একদিন যীশুথুষ্টকে 
বলিতে হইয়াছিল_-“পিতা, ইহাদেব ক্ষমা কর, 
ইহারা জানে না--কি করিতেছে পিতা কি 
ক্ষমা করিয়াছিলেন? মনে তো হয় ভুল আজও 
ভ্রাম্যমাণ ইহুদীজাঁতি দেশে দেশে অবাঞ্চিত 
হইয়া ঘুরিয়া বেডাইতেছে_সেই ভুল-বোঝার 
প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে । এই শ্রেণীর মানুষকে 
লক্ষ্য করিয়াই স্বামীজী ব্পিয়াছেন, 109 011৭ 
99100068689, 6703 [097591690 1] 1006 999. 
--অন্ধ যে, সে দেখিতে পায় না, বিরুতমস্তিষ্ক 
দেখিবে না। চরম সত্য সহজ ও সরল, 
হুর্যালোকের মতো স্পষ্ট । অনির্বচনীয় মায়ার 
প্রভাবে মানুষের মন সত্যের মধ্যে মিথ্যা কল্পনা 
করে? আলোর মধ্যেও ছায়া রচনা করে। 

“মায়া বুঝাইতে গিক্সা স্বামীজী বলিয়াছেন 
-এই জগতে ইহা ম্বাভাবিক। ইহার জন্য 
ছুঃখ, নিশ্রয়োজন, প্রতিবাদ কৰিয়াও লাভ নাই। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ম সংখ্যা 


দগতের স্বাভাবিকতা, মায়ার নানাত্বরচনাশক্কি 
ও চমত্কারিতা বুঝিতে পারিলেই মায়ার অতীঘ 
সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া ঘায়। চিকাগে। ধর্ম- 
সম্মেলনে সর্বধর্ম-সমহ্বয়ের মহিমা কীর্তন কবিয়াও 
তিনি বিদায়-অভিভাষণে সকলকে ধন্যবাদ দিয়া 
শেষে বলিতেছেন £ বিশেষ করিয়া ধন্যবাদ 
তাহাদের, যাহারা এই সভায় নানা বিপরীত 
বেস্রা কথা বলিযাছেন, ভাহাদেব কথাগুলিই 
এই সভাব প্ররুত উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া 
তুলিযাছে। 

শ্বামীজীর মহৎ উদার ভাব থে 
একেবাবে বুঝিবে--একপ আশা কবা অন্তায়। 
স্বামীজীর মতো! অসাধারণ বহুমুখী ব্যক্তিত্ব 
চিরকাল এক বিম্মযের বস্ত' বাল্যে পিতামাতার, 
কৈশোবে আত্মীষস্বজন ও পল্লীবাসীর, তারপর 
শিক্ষকবুন্দের বিস্ময উত্পাদন করিয়া নরেন্দ্রনাথ 
যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পদ্দগ্রাস্তে উপনীত হইলেন, 
তখনই অভিনীত হইল বর্তমান যুগনাটকের 
সর্বাপেক্ষা বিন্ময়কর অস্কটি। এই অঙ্কের শেছে 
আমরা পাই বিবেকাণন্ঈকে-যিনি প্রাচীন 
ভারতের বাণী বহন কবিষ| লইষা গেলেন নবীন 
জগতের জন্য । সকলেই যে তাহা সঙ্গে সঙ্গে 
বুঝিষা ফেলিবে, এমন ছুর/শা তিনিও করেন নাই, 
তবে তিনি অনুভব করিধাছিলেন, এই “নবীভূত 
পুবাতন স্থরা_উপনিষদের আধুনিক ব্যাখ্যার 
এই অম্ৃতময়ী সধা পান করিবার জন্য কাহা রা 
যেন কোথায় প্রতীক্ষা করিতেছে । 

ভারতে ধর্ম প্রচার না করিষা কেন তিনি 
পাশ্চাত্যে গেলেন_-এ প্রশ্ন অনেকেই করিয়া 
থাকেন্‌। শ্বামীজীব বিস্তৃত জীবনী র্হিয়াছে-- 
স্বামীজীর বাণী ও রচন| বিভিন্ন ভাঙ্বায় প্রকাশিত 
হইয়াছে-তাহাঁর জীবন ও বাণী দিবালোকে র 
মতে উন্মুক্ত ! সেখানে অদ্বেষণ না করিয়া যদি 
কেহ নিজের স্বার্থছষ্ট মনের অন্ধকার কোণে ইহার 


প্রি 


সকলেই 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] 


উত্তপ্ন অনুসন্ধান করে, তবে দে তাহার 
ভাবাঙ্ছ্যায়ী উত্তরই পাইবে, যাহার সহিত 
সত্যের কোন সম্ব্ধ নাই। 

্বামীজী ভারতের ধর্ম প্রচার করিয়াছেন 
এ কথ! সত্য, কিন্তু কবিয়াছেন জগতের জন্য, 
ভারতে যে ধর্মগ্লানি নাই, তাহা নয়, তিনি 
দেখিয়াছিলেন, বাহিবে বেদাস্তধর্ম প্রচারে 
দ্বারা ভারতেরই বহুবিধ উপকার হইবে, 
অন্যান্য দেশের কল্যাণ তো হইবেই | স্বামীজীর 
ধর্মপ্রচারের মর্ম যাহাবা ধবিতে পারে নাহ, 
তাহারাই হ্রাহাকে বিশেষ কোন সাম্প্রদায়েব 
ধ্বজাধারী বলিতেও কুগ্ঠিত হয না, কোন 
কোন বিকৃতমস্তিষ্ক সমালে।চকের ধারণা, হিন্দু- 
ধর্মের জয়গান করিয়া শ্বামীজী এদেশে আধুনিক 
সাম্প্রদায়িকতার জন্যও পবোক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু 
যাহারা স্বামীজীর গ্রন্থাবলী সযত্ে পাঠ করিয়াছেন, 
উাহারা জানেন- তিনি সকল ধর্মেরই গুণগ্রাহী 
আবার সকল ধর্মে গোঁডামির কঠোর 
সমালোচক । বোধ হয হিন্দুধর্মেই তিনি 
কঠোরুতম নমালোচক। তিনি জানিতেন, 
সকল ধর্মের গৌডারাই তাহার নিন্দা করে, 
তাহাকে সহা করিতে পাবে না, এবং প্রত্যেক 
ধর্মের উদ্ার-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ_-এমন কি বিভিন্ন 
চার্চের ধর্মযাজকগণ তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন 
তাহাদের বেদী হইতে বেদীস্তের উদার বাণী 
মকলকে শুনাইবার জন্য । এই বেদাস্ত একাধারে 
ধর্ম ও দর্শন, এবং ইহাকে বর্তমান মান্ব-মনের 
উপযোগী করিয়া এক বিশ্বজনীন ধর্মের যুক্তিসঙ্গত 
ভিত্তিক্পেই ম্বামীজী প্রচার করিয়ছেন। 
স্বামীজী বুঝাইয়াছেন, বিভিন্ন ধর্ম ঠিক ঠিক ভাবে 
বৃঝিবার চাৰিকাঠি এই বেদাস্ত। সেদিক দিয়া 
ৰেদাস্ত বিশেষ কোন ধর্মমত নহে, পরস্ দমকল 
ধর্ম বুঝিবার একটি বৈজ্ঞানিক উপায়। যদি 
কেছ বেদান্তের মাধ্যমে শ্রীষ্টজীবন অধায়ন করে, 


খর 
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মে যথার্থ গ্রষ্টান হইবে, গৌড়া ধর্মান্ধ হইবে না! ; 
এইক্ধপ সকল ধর্ম সম্বন্ধেই। সর্বধর্ম-সমন্বক্নের 
অর্থ সকল ধর্মের থিচুডি বা গোঁজামিল নয়, 
পরস্ত সকল ধর্মের মিলনের ভিত্তির উপর 
দণ্ডায়মান হওয়া । অবশ্য যাহাদের ভিতরে 
গোঁজামিল আছে, তাহারা বাহিবেও তাহাই 
প্রতিফলিত দেখিবে, আব ধাহাদের অন্তরে 
সমন্বয়ের সামঞ্তস্ত বিরাজিত, তাহারা এই 
আপাত-প্রতীয়মান নানা বিপরীতের মধ্যে একত্ব 
দেখিতে পান। বেস্থ্রার মধ্যেও মিলনের মূল- 
সথরটি শুনিতে পান এবং সেইটির উপরেই 
জোর দিয়! সঙ্গীতের আয়োজন সার্থক করেন। 
মানুষে মানুষে বিদ্বে-ভাব প্রশমিত করিয়া 
প্রীতি সেবা ও সহানুভূতির ভিত্তির উপর-_ 
কল্যাণের উপর মানব-মিলনের সৌধু রচনা 
করেন। 

অত:পর আসিতেছে আর একটি প্রশ্ন-_ 
স্গামীজীর সেবাধর্মের উৎস কোথায়, ইহার ভিত্তি 
কিসের উপর? অবস্থাই স্বামীজীর জীবনীতে 
বিখ্যাত হইয়া আছে শ্রীরামকু-কণিত সেই 
উক্তি, "জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবসেবা”-_ 
ইহাই নরেন্দ্রনাথকে নূতন আলোক দেখা ইয়াছিল। 
এখানেও বেদাস্তের আত্মতত্বের উপরই তিনি 
সেবাধর্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা! 
প্রচার বা অপপ্রচার নয়, ইহা এ-যুগের দুইটি 
জীবনের একটি ঘটনা । নরেন্দ্রনাথের নির্বাণ- 
মুখী--নিবিকল্পমুখী মনকে শ্ররামকৃষ্ই টানিয়া 
আনিয়াছিলেন 'বুজনহিতায়, বহুজনস্ৃথায়” । 
স্বামীজী সেবাধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন_- 
একথার অর্থ এ নয় যে, পূর্বে এদেশে বা 
পৃথিবীতে কোথাও সেবাধর্ম ছিল না, এ-কথাও 
বলা চলে না যে, ম্বামীজী অন্ত কোন ব্যক্তির 
বা সম্প্রদায়ের নিছক দয়ামলক কাজকর্মের 
অনুবর্তন করিয়াছেন । 


৩৪৩ 


প্রতিমাপূজার রহস্ত না বুঝিয়া ধাহারা 
গ্বামীজীকে পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী মনে করেন, 
অবতারবাদদে বিশ্বাসী বলিয়া তাহাকে 
অবৈজ্ঞানিক মনে করেন, তাহাদের নিকট নিবেদন, 
স্বামীজীর গ্রন্থাবলীব পাতায় পাতায় এগুলির 
যথাযথ যুক্তিপূর্ণ উত্তর বিকীর্ণ হইয়া আছে। . 

হ্বামীজী এ-যুগের ভাব-ভগীরথ__হিমালয়ের 
বিভিন্ন উপত্যকাবাহিত জলধারা আসিয়া 
গঙ্গায় মিলিত হইয্সা প্রবল প্রবাহে সমুত্র 
অভিমুখে চলিযাছে- ইহাই অতি সংক্ষেপে 
হ্বামীজীর ভাববপ-বর্ণনা। বুদ্ধের ধ্যান ও 
হৃদয়বত্তা, শঙ্করের মেধা ও মনীষা তাহাতে মিলিত 
হইয়াছে । আবার খ্রীষ্টের মহান চরিজ্র এবং 
ইসলামের আভ্যন্তরীণ উদারতার কথাও তিনি 
শতমুথে কীর্তন করিয়াছেন। অতীতেব সকল 
ভাঁবই তাহার মধ্যে সযত্বে রক্ষিত, এই 
জন্তই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাহার সিদ্ধান্ত এত 
স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য । 

যুগাস্তকারী মহাপুরুষগণ আসেন শুধু মধুর 
শাস্তির বাঁণী প্রচারিত কবিতে নয, নৃতন জাতি 
ও নৃতন ধর্মভাব গঠন কবিতে যতটা সম্ভব 
পুরাতনের কাঠামো! বজাঘ রাখিয়া! , যেখানে সম্ভব 
নয়, সেখানে তীহারা নির্মম । যীত্ুখুষ্টকেও 
বলিতে হইয়াছিল “না, আমি শাস্তির জম্ম আপি 
নাই, পুত্রকে পিতার বিরুদ্ধে, পিতাকে পুত্রের 
বিরুদ্ধে স্থাপন করিতে আসিয়াছি।” ঘুগ- 
প্রবর্তকগণকে বাধ্য হুইয়াই বর্তমানের কঠোর 
সমালোচক হইতে হয়-_সে শুধু বর্তমানের গ্লানি 
দূর করিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে কোন দলগত 
স্বার্থ বা ব্যক্তিগত উন্মা থাকে না। দুর পরি- 
প্রেক্ষিতে তাহারা মানবজাতিকে দেখেন স্বীয় 
পীভিত সন্তানের মতো, তাহাদের তিরস্কার ও 
সমালোচনা সর্বদা সেবা ও সহানুভূতির ভাবেই 
প্রণোদিত। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ-_-ণম সংখ্যা 


এই দৃষ্টি হইতেই স্বামীজীর তিরস্কারমূলক 
উক্তিগুলি দেখিতে হইবে, বুঝিতে হইবে। 
স্বামীজী আমেরিকায় তত্্ত্য সমাজের দোষগুলিব 
সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু ভারতে আসিয়! 
পাশ্চাত্যের গুণগুলির কথাই বেশি করিয়া 
বলিয়াছেন, ভারতীয় সমাজের শত দোষ দুর্বলতা 
স্বচক্ষে দ্েখিয়াছেন, সহত্রবার সমালোচনা 
করিয়াছেন, কিন্তু পাশ্চাত্যে ভারতের 
আধ্যাত্মিকতা ও সর্ববিধ মহিমার কথাই কীর্তন 
করিয়াছেন । 

্বাসীজীবর মতো বহুমুখী ব্যক্তিত্বের 
সমালোচনা করা অতি কঠিন কার্ধ। তীহাত 
সমসাময়িক মহামনীধিগণ তাহার প্রতিভার 
আলোকে চমকিত, ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ, তাহার কীতির 
জন্য কৃতজ্ঞ । কিন্তু আজকাল দেখা যাইতেছে-_ 
একশ্রেণীর পল্পবগ্রাহী লেখক পাঠক না হইয়াই 
সমালোচক হইতে চান। আংশিক উদ্ধৃতি দিয়া 
তাহারা বিকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন । 

স্বামীজীকে বুঝিবাব জন্য আলোচনার সহিত 
সমালোচন! অবশ্যই প্রয়োজন, বর্তমানেব বিচারে 
অবশ্বই দেখিতে হুইবে--তীহার জীবন ও বাণীর 
মূল্য কতটুকু । শতবাধিকীর পর মনে হয়, 
তাহাই হইয়াছে, অতএব বিবেকানন্দ-অনুরাগিগণ 
যেন ইহাতে বিচলিত ন। হন, ব্রং তীহাবা সেই 
সমালোচনাগুলি-_-সেগুলি যতই অপক্ক ও অপূর্ণ 
হউক--পাঠ করুন এবং সেগুলির য্থাযথ উত্তর 
স্বামীজীর গ্রস্থাবলী হইতে সংগ্রহ করুন, এবং 
যাহার! সঠিকভাবে ম্বামীজীর ভাব বুঝিতে চায়, 
তাহাদের বুঝাইবার ব্যবস্থা করুন। পূর্বোক্ত 
সমালোচকগণের প্রতিও একটি নিবেদন, তাহারা 
স্বামীজীর মতবাদের সমালোচন৷ ককন, কিন্তু 
কোন প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের সহিত জড়ায়! 
তাহার বিচার করিবেন না, তাহা হইলে 
সমালোচকের নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত বিকৃত 
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রূপটিই ধরা পড়িয়া! যাইবে ১ স্বামীজীকে বোঝা 
বা বোঝানো হইবে না। ইহা অপেক্ষা না 
বোঝাই ছিল ভাল। ভুল বোঝা চিরকালই 
ভুলের বোঝা । ব্যক্তি বা জাতির পক্ষে সে বড় 
বিপজ্জনক ৷ ভুলের বোঝা বহিয়াই ইহুদী আজ 
গৃহহারা__যুগাদর্শকে না বুঝিয়া 'বা ছুল বুঝিয়া 
আজিকার বিপর্বস্ত বিভ্রান্ত বাঙালী যেন সেই 
বিপজ্জনক পথে ন| পা বাড়ায়। ভগবান্‌ 
তাহাকে রক্ষা করুন। সে যেন তাহার ঠিক 
পথটি খু'ঁজিয়া পায়-_-যে পথে মানুষের চরিত্র গঠিত 
হয়, যে পথে মাহুষ “মানুষ হয়। যে পথের 
সন্ধান সৌভাগ্যবশতঃ সে পাইয়াছিল বিংশ- 
শতাবীর প্রথম প্রভাতে । 


আশুতোষ-জন্মশতবাষিকী 

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে যে-সব 
ক্ষণজন্মা পুরুষ দুর্লভ ব্যক্তিত্ব লইয়া ভারত- 
মাতার ক্রোভ অলঙ্কত করিয়াছিলেন, আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় তাহাদের অন্যতম! গত কয়েক 
বৎসর ধরিয়া আমরা একের পর এক তাহাদেরই 
জন্মশতবাষিকী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতির 
চারিত্রিক দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা 
করিতেছি । এই বৎসর আশুতোষের শত- 
বাধিকী শিক্ষাজগতে আমাদিগকে নৃতন প্রেরণ 
দিবে। আশ্ততোষের অগাধ পাঙ্ডত্য, বহুমুখী 
গ্রতিভা, অসাধারণ কর্মক্ষমতা, অন্ায়ে 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম। দেশপ্রেম। মাতৃভাষার 
মহিমাপ্রতিষ্ঠা, বঙ্গভাঘার সহিত সকল 
ভারতীয় ভাষার সেবা, জাতীয় বেশিষ্ট্য রক্ষা 
করিয়! রাজকীয় মর্যাদায় জীবনযাপন প্রভৃতি 
ত্দানীস্তন ভারতবাদীর গৌরবের বস্ত ছিল। 
বর্তমান জাতির দিকে চাহিলে মনে প্রশ্ন জাগে 
পঝ/ধীন জাতির মধ্যে কিরূপে এ দুর্ণভ পুক্তষ- 
মিংহের আবির্ভাব হইয়াছিল? 


কথা প্রসঙ্গে 


৩৪১ 


আঁশুতোষের সর্বশ্রে্ঠ কীতি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাঙ্গীণ উন্নতি-সাধন | বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের জন্ত তিনি নিজেকে একাস্তভাবে 
উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আশুতোষকে ছাড়। 
বিশ্ববিগ্ঠালয়__চিস্তাই করা যায় না, বিশ্ববিষ্া- 
লযের সহিত তিনি অঙ্গাঙ্ষিভাবে জড়িত, তিনি 
্বয়ংই যেন বিশ্ববিগ্রালয়। কেবলমাত্র পবীক্ষা- 
গ্রহণ ও পাঠ্যতালিকা-প্রণয়নের প্রতিষ্ঠান হইতে 
বিশ্ববিচ্ভালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রবর্তন ও 
পঠনপাঠন, বিবিধ বিদ্যার উচ্চতর গবেষণা, 
জাতীয় শিক্ষার ভিৰিস্থাপন তীহার অবিস্মরণীয় 
কীন্তি। আধুনিক বিজ্ঞানে উন্নত গবেষণার 
ব্যবস্থা ও ন্নাতকোত্তব শ্রেণীতেও বাংল! ভাষার 
পঠনপাঠন প্রবর্তন তাহারই অকরাস্ত পব্ষিশ্রমের 
ফল। 


দেশের যেখানেই স্থপ্ত প্রতিভার সন্ধান 
তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাই সযত্বে সংগ্রহ করিয়া 
কনিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ-যুগের নবরত্বের মালা 
গ্রথিত করেন। পাজনীতিক আন্দোলনের 
প্লাবনে যেদিন সমগ্র শিক্ষার ক্ষেতে বিপর্ধয় 
ঘ্টবার উপক্রম হইয়াছিল, সেদিন যেভাবে 
দৃহস্তে তিনি শিক্ষাতরণীর হাল ধরিয়াছিলেন, 
তাহা তাহার গভীর দুরদৃষ্টি ও বিরাট 
পৌকুষেরই নিদর্শন। রাজনীতির সহিত 
সংঞিষ্ট না থাকিয়া! এবং জাতীয়তাবোধ অক্ষুণ্ন 
রাখিয়া তিনি ভারতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নৃতন 
আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। 


সরস্বতীর বরপুত্র মহাপ্রাণ কর্মবীর 

আশুতোসের উদ্দেশে আমরা আস্তরিক শ্রদ্ধা 
নিবেদন করিতেছি । আশা করি দেশবাসী 
তাহার আরন্ধ কার্ধ নিষ্ঠাপূর্ক সুসম্পল্প 
করিবে। 


দণ্ডকারণে/র চিঠি 


ব্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ 
794 002) 0170, 
99, &. 64 
শ্রীচরণেষু 


মহারাজ, কাঁল যথাসমযে এখানে মঙ্গলমত পৌছেছি। 

" কাল বিকেলে মানা 0%10-এ গিযাছিলাম। সেখানে ০০9-দের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
আলাপ হ'ল। 709৮ ছছ0৮ 0৪ 16:9,. কিন্তু আমি বুঝলাম-_-এটা! একটা [55816 08030) 
এখানে থেকে আমাদের কাজ করবাব মতে! কিছু নেই, কিন্তু একটা কাজ আছে মহা! 120799:850, 
যা আমাদের 12202052786915 আর্্গ কবা দ্রকার-_-সেটি হাল 2290199] 1)9110, এখানে সবাই 
1520181)68, ছেলের! আর সহ করতে পারছে নী । তারা সামান্য অসুখের ধাক্কাতেই মবে যাচ্ছে। 
ছু-জন £060108] 7060 ও কিছু উষধপত্র ও ছেলেমেষেদের খাছ্য নিয়ে যর্দ কোন সাধু আসেন 
এবং এখনই কাজ আরম্ভ করতে পাবেন, তবে বোধ হয় কতক গুলি প্রাণ রক্ষা হ'তে পারে। আর 
এটা কোন 792085956 কাজও নয়__-৬ মাঁস বা ১ বছব করলেই চলবে । আমরা আজ সকালে 
আরও কাছাকাছি ০৪০০০-গুলি দেখে বিকাল থেকে দণ্ডকারণ্য-সফরে কয়েকদিনের জন্য বেরুবৌ। 

রায়পুর, এম- পি, ২৯* ৪, ৬৪ 

. আজ সকালে আপনাকে একখানি চিঠি দিয়াছি। তারপরে কুকদ, নওয়াগড় প্রভৃতি 
ক্যাম্প দেখে এলাম । কুকদে ৩১,০** ও নওয়াগডে ১৭৫০০ লোক আছে। 10910507561070 
হ'তে হ'তে ছেলেরা মরে যায। [9709] &99:880০০, ছেলেদের খাবার, জামাকাপড় প্রসৃতি 
দরকার, তারপর এদের বাচিযে রাখতে পারলে পবে ৪00810, মানে- প্রাইমারিই ভাল ক'রে 
চালানো, পরে 1:9000198] ইত্যাদি । মাহুষেব এ অবর্ণনীয় কষ্ট চোখে দেখা যায় না। 998108% 
98৪81০0-এ লোককে থাকতে দেখেছেন? এখানেও সেই রকম। একেক তাবুব তলায় ৪টি 
ক'রে 22115, শিয়ালদহে তবু আচ্ছাদন ছিল__এখানে তো শুধু কাপড আচ্ছাদন । 

আমরা আজ বিকালে দণ্ডকাবণ্যে যাস! করছি-_৪91৫ দিন ঘুরতে হবে ।”" ' 


178107910 0929১ 88968 8৮ 
1, 5, 64 


'""আমরা পরত বিকেলে রায়পুর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যায় কাকের পৌছি। সেখানে এক 
বাঙালী ভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ কৰি। 

কাকের একটি ছোট্ট শহর, চারিপাশে ছোট ছোট পাহাড় ও ছোট বড় বন। কাল কালে 
বেরিয়ে আমরা বোরগাঁও হয়ে কোডাগায়ে যাই । বোরগাতে মস্ত বড় 11060: ₹90817708 
81780812910 বয়েছে দণ্ডকারণ্যের, আর আছে এখানে দণ্ডকারণ্যের 00062 0900৮ ও 
ন0109:-এর আন্ঠান্ত কাজকর্ম । এ-ছুটি ০188078861098-এই 9০৪9৪র! কাজ করে। এখানে 
8190190960. 7928008 বলেছে এমন গ্রাম দেখতে গিছলাম। তারা 007001810. করছিল--- 
জলাভাব ও জলাভাবের দরুন চাব ভাল হচ্ছে না, কিন্তু তাদের চেহাব! দেখে তা মনে হ'ল না 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] দওকাদশ্যেখ চিঠি ৩৪৩ 


বেশ হষ্টপুষ্ট সব। কোঙাঁগায়ে এদে বড হাসপাতাল এবং 01191 76531051 027০০: থাকেন। 
ফিরবার পথে 06021001116 48900188101 দেখলাম । [8910866 706102:দের বেশ লাভজনক 
ব্যবসা । যেতে আসতে অনেকগুলি 80 1%0011)93/60 18001163/100 180211195 এরূপ বসেছে-- 
তাদের গ্রাম দেখলাম । এদের খাছ না জন্মালে 9০৮ খেতে দেয়। কতক ক্ি০)5 আছে, 
যারা গুছিয়ে বসেছে , আর অনেকে রয়েছে কুড়ে, তারা কিছু করতে পারেনি, ৫০৮৮, ০19- 
এর দ্দিকে তাকিয়ে আছে। আবার কাকেব ও ভানুপ্রতাপপুর হয়ে কাল রাত পৌনে বারটায় 
এখানে এসে পৌছেছি। এট! একটা ডাক বাংলো--খুব উচু জায়গায় ষেন কোন 7১111-565600-এ 
এসেছি । ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস, নীচে ঘরবাঁডি গাছগুলি ছবির মতন, £6198৪৪র। চারপাশে 
কতকগুলি গ্রামে বসেছে, আমর! একটু পরেই তাদের দেখতে যাবো । গাড়িটি ৫ বার 02:20035 
হয়েছিল। এই দণ্ডকারণ্যের গাড়িতেই ঘুরছি। 
[00092809, 9. 6, 6 
আমরা কাল সকালে পাখানজোড থেকে ওদের জীপে ক'রে কয়েকটি গ্রামে গিছলাঁম। 
গ্রামের ভেতবে কয়েকটি বাডি দেখে ভারী খুশী হলাম। তারা বেশ দাড়িয়ে গেছে । তাদের 
গরুবাছুবগুলিও ভাল দেখলাম । দেখে এসে খেয়েই আবাব যাত্রা শুরু। কাল ১৭০ মাইল 
ঘুরেছি। বরাতে এখানে এসেছি । এখানটা এখন দেখতে বেরুবো |", 
কাল পাখানজোডের কাছে একটি 178110] 092679 দেখলাম, সেখানে কাঠের কাজ, 
৪210610১ * 9৮ 10% প্রভৃতি নানান রকম কাজ ৪৮৪৮৮ কবেছে এবং বেশ 07081558 করছে 1... 
8,0081107 11 0, 
৪. &, 64 


কাঁল সকালে উম্েরকোটের কাছাকাছি কয়েকটি গ্রাম দেখলাম । 1). রা সেখানে 
খুব ভালভাবে বসেছে-_বলতে পারি না। যাপ্পা কাছাকাছি 17709868105 পেয়েছে, 
তারা ওখানে কাজ ক'রে ৪৮ রোজগার কবে, তাদের বেশ চলে যায়। এই রকম কয়েকটি 
[7758629] 06066 দেখলাম--কোথাঁও %9%%1706, কোথ।ও বা! ০৪:09 চলছে । বিকেলে 
ওখান থেকে বেরিযে উভিষ্যার কোবাপুটে পৌছলাম। কোরাপুউই এদের [79580876518 
এখানে 0191 80103018678659 018097-এর সঙ্গে আলাপ করলাম । তিনি বললেন_ আপনারা 
এসে যদি কিছু লোকের খোঁজখবর নিষে দর মৃত্যু ও অস্থখের হাত থেকে রক্ষা করতে 
পারেন-_ খুব কাজ হয়। আমরাও ভাবছি-_]0796 18 60৪ 021 892001029 া0] আও 080 
68৮৪ 0০--৪৮ 11508, £15108 1০90) 0890700793) 0196 ৪6০9 6০ 60602 ++ 
[008006011) 15800 
6. 6, 64 
আমরা কাল জগদলপুর থেকে রাতে রায়পুরে ফিরে তখনই [৪10 ধরে আজ সকালে 
লাগপুরে এপেছি। জগদলপুবে একটি 7900818] 0506:9 দেখলাম ও আমরা একটি 70119 
[788608 840:588 করেছি । গাঁডি বিগভে আমরা ৫ ঘণ্টা ওখানে আটকে ছিলাম |". 


£ $ 
পাঞ্চজন্য ধর 
সংশপ্তক' 
[ মনোহবদাই-_ত্রিতাল ( তাল-ফেরত] গড়খেমট। ) ] 


মখুরায় চল চল শ্যাম । 


বুন্দাবন ছাড়ি মথুরাতে চল হুরি 
ভব্ভয়হারী গুণধাম। 
নটবর-বেশ ছাডি চল রণসাজ পরি 
নাশ অবি কৃষ্ণ মুরাবি। 
মুরলী পরিহর পাঞ্জন্য ধর 
এস স্ুদর্শনধারী | 
এ হের দিশি দিশি অযুত কংস কেশী 
অত্যাচারী শিশুপাল 
হাসিয়া বিকট হাসি ফিরিছে ধরম নাশ 
কলুষিযা ভাবত বিশাল ॥ 
পিতামাতা পরিজন হারাইয় কত জন 
কাদিয়া ফিরিছে পথে হায়। 
গৃহসম্পদ যত নিমেষেতে লুষ্ঠিত 
হতাশায় ডাঁকিছে তোমায় ॥ 
বাখ বাশরী-বিলাস হয়েছে সর্বনাশ 


তব লীলাভূমি আঙ্গ হয়েছে শ্মশান। 
তোমারি ভারতমাত। নিপীড়িত। লাঞ্চিতা 
ধর ধর চক্র ধর, রাখ রাখ মান ॥ 
চক্র ধ্ব হে-বংশী ছেডে আজি-_- 
বংশী ছাড় বংশীধর- চক্রধর চক্র ধব। 
বারেকের তরে হবি লীলার বিলাস ছাড়ি 
চল চল কৌরব-নিধনে 
ওহে নিখিলের পতি তুমি হবে সেনাপতি 
মোরা তব সেনা হব বরণে ॥ 
_ প্রাণ দিব হে__ তোমার রপে মোবা 
মরে অমর হব মোরা ধর্মসংস্থাপনে | 


* কীর্ডনের দুরে গেয়। 


্্ধনন্দ-্মৃতি 


[ জনৈক প্রবীণ সন্গ্যাসীর ডায়েরী হইতে ] 


( পূর্বাহথবৃত্তি ) 


বি-এ পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক হওয়ায় 
পিতৃর্দেব আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ 
পড়িবার জন্য ১৯১৭ খুঃ মধ্যভাগে জনৈক 
পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে কলিকাত' পাঠাইলেন। 
কলেতস্টীটস্থ স্াতকোত্তর ছাত্রাবাসে আপন 
পাতিলাম। অনেক পুরাঁতন বন্ধুর সঙ্গে পুনয়িলন 
ঘটিল। পড়াশুনা নিয়মিতভাবেই চলিতে 
লাগিল। এখন পর্যন্ত বেলুডমঠ-দর্শনে যাওয়া 
হয় নাই। কলিকাতায় আপিয়! শ্রীপ্রীমহারাজকে 
দর্শন করিবার ইচ্ছা! জাগিল। ভাবিলাম-__এবার 
কোন পবিচিত বন্ধু-সমভিব্যাহারে মহাঁবাজকে 
দর্শন কারতে যাইব । মহাবাজ তখন বাগবাজারে 
১নং মুখাজী লেনেব (বর্তমানে উদ্বোধন লেনেব ) 
এক দ্বিতল বাটাতে (যাহা শ্রীশ্বীমায়ের বাটা, 
ব্লিয়। স্থববিদিত ) ছিলেন। এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে 
শ্রশ্ীহারাজের 'র্শনাভিলাষে “মায়ের বাটীতে' 
বিকাল বেলা উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম-_ 
ীঞ্ররামনাম-সঙ্কীর্তন আরম্ভ হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। সন্ন্যাসি- ও ত্রহ্মচাবিবুন্দ উক্ত দ্বিতল 
বাটার 'টত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত নিম়স্থ এক স্বল- 
পরিসর গৃহে সঙ্কীর্তনেব জন্য বাদ্যযন্ত্সহ সমবেত 
হইয়াছেন। শ্রীশ্রমহারাজও একটি পৃথক আসনে 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন। এখনও সক্বীর্তন আর্ত 
হইতে কিছু সময় বাকী আছে। মহারাজ 
আমাকে চিনিতে পারিবেন কিনা__এই সংশয় ও 
সন্দেহ লইয়া তাহাকে অতি সক্কোচের সহিত 
প্রণাম করিলাম। আশ্চর্ষের বিষয়-তিনি 
আমাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, “ভাল 
আছিস? অনেক দিন পূর্বে তাহার সঙ্গে 


৬পুরীধামে দেখা হইয়াছিল, তিনি যে আমার 
মতো একজন নগণ্য যুবককে এতদিন পরেও 
চিনিতে পারিয়াছেন, তাহাতে আমার হৃদয়-মন 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়! উঠিল। অহে! ভাগ্যম্‌। 
তাহার সেই ন্সেহমাখা' প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম, 
“'আজ্ছে হা মহারাজ, ভাল আছি । 

কষেকদিনেব মধ্যেই বিশ্ববিশ্রুত স্বামী 
বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত পুণ্যতীর্থ “বেলুড মঠ' দর্শন 
করিয়া! আসিলাম। সাগরাভিসারিণী স্থরধুনীর 
পশ্চিমতটে বেলুড গ্রামের এক সুবিস্বৃত ভূখণ্ডের 
উপর এই পবিত্র মঠ স্থাপিত । উচ্চকোটি সাধু- 
সন্গ্যাপীর আধ্যাত্মিক চেতনায় এই স্থানটি 
উজ্জীবিত । শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যপৃজা এখানে 
অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার আবহাওয়া এত নির্মল 
ও ভাবোদ্দীপক যে, এখানে আসিলেই মন পবিজ্ 
ভগবচ্চিন্তায় ভরপুর হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে 
মঠস্থ অনেক প্রবীণ সাধুর সঙ্গে পরিচয় লাভ 
করিবার সৌভাগ্য ঘটিল। পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ 
(স্বামী শিবানন্দ ) মহারাজও তখন মঠেই বাস 
করিতেন । তাহাবও আশীর্বাদ লাভ করিয়া ধন্ত 
হইলাম। বলা বাহুল্য, স্বামী বিবেকাননের 
অন্যতম শিষ্ঠ পৃজনীয় (ব্রহ্মচারী ) জ্ঞান মহারাজ 
তখনকার দিনে মঠযাত্রী যুবকবুন্দের বিশেষ 
আকর্ষণের কেন্দ্র ছিলেন। আমি মঠে গেলেই 
তাহার নিকট অধিকাংশ সময় অতিবাহিত 
করিতাম এবং তিনিও তাহার প্রকপ্পিত 
“বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে অনেক 
চমকপ্রদ কথা বলিয়া আমার্দিগকে মুগ্ধ 
করিতেন। তাহার সনির্বন্ধ অন্নরোধে আমাকে 
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মধ্যে মধ্যে ২১ খান। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 08910001963 
লিখিতে হইত । তাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত 
ঠাকুর-স্বামীজীর ভাবাদর্শে আমি দিনের পব দিন 
যেক্ধপ অন্ুপ্রাণিত হইয়াছিলাম, তাহা আমার 
ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের পক্ষে যে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করিয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । 

মঠে পৌছিষা জানিতে পাবিলাম যে, 
শ্রীপ্রীমহারাজ তখন বাগবাজারে বলরাম বঙ্গ 
মহাশয়ের ছিতলবাটীতে অবস্থান করিতেছেন । 
ইতোমধ্যে শ্রীশ্রীমহারাজের কতিপষ যুবকভক্তের 
সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয হইযাঁ গিয়াছে। 
তাহাদের অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালঘের বিদ্যার্থা 
এবং তাহাদেব কেহ কেহ কলিকাতাব বিভিন্ন 
ছাত্রাবাসে এবং কেহ কেহ স্ব-স্ব বাটাতে থাকিয়া 
কলেজে যাওয়া-আসা কবে। এখন হইতে 
এই সব বন্ধুদেব সহিত বলরাম-মন্দিবে 
ীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে যাই, মহারাজও 
আমাদের সহিত প্রথম হইতেই আনন্দের সহিত 
খোলাখুলিভাবেই মেলামেশা! কবেন। এইভাবে 
ঘন ঘন আলসা-যাওযা কবিতে করিতে 
শ্রীপ্রীমহারাজের প্রতি এত তীব্র আকর্ষণ অশ্লভব 
কবিতে লাগিলাম যে, কলেজ-ছুটিব পর সপ্তাহে 
অন্ততঃ ২।৩ দিন বিকালবেল। সে-স্থানে ন 
যাইয়! থাকিতে পারিতাম না । 

বন্ধুদের নিকট হইতেই জানিতে পারিলাম, 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্রশ্ীমহাবাজের 
নিকট হইতে মন্ত্রদীক্ষ! লাভ করিযাছে। জনৈক 
বন্ধু (পরবর্তীকালে ন্াসলাভের পর তাহাকে 
আমেরিকায় পাঠানো হয়) আমাকেও দীক্ষা 
গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ প্রদীন করিয়া বলিল 
যে, যে-পর্বস্ত সদ্গুকুর আশ্রয় ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত 
না হওয়া ঘাম, সে-পর্যস্ত দেহমন শুদ্ধ হয়না। 
অধিকম্ত এই মন্ত্রপীক্ষার মাধ্যমেই শিঙ্কতেব জীবন 
গুরুর সঙ্গে চিরদিনের জন্য মিলিত হয়। মম্থুয্য- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--"ম সংখ্যা 


জন্ম তখনই সার্থক হয়, যখন সদগুক্ষর কপালাভ 
হয়। 'বিবেকাচুড়ামণি, গ্রস্থেও ঠিক অনুন্ধপ 
কথাই লিখিত রহিয়াছে £ 

দুর্লভং ত্রয়মেবৈতর্দেবান্নগ্রহহেতৃকম্‌। 

মনুহত্বং মুমুক্ষৃত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥৩| 

মন্তযুজন্ম, মুক্তির ইচ্ছা ও সন্দগুরুর আশ্রয়, 
--একই জীবনে এই তিনটি বস্তব একত্র সমাবেশ 
অত্যন্ত দুর্লভ এবং উহা একমাত্র দেবতার 
অন্তগ্রহেই ঘটিযা থাকে । শান্ত আরও নির্দেশ 
দিযাছেন যে, এই মন্ুষ্জন্ম লাভ করিয়া 
আত্মজ্ঞান-লাভেব জন্য যে ব্যক্তি সচেষ্ট না হয়, 
মে মুঢধী-নিবোধ। বন্ধুদের কথা শুনিয়া 
আমাবও মনে দীক্ষা লইবার আকাঙ্ষা জাগিয়! 
উঠিল। একজন আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
জানাইযা দিল যে, মহাঁবাজ সহজে কাহাকেও 
দীক্ষাদাঁন কবেন না। এই কথ! শুনিয়া কেমন 
একটা অস্পষ্ট আতঙ্ক আসিয়া আমাকে অভিভূত 
করিয়া! ফেলিল। যতই দিন যায়, ততই সেই 
আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। মনে হইত- দীক্ষা 
প্রার্থনা করিলে মহাঁবাজ যদি দীক্ষা না দেন, 
তবে তো আমার সমস্ত জীবন ব্যর্থ হইয়! 
যাইবে! নানাপ্রকার সংশয় ও সঙ্কোচে হৃদয় 
ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। 

ছাত্রাবাসে আসিয়াও ঠিক এ দুশ্শি্তা 
- যদি মহারাজ দীক্ষ! না দেন, তবে কি হইবে? 
তিনি যদি আমাকে আপনার করিয়া না লন, 
তবে তো এ জীবন মরুভূমি-সদৃশ শুদ্ধ ও নীরস 
হইয়া যাইবে! বলা বাহুল্য, একবার কোন 
চিন্তা আমাকে পাইয়! বসিলে তাহার হাত 
হইতে সহজে আমার পক্ষে মুক্তিলাভ করাও 
সম্ভব ছিল না-এখন হইতে যখনই যেখানে 
যাই, কেবল সেই চিস্তাই সর্বদা মনে উঠিতে 
থাকে । শ্রীশ্রীমহারাজকে দর্শন করিতে যাইয়াও 
এ চিস্তাতেই মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। ক্রমে 


অাঁবণ, ১৩৭১ ] 


এই চিন্তা এত তীত্র হইয়া উঠিল যে, আমার 
পক্ষে পড়াশুনায় বা অন্য কোন কাজে পূর্বের ম্যাষ 
মনোনিবেশ কর! সম্ভব হইল ন1। 

দিনের পর দিন এইরূপ মানসিক অশাস্তিতে 
কাটিতে লাগিল। এই সময় এক আকস্মিক 
ঘটনায় আমার পক্ষে শ্রীশ্ীমহারাজের সঙ্গে 
আরও ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার অপূর্ব স্বযোগ 
ঘটিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কলিকাতা 
মহানগরীতে ইনক্রুষেঞী মহাঁমারীর প্রকোপ 
ঘটে। হাজার হাজার নরনারী সেই 
দুবারোগ্য বাধির কবলে পড়িয়া গ্রাণ হাবাইতে 
লাগিল। অবস্থা অত্যন্ত সম্কটাপনন দেখিয়া 
শিক্ষা-ৰবিভাগেব পরিচালকগণ স্কুল .কলেজ 
ও বিশ্ববিচ্ালয় তিনমাসেব জন্য বন্ধ 
করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন এবং সমস্ত 
ছাত্রাবাস হইতে বিদ্যাধিগণকে স্ব-স্ব গ্রামে সত্ব 
চলিয়া যাইবার জগ্ঠ কডা হুকুম জাবি হইল। 
আমাদেব ছাজ্রাবাসের অধ্যক্ষ মহাশয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্ররে একজন খ্যাতনাম। 
অধ্যাপক ছিলেন। তিনিও আমাদের সকলকে 
ছাত্রাবাসটি ত্যাগ কবিয়া যাইৰার জন্ত আদেশ 
দিলেন। পাচক, চাকর প্রতৃতিও প্রাণভয়ে 
'ধঃ পলায়তে স জীবতি” নীতি অনুনরণ করিয়া 
অচিবে স্ব-স্ব গ্রামে পলায়ন করিল। ছাত্রাবাসটি 
অনতিবিলদ্বেই খালি হইয়া গেল। কেবল আমি 
ও আর একজন ছাত্র নিজেদের দায়িত্বে সেই 
ছাত্রাৰাসে থাকিবার অঙ্গমতি লইয়া সেইখানেই 
রহিয়! গেলাম । অধ্যক্ষও দ্মাতবক্ষাকল্লে যথা- 
সত্বর অন্যত্র চলিয়। গেলেন, শ্বধু একজন 
দারোয়ান ছাত্রাবাসটি দেখাশুনা করিবার জন্য 
্রহিয়। গেল। 

আমর! ভাবিলাম_ৃত্যু যদি ললাটে লেখা! 
থাকে, তৰে তাহা কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না, 
হতরাং স্থানত্যাগ করিয়াও সেই অবধারিত 


্রন্মানন্দ-স্থতি 
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মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে 
না। অধিকস্ত এই দীর্ঘ তিনমাস ছাত্রাবাসে 
থাকিয়া কিছু কিছু পভাঙুনা করিতে পারিব এবং 
ঘন ঘন বেলুডে ও বলরাম-মন্দিরে যাইয়! 
মহারাজের সঙ্গ করিবাবও সুযৌগ পাইব। এখন 
হইতে প্রায়ই বলরাম-মদ্দিরে মহারাজের নিকট 
যাইতে লাগিলাম। কিন্ত অন্তরে দীক্ষা গ্রহণের 
তীত্র আকাজ্জা ও ব্যাকুলতা৷ সত্বেও মনের কথা! 
মনেই থাকিয়া! যাইত, কখনও তাহা ভাষায় 
প্রকাশ করিতে সাহস হইত না, কেবলই 
আশঙ্কা হইত, যদি মহারাজ দীক্ষা দিতে রাজী 
নাহন। একদিন বেলা ১০টা কি ১০॥টার সময় 
পার্খববর্তী হোটেলে আহাব করিতে বসিয়াছি। 
সহসা একজন বাউল একতারা-হস্তে সেই গলির 
পাশ দ্যা একটি মর্মস্পর্শী গান গাহিতে গাহিতে 
চলিয়া গেল। গানটির তাৎপর্য এই যে, সদগুরুর 
কপা ব্যতীত এই ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব 
নহে। গানের পঙক্কিগুলি বাউলটি এত আবেগ- 
ভবে গাহিতেছিল যে, আমি আর স্থির থাকিতে 
পাবিলাম না। অশ্রজলে গস্থল প্রাবিত হইয়া 
গেল। অর্ধাহাবেই সহসা আসন ত্যাগ করিয়া 
উদ্ভিয়া পডিলাম এবং হোস্টেলে চলিয়া আসিলাম। 
ভাবিলাম_-আমার জীবনের ভার মি কেহ 
গ্রহণ না করেন, তবে তো অনির্দিষ্ট কালের জন্য 
এভাবেই জীবনযাত্রা চলিতে থাকিবে, ইহার 
পরিসমাপ্তি ঘটিবে না, জীবন কেবল 
ভাবাক্রাস্তই হইবে। 

হোস্টেলে পৌছিয়াই স্থির করিলাম, এখনই 
বলরাম-মন্দিরে যাইব এবং মহারাজকে দীক্ষা 
কথ। জানাইব। সেই দ্বিপ্রহরে আহারাস্তে 
সকলেই বিশ্রাম করিতেছেন । আমার মন এত 
উচাটন হইয়াছে যে, এ অসময়ে যে মহারাজকে 
দর্শন করিতে যাওয়া একান্তই অবিশৃশ্তটকারিতা, 
তখন আমার সে-জ্ঞান ছিল না। আমি সেই 
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মুহূর্তেই মহারাজের নিকট যাইবার জন্য এমন 
আকর্ষণ অনুভব করিতেছিলাম যে, অগ্রপশ্চাৎ 
চিন্তা ন৷ করিয়াই বাগবাজারের দিকে ছুটিলাম। 
বলরাম-মন্দিরে পৌছিয়া ভিতরের দ্বিকের 
সিঁড়ির শেষধাপে পা দিতেই মাথা তুলিষা 
দেখি, ক্রীশ্রীমহারাজ সেখানে দণ্ডায়মান! আমি 
তাহাকে দর্শন করিবামাজই অঝোর ধারায় 
কাদিতে লাগিলাম। তিনি আমাব অবস্থা 
দেখিয়া! ন্েহভরে পিঠ চাপডাইতে চাপডাইতে 
বলিলেন, “তুই এত কাদছিস কেন? কোন 
অমঙ্গল হয়নি তে1? তাহার পুণ্য স্পর্শে মন 
অনেকটা শান্তভাঁব ধারণ করিল। তিনি 
আমাকে বারান্দায় বসিতে বলিযা সহসা নিজের 
শয়নঘরে চলিয়া গেলেন । কিছুক্ষণ পরে তিনি 
বারান্দায় আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
বল্‌ দেখি, তুই কিচান্‌? আমি শত চেষ্টা 
করিয়াও মনের কথাটি বলিতে পারিলাম না. 
কেবলই ভয়_যদি তিনি দীক্ষা দিতে সম্মত 
না]! হন। বারবার তিনবার তিনি বারান্দায় 
আসিয়া আমাকে সেই একই প্রশ্ন করিলেন । 
তাহারও আহারাস্তে বিশ্রাম নাই_-আমিও 
মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না । তিনি 
অবশেষে বলিলেন, গ্যাখ,, প্রায় দুটো বাজতে 
চলল, ভক্তদের আসবার সমষ হয়ে এল। 
তারা এসে পডলে তোর আর কিছুই বলা সম্ভব 
হবে নাঁ। বস্‌, বল্‌ দেখি, কি বলতে এসেছিস ।' 
আমি বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু একটিমাজ্ত শব্। 
কোনশ্রকারে উচ্চারণ করিলাম-দীক্ষা? | 
মহারাজ এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র বলিয়া 
উঠিলেন, 'এর জন্তে এত ভাবনা কেন? তোর 
দীক্ষা হয়ে যাবে। এই বলিযা তিনি একটু 
জোরে ডাকিতে লাগিলেন, “ওরে-_পাঁজিটা 
নিয়ে আয় দেখি। এর দীক্ষা একট 
দিন দেখে দিই সেবক-সন্গাসী মহারাজের 
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ডাক শুনিধা বিশ্রাম হইতে উঠিলেন এবং 
একথানা “গু প্রেম পঞ্জিকা” আনিয়া মহারাজের 
হাতে দিলেন। মহারাজ বারান্দীতেই একটি 
পৃথক আসনে আমার দক্ষিণ পার্থখে বমিয়! 
পঞ্জিকাটির পাতা উন্টাইতে লাগিলেন এবং 
শেষপর্যন্ত একটি পাতা নেখিলেন। আমার 
কিন্তু মনে হইতেছিল যে ২৪ দিনের মধ্যেই 
আমার দীক্ষালাভ হইবে । যাহা হউক, তিনি 
কিছুক্ষণ পরে আমাকে জানাইলেন-_-গ্যাখ, 
তোর দীক্ষা হয়ে যাবে, তবে ভাল দিন খুঁজে 
পাচ্ছি না। দিন ঠিক ক'রে দীক্ষা দিব।' 
আমার মন নিশ্চিন্ততায় ভবিয়া গেল, 
ভাঁবিলাম--এতদিনে আমার মনের দুঃখ দূর 
হইয়া যাইবে। তখনও বুঝিতে পারি নাই 
যে, এই দীক্ষালাভের জন্য প্রস্ততি প্রয়োজন 
এবং আমাকে আরও দীর্ঘকাল নানা পরীক্ষার 
মধ্য দিয়া যোগ্যতা অর্জনেব জন্য প্রতীক্ষায় 
থাকিতে হইবে । 

ইহাঁব পর হইতে যখনই শ্রশ্ীমহারাজকে 
দর্শন করিবার উদ্দেষ্তে বেলুড মঠ বা! বলরাম- 
মন্দিবে যাইতাম, তখনই একবার মহারাজকে 
জিজ্ঞাসা করিতাম, “মহাবাজ, আমার দীক্ষা 
কবে হবে? তিনিও খুব সহজ স্রল ভাবে 
বলিতেন, “তাব জন্ত ভাবনা কি? সময়মত 
সব হযে যাবে। ইতোমধ্যে আমার অপর 
এক বন্ধুও (পরবর্তী কালে সেও সন্্যাস 
গ্রহণ করে) মহারাজের নিকট দীক্ষা- 
প্রার্থী হইয়াছিল এবং মহাঁবাজ তাহাকেও 
দীক্ষা দিতে রাজী হইয়াছিলেন। স্থযোগ- 
হুবিধা পাইলেই আমরা উভ্বে মহারাজের 
নিকট যাইতাম এবং দীক্ষাব কথা বলিতাম। 
তিনি যখন কিছুদিনের জন্য আলিপুরে 
কুচবিহার মহারাজের উদগ্যানবাটীতে অবস্থান 
করিতেছিলেন, তখনও আমরা সেখানে হানা 
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দিতে ছাড়ি নাই। বলা বাহুল্য, মহারাঁজ 
তাহাতে বিরক্ত ন! হুইয়া বরং আমাদের আগ্রহ 
দেখিয়া মনে মনে খুব সত্তষ্টই হইতেন। 

সময় সময় এমন এক-একটি ঘটনা ঘটে, 
যাহা জীবনের অনেক জটিল সমস্তার সমাধান 
করিয়া দেয়। আমি বাল্যকাল হইতেই 
গোপাল-মুতি ভালবামিতাম। পূর্বে্ড একথার 
উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তাহা সত্বেও 
'শ্ত্রীকথামৃতাদি' গ্রন্থ পাঠ করিয়া! শ্রপ্রীরামকৃষ্ণ- 
দেবের প্রতি খুব আকৃষ্ট হই এবং তাহার 
শ্রীমৃতিৎ অবসর-মত ধ্যান করিতে চেষ্টা 
করিতাম। শ্রীশ্রীমহাবাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী 
হইয়াও দোটানায় পড়ি এবং নিজেকে 
কপটাচারী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। 
মনের এই গোপন কথাটি মহারাজের নিকট 
প্রকাশ করিতেও ভয়ানক সঙ্কোচবোধ করি। 
ভাবিলাম_-এ-সব কথ! জানিতে পাবিলে তিনিই 
বাকি মনে করিবেন? যাহা হউক, স্থিক 
করিলাম, একথা আর চাপিয়া রাখা হইবে না 
_হ্যৌগ পাইলেই মহারাজকে অকপটে সব 
বলিব, তাহাতে যাহা হয়, তাহাই হইবে । কিন্ত 
সেই সুযোগই বা মিলিবে কিভাবে? মনের 
ভিতর ভয়ানক ছন্ঘ চলিতে লাগিল। মহারাজের 
প্রতি এত আকৃষ্ট হইয। পড়িয়াছিলাম যে, কেশন 
কোন দিন ভোরের দিকেও বলরাম-মদ্দিরে 
যাইয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিতাম। তিনি 
আমাকে মধ্যে মধ্যে এই অসমক্ষে আসিতে 
দেখিয়া প্রায়ই বলিতেন, “কিরে, তোর স্কুল 
নেই? তুই পড়ান্তনা করিস্‌ না?” বলা 
নিপ্রয়োজন যে, তিনি আমাকে একজন স্কুলের 
ছাত্র বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন-_-কারণ 
আমি কখনও প্রকাশ করি নাই যে, 
আমি একজন বিশ্ববিষ্ভালয়ের ছাজ্র। যাহা! 
হউক, একদিন বিকালবেলা বলরাম-মন্দিরে 


বহ্ধানন্দ-শ্থতি 


৩৪৪ 


গিয়াছি, তখন মহারাজের শয়ন-ঘরে তিনি 
ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না। তিনি একটি 
গডগডাতে নলের সাহায্যে ধুমপান করিতে- 
ছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে 
প্রণাম করিযা মেক্জেতে বসিলাম। ক্ষণপরেই 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রে, বল্‌ দেখি 
তোর কোন্‌ মৃত্তি ভাল লাগে? বহুদিনের 
ঈপ্মিত জুযোগ লাভ কবিষা বলিয়া ফেলিলাম_- 
“মহারাজ, আমার গোপাল-মৃত্তি খুব ভাল 
লাগে) মহারাজ আবার জিজ্ঞাা করিলেন, 
“গোপালকে কিভাবে দেখতে ভাল লাগে ?" 
'গোপালকে বুকে ধরে বাখতে ইচ্ছা করে।, 
এই কথা শুনিবাব সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ হঠাৎ 
অন্ফুটন্বরে বলিয়া উঠিলেন, “আহা! আহা]? 
এবং গভীর ধ্যানে ডুবিয়া গেলেন। নিম্পন্দ - 
দেহ, চক্ষুর প্রান্ত বাহিয়। প্রেমাশ্র বিগলিত 
হইতে লাগিল। কি অপূর্ব দৃশ্য? আমি 
ইতঃপূর্বে সমাধি-অবস্থা দেখি নাই। আজ 
মহারাজের এহ গভীর তন্সয়তা দেখিয়া সমাধি 
সম্বন্ধে আমার সাান্য একটু ধারণা হইল। 
তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া আমাকে বলিলেন, “তা 
বেশ তো, তোর যখন গোপাল-মৃত্তিই ভাল 
লাগে, তখন তুই তাকেই ধ্যান করবি 

ইহার পর সেদিন আর বিশেষ কোন কথা 
হইল না। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া ছাত্রাবাসে 
চলিয়া আসিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, 
এখন হইতে কেবল গোপাল-মৃতিই ধ্যান 
করিব । সন্ধ্যার সময় আমি ছাজ্রাবাসের 
ছাদে ধ্যান করিতে বসিলাম। কিন্ত কি 
আশ্চর্য! ঘতই গোপাল-মৃতি ধ্যান করিতে 
চেষ্টা করি, ততই ঠাকুরের শ্রীমূত্তিখানি আমার 
মানস-নয়নে স্প্টতর হইয়া ভাঁসিতে লাগিল । 
পুন: পুনঃ চেষ্টা করিয়াও শ্রীশ্রীঠাকুরকে মল 
হুইতে দুরে সরাইতে পাৰিলাম না। স্বধু 


৩৫৩ 


ইহাই নহে-_ক্রীক্রীঠাকুরকে ত্যাগ করিতে প্রাণে 
দারুণ বাথ! অন্থভব করিতে লাগিলাম। কেবলই 
মনে হইতে লাগিল-আমি তো মহারাজের 
নিকট মন্ত বড একটা ভুল কথা বলিয়া 
আসিয়াছি। সারারাত্রি মানসিক অশাস্তিতে 
স্ুনিত্রা হইল না। স্থির করিলাম_-আগামী 
কাল প্রভাতেই মহারাজের নিকট যাইয়া! মনের 
কথা নিঃসঙ্কোচে বলিব। তদনুঘায়ী পরদিন 
ভোরের দিকে একটু বেলা হইতেই বাগবাজাব 
অভিমুখে রওনা হইয়া বেল! ৭টা-৭॥টার সময় 
মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি 
আমাকে এত সকালে দেখিযাই বলিলেন, 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_৭ম সংখ্যা - 


“কিরে, হঠাৎ আবার এত সকালে এলি ? 
আমি তখন মনের কথা সব খুলিয়া বলিলাম । 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও জানাইলাম যে, আমি ঠাকুরকে 
ছাড়িয়া শুধু গোপালকে ধ্যান করিতে পারি 
নাঠাকুরকে ত্যাগ করিতে মনে ভয়ানক 
যন্ত্রণা বোধ হয। মহারাজ অতি স্েহভরে 
বলিলেন, ঠাকুর আর গোপালে কোন ভেদ 
নেই জানবি। তুই ঠাকুরকেই গোপাল-জ্ঞানে 
ধ্যান করবি । এক কথায় সব সমস্যার 
সমাধান হইয়! গেল। আমিও মহারাজের 
নির্দেশমত ঠাকুরকেই যথাসাধ্য গোপাল-জ্ঞানে 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। (ক্রমশঃ ) 
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শ্রীচণ্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


যুগনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী সকল ভাপতবাসীর কাছে সর্বকালের জন্য 
এক পরম পাথেক্স । বতমানে তাকে স্মরণ ক'রে 
নতুন ক'রে তার বীরব্রতে ও 'মাভৈঠ-মন্তে 
দীক্ষিত হবার প্রয়োজন এসেছে। পুণ্যশ্সোক 
বিবেকানন্দের পুণ্য নাম স্মরণ ক'রে এবং তাঁর 
আদর্শে উদ্ধদ্ধ হয়ে আমাদের সঙ্ধল্প নিতে হবে 
মাতৃভূমিকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করার। 

কর্মযোগী বিবেকাননের জীবনের ঘটনাগুলির 
বিশদ আলোচনা অনেকেই কবেছেন। বালক 
নরেন্্রনাথ ছিলেন একটি ডানপিটে ছেলে। 
কেমন ক'রে এই ডানপিটে ছেলে একজন কৃতী 
ছাত্র হয়ে উঠলেন এবং কিভাবে তার অধ্যাত্- 
জীবন বিকশিত হ'ল সে-কথা সর্বজনবিদিত । 

স্বামীজীর জীবনের চাএটি গুকত্বপূর্ণ বৎসর 
বিশেষ ক'রে উল্লেখযোগ্য । এর সর্বপ্রথম এবং 
হয়তে। সর্বপ্রধান বর্ষ হচ্ছে ১৮৮১ খ্ুষ্টাৰব। এই 


বসব নভেম্বব মাসে স্রেন্দ্রনাথ মিজের বাঁডিতে 
তাব সঙ্গে শ্রীরামরুষ্জের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। 
অপব ঘটনাগুলির সময্র-_-১৮৮৬, ১৮৯৩ ও 
১৮৯৭1 ১৮৮৬ খুঃ শ্ররামরুষের তিরোধানের 
পর তার আরব্ধ কাজের গুরুভার পড়ে স্বামীজীর 
ওপর! ১৮৯৩ থুঃ তিনি শিকাগোর ধর্ম- 
সম্মেলনে হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচার ক'রে অবনত 
ভারতকে বিশ্বসমক্ষে পুনঃস্থাপিত করেন। 
সর্বশেষে ১৮৯৭ থু বামকষ্জ মঠ ও মিশন স্থাপন 
তার অক্ষয় কীতি। 

স্বামীজীর জীবনের স্বঙ্পস্থাঘ়িত্ব জাতির এক 
চরম ছুতাগ্য বল! যেতে পারে । এ-বিষয়ে তার 
সঙ্গে ভারতের আর এক যুগন্ধর পুরুষের তুলন৷ 
করা যায়--তিনি হলেন শঙ্করাচার্য। 

বিবেকানন্দের স্বশ্লায়ত জীবনে তিনটি 
আদর্শের ব্ূপায়ণ দেখতে পাই--ধর্মপ্রাণতা, 
মানবতাবোধ ও দেশপ্রেম । 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] 
ন্বামীজীর শ্রেষ্ঠ অবদান ভারতের সনাতন 
ধর্মের পুরকুজ্জীবন। প্রগাঁট ধর্মপ্রাণতার 


প্রেরণাতেই তিনি এই মহৎ কর্ষে ব্রতী 
হয়েছিলেন। শিকাগোর ধর্মমভায় তিনি 
বজ্ানির্ধোষে বলেছিলেন £ আমি এমন ধর্মের 
কথা বলতে চাই, বৌদ্ধধর্ম যার এক বিদ্রোহী 
সম্তান এবং খুষ্টধর্ম যার দূরশ্রুত প্রতিধ্বনি । 
তার প্রচারিত ধর্ম__বোবুদ্ধিতে উজ্জল ও 
কুষংক্কারের আবর্জনামুক্ত হিন্দুধর্ম । বিদেশে 
হিন্দুধর্ষের প্রচার ও ব্যাখ্যা করেই তিনি ক্ষান্ত 
হননি, তিনি ভারতের প্রতিটি তীর্থস্থান পর্যটন 
করেছিলেন। হিন্দুধর্মেব এই একনিষ্ট পুজাবী 
অন্যধর্মের প্রতিও প্রগাট অনুরাগী ছিলেন। 
একবার তিনি বলেছিলেন, “আমি যদি যীশু 
খুষ্টের সময় প্যালেস্টাইনে থাকতাম তো চোখেব 


ক্লে কেন, বুকের বক্ত দিয়ে তার পা ধুইয়ে 


কিতাম। কাশ্ীরের একটি মুসলমান 
বালিকাকে কুমাবীপূজা ক'রে তিনি এক সংস্কার- 
মুক্ত সাহসী মনের পরিচষ দিয়েছিলেন । 

তারপর তার মানবতাবোধ । এই তরুণ 
তাপস নিধিকল্প সমাধি থেকে ফিরে এসে প্রচার 
করেন, জনসেবাই প্ররুত ধর্মাচরণ-_“জীবে প্রেম 
করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 
দেশের ও বিদেশের অবহেলিত ও নিগীভিত 
মানুষ ছিল তাঁর বিশেষ প্রীতি ও ভালবাসার 
বন্ত। 

বিবেকানন্দের দেশাত্মবোধের গভীরতা 
নির্ণয় করার চেষ্টা না করেও বলা যাগ্, তার 
প্রতিটি কাজের মধ্যে এরই প্রেব্ণা ছিল 
নিহিত। ভারতবর্ষের এতিহা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
প্রগাত অন্রাঁগ ভারতের তদানীন্তন দুর্ভাগ্য ও 
দীনতার জন্য তীত্র বেদনাবোধ, স্বাধীনতার 
ঈন্ত অধীর আকাজ্ষা এবং সর্বোপরি ভারতের 
পুনজজাগরণ সন্বন্ধে বলিষ্ঠ বিশ্বাস_ীঁর কর্মে ও 
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কথায় বারংবার ধ্বনিত হয়েছে । বিদেশ থেকে 
ফেরার মুখে তিনি একবার বলেছিলেন, 
“বিদেশযাত্রার আগেও আমি ভারতবর্ষকে 
ভালবাসতাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে-_ভাবতের 
প্রতিটি ধুলিকণা, ভারতের আকাঁশ-বাতাস 
সবই আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় 1 

অনেকে হয়তো! বলতে পারেন যে, বিবেকা- 
নন্দের দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড নিদর্শন হ'ত, 
যদি তিনি ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জডিত থাকতেন। এর 
উত্তরে বলতে পারা যায়, আমাদের দেশে ধর্ম 
ও রাজনীতিব মধ্যে কোনদিন স্পষ্ট সীমারেখা 
টানা হয়নি-_গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ ও নেতাজীর 
জীবনে ধর্ম ও রাজনীতির যুগপৎ অস্থশীলন 
আমরা দেখেছি । দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দের 
বেদাস্ত-ধর্ম-_আত্মাব মুক্তি ও ব্যক্তির 
স্বাধীনতার ধর্ম । তাছাডা তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে 
যুক্ত প| থাকলেও এর প্রতি তার সহানুভূতি 
ছিল। ১৮৯৬ খুঃ এক শিষ্তের প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি বলেছিলেন, “আমার কার্ধক্ষেত্ত 
অন্তবিভাগে, কিন্তু এই আন্দোলনের দ্বার! 
ভবিষ্যতে বিশেষ শুভফললাভের সম্ভাবনা আছে 
মনে করি।” 

জলসেবার মাধ্যমে দেশসেবার যে আদশ 
বিবেকানন্দ সকলের সামনে তুলে ধরেছিলেন, 
ভারত্তের লুপ্তপ্রায় সম্ত্রমবোধ যেভাবে তিনি 
পুনর্জাগরিত করেছিলেন, তাতে ্বদেশী 
আন্দোলনের প্রায় অব্যবহিত পুবে দেহত্যাগ 
করলেও তিনিই ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রকৃত উদগাতা। অধ্যাপক বিনয় সরকার 
জোর গলায় বলেছিলেন, 479 178৮5 ঘা 10 
659 10588 0£ 1905 '--১৯০৫-এর পথ তিনিই 
প্রস্তুত ক'রে রেখেছিলেন। কেউ কেউ 
( যেমন তৃপেন্্রনাথ দত্ত) তাকে সমাজও্র- 


৩৫২ 


বাদের জনক বলেও মনে করেন। তাঁর প্রিয়- 
শিল্কা নিবেদিতা ও নেতাজী সুভাঁষচন্দ্রের দেশ- 
প্রেষের প্রেরণ তিনিই জাগিয়েছিলেন। 

বিবেকানন্দ ও রবীন্ত্পাথ সমসাময়িক, 
অথচ এই ছুই ক্ষণজন্না বাঙালীর মধ্যে 
পারম্পরিক সম্পর্কের কোন নিদশন পাওয়1 যায় 
না_এটা| অনেকের কাছেই বিস্মক্ম ও ক্ষোভের 
বিষয়। অথচ এই ছু-জনের আদর্শ ও কর্ম- 
পন্থার মধ্যে অনেক মিল ছিল। উভযেই বলিষ্ঠ ও 
গতিশীল জীবন ও ভাবাদর্শের ধারক ও বাহক, 
দুজনেরই রূচনা ও ব্যক্তিসত্ত! দেশপ্রেমের 
জ্যৌোতিতে ভাম্বর। বিবেকানন্দ ও ববীন্দ্রনাথ 
ছু-জনেই জাপানী মনীষী ওকাকুরার সংস্পর্শে 
এসেছিলেন এবং এশিযাব শাশ্বত আদর্শে 
বিশ্বাসী ছিলেন। 

বিবেকানন্দেব সঙ্গে ববীন্দ্রনাথেব ব্যক্তিগত 
পরিচয় নিশ্চয়ই ছিল । ১৮৮১ খুঃ সদ্য বিলাঁত- 
গ্রত্াাগত ববীন্দ্রনাথ বাজরনাবায়ণ বস্থর কন্যা 
লীলার বিবাহ-সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং 
সেই সভাতে ধারা তার রচিত সঙ্গীত পরিবেশন 
করেছিলেন, তাদেব মধ্যে একজন ছিলেন 
তরুণ গায়ক নবেন্দ্রনাথ দত্ত । 

ববীল্্রনাথ বিবেকানন্দের প্রতিভা ও মহত্ব 
স্বীকার করেননি_-এ-কথাও ঠিক নয়। 
স্বামীজীর তিবৌধানের প্রায় ছষ বৎসর পরে 
১৩১৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিমে" প্রবন্ধের এক 
জায়গায় তিনি লিখেছেন £ 

ণঅল্পদিন পূর্বে বাংল! দেশে যে মহাত্মাব মৃত্যু 
হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দ পূর্ব ও পশ্চিমকে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_-৭ম সংখ্যা 


দৃক্ষিণে ও বামে বাখিয়া মাঝখানে দীড়াইতে 
পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে 
পাশ্চাত্কে অস্বীকার করিয়া ভাবতবর্কে 
সঙ্ীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সক্কুচিত 
কর! তাহাব জীবনের উপর্দেশ নহে। গ্রহণ 
করিবার, মিলন করিবার স্বজন করিবার 
প্রতিভা তাহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের 
সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাঁধনাকে 
ভারতবর্ষে দিবার লইবার পথ রচনার জন্য 
নিজেব জীবন্‌ উত্সর্গ করিয়াছিলেন ।, 

উপরি-উত্ত কথাগুলির মধ্যে বিবেকানন্দের 
প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পেয়েছে । প্রথম জীবনে স্বামীজী ব্রাঙ্গমমাজ ও 
মহধি দেবেজ্্রনাথের দিকে আকৃষ্ট হযেছিলেন। 
ঠাকুর রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে আসার পর 
তিনি শ্রীরামকষ্ণ-নির্দেশিত পথে চক্রে যান। 
সম্পর্কের নিবিডতা না থাকলেও রবীন্রনাথ 
স্বামীজীব দীপ্চ ব্যক্তিত্বের প্রভাব যে এডিসে 
যেতে পারেননি, তার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ 
১৩১৪-১৬ সালে রচিত তার “গার” উপন্তাস। 
রবীন্ত্-জীবনীর রচগ্নিতা শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন--ণগারার চরিতে স্বামী বিবেকানন্দের 
ও নিবেদিতার মিশ্রিত স্বভাবকে পাই 1 বস্ততঃ 
গোরার দেশাযুবোধ, হিন্দুধর্ষে অবিচলিত নিষ্ঠ] 
ও তার মানবতাবোধ_সব কিছুরই উতৎদ 
যুগপ্রবর্তক স্বাঁমী বিবেকানন্দ 1* 


% প্রবন্ধটি গত ২৮ ১ ৩৩ স্গলি মহদীন কলেজে প্রদত্ত 
ডাষণ অবলম্বনে লিখিত । 


বেদাস্ত-মংজ্ঞা-মালিকা 
তামী ধীরেশানন্দ 


[ সপ্ডবিধ-সংজ্া ] 
সপ্তাবস্থাস্তথ জ্ঞেয়াশ্চৈতহ্যানাং চ সপ্তকম্‌। 
ভুরাদিসপ্তকং তদ্বৎ সর্বপাপবিনাশকম্‌ ॥ ৫৮ ॥ 

(চিদাভাসের ) অবস্থা১সমূহ সপ্তবিধ জ্ঞাতব্য, তদ্রপ চৈতন্ত২সমূহ এবং সর্ধপাপহারী 
ভূভুবাদি ব্যান্ৃতিসকলও সপ্তবিধ প্রপিচ্চ।। 

১, অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্জ্ঞান, অনর্থনিবৃত্তি ও আনন্দপ্রাপ্তি 
বা নিরঙ্কুশা তপ্তি-_চিদাভাস বা জীবেব এই সাতটি অবস্থা। চিদ্রাভালাখ্য জীব স্ত্ীপুত্রধনাদি- 
সম্পাদনে আপক্তচিত্ত হইয়! বেদান্ত-বিচাবের পূর্বে কখনও স্বীয় অবাধিত স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ 
নিবিকার সাক্ষী প্রত্যাগাত্মাকে জানিতে পারে না-ইহাই অজ্ঞান । আবরণ ছিবিধ-_ 
অসত্তাপাদক আববণ ও অভানাপাদক আবরণ। ককুটস্থ নাই”--এইরূপ বোধের যাহা হেতু, 
তাহাকে অজ্ঞানের অসস্তাপাদক আবরণ বলে। 'কিটস্থ প্রকাশ পাইতেছেন না_ এইপ্রকার 
বোধেক্কনিমিত্ত অজ্ঞানের অভানাপাদক আবরণ। ব্রক্ষবিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানদ্বাা অসত্তাপাদক 
মাবরণ দূর হয এখং অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অভানাপাদক আবরণ পিবৃত্ত হইয়া থাকে । তখন 
অহঙ্কার, জীব, জগদাদি বিক্ষেপনিবৃত্তি এবং তত্পশ্চাৎ সর্বানর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্ধি 
ঘটিয়া থাকে । ( পঞ্চদশী-তৃপ্তিদীপ, ২৮-৩৩ ছষ্টব্য )। 

২, সপ্পু চৈতন্য £ শুদ্ধচৈতন্য, ঈশ্বরচৈতগ্ত, জীবচৈতন্য, প্রমাতিচৈতন্য, গুমাণচৈতন্য, 
প্রমেয়চৈতন্য এবং ফলচৈততন্য ॥ 

মায়োপাধিবিনিমূক্ত চৈতন্য শুদ্ধচৈতন্য, মায়োপাধিযুক্ত চৈতন্য ঈশ্বরচৈতন্য ও 
অনিগ্যাবশগ চৈতন্তকে জীবচৈতন্ভ বলে। 

[ অবিগ্যাবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব্‌ ও অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য প্রমাতা__ইহা এক মত। অন্তমতে 
অন্তঃকবণবিশিষ্ট চৈতন্থই জীব। সে-ক্ষেঅে জীব ও প্রমাতা এক হইয়া! পড়ে। এখানে 
পূর্বতান্সাবে জীব ও প্রমাতচৈতন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে__এরূপ বোদ্ধব্য । অথবা জীবচৈতন্ত 
বলিতে এখানে জীব-সাক্ষী অর্থাৎ কুটস্ত চৈতন্ত গ্রাহ্থ এবং প্রমাতচৈতন্তই জীব বোদ্ধব্য |] 

অন্তঃকরণ-সহ্যুক্ত অর্থাৎ প্রতিবিশ্বিত চৈতন্য প্রমাতৃচৈতন্ঘা, অস্তঃকরণবৃত্তি-প্রতিবিদ্িত 
চৈতন্ত প্রমাণটচৈতন্য, অজ্ঞাতচৈতন্য অর্থাৎ প্রমেয় বন্তদ্ধারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমেয় চৈতন্য 
এবং জ্রাত চৈতন্য ফলচৈতগ্া নামে প্রসিদ্ধ। বৃত্তিদবারা আবরণভঙ্গের পর ঘটাদি-অবঙ্চিষ্ 
চৈতন্য অর্থাৎ পূর্বে অজ্ঞাত বিষয়টৈতন্য বা প্রমেয় চৈতন্য অভিব্যক্ত বাঁ প্রকাশিত হয়। 
এই প্রমেয় চৈতন্তের প্রকাশ হওয়াই ঘটাদির জ্ঞাততা। এই জ্ঞাতিতাবিশিষ্ট চৈতন্যই 
ফলটৈতগ্য । অতএব বিষয়চৈতন্যই জ্ঞাত হইলে তাহাকে ফলচৈতন্য বলা হয়। ইহা 
অবচ্ছেদ্ববাদীর মত। 


০ 


৩৫৪ উদ্বোধন [ ৬৬তম ব্য-_-৭ম সংখ্যা 


( অন্যমতে ) পুনঃ অন্তঃকরণ হইতে ঘট পর্বস্ত ষে বুত্তি, সেই বৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্যই প্রমাঁণ- 
চৈতন্য । ঘটসহ সম্বদ্ধ হইয়া সেই বৃত্তি যখন ঘটাকারাকাবিত হয় অর্থাৎ ঘটের অভিব্যক্তি 
যোগ্যত্বের সম্পাদক হয় এবং তাহ! দ্বাব! ঘটের আৰরণ নাশ হয়, তখন সেই ঘটাকার-বৃস্িতে 
বিষ্য়চৈতন্তের যে প্রতিবিষ্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ফলটৈতন্ত ! এই চিদ্রাভাসরূপ 
ফলের উৎপত্তিই ঘটের জ্ঞাততা। ইহাকেই প্রমাচৈতন্ত বা প্রমিতিচৈতন্থ বল! হইয়া থাকে । ইহা! 
আভাসবাদী বিদ্ভারণ্যশ্বীমীর মত। ( পঞ্চদরশী ৮/১০-১৩ দুষ্টব্য )। '্রমাণবৃত্তিতে প্রতিবিদ্থিত 
চিদীভাসকেও স্থানান্তরে পঞ্চদশীকার “ফল? বলিয়।ছেন ( পঞ্চদরশী ৭৯৯ দ্ুইব্য )। 

অথবা এরূপ বল! যাইতে পারে যে, অস্তঃকরণবৃত্তি ঘটাকারাকাৰিত হইলে প্রমাণচৈতন্ত ও 
বিষয়চৈতন্ত অভেদ হইয়া যাঘ। তখন বৃত্তিতে এঁ একীভূত চৈতন্তের আর একটি নবীন আভাস 
উৎপন্ন হয়, উহাই ফলটৈতগ্য। 

৩. ভূঃ, ভবঃ, স্ব মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য-_এই উর্ধ্ব সপ্ত ভুবন । বিশেষরুপে সর্পাপের 
নাশক বলিয়া ইহাদিগকে ব্যাহ্ৃতি বলা হয । 


সপ্তকং চাতলাদীনাং সপ্তৈব জ্ঞানভূমিকাঃ। 
ধাতবঃ সপ্ত বিজ্ঞেযাঃ সপ্তৈব ব্যসনানি বে ॥ ৫৯ ॥ 


( উধ্ধ সঞ্ লোকেব ন্তাষ অধোদেশেও ) অতলাদি* ভবন সাতটি এবং জ্ঞানভূত্রিকাও* 
সাতটিই কথিত হইয়া থাকে । সর্দেহে ধাতু সপূবিধ জ্ঞাতব্য এবং ব্যমনমমূহও৪ সপ্তবিধই 
প্রসিদ্ধ। 

১, অধঃ সপ্তভুবন £ অতল, বিতল, স্থতল, তলাতল, মহাতিল, বসাতল ও পাতাল। 

২, সপ্ত জ্ঞনভূমিকা £ শুভেচ্ছা, বিচাবণা, তশ্তমানসা, সত্তাপত্বি, অসংসক্তি, পদার্থাভাবনী 
ও তুর্যগা । ভূমিকা বলিতে চিত্তের অবস্থা-বিশেষ বোদ্ধব্য। 

নিত্যানিত্য বস্তবিবেকাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া ধলপধবসায়িনী মোক্ষলাভের ইচ্ছাকে 
(১) শুভেচ্ছা-নামক প্রথম ভূমি বলে। তৎপর গুৰপপদনপূধক অবণমননাম্নক বেদাস্তবিচারই 
(২) বিচারণা-নামক দ্বিতীয ভূমি। অতঃপর নিদিধ্যাসন অভ্যাসঘারা মন একাগ্র হইয়। 
স্ক্বস্তগ্রহণসমর্থ হইলে সে অবস্থাকে (৩) তন্ুমানসা বলে। এই তিন অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানের 
সাধনরূপ । নিজ হইতে ভিন্নকপে জগৎ এই তিন অবস্থায় প্রতীত হয় বলিষা এই তিন অবস্থাকে 
'জাগ্রৎ" বলা হয়। যে অবস্থায় বেদান্তবাক্য হইতে নিবিকল্পক ব্রন্ষাত্যৈক্য-সাক্ষাৎকার জাত হয়, 
তাহাই (ঘ) সত্তাপত্ত নামক ফলবপাঁ চতুর্থ ভূমি। ইহাকে স্ষপ্নাবস্থা” বুল! হয়, কারণ এই 
অবস্থায় সর্ববস্তর স্বপ্নতৃল্য মিথ্যারূপে ক্ষরণ হইয়া থাকে । চতুর্থভূমিকারঢ সাধককে ব্রদ্ধাবি” বলা 
হয়। পঞ্চম, বষ্ট ও সপ্তমভূমি জীবন্মুক্তিব অবাস্তর ভেদ-মান্র। পঞ্চমভূমিকাবঢ পুরুষ নির্ধিকল্প 
অবস্থা হইতে হ্ষয়ং বুাযখিত হন এবং তাহাকে ব্রক্ষবিদ্বরণ বলা হয়। ইহা 'হুুপ্তিৎ অবস্থাতুল্য। 
(€) অসংসক্তি নামক এই পঞ্চমভূমি, সবিকল্প-সমাধি অভ্যাসবলে নিকুদ্ধ মনের নির্ধিকল্প- 
সমাধি অবস্থা । এই নিবিকল্পসমাধি অভ্যাস-পরিপাঁক-বশতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তাহাকে 
(৬) পদার্থাভাবনী বা গাচন্যুপ্তি-নামক »ষ্টভূমি বলে। ষষ্ভূমিকারূড পুরুষ পার্স্থজনকর্তৃক 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] ব্দোস্ত-সংজ্ঞা-মালিক। ৩৫৫ 


বোধিত হইয়া ব্যুখিত হন। এরূপ পুরুষবিশেষ 'বরঙ্ষাবিদ্-বরীয়্ান্ নামে খ্যাত। পূর্বোক্ত অবস্থা 
আরও গভীর হইলে সেই পুরুষ আর স্ববা পর কোন প্রযত্েই বাখিত হন না, সদা নির্বিকক্প- 
সমাধিস্থ হইয়াই থাকেন। ইহাই (৭) তুর্যশ্না নামক সপ্চম ভূমি। এই অবস্থায় পরমেশ্বর 
প্রেরিত প্রাণবাযুবশে তাহার দেহ স্থিতি হয় এবং অপরের দ্বারা তাহার ট্দহিক ব্যবহার পরিনিষ্পক্ন 
হইযা থাকে । এই অবস্থাপন্ন পুরুষকে 'ব্রন্মবিদ্বরিষ্ঠ' বলে। এইক্প পরমভাগ্যবান্‌ মহাপুরুষ 
সর পরিপূর্ণ পরমানন্দঘন ব্রন্স্বরূপেই সদা অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্র্ষস্ববূপই হইয়া যান। (গীতা 
৩১৮ মধুঃ টীকা জরষ্টব্য )। এই অবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। উহা বৃক্ষচ্যত শু পত্রথণ্ডের 
স্বায বিনাশপ্রাপ্ত হয় । 

[বিদ্যার অধিকাবী দ্বিবিধ_-_কতোপান্তি ও অকতোপান্তি। কতোঁপাস্তি অর্থাৎ ধাহাব। 
উপাশ্য সাক্ষাৎকার পর্বন্ত উপাসনাকরত তংপ্শ্চাৎ তত্বজ্ঞান-লাভের জন্য প্রবৃন্ত হইয়াছেন, তাহাদের 
মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দৃঢৰপে পূর্বেই সম্পার্দিত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান্র অনস্তরই অর্থাৎ চতুর্থতৃমি- 
লাভেব পবই জীব্ন্ক্তিব অবস্থা অর্থাৎ পঞ্চম্যার্দি ভূমি স্বতই সিদ্ধ হইয়া! থাকে । চিত্ত্পমাধানের 
আনন্দ অর্থাৎ জীবনুক্তি-স্থখ তীহাবা ভোগ করিয়া থাকেন। দৃষ্ট ছ:খ অর্থাৎ বাসনাতাড়িত 
চিন্তবিক্ষেপজনিত ছুঃখ তাহাদের অনুভব করিতে হয় না। অরুতোপান্তি অর্থাৎ ধাহারা! তত্বজ্ঞান- 
লাভের জন্ঠ প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যথেষ্ট উপাসন! করেন নাই এবং খঁৎস্থক্যবশত: সহম' বিদ্যালাভের 
জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইযাছেন, তাহারা চিদ-জভ-বিবেকাভ্যাস দ্বারা তাৎকালিক মনোনাশ-বাসনা- 
ক্ষমকরত শমবদমাদি অন্ষ্ঠান-সহাষে শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনে নিরত হন। দৃঢাভ্যন্ত শরবণাদিগ্বাবা, 
তাহাদ্দের ভববদ্ধপবিচ্ছেদী তত্বজ্ঞান লাভ হয়। তীহাদের আর জন্ম হয নী। ভাবিদেহাভাবন্ধপ 
বিদেহমুক্তি তাহাদের জ্ঞান-সমকালেই হইযা থাকে । ত্রীহাদর তত্রজ্ঞানে কোন শিথিলতা আসে 
না বাআদিতে পারে না। কিন্ত তাহাদের মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় দুচকপে পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় নাই 
বলিষা পুনঃ প্রবল ভোগপ্রদ্দ প্রবন্ধ কর্মদ্বাবা চালিত তাহাদের চিত্ত বাসনা-তাড়িত হইয়! 
ছুঃখান্ঠভব করিয়া থাকে ( পঞ্চদশী ৬।২৮৪ ), চিন্তপমাধানের আনন্দ তাহারা পান না। যদিও 
প্রাকৃসিদ্ধ তত্বজ্ঞানেব জন্য আর তাহাদের প্রযত্বাপেক্ষা নাই, কিন্তু মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের জন্য 
প্রধত্বের প্রযোজন আছে। শান্নির্দিষ্ট উপযুক্ত সাধনাবলম্ধনে বাসনাদি নিঃশেষ হইলে তখন 
পঞ্চমাদিভূমিকারূঢট হইয়া তিনি চিন্ত-সমাধানের আনন্দ লাভ কবেন। ইহাই জীবন্ুক্তির সুখে 
ৃষ্ট দুঃখ তাহাকে আর অন্গভব করিতে হয় নী।-বিদ্যারণাস্বামীর “জীবন্মক্তিবিবেক" গ্রন্থ দ্রব্য । 
বিদ্যারণ্যস্বামীই গ্রধানতঃ এই মতের প্রচারক । (৬৭ শ্লোক দ্রঃ) 

গীতা ৬।৩২ মধুঃ টাকা ত্রষ্টবা । এই বিষয়ে মধুস্থদনম্বামী আচার্য বিদ্যারণ্যেরই মতাহুসরণ 
করিয়াছেন মাত্র । ভাস্তকার শ্রীশঙ্করাচার্ধ কিন্ক বলিয়াছেন যে, অপরোক্ষ ব্রক্গজ্ঞানীর কোন কর্তব্যই 
থাকে না, তিনি জ্ঞান-সমকালেই জীবনুক্ত এবং পরমানন্দ ব্রন্মন্ব্ূপে তিনি সদা অবস্থান কবেন। 
ভাম্তকাবের মতের সহিত স্বামী বিদ্যারণোর আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ মনে হইতে পারে, কিন্ত বস্ততঃ 
উভয় মতে কোন বিরোধ নাই, কারণ ভাঙ্কার কৃতোপাপন অপরোক্ষ জ্ঞানীর কথা বলিয়াছেন 
এবং স্বামী বিদ্যারণায অকৃতোপাসন অপরোক্ষ জ্ঞানীর জন্যই জীবনুক্তি-হুখলাভার্থ মনোনাশাদির 
কর্তব্যতা বিধান করিয়াছেন । 


৩৫৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম বধ-_৭ম সংখ্যা 


এইস্থলে রহস্ত এই যে, জ্ঞানীর নাহ্‌ প্রবৃত্তি জীবন্ুক্তির বিরোধী নহে। পরস্ত উহা 
জীবন্ুক্তির “বিলক্ষণস্থখের' বিরোধী | জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই অবিগ্যাকত বন্ধব্রম নষ্ট হয় ও উহার 
আর পুনকুদয় হয় না। শরীরধারী ব্যক্তির বন্ধভ্রমেব অভাবই জীবনুক্তি । প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে 
জ্ঞানীর আত্মাতে বন্ধত্রম হয় না। অতএব বাহ প্রবৃত্তি হইলেও জীবন্যুক্তি অবস্থ নষ্ট হয় না। কিন্ত 
বাহ্‌ প্রবৃত্তিতে জীবম্মুক্তির “বিলক্ষণনুথ' অন্ভূত হয় না। একাগ্রতারূপ অস্তঃকরণের পরিণাষদ্বার৷ 
স্থথ হয়। বাহ্‌ প্রবুত্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে বলিয়! সে অবস্থায় সেই বিশেষ নিরুপাধিক স্থথ 
হইতে পারে না। সেইজন্যই জীবন্মুক্তির বিশেষ স্থখলাভার্থ মনোনাশাদির অভ্যাস 'প্রয়োজন। 

সকল জ্ঞানীরই জ্ঞান এক এবং জ্ঞানফল মোক্ষ সমান। প্রারনববশতই জ্ঞানিগণের ব্যবহারে 
ভেদ হইয়া থাকে । ব্যবহার অর্থাৎ বাহ প্রবৃত্তির অল্পতা হইলে জীবন্ুক্তি-হখের আধিক্য এবং 
বাবহারের আধিক্য হইলে জীবন্মুক্তি-স্থখেব অল্পতা হইয়া থাকে । একটি সাম্প্রদায়িক শ্লোক 
প্রচলিত আছে £ 

'কৃষ্লে ভোগী শুকস্ত্যাগী বুপৌ জনকবাঘবৌ । 

বসিষ্ঠঃ কর্মকর্তা চ ত এতে জ্ঞানিন: সমাঃ ॥ 
_প্রারন্ধই জ্ঞানীর ব্যবহাবের নিয়ামক | তথাপি ব্যবহারে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বৈলক্ষণা আছে। 
জানীর "আমি ব্রদ্ধ' জ্ঞান দৃঢ নিশ্চিত থাকে, অজ্ঞানীর সে জ্ঞান থাকে না। অজ্ঞানীর 'জগৎ সত্য” 
এই বোধ ও আসক্তি থাকে । কিন্তুজ্ঞানীব তাহা থাকে না। জ্ঞানীর যে প্রারন্ধ অধিক প্রবৃত্তির 
জনক তাহ! মন্দ গ্রারন্ধ, কারণ আঁধক প্রবৃত্তিতে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয় ও সেই চিত্তে নিক্ুপাধিক আনন্দ 
অর্থাৎ জীবনুক্তির বিলক্ষণ স্থখাবিতভাব হয না। জ্ঞানীব বাহ ব্যবহারও বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান- 
সহকারেই হুইয়! থাকে, এন্্জালিকে র ক্রীডা মিথ্যা জানিয়াও লোকে তব্দর্শনে যেরূপ প্রবৃত্ত হয্স-_- 
সেইরূপ | জ্ঞানীর ব্যবহারে বিষয়ের বাঁ কর্তৃত্বেব সত্যতা সংস্কার জন্মে না, অজ্ঞানীর তাহা জন্মে । 
এঁ কারণেই জ্ঞানী নান! ব্যবহার কবিযাঁও সদা মুক্ত ও অজ্ঞানী বদ্ধ। 

জ্ঞানীর দেহত্যাগেরও কোন বিশেষ আসন ব1 দেশকালাদির অপেক্ষা নাই। 

দেহঃ পততু বা কাস্ঠাং শ্বপচস্ গুহেহথবা । 

জ্ঞানসম্প্রাপ্তিসময়ে সর্বথা মুক্ত এব সঃ ॥ 
জ্ঞানীর রোগযন্ত্রণায় হাহাকার করিয়া বা মৃছ্ণাবস্থায় মৃত্যু হইলেও তীহার জ্ঞানের অভাব বা 
মুক্তির বাধা হয় না। কারণ তৎকালেও তাহাব “আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞানটি সুপ্তরূপে অর্থাৎ সংস্কার- 
রূপে থাকে । এই জন্য তিনি তখনও মুক্ত | ] 

৩. বস, রুধির, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রেতঃ__এইগুলিই সর্বদেহসমাশ্রিত সপ্ত ধাতু । 

ও. সপ্তব্যসন: তঙ্গবাসন, মনোব্যমন, ধনব্যসন, রাজ্যব্যপন, বিশ্বব্যসন, উৎসাহব্যসন ও 
সেবকব্যসন। তন্গুব্য পন-বশে জীব শরীর কশতা প্রাপ্ত হইলে খিন্ন বোধ করে। মনোব্যসন- 
প্রভাবে জীবের চৌর্যাদি ভীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে । বিশ্বব্যসন উৎপন্ন হইলে পুরুষ গৃহ- 
ক্ষেত্রাদি সম্পাদনে ঘত্রশীল হয়। উগুসাহব্যসনঘুক্ত পুরুষ পুত্রকলত্রাদি ইচ্ছা করিয়া থাকে। 
তবকব্যসণ-নমাকুল পুরুষ পরবাষ্ঈগমন ও সর্বধর্মপোষণরত হইয়া! থাকে । খধনব্যসন ও রাজ্য- 
বাসনের অর্থ স্পষ্ট। 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা! ৩৫৭ 


মৌনং যোগাসনং যোগন্তিতিক্ষৈকাস্তশীলতা৷ ৷ 
নিঃস্পৃহত্বং সমত্বং চ ইতি মৌনাদিসগ্তকম্‌ ॥ ৬০ ॥ 

মৌন১, যোগাসনঘ, যোগাভাযাস*, তিতিক্ষা*, নির্জনবাস€, নিংস্পৃহা* ও সমতা"__এই 
সাতটিকে মৌনাদি সপ্তক বলা হয়। 

১, কাষ্ঠমৌন ও আকারমৌন ভেদে মৌন দ্বিবিধ। কোন ঈঙ্গিত ত্বারাঁও স্বাভিপ্রায় 
গ্রকাশ না করা কান্ঠমৌন এবং অবচনমাত্র অর্থাৎ কোন শব্দ উচ্চারণ না করা আকারমৌন 
নামে খ্যাত। ( যোগবাশিষ্ঠ নির্বাণ প্রঃ পূর্বার্ধ ৬৮ সর্গে চতুবিধ মৌন কথিত হইয়াছে । বলপূর্বক 
বাক্যনিরোধ বাক্যমৌন, ইন্রিয়নিরোধ অক্ষমৌন, সর্বচেষ্টা-পরিত্যাগ কাষ্ঠমৌন ও জীবনুক্ত- 
লক্ষণ অবস্থাকে সুষুগ্তমৌন বলে। ) 

২, যোগাভ্যাসের উপযুক্ত স্থিব্তা ও স্ুখপূর্বক উপবেশনযোগ্য পন্মাসন, মিদ্ধাসন 
প্রভৃতিই যোগাসন। 

৩, যোগাভ্যাস £ চিত্ববৃত্তি-নিরোধের অভ্যাস অথবা পরমাত্মাসহ ক্ষেত্র জীবের 
সংযোগের অভ্যাসকেই যোগাভ্যান বলে। যোগশাস্ত্ে বলা হইয়াছে প্রাণের নিরোধ ব্যতীত 
মনের নিরোধ হয় না। প্রাণ চঞ্চল হইলে মন চঞ্চল হয় এবং প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ হয়। 
এইজন্য মনের নিরোধরূপ যে 'রাজযোগ', তাহাব জন্ত যাহার ইচ্ছা হইবে, তিনি প্রাণনিরোধরূপ 
'হুঠযোগ' অনুষ্ঠান করিবেন । 

৪, তিতিক্ষাঃ খেদরহিত হইয়া ও অপ্রতিকারপূর্বক শীতোষ্তাদি যাবতীয় ছন্ৰসহন 
ভিতিক্ষ! নামে কথিত। 

৫. নির্জনবাস £ বিষয়ী ও স্ত্রীজনসম্পর্করহিত স্থানে নিবাস । 

৬, নিঃস্পৃহা £ দৌষদর্শনপূর্বক সর্বদৃষ্টাদৃষ্টবস্তুবিষয়ক তৃষ্তারাহিত্য। 

৭. সমতা £ বিষমদৃ্টি হইতে জাত রাগদ্েযাদিরহিত হইয়া চিত্তের শাস্তাবস্থা। 


[ অষ্টবিধ-সংজ্ঞা! ] 
পুর্যষ্টকং সমাথ্যাতমষ্টো প্রকৃতযস্তথা । 
অঙ্গান্যষ্টৌ সমাধেশ্চ তথাষ্টো মৈথুনস্ত চ ॥ 
অষ্টমৃতিমদাঃ খ্যাতাঃ পাশাশ্চান্টো প্রকীতিতাঃ ॥৬১॥ 


শান্তে অষ্পুরী১ ( পুর্যক্টক ) এবং অষ্টবিধা প্রকৃতিৎ কথিত হইয়া! থাকে । সমাধির* আটটি 
অঙ্গ। মৈথুনেরও* অক্গ আটটি। মৃত্তিমদৎ এবং পাশসমৃহও* অষ্টবিধ স্বীকার করা হয়। 

১. পুর্যষ্টক £ (ক) পঞ্চজ্ঞালেন্ছরিয়, (খ) পঞ্চকর্মের্জিয়, গে) পঞ্চপ্রাণ, (ঘ) পঞ্চভূততন্নাত্রাঃ 
(ড) মনআদি অস্তঃকরণচতুষ্টয়, চে) অবিস্তা (ছ) কাম এবং (জ) কর্ম_এতৎসমষ্টিকেই পুর্ব্টক 
বল! হয়। পুর্ষ্ক অর্থাৎ জীবের ভোগসম্পাদক আটটি পুরী। ইহা সুম্ধ শরীর বা লিঙ্ষশরীর 
নামেও বেদাস্তে প্রসিদ্ধ । 

২, অষ্ট প্রকৃতি : ভূমি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, যন, বুদ্ধি ও অহস্কার_-এই আটটি 


৩৫৮ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্---"ম সংখ্যা 


(আট ভাগে বিভক্ত) প্রক্কৃতি। ইহাকে অপরা প্রকৃতি বলে। গীতা ৭1৪-৫ ভুষ্টব্য। [ অষ্ট 
প্রকৃতি - পঞ্চভৃততন্মাত্রা +মন ( অর্থাৎ অহংতত্ব )+ বুদ্ধি ( অর্থাৎ মহৎ-তত্ব )+ অহঙ্কার ( অর্থাৎ 
সর্ববাসনাত্মক অবিদ্যা বা অব্যক্ত )]। 

৩ নিবিকল্প সমাধির আটটি অঙ্গ, যথা__যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান ও ( সবিকল্প ) সমাধি। যম, নিয়ম (৪৪নং শ্লোক তরষ্টব্য ), আসন (৬০নং গ্লোক 
ষ্টবা ), প্রাণায়াম (২*নং শ্লোক ত্রষটব্য )। স্ব-স্ব বিষয় হইতে হন্রিয়মূহকে ফিরাইয়া আনার 
লাম প্রত্যাহার। অদ্বিতীয় বস্ততে মন ধারণ করাকে ধারণ। বলে। লক্ষ্যবস্বতে বিচ্ছিন্নভাবে 
চিত্ববৃত্বি-প্রবাহ ধ্যান নামে প্রসিদ্ধ। ত্রিপুটি-ভানসহ অবিচ্ছেদে প্রত্যয়াবৃত্তি অঙ্গঘটক 
( সবিকল্প ) সমাধি নামে কথিত হইয়া থাকে! [শ্লোক সংখ্যাগুলি বেদান্ত-সংজ্ঞ-মালিকার ]। 

৪. অষ্টাঙ্গ মৈথুন; দর্শন, স্পর্শন, কেলি, কীর্তন, গুহাভাঁষণ, সঙ্বল্প। অধ্যবসায় ও 
ক্রিয়ানিবূত্তি। 

দির্শনং স্পর্শনং কেলি: কীর্তনং গুহাভাষণম্‌। 

সঙ্গক্পোহিধাবসায়শ্চ ক্রিযানিবৃতিবেব চ |” 
এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন সম্পূ্ণকূপে বর্জনই ব্রহ্গচর্য নামে কথিত হইয়া থাকে । কেবল এই অষ্ট অঙ্গের 
অসমাচবণমাত্রই ব্রহ্গচর্ব-শব্দেব অর্থ বলিয়া বুঝিলে ভুল হইবে। কারণ তাহাতে ব্রঙ্গচর্য-নামের 
বিশেষ নার্থকতা থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চযাকপে এইগুণ্ল পালন করিলেই ইহার যথার্থ ব্রহ্ষচর্য- 


শাম সার্থক হয। অতএব মনেব দ্দিকই প্রধান, কেবল কতকগুলি শারীরিক নিয়ম-পালনই 
্রহ্মচর্য নহে। 


৫, পৃথিবী, সলিল, পাবক, শশী, পবন, আকাশ, ববি ও আত্মা--এই অষ্ট মুত্তিমদ 
পৃথ্িবীমদ আবির্ভাবে জীব তযোগুণ-পরিপূর্ণ হইযা। বস্ধাদি ইচ্ছাবান্‌ হইয়া থাকে । জলিলমদ- 
পুরিত জীব ইহা আমাব আবশ্তক” এবপ চিন্তাযুক্ত হঘ। পাবকমদ-পূর্ণ হইলে কামপ্রেরিত 
হইয়া জীব স্ত্রীসস্তোগেচ্ছায় তদন্ুকুলব্যাপারবান্‌ হইয়া! থাকে । চক্দ্রমদ-প্রভাবে চিন্তাযুক্ত পুরুষ 
'ক্রিরমাণ কার্যটি সম্পন্ন হইবে কিনা, উহা করা হইলেও কোন বিপরীত ফল প্রস্ত হইবে কিনা 
ইত্যাদি সংশযবশতঃ ক্ষণমাজ তুষ্কীস্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে । পঁবনমদ-ব্যাকুল জীব 
পরদেশগমনেচ্ছু হইয়া থাকে । আকাশমদযোগে পুরুষ বাহনসংগ্রহাকুল হইযা শজ-অশ্বাদি 
লাভেচ্ছু হয়। সূর্যমদাকুল হইলে জীব ক্রোধাগ্রি পরিপূর্ণ হইয়া “ইহা বিনাশ করা কর্তব্য*_-এইরূপ 
ইচ্ছাবান্‌ হয়, আত্মমদ্দীস্থিত জীব অহঙ্কারপ্রেরিত হইয়া “বিদ্ভাদি সহায়ে আমার তুল্য আর 
কে ?-_এইবপ অভিমান করিয়া থাকে । 

৬. অষ্টপাশ: স্বণা ( দয়। ), শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা (নিন্দা), কুল, শীল এবং বিস্ত। 

ধনিনী স্থিতিনী চৈব কৃতিনী বতিনী তথা। 
ক্রোধিনী মোহিনী চাতিচারিণী বাহিনী তথা ॥ 
অন্তরঙ্গমদ।শ্চাষ্টাবেতে স্থপরিকীতিতা ॥৬২॥ 

ধনিনী৯, স্থিতিনীৎ, ক্ৃতিনী* বন্তিনী*, ক্রোধিনী*, মোহিনী*, "অতিচারিধী' ও 

বাহিনী”__এই আটটি অন্তরঙ্গ মদ সুপ্রসিদ্ধ। ৬২ 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] বেদাস্ত-লংজা-মালিকা ৩৫৯ 


১-৮. পুরুষের অষ্টবিধ অন্তরঙ্গ মদ: ধনিনী (ধনবান্‌), স্থিতিনী ( একস্থানে 
অবস্থানকারী ), কৃতিনী (পত্ডিত ), বপ্তিনী ( চক্রবর্তী রাজ! ), ক্রোধিনী, মোহিনী ( মায়াবান্‌ ), 
অতিচাৰিণী, (অত্যন্ত বিচরণকারী ) এবং বাহিনী (হন্তি-আদি বাহনবান্‌)। একই পুরুষের 
এককালে বহু মর্ম থাকিতে পাবে। 


অণিমা মহিমা চৈব গবিমা লঘখিমা তথা । 
প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যমীশিত্বং বশিত্বং চাষ্টসিদ্ধযঃ ॥৬৩|| . 
অণিমা, মহিমা, গরিমা, লঘিমা, প্রাঞ্চি, প্রাকাধ্য, ঈশিত্ব এবং বশিত্ব_এই আটটি সিদ্ধি 
অর্থাৎ যোগবিভূতি* নামে প্রসিদ্ধ । 
১, অষ্ট যোগবিভূতি বা সিদ্ধি £ 
স্বেচ্ছায় সুস্্ আকাঁব ধারণ-_-অপণিমা স্বীয় শরীরকে স্থুলতর করিবার ক্ষমতা মহিমা, 
ইচ্ছামত ভারী হইবার ক্ষমতা-_-গ্ররিমা, ইচ্ছামত লঘু বা হান্কা হইবার ক্ষমতা--লঘিমা, সর্বত্র 
গমন করিবাব ক্ষমতা--প্রাপ্তি, শ্বচ্ছন্দাহবন্তিতা অর্থাৎ ভোগেচ্ছা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা__ 
প্রাকাম্য, ম্বামিত্বরূপ এশ্বর্ব _জঈশিত্ব এবং সকলকে বশ করিবার ক্ষমতা বশিত্ব নামে প্রসিদ্ধ । 
এই আটটিকেই অষ্ট সিদ্ধি বা অষ্ট যোগবিভূতি বাঁ অষ্ট যোগৈঙ্বর্য বলা ভুইয়া থাকে । 
ঈশিত্বরূপ উশবর্ধের পরাকাষ্ঠা ঈশ্বরে বিছ্যামান বলিষাই স্থাবব জঙ্গম সর্বভূত ঈশ্বরের আষ্ঞ্াবহ | 
পূর্বোক্ত সর্ববিভূতিসম্পন্ন সিদ্ধযোগীরও জগৎ মিথ্যা” ও “আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ 
হয় না। সিদ্ধযোগীরও বেদান্তের শ্রবণ ও মশনাদি আবশ্কক। এই সকল বিভূতি ব্রহ্গজ্ঞানের 
ফল নহে। ঘর্দি কোন তত্বজ্ঞানীর এই সকল সিদ্ধি আছে দেখা যায়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তিনি 
পৃথক্‌ ভাবে ঘোগাভ্যাসদ্বারা উহ অর্জন কবিয়াছেন। যুমুক্ষু ও জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এইগুলি একাস্ত 
তুচ্ছ ও হেয়। (অষ্টবিধ সংজ্ঞা সমাপ্ধ ) 


দরিদ্র-নারায়ণ 
শ্রীকালীপদ সর্খেল 


রুক্ষ কেশে দীন বেশে 
পথপার্থে আছ বসে 
শীর্ণকায় জীর্ণ চিরধারী, 
অনশনে ক্লিষ্ট হিয়া 
ছিন্ন বাস অঙ্গে দিয়া 
একি ত্ধপ ধরেছ শ্রীহবি। 


সককুণ চক্ষে চাহি 


ডাঁকিতেছ রহি বহি 


দাও দাও দাও, কিছু দাও” 


হোক ধত তুচ্ছ দাশ 
নাহি ক্ষোভ অভিমান 
মহানন্দে হাত পেতে নাও । 


পথিক চলিয়া যায়_- 
কেহ বা ফিরিয়া চায় 
শ্রদ্ধাভরে দিষে যাষ কিছু, 
কেহ ফিরে নাহি চায় 
নিজ কর্মে চলে যায়, 
হাত পেতে তুমি ডাকো পিছু। 


যে তোমারে দান কবে 
দাঁত! বলি গর্ব করে 
অহঙ্কারী সেই মূর্ঘজন, 
যে তোমারে ভক্তি ক'বে 
কিছু দেয় শ্রদ্ধাভরে 
ধর্মমতি সেই মহাজন ! 


সম্মুখে রয়েছ তুমি 
হেথা সেথা খুঁজি আমি-_ 
ব্যর্থ শরম পাষাণ পৃজিয়া, 
এতদিনে হ'ল জ্ঞান 
ভকতের ভগবান্‌-_ 
আঙ্জি দেব পেয়েছি" খুঁজিয়া। 


মন্দির ছাডিযা এসে 
তরুতলে আছ বসে_- 
সে তত্ব জালে বা কত জন, 
জীবন্ত দেবতা তুমি 
তোমার চরণে নমি-- 
হে দেব দরিব্র-নারাক্্ণ। 


ভ্ম-সমীপে 


ভক্ত রমেশচন্দ্র সরকার 


স্কুলবাড়ি : ২রা ফেব্রুআরি, ১৯১৯ ( ১৯শে 
মাঘ, ১৩২৫ ) ববিবার বৈকাল ৫॥টা। আমি 
ও বন্ধু বনবিহারী দৌতলায় উঠিয়া 'শ্রীম'-র 
শোবার ঘরের সম্মুখে গিক্সা বাহির হইতে শিকল 
নাড়িলাম। শরম ভিতর হইতে বলিলেন “কে ? 
উত্তর--আজ্ঞে আমরা । আবার উভয়ে শীরব। 
আবার আওয়াজ করিলাম। আবার উত্তর 
-_-€ক ? আবার প্রত্যুত্তর--'আজ্ছে আমরা ।' 
তারপর ভিতর হইতে এক ব্যক্তি ছিটকিনি 
খুলিয়া দিলে আমর? ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিলাম, 
শ্রম মশারির আডালে দাভাইয়া। এ অবস্থায় 
আমাদের মুখ না দেখিয়াই বলিলেন, “কে 
আপনার! ? বন্থুন, ওখানে ব্ন্থন |, কথা শুনিয়া 
প্রণ জুডাইল। কি গ্রীতিতমাধুর্ষভরা কথা! 
তার নির্দেশমত খাটের পশ্চিমে পাতা! মাছুরে 
বসিয়া তার চোখে চোখ পডিবামান্র মনে হইল, 
যেন স্মেহমাখা কত পরিচিত আত্মীয়ের মুখ । 
বেশ হাসিখুশি ভাব--ভাল লাগিল। এইবার 
খাটের উপর নিজ শয্যায় আপিয়া বসিলেন। 
তাকিপায় হেলান দিয়া মাথার নীচে হাতছুটি 
আঙুলের ভিতর আঙুল দিয়া রাখিয়া চিত 
হইয়া প্রায় অর্ধশায়িত হইলেন ও মধ্যে মধ্যে 
গুনগুনম্বরে গভীর-ভাবগ্যোতক গান গাহিতে 
লাগিলেন । 

প্রীম পরে জিজ্ঞাস করিলেন, 'কি কর £ 

আমি। পড়া ছেড়ে দিতে চাই। 

শ্রম। কেন? 

আমি। নান] অস্থবিধা, অশান্তি । 

শ্রীম। অশান্তি হবে না? শরীর ধারণ 
করলেই অশাস্তি। 

৪ 


আমি। আপনার আশীর্বাদ চাই। 

শ্রীম। তীর নিকট প্রাণভরে প্রার্থনা কর, 
তিনি শুনবেন। 

পরে তীাব দক্ষিণে যে টেবিলটি ছিল, তাহার 
উপর হইতে এক পুঁটলি তাল-মিছরি হাতে 
লইয়া খুলিতে খুলিতে বলিলেন, “তুমি তালের 
মিছরি খেয়েছ ? খেয়েছি বলা সত্বেও একখণ্ড 
মিছরি তিনি আমায় দিলেন। আমি প্রসাদ- 
জ্ঞানে সাদরে উহা! গ্রহণ করিলাম । উপস্থিত 
সকলকেই কিছু কিছু দিলেন। আবার দুই 
টুকর1 আমায় দিয়া বলিলেন, “এটির রং লাল, 
থাও।” পুঁটলিটি যথাস্থানে রাখিয়া সর্বশেষে 
নিজে দুই-এক টুকরা গ্রহণ কন্ধিলেন। 

পূর্দিন শ্রীম প্রাতে ট্রামে করিয়া 
বাগবাজাবে গিয়াছিলেন, আজ এ প্রসঙ্গ তুলিয়৷ 
বলিলেন। 

ভ্রীম। কাল হাটতে হাটতে গিয়ে ভ্রামে 
চেপে পড়লাম । বাগবাজারে গেলাম। বাড়ি 
দেখতে গিয়েছিলাম! ভেবেছিলাম-_একটা 
বাড়িতে দিনের বেলায় থাকব আর গঙ্গা দর্শন 
ক'রব, রাত্রিতে তালাচাবি দিয়ে বাখব , কিন্তু 
বাড়িটি বড় ৫৪০০০ ( স্যাৎর্সেতে ) দেখলাম । 

ল-বাবু। তবে তো! খুব সাহসের কাজ 
করেছেন। আবার স্বস্থ হ'তে ছুই সপ্তাহ। 
এখন খুব £9৪6 (বিশ্রাম ) দরকার । 

শ্রীম। হ্যা, ঠিক। বেশ শিক্ষা হ'ল। 
এমন কর্ম আর হবে না। 

শ্রম (বিছানায় শুইয়াই ) বলিতেছেন, 
কেন ৪5:8778 ( ছুঃখকষ্ট )? জগৎ্টা শ্বপ্নবৎ 
প্রতীয়মান হবে বলে । আবার মনের মধ্যে 


৬৬২ 


কাম ক্রোধ প্রভৃতি ৪0978 (যন্ত্রণা ) 
দিয়েছেন, মহাপুরুষ তৈরী হবে বলে। যে 
তরঙ্গাদি কেটে ওঠে, সে পাকা মাঝি । তরঙ্গ 
হয়েছে মাঝি তৈরী হবার জন্য । ছু-একজন 
মাঝির টেউ-তুফানে আননা হয়। তার মনে 
হয়, “দেখ, আমি কি ক'রে তরঙ্গ ভেঙে উঠি |” 
যারা ছুর্বল, তারা নৌকার ভিতর থেকে 
চেঁচামেচি করতে থাকে | 3৮০70712969] 
বলে এক-রকম পাখি আছে। যখন সমুত্রে 
ঝড় ওঠে, তখন সমুদ্রতীরের জীবজন্ত ভয়ে বনে- 
জঙ্গলে লুকোয়, তখন এ পাখি পাহাড থেকে 
বেরোয়, (শ্রীম ছু-হাত বিস্তার করিয়া 
দেখাইতেছেন ) আর আনন্দে পক্ষ বিস্তার 


ক'রে আকাশে ঝড়ের ভিতর ওডে। সেইন্ষপ 
কড়-বাতাস কেটে আমাদেরও উঠতে হবে। 
সাহস চাই, পুরুষকার চাই । 

“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপেতি লক্্মীঃ, 


দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ! ব্দস্তি 1 
পুরুষকার তো সেই অনস্ত শক্তিরই এক কণী। 
কমতি হ'লে 768৭7 018০৪-এ £9015 কর। 
(এই বলিয়া হাত জোড করিয়1 প্রার্থনার 
ভাবটি দেখাইলেন, মাঝির কথা আবার 
বলিলেন ) আমি একবার বেলুডে গিয়েছি, 
তখন মা-ঠাকুরানী (শ্রীশ্রীমা ) ওখানে থাকেন। 
ফিরতে রাত হ'ল। গঙ্গা পার হবার জন্য 
মাঝির বাডি গেলাম» যে যাঝি আমাকে 
একবার ঝড়-তুফানের মাঝে পার ক'রে 
দিয়েছিল, তাকে পেলাম না। অন্য একজন 
বলল, “আমি পার ক'রে দেবো ।' তাকে তত 
বিশ্বাস হ'ল না। সেদিন ফিরে গেলাম । 
তিনি সাপ হয়ে কামড়াচ্ছেন, আবার গকা হয়ে 
ঝাড়ছেন। মায়া দিচ্ছেন, আবার গুকুরূপে 
চৈতন্য করছেন। তার লীলা বোঝা যায় না। 

অবশেষে অন্য কথা উঠিল। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_"ম সংখা 
শ্বীম। ইউনিভারসিটি ইনৃট্লিটিউটে বিরেকা- 


নন্দ-সোসাইটির 1০58৪ (ভাষণ ) হষে। 
সেখানে যাও, একটু শোনগে। আর প্রসাদ- 
বিতরণ হবে। প্রসাদ চেয়ে নিও। 

তখন আমরা শরির নিকট বিদায় লইয়। 
ইন্ষ্টিটিউটে গিয়া] বক্তৃতা শুনিলাম । 

৩বা ফেব্রুআরি, শ্রীম-্র স্কুল বাড়ি, বেলা 
৪টা, দোতলা উঠিয়। দ্বারে আঘাত করিলাম । 
দবজা খুলিল না। দাডাইয়া আছি। এমন সময় 
সোয়েটার লইযা এক ভদ্রলোক আসিলেন ও 
দ্বারেব শিকল নাডিলেন। অনেকক্ষণ পরে 
দরজা খুলি্লি। এ ভদ্রলোক ভিতরে গেলেন, 
আমাকে বাহিরে উত্তরের বারান্দা বসিতে 
ব্লিলেন। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজা খুলিলে 
তিনি বিদায় লইলেন। আমি ভিতরে গেলাম । 
শ্রম শতরঞ্চির উপর বসিতে বপিলেন এবং 
একখানি শ্রীশ্রীরামক্ণ-পুঁথি পড়িতে দিয়া মুখ 
ধুইতে গেলেন। উহা পড়িতে লাগিলাম, এমন 
সময় বনবিহারী আসিল। 


শ্রীম। গতকাল সভায় গিয়েছিলে ? 
আমি। হ্যা, 
প্রাম। কলিকাতায় এলে এ-নব সভায় 


যেতে হয়, দেখতে শুনতে হয় । 
শ্রীম বনবিহারীকে গান করিতে বলিয়। 
আগে নিজে গুনগুন করিয়া একটি ভজন 
গাহিলেন, “দীনশরণ তুমি? ইত্যাদি । বনবিহারী 
গাহিল: “রামকষ্ক-চরণসরোজে 
মজ রে মন-মধুপ মোর । 
শ্রীাম। (গান শুনিয়া) বেশ, বেশ। 
ভজনের ছারা ভগবানে মন যায়। যোগীরা 
সর্বদা! তার দিকে মন দিয়ে থাকেন । তীর প্রতি 
ভালবাসা, তার প্রেমের এক কণা হ'লে কও 
আনন্দ! যোগীবা তাই অন্যদিকে মন দিতে 


শ্রাবণ, ১৩৭১] 


পায়েন না। ত্বার দিকে মন দাও, তাঁকে 
ভালবাঁবান্ন চেষ্টা কর, সংসারের লোকদের 
দিকে মন দিলে, এদের ভালবাসলে কি হবে? 
এ-সব মরে যাবে । এর বিয়োগ আছে, দুঃখ 
আছে। 

আমি। তা ভগবানে মন ) হয় কই? 

শ্রম কথার উত্তর দিলেন না। আবার 
বলিতে লাগিলেন। 

শ্রম । আমার এক বন্ধু তের বছর নর্মদার 
তীরে ঘর বেঁধে বামনাম করছেন__ভগবানে 
ভালবাশা হবে বলে, তাঁকে লাভ হবে বলে। 

এই বলিয়! গাহিতে লাগলেন £ 

বঘুপতি বাঘব রাজারাম 

পতিতপাবন সীতারাম। 
রাম পাম জয় রাজা রাম 
বাম রাম জয় সীতাবাম ॥ 

সন্ধ্যার সময বুড়ো দাষোয়ানটি হারিকেন 
পঁগঙ্কার করিয়া আলো জালিতে গেলে বলিলেন, 
এখন না, দেরি আছে ।, 

এমন সময় এক ব্রহ্মচারী আসিলেন। একে 
আমাদের ওদিকে গত বত্সর চাদ] আদায় 
করিতে দেখিয়াছিলাম। আমি শতরঞ্চির 
উপর পুঁধিখানি রাখিয়া জানালা বন্ধ করিতে 
গেলে শ্রীম দেখিয়া বলিলেন, “পায়ের জায়গায় 
এই সব বই রাখতে নেই। এ-সব 
ভক্তির অঙ্গ ।, 

তারপর গঙ্গাজলের শিশি হইতে জল লইয়া 
নিজে মাথায় দিলেন ও সকলকে দিলেন । এখন 
ভালরূপ সন্ধ্যা হইয়াছে কিনা দেখিলেন-_ 
হাতের লোম দেখা যায় কিনা, বলিলেন, “এবার 
আলো জালো।' 

বরন্ষচারীজী আজ ঠন্ঠনের কালীবাভিতে 
( সিদ্ধেশ্বরী মাতাজীর্‌ ) প্রসাদ পাইয়াছেন। এ 
দেবস্থানে প্ররামরুষ্ণ গিয়াছিলেন। 


ভ্রীম'-দমীপে 


৩৬ 


শ্রীম। (কর্মচারীকে ) তুমি যে দেবালয়ে 
আজ প্রসাদ পেলে, প্রাতাহিক ধ্যানের সময় এ 
স্থানের কথা ভাববে ও মনে মনে প্রণাম করবে। 
তাতে ঠাকুরেরও ধ্যান হয়ে যাবে। তিনি 
একবার যেখানে গেছেন, তা তীর্থ হয়ে গেছে, 
তীর্থ মহাতীর্ঘে পরিণত হয়েছে! তিনি যে 
অবতার-_-অখিল-বরঙ্গাগুপতি। 

এইবার তিনি কাপড়ে হাত ঢাকিয়া জপ 
করিতে লাঁগিলেন। ইঠষ্টনাম জপিতে জপিতে 
একেবারে ভাবে বিভোর হইলেন । তারপর কত 
ঠাকর-দেবতার নাম করিয়া জয়ধ্বনি দিলেন__ 
কত তীর্যের, কত শাস্ত্রের । সেই বদর ও প্রেম- 
কোমল ভাবময় নামসংকীর্তন-শ্রবণে মনে হইল, 
মঙ্গল ও সত্যের রক্ষার জন্ত এইসব অবতার- 


পার্ষদদের জন্ম, জগতের কল্যাণার্থে এবা 
জীবন সমর্পণ করছেন। বিদায় লইবার সময় 
পদরধূলি লইতে দিলেন না। 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম--কাল কি আবার 
দেখা হইবে? 

শ্বীম। কেন হবে না? তুমি যেন কোথায় 
থাক? 

আমি। বেলেঘাটায়। 

শ্রীম। অনেক দূর | 


গঙ্গাতীরে বাস করিবার শ্রীম-র খুব আগ্রহ 
দেখিলাম । গঙ্গাদর্শনের স্থবিধার জন্য বাগ- 
বাজারে গঙ্গার ধারে একটি ঘর ভাড়ারও সম্কল্প 
করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইতে তার মুখে গঙ্গার 
মাহাত্ম্য-শ্রবণে আমার গঙ্গাক্সানের সামগ্মিক 
ঝৌঁক যেন স্থায়ী গঙ্গাভক্তিতে পরিণত 
হইতেছিল। বাস্তবিক গঙ্গাতীরেই ভারতের 
যত ধর্মকেন্দ্র অবস্থিত। কত মহাপুরুষ এ 
স্থানে তপস্যা করিয়াছেন । সাধুষ! বছর ধরে 
সমগ্র গঙ্গা পরিক্রমা করেন। 

৪ঠা ফেব্রুআরি বেল! প্রায় ৪টার সমস্ব 


৩৩৬৪ 


স্ধলবাড়ির নীচে গিয়া দাৰোয়ানকে জিজ্ঞাস! 
করিলাম, '্রীম কোথায় এখন? সে বলিল, 
"উপরে আছেন, যান।' উপরে গিয়া ব্রন্ষচারীকে 
এক কামরায় বসিয়া কেশব সেনের জীবনচরিত 
পড়িতে দেখিলাম । আমিও একটু পড়িলাম। 

শ্রীম-র ঘরে তখন। স্কুলের সুপার-ইন্টেগ্ডে্ট 
ছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি শ্রীম-কে 
গ্রণামাস্তে শতরঞ্চির উপর কাহার সম্মুখে বসিলাম। 
জ্রীম আমাকে একখানি উদ্বোধন, পত্রিকা 
পড়িতে দিলেন । উহাতে "স্বামী প্রেমানন্দের 
পত্র”টি পডিতেছিলাম | এমন সময় শ্রীম সামনে 
আসিয়া বসিলেন এবং আমাকে আনন্দ দিবা 
জন্য রহন্তের কথা সব বলিতে লাগিলেন । 

শ্রীম। ( সহাস্তে ) একজন পূর্ববঙ্গের লোক 
ঘিয়ে ভাজ! লুচিকে কুটি” বলেন। “বির বিবাহ 
করিতে যায়'-_না বলিয়া বলেন, কন্যা বিবাহ 
করিতে যায় ।” 

আমি গতকল্যের 439070% ৪69] পাখির 
কথা তুলিলাম । বলিলাম, এই পাখিব কথা মনে 
পডিলে আমার সাহস হয়। 

শ্রীম। ও-কথাটি আপনাব বুঝি ভাল 
লেগেছে? (ব্র্ধচারীকেও হাত নাডিয়া ) 
96০00 9691-এর মতো আনন্দ করা চাই 
দুঃখের মধ্যেও । ঝড-তুকফষানে কামক্রোধ ও ছুঃখ- 
দারিত্যের মধ্যেও সাহমী থাকা চাই। 
0106 5 & 10110 10 ৪, 09] ৪৪, যে হাল ঠিক 
রাখে, সেই প্রকৃত মাঝি । অর্থাৎ কামক্রোধ 
এলে ভাবতে হবে, শরীরধাঁবণ করলেই ও-সব 
আছে। 

আমি। আপনাদের ও-সব নাই। 

জ্ীম। ও-সব বাহাছুরি দেখিয়ে কি হবে 
শরীর যখন হয়েছে । আমায় সেদিন কাঁকভা- 
বিছে কামভালে, যন্ত্রণায় আমি কাপতে 
লাগলাম। তারপর ঠাকুরের সেই গলার 
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উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--৭ম সংখ্য! 


মনে হ'ল, 
আর এই 
লজ্জা 


050০96:-এর কথা মনে প'ড়ল। 
তাঁকে কত কষ্ট সহ করতে দেখেছি। 
সাষান্ত বেদনায় আমি অমন করছি। 
হ'ল! শেষে আর ওরূপ করলুম না । 

আমি। ঠাকুর তে! কখনও ছুঃখ করেননি । 

শ্রীম। তিনিও করেছেন। কত কেঁদেছেন। 
লাগলে কাদবেন না? 

পরদিন ব্রহ্মচারী কোথাম্স ভিক্ষা। কারবেন, 
সেই-সব কথার পর 'শ্রীম' গুষধধ থাইলেন। 
ম্পিরিট-ল্যাম্প জালাইয়া জল গরম কর! হইল। 
উষধ থাঁওয়ার পব শ্রীম ত্রদ্ষচারীকে লক্ষ্য করিয়া 
আবার বলিতে লাগিলেন । 

শ্রীম। দেখ, পদ্ম পঙ্ক ভেদ ক'রে জলের 
উপর কেমন উঠে থাকে, কি স্ন্দব পেখায়! সে 
কেবল পদ্পই, অন্ত কোন ফুল নয়। মহাঁপুকুষ 
কাম, ক্রেধ, লোভ, পাঁপতাপের মধ্যে থেকেও 
ফুটে ওঠেন । 

বনবিহারী আসিয়া উপবেশন কবিল। 
তাকেও এ কথা বলিয়৷ সাহস দিলেন । এই 
সময় শ্রীম কাশিতে লাগিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
“আপনার যে খুব কাশি হয়েছে, দেখছি ।, 

শ্রীম। হবে না? এখন বয়স হয়েছে। 
রোগ হবে, সময় হ'লে মৃত্যু হবে। এতে আশ্চর্য 
কি? বৃদ্ধ হ'লে বুঝি ভাববো--একি হ'ল? 
কাঁচা ফল ঝডেও পল না, যখন পেকেছে, 
তখন বাতাস না, কিছু না, অমনি টুপ ক'রে পড্ডে 
গেল। যৌবন এলে কাম-ক্রোধ দেখে হতাশ 
হয়ে পড়লাম, ভাবলাম--আমাঁর কি হবে? 
আমার আর ধর্মকর্ম করা হ'ল না। না, তা 
ভাববে কেন? ভাববে--ঢেউ কাটিয়ে উঠতে 
হবে, তবে তো? অনেকে মনে করে- আমার 
কাম-ক্রোধ আসছে, আমি মহাপাপী, আমার কি 
হবে? ওতে দৌষ নেই। রক্তের ভিতর ও-পব 


থাকে, সময় হ'লে ও-সব আসে | যৌবনে ও-নব 
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এলে 96০200ড 09৮:91-এর মতো যুদ্ধ করতে 
হবে| এই জন্যই তো! ক্রন্মচর্য-শিক্ষা 9 0:909793 
(প্রস্তত ) হয়ে থাকতে হয়। সংসারে নানা 
প্রতিবন্ধক, তাই প্রস্তুত থাকতে হয়। তিনি 
ও-সব প্রতিবন্ধক যেমন করেছেন, আবার 
গুরুরূপে উদ্ধারও করবেন, উপায় ব'লে দেন। 
সাপ হয়ে কামডান, আবার ওঝা হয়ে ঝাডেন। 
সাধুসঙ্গ হবে ব'লে আবার মহাপুরুষ সৃষ্ট 
করেছেন। নানা তীর্ঘও এঁ জন্য । 

অজু শ্রীরুষ্কে মহাপুরুষদের সম্বর্ধে কেমন 
জিজ্ঞাসা করলেন? “স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত, 
কিমাসীত, ব্রজেত কিম? তাদের চলন, বলন, 
হাসি--সবই সুন্দর “কথামৃতে পডনি--ঠাকুর 
কেমন হাসছেন, ঈশ্বরকে নিয়ে সব, স্টীমারে 
যাবার সময কত উচ্চ তবকথা, আবার হাসি 
আনন্দ! এদেশে কত মহাপুরুষ জন্মেছেন, ঈশ্বর 
দর্শন করেছেন। কত তীর্থ গঙ্গাতীরে, 
হিমালয়ে। এমপ দেশে জন্মগ্রহণে জীবন ধন্য 
হয়। দেখ না, পাশ্চাত্যে ওরা যুদ্ধ কারে, 
মারামারি কাটাকাটি ক'রে দেখলে সব ফাকি । 
এদেশের দিকে তাকিয়ে আছে । ওদের আবার 
(খাগ্ঠসমন্তা। ) উঠেছে। 
এখন ওরা খলছে, স্ছ্যা, ঈশ্বরই সাঁর। ওরা 
এখন ঠাকুবের ভাব পেতে পারে। 

আমি। কালে জগৎ এ ভাব পাবে । 

শ্রীম। পাবে না? ভগবানের ভাব সকলেই 
পাবে । ঠাকুর কি এতট্রকু গাঁ! ঠাকুর ভগবান্‌। 
তিনি নবাইকে সমান দেখেন । কেবল বাঙালী 
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জাতিকে নয়, ফিজি-ত্বীপের লোককেও তিনি 
ভালবাসেন। তবে আমাদের সৌভাগ্য যে 
তিনি আমাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছেন। 

আমি। আজকালকার অভিভাবকর। ধর্মে 
কর্মে বাধা দেন। 

শ্রীম। তাদের দোষ নেই। তার! ভয় পান, 
পাছে ছেলে মূর্খ হয়ে যায়। স্বামীজী প্রায় 
৬ বব্সর ঠাকুরের কাছে আনাগোনা করলেন, 
কিন্তু পভ়ান্তন! ছাডেননি। ঠাকুরও পড়ান্তনা 
ছাডতে বলেননি । 

আমি। ম্বামীজীর সঙ্গে কি তুলনা 
হয়? 

শ্রাম। তবে আর কি, পড়াশুনা ছেড়ে 
দেওয়া যাক। বৈরাগ্য হয়েছে । বৈরাগ্য কিনা 
--বৈ-এর উপর “বাগ হয়েছে। লেখাপড়! 
করতে হ'লে কষ্ট ক'রে যে পরীক্ষা দিতে হয়। 
এরূপ কাচ। বৈরাগ্য ভাল নয়। 

কাম-ক্রোধ জয় করবার জন্য 10121791008 
(যানাবল ) চাই, পাকা মাঝি । ঠাকুর হচ্ছেন 
পাকা মাঝি । আখাদেন তাই ভয় নেই। একজন 
জিজ্ঞাস) ক'রুল, উপায় কি? ঠাকুর বলেছিলেন, 
উপায়_-গুরুবাক্যে বিশ্বাস । দশ হাজার 
ব্সর পূর্বেও খধিদের কাম-ক্রোধ হ'ত। 
সারাদিন তারা জপতপ করলেন, সন্ধ্যায় কোন 
দিন কাম-ক্রোধ এল», তখন তারা কাতর হয়ে 
ভগবানকে প্রার্থনা জানালেন, কাদলেন। 
আন্তরিক প্রার্থনা ও ক্রন্দন চাই, তবে তো যন 
বশে আসবে। 


স্বাগত-ভাষণ 
ত্বামী সম্ভুদ্ধানম্দ 


[ শ্বাধী বিবেকানন্দ জন্মশতবর্ধজয়স্তী উপলক্ষে বারাণসী রামকৃ্চ মিশন সেবা শ্রমে আহত ২২শে হইতে ২৪শে নভেম্বর, 


১৯৬৩, তিনদিবসব্যালী সর্বভারতীয় সাধু-সশ্মেলনে শতবাধিকীর সাধারণ সম্পাদকের হিন্দী হ্বাগতস্ভাষণের বঙ্গানুবাদ । 
অনুবাদক £ প্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ] 


শদ্ধেয় সাধু-সম্তহুন্দ, 

পুণ্যক্লোক স্বামী বিবেকানন্দের শুভ 
জন্মশতবর্ষজযস্তী উপলক্ষে আপনাদের সকলকে 
আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কব্রিবার স্থযোগ 
পাইয়া আমি অনির্ধচনীয় আনন্দ উপভোগ 
করিতেছি । এক মহান্‌ পুরুষের স্ৃতির উদ্দেশে 
আমাদের শ্রদ্ধার্ধ্য অর্পণ করিবার জন্য মাতৃভূমি 
ভাবতের সনাতন ধর্মের পতাকাতলে আমরা 
সমবেত হইযাছি। প্রাচ্যের মুনি-খষিগণ এবং 
পাশ্চাত্যের মনীষিবুদ্দ একবাক্যে স্বীকার 
কবিয়াছেন যে, সনাতন ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম 
ধর্ম । সনাতন ধর্ম এত প্রাচীন যে, সেই স্ব 
অতীতের গভীব অন্ধকার ভেদ কবিতে এঁতিহ 
সাহস পায় না, ইতিহাসও কোন বিবরণ 
লিপিবদ্ধ কবিতে পারে নাই। সনাতন ধর্মেব 
অস্তিত্ব স্বয়ং প্রকৃতিব_শুধু তাহাই নয়, স্বয়ং 
রন্ষের সমকালীন , এজন্য সনাতন ধর্ম যাহাকে 
অবলম্বন করিয়া! রহিষাছে, সেই বেদের তারিখ- 
নির্ধারণ মালববৃদ্ধির অগম্য । 

অবশ্য বৈদিক ধর্মতত্ব কৃষ্টি ও সভ্যতার 
তারিখ-নির্ধারণের নিরলস প্রচেষ্টা হইয়াছে, 
কিন্ত অনুসন্ধানের কোন স্তর পাওয়া যায় নাই। 
লোকমান্ত তিলক তাহার “বেদের আবাস-ভূমি 
উত্তরমেক' (41066 ০216 ০ 606 ড9%৪ ) 
নামক গ্রন্থে বৈদিক সভ্ভাতার তারিখ স্্রীষ্টের 
জন্মের আট হাজার ব্সর পূর্বে নির্ধারিত 
করিয়্াছেন। আর প্রতুতাত্বিক ও ভূতাত্বিক 


গবেষণার শেষ সিদ্ধাস্ত অনুসারে ইহার তারিখ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে আরও কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে 
যদিও আমরা সনাতনধর্সিগণ উপযুক্ত 
মত অন্সাবে ভারতীয় ধর্ষের প্রাচীনত্ব সম্ঘন্ধে 
বল পরিমাণে নিশ্চয়, তথাপি আমাদের 
প্রাচীন ধর্ষশান্্ সন্ধে আমরা অধিকতর 
দৃঢবিশ্বাসী যে, সনাতন ধর্ম অন।দি ও অনন্ত। 
আমাদের ধর্মে ইতিহাসে আমরা একটি 
যুগাম্তবকাবী ঘটনা লক্ষ্য করি; বিভিন্ন যুগে 
ধর্মের উত্থান ও পতন, এবং ধর্মের গ্লানিহেতু 
আধ্যাত্সিক নবজাগরণ। এই নব্জাগরণের 
ফলে বিভিন্ন যুগে পবিত্র ভারতভূমিতে নরদেহ 
ধারণ করিয়া ভগবান অবতীর্ণ হন-_পাধু- 
ভক্তদেব পরিজ্ঞাণ, ছুষ্ধতদের বিনাশ ও ধর্ম- 
সংস্থাপনের জন্য । ছুই-একবার নয়, পুন: 
পুনঃ-যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যাত্খান 
হইয়াছে, তখনই এক প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তির 
_ স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব হইম্বাছে। এইরূপে 
আমর। পাইয়াছি শ্রীরামচন্ত্র, শ্রীকুষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, 
শ্রচৈতন্ত এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে । বেশী দিনের 
কথা নয়_-একশত উনত্রিশ বৎসর পূর্বে আমরা 
শ্রীরামকষ্কচকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছি। 
যে পাশ্চাত্য জড়বাদসর্বন্ব মভ্যতা ও ভাবধার! 
পবিত্র ভারতভূমিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিবার 
উপক্রম করিয়াছিল, জাতির সেই মহাছুর্দিনে স্বয়ং 
ভগবান্‌ শ্রীরামকষ্্ূপে আবিরভত হইলেন ধর্ম- 
সংস্থাপনার্থায়' | পাশ্চাত্য জড়বাদের বিরুদ্ধে 


শ্রাবণ, ১৩৭১] 


সংগ্রাম করিয়া ভারতের নিজন্ব অধ্যাত্মবাদকে 
স্থগ্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রীরামকৃষ্চদেব বিবেকানন্দের 
মতো! একজন উপযুক্ত শক্তিধর মহাপুকুষকে 
সঙ্গে লইয়া আসিলেন। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যায় অপাধারণ পঞ্জিত 
ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ । বিজ্ঞান ও দর্শন- 
শাস্ত্রে ঠীহার জ্ঞান ছিল স্থগভীর-_-তিনি যে শুধু 
প্রাচ্যদেশীয় শান্্াদিতেই সমাক্‌ পারর্শা ছিলেন, 
তাহা নম্ম, পাশ্চাত্য দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রেও তাহার 
অগ্লাধ পাণ্ডিত্য ছিল। যে উদ্দেশ্য ও গ্রয়োজন 
সাধনের নিমিত্ত ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্খ আবির্ভূত 
হইয়াছিলেন, তাহা কার্ধে বূপর্দান করিবার 
প্রকৃষ্ট যন্ত্র ছিলেন বিবেকানন্দ । 

স্বামী বিবেকানন্দ তাহার যুগের এক অতি 
বিস্ময়কর পুকুষ ছিলেন । তাহার মহৎ জীবনের 
বিচিত্র কাহিনীগুলি বর্ণনা কর! প্রায় অসম্ভব, 
কারণ যদিও তিনি স্থুল শরীরে মাত্র উনচজিশ 
ব্সর জীবিত ছিলেন, তাহার জীবন ছিল 
অনস্ত--একথা বল] যাইতে পারে। স্কৃতরাং 
লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে প্রকীশ করা_ 
অনস্তকে সাস্তভাবে ব্যক্ত করার শুধু প্রচেষ্টা 
মাত্র । এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ অনির্বাচ্য 
ও অবর্ণনীয় । ইহ! খুবই স্বাভাবিক যে, যখনই 
কেহ মহান্‌ স্বামী বিবেকানন? সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ 
করে, তখনই তাহার মনে ছুইটি প্রশ্ন উদ্দিত 
হয়: বিবেকানন্দ কে ছিলেন? তিনি কী 
ছিলেন? যথাসাধ্য বর্ণন! ও আলোচনা দ্বারা 
এই দুইটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কখনও 
দেওয়া যায় না। কিন্তু শুধু দুইটি বিপরীত 
প্রশ্নের দ্বারাই উত্তর দেওয়া যাইতে পাবে : 
তিনি কে না ছিলেন? তিনি কী না ছিলেন? 

প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ভগবদ্দত্ত 
ক্ষমতাবলে একাধারে কবি, শিল্পী, দার্শনিক, 
বিজ্ঞানী, গপিতজ্ঞ, এতিহাসিক, মনীষী, খখি, 


খাগত-ভাষণ 
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শক্তিধর লেখক ও প্রাণম্পর্শী বাগী ছিলেন। 
নিরলস কর্মঘোগী, মহান্‌ সাধক এবং প্রশান্ত 
সিদ্ধপুরুষও ছিলেন তিনি । প্রকৃত বিবেকানন্দের 
বর্ণনায় ভাষ। স্তব্ধ হয়। 

এই মহাপুরুষের বহুমুখী ব্যক্তিত্বে আমরা 
দেখিতে পাই_ বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মস্তি, 
শ্রীচৈতহ্যের প্রেম, গুরু নানকের আধ্যাত্মিক 
শোধ, শ্রীষ্টের কমনীয়তা ও সম্ভ পলেব শিল্তোচিত 
বাগ.বিভূতির উপযুক্ত সামগ্বস্তপূর্ণ সমাবেশ । 

দেশ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বে বিবেকানন্দের 
অবদ্দান অপরিমেয়! তিনিই সনাতন ধর্মের 
কালপ্রভাবে শুষ্ক ও নির্জীব দেহে নৃতন শক্তি__ 
নব জীবন সধশর করিয়াছেন , তিনিই বিশ্বের 
মানচিজ্ে ভারতকে যথার্থ স্থান ও মর্ধাদা প্রদান 
করিয়াছেন, এবং তিনিই আদশত্রষ্ট জগদ- 
বামিগণের নিকট সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়।! 
তাহাদিগকে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য-_আত্ম- 
জ্ঞানলাভের দিকে অবহিত হইতে উদাত্ত 
আহ্বান জানাইয়াছেন। 

বেদ ঘোষণ। করিয়াছেন £ সর্ব খন্ভিদং 
ব্রদ্ষ--যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই ব্রন্ষের প্রকাশ। 
পরিদৃশামান জগতের নানাত্ব ও ভেদ নিরসনের 
জন্য বেদ বলিতেছেন ₹ একং সদ্‌ বিপ্রাঃ বনুধা 
বদস্তি--সত্য এক, কিন্তু খধিগণ ইহাকে বিভিন্ন 
নামে অভিহিত করিয়াছেন। বেদ আরও 
বলিতেছেন £ একং সত্বং বন্ধা কক্পয়ন্তি-__সত্তা 
এক, কিস্ক বিভিন্ন খষি কর্তৃক বিভিন্নরূপে কল্পিত 
হইয়াছে । বেদে আবার বলিতেছেন: একং 
জ্যোতির্বসথধা বিভাতি-_জ্যোতিঃ এক, কিন্ত 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহা বিভিন্নক্ধপে 
প্রতিভাত হয় । 

স্থতরাং আমরা সত্তার একত্বে, ঈশ্বরের 
একত্বে এবং মানবজাতির একত্বে বিশ্বাসী । এই 
জগদ্ত্রক্ষাণ্ডের বছত্ব ও বৈচিত্রের মধ্যে একস্ব 


নং 
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রহিয়্াছে। একত্বই একমাত্র সত্য, আর বহুত্ব 
বা নানাত্ব কল্পনী-বিলাস। বিবেকাননা-জীবনে 
শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত এই সত্যই প্রতিপার্দিত 
হইম়্াছে। 

শ্রদ্ধেয় স্বামিপাদগণ, এরূপ একজন অত্যতভূত 
ধর্মবীর যতিরাজের উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নির্দেন করিবার নিমিত্ত আমরা আজ এখানে 
সমবেত হইয়াছি। অস্মদেশীয় সাধু-সম্ত ও 
পাশ্চাত্য মনীষীদের উপর তাহার আশীবাদ 
বর্ধিত হউক , এই জগতের ধর্মপিপাস্থ কোটি 
কোটি নরণারীর নিকট তাহার দিব্য জীবন 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্₹_৭ম সংখ্যা 


আালোক-বতিকাম্বূপ হউক এবং পৃথিবীকে 
সমূহ ধ্বংসের হাত হট্‌তে রক্ষা করুক। 


ও গ্চোঃ শাস্তিবস্তরীক্ষং শাস্তি: পৃথিবী শাস্তি- 
রাপঃ শাস্তিরোষধয়ঃ শাস্তিরবনম্পতয়ঃ শাস্তিং 
বিশ্বে দেবাঃ শাস্তিঃ ব্রহ্ম শান্তি: সর্ব শাস্তিঃ 
শাস্তিবেব শাস্তি; সা মা শাস্তিরেধি | 


_-ম্বর্গ আকাশে ও পৃথিবীতে শাস্তি হউক | 
জলে ওষধিতে ও ব্নম্পতিতে শাস্তি হউক। 
দেবতা, ত্রন্ম ও সর্বলোকে শাস্তি বিরাজ করুক | 
সেই শাস্তি মামাতেও বিরাজ করুক। ও শান্তিঃ। 


প্রণিপাত লহ 
শ্রীমতী প্রভা দেবী 
দিকে দিকে ধ্বনিতেছে 
কাব আশীবাদ ? 
আনন্দের অন্থতের 
জ্যোতির হুয়ার 
খুলিয়া কে দীডায়েছে কোটি কোটি রবির আলোকে 
বিশ্বের হৃদয় উত্তাসিয়া ওঠে ওই প্রনীপ্ত ভাস্কর 
আশ্বাসের আনন্দের মৃতিমান্‌ বেদান্তের নব-কলেবর 
আলোক-মভায়? হে বেদাস্ত-কেশরী 
কোথা সে সপ্তধিলোক তব পদ্দে নমস্কার করি। 
উধ্বপানে চাহি আজি এই শতবর্ষ পরে 
ধ্যানমগ্ধ নরনারাক়ণ ! আধ্যাত্মিক আলোকের শিখা-_ 
তব জয়গান গাহি। জলিয়৷ উঠিছে দিকে দিকে, 
নিখিলের বুকে, 
ছে বিবেকানন্দ 
তুমি অভিনব । 


নমিলাম আজি পর্দে তব। 


স্বামীজীর সন্মিধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


ব্রজেজ্দনাথ শীল 

প্রজেন্দ্রনাথ শীল তাহার মনীষার জন্য সর্বত্র 
পরিচিত। ১৮৮১ খুঃ শীল-মহাঁশয় জেনারেল 
এসেগ্ছলি কলেজে ( বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ ) 
অধায়ন করিতেন। সেই সময় স্বামীজীও এ 
কলেজে ত্বাহার এক ক্লাস নীচে পঙিতেন। 
নরেন্দ্রনাথ দর্ত” নামেই তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের 
সহিত পরিচিত হন। এক বন্ধুর মাধ্যমে দুই 
জনের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় এবং নরেন্দ্রনাথের প্রতি 
ব্রজেন্্রনাথ আকুষ্ট হন। শীল-মহাশয় ১৯০৭ খুঃ 
প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় যে স্মৃতিকথা লিখেন, 
তাহা হইতে জানা যায়, উভয়ের মধ্যে দার্শনিক 
ও ধর্মবিষয়ক বহু আলোচনা হইত , অস্তরের 
ন'না সমস্যাও নরেন্দ্রনীথ তাহার নিকট ব্যক্ত 
করিতেন এবং তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া 
জ্বানের পরিধি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিতেন । 

শীল-মহাশয়ের লেখা হইতে স্বামীজীর ছাত্র- 
জীবনের মানসিক ছন্ব, ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য 
প্রস্ততি এবং সাহার স্বভাবের বিশেষত্ব জান! যায়| 

ত্রজেন্দ্রনাথের মতে £ নরেজ্দ্রনাথ ছিলেন 
অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ তরুণ, মিশুক, স্বাধীন- 
চেতা এবং আচরণে প্রচলিত প্রথার বিবোধী , 
বাহিবে শৃঙ্ঘলাহীন মনে হইলেও সংযত ও প্রবল 
ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন। তিনি ছিলেন একজন 
স্গংয়ক, সামাজিক-বৃত্তের মধামণি ও অতীব 
বাকুপটু। পাধিব ছল ও ছন্মবেশ নরেক্রনাথ 
তাহার তীক্ষবৃদ্ধির তীত্র ও শ্লেধাত্মক বাণে বিদ্ধ 
কারতেন। বাহিরে যদিও অবজ্ঞা প্রকাশ 
পাইত, কিন্তু এই বিদ্রপাত্মক উক্তির অস্তরালে 
লুক্কায়িত থাকিত একটি অতি কোমল হাদয়। 


তিনি ছিলেন প্রভুত্বব্যঞ্কক ও অপ্রতিঘন্্বী। কথা 
বলার সম্য় কর্তৃত্বভাব ব্যক্ত হইত । চক্ষে এক 
আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যাহাতে শ্রোতার! অভিভূত 
হইয়া যাইত। 

তিনি ছিলেন শ্বভাবতঃ ভক্তিগ্রবণ । সুতরাং 
পাশ্চাত্য দাশনিক মতবাদের বাধা-ধরা নানারূপ 
যুক্তি ও সমশ্যা-সমাধানের সাধারণ বুদ্ধির 
বিচাব তাহার মন্ঃপৃত হইত না। ফলে 
তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে 
ব্যগ্রহন। পুস্তকে বা অন্তর কোন সহুত্তর না 
পাওয়ায় তাহার অন্তরে প্রচণ্ড ঝড বহিতে 
থাকে । এই সময় তাহার অন্তরের আন্দোলন 
বাহিরের সাধারণ উদামীনত!, শ্লেষ ও ম্বপার 
ভাব দ্বারা লুকাইয়া রাখিতেন। সঙ্গীত কিন্ত 
তাহার প্রাণে খুবই সাডা জাগাইত। 

প্রত্যক্ষ কথোপকথন ও শ্বকীয় অভিজ্ঞতা 
হইতে হ্ৃদয়ঙ্গম করার তাহার যতটা শক্তি ছিল, 
পুস্তকপাঠে ততটা ছিল না। তাহার ভাব ছিল 
একটি জীবন অন্য জীবনকে উদ্দীপিত কবিবে__ 
এক চিন্ত! অন্য চিন্তা প্রজ্বলিত করিবে । 

সঙ্গীত-চর্চায় তিনি এমন সব লোকের 
সংস্পর্শে আসিতেন, যাহার্দিগের আচরণ ও চবিত্ত 
পশ্বদ্ধে তিনি তীত্র ও স্পষ্ট ঘ্বণা বোধ করিতেন। 
কিস্ত তাহার যিশ্তুক স্বভাবের জন্য তিনি 
তাহাদিগের সঙ্গ বর্জন করিতে পারিতেন না । 
মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় গানের আমরে ব্রজেঙ্নাথ 
তাহার সঙ্গী হইলে তিনি স্বস্তি লাভ করিতেন । 

ত্রজেন্দ্রনাথ তাহার মধ্যে এক মহৎ 
উদ্দীপনাময় ও নিফলুষ চরিত্রের পরিচয় পান। 
নরেন্দ্রনাথ শুফ শুদ্ধাচারী ব! শ্বভাবতঃ বিষ 
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ভাবের মানুষ ছিলেন না। তিনি কখন কখন 
অভিধান-বহির্ভূত বূঢ ভাষা ব্যবহার করিতেও 
দ্বিধা করিতেন নাঃ মনে হইত যেন ভিনি 
প্রচলিত প্রথাকে আঘাত করিক্সা এবং 
তথাকধিত ভন্রতাকে বিন্রপ করিয়া 
অস্বাভাবিক আনন্দ লাভ করিতেছেন। তাহার 
অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ব্যতীত অন্যের নিকট এই 
সকল রঙ্গকৌতুক-কালে, তিনি যাহা নহেন 
ভাহাকে সেরূপ খেয়ালী ও গোলমেলে মনে 
হইত। অন্তরে তিনি বাসনা এবং কল্পনার 
সঙ্গে ছন্দে লিপ্ত ছিলেন। তিনি স্থিরনিশ্চয় 
ছিলেন যে, দেহের ও মনের পবিত্রতা নষ্ট 
করা মূর্খতা ও নিজের জীবনকে বার্থ করা 
ছাড়। আর কিছু নয়। 

তিনি সর্বদা এমন এক শক্তি অদ্ভেষণ 
করিতেছিলেন, যাহা তাহাকে বন্ধন ও এই 
বৃথা! ভ্বন্ব হইতে উদ্ধার করিতে পারে। 
ব্রজেন্্রনাথ অবশ্য অন্যভাবে ভাবিত ছিলেন। 
তাই উভয়ের সমস্তা একরূপ ছিল না এবং 
তাহার সমাধানও একরূপ হওয়া সম্ভব ছিল না। 
নরেন্দ্র চাহিতেছিলেন এমন একজন রক্তমাংসের 
মানুষ, যিনি পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন এবং 
শক্তি দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন ও 
তাহার প্রাণে শাস্তি দিতে পারেন । 

এই সময় নরেন্ত্রনাথ ব্রাক্মসযমাজের নৈতিক 
উপদেশাদিতে আর সন্তষ্ট থাকিতে না পারিয়া 
বহু ধর্ম-নেতার "নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন, 
এইরূপেই সংশয়ান্বিত মনে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস- 
দেবের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু পরমহংসদেব 
এমন প্রত্যক্ষান্ভূতির কথা বলেন, যাহা আর 
কেহ কখনও বলেন পাই এবং তাহার শক্তি দ্বার 
নবেন্দ্রনাথের প্রাণে শাস্তি আনিয়া দেন। কিন্তু 
নরেন্্রনাহখর বিদ্রোহী বুদ্ধি সহজে বিশ্বাস কৰে 
নাই। বৃ পরীক্ষার পর ক্রমে ক্রমে তিনি 
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পরমহংসদেধষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন! 
চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া তাহার স্থির বিশ্বাস হয়। 

নকেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন স্বাধীন চিন্তাশীল 
যুবকের এই পরিবর্তন ব্রজেন্ত্রনাথকে বিচলিত ও 
আশ্চর্যান্বিত করে । তিনি মনে কবেন- নবেজ্দ্র- 
নাথের এ কি অধোগতি!? যিনি সকলকে 
বশীভূত করিবেন, তীহাকেই বশ্ঠতা শ্বীকার 
করিতে হইল! তবু নরেজ্রনাথের ভালবাসার 
আকর্ষণে ব্রজেন্্রনাথ ঘরকুনো হইয়াঁও দক্ষিণেশ্বরে 
পরমহংসদেবকে দেখিতে যান এবং এক শ্রীক্মের 
প্রায় সার! দিনই সেখানে কাটান । 

আসিবার মময় ঘনঘটা করিয়া প্রবল ঝঞ্চ। 
ও বারিপাত হয়। ব্রজেজ্ত্নাথ বহিঃপ্রক্কাতির 
ন্তায় অন্তরেও ঝঞ্চা ও বিহ্বলতা' লইয়া ফিরিলেন। 
একটা স্থস্ম অনুভূতি অবশ্ঠ মনে উকি মারিতে 
থাকে যে, যাহা আপাততঃ বিশৃঙ্খল ও অসামপ্র্ত- 
পূর্ণ, তাহাও নিম্মমের অধীন এবং আ'পাত- 
প্রতীয়মান আল্মবিলুপ্তির মধ্যেও আত্মনির্ভরতা 
সম্ভব, ভ্রান্তিপূর্ণ বুদ্ধি ও প্রাথমিক বিচার এবং 
এক ভ্রাণকত্তায় বিশ্বাস শুধু মূলতঃ আত্মবিশ্বাসের 
ক্ষণ প্রতিবিষ্ব। স্বামী বিবেকানন্দের পরবর্তী 
জীবনে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। তিনি 
তাহার গুরুদেবের ত্রাণকারী কৃপা ও শক্তিতে 
যাহা খু'ঁজিতেছিলেন, তাহা! নিশ্চিতভাবে প্রাপ্ত 
হইয়া বিশ্বজনীন মানবতার ধর্ম ও আত্মার 
অবিনশ্বব্ত্ব প্রচার করিতে থাকেন। 


সর্দার হরি সিং 
পরিব্রাজক-জীবনে ১৮৯১ খুঃ মার্চ যাসের 
মধ্যভাগে স্বামীজী আলোয়ার পরিত্যাগ 
করিয়া পাওুপোলে পৌছান। বনু ভক্ত তাহার 
সঙ্গে ছিলেন। তীহারা ১৬ মাইল হাটিয়া 
নারায়ণী পর্যস্ত স্বামীজীর সঙ্গে যান। এখানে 
ত্বামীজী তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়! ১৬ মাইল 
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পদত্রজে যাইয়া জয়পুরের গাড়ি ধরেন। 
আলোয়ারে ম্বামীজীর পরিচিত এক ভক্ত জয়পুরে 
যাইবার জন্য অন্থধ়োধ জানাইয়াছিলেন। সেই 
ব্যক্তি বান্দিকুই স্টেশনে গাডি ধরিয়া জয়পুর 
পর্যন্ত বাকী পথ স্বামীজীর সঙ্গে যান। জয়পুরে 
পৌছিষা এই ব্যক্তি বহু সাধ্য-সাধনা 
করিয়া শ্বামীজীর একখানি ফটো তোলেন । 
্বার্মীজীর পরিব্রাজক-জীবনের ইহাই প্রথম 
ফটে1। 

জয়পুরে স্বামীজী প্রায় ছুই সপ্তাহ ছিলেন। 
স্বামীজী ১৪ই এপ্রিল (১৮৯১ ) আজমীর হইতে 
লালা গোবিন্দ সহায়কে আলোয়ারে পত্র লিখেন, 
ঈহার কিছু পূর্বেই তিনি জয়পুরে পৌছিয়াছিলেন। 
এখানে সংক্কৃত ব্যাকরণের একজন বিখ্যাত 
পণ্ডিতের নিকট তিনি ব্যাকরণ শিক্ষা করিতে 
ঈচ্ছা করেন। তিন দিনে শিক্ষা সামান্তও 
অঁসির হয় লা। পণ্ডিতজী বললেন, “্বামীজী | 
আমার মনে হয়, আপনি আমার কাছে পাঠ 
নিষে উপকৃত হচ্ছেন না, কারণ আমি তিন দিনে 
একটি স্থত্রই আপনাকে বুঝাতে পারলাম না। 
স্বামীজী নিজে নিজে সব সুত্র আয়ত্ত করিয়া পর 
দিব পণ্ডিতজীকে পাঠ দিলে তিনি অত্যন্ত 
বিশ্মিত হন। পরে স্বামীজী এই অভিজ্ঞতা 
সম্বন্ধে বলেন, “মনের প্রবল ইচ্ছা হ'লে সব কিছুই 
করা সম্ভব-_-পধতও চূর্ণ ক'রে অণুতে পরিণত 
করা যায়।” 

জয়পুর রাজোর প্রধান সেনাপতি সর্দার হবি 
সিং-এর সহিত স্বামীজীর খুব অস্তরঙ্কতা হয়। 
তিনি হরি সিং-এর গৃহে বহু চিত্তাকর্ষক ও 
শিক্ষাপ্রদ আধ্যাত্মিক ও শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচন! 
করিয়| কাটান। একদিনের বিষয়বস্ত ছিল-_ 
মৃতিপূজা্ধ উপকারিতা” । হরি সিং বেদাত্ত- 
মতবাদে পয়ম বিশ্বাপী ছিলেন এবং মৃতিপৃজায় 
তাহার বিশ্বাস ছিল না। বহু ঘণ্টা আলোচনার 


ত্বামীজীর সন্গিধানে 


৩৭১ 


পরেও সর্দারজীর মতেব পরিবর্তন হল না! ব! 
বিশ্বাস উৎপন্ন হইল না। সন্ধ্যায় তাহারা শ্রমণে 
বাহির হন। তাহারা হাটাপথে চলিতে চলিতে 
কয়েকজন ভক্তকে শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ বহন করিয়া 
ভজন গান করিয়া যাইতে দেখেন। স্বামীজী 
ও সর্দার কিছুক্ষণ শোভাযাত্রা দেখিতে থাকেন । 
হঠাঁৎ স্বামীজী হরি সিংকে স্পর্শ করিয়া বলিয়া 
উঠেন, “এ দেখুন জীবস্ত ঈশ্বর | সর্দারের ঘৃটি 
শ্রীকষ-বিগ্রহের উপর নিপতিত হইল, অমনি 
তাহার চক্ষু হইতে প্রেমাঙ্র নির্গত হইতে থাকিল 
এবং তিনি স্থাণুবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। যখন 
স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন 
সর্দারজী বলিয়া উঠিলেন, 'ম্বামীজী, আজ 
আমার দিব্য দর্শন হ'ল! যা আমি ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা আলোচনায় হৃদয়ঙ্গষম করতে 
পারিনি, আপনার স্পর্শে তা সহজেই বোধগম্য 
হ'ল। সত্যই আমি শরীরের বিগ্রহে ঈশ্বর 
দর্শন করেছি ।, 

অন্ত একদিন শ্বামীজী ঠ্াহার অনুগত 
লোকদিগকে আধ্যাত্মিক উপদেশ দিতে ছিলেন, 
সেই সময় বাজসভার পণ্ডিত স্থরযনারায়ণ 
আসিয়া উপস্থিত। পাণ্ডিত্যর জন্য সমস্ত 
জয়পুর রাজ্যে তিনি সম্মান পাইতেন। কথার 
স্তর ধরিয়া তিনি বলিলেন, 'ম্বামীজী |] আমি 
বৈদাস্তিক, হিন্তুপুরাণের অবতারবাদে বিশ্বাস 
করি না। আমরা! সকলেই ক্রক্ধ। আমার 
ও অবতারের মধ্যে পার্থকা কি? স্বামীজী 
উত্তরে বলিলেন, হ্যা, একথা ঠিক । হিন্দুরা 
মত্ন্ত, কুর্ম ও বরাহকে অৰতার মধ্যে গণ্য 
করে। আপনি বলছেন, আপনিও অবতার; 
কিন্ত আপনি এদের মধ্যে ফোন্টি হ'তে চান ?' 
ইহাতে হাসির রোল উঠিল এবং পণ্ডিত নিম্তদ্ধ 
হইলেন। এখান ছইতে শ্বামীজী আগমীযে 
চলিয়া ঘান। | 


৩৭২ 


রেভারেওু ভাঃ বেঞামিন মিলস 

দ্বিতীয় বার আমেরিকা গি়! শ্বামীজী ১৯০০ 
খু প্রথম ভাগে লস্‌-এঞ্জেলেন হইতে ডাঃ মিলসের 
ওকল্যাণ্-স্থিত ভবনে উপনীত হন। ডাঃ ফে 
মিলস্‌ ইউনিটেরিয়ান গীর্জার পাদরী ছিলেন। 
এই গীর্জায় স্বামীজী আটটি বক্তৃতা দেন। 
শোতার সংখ্যা মাঝে মাঝে প্রায় ছুই সহশ 
হুইত। এই স্ময় এই গীর্জাযম এক আঞ্চলিক 
ধর্মসন্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছিল। এই উপলক্ষেই 
স্বা্মীজীর বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। অতএব এই 
ব্যবস্থায় স্বামীজীর সহিত ক্যালিফনিয়ার শত 
শত পাদরীর পরিচয় ঘটে ও ভাব-বিনিময় হয়। 
পাদরীরা বহু ক্ষেত্রে তাহাদের আধ্যাত্মিক 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করিবার স্যোগ লাভ করেন। 
ভাঃ মিলস্‌ “হিন্দু-মতে মুক্তির পথ' সম্বন্ধে বক্তৃতা- 
কালে সমবেত শ্রোতাদিগের নিকটে স্বামীজীকে 
পরিচিত করিয়] দিয়! তাহার উচ্চ প্রশংসা করেন। 
ত্বামীজীকে অসাধারণ মেধাবী ব্যক্তি বলিয়। তিনি 
বর্ণনা করেন। ভাঃ মিলস্‌ বলেন, বাস্তবিক 
তিনি এমন একজন ব্যক্তি, ধার সঙ্গে তুলনায় 
আমাদের বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপকগণ শিশু ।” 

এখানে স্বামীজী অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার 
করিয়া এ প্রদেশের নেতৃস্থানীয় মনীষীদের মধ্যে 
একটি বৃহৎ আলোড়ন স্থষ্টি করেন। 


মিস্টার ও মিসেস লায়ন 


১৮৯৩ খৃঃ ধর্মমহাসভা আরম হুইবার পূর্বে 
চিকাগোর বন্ ব্যক্তি তাহাদের গৃহে ধর্মসভার 
গ্রতিনিধিদিগকে স্থান দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি 
দেন। মিসেল লায়নও একজন প্রতিনিধিকে 
নিজ গৃছে রাখিতে সম্মত হন । কিন্তু গ্রতিনিধিটি 
উদ্দারহ্ৃদয় হওয়া চাই, কারণ মিস্টার জন বি. 
লাক্মন ঘর্শন আলোচণ। করিয়া আনন্দ পাইতেন 
এবং স্থীর্ঘভা পছন্দ করিতেন না। এই সময় 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব--"ম সংখ্যা 


লায়ন-দম্পতির দৌহিত্রী মিস কর্মেলিয়া কঙ্গার 
মাত্র ছয় বৎসরের বালিক1। তাহার বিধবা মাতা 
লায়ন-দম্পতির গৃহেই বাস করিতেছিলেন। 
১৯৫৬ খুঃ প্রেবুদ্ধ ভারতে" প্রকাশিত তাহার 
স্বৃতিকথ। হইতেই এ-সময়ের ঘটনাবলী উদ্ধৃত 
করা হইল £ 

আমাদের তখন ২৬২নং মিচিগান এভেনিউ-এ 
বাডি ছিল। চিকাগোর প্রদর্শনী দেখিতে 
আমাদের বহু আত্মীয় আসিয়া পড়ায় বাড়ি 
একেবারে লোকে ভরি হইয়া গিম্সাছিল। 
যখন খবর আসিল-_রাজে আমাদের বাড়িতে 
একজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হইবে, তখন 
আমার বড় মামাকে এক বন্ধুর বাড়িতে ব্রাত্রি 
যাপন করিতে পাঠানো হয় এবং তাহার ঘর 
ধর্মসভার এ প্রতিনিধির জন্য রাখা হয়। কে 
যে সেই প্রতিনিধি, তাহা আমরা পূথ্বে জানিতাম 
না। শুধু এই জানা ছিল, আমাদের গীর্জার 
এক পাদরীর সঙ্গে তিনি রাত্রি ১২ টার পরে 
আসিবেন। সকলে শয্যাগ্রহণ করিলেও আমার 
দিদিমা জাগিয় থাকিয়া তাহাদের আসিবার 
অপেক্ষায় ছিলেন। দিদিমা জীবনে কখনও 
ভাব্ুতবাপী দেখেন নাই, তাই যখন প্রথম 
ত্বামীজীকে দেখিলেন, তখন কিছুটা অপ্রস্তত 
হইয়া পডেন। যাহা! হউক, স্বাভাবিক সৌজন্য 
সহকারে এবং সহদক়্তার মহিত তাহাকে তীহার 
ঘর দেখাইয়! দেওয়া হয়। 

আমাদের আত্মীয়বর্গ সকলেই প্রাস় যুক্তরাষ্ট্রে 
দক্ষিণ প্রান্তের লোক এবং আমাদের দাদা- 
মহাশয়ের সম্পত্তিও দক্ষিণ দিকেই ছিল। যদিও 
আমাদের কাহারও সেরূপ বর্ণবিদ্বেষ ছিল না, 
তথাপি অন্ত আত্মীক্লেরা কালো রডের মানুষকে 
তাহাদের ক্রীতদাস নিগ্রোগণের সমগোষ্ঠী মনে 
করিয়। স্বণা করিতেন। এই জন্য ছুশ্িক্তায় 
দিদিমার রাত্রে স্থুপিদ্রা হয় নাই। প্রাতঃকালে 


শ্রাবণ, ১৩৭১] 


দির্দিমা তাহার দুশ্চিন্তার কথ! দাদামহাশক্রকে 
প্রকাশ করিয়া বলেন এবং তাহাদের অতিথিক্গপে 
স্বামীজীকে নিকটবর্তী “নিউ অভিটোরিয়ুম্‌ 
হোটেলে বাখিবেন কিনা বিবেচনা! কৰিতে বলেন। 

প্রাতরাশের প্রায় অধধঘণ্ট। পূর্বে দাদামহাশয় 
পোশাক ব্দল করিয়া পাঠকক্ষে প্রবেশ কতিয়া 
দেখেন, স্বামীজী পূর্বেই সেখানে উপস্থিত। 
উভয়ে কয়েক মিনিট আলাপ হয়, ফলে দাদা- 
মহাশয় আসিয়া দিদিমাকে প্রাতরাশের পূর্বেই 
জানাইয়া যান, “যদি আমাদের সকল অতিথি 
চলে যায়, তাতে আমি একটুও বিচলিত হব ন!। 
আমাদের গৃহে এ পর্যস্ত যত লোক এসেছেন, 
তাদের মধ্যে এই ভারতবাসীটি সববাপেক্ষা 
প্রতিভাবান ও চিত্তাকর্ষক । যতদিন তিনি 
এখানে থাকতে ইচ্ছা করেন, ততদিন থাকবেন” 

এইভাবে স্বামীজীর সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা 
আরস্ত হয়| স্বামীজী এক সময় চিকাগো ক্লাবে 
আমার দাদুর বন্ধুদের নিকট বলিয়াছিলেন, 'আষি 
যত লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, আমার 
বিশ্বাস ধাহার। থুষ্টের ভাবে অন্থপ্রাণিত, মিষ্টার 
লায়ন তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । স্বামীজী আমার 
দিদিমাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন ও ভালবাসিতেন, 
কারণ দিদিমাকে দেখিলে তাহার মায়ের কথ! 
মনে হইত। দিদিমা! ও আমার মা ধর্মমহাসভার 
প্রায় প্রত্যেকটি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন 
এবং স্বামীজীর অন্য বক্ৃতাও শুনিতে যাইতেন। 
আমার মাকে স্বামীজী অনেকভাবে শাত্বনা 
দিতেন। ম! স্বামীজীর বক্তৃতা ও বাণী পাঠে 
মনোনিবেশ করেন এবং জীবনে তাহার শিক্ষা 
রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন । শ্বামীজী আমাকে 
ভারতব্ধ সম্বন্ধে বন্থ গল্প ও দৃশ্যাবলীর কথ! 
বলিতেন। আমার শিশুমনে উহা! পরী-রাজের 
গল্প বলিয়। মনে হইত। তাহার কোলেও 
বন্ুবার উঠিয়াছি। 


খ্বামীজীব সন্গিধানে 


৩৭৩ 


আমাদের খাদে ভারতীয় খাদ্য অপেক্ষা 
অনেক কম মসলা থাকাতে ম্বামীজীর হত্বতো 
অস্থবিধ! হইবে মনে করিয়া দিদিমা তাহাকে 
মসলার একটি শিশি দিতেন এবং স্বামীজী খুব 
আনন্দের সহিত খাছ উহার প্রচুর স্যবহার 
করিতেন, যদিও আমাদের পক্ষে তাহ] অত্যন্ত 
ঝাল লাগিত। 

এই সময়ের প্রায় এক ব্সর পরে তিনি 
চিকাগো আসিফ অল্পসময় আমাদের বাঁড়িতে 
থাকেন। বনু মহিলা স্বামীজীকে খুশী করার 
জন্য নানাক্ধপ চাটুকারিতা করিত | ইহাতে 
দিদিম! স্বামীজীকে সাবধান করিয়া দিলে তিনি 
বলেন, প্রিয় মিসেস্‌ লায়ন_-আমার আমেব্িকার 
ন্েহময়ী জননী, আমার জন্য ভয় করবেন না। 
যদিও আমি ভিক্ষাপা-হাতে গাছের নীচে 
শয়নে অভ্যন্ত, তথাপি আমি বাজা-মহারাজার 
প্রাসাদে তাহার্দের অতিথিব্ূপেও পরিচর্যা! 
পেয়েছি। তাই প্রলোভন আমাত্ব কিছুই 
করতে পারবে না, আমাৰ জন্য ভয় করবেন না।: 

২ম আক্টাবর (১৮৯৩) অধ্যাপক বাইটকে 
স্বামীজী এক পত্রে লিখেন, যদিও আমি 
চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছি, তবু চিকাগে! 
এলেই লায়ন-পরিবারের সহিত দেখা করি 
এবং লান্বন-পরিবারের ঠিকানাতেই সকলকে 
পত্রোত্তর দিতে লিখি 1' 


মিসেস ব্লজেট 

মিসেস এস. কে: বজেট লস্-একেলেসে বাস 
করিতেন। তিনি চিকাগো ধর্মমহাসভায় উপস্থিত 
ছিলেন এবং সেখানে স্বাযীজীর প্রথম বন্তৃতা 
সম্বন্ধে তাহার ধাবণ। নিমলিখিতবপে প্রকাশ 
করিয়াছেন £ 

আমি ১৮৯৩ খ্ুঃ চিকাগো ধর্মমহাসভাক্ক 
উপস্থিত ছিলাম। যখন যুবক হিন্দু্্যাসী 


৩৭৪ 


উঠিয়া "আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ” 
বলিয়া সন্বোৌধন করিলেন, তখন প্রায় সাত 
হাজার নরনারী উঠিয়া দীাভাইলেন, কিসের 
প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে তাহারা জানিতেন না। 
এই চাঞ্চল্য যখন শেষ হইল, বহু তরুণীকে তাহার 
সাক্সিধ্যে পৌছানোর জন্য বেঞ্চির উপর দিয়া 
লাফাইয়া যাইতে দেখিয়া আমি মনে মনে 
বলিলাম, "ওহে বাছা, এই আক্রমণ থেকে যদি 
তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারো, তবে সত্যই 
তুমি ঈশ্বর ।' 

১৮৯৯ খ্বঃ দ্বিতীযধার আমেরিকায় গিয়া 
রিজলি-ম্যানবে মিস্টার লেগেটের গৃহে থাকা- 
কালে সংবাদ আসে মিস ম্যাকলাউভ ও 
মিসেন লেগেটেব একযাত্র জাত মিঃ টেলবু 
লস্-এঞ্জেলেসে অপরিচিতাঁ মিসেস ব্লজেটের 
গৃহে গুরুতররূপে পীভিত। মিস ম্যাকলাউড 
থবর পাওয়ামাত্র লস্-এঞ্জেলেসে যাইবার জন্য 
প্রস্তুত হল। যাওয়ার সময় স্বামীজী তাহাকে 
বিদায় জানাইতে আসিলে জো (মিস 
ম্যাকলাউড ) স্বামীজীকে লস্-এঞ্জেলেমে যাইতে 
বলেন। স্বামীজী বলেন, যি ক্লাসের ব্যবস্থা হয়, 
তাহা হইলে যাইব । 

লস্-এক্েলেসে পৌছিযা জো মিসেস 
ব্লজেটের গৃহ খুঁজিযা বাহির করেন এবং তাহার 
ভ্রাতাকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দেখেন । 
এই অবস্থাস্ ভ্রাতাকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব 
বুঝিয়া তিনি ছৃহস্বামনীর অনুমতি প্রার্থনা! 
কর্ন, যাহাতে এই গৃহেই ভীহার ভ্রাতাকে 
রাখিতে পবেন। জো তাহার ভ্রাতার শয্যার 
উপরে স্বামীজীর এক পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি 
দেখিয়া আশ্চর্য হন। ভ্রতা আর বেশী দিন 
ধরাধামে ছিলেন না। 

এই ছবি সম্বন্ধে ব্রুজটকে জিজ্ঞাসা করিলে 
তিনি পুবে উদ্ধত কথা-কয়টি বলেন এবং ইহাঁও 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_গ্য সংখ্য! 


বলেন যে, যদি ধরাধামে ঈশ্বর নরদেহে বিচরণ 
করেন, তবে এ ব্যক্তিই সেই। জো! বলেন, 
ত্বামীজী রিজলি-ম্যানরে আছেন এবং ত্বাহাকে 
আমন্ত্রণ করিলে তিনি আমিতে পারেন । 

২২শে নভেম্বর (১৮৯৯) স্বামীজী রিজলি- 
ম্যানর ত্যাগ করিয়া লস্-এঞ্জেলেসে উপস্থিত 
হন। ইহার প্রায় ৬ সপ্তাহ পূর্বেই জো 
তাহার ভ্রাতাকে হারাইয়াছেন। এই সময় 
বজেটের গুহেই জে! বাম করিতেছিলেন এবং 
স্বামীজীও এই গৃহেই অতিথি হন। এই স্ুত্রেই 
ক্যালিফনিয়ায় নিয়মিতভাবে বেদাস্ত-প্রচার 
আরস্ত হয 

মেরি হেলের নিকট পত্রে স্বামীজী 
লিখিয়াছিলেন, “মিসেস ব্জেট স্ুুলকায়! বুদ্ধ, 
স্রসিকা এবং খুবই ন্মেহমযী।” স্বামীঙগীর 
মহাপ্রযাণের পর মিসেস ব্জেট জো-কে যে পত্র 
লিখেন, তাহা! হইতে এই মহিলার জীবনে 
স্বামীজীব্‌ গ্রভাঁব স্ুম্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তিনি 
লিখেন, “আমি সর্বদা এ অবিস্মরণীয় শীতকালের 
ক্ষণস্থায়ী উজ্জল দিনগুলি স্মরণ করি। এ 
দিনগুলি কি সহজ ও সরল আনন্দে কাটে! 
আমাদের পক্ষে আনন্দ ও সত্যের পথ ব্যতীত 


অন্য পথে যাওয়া সগ্তব ছিল না। আমি ম্বামী 
বিবেকানন্দকে বেশী দিন ব্যক্তিগতভাবে 


জানিবার সৌভাগ্য না পাইলেও তাহার চরিত্রের 
বালকম্থলভ ভাব আমার দৃষ্টি এডায় নাই। 
তাহার এই ভাবটিই সৎস্বভাবসম্পন্ন সকল 
নারীর মাতৃত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
গৃহের প্রাচীন রন্ধনশালায় তুমি ও আমি 
স্বামীজীকে তাহার শ্রেষ্ঠ অবস্থায় দেখার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি ! 

এই মহিলার সহিত স্বামীজী যেন নাতির 
মতো ব্যবহার করিতেন। ঠাট্রা-তামাসা এবং 
নানারূপ গল্প-গুজবে এই বৃদ্ধা ও হিমু যুবক 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] 


সঙ্গ্যাপী রান্নাঘরে বা খাবার ঘরে সময় 
কাটাইতেন। জো সর্দাই শ্বামীজীর উপর 
তীক্ষ দৃষ্টি রাখিতেন, যাহাতে তিনি সময়মত 
ক্লাসে বা! বক্তৃতা দিতে উপস্থিত হইতে পারেন । 
এই বৃদ্ধা কিন্ত সকল বিষয়ে স্বামীজীকে দিদিমার 
গ্যায় প্রশ্রয় দিতেন। একটি ঘটনার উল্লেখ 
করিলে মন্দ হইবে না। 

স্বামীজী একদিন বক্তৃতায় যাইতে বিলম্ব 
করিতেছেন মনে করিয়া জো তীহাকে প্রস্তত 
হইতে ঘন ঘন তাগিদ দিতেছিলেন, কিন্তু এই 
বুদ্ধী বলেন, “তাডাতাড়ি নেই, আপনি ন। 
যাওয়া পর্ধস্ত মজা শুরু হবে না। এই বলিয়া 
নিয়লিখিত গল্পটি বলেন £ 

একজন ফাসির আসামীকে বাজারে ফাসি 
দেওয়া হবে বলে গাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া 
হচ্ছিল । ফাসি দেখবার জন্যে লোকে রাস্তায় 
ভিড় ক'রে বাজাবেব দিকে যাচ্ছিল। রাস্তায় 
সবাই ঠেলাঠেণপি কবছে দেখে আসামী বলে, 
“কেন ঠেলাঠেলি করছ? আমি না পৌছলে 
তামাসা আরস্ত হবে না ।; 

এই গল্পে স্বামীজী খুবই আনন্দ পান এবং 
যখনই জো তাডাতাডি করিতে বলিতেন, 


তিনি উত্তর দিতেন, “আমি না গেলে তো 
তাঁমাসা শুরু হবে ন।।, 
জন ডি রকফেলার 


আমেরিকার জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের রক- 
ফেলার এক সময় পৃথিবীর ধনী লোকদিগের 
মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি 
যেমন ধনী, তেমনই দানবীর । সর্বজনবিদিত 
'কফেলার ফাউণ্ডেশন' তাহারই কীতি। 

১৮৯৪ থুঃ প্রথম ভাগে সম্ভবতঃ মার্চমাসে 
চিকাগো! শহরে কোন লোকের গৃহে স্বামীজী 
ঘখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন রকফেলারের 


্বামীজীবু মঙ্িধানে 


৩৭৫ 


সহিত তীহার সাক্ষাৎ, হয় । মাদাষ কালভে 
তাহার বন্ধু পারী ও সানহশন্সিস্কোর মাদায় 
পল ভার্দিয়ারকে ঘে ঘটনাটি বলেন, তাহা মাদাম 
ভার্দিয়ার ( 97197) লিপিবদ্ধ করিষ! রাখেন । 
এই লিখিত বিববণী হইতেই ঘটনাটি প্রকাশিত 
হুইয়াছে। 

যে গৃহে স্বামীজী অবস্থান করিতেছিলেন, 
সেই গৃহস্বামী ব্যবসায়ন্থত্রে বকফেলারের সহিত্ত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। রকফেলাব তীহার নিকট 
বহুবাব শুনিয়াছিলেন, এক অসাধারণ ও 
অতাশ্চর্য ভারতীয় সন্্যাসী তাহার গৃহে বাস 
কবিতেছেন। ভারতীয় সন্ধ্যাসীর সহিত পরিচিত 
হইবার জন্য রকফেলারকে বহুবার আমন্ত্রণও 
করা হইয়াছিল, কিন্ত যে-কোন কারণে হউক 
দেখা কর্সিতে আমিবার কোন উতৎসাহই 
রকফেলারের দেখা যায় নাই, এ-বিষয়ে তিনি 
বরং অস্বীকৃতই ছিলেন। 

এই সময়ে বুকফেলারেব ভাগ্যগগন মধ্যাহ্ন 
রবিকরোজ্জল না হইলেও ইতিমধ্যেই তিনি 
বিশেষ প্রতাপশালী হইয়াছিলেন এবং তাহাকে 
উপদেশ দেওয়া দুরূহ ছিল। ব্যবসায়ী-যহলে 
তখনই তাহার ভবিষ্যৎ সাফল্য-গোৌরব স্থচিত 
হইয়াছিল। 

স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে অনিচ্ছা! 
সত্বেও একদিন হঠাৎ কি খেয়ালে স্বেচ্ছায় 
সোজা বন্ধুর গৃহে আসিয়! রকফেলার উপস্থিত 
হুন। গৃহের পরিচারক ছার খুলিয়া দেওয়া- 
মাত্র তিনি হিন্দু নন্্যাসীকে দেখিতে চান শি 
পরিচারক তাহাকে সঙ্গে করিয়া ম্বামীজীর 
কক্ষের সম্মথে উপস্থিত হইবামাত্র আগযন- 
সংবাদ না পিয়াই দরজ! ঠেলিয়! তিনি স্বামীজীর 
ঘরে প্রবেশ করেন। 

ত্বামীজী টেবিলের উপর ঝু*কিয়া নিবিষ্ট হনে 
একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন | কে ঘরে 


৩৭৩ 


প্রবেশ করিল, তাহা তিনি লক্ষ্যই করিলেন না। 
রকফেলার ইহাতে খুবই বিশ্মিত হইলেন। 

কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে স্বামীদী মুখ 
তুলিয়া রকফেলারের সহিত বথাপ্রসঙ্ষে তাহার 
জীবনের এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন, 
যাহ! তিনি ভিন্ন অন্য কোন লোকের জানা 
অসম্ভব ছিল। ম্বামীজী এই কথাও বলিলেন, 
“যে অর্থ আপনি সঞ্ম করেছেন, তাতে 
আপনার কোন অধিকার নেই। আপনি 
নিমিত্তমাত্। এই অর্থ জগতের উপকারে ব্যয় 
করাই আপনার কর্তব্য । ঈশ্বর আপনাকে 
যে সম্পদ দিয়েছেন, তা জনসাধারণকে সেব৷ 
করবার জন্যই ।” 

কেহ রকফে্লোবের সহিত এবূপভাবে কথ 
বলিতে এখনও পর্যস্ত সাহস করেন নাই, বা কি 
কর! উচিত সে-বিষয়ে তাহাকে কেহ উপদেশ 
দিবেন__-ইহাও তাহার অসহা, সেই কারণে তিনি 
অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। শুধু তাহাই নয়, 
উত্তেজিত হইয়। সামান্য ভদ্রতাস্চক বিদায়- 
সম্ভাষণ পর্যস্ত না করিয়াই চলিয়। গেলেন। 

প্রায় এক সপ্তাহ পরে রকফেলার পুলবায় 
আসিয়া সংবাদ না দিয়াই শ্বামীজীর ঘরে প্রবেশ 
করিলেন এবং পাঠরত স্বামীজীর সম্মুখে টেবিলের 
উপর একখানা কাগজ ছঁড়িয়া দিলেন। ন্বামীজী 
পূর্ববং মৌন ও অচঞ্চল। কাগজটিতে একটি 
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সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রচুর অর্থদানের পরিকল্পনা 
ছিল। 

রুকফেলারই প্রথম কথা বলিলেন, “এখন 
অবশ্ই আপনি খুশী হবেন, আর এইজন্য 
আমাকে ধন্যবাদ দেবেন নিশ্য় 1 এ পর্যস্ত 
শ্বামীজী চক্ষু পর্বস্ত তোলেন নাই-_নিস্তব্ধ। 
তারপর কাগজখানা তুলিয়া নীরবে পড়িয়া 
বলিলেন, “আপনারই তো! উচিত আমাকে ধন্যবাদ 
দেওয়া । জনকল্যাণে এইটিই রকফেলারের 
প্রথম উল্লেখযোগ্য বড দান। 

উইস্ষিলম্যান-লিখিত রকফেলারের জীবনীতে 
এমন কোন আভাস নাই, যাহাতে প্রমাণিত হয় 
যে, ম্বামীজীর অন্ুপ্রেরণাই রকফেলারের দানের 
পশ্চাতে কার্যকরী হইয়াছিল। অবশ্ট এই ঘটনা 
এত ব্যক্তিগত যে, ইহা এক ক্রোড়পতিব 
জীবনীতে উদ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
জীবনীতে দেখা যায়, তিনি আপনভাবে ধর্মে 
অম্রক্ত ছিলেন। তাহার মানব-হিতৈষণামুলক 
কার্ধের পশ্চাতে যে উদ্দেশ বর্তমান, তাহার 
ব্যাখ্যা করিতে গিয়া! স্বামীজীর উক্তিরই প্প্রায় 
প্রতিধ্বনি করিয়া তিনি বলেন, 'অর্থসঞ্চয় করাই 
জীবনের উদ্দেশ নয় | অর্থ গচ্ছিত ধনের মতো । 
অর্থের অসঘ্যবহার মহাপাপ। পরপারের জন্য 
প্রস্থৃতির সর্বোত্রুষ্ট পন্থা! পরের জন্য জীবন-ধারণ । 
আমি তাহাই করিতে চেষ্টা করিতেছি।, 


বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ 
্রীহ্বমণি মিত্র 


স্বামীজী তখন নবেন বাঁ বিলে- বয়স বছর 
ছ্য-সাত হবে। পাডার এক বাড়িতে একটি 
টাপাফুলের গাছ ছিল। প্রায় সম্বয়সী 
ছেলেদের সঙ্গে সেই গাছে উঠে বিলে 
উদ্দামবেগে দোল খেত-_-মগডালে পা আটকে 
মাটির দিকে মাথা ঝুলিয়ে । এক বন্ধুর ঠাকুরদা 
নরেনকে একদিন এইভাবে দোল খেতে 
দেখে বিশেষ উদ্ছি্ন হলেন। নবরেনের জস্ে 
যতটা! না হোক, গাছটার পরমায়ুর কথা চিন্তা 
ক'রে তিনি গর্জে উঠলেন-- খবরদার ও-গাছে 
আরু উঠ না ।+ 

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন-_€কেন উঠব ন1? উঠলে 
কি হয়? 

প্রশ্ন শুনে বুদ্ধ প্রথমটা একটু হকচকিয়ে 
গেলেন, তারপর এক অব্যর্থ মহোৌষধের শরণ 
নিলেন_-গকি হয় শুনবে? ও- গাছে এক 
ব্হ্মদৈত্য থাকে, বিটকেল চেহারা, নিশুতি রাতে 
সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেডায়। 
আর তার কাজ হচ্ছে, যারা ও-গাছে চে, 
তাদের ঘাড় মটকাঁনো-_বুঝেছ ? 

বন্ধুটি সত্যি-সত্যি ভয় পেয়েছে দেখে নরেন 
প্রথমে খুব খানিকটা হেসে নিলে, তারপর 
বিবেকানন্দের ঢঙে গম্ভীর গলায় বললে-_-তুই 
ছোঁডা তো আচ্ছা আহাম্মক! একজন একটা 
কথা ব'লে গেলেই কি সেটা বিশ্বাম করতে হবে? 
যদি এ বুড়োর কথা সত্যি হ'ত, তাহলে 
অনেকদিন আগেই আমার ঘাভ মটকে দিত।” 

ঘটনাটা জমকালো কিছু নয়, কিন্তু 
তাৎ্পর্ধে তীক্ষ, সুতরাং বিঙ্গেষণযোগ্য । যে- 
বুদ্িবাদী ব্যক্তিত্ব বিগত শতাব্দীর বুকে উদ্ধার 


তি 


মতো আবিভূর্তি হয়েছিল, শৈশবের এই 
উক্তির মধো সেই অনাগত উদ্ধার উত্তাপ পাওয়া 
যায়। বুদ্ধির স্ুদুচ বর্মে আচ্ছাদিত হয়ে এই 
সাইক্লোনিক্‌ সন্গ্যাসী ধর্মজগতের যাবতীয় অযুক্তি 
এবং অন্ধতার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত 
হয়েছিলেন, এই উক্তিটির মধ্যে সেই যুদ্ধেরই 
দুন্দুভিনাদ_-একটু কান পাতলেই শোনা যায় । 

ঠিকই তো, মে আজই প্রথম ও-গাছে 
উঠছে না, যদি বুডোর কথা সত্যি হ'ত, 
তাহলে অনেককাল আগেই তার ঘা যটকে 
যাওয়ার কথা। তা যখন হয়নি, তখন বুড়োর 
কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। স্বামীজীর শৈশবের 
এই উক্তিতে যে বিরাট যুক্তিটা উকি মারছে, 
সেটা হ'ল এই যে, বিশ্বাসও প্রমাণসাপেক্ষ) 
প্রত্যক্ষ ও যুক্তিসাধ্য একট। মনোভাব । 
যেখানে প্রত/ক্ষ গ্রমাণ নেই, সেখানে যুক্তি 
প্রমাণ থাকা চাই , নইলে কাকুর কথায় বিশ্বাস 
কর! বিপজ্জনক । বিপজ্জনক এই জন্তে যে, 
এই অপ্রমাণিত বিশ্বাসই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 
ব্রহ্মদৈত্য” হয়ে আমাদের ঘাড় মটকায়। 

“একজন একটা কথা ব'লে গেলেই কি সেট। 
বিশ্বাস করতে হবে ?--এই হচ্ছে স্বামীজীর 
চিরকেলে মনোভাব । নিবিচারে তিনি এক পাও 
এগোতে রাজী নন, এমনকি শাস্ত্রবাক্যবিশ্বাসের 
পাকাপোক্ত রাজপথেও নয় 

শান্তই বা বিশ্বাঘ করি কেমন ক'রে। 
মহানির্বাণতন্ধে একবার বলছেন, ব্রহ্গজ্ঞান ন! 
হলে নরক হবে! আবার বলে--পার্বতীব 
উপাসনা ব্যতীত আব উপায় নেই। 
মঙ্গসংহিতায় মনু লিখছেন এক কথা, বাইবেলে 
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মুশা (8০5৪৪) লিখছেন আর এক কথা, 
আবার বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য । কেউ 
বলছেন বেদ অস্্রান্ত, বুদ্ধ করছেন বেদের নিন্দা! । 
বিবেকানন্দ বলেছেন, “ব্যক্তিগতভাবে আমি 
বেদ ততটা মানি, যতটা যুক্তির সঙ্গে মেলে ।' 
বুদ্ধের যতো! সংস্কারমক্ত সত্যানুন্ধানী মন 
নিয়েই স্বামীজী জন্মেছিলেন, এটা তার প্রককৃতিরই 
একটা বৈশিষ্ট্য । কেউ কেউ মনে করেন, 
বিবেকানন্দের যুক্তিপ্রিয়তা নিছক পাশ্চাত্য 
বুদ্ধিবাদের প্রভাব। তিনি পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের 
ভ্বারা আদৌ প্রভাবিত হুননি তা বলছি না, 
তবে তাঁর বাল্যজীবনে এই বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিত্বের 
বীজ যখন সাদাচোখেই দেখা যাচ্ছে, তখন 
তাকে সম্পূর্ণ বহিরাগত মনে করাটাও যুক্তিসঙ্গত 
নয়। এট তার প্ররকতিতেই ছিল, পাশ্চাত্য বুদ্ধি- 
বাদের গ্রভাব একটা উপলক্ষ, তার চারিত্রিক 
বিশিষ্টতার একটা পরিচয়-বিশেষ। তাই 
তিনি যখন 'ব্রাহ্মঘমাজ' থেকে সবে এসে পাশ্চাত্য 
বুদ্ধিবাদের ধরিয়াম্স সংশয়বাদের আবর্তে ঘুরপাক 
থাচ্ছেন, তখনও দেখি তার সজীব বিবেকী 
বুদ্ধি সেই বন্ধ্যাবুদ্ধিবাদে বিচলিত হয়ে নিজেকে 
মুক্ত করবার জন্যে আপ্রীণ চেষ্টা করছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বসে নরেন ও গিরিশের 
মধ্যে ঈশ্বরাবতার নিয়ে তর্ক হচ্ছে। গিরিশের 
বিশ্বাস, ঈশ্বর মাচ্ষ হয়ে আসেন মাহষকে 
মুক্কির পথ দেখাতে । নরেন গর্জে ওঠে 
প্রমাণ (29০৫) না হ'লে কেমন করে বিশ্বাস 
করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।' গিরিশ 
উত্তর দেয়-_বিশ্বামই 
( বথেষ্ট প্রমাণ )।+ 
কিন্ত বিশ্বাস নিজেই কি প্রমাণসাপেক্ষ 
নয়? বিশ্বাস কি ভুলেও যুক্তি-বিচাবের পাড়! 
মাড়ায় না? বিশ্বাস মানেই বাকি? 
বিশ্বাস মানে, কোনকিছুর ব্যাপারে নিশ্চয়- 
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জ্ঞান। যুক্তি-তর্ক বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ নয়, 
বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ হচ্ছে অবিশ্বাস। সংশয় 
অবিশ্বাম নয়, অর্ধবিশ্বাস ১ হ'তে পাবে, 
নাও হ'তে পারে--এইব্লকম অনিশ্চিত 
একটা মনোভাব। এখন দেখা যাক, 
নিশ্চয়-জ্ঞান হয় কিসে? প্রমাণের 
দ্বারাই হয়। প্রত্যক্ষ ও যুক্তি-_এই দুটো 
মৌলিক প্রমাণ ছাড়া আমাদের নিশ্চয়-জ্ঞান 
হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবার ছু-রকমের, 
বহির্জগতে-_ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাক্ষাৎকার, আর 
অন্তর্জগতে--সাক্ষাৎ অন্ভৃতি! আংশিক 
প্রত্যক্ষ ব৷ অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের জ্ঞান যুক্তির 
ঘবারাই হয়। 

অতএব বিশ্বাসও প্রমাণসাপেক্ষ এবং 
বিশ্বাসের পেছনেও যুক্তি থাকে । তাই স্বামীজী 
যখন বলছেন, প্রমাণ না হ'লে ফেমন করে 
বিশ্বাস করি” তখন তিনি অবিশ্বাসের প্রশ্ন 
তুলছেন না, বিশ্বাসের জন্য যুক্তির দ্বারস্থ হচ্ছেন। 

বিশ্বের যেকোন বিষয়ে বিশ্বাসী হবার 
আগে মান্গষ চিরকালই তার বিচাব-বুদ্ধির 
আশ্রয় লিয়েছে। নেবেও১ কেননা যতক্ষণ 
মন ব'লে একটা পদার্থ রয়েছে, ততক্ষণ 
জগৎ্টা মিথ্যে নয় এবং যতক্ষণ জগৎ্টা 
সত্য ব'লে প্রতিভাত হচ্ছে, ততক্ষণ বিচার- 
বুদ্ধিও অনিত্য নয়। এই মনোমুকু্ঘট__ষার 
ভেতর দিয়ে এই বিক্ষিপ্ত জগৎ-সংসার 
প্রতিফলিত লীলাক্মিত হচ্ছে, সেটা বিচুর্ণ না- 
হওয়! পর্যস্ত বিচার-বুদ্ধিই আমাদের একমাত্র 
সারথি। আপেক্ষিকতার বিধান অনুযায়ী 
আমরা সব কিছুই মেনে নেব, যতক্ষণ পর্যন্ত 
তারা৷ আমাদের বিচারবুদ্ধির বিরোধী ন] হুচ্ছে। 
মোট কথা, আমাদের গন্ভব্যস্থান বিচারবুদ্ধিনব 
বাইরে হলেও তার রাস্তাটা বিচারধুদ্ধির 
ভেতর দিয়েই । 


শঁধবণ। ১৩৭১ ] 


অনেকের বিশ্বাস, তারা যুক্তি-বিচারের 
সারা পরিচালিত হন না, বলেন-_বিশ্বাসে 
শিলায় কষ, তর্কে বছদুর |” কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও 
গ্রফষটা অস্পষ্ট যুক্তি থাকে। যুক্তিটা এই-_ 
জন্ব্দীরা বলছেন, শান্্বাক্যে আস্থাবান্‌ হ'তে । 
স্তাদের এযন কোন স্থার্থ-বুদ্ধি নেই যে প্রতারণ! 
করবেন, অতএব আমি বিশ্বাস করি। এটাও 
এক শ্রেণীর প্রমাণ, তবে অসমাক্‌ প্রমাণ । এই 
জাতীয় প্রমাণের প্রতি একদল লোকের 
অত্যধিক প্রবণতা দেখা যায়। তাদের প্রমাণের 
অসম্পূর্ণত! প্রমাণিত হলেও তাদের বিশ্বাস 
তাতে শিথিল হয় নাঁ। অসম্যক প্রমাণে এই 
অটল নিশ্চম্-জ্ঞানকে আমরা অন্বিশ্বাস বা 
কুসংস্কার ব'লে থাকি । 

কিন্তু এটা মনে করাও একটা কুসংস্কার যে, 
অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত ধর্মার্থরাই কেবল 
কুসংস্কান্ে আচ্ছন্ন। যারা পাশ্চাত্য-শিক্ষায় 
শিক্ষিত, বিজ্ঞানের বডাই ক'রে ধর্কে কটাক্ষ 
করেন এবং প্রতিপদ্দে শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ চান, 
ত্বারাই আবার বিনাপ্রমাণে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত 
অল্লাঙ্গবদনে হজম করেন, হাক্সলি-টিগাল 
( নও165-া্য 08] )এর নাম শুনলেই চুপ 
হয়ে যান। লগুনে জ্ঞানযোগের' বক্তৃতায় 
স্বামীজী এই আধুনিক অন্ধতাকে 45016061560 
৪0678616100? ব'লে উপহাস করেছেন। 

যাই হোক, অন্ধবিশ্বাস ব। কুসংস্কারের প্রতি 
বিদ্বেকানন্দের তীব্র বিতৃষ্কা, তা সে ধর্মেরই 
হোক, আর বিজ্ঞানেরই হোক-_ 
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১ বদি কোন লোক তোমায় সার কথা অধ্ধভাবে বিশ্বাস 
করতে বন্সেন, তিনি বত বন্ড লোক বা যত বড় সাধুই হোন না 
কেদ, তাকে এড়িয়ে চলবে 1*-*তোমার হ্বাধীনতা নষ্ট হুয়-- 
এজন প্রচ্কাষ থেক্ষে নিজেকে লাবধান রাখবে । --মাজযোগ 


বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ 
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কিন্ত কেন? কেন স্বামীজী অন্ধবিশ্বাসের 
সনাতন রাজপথ থেকে আমাদের বিপথগার্মী 
করতে চাইছেন? 

তার কারণ, যে-বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ- 
পক্জ নেই কিংবা সম্যক্‌ যুক্তির প্রাধান্য নেই-_ 
সে-বিশ্বাসে সত্য ও যিথ্য। দুই-ই থাকতে পারে। 
অন্ধবিশ্বাস সম্যক প্রমাণে সুপ্রতিষ্ঠিত নয় বলেই 
সে সব সময় অভ্রাস্ত নয়, ফলে অনেক ক্ষেত্রে 
আমাদের বিভ্রান্ত করে। নিবিচারে শাস্ত্র মানার 
ফলে কোন কোন সমাজে একদিকে যেমন ত্রাড়- 
ভাবের চুডাস্ত বিকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি 
পরধর্মবিদ্বেষের ভয়াবহ বিষবৃক্ষটাও অম্বত-জ্ঞানে 
বিবর্ধিত হয়েছে । ধর্মের নাষে এই মত্বতা _- 
এ-সব অন্ধবিশ্বাসের বিষময় ফল। শাস্ত্ৰাক্য 
যুক্তির ছার যাচাই ক'রে না নিলে বিধর্মীকে 
হত্যা করার মর্মান্তিক পাপকেও আমর] অগ্সান- 
ব্দনে পুণ্য বলে মনে করি। শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়ে আমরা এমন অনেক কিছু করি, যা মোটেই 
বাঞ্চনীয় নয় । 

প্রশ্ন উঠতে পারে, ঘে-দব মহাপুরুষ এইদব 
বিধান দিয়েছেন, তারা কেমন সিচ্ধপুকুষ? 
সেখানেও কতকটা এঁ একই যুক্তি প্রযুক্ত হ'তে 
পারে। ইতিহাস অনুসন্ধানে জানা যায়, ধর্ম- 
জীবনে ধারা বিচার-বুদ্ধিকে নির্বাসিত ক'রে 
নিছক ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন, 
তারাই সত্যকে আংশিকভাবে উপল করান 
ফলে আংশিকভাবেই জগতের হিত ফরেন। 
সত্য যুক্তি-তর্কের অতীত হলেও ধাবা যুক্তি- 
তর্ককে অস্বীকার ক'রে সত্যে যেতে চান, তারা, 
এমন সব প্রত্যাদ্দেশ পান ব'লে মনে করেন, ঘা 


৩৮৬ 


যুক্তিবিরোধী এবং যুক্তিবিরোধী বলেই তা সত্য 
নয়, শিব নয়। এই ছুঃখেই স্বামীজী আমাদের 
“আহাম্মক আন্তিক' হওয়ার চেয়ে বরং 'ঘুক্তি- 
পরায়ণ নাস্তিক" হ'তে বলেছেন। 

জীবাত্মার চরম লক্ষ্য হচ্ছে মূক্তি। জড়বস্ত 
ও চিত্তবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়াটাই মানুষ- 
জীবনের উদ্দেশ্ত । বাহা- ও অস্তঃ-প্রকৃতিকে জয় 
ক'রে তাদের ওপর প্রভুত্ব করতে হবে-_এই 
হচ্ছে ধর্মের মর্মবাণী। তাই যদি হয়, তাহলে 
যার] অপরের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে 
নিধিচারে তাদের উপদেশ পালন করে, তারা 
মুক্ত হওয়া দূরে থাক, নিজেদের আরও বেশি 
শৃঙ্খলিত করে এবং অচিরেই ধর্মজীবনে 
দেউলিয়া হয়ে যায়। ধারা এইভাবে নিজেদের 
ইচ্ছাশক্তি অপরের মধ্যে সঞ্চালন করেন, কাবা 
_ জানুন বা না জাছন-_মাহষের স্বাধীন বিচার- 
বুদ্ধিকে বিনষ্ট ক'রে তার স্বাভাবিক ধর্ম-বৃত্তিকে 
অস্কুরে বিনষ্ট করেন। তাই ন্বামীজীর সতর্কবাণী ঃ 
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আয়ু পাশ্চাত্য জগতে ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের 
বিরোধও এইজন্তে। ধর্ম কিছুতেই বিচার- 
বিগ্লেষণ বরদাস্ত করতে পারে না। বিগত 
শতাব্ধী থেকে বিজ্ঞান যে যুক্তি-বিচারের 
হাতিয়ার নিয়ে ধর্মকে ধরাশাম্মী করতে চাইছে, 
তার মূল হচ্ছে ধর্মের এই নিদাকণ অনুদারতা।। 
ধর্মের ওপন্ পাশ্চাত্য জগতের অশ্রদ্ধার আরও 
একটা কারণ হচ্ছে, বেনের্জাসের যুগে প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞানকে ধর্মবিশ্বাসের হাতে রীতিমত লাঞ্ছিত 
এবং নির্যাতিত হ'তে হয়েছে; কোপানিকাসের 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--৭ম সংখ্যা! 


পুঁথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, গ্যালিলিও্ডকে 
কারারুদ্ধ করা হয়েছে এবং ক্রনোকে জীবস্ত 
পুড়িঘে মারা হয়েছে। ধর্মষাজকদের এই 
বৈজ্ঞানিক-পীডন ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের 
বিরোধটাকে তীব্র বিদ্বেষে বিষাক্ত কৰে 
দিয়েছে । ফলে মাহষের এই ধারণ! দাড়িয়েছে 
বিজ্ঞান ও ধর্ম যেন পরম্পর-বিরোধী তত্ব, 
বিজ্ঞান যেন নাস্তিকতার প্রতিশব্। অথচ 
একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, দুয়েরই 
লক্ষ্য এক! বিজ্ঞান ধর্মের মতোই একত্বের 
সন্ধানী এবং ধর্ম বিজ্ঞানের মতোই প্রক্কাতিকে জয় 
করার হাতিয়ার। একই সত্যকে ভিন্ন সময়ে, 
ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন মন নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে 
বিজ্ঞান ও ধর্মের আব্ভাবধ হয়েছে । স্ৃতরাং 
এ-বিরোধ অহেতুক । এখন ধর্ম যদি বিজ্ঞানের 
যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে অভ্যর্থনা জানায়, তার 
বিশ্লেষণের অগ্রি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে, 
তবেই এ অহেতুক আক্রোশের অবসান ঘটে, 
তাহলে আর মান্ছষকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ এশ্বধ 
থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় না । কেননা 
“ড10819597 18]18100 আ৪৪ 0০৪৮ 0208৭ 
83)01081) 80 1001008 ৪11 0599 10070086279 


69015 788১ 108 0108 10202106099 01009 112 


৪০9019৮ড 6:9 8&11%58  0009105 ০01 791) 


৪০০ 7; 800 70687 28 6015 5০ 1008,7:907 
88 ৮৮ 6106 10:98906 810589 88109018115 10 
1000109, 


ধর্মতত্বের সত্যাস্ত্য নির্ণয়ের কষ্টিপাথর হ'ল 
যুক্তি-বিচার, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা, যাতে উত্তীর্ণ 
হ'লে ধর্মের অতীক্দ্িয় সত্য সম্বন্ধে আমাদের 
যথার্থ বিশ্বাস আসে। তাই ধর্ম যেখানে যুক্তি- 
বিমুখ, সমাজের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ সেখানে ধর্ম- 
বিমুখ, ফলে দেহাত্মবাদী। ধর্ম সে-ক্ষেত্রে 
মান্ষকে দেবতা করা দুরে থাক, তাকে পশ্ুত্বের 
দিকে ঠেলে দেয় ১ নাস্তিককে আস্তিক করা দূরে 


শ্রাবণ, ১৩৭১] 


থাক, বরং আন্তিককেই নাস্তিক করে এবং এক- 
পাল বিচারবুদ্ধিরহিত আধমরা মানুষ নিযে 
অপদার্থ আস্তিকের স্প্টি করে। বিগত যুগে 
ৃষ্টধর্ম এই রকম ছুটে| দলেরই স্য্টি করেছিল, 
এবং বিজ্ঞানের কোন প্রশ্নের সছুত্তর দিতে 
পারেনি বলেই-_ 
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_-এ একজন পাশ্চাত্য ধর্মাথীরই আক্ষেপ ! 

এই ইওরোপীয় জডবাদ এবং নাস্তিকতার 
পঙ্গপাল একদিন আমাদেব দেশে উড়ে এসে কি 
নিদারুণভাবে আমাদের শুভ-বুদ্ধির শশ্য-সবুজ 
ক্ষেতটাকে তছনছ কবে দিয়েছিল, ইতিহাস্‌- 
পাঠকমাত্রেই তা জানেন। পাশ্চাত্যের জড়- 
বিজ্ঞান থুষ্টধঘঙ্জের তত্বকে খণ্ডন করছে দেখে 
পশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভাবতবাপী-_-বিশেষতঃ 
বাঙালী অমনি চোখ বুজে স্থির ক'রে ফেললে, 
বাইবেলের মতো! আমাদের বেদ-বেদান্তও খগুনীয় 
এবং অগ্রান্থ। এইথানেই প্রলাপের ইতি নক, 
অবিশ্বাসের শিক্ষা-বিষে অচৈতন্/ হয়ে শেষ 


২ পাশ্চাত্য জগৎ ছুটে। দল বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল-. 
ধীর ধর্মবিথাসী তারা বাইবেলকে বিনা বাক্যব্যয়ে পুরোপুরি 
গ্রহণ করলেন, কোন রকম প্রস্থ তুবাতে সাহস করেননি, আর 
ধারা উদ্ারপন্থী, ভার। শান্ত্রকে পাগলের প্রলাপ ধনে কনে 
ততটাই মনে-শ্রাণে তাকে বর্জন করলেন। অধ্যপথ ব'লে 
কিছু রইল না, এ হু-দলেন্গ মধ্যে সামঞ্জন্ত ব! সহামুত্ৃতির 
লেশমান্র ছিল ন! 1"*'সেইজন্তেই পাশ্চাত্য দেশ উত্তরোত্তর 
জড়বাদী হয়ে উঠতে লাগল ।-_-৬/1:0) 0৩ 58015 10 
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বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ 


৩৮৯ 


পর্ধস্ত এই মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত ক'রে বসলে-_ 
আমাদের ধর্শ-শাস্ত্, ধর্ষীচার্ধ এবং ধর্মস্থানগুলিকে 
নিশ্চিহ্ন করতে হুবে। 

সে-ঘুগে মিল্‌ ও স্পেন্সারের ওপরেই ঈশ্বরের 
থাক! বা না-থাকাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছিল। 
স্বামীজীর স্লেষোক্ত ভাষাক়্ : 
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মূর্ধেরাই কেবল অন্ধবিশ্বাসের দাস আর 
শিক্ষিতেরা নন--এ-বিশ্বাসটাও নিংসংশয়ে অন্ধ | 
সত্যাহ্ন্ধান-বজিত নিশ্চয়-জ্ঞানকে যদি অন্ধ 
বিশ্বাস বণতে হয়, তাহলে “পাশ্চাত্য যা বলে 
তাই সত্য--এ-বিশ্বামটাও নিশ্চয়ই চক্ষুত্মান্‌ নয়। 

একদিকে পাশ্চাত্য বুদ্ধিবাদের দোহাই দিয়ে 
প্রগতিপন্থীদের অন্ধ যুক্তি এবং উদ্দারতা, অন্য 
দিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে অতিনৈতিকদের 
বিরক্তিকর অযুক্তি এবং কুপমণ্ঁকতা । 

“দুনিয়া অপাবঞ স্মামি পবিত্-_এই অপূর্ব 
্রক্ষঞ্জান নিয়ে সে-যুগের ব্রাহ্মণকুল “আত্মবৎ সূর্ব- 
ভূতেষু'কে পু থির পাভায় আবদ্ধ রেখে “দুরযপসর 
রে চগ্ডাল' ব'লে মুহূমুহঃ চিৎকার পাড়ছেন ! 
অবিশ্তি ভোগের সময় ব্রা্ষণেতর জাতির স্পর্শে 
দোষ নাই--ভোগ সাঙ্গ হইলেই নান, কেনন। 
ত্রাক্ষণেতর জাতি অপবিজ্র।” কেবল “দেহি দেহি, 
চুরি বদমাসি-এরা আবার ধর্মের প্রচারক ! 
পয়সা নেবে, সর্বনাশ করবে আবার বলে ছুঁয়ো না 
ছুয়ো না-আর কাজ তো ভাবি__-আলুতে 
বেগ্ডনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তাহলে কতক্ষণে 
ব্রহ্মাণ্ড রলসাতলে যাবে ?' “১৪ বার হাতে মাটি 
না করলে ১৪ পুক্ুষ নরকে যায়, কি ২৪ পুরুষ ? 
_এই শকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! 
করেছেন আজ ২ হাজার বসব ধরে। 


৩৮২ 


ওদিকে প্রগতিপস্থীদের প্রগল্ভ পাশ্চাত্য- 
প্রিয়তা, এদিকে প্রাচীনপন্থীদের অপূর্ব ধর্মান্ধতা ! 
একদিকে অতিরিক্ত আত্মবিস্বতি, আর এক 
দিকে অতিরিক্ত আত্মগৌরব। একদিকে অন্ধ- 
যুক্তি, আর এক দিকে অন্ধবিশ্বান! একদিকে 
উতৎ্কট উদ্দারতা, আর একদিকে সর্বনেশে 
সন্কীর্ঘতা। একদিকে অসহা অনুকরণপ্রিয়তা। 
আর একদিকে বিরক্তিকর বিতাড়ন-বুদ্ধি । 

এই বিপরীত আদর্শের বিরুদ্ধ শ্রোতে যখন 
বাঙালী-সমাজ উদ্দধামবেগে আবতিত হচ্ছে, সেই 
সময় একদল মহাপ্রাণ এবং বিচক্ষণ বাঙালী 
সমাজের ভয়াবহ অবস্থায় বিচলিত হয়ে ধর্ম- 
সংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন। তারা তাদের হুশাণিত 
বুদ্ধি দিয়ে এই ছুই বিরুদ্ধ আদর্শকে কেটে-ছেঁটে 
সাময়িক কাজ চালানোর মতো! একটা সমম্বয়ী ধর্ম 
থাডা করলেন বটে, কিন্ত সমস্ত ধর্মের প্রস্থতিক্ষে 
বোকাবার জন্যে যে প্রচেষ্টা ও প্রত্যক্ষানুতভূতির 
প্রয়োজন সেই তপস্যা ও প্রজ্ঞার অভাবে 
অসংখ্য সম্প্রদায়-সমাচ্ছ্ন হিন্দুধর্মের আপাত- 
বিরোধী বনহুবিচিত্র মতবাদের অস্তনিহিত এঁক্য 
ও অধিকারিভেদে এই বৈচিজ্যের উপযোগিতা 
উপলব্ধি করতে না পেরে শাস্ত্রকে প্রায় বিসর্জন 
দিয়ে সবাইকে একই পথে পরিচালিত করতে 
উদ্যত হলেন। 

চতুর্দিকে যখন এই প্রচণ্ড হট্টগোল, যখন 
ধর্মের ব্যাপারে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে কোন্ট! 
ত্যাজ্য কোন্ট! গ্রাহ, কিছুই বুঝে উঠতে 
পরছে না, সেই সক্কট-মুহুর্তে বিবেকানন্দের 
আবি্ভাব। 

আর অন্ধ-সংস্কারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা 
একই কথা । স্থতরাং যে-সব যুক্তিবাদী ব্রাহ্ষ- 
নেতা স্মাজ-সংস্কারে ব্রতী, তাদের প্রতি অন্ধ- 
বিশ্বাসের উপর আজন্মবিদ্রোহী নরেন্দরনাথের 
আকর্ষণ অনিবার্ধ। আর নেই কারণে এই 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ-_-ণম সখ্য! 


আকর্ষণকে নিছক প্রভাব বলাও চলে না 
অবিশ্ঠি প্রভাব যানে যি কোন বহিঃশক্তি দ্বার 
পরিচালিত হওয়া বোঝায়। সে হিসেবে 
স্বামীজীর তত্কালীন ব্রঙ্ধদমাজ কিবা 
পাশ্চাত্য-বুদ্ধিবাদের প্রতি আকধণকে প্রভাৰ 
না বলে, তার স্বভাবের ক্রমবিকাশ-পথে 
ছুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলাই উচিত, 
যেহেতু কুসংস্কার-মুক্তির প্রাক্তন পিপাসাই 
তাকে সঙজ্ঞানে ব্রাঙ্মলমাজ' বা পাশ্চাত্যদর্শনে 
এনে উপস্থিত করেছিল । 

কিন্তু তার প্রবল সত্যান্ুবাগ এবং সর্ববন্ধন- 
অসহিষ্কৃতা তাকে “সমাজে বেশিদিন টিকন্তে 
দেয়নি। যুক্তিপস্থী হলেও যে আত্মনিষ্ঠ, তার 
পক্ষে সংক্কার-প্রচেষ্টার নেতিপথে বেশিদিন 
বিচরণ করা সম্ভব নয়, কিংবা সম্ভব নম্ব 
অপ্রত্যক্ষ ঈশ্ব-বিশ্বাসে ইতি টেনে মুখ বুজে 
পড়ে থাকা । অথচ তিনি 'সমাজে' এমন কোন 
আচার্ধের সন্ধান পেলেন না, যিনি বলতে পারেন, 
'ব্দোহযেতং পুকুষং মহাস্তম_-আমি তাকে 
জেনেছি। তাই কিছুদিনের জন্য নিরুপায় হয়ে 
সগুণ ক্রন্ষের ধ্যানে নিম হলেও ম্বামীজীর 
বিবেকী বুদ্ধিব স্বচ্ছন্দ প্রবাহ “সমাজের প্রণালী- 
বদ্ধ উপাসনার শৈবাল-শৃঙ্খলকে বরদাস্ত করতে 
পারেনি । জীবন্ত আদর্শের পিপাপাম্স এই সময়ে 
তিনি কত জায়গায় গিয়েছেন, কিন্ত শেষ পর্যন্ত 
বুঝলেন, জলের সন্ধানে তিনি মরীচিকার পেছনে 
ছুটেছেন। দেখলেন, ধর্ম সর্বত্র ওষ্টাগত, জীবনগত 
নয়। শুধু উপদেশের বিরস বালি চোখা-চোখা 
আঞ্চ-বাক্যের আলোয় যতই ঝিকমিক করুক 
না কেন, বুঝলেন তৃষ্ানিবারণের পানীয় 
সেখানে নেই, তাদের বাধাবুলির বদ্ধ বাদুতে 
বিবেকানন্দের মন রীতিমত কিক্ষুন্ধ হয়ে উঠল। 
তিনি বুঝতে পারলেন না, কোন্‌ অধিকারে 
তারা ঈশখবর-প্রসঙ্গ করেন এবং তদের 


শ্রাবণ ১৩৭১ ] 


কথায় বিশ্বাঘ করতে বলেন! বিশ্বাসের প্রমাণ 
যখন সাক্ষাৎকার--শাত্্বাক্য ব। আগ্তবাক্য- 
শাবৃত্তিতে নয়, তখন তাদের নিজেদের বিশ্বাস- 
টাই তো অবৈধ । তাই ধারা ঈশ্বর দর্শন না 
ক'রে তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন এবং করাতে 
চান, তারাও বিশ্বাসযোগ্য নন » প্রত্যক্ষ প্রমাণ- 
বজিত তাদের এ অবৈজ্ঞানিক উপদেশ বিবেকা- 
নন্দের বৈজ্ঞানিকস্থলভ মনের কাছে আলুনি 
লাগবেই। মোট কথা, পরোক্ষ আপ্তবাক্যে 
আশ্বস্ত হয়ে নিজের ধর্মজীবনকে গঠন করবার 
পাত্র বিবেকানন্দ নন। আগ্তবাক্য অসত্য নয়, 
কিন্তু রামের উপলব্ধি শ্ঠামের কাছে সত্য কি? 

এ-ক্ষেত্রে যীন্ত-মুশ! কিংবা ফ্রব-প্রহলাদের 
দোহাই দিলে চলবে না, কেননা তারা ঈশ্বর 
দর্শন করেছেন তার প্রমাণ কি? 

এল০% 080 19 01009196800. 6238 10995 
৪8মব 0300 01716588 ৪ 6০০ ৪89130110 ?***]ু 
080770% 6৪88 1081)81 9৪ 8 108,819) 61096 8৪ 
90106919007 800 01981017610, [0 000 ৪1099 
8০ 9 10180 10 609 0999265 06 47501% ৮০ 
61,009900 99:58 98০১ 178 090 8150 909৪ 
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যাই হোক, তিনি 'ব্রাহ্মমমাজে'র প্রতি আস্থা 
হরালেন, অথচ তখনও পধস্ত এমন কোন 
বিজ্ঞানীর সন্ধান পেলেন না, ধিনি বুকে হাত দিয়ে 
বলতে পাবেন-_-“আমি ঈশ্বরকে দেখেছি এবং 
তোমাকেও দেখিয়ে দিতে পারি।” স্বামীজীর 
কথা-হাইড্রোজেন-অক্সিজেনে জল হয় ব'লে 


৩ "যদি আমরাও তাকে না দেখতে পাই, আমরা 
কি ক'রে বুঝব যে, মোঞেস্‌ ঈশ্বর দর্শন করেছিলেন 1...আমি 
বিশ্বাসকে ধর্মের ভিত্তি ব'লে গ্রহণ করতে পারি না সেটা 
নাস্তিকতা, ঈশ্বরের অবমাননা! ঘদি ভগবান ছ-হাজার 
বছর আগে আরবের মরুভূমিতে কোন লোকের সঙ্গে কথ! 
কয়ে থাকেনঃ তিনি আজও আমার সঙ্গে কথ! কইতে পারেন , 
নইলে কি ক'রে জানব, ইতিষধ্য তিনি মার! যাননি ?" 
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বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ 


৩৮৩ 


চিৎকার পাড়লেই শুনব না, ও-ছুটোকে সংযুক্ত 
ক'রে জলে পরিণত ক'রে দেখিয়ে দাও, তবেই 
আমি বিচার-বুদ্ধির ফণা নত করব। যতদিন 
পর্যস্ত কেউ তাকে যুক্তি-বিচারের অতীত কোন 
অস্তিত্বকে দেখিয়ে দিতে না পারছেন, ততদিন 
যুক্তি-বিচারই তার একমাত্র গুরু। যুক্কি- 
তর্কে ঈশ্বরের হদিস পাওয়! না গেলেও তিনি 
জানতেন জীবনের অনেক প্রলাপ এবং 
প্রহেলিকার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মায়। 
তিনি পাশ্চাত্য দর্শনের শরণ নিলেন। 
এব আগেই তিনি জেভন্স্‌, মিল প্রমুখ বিশিষ্ট 
তর্কবাদীদের মতবাদ আয়ত্ত করেছিলেন + এখন 
ডেকার্টের “অহংবাৰ, হিউম ও বেনের 
নাস্তিকতা” ম্পাইনোজার “অছৈত-চিদ্বস্তবাদ”, 
কৌতে ও ম্পেন্দসারের “অজ্ঞেয়বাদ” এবং 'আদশ- 
সমাজের অভিব্যক্তি, কাণ্টে “অজ্ঞানবাদ? 
ফিক্‌টের '্রহ্ষবাদ” প্রভৃতি অসংখ্য মতবাদের 
গহন অবুণ্যে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে ছিল 
স্থদুঢ আস্তিক্যবুদ্ধি এবং দুর্দমনীয় সত্যাঙ্থ- 
সদ্ধিৎসার সংঙ্কার-তাই পথ হারাননি। 
এ-সময়ে হার্াট স্পেন্সারের “109 8019008 ০? 
686 ঠিে6 011091019' সংশয়ের তরঙ্গ তুলে 
তার মর্মগত ধর্মবোধকে বেশ খানিকটা দোল! 
দিয়েছিল বটে, কিন্তু সত্যানুসদ্ষিৎসাম় ফুটে! 
ছিল না বলে ভরাডুবি করতে পাবেনি। হেগেল 
শোপেনহাওয়াব মিল্‌ প্রভৃতি দার্শনিকদের 
তুলনায় স্পেন্সারকে তিনি কম ভ্রান্ত ব'লে মনে 
করতেন_এই পর্যস্ত, অভ্রাস্তবোধে উদরস্থ 
করেনমি। তার প্রমাণ, তিনি এঁ বালকবয়সেই 
বিশ্ববিশ্রত দ্রারশনিককে তার বিখ্যাত এবং 
ছুর্বোধ্য মতবাদের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধ 
সমালোচনা কবে এক পত্ত্রাঘাত করেছিলেন। 
জ্ঞানবৃদ্ধ দার্শনিক বালকের সেই দুঃসাহসিক 
সমালোচনা পড়ে রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন 
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-_-180090962 ৪৪ 888020181)80-.-05 0718 
01101018108) 800 801012657 006 
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1086119০৮. বালকের মধ্যে দার্শনিক বুদ্ধি- 
বৃত্তির এই অকালবিকাশে অভিভূত হয়ে তিনি 
একট উৎসাহোদ্দীপক উত্তরণ দিয়েছিলেন । 
তাতে এমনও নাকি কথা ছিল, গ্রন্থের পররর্তী 
তার সমালোচনা অনুযায়ী তিনি 


08108 
07011095011)10 


সংস্করণে 
নিজের মতবাদের কিছু কিছু পরিবর্তন 
করবেন। মোটকথ। তার স্দাজাগ্রত ধর্ম- 


বুদ্ধি তৎকালীন বুদ্ধি-ধর্মের অন্ধ আহ্গত্য 
স্বীকার করেনি। 

আমলে পাশ্চাত্য এঅজ্ঞেয়বাদ”, যা ব্রহ্মাণ্ডের 
কেউ ত্্রষ্টট নেই বা থাকলেও তাঁকে জান। যায় 
না” _এই মতবাদ প্রচার করে, তার প্রথমাংশ 
বিবেকানন্দের আস্তিক্য-বুদ্ধির অনির্বচশীয় 
আকৃতির কাছে এবং শেষাংশ তার জলম্ত 
পৌক্ুষের কাছে উপাদেয় হ'তে পারেনি। 
“থাকলেও তাকে জানা যায় না”_ এই অযুক্তিকে 
প্রশ্রয় দিয়ে স্বামীজীর মতো পুরুষকারসম্পন্ন 
ব্যক্তিত্ব নিজের অস্তহীন শক্তিমত্তার অনাস্থাপর 
হয়ে বসে থাকতে পারে না, থাকেওনি। 
এ-সময়ে বন্ধুমহলে যতই তিনি নিজেকে 
“অজেয়বাদী' বলে প্রচার করুন, পাশ্চাত্য- 
বুদ্ধিবাদের এই প্রচ্ছন্ন ছুধলতাকে তিনি তার 
অস্তরায়তনে প্রবেশ করতে দেননি । যদি 
দিতেন, তাহ'ল 'ধাকে জানা যায় না” তাকে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_-৭ম সংখ্যা 


জানবার বৃথ! চেষ্টা নাঁ ক'রে অচিরেই অজ্ত্রেয়- 
বদীদের এন্দিযিক আদর্শে আকরুষ্ট হতেন, 
“যত 0988 82105 119 8৪ 1৮ 19'- প্রবৃত্তি" 
ধর্মের এই মহামন্ত্র থেকে কিছুতেই বিচ্যুত 


হতেন না। কিন্তু এ-সমন্রে তার মানসিক 
ইতিহাসে যত বড পসঙ্কটই উপস্থিত 
হোক না কেন, একদিনের জন্যও তিনি 


নিবৃত্তিমার্গ থেকে, ধ্যান-ধারণা ও অখণ্ড 
্রহ্মচর্ধপালনের আদর্শ থেকে ভুলেও স্থলিত 
হননি। অর্থাৎ তিনি যদি সত্যিই পাশ্চাত্য- 
দর্শনের অন্থবর্তী হতেন, তাহলে ইন্দ্রিয়াগুগত 
আদর্শকে ভুল মনে করতেন না, সংযতেন্দরিয় 
হবার প্রয়োজনটাকেই অবান্তর মনে করতেন, 
মিলের কথায় দাগ বুলিয়ে “মানষের 25801869 
188, বোঝবার শক্তি নেই” বলে জীবন- 
সমুদ্রের উপকূলে বসে স্ুক্চিন্তার কক্ষ বানি দিয়ে 
একরাশ অদ্ধ অন্মানের প্রাসাদ গাথতেন, 
অপরাজেষ পৌকষের গর্িত বিশ্বাসে বিস্কারিত 
হয়ে সেই উপ্তাল সমুদ্রের নির্মম তরঙ্ষাঘাতে 
আবতিত হ'তে হ'তে তার রহাস্তাবৃত গভীরে 
যাবার দুঃসাহস রাখতেন না। 

যাই হোক, এখনও তিনি জলে নামেননি, 
পাশ্চাত্য-র্শনের সংশয়পূর্ণ জীবন জিজ্ঞাসার 
বিস্তীর্ণ বালুতটে বিষণমণে পায়চারি করছেন । 
রত্বাহ্ুসন্ধানে বেরিয়েছেন বলেই যুক্ত-সিদ্ধান্তের 
বেলাস্ভমি তার শেষ সীমা নয়। বিষণ্নতা 
সেইজন্তেই । (ক্রমশঃ) 


সমালোচনা 


বাংলার নলব্জাগরণের স্বাক্ষর : 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। কণ্টেম্পোরারি 
পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা । পরিবেশক £ 
ডি. এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওষালিস গ্রীট, 
কলিকাতা ৬। ভূমিকা » পৃষ্ঠা +১৪৮ পৃষ্ঠা । 
দাম ৪ ৫০ 

সাম্প্রতিককালে যে-সব পুবানো লেখকের 
বচনাবলীর নব্সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত 
হয়েছে, তার মধ্যে মনোযোহন গঙ্গোপাধ্যায় 
নিঃসন্দেহে সশ্রদ্ধ মনোনিবেশের যোগ্য লেখক । 
বিবেকানন্দ-শতবারিকী উপলক্ষে প্রকাশিত তার 
গ))8 9 5800) 55829004995 
গ্রস্থটিতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিবেকানন্দ-জীবন- 
জিজ্ঞাসার কয়েকটি মুলস্তএ সার্থকভাকে 
আলোচিত। মতভেদের অবকাশ থাকলেও 
তার মননশীলতা স্বন্ধে শদ্ধান্থিত হতেই হয়। 

শ্রদ্ধেয় লেখকের প্রাচীন পাওুলিপি থেকে 
উনবিংশ শতাব্দীর মানস-ইতিহাপের কয়েকটি 
অমূল্য উপকরণ আলোচ্য গ্রন্থে মন্নিবেশিত। 
সেদিক থেকে উনিশ শতকের কোন সামগ্রিক 
পরিহয় না থাকায় “বাংলার নবজাগবরণের স্বাক্ষর? 
নামকরণটি পাঠকচিত্তের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ কৰে 
না। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ আলোচনায়, নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং অনলস্কত খজু বাক্ভঙ্গীতে 
উনবিংশ শতাব্দী সম্বদ্ধে নূতন আলোকপাতের 
জন্য এ গ্রন্থের লেখক ও প্রকাশক বাঙালী 
সংস্কৃতির অস্রাগী-মাক্রেরই সাধুবদদ লাভ 
করবেন। 

সেকালের জেনারেল আযানলেমঙ্লিজ ইন ্ট- 
টিউশন (বর্তমান স্কটিশ চার্চ ব্লেজ )-এর 


ণ 


প্রতিষ্ঠাতা ডাফ সাহেবের প্রগতিশীল ভূমিকা 
এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশের 
শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে মিশনারীদের দান 
সম্পর্কে (১) ইংরেজী শিক্ষার স্থচনা €২) বীটন 
সোসাইটি, (৩) ভাফ ও তথ্কালীন বঙ্গদযাজ, 
(৪) গ্রামাঞ্চলে মিশনারী শিক্ষার বিস্তার, 
(৫) মিশনারী শিক্ষার মূল্যায়ন-_প্রবন্ধ-কয়টি 
সাম্প্রতিক কালে উনিশ শতক-সম্বন্ধীয় 
আলোচনায় অনেক দিক থেকেই সহায়ক হুবে। 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটি” এবং হহিন্ত 
মেট্রোপলিটান কলেজ ও ডাঃ রাজেন্দ্র দত্ত? 
প্রবন্ধ-ছুটিতে বিদ্যাচর্চার প্রতি নব্যবঙ্গের 
নবজাগ্রত উত্সাহের উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপিত । 

মিশনারীদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য সাধুবাদ- 
দাপের সাঙ্গ সঙ্গে শ্রাগঙ্ষোপাধ্যায় এদের 
সঙ্গীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতীরতাবিরোধী চিন্তাধারা 
সম্বন্ধে সর্দাসতর্ক। ইউরোপীয়-ভার্তীয় 
বৈষয্য' নিবন্ধটিতে এ সন্ধে সে-যুগের ঘটনাবলী 
থেকে নি্নম বিশ্লেষণ লেখকের গ্রণগ্রাহী অথচ 
সমদূশী মননের পরিচয় বহন করে । 

“সেকালের পাঠ্যপুস্তক'-সম্বদ্ধে আলোচনায় 
যে গ্রস্থপরিচয় আছে, আমাদের শিক্ষা 
ইতিহাসে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপকরণ । 
“সেকালের ইংরেজী কবিতা" নিবন্ধে বাঙালী 
কবিদের লেখা ইংরেজী কবিতার বসজ্ঞ 
আলোচনাটি মনোমোহনের সাহিত্যিক সত্তার 
সুন্দরতম সাক্ষ্য । 

“সেকালের আইন আদালত" নিবন্ধটি 
এদেশীঘ্ঘ বিচারবিভাগের ধারাবাহিক ইতিহাস- 
রচনাব নান! তথ্যে পরিপূর্ণ । 


৩৮৬ 


আপাতদৃষ্টিতে একটু বিচ্ছিন্ন মনে হলেও সব 
কয়টি প্রবন্ধের মধ্যেই বাংলার নবজাগরণের 
স্বাক্ষর সত্যসত্যই ফুটে উঠেছে । অথচ লেখক 
কোন ক্ষেত্রেই বাংলার অহেতুক স্বতিগৌরষে 
মুখর হননি। ঘে বিচারশীল অনুচ্ছুসিত প্রজ্ঞার 
প্রয়োজন এ-জাতীয় রচনা সবচেয়ে বেশী, 
শ্রদ্ধেয় লেখক তার সম্পূণ অধিকারী ছিলেন। 
নারায়ণ চৌধুরীর ভূমিকাটি হুলিখিত। ছাপা, 
কাগজ, প্রচ্ছদ---সবদিক থেকে উন্নত রুচির 
পরিচয় মেলে। 
- প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
বহ্কিমচজ্জ ও রবীন্দ্রনাথ £ শ্রীগোপালচন্্র 
রায় প্রশীত। সাহিত্য সদন, এ ১২৫ কলেজ গ্রীট 
মার্কেট, কলিকাতা! ১২। পৃষ্ঠ ১*৫ + মূল্য ৩২ । 
গ্রন্থকার খিষি-বঙ্কিম গ্রস্থাগার ও সংগ্রহ- 


শালার অধ্যক্ষ । বঙ্কিম-প্রতিভা ও বঙ্কিমচন্ত্ 
সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-সব আলোচনা করেছেন, 
সেগুলি আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। 


রবীন্দ্রনাথ কিশোর-বয়দে বঙ্গিম-রচনার সঙ্গে 
প্রথম বিশেষরূপে পরিচিত হুষে ক্রমে তার 
সান্নিধা লাভ ক'রে কিভাবে তার স্লেহধন্য ও 
আশীর্বাদপৃত হয়েছিলেন, সে-সব প্রসঙ্গ আমাদের 
সামনে তুলে ধরে গ্রস্থকার নিজন্ব চিন্তাধারার 
পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন_- 
“ বঙ্কিম যাহা রচন1 করিয়াছেন, কেব্ল তাহার 
জন্যই যে তিনি বডে৷ তাহা! নহে, তিনিই 
বাংলা সাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান-প্রদানের 
রাজপথকে প্রতিভা-বলে ভালো করিয়া মিলাইয়া 
তে পারিয়াছেন। এই মিলন-তত্ব বাংলা 
সাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্তিত হইয়া ইহার 
স্্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়! তুলিয়াছে 1” 
গবেষণার ক্ষেত্তে গ্রস্থখানি আলোক সম্পাত 
করেছে। ধারা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের 
অধ্যায়গুলি নিয়ে অস্তমু্থী, তাঁদের কাছে এর 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-ণম সংখ্যা 


সমাদর হবে। আমর! গ্রস্থখানি পড়ে বিশেষ 
তিপ্তিপাভ করেছি, পাঠক-পসমাজে আদৃত হবে 


বলেই মনে হয়। 
-_অপূর্বক্ষ্ণ ভট্টাচার্য 

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শ্রীমানদাশঙ্কর 
দাশগুপ্ত । প্রকাশিকা_শ্রমতী বিজয়া দাশগুপ্ু, 
২ গবনমেণ্ট হাউসিং স্টেট, এপ্টালি, কলিকাতা 
১৪। পৃষ্ঠা ৫৯৭, মূল্য ১০২ । 

স্বামীজীর জন্মশতবর্যজয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়। 
তাহার অমূল্য জীবন অবলম্বনে যত গ্রন্থ রচিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি আয়তন 
ও ঘটনা-সংস্থান_-এই দুইটি দিক হইতে বৈশিষ্ট্য 
দাবি করিতে পারে। প্রথম স্তরে শৈশব ও 
কৈশোর জীবন, দ্বিতীয় স্তরে গুরু-শিষ্য-প্রসঙ্গ 
এবং তৃতীষ সুরে বরাহনগর মঠ, ভারত-পবিক্রমী, 
আমেরিকা ও ইওরোপের ঘটনাবলী, ভারুতে 
কর্মবিস্তার প্রভৃতি সুবি্তস্ত। 

পলাশীর যুদ্ধ হইতে এক শতাবীকাঁল 
ভারতের অধ্যাম্স-জীবন কিরূপ ছিল, 'পটতূমি'তে 
যুক্তিপুর্ণ বিশ্লেষণ দ্বারা তাহা দেখানো 
হইয়াছে । িংশপরিচয়ের  তথ্য-সন্নিবেশে 
নৃতনত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। ভাষার স্বচ্ছত। 
সর্বত্র বতমান। পুস্তকটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 

ত্বরূপ-সিদ্ধি: শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ 
সরম্বতী বিরচিত। দাজিলিং যোগচক্র, 
যোগনিবাম হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬০১ 
মূল্য ২'৫০। 

স্বূপতঃ নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত হইলেও অতি- 
অল্পসংখ্যক মাহুষেরই স্বব্[পের উপলব্ধি ঘটে। 
কিভাবে শ্বরূপ-সিদ্ধি হইতে পারে, আলোচ্য 
গ্রন্থে বেদীস্ত-যতান্গযায়ী তাহা গুরুশিত্য- 
প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরলভাবে বিবৃত হইস্নাছে। 
তত্বান্বেধীদের নিকট গ্রন্থটি সমাদর লাভ করিবে 
বলিয়া আমাদের ধারণ|। 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] 


সাদিখখার দিস্সাড় বিদ্যানিকেতন 
পত্রিকা £ বিবেকানন্দ সংখ্যা (১৯৬৩)। 
প্রকাশক £ শ্রীনরেদ্্রনাথ সরকার, পোঃ 
সাদিখার দিয়া, জেলা মুশিদাবাদ । 

আলোচ্য পত্রিকার একটি উল্লেখযোগ্য 
নৈশিষ্ট্য “রবীন্রনাথ-বিবেকানন্দ' সম্পর্ক নির্ধারণ 
প্রচেষ্টা । পত্রিকার পরিচালকবুন্দ এই বিষযে 
বর্তমান বাংলার চিন্তাশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণে 
অভিমত প্রকাশ করিয়া ধন্যবাধাহ হইয়াছেন। 
পত্রিকাটি সংরক্ষণযোগ্য | 

প্রীগদাধর (ম্বামী বিবেকানন্দ জন্ম- 
শতবান্বিকী ন্মারক সংস্করণ ): প্রকাশক : 
ইছাপুর শ্রীগদাধর উচ্চ বিদ্যালয়, বহরকুলি, 
বর্ধমান। পৃষ্ঠা ৫৫। 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 
পত্রিকাটিকে স্বাঙ্গস্থন্দর কবিয়! তুলিবাব যথেষ্ট 
চেষ্টা করা হইযাছে। ছাত্রছাত্রীদের কয়েকটি 
লেখা দৃষ্টি আকর্ষণ করে: নবেন্দ্রনাথের 
খুদ্ধি'+, . পববেকানন্দের ব্যক্তিত্ ত্যাগী 
বিবেকাননা', "যাদুকর বিবেকানন্দ) “্বদেশ- 
প্রেমিক ববেকানন্দ', 'ম্বামীজীর মানবধর্ম” 
পাশ্চাত্যে স্বামীজী' 'বিবেক-দর্শন? | 

সরল পঞ্চদশী £ সম্পাদক ও প্রকাশক 
_ শ্রীঅমুলপদ চট্টোপাধ্যায়, ১৪।৩ সি, বলরাম 
বন্থ ঘাট রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা ২৫। 
পৃষ্ঠা ১৫৪ ১ মুল্য ২ ৫০। 

সংস্কৃত ভাষায় “পঞ্চদশী” অদ্বৈত বেদাস্তের 
একখানি উৎকষ্ট গ্রস্থ। তন্ববিবেক, ভূতবিবেক, 
পূর্চকোষবিবেক, দ্বৈতবিবেক, মহাবাক্যবিবেক, 
চিএদীপ, তৃপ্জিদীপ প্রভৃতি মুল গ্রন্থের বিষয়- 
বস্তগুলি আলোচ্য পুস্তকে ১৫টি অধ্যায়ে সরল 
বাংলায় আলোচিত হইয়াছে, প্রয়োজন অশ্সারে 
সহজ টাকাও দেওয়া হইয়াছে । ধাহার। সংস্কৃত 
জানেন না, তাহাদের পক্ষে বেদাস্তশাস্্র- 
প্রবেশের জন্য ইহা বিশেষ সহায়ক হুইবে। মূল 


সমালোচনা 


৩৮৭ 


গ্রন্থের প্রধান শ্লোকগুলি সন্নিবেশিত হুইলে 


পুস্তকটির সৌষ্টব বর্ধিত হইত । 
উপনিষদের মশিমুক্তা : শ্রীশৈলেক্র 
বিশ্বাস। প্রকাশক £ বিচিত্রা প্রকাশন, ১৮ 


রামনাথ বিশ্বাস লেন, কলিকাতা ৯ পৃষ্ঠা ১০২ , 
মূল্য ১৩৫ । 

উপনিষদ্‌ জ্ঞানের ভাগার। আলোচ্য পুস্তকে 
ছোটদের জন্য এই জ্ঞানভাগ্ডার হইতে গল্পের 
মাধ্যমে কিছু বিতরণ করিবাব প্রয়াম কর! 
হইয়াছে । েমন শিষ্য, তেমন শিক্ষা “কে 
বভ ?, “দেব দর্পনাশ", 'নচিকেতার বরলাভ” 
'ভৃগুব সিদ্ধিলাভ", “মৈজ্েধীর সম্পদ” 'জাবাল 
সত্যকাম”, “তখমসি', অতিদস্তের পরিণাম'-- 
সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ কাহিনীগুলি তরুণমনে 
রেখাপাতি করিবে। 

পাঁতগ্ল দর্শন £ ত্রন্মচারী শিশিরকুমার |, 
৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩, স্থ্দর্শন 
কার্যালয় হইতে গ্রস্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । 
পকেট সাইজ, পৃষ্ঠা ৯০ » মূল্য ৫* প.। 

ভাবতীয় অধ্যাত্ম-শাস্ত্রসমৃহের মধ্যমণিতুল্য 
পাঁতঞল-যোগদর্শন সাধকমাত্রেরই নিত্য 
প্রয়োজনীঘ ও আদরণীয় গ্রন্থ । ব্যাসভান্ত 
অবলম্বনে সংস্কৃত মূল স্ত্রগুলির বঙ্গানুবাদ ও 
ব্যাখ্যা প্রাঞ্ভল ও সর্জনবোধ্য হইয়াছে । যোগ- 
সন্ধে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা-দ্ুরীকরণে সমর্থ 
হইলে গ্রন্থকারের সাধু উদ্দেশ্ঠ সফল হইবে। 


ধর্মের আলে ? শ্রহ্বরেশচন্ত্র নাথ- 
মজুমদার সম্পারদিত। প্রকাশক £ রঘুনাথ 
লাইব্রেরি, ১৯৫।১এ, কর্নওয়ালিস গ্্রীট, 


কলিকাতা ৬। পৃষ্টা ২১৬, মূল্য ৫২। 

ধাহারা সংস্কৃতি মৃলগ্রন্থ-পাঠে অক্ষম, 
তাহারা শাস্থের নিগৃড তত্ব এই গ্রন্থ-পাঠেই 
সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন । ইহাতে 
গীতার সারমর্ম এবং অন্ান্ত প্রাসঙ্কিক জটিল 
বিষয় সংক্ষেপে ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে। 


শ্রীরামকষ্চ মঠ ও মিখন সংবাদ 


উদ্বাস্ব-সেবা 

রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তান 
উদ্বাস্ত-সেবাকার্ধ পশ্চিমবঙ্গে গেদে এবং 
পেনট্রাপোলে, আসামে গোয়ালপাডা জেলায় 
হরিমুরাতে ( 7870082% ) এবং দওগ্কারণ্যে 
তিন নম্বর কুরুদ ক্যাম্পে সমভাবে চালাইয়া 
যাওয়া হইতেছে । ট১লা জুন হইতে মিশন 
বানপুর সীমাস্ত-কেন্দরে নৃতন উদ্বাস্তদদিগকে 
আহাঁর জোগাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। 
আসামে বোকোতেও (০৮০; একটি সেবাকেন্দ্র 
খোলা হইয়াছে। 

৪ঠ] জুন পর্বস্ত মিশন উদ্বাত্বদিগের মধ্যে 
নিয়লিখিত দ্রব্য বিতরণ করিয়াছেন ঃ 

চিডা ১২১ মণ ১২ সের, গুড ৪৬ মণ 
১১ সের, তিন টিন বাতাসা, ৩০০ কে,জি, বিস্কুট 
ও এ-জাতীয় দ্রব্য, ৩,০৬২ খানা ধুতি, ২৬৭৯ 
থানা শাড়ি, ৪,২৩৪টি জামা, ৬টি কম্বল, ৭২৫টি 
এলুমিনিয়ম ডেকচি, ৩৭৭ এনামেল থালা, 
৫৬০টি এনামেল মগ, ৩৬৫টি হারিকেন 
লন, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক পুরাতন 
জামা-কাপড় । উপরস্থ পেট্রাপোল ও হিঙ্গলগণ্জে 
বাম্না-করা খাদ্য বিস্তবণ করা হইত। আলোচ্য 
সময়মধ্যে এ ছুই কেন্দ্রে ৭০,০৩০ জনকে 
খাওয়ানে হইয়াছিল । হবিমুরাতে ৪,৬৭৩ জন 
রোগীর চিকিৎসা কর! হয়। এই বাবদে ওধধের 
জন্য ব্যয়িত হয় ৮,১৫০২। কুরুদ ক্যাম্পে 
প্রধানত: হলিক্স, গুঁড়া ছুধ, বালি, 'মান্টি- 
পার্পাস খাদ্য-পুরিয়! এবং "মান্টি-ভিটামিন 
বড়ি বিতরণ কর! হয়। জামা-কাপডও দেওয়া 
হইতেছে। 

বানপুর কেন্দ্রে ১.৬, ৬৪ হইতে ৭, ৬, ৬৪ 
পর্যস্ক ৬ মণ চিড়া, ২॥ মণ গুড় এবং ১৪ প্যাকেট 


বিস্কুট বিতরণ করা হুইয়াছে এবং নৃতন 
উদ্বাত্তদিগের ৫১২০০ জনকে রাল্না-করা থাদ্য 
দেওয়া হয়। 

দেশের সহদয ব্যক্তিদের নিকটে এই সেবা- 
কাধে অর্থসাহায্য-দানের জন্য আবেদন করা 
হইয়াছে । দান, যত ক্ষুপ্রই হউক না কেন, 
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্জ মিশন, বেলুড়, 
( হাঁওডা ) এই ঠিকানায় পাঠাইলে কতজ্ঞচিত্তে 
গ্রহণ কর] হইবে। 


কার্ধবিবরণী 


কোষেম্বাতুর ৫ পেরিয়ানাইকেনপলয়ম্‌ 
রামকুঞ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ১৯৬২-৬৩ খুঃ বাধিক 
কার্ধবিধর্পণী প্রকাশিত হইয়াছে। বি টি, 
কলেজের ৭১ জন পরীক্ষ/ দেয়, €১ জন পাস 
করে। নাগরিক জীবন শিক্ষার জন্য দশ দিন 
ক্যাম্প করা হয় । এম. এড পাঠ করিবার ৮জন 
ছাত্র ছিল। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে নানারূপ 
আলোচন। ইত্যাদিতে বাহিরের শিক্ষকগণও 
অংশ গ্রহণ করেন। একটি বিজ্ঞান-মেলা ও 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থ' করা হয়, ইহাতে ৫০টি স্কুল 
হইতে ৭৫০টি দ্রষ্টব্য দ্রব্য আসে । 

৪৮টি স্কুলে পুস্তক দ্রান করা হয় এবং ১৬টি 
স্কুলে পুরাতন পুস্তকের পরিবর্তে নৃতন পুস্তক 
দেওয়া হয়। কোয়েম্াতুর, সালেম এবং 
নীলগিরি জেলায় কতিপয় স্কুল পরিদর্শন করা 
হয়, উদ্দেশ্য এই সকল স্কুলের প্রয়োজন ও 
উন্নতির উপায় নির্ধারণ করা! । 

আবাসিক বহুমুখী বিদ্তালয়ে কারিগরী এবং 
কৃষিবিজ্ঞান পড়িবার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে ১৮৬ 
জন ছাত্রের মধ্যে ৩* জন অবৈতনিক । 
ছাত্রদিগকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে লইয়া যাওয়া হয়। 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] 


বেসিক ট্রেনিং বিগ্ভালয়ে প্রথম বাৎসরিক 
শ্রেণীতে ৪০ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে 
৩৯ জন শিক্ষার্থী ছিল। ৩৯ জন পবীক্ষা দেখ 
এবং সকলেই উত্তীর্ণ তয়। 

উচ্চ বেসিক স্ুলে ১৯ জল শিক্ষক এবং 
২০৭ বালিকা সহ ৫৮০ জন শিক্ষার্থী ছিল। 
৫০টি দরিদ্র পরিবারের শিশুকে দ্বিগ্রহরে খাদ্য 
দেওয়া হয় এবং বালক ও ৪৫ 
বালিকাকে পোশাক দেওয়া হয়। একটি 
শিশু-শিক্ষালয় ( বিত৪8:5 ৪0001) খোলা 
হইয়াছে, ইহাতে ৩ হইতে ৪॥ বৎসর বহস্ক 
২৬টি শিশ্ত আছে। 

স্বামী শিবানন্দ উচ্চ বিগ্ভালয় ছুই বসব 
যাবৎ আ'বস্ত হইয়াছে! ৫৬ বালক ও ১৬ 
বালিকা এখানে পড়ে, তন্মধ্যে ৪৭টি বালক 
এবং ৮ বালিকা অবৈতনিক ছিল। যাহার! 
গৃহে পভাশুনা করার সথযোগ পায় না, তাহাবা 
স্কুলের পূর্বে ও পরে শিক্ষকদের তদাবকে এখানে 
পাঠ করার স্থযোগ পায় । 

“কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশন 
শিক্ষকদিগকে শারীর শিক্ষা দেওয়া হয়। 
মাদ্রাজ প্রদেশে তিনটি এইরূপ কলেজের মধ্যে 
ইহা! একটি । 

এতদ্ব্যতীত কর্যাল ইন্ষ্রিট্যুট, ইঞ্চিনিয়ারিং 
স্কুল, কৃষিবিদ্যালয় ও কব্যাল হায়ার এডুকেশন 
কলেজ পরিচালিত হইতেছে । 

কলিকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ঢেবা- 
প্রতিষ্ঠান £ সেবাপ্রত্তিষ্ঠানের ১৯৬২ খুঃ 
এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ মার্চ পর্যন্ত কার্ধবিবব্রণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার পূর্বনাম ছিল 
'শিশ্তমঙ্গল প্রতিষ্ঠান? । খুঃ ইহাকে 
নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য একটি 
সাধারণ হাসপাতালে পরিণত কবা হয়। 
বর্তমানে প্রায় ৩৫০ জন রোগী থাকার ব্যবস্থা 


১০০. 


১৯৫৭ 


প্রীরামকৃ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৩৮৯ 


হইয়াছে, তন্মধ্যে একতৃতীয়াংশ রোগী বিনা- 
খরচে রাখা হয় । 

এই হাসপাতালে সর্বপ্রকার আধুনিক 
চিকিৎসার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আছে। 
নার্সের কাজ ও ধাত্রীবিষ্কা শিক্ষা দিবার 
ব্যবস্থা আছে। আলোচ্য বর্ষের শেষে উক্ত 
বিভাগ ছুটিতে ১০৫ জন শিক্ষার্ধিনী ছিল। 

বাহিরের সকল রোগী এবং হাসপাতালের 
শতকরা ৫৫ জন বিনা-্পয়সায় চিকিসিত হয়। 
এখানে একটি গণন্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মস্থচী গ্রহণ 
করা হইয়াছে। চাবিদিকে এক মাইলের মধ্যে 
নার্প পাঠাইয়া মায়েদের উপদেশাদি দেওয়া হয়। 
গ্রাম্য-গণস্বাস্থ্যকার্ধস্থচী অহ্যায়ী কলিকাতার 
দক্ষিণে ৭ মাইল দূরবর্তী একটি গ্রাম হাঁতে লওয়। 
হইয়াছে । 

চিকিৎসা-শাস্ত্রে ্নাতকোত্তর গবেষণা এবং 
শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে নানা গবেষণ। 
সফলতার সহিত চালানো হইয়াছে এবং 
হুইতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের “কলেজ 
অব যেডিমিন' ১৯৬৩ থুঃ ফেব্রআরি হইতে এই 
প্রতিষ্ঠানকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা এব" গবেষণার 
জন্য মনোনীত করিয়াছে । এই অংশটিকে 
“বিবেকানন্গ ইন্গ্রিট্যুট' নাম দেওয়া হইয়াছে। 


আমেরিকায় বেদাস্ত 
নিউইয়র্ক ঃ রামরুষ্-বিবেকানন্দ-কেন্দ্র। 
নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা 
প্রদত্ত হয়। িগবদ্গীতা এবং ক্রাশ্রীরামকৃ্ণ- 

কথামৃত' ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। 
সেপ্টেম্বর ১৯৬৩: শথকি? বেদান্ত মুক্তির 
ধর্ম, সব্ভূতে ঈশ্বর-দর্শন, ভ্রাণকানী 

নিঃস্পৃহতা। অভ্যাস । 

অক্টোবর £ ঈশ্বরকে মাতা-জ্ঞানে আরাধন] , 
ধর্মীয় সংঘর্ষ: হিন্বু মতবাদ; 


টিং উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আনন্দ, ববিবাব ষোডশোপচারে পুজা, গীতা ও চণ্তীপাঠ 
ভগবদ্গীতার বাণী। এবং দরিজ্রনারায়ণ-সেব! অন্ষ্ঠিত হয়। ২১০৯, 


নতেম্বর ঃ মনসংযমের উপায়, মৃত্যুই কি 
শেষ? যোগ ওধ্যান অভ্যাস , ধর্ম ও 
সামাজিক মূল্য : হিন্দু মতবাদ । 

ডিসেম্বর £ মনসংযমের উপায়, প্রীশ্রীমা কি 
শিক্ষা দরিয়াছিলেন? আধ্যাত্মিক 
বিকাশ , কর্মজীবনে বেদাস্ত ১, যীস্ুগৃষ্ট 
কি শিক্ষা দিয়াছিলেন? শান্তিপূর্ণ 
জীবন-যাপনের উপাঘ । 


উৎসব-সংবাদ 


মালদছ ? শ্রীরামরুঞ্চ আশ্রমে গত ৪ঠা 
হইতে ৭ই জুন পর্বস্ত শ্রীবামকষ্খদেবের জন্মবাধিকী 
ও আশ্রমের বাধিক উৎসব স্থচারুরূপে উদ্যাপিত 
হয়। পশ্চিম দিনাজপুব ও গ্রামাঞ্চল হইতে 
বনু ভক্ত নর্নারী এই উৎসবে যোগদান কৰবেন। 

প্রথম দিবস স্থানীর ভক্তগণ কর্তৃক শ্রচৈতন্য- 
দেবের লীলা-গীতি অন্তষ্ঠিত হয়। পবেব তিন 
দিন স্বামী ধ্যানাত্সানন্দ শ্রীশ্রমা, স্বামীজী ও 
শ্রীরামকুষ্ণদেবের অপূর্ব জীবন ও বাণী সম্বন্ধে 
কুললিতি ভাষায় বক্তৃতা করেন । 

শ্ীস্বোধচন্দ্র মতিলাল তিন দিনই রাত্রিতে 
প্রাঞ্জল ভাষায় সঙ্গীতের হরে মহাভারতের 
বিভিন্ন উপাখ্যান আলোচন। দ্বাবা সহম্স সহস্র 
নরনারীকে আনন্দ দান করেন। সমাপ্তিদিবসে 
বিশেষ পুজা, শ্রীশ্রীচণ্তী ও শ্রীরামকৃষ্চ-কথামৃত 
পাঠ, হোম এবং অপরাহ্ে শ্রীকানাইলাল 
হালদার কর্তৃক রামায়ণ গীত হয়। 

বালিক্বাটী (ঢাকা) শ্রীরামকঞ্চ মঠে 
৮ই হইতে ১০ই জ্যেষ্ঠ তিনদিনব্যাপী 
শ্রীরামকুষ্খ-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রথম দিন 
শ্রীমপ্তাগবত-পাঠ ও ভজনসঙ্গীত, দ্বিতীয় দিন 
“কথাম্তত'-পাঠ ও নগর-কীর্তন, শেষ দিন 


নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপবাহে 
আয়োজিত সভায় শ্রীরামকুষ্চদেব ও স্বামীজীর 
জীবন ও বাণী সুন্দরভাবে আলোচিত হয় এবং 
অবৈতনিক বালিকা-বিগ্ভালয়ের ছাত্রীদিগকে 
পারিতোষিক বিতবণ কবা হয়। 


বক্তৃতা-সফর 
স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২৩শে ফেব্রুআরি 
হইতে ২৭শে এপ্রিল পর্বস্ত মেদিনীপুর জেলাব 


উপলদা1 বিদ্যালয়, আবছুল্লাপুর, বাঘাস্তি 
বিদ্যালয়, দশগ্রাযম বিদ্যালয, লক্ষ্মীপাড়ী 


বিদ্যালয়, নারাযণবাড, তিলস্তপাডা ১ উত্তরবঙ্গে 
শিলিগুডি ও কাপিয়াং বেদাস্ত আশ্রম, ভরতত- 
নগর, নিউজলপাইগুডি, দেশবন্ধুপাড়া, মহানন্দা- 
পাডা, মেখলীগঞ্জ শ্রীরামকুষ্ণ আশ্রম, চৌধুরীশ্থাট 
শ্ীরামকষ্চ আশ্রম, ফাঁলাকাট1, কুচবিহার 
শ্রীবামকুষ্ণ আশ্রম, জলপাইগুডি রামরুষ্ণ মিশন 
আশ্রম , আসামে ধুবডী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইত্যাদি 
অঞ্চলে “জাতীয় জাগবণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা 
ও আচার বিবেকানন্দ, “শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী 
বিবেকানন্দ+ “বিশ্বসভ্যতায় স্বামী বিবেকানন্দের 
অবদান", “বিশ্বধর্সচিস্তায় শ্রীবামকঞ্চদেবের দান' 
ইত্যাদি বিষষে মোট ৪১টি বক্তৃতা দিয়াছেন, 
তন্মধ্যে ৩২টি ছাযাচিজরযে।গে প্রদত্ত হইয়াছে। 


দেহত্যাগ-সংবাদ 

আমর অত্যন্ত দুঃখেব সহিত জানাইতেছি 
যে, গত জুন মাসেও সঙ্ঘের তিনজন সন্ন্যাসী 
দেহত্যাগ করিয়াছেন £ 

স্বামী অবধৃতানন্দ ঃ গত ২০শে জুন 
সকাল ৭ট1 ৪৫ মিনিটের সময় স্বামী অবধূতানন্দ 
( বলাই মহারাজ ) ব্রহ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত 
হওয়ার ফলে বারাণসী সে্বোশ্রমে ৭৩ বৎসর 


শ্রাবণ, ১৩৭১ ] 


বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯০৮ খুঃ 
বারাণসীতে তিনি সজ্ঘবে যোগদান করেন । 
তিনি শ্রীপ্রীমায়ের মন্ত্রশিহ্য ছিলেন এবং ১৯২১ খুঃ 
পরী স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের নিকট সঙ্গ্যাপ- 
দীক্ষা! লাভ করেন। সাব! জীবন তিনি বাবাঁণসী 
সেবাশ্রমেই ছিলেন । 

স্বামী অনুভ্বানন্দঃ গত ২২শে জুন 
রাত্রি ১ট1 ৫৫ মিনিটের সময় স্বামী অন্ভবানন্দ 
(রোহিণী মহারাজ) বার্পোগঞ্জ আশ্রমে 
৭ বত্সর বযসে দ্েহত্যাগ করিয়াছেন । 
১৩ই জুন সকালে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হইযা 
পড়িলে চিকিৎসকগণ হৃদরোগ বলিয়া! অনুমান 
করিয়া বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন, ২১শে 
পুনরাষ আক্রান্ত হইযা সঙ্ঞানেই তিনি শেষ 
গঙ্গাজল গ্রহণ করেন। 

১৯১5 খুঃ ঢাকা আশ্রমে তিনি সঙ্ৰে 
যোগদান করেন। তিনি প্রাশ্রীমাবেব নিকট 
মন্তরদীক্ষা লাভ করেন। ১৯২০ খুঃ শ্রীমঙ্ স্বামী 
ব্র্মানন্দ মহাবাজের নিকট তাহার সন্গ্যাস-দীক্ষ 
হয়। তিনি খুব কঠোরতাপরায়ণ সন্ন্যাসী 
ছিলেন এবং বহু বৎ্সব্ধ হিমালয়ে অতিবাহিত 


বিবিধ 


উৎ্সব্-সংবাদ 

কল্যাচক (মেদিনীপুর )8 শারামরুষঃ 
সেবাসমিতির উদ্যোগে ২৬শে হইতে ২৮শে মে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্যাপিত হয়। 
প্রথম দিন সকালে পৃজার্চনা, ছাত্র-ছাত্রীদের 
ক্রীভা-প্রতিযোগিতা, স্থচিশিল্প-প্রদর্শনী, প্রসাদ 
বিতরণ, ধর্মসভা, আবৃত্তি ও কবিতাপাঠ এবং 
শীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 
শেষের ছুই দিন রবামায়ণগানের ব্যবস্থা ছিল। 

ছোটসরসা-পাইকাড়া ( হুগলি )£ 


প্রবুদ্ধ ভারত সজ্ঘের উদ্যোগে গত ৩১শে মে 


বিবিধ সংবাদ 


৩৪৯১ 


করেন। বার্লোগঞ্ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাকাল 
হইতেই তিনি ইহার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন । 

স্বামী পদ্মনাত্তানন্দ £ গত ২৩শে জুন 
রাত্রি ১টা ৩০ মিনিটের সময় স্বামী পদ্মনাভানন্দ 
৫৯ বৎমব বয়দে কলিকাতা! সেবা প্রতিষ্ঠানে 
দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রায় চার মাস পূর্বে 
ডায়াবিটিস-জনিত নানা ব্যাধির জন্য তাহাকে 
হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০শে জুন 
তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয। 

তিনি শ্রীমৎ্ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের 
মন্ত্রশিত্ব ছিলেন। ১৯২৮ খুঃ ব্রিচুর আশ্রমে 
তিনি যোগ দেন এবং ১৯৩৮ খুঃ শ্রীমৎ স্বামী 
বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের নিকট সঙ্গযাস-দীক্ষা 
লাভ করেন। অক্লান্তকর্মা এই সন্গাী ১৯৪৪ থুঃ 
হইতে বেলুড সারদাপীঠের কমী ছিলেন এবং 
এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 

এক মাসের মধ্যে তিনজন সন্গ্যাসীর 
দেহত্যাগ হওয়ায় সঙ্ঘ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইল। তাহাদের দেহনিমুক্ত আম্ম। ভগবত্পদে 
চিরশাস্তি লাভ করিযাছে। 

ও শান্তি; । শাস্তি? 


বাদ 


শ্রারামকষ্ণ-জন্মোৎসব ুষ্টরভাবে উদ্যাপিত 
হইয়াছে। এই উপলক্ষে শোভাযাত্রা, বিশেষ 
পূজা, প্রসাদ-বিতরণ, সাধারণ সভা প্রভৃতি 
অন্ষ্ঠানে গ্রামবাসিগণ উত্সাহ-সহকারে যোগদান 
করেন। অপরাহে স্বামী জীবানন্দের সভাপতিত্বে 
শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। 

কালীঘাট £ প্রীরামরুষ্-বিবেকানন্দ 
আশ্রমের উদ্যোগে বিশেষ উত্সাহ ও উদ্দীপনার 
সহিত বিবিধ অনুষ্ঠান-সহায়ে তিনদিনব্যাপী 
উৎসব আয়োজিত হয় । ২৩শে মে শনিবার 


মহতী জনসভায় স্বামী জীবানন্দ 'যুগাব্তার 
শ্ীরা মক” সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 


শাস্তি” 11 


৩৪২ 


পরলোকে 


যোগেজ্ঘচজ্ৰয বন্দ্যোপাধ্যায় 2 ঢাকা 
জেলার বজযোগিনী-নিবাসী গ্রবীণ শিক্ষাব্রতী 
যোগেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ (৯ই 
জুন ) কলিকাতা স্থখলাল কারনানি হাসপাতালে 
পাকস্থলীর ক্ষতরোগে ৬৬ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছেন। মেদিনীপুর শ্রীরামরুষখ মিশন- 
পরিচালিত বিগ্ভাভবনের কার্ধভার গ্রহণ করিয়া 
দ্বাদশ বৎসরের সাধনায় তিনি উহাকে আদর্শ 
বহুমুখী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উন্নীত কবেন। তাহাব 
মধুর ন্বতাব ও ধর্পরায়ণ জীবনের জন্ত ছাত্র ও 
অভিভাবকগণ তাহাকে শ্রদ্ধ| করিতেন । তিনি 
মী শিবানন্দ মহারাজের মম্ত্রশিষ্ত ছিলেন। 
তাহার পরলোকগত আত্মা চিরশানস্তি লাভ 
করুক। 
স্বরম। রাম ৫ গত ১৩ই মে শ্র্মায়ের 
মন্ত্রশিষ্তা আবম রায় ৭২ বখ্মর বয়সে 
শ্রীপ্রমায়ের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। তিনি 
পাবনা জেলার সিবাজগঞ্জ-নিবামী শ্রীকালীপদ 
রায়ের সহধমিণী ছিলেন। জয়রামবাটী ও উদ্বোধনে 
পরীপ্ীমাষের নিকট কিছুকাল থাকিবাব সৌভাগ্য 
তাহার হইয়াছিল । এখন তিনি শ্রীশ্রীমায়ের 
চরণকমলে চিরতরে মিলিতা হইলেন। 
লল্গিতচন্দ্ব সান্তাল: গত ৩০শে জুন 
রাক্ধি ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় বিশিষ্ট ভক্ত 
ললিতচন্ত্র সান্ানল ৭৪ বৎসর বয়সে উত্তর 
কলিকাতার ভূপেন্্র বন এভেন্থয-স্থিত ভবনে 
ইষ্টনাম জপ করিতে কবিতে দেহত্যাগ 
করিয়াদছন। বার্ধক্জনিত ব্যাধিতে তিনি 
কিছুদিন যাবৎ ভুগিতেছিলেন। তিনি 
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের মন্ত্রশি্য ছিলেন। 
কর্মজীবনে রাজনীতি ও সমান্জসেবামূলক কার্ষে 
ব্রত্তী থাকিয়াও তিনি সাধনভজনে ব্যাপৃত 
থাকিতেন। পূর্ববঙ্গে তাহাদের বাড়ি শ্রীমৎ স্বামী 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ম সংখ্যা 


প্রেমানন্দ মহাবাজ প্রমুখ অনেকের পদধুলিতে 
ধন্য । শাধুনঙ্গ ও সাধুসেবা তাহার প্রধান 
অবলম্বন ছিল। 


অপুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য : গত ২০শে জুন 
প্রা ৬ ব্সর বয়সে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক 
অপূর্বকৃষ্ণ ভটটাচার্ধের হৃদরোগে পরলোকগমনে 
আমরা আতন্তবিক দুঃখিত হইম়াছি। তিনি 
উদ্বোধন পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। 
তাহার আত্মা চিরশাপ্তি লাভ করুক। 


ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী : গত ১*ই 
জুপাই বাকি ১১টাব সময় বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা 
পরিষদের অধ্যক্ষ ডক্টব যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
কবোনারি থনত্বোসিম বোগে আক্রান্ত হইয়া 
তাহার ৩নং ফেডারেশন স্্রীটস্থ বাদভবান ৫৬ 
বস বয়সে পরলোকগমন কবিয়াছেন। সংস্কৃত 
ভাষার প্রচারকল্পে তাহার অক্লান্ত প্রচেষ্টা 
চিবম্মরণীঘ। তিনি বহু সংস্কৃত নাটক রচন" 
করিষা তাহাব প্রতিষ্ঠিত “প্রাচ্য বাণী'র মাধামে 
ভাবতের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করাইয়। 
পণ্ডিতমণ্ডলী ও মবসাধারণেব বিশেষ 
প্রশংসা লাভ কবেন। তিনি খানি 
সংস্কৃত-বিষয়ক গবেষণামূলক পুস্তক রচন৷ করিয়া 
গিষাছেন। সংস্কৃত বিশ্ববিদ্ভীপম্ম প্রতিষ্ঠার 
জন্য তীহার বিশেষ আগ্রহ হিল। উদ্বোধন- 
পত্রিকায় তাহাব জ্ঞানগঙভ প্রবন্ধগুলি 
পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট স্ুপরিচিত। 
ডক্টর চৌধুরী বিনয়ী ও উদারভাবাপন্ন 
ছিলেন। তাহার পরলোকগমনে সংস্কৃত শিক্ষা 
পরিষদের তথা ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রে যে স্থান শুন্ত হইল, তাহা সহজে পুর্ণ 


৯৭২০ 


হইবার নয়। তাহার আত্মা শাশ্বত শাস্তি 
লাভ করুক । 
ও শান্তিঃ। ও শাপ্ডিঃ।। ও শাস্তি; )! 





কথা প্রসঙ্গে 


“জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্‌? 


জন্মহীনেব কি করিয়! জন্ম সম্ভব? অনাদি 
অনস্ত নিগরণ নিবাকার ব্রহ্ম বা ভগবান কি 
করিয়া সাস্ত সাকার হইয] মনুষ্য-শবীরে জন্ম গ্রহণ 
করেন, কি করিয়াই বা আপান্তদ্ুিতে মান্টষের 
মতো জীবন যাপন করেন? এই প্রশ্ন আধুশিক 
তথাকথিত যুক্তিবাদী মানবমনে অহবহ 
উঠিতেছে, এবং সন্তোষজনক উত্তরের অভাবে 
অধিকাংশ মানবই অবতারবাদে বিশ্বাস করিতে 
চান না ব। পাবেন না। 

অবত'রবাদে যে বিশ্বাস কবিতেই হইবে, 
অবতারবাদ যে ধর্ষজীবন বা! আধ্যাত্মিকতার 
অপরিহার্য অঙ্গ তাহা নয়, সমগ্র উপনিষদে 
অবতারবাদের কোন প্রসঙ্গ কোথাও নাই, কিন্ত 
উপনিষদের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে 
এবং দ্ধ্যর্থহীন ভাষায় ধ্বনিত হইযাছে ং 
অজোহপি সন্্ব্যয়ান্মা ভূতানামীশ্বরোথপি সন। 
প্রকৃতিং স্বামধিষ্টায় সম্ভবাম্যাতুমায়য়া ॥ 

বিভিন্ন টীকাকার ভাষ্যকার ইহার নানা 
প্রকার টীকা-ভান্ত কবিয়াচছন। আধুনিক 
গক্ষেকগণ হয়তো এই-জাতীয় সকল গ্্লরেকই 
প্রক্ষিপ্র বলিয়া উডাইয়া দিবেন। তথাপি 
যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্মের অভ্যুর্থান হয়, 
তখনই দেখা ঘায়__লোকোত্তর এক মহামানবের 
আবিঙাব, ধাহার জন্ম জীবন ও কর্ম আমাদের 
ভিজ্ঞত! দিয়া মাপা যায় না, আমাদের 
যুক্তি দিয়া বোঝা যায় না, অথচ তাহার জীবন 
নিজন্ব সবল গতিতে বহিয়া যায়, মানবজাতির 
একাংশ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সী হইতে 
অনীমের পথে যাত্রা শুরু করে। 

সকলেই যে তাহাকে ধরিতে বা বুঝিতে 
পারবে, তাহা সম্তব নয়। মন্তুষ্-শবীরে যখন 


তিনি অবতীর্ণ হন, অহঙ্কারে মৃঢ ব্যক্তিগণ 
তাহাকে ধরিতে বুঝিতে পারে ন।, সরল 
পবিত্রহদয় ব্যক্তিগণই যুক্তির অতীত এক 
বিশ্বাসের আলোকে তাহার আভাসমাত্র 
পান। এ-বিষয়ে শ্রীরামকষ্জের যুক্তি কি সরল, 
দৃষ্টান্ত কী হৃদয়গ্রাহী । 


ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন, তবে তিনি 
সাকার হ'তে পারবেন না কেন? তিনিতার 
সাববস্তটুকু নিয়ে ভক্তি-ভক্ত আস্বাদন করতে 
অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। সবাই তাকে ধরতে 
পাবে না,_এও তারই ইচ্ছা ।” “অব্তার 
গাভীর কাট'_বাট দিয়াই গাভীর সারবস্ত ছুগ্ধ 
ক্ষরিত হয়, অবতারের মাধ্যমে ঈশ্বরের 
সারবস্ত-_ভাব ভক্তি প্রেম আনন্দ মাহষের মধ্যে 
সঞ্চারিত হয়। 


শ্রীভগবানের এই নরলীলা যুগে যুগে চলিয়াছে, 
এই আবির্ভাব ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়--তবে 
সমধিক । যে-সব দেশে পবিভ্রহদয় নরনারীর 
আবিভাবৰ হইয়াছে, সেখানেই শ্রীভগবানের 
আবির্ভাব হইয়াছে ও হইতেছে-- ইহা? অতীতের 
কোন কাহিনী নয়, ইহ] চিরস্তনের আশ্বাসবাণী। 
ভগবান্‌ কয়েকদিন ধবরিয়] জগৎ স্ট্টি করিয়া 
তারপর হইতে আজ পর্যন্ত নিদ্রা যাইতেছেন-__ 
ইছা গুহামানবের ধারণা । শ্রীভগবান্‌ অতন্ত 
দিতে এই জগৎ পালন করিতেছেন, এবং 
প্রয়োজনবোধে দেহধারণ করিতেছেন । তবে 
তাহার জন্ম কর্ম সাধারণ মানুষের যতো নয়__ 
তাহার জন্ম কর্ম দিব্যভাবাপন্ন । নিংস্বার্থভাব- 
সহায়ে সদয় পবিত্র না হইলে আমরা কখনও এই 
দিবাভাব বুঝিবার আশা! করিতে পারি না। 
শান্ত পবিত্র হদয়েই__ঈশ্বরভাব ধরা পড়ে, 
ভগবখ শক্তি স্ষুরিত হয় । 


স্রীরৃষ্ণ-আবির্ভাবের পটভূমি 


স্বামী অব্জজানন্দ 


শ্রীকফের আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে প্রাচীন ও 
আধুনিক এঁতিহাসিকগণের মধ্যে নানা মতভেদ 
দেখা যায়। কাল-নির্ণঘ্ের বিভিন্নতা থাকিলেও 
যুগ-প্রয়োজন কিন্তু কেহই অস্বীকার করেন 
নাই। ভারত-ইতিহাসের, তথা সমগ্র মানব- 
সভাতার অতীব সম্কটাকুল এক বিবঠন- 
প্রবাহেব মধ্যে শ্ররুষ্ণেব আবিভাব যে অতিশয় 
তাৎপর্যপূর্ণ, এ-ব্ষিয়ে পণ্ডিতগণ সকলেই 
একমত । গাণিতিক বিচারে কুষ্চবির্ভাবেব 
কালকে কিঞ্চিৎ কুহেলিকাচ্ছন্ন বোধ হইলেও 
এতিহোর গৌরবে এবং সাংস্কৃতিক মহিমায় 
অতীত সেই কালের দীপ্তি সতাই অতুলনীয়। 
ইতিহাস কখনই গণিতের হিসাব নহে, আবার 
উহা] জ্যোতিষশাগ্থ৪ নহে । ইতিহাস সংস্কৃতির 
স্বাক্ষর । ইতিহাস শুধুমাত্র অতীতের পরিসংখ্যান 
নহে, ইতিহান এঁতিহের ধারক ও প্রেবক। 
তাই দেখি-_যে-জাতির সংস্কৃতি গড়িয়া! উঠে 
নাই, তাহার ইতিহাস ব্লিয়াও কিছু নাই। 
আ'র ইতিহাস যেখানে বিলুপ্ত, এতিহাও সেখানে 
অবরুদ্ধ । শ্রীরূ-আবির্ভাবের সন-তাবিখের 
হিসাব লইয়া সময়-ক্ষেপণ অপেক্ষা তীহার 
অত্যাশ্চ্য জীবনের এঁতিহাসিক প্রযোজনীয়তার 
প্রতি দৃ্টিপাত করিলে আমরা অধিকতর 
উপকৃত হইব। এঁতিহাসিক সেই যুগ- 
প্রয়োজনই তাহার জীবনালেখ্যের যথার্থ 
পটভূমিকা। আচার্য বিবেকানন্দের উক্তিবিশেষ 
এই্‌ প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি বলিয়াছেন, “কৃষ্ণ 
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর কথ! লইন্বা বৃথা সময় 
নষ্ট করিও না? তদীয় জীবনের মুখা অংশ 


যাহা, তাহাই অবলম্বন কর। মানবভাষায় এরূপ 
আদর্শ আর কখনও চিত্রিত হয় নাই ।” 

কোন দেশ বা জাতি, সমাজ বা সভ্যতা 
কখনও একদিনে কিংবা একযুগে গিয়া 
উঠে না। নানা উত্থান-পতন ও বিপ্লব-বিবর্তনের 
মধ্য দিয়াই উহার গতিপথ | ধিন ও রাত্রির 
সমন্থয়ে পরিপূর্ণ একটি দিবস , উত্থান ও পতনের 
পারম্পর্ধে পূর্ণ একটি সভাতা বা সংস্কৃতি। 
দিনাস্তে আকাশে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে, 
আবার ধীবে ধীরে উহা যখন গভীর রাঙ্জির রূপ 
ধরে, উহাতে কি তথন শুধু অন্ধকারের ঘোরই 
থাকে? রাত্রির তপস্যান্তে দৃপ্ধ আ্রুণোদয়ের 
প্রতিশ্বতিও থাকে উহাতে । সমাজ ও সভাতার 
ক্ষেতেও এই একই সত্য। যখনই বিপ্লব ভীঘণ 
হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করে, তখনই 
শান্তি এবং সামপ্ুস্কের নব নব আলোকপথও 
মান্নুষের নিকট উদ্ঘাটিভ হয়। প্ররুৃতির 
ইহাই নিয়ম । 

সনাতন ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ । এক- 
এক জাতির প্রাণকেন্দ্র এক একটি বস্তুতে বা 
ভাবে। ভারতের প্রাণকেন্দ্র ধর্মে! ধর্মকেজ্দ্রিক এই 
জাতির জীবনধারা যখনই কোন কারণে বিপর্যস্ত 
বা সংক্ষৃন্ধ হইয়াছে, তখনই সকল তরঙ্গ-ক্ষোভের 
উধধর্ব কোন দিব্যপুকষের আবির্তীব ঘটিয়াছে। 
তাহার এক হস্তে ছুষ্টের জন্য শাসন-দণ্ড অপর 
হস্তে থাকে জীব-কল্যাণের অমতভাণ্ড। কখনও 
বা আবার আসিয়াছেন উভয় হত্তেই আপামর 
সকলের জন্য মঙ্গল-আশ্বাস ও অভম্-আশিস্‌ 
লইয়া।- জ্ীরামচন্্র, শ্রী, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্ধ, 
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শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামরু্ণ-প্রমুখ দেব-মানবের চরণ- 
স্পর্শে এই ভাবেই যুগে যুগে ভারতের মাটি 
পবিত্র হইয়াছে। 

প্রাচীন ভারতের অতি ঘোর এক তমসাচ্ছন্ন 
যুগেব ভয়াল চিত্র স্মরণ করিয়া আজও আমরা 
শঙ্কিত হই। অরাজকতা, দুর্নীতি ও 
উচ্ছুঙ্খলতা তখন সমাজের সর্বস্তরে । বাজারা 
সেদিন বাজধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সমীজ- 
শিক্ষকেরা মোহাচ্ছন্ন হইয়া স্থখে নিদ্া 
যাইতেছিলেন। নারীর মর্ধাদ1! লইয়া ভোগীর 
তামাঁসা চলিতেছে, কুৎসিত লোকাচার ধর্মের 
স্থান দখল করিয়া তাগুবলীলা করিতেছিল। 
শান্্-ন্ায়-নীতি দেশ হইতে তখন অস্তহিত। 
গুণী ও মানীর সন্ত্রমকে অবধাটীনের দল হাসিয়া 
উভাইতেছে। অসহায় নিপীডিতের আতক্রন্দন 
আকাশে-বাতাসে | কোথায় ধর্ম। কোথায় 
ঈশ্বর 1 স্বেচ্ছচারী বরাঞ্জতস্ব্েবে পদপেষণে 
প্রজাসাধারণ সেদিন সবপ্রকারে পরাধীন । 
সমাজে, পরিবারে, বর্ণে, আচারে, ধর্মে মানুষ 
সর্বাবস্থায় শৃঙ্খলিত। প্রজাপীডন, দিগ্বিজয় 
আর কাম-কাঞ্চন-বিলানই হইয়া উঠিম্লাছিল 
নূুপতিগণের অবশ্পালনীয় কর্তব্য । 

বিশেষ- ক্ষাত্রশক্তির এহেন অধঃপতন 
সম্ভবতঃ অন্য কোন যুগে আর দেখা যায় নাই। 
অহঙ্কারী ক্ষক্রিষ মনে করিত, 'নাস্তি লোকে 
পুমানন্থঃ'_ জগতে আমি ভিন্ন আর কেহ পুরুষ 
নাই। শক্তিমদে উন্মত্ত হ্থপকুল সমগ্র মেদিনীকে 
নির্মমভাবে যেন চযিয়া ফেলিতেছিলেন। 
নরহত্যা তখন “রাজধর্ম । আর এই বিকট 
রাজধর্মের পুণ্যবল লইয়াই মগধাধীশ জরাসন্ধের 
সায় প্রবলপরাক্রম নৃপতি শঙ্কর-উপাসনায় ব্রতী 
ছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতির নামে তিনি করদ- 
বিঅ রাজন্যবর্গকে বিন1-অপন্বাধে বন্দী করিয়া 
বাখিম্মাছিলেন। অভিপ্রাস্ধ ছিল, দেবতার 
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পূজায় নরবলি দিবেন। জরাসন্ধের অত্যাচার 
ভাষায় অবর্ণনীয্ব। অভিনব ধর্মাচরণ এই 
জরাসন্ধের। দেবপ্রীতির জন্য নরবলি। 

অহঙ্কার ও অত্যাচারের প্রতিমৃত্তি চেদিরাজ 
শিশুপালর জীবনব্রত ছিল ভগবদ্‌-বিদ্বেষ প্রচার 
করা, লর্বজণমান্তকে লাঞ্ছিত করা, আর অধর্ষের 
প্ররোচনা দেওয়া । 

বঙ্গ-পুণ্ড-কিবাতের অপদার্থ রাজা পৌওডকের 
শ্বৈরোচার এবং ভগবানের প্রতি ব্যঙ্গ-ব্যবহার 
সমাজের কলঙ্স্বরূপ | 

অধঃপতিত রাজশক্তির অকর্ণণ্যতার ফলে 
তদানীন্তন ভারতের বাষ্ট্রনীতিক আকাশকে 
অতিশয় মেঘাচ্ছন্ন করিয়৷ ভুলিয়াছিল। ভারতের 
উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে রাজশক্তি ক্রমশঃ ছিন্ন 
ভিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। একাবদ্ধ রাজশক্তির 
মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত পড়িতে থাকায় 
বৈদেশিক শক্রর অনুপ্রবেশের পথও তখন বেশ 
স্থগম হইয়া উঠিতেছিল। 

রাজন্বর্গ অতিশয় ভ্ুর ও ছুশ্চরিত্র হইয়! 
পরস্পরের প্রতি তখন অতি দ্বণ্য আচরণ 
করিতেছিলেন। মহাভারতের ভাষায় সেই 
অবস্থার বর্ণনা সত্যই রোমাঞ্চকর £ 

সিংহ নিদ্রিত হইলে যেমন কুকুরের দল 
মিলিত হইয়া ডাকিতে থাকে, এই রাজারাও 
আজ তাহাই করিতেছেন। দেশব্যাপী 
কোলাহলে প্রস্থপ্ত ভারত-সিংহ কবে জাগিবে, 
ইহা ভাবিয়া শান্তিকামী সাধারণ মানুষ সেদিন 
ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেছিল ।১ 

সেদিনের বিপ্লব শুধু রাষ্্রিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ 
ছিল না। ধর্মে, নীতিতে, বুদ্ধিতে__সর্ধত্রই 
বিধ্বংসী বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল। ভারতের 
আকাশ সেদিন ছুর্যোগ-সমগাচ্ছন্র_চারিদ্িকেই 
ঘনঘট1। মধখুরাধিপতি দর্পী কংস আপন 
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পিতাকে বন্দী করিয়!1 রাখিয়াছিলেন। “পিতৃ- 
দেবো ভব" যে-জাতির উপনিবদ্‌-মন্ত্র। সেই 
জাতির একজন পবাক্রাস্ত পাজচক্রবর্তী ছিলেন 
কংস! স্থার্থান্ধ দুর্ধোধন ক্ষমতা গর্বে স্পর্ধিত 
হইয়। পাগবভ্রাতার্দের নিঃস্ব ভিক্ষুক করিয়ী- 
ছিলেন। প্রজাপালন রাজধর্ম, প্রজানরগন 
রাজব্রত__ইহাই ছিল একদা এ-দেশের রাজ- 
নীতি! তখন কোথায় সে রাজনীতি? আর 
সমাজধর্মই বা কী? প্রগল্ভ পুত্র ছুর্যোধনও 
বৃদ্ধ পিতাকে ধর্মোপদেশ দিতে প্রয়াসী, ইহা 
কী নিদারুণ পরিহাস? কপটপুত্র অন্ধ পিতার 
লিকট ভ্রাতবিরোধের জন্য সদস্তে ধর্মের দোহাই 
দিতেছেন : 

“পিতা, যাহার গ্রথব বুদ্ধি নাই, অথচ কেবল 
বছুশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছে, মে শাস্ত্রের গু মর্ষ 
বুঝিতে পারে না। স্থরদ্ধিত খাগ্যেব মধ্যে হাতা 
ডুবিয়া থাকিয়াও আহারেব রস বুঝিতে সক্ষম 
নহে ।১ৎ ছুর্ধোধন উপযুক্ত ধর্মোপদেষ্টাই বটে! 
কী অপূর্ব ধর্ম-অভিনয় 

ধন-জন ও শক্তিমদে প্রমত্তত এবং স্বীয় সৈন্য" 
দলঘ্বারা বার বার ধরিত্রীকে নিপীডনকারী 
উৎপথগামী এই বাজকুলকে বিধাতা কতদিন 
আর ক্ষমা করিবেন কপটাচার, ভীকুতা, 
অন্যায় ও ছুরনীতির যে ভীষণ প্লাবন চলিতেছিল, 
তাহা হইতে অতি অল্প লোকই রক্ষা পাইয়া- 
ছিল। যুধিষ্টিরের ন্যায় পরম ধাম্সিকও দ্যুত- 
ক্রীড়ায় নিজের ভ্রাতা ও সহধগ্রিণীকে অর্থের 
ন্যায্স পণ রাখিতে পশ্চাৎ্পদ হন নাই এবং 
সমাগত সঙ্জনমণ্ডলীর ধিকৃকার-বধণেও তাহার 
বক্ষ অকম্পিত ছিল। সভামধ্যে নারীর বস্ত্া- 
কর্ষণ করিয়া অবমাননা স্থসভ্য সমাজের পক্ষে 
কতখানি কলম্কের তাহ] ভাষায় প্রকাশঘোগ্য 
নছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়--সেই ভাতে 
7 হ. এ সভাপর্ষ-:৫৩১ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-৮ম সংখ্যা 


রাজোর জ্ঞানী গুণী ও সন্ত্রান্ত পুরুষ-_সকলেই 
উপস্থিত! ততোধিক লকজ্জাকর বিষয়, 
প্রকাশ্ঠ সভায় এই কুকীত্তি-সম্পাদনের আদেশ 
প্রদান কবেন স্বয়ং বীবশ্রেষ্ঠ কর্ণ । বিশ্বের বীর- 
সমাজের মস্তক এ-কথা ম্মরণ করিয়া চিরদিনই 
লজ্জা অবনত হইবে। ভাংম্মদ্রোণ-প্রমুখ বীর- 
পুরুষগণ ইতিহাসেব এই কপাঙ্কিত দৃশ্তে নির্বাক 
দর্শকমাত্র ছিলেন । বিশ্ববিশ্রুত বীরমণ্ডলীর হুর্জয় 
পৌরুষ সেদিন কোথায় লীন হইয়াছিল-_কে 
জানে। অতিশয় মহিমান্বিত বিরাট যছুবংশও 
নিছক মদ মোহে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। 
এইমব ভীষণ ঘটনাবলী করুনা করিতেও 
আজ আমরা শিহরিয়া উঠি। অভূতপূর্ব এই 
সমাজ-বিপ্রবের তমিম্বার মধ্যে ধর্মপ্রাণ মানুষের 
বুক হাহাকারে ফাটিয়া যাইতেছিল £ এ-ছুঃখ- 
নিশার অবসান কি তবে হইবে না? ধশ্রিজ্রী- 
জননী আর বুঝি এ পাপভার বহিতে 
পারিতেছিলেন না। তাহার ককণ ক্রন্দন-ধবনিতে 
গগন পবন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছিল। 
শ্রীশুকদেব মর্মম্পশী ভাষায় মহারাজ পরীক্ষিৎকে 
এই কথাই বর্ণনা করিয়াছেন £ 
ভূমিদৃপ্রনৃপব্যাজ-দৈত্যানী কশতাযুতৈ: 
আক্রান্ত! ভূরিভারেণ ব্রক্মাণং শরণং ঘযৌ ॥ 
গৌভূতব শ্রমুখী খিষ্না রুদস্থী কপ্ষণং বিভোঃ | 
উপাস্থতাস্তিকে তস্মৈ বাসনং স্বমবোচত ॥ 
( শ্রমদ্ূভাগবত, ১০1১1১৭-১৮) 
-__গবিত রাজরূপী দানবের অসংখ্য অনুচরদের 
পদ্দভারে অভিভূত ধরিত্রী ত্রদ্মার শবরপাপক্না 
হইলেন। ছুঃখকাতরা পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ 
করিয়া করুণম্রে রোদন করিতে করিতে অশ্রু- 
প্লাবিত গণ্ডে স্বয়ং বিভুর নিকট আতি জানাইতে 
লাগিলেন। 
উত্পপীড়নকারী রাজশক্তিকে আয়ত্বে আনিতে 
সক্ষম এবং কক্ষচ্যুত লমাজ-গতিকে পুনথায় 


ভাল, ১৩৭১] 


স্বকক্ষে নিয়ন্ত্রিত করিতে ুদক্ষ কোন ব্যক্তি বা 
শক্তি তখন ভারতবর্ষে ছিল না। অধর্মকে দৃঢ- 
হস্তে দমন করিয়া ধর্ম-সংস্থাপন করিবার মতো 
এঁশী পুরুষ তখন কোথায়? মানুষের অস্তরাত্মা 
কুদ্ধ ক্রন্দনে সেদিন বাব বাব ভাডিয়! পডিতে- 
ছিল। শ্রীমন্ত গবতে ইহ্থাই ধবিত্রীর রোদন 
এবং অত্যাচারী বাজাদিগকে দৈত্যব্ূপে ও 
রাজ-সৈন্যবাহিনীকে ধরার ভারব্পে বর্ণনা 
কৰা হইয়াছে। 

আর্ত অবনীর অশ্রপাতে জগদীশ্ববের আসন 
অবশেষে টলিয়া উঠিল। অন্ধ রাত্রির অবসান 
এতর্দিনে বুঝি আসন্ন। ব্যথাহত মাহুষ যেন 
কাহার আগমন প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছে। 
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিলাশায় চ ছুক্কাতাম্‌? 
তাহার আবির্ভাবের কাল কি তবে পূর্ণ হইতে 
চলিল? এতবড ধর্ম-বিপ্রব,+ লমাজ-বিপ্রব, 
বাষ্বিপ্রব, নীতি-বিপ্রব, যুদ্ধ বিপ্ৰ জগতের 
ইতিহাসে আর কদাপি হইযাছে বলিয়া মানুষ 
জানে না। বিপথগামী ছু্টকে শামন, আর 
জীবসাধারণকে মঙ্গল-কর্ষে প্রেরণ করিতেই তো 
যুগে যুগে দেবমানবদের আবির্ভাব হয় পৃথিবীতে । 
উশ্বরেচ্ছায় এবং টনসগিক কারণেই এইরূপ 
আবির্ভাব আমরা প্রত্যক্ষ করি বার বার। 

জন্মরহিত ভগবান উৎত্পথগামী ছষ্টগণের 
দমনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, এলং 
কর্মর্হিত তিনি জীবগণকে সতকর্ষে কচি প্রদানের 
জন্যই নানা কর্মের অবতারণা করিদ্বা থাকেন। 
সনাতন ধর্মে ইহাই তো অবতার-তত্ব।”* 


বিপর্যস্ত ও বিক্ষুব্ধ যে-কালের কথা আমরা 
বলিতেছি, উহা! এতই দুঃসহ ছিল যে, এ সময়ে 


৩ এ ৩১1৪৪ 


শ্রীকৃষ্ণ-আবিত্ভাবের পটভৃষি 


৩৯৭ 


সর্বগুণাদ্বিত অনস্ত শক্তিধর কোন পুরুষসিংহের 
আবির্ভাব না' হইলে এতদিনে ধরাপৃষ্ঠ হইতে 
সনাতন ধর্মের অস্তিত্ব পর্যস্ত লোপ পাইয়া 
যাইত। সেকালের সেই যুগপ্রয়োজন তাই 
অগ্ান্ত যুগের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 
যাহা হউক, ভারত-ইতিহাসের ছুর্যোগ-ঝঞ্চাময় 
এই কালরাত্রির অবসান হইল বাস্থদেব শ্ররুষেের 
আবিরাবে। 

শ্রকঞ্চ সনাতন ধর্মের প্রাণপুরুষ। তাহার 
ন্যায় কাগারী না পাইলে জাতীয় ধর্ম সংস্কৃতি 
ও এতিহ্বের অতিকায় তরণী সেই এঁতিহাঁসিক 
ঘৃণিবাত্যায় নিংশেষে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়! 
যাইত ।--সনাতন ধর্মের ইতিহাস এতদিনে 
বিস্বৃতির অতলে তলাইয় যাইত, সন্দেহ নাই! 
শ্রাকৃষণ অধ্যাত্স-ভারতের বরিষ্ঠ মন্ত্রগুরু-_ 
জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তিব অপূর্ব সমন্বয়াদর্শ। 
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবকে- সাক্ষাৎ ভগবানকে 
সেদিন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুধা-কলস্ষিত 
সেই যুগ আজ পৃর্থবীর ইতিহাসে মর্বাপেক্ষা 
স্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছে । তমসাচ্ছন্ন ভারতের 
ভাগ্যাকাশে কুহকাস্তক যে অপূর্ব অকণরাগ 
সেদিন দেখা দিয়াছিল, তাহারই প্রোজ্জল রশ্মিতে 
যুগ যুগ ধরিয়া! মনুষ্যসমাজ অভিন্নাত হইতেছে ও 
হইতে থাকিবে। শ্রকষ্ণ-স্্ধের উদায়ে মরণোন্থুখ 
ভারত-শরীরে পুনরায় প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছে । 
মানব-গুরু শ্রীকষ্ণের পুণ্যাবিভীব স্মরণ করিয়া 
তাই আজ বার বার উচ্চারণ করিতে 
ইচ্ছা হয় : 

“সচ্চিদানন্নকূপায় কৃষ্চায়াক্তি্টকারিণে | 

নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে ? 
হে মহান লোকনায়ক, হে আচার্ধববিষ্, 
তোমাকে শতকোী প্রণাম । 


ধর্মের উদ্দেশ 


স্বামী আদিনাথানন্দ 


বিখ্যাত পাশ্চাত্য মনীধী লিখিয়াছেন, “মুখী 
বরাহ অপেক্ষা অন্থখী দার্শনিক ভাল। (1879 
[08669160196 ৪ 3007 ৮69৪ 01899.818990 61180 
্রষ্টান ধর্মতত্বে ইহাকেই 
'আধ্যাত্সিক অশান্তি (015109 ৭1809069206 ) 
আখ্যা দেওয়া! হইয়াছে । মানব মন শুধু জৈব 
প্রয়োজন মিটিলেই বেশী দিন শাস্ত থাকিতে 
পারে না। তাহার অশ্তশুলে 'মুদুরপিয়াশী' 
ভাব লুঞ্কায়িত আছে । যখনই প্রকৃতির ঘাত- 
প্রতিঘাতে চোখের রঙিন পা খসিযা যায়, 
তখনই অন্তরের সুপ্ত “মানবধর্ধ' তাহাকে এই 
বাণী শুনায়, “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোন 
থানে। এই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা আদিলেই 
বুঝিতে হইবে--মানব-মন ধর্ষের প্রথম সোপানে 
পদার্পণ করিতেছে । 

আবার ইহাও দেখা যায়, অমাজ-বিবর্তনের 
আদিস্তরে -শ্লীঅরবিন্দ যাহাকে 4100125-285559081 
৪58৪ ( অবযুক্তি-স্তর) আখ্যা দিয়াছেন-_মনুয্য- 
সমাজ ধর্মের অন্ুশাননে পরিচালিত হইয়াছে। 
সমাজস্থিতির মৃলসথত্র কতকগুলি ধর্মমত দ্বারা 
নিয়ঘ্রিত। বর্তমান বুদ্ধিজীবীধিগের নিকট উহা! 
অন্ধবিশ্বাস-প্রস্থত এবং অযৌক্তিক মনে হইতে 
* পারে, কিন্তু প্রাচীন সমাজ-বন্ধন ও সমাজ- 
সংস্থিতি এই ধর্মীছুশাপনের জন্যই সম্ভব 
হইয়াছিল। 

আরও একটু গভীরভাবে চিন্তা করিলে স্পট 
প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মমতগুলি প্রকৃতির বহিভূ্তি 
কোন বন্তলাভে মানব-মনের সহজাত প্রেরণা । 
পুজ্যপাদ স্বামী (বিবেকানন্দ এই জন্যই বলিয়া- 
ছিলেন, “নিক্রতম কাঠপাথর-উপাসনা হইতে 
অদ্বৈত বেদান্ত পর্যন্ত সই সত্য_ঈশ্বরোপলব্ধির 
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প্রচেষ্টা মাত্র ।' বস্ততঃ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া 
সেই প্রভাবে মানবমনে একটি চরম রহস্যবোধ 
জাগ্রত হয এবং নানাভাবে প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ 
করিয়া প্রকৃতির তাত্বিক দূপ জানিবার ও 
বুঝিবাব আগ্রহ উৎপন্ন হয়। এই স্বতঃন্ফুর্ত 
আস্পৃহা' হইতেই জন্মগ্রহণ কবে ধর্ম, দর্শন, 
চারুকলা ও বিজ্ঞান । 

এই দৃষ্টিতে দেখিলে ধর্ম একটি অপরিহার্য 
বিষ্ব-_মানবমনের ক্ষুধা-পিবুত্তির একটি পর্ম 
উপাদান বলা ঘাইতে পারে। মনে হয» এই 
কারণেই ধর্মের বিনাশ-সাধন অসম্ভব। 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর নব শব 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে চত্ুর্দিক হইতে 
ধমের উপর আক্রমণ চলিযাছে। আমাদের 
দেশে বু লোক স্থিরনিশ্চয় করিয়াছে যে, 
ইতিহাসে মধাযুগ বলিষ! স্থবিদিত 'ধর্ষের যুগ 
চলিয়া গিয়াছে, বর্তমানে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যুক্তি- 
বিচারের যুগ। অন্ধবিশ্বাসের (1৪18৮) যুগ 
শেষ হইয়াছে । অনেকে আবার অবাধে 
এইরূপ মতও প্রকাশ করে যে, ধর্ম প্রগতির 
প্রতিবন্ধক এবং মানুষের মধ্যে সমাজ-বিরোধী 
মণোভাৰ স্যরি করে। এই কারণে বাষ্ট্র ধর্ম- 
নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষায় ধর্মের 
স্থান থাকিবে না এবং বাজনীতিতে ধর্মের 
প্রভাব ন। থাকা আরও প্রয়োজন। ভক্টর 
সর্বেপল্লী রাধারুষ্ণন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে ধর্মের 
প্রয়োজনীয়তা সম্ধদ্ধে যাহা বলিয়া থাকেন, 
তাহ! প্রণিধানযোগ্য । তিনি শিক্ষা-কমিশনের 
বিপোর্টে লিখিয়াছেন £ “আমাদের সংবিধানের 
মূলনীতিতে আধ্যাত্মিক শিক্ষা স্বীকৃত হইয়াছে। 
রাষ্ট্রের কোন ধর্ধ নাই। বাষ্ী কোন বিশেষ 
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ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবে না। সব 
ধর্ষকেই সমান অধিকার দেওয়া হইবে, "* 
গ্রত্যেক ব্যক্তিকেই ভাহার সামর্থ্য ও কুচি 
অনুযায়ী অব্যক্তের দিকে অগ্রসর হুইবার 
অধিকার দেওয়া হইবে । ইহাই যদি আমাদের 
ধমনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ হয়, তবে ধর্মনিবপেক্ষ 
হওয়ার অর্থ--ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা নয়, ইহার 
অর্থ__গভীরভাবে আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন হওয়া 
এবং ধর্মের সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করা)” 

সর্বপ্রকার মানসিক অজ্ঞতা ও ডেদবৃদ্ধির 
অবপান করিয়া মিলন সাধন করে যে ধর্মজ্ঞান, 
অজ্ঞতাবশতঃ সেই ধর্মকে সমাজ-বিরোধী অপবাদ 
দেওয়া হইয়াছে । প্রশ্ব হইতে পারে, ধর্ম কি 
মানুষের নীচতা ও দারিত্বোর উপশম করিতে 
পারে? ঘদি না পারে, তবে ধর্মের পক্ষ-সমর্থনের 
কোন কারণ নাই। শিশু যদি বলে, 
আইনস্টাইনের মতবাদ আমাকে চুষিকাঠি 
চুষিতে সহায়তা করিবে কি?_উপরেব প্রশ্থও 
তদ্রপ। তবু ধম যে জীবনে স্থখ ও স্বাচ্ছন্দ্য 
বিধান করিতে পারে, তাহাও যুক্তিদ্বার] প্রমাণ 
করিয়া বুঝ+ইয়! দেওয়া প্রযোজন । 

লোকে যথেচ্ছ কার্ধ করিয়া তাহাই ধর্ধ 
বলিয়া প্রচার করে। ঈশ্বরের নামে মানুষকে 
ক্রাতর্দাসে পরিণত করিয়া মানুষ সাআাজা 
গঠন করে। শ্রীষ্টান জগতের ধর্মগুরু-- 
মুসোপিনীর শাসনকালে একটি মানববিধ্বংসী 
বোমাকে আশীর্বাদ করেন, আবার সাম্রাজা- 
লোলুপ মুসোলিনীর যুদ্ধে জয়লাভের জন্য 
ঈশ্ববের সহায়তা ও আশীবাদ ভিক্ষা করেন। 
মানুষ জীবনের সমস্যা সমাধান করিতে পবাজ্মুখ, 
তাহার স্থার্থপূর্ণ কার্ষকে ধর্মের দোহাই 
দিয়া সমর্থন করিতে অভ্যন্ত। এই সকল 
কারণেই বসু লোকের দৃষ্টিতে ধর্মের মর্যাদা 
হাস পাইয়াছে। 


ধর্মের উদ্দেশ্য 
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ধর্ম কি তবে অলীক কল্পনা? ই্ছা কি 
সত্যই মানবস্বার্থ-পরিপম্থী বলিয়া বর্জনীয় ? 
জীবনে ইহার প্রভাব হইতে কি মুক্ত হওয়া 
যায় না? বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যক্তি- বা সমাজ-জীবনে 
বহু সমস্তা-সমাধানে ধর্মের ভূমিকা বিছ্যমান। 
আাজ প্রাচ্চ ও পাশ্চাত্য বিদ্ধংসমাজে ইহা! 
স্বীকৃত যে, ষখার্থ ধর্যবোধেই জগত্ব্যাপী মানব- 
মৈত্রী স্থাপন সঙ্গব। এই প্রসঙ্গে বিশ্ববরেণ্য স্বামী 
বিবেকানন্দের বেদাস্তধর্জ-প্রচাঁর লক্ষ্য কবিবার 
বিষয়। অধিকন্ত মান্ষেব অন্তরে ঈশ্বরাম্বেষণের 
অদমা আকাজ্ষা! বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের 
জীবনেই একটা সময় আসে, যখন বাচিবার 
জন্য বাতা যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, তেমনই 
প্রয়োজন হয় ধশ্নভাবেরু। 

প্রকাতির ক্রমোন্তিপ্রক্রিয়ায় উহাই প্রতীযপ- 
মান হয় যে, মানুষকে উচ্চতর অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের 
ভূমিতে উন্নীত ও ক্রমবিকশিত হইতে হইবে। 
দৈহিক উন্নতি নয়, বিকাশ ঘটিবে মনোরাজ্যে 
এবং মনের অতীত আম্মার স্তরে। কাজেই 
ধর্মকে শুধু মতবাদ বাঁ সাম্প্রদায়িকতা! 
মনে না করিয়া উহার মৌলিক আধ্যাত্মিক 
ভাবাদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে । মানব-প্রকৃতির 
ক্রমবিকাশের চরম লক্ষ্য আত্মজ্ঞানের ব্যাপৃতি। 
ইহাই ধর্মাুভূতির চরম স্তর । ইহ যদি মানিয়। 
লওয়া হয়, তবে প্রশ্ধ জাগে- এই পূর্ণতা কি 
উপায়ে লাভ করা সম্ভব? এই সত্যোপলব্ধির 
অন্ুকূল্প পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা একমাত্র 
ধর্মই দিতে সক্ষম | প্রথমত: ব্যহিক্ষেজে ইহ] 
সংঘটিত হইবে। তাহার চিরস্তন আম্পৃহা- 
বশত: সমগ্ি-চেতনায়ও উহা' প্রবিষ্ট হইবে। 

প্রকৃত ধর্ম কি? ধর্ম আচার-অনুষ্ঠানের 
আহ্বান নয়। ইহা আমাদের ভীবনের আমূল 
পরিবর্তনের আহ্বান । আমাদের বর্তমান 
সন্তাকে এক ভিন্ন ছাচে ক্কপান্তরিত করা, এক 


উচ্চতর আত্মজ্ঞানের স্তরে উখ্বান_ আমাদিগকে 
কেন্দ্র করিয়া যাহাতে চতুর্দিকে শাস্তি, প্রেম 
ও আনন্দ বিকীর্ণ হইতে থাকে। 

মাচষের কষ্ট লাঘব করিতে এবং দুরত্ব 
লোপ করিতে বিজ্ঞানের অবদান অশেষ, কিন্ত 
হিংসা ছ্বেষ লোভ প্রভৃতি মানুষের আদিম প্রবৃত্তি 
জয় করিতে বিজ্ঞান সফল হয় নাই। কোন 
চিন্তাশীল বাক্তি বলিয়াছেন, “আমরা যে 
অচ্থপাতে আণবিক শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই 
অনুপাতে আমাদের নৈতিক অবনতি ঘটিযাছে, 
স্থতরাং বিজ্ঞানের অভিনব জযযাত্রায় সমষ্ি- 
জীবন আনন্দমঘ বা শান্তিপূর্ণ ২য় নাই। 

“আমরা কোথ। থেকে এসেছি এবং কোথা 
চলে যাব ?-__ মানুষের অন্তরের এই জিজ্ঞাস] 
চিরস্তন। বিজ্ঞান এ জিজ্ঞাসার সছৃত্তর দানে 
অক্ষম । এই প্রশ্রের সছুত্তর না পাওয়া পর্যস্ত 
আমরা শাস্টি লাভ করি না-তাই উপনিষদে 
'পরাবিদা স্থান পাইয়াছিল। একমাহ্ ধর্জান্ু- 
শীলন দ্বারাই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব । 
মানবজীবন ও মানবসন্তার সমস্যা সমন্ধে 
ধর্ম যে সমাধান দেয়, তাহা জানিবাব জন্য 
মাগষের আগ্রহ দুর্দমনীয় । পিরাবিদ্যা' মানুষকে 
অমুতত্ব দান কবে এবং তখনই সে কতকৃত্য 
বোধ করিয়া পরম শাস্তির অধিকারী হয। 

প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্মব্ষিয়ক সতা-নির্ণয়ের 
পন্থা কি? অগণিত মহাপুরুষ, সত্যন্রষ্টী এবং 
প্রাচ্য ও পাশ্চ'তা মরমিয়াগণের জীবন ইতিহাসে 
বণিত হইয়াছে ধে, মানুষের জীবনে এক শুভ 
মুহূর্ত উপস্থিত হয়, যখন সে এক অতীন্দ্িয় স্তরে 
উন্নীত হইতে পারে। এ অবস্থায় সে তাহার 
ব্যক্তিত্বের মূলে পৌছায় এবং উহা যে অজ্ঞান 
এবং পরিণামশীশ অবস্থার অতীত ও মাক্ষী-ন্বূপ, 
তাহা। স্পষ্ট উপলব্ধি করে। গীতায় আছে: 

“উপত্রষ্রানুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ | 
পরমাজ্মেতি চাপুাক্তো দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥" 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_-৮ম সংখা! 


এই প্রকার এক চরম ভয়শৃহ্ত অবস্থা লাভ 
করিয়া সাধক সীমিত দৃষ্টি হইতে মুক্ত হয়। এই 
উপলব্ধির পর সে প্রচার করে £ আমি সেই, 
“সোহহম্‌,_আমি ও আমার পিতা এক 

এই ভ্তরে বিশ্বসংসারে ঈশ্বরের অস্তিত 
উপলব্ধি হয় এবং মান্গষের জ্ঞান বিস্তার লাভ 
করে। সাধক তখন জগতে ঈশ্বরের যন্ত্শ্বরূপ 
হইয়া পবিজ্রতা, আনন্দ, প্রেম ও শাস্তির 
উৎনে পরিণত হয । 

এইবপ বাক্তিই জগতত্রাতা। আ্যালডুম 
হাক্সলি বলিষাছেন, “অতীন্দিয়মানব শূন্য 
পৃথিবী অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে? কারণ 
অতীব্দ্িয় মানবগণই সত্যোপলন্ধির পর মহা- 
জাগতিক কর্ষে অংশ গ্রহণ করেন । তখন 
তাহাবা জগৎকে উচ্চতর স্তরে উন্নীত কবিবার 
চেষ্টায় জীবন উতপর্গ করেন। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে ধে, ধর্ম মানুষকে সংসার হইতে পৃষ্ঠ 
প্রদর্শন করিতে শিক্ষা দেয় না বরং তাহাব 
চিন্তাধারা নৃতন ছাচে গডিতে, আত্মার মহিমা 
প্রকাশ করিতে এবং মানব-কল্যাণে অবিরাম 
কার্ধ করিতে শিক্ষা! দেয় । 

অধিকস্থ বর্তমান কালের নৈতিক সম্কটের 
যুগে সকল এতিহাসিক ধর্মের মূলতব্ব দৃঢভাবে 
প্রচার কর নিতান্ত প্রয়োজন। যি: চার্টিলের 
উদ্ধতি হইতে ইহা সমঘিত হইবে £ 
'মালব-সম্ভতানেব নিক্কাপত্তার জন্য আর কখনও 
অমবত্বের আশ্বাশ এবং জাগতিক ক্ষমতা ও 
প্রতিপত্তিতে বিতৃষ্ণা বেশী প্রয়োজন হয় নাই__ 
এবং দয়া, ভক্তি, প্রেম ও শাস্তি সমভাবে 
বৃদ্ধি না পাইলে যাহা কিছু মানবজীবনকে 
মহিমামত্তিত করিয়াছে, বিজ্ঞান হয়তো! তাহাই 
ধ্বংস করিয়া ফেলিবে ।”* 


*মূল ইংরেজী হইতে অন্ুবাদ-_-ঞ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা 
ত্বামী ধীরেশানন্দ 
নববিধ ও দশবিধ-সংজ্ঞা 
বর্ণ নবৈব বিখ্যাতাঃ সংসারো নবধোচ্যতে । 


নাঁডিকাদশকং নাড়ীদেবতা দশ কীতিতাঃ ॥ ৬৪ ॥ 
বর্ণসমূহ* নধপ্রকার বিখ্যাত এবং সংসাবওৎ নয়প্রকার। নাড়ীসমূহ এবং নাড়ীদেবতী- 


গণও৪ দশবিধ প্রসিদ্ধ। 
১, প্রাণাদি পঞ্চবাছুর ও নাগকৃর্মাদি পঞ্চউপবাধুব বর্ণ এইকপ £ 


পঞ্চবাধুর ব্ণ পঞ্চ উপবামুর বর্ণ 
প্রাণ -- ইন্দ্রনীল বর্ণ নাগ. -- পীত বর্ণ 
অপান -- হরিৎ ব্ণ কর্ম -- শ্বেত বর্ণ 
ব্যান _- কপিল বর্ণ ককর -- অঞ্নর্্ণ 
উদ্দানন _- তভিৎ ব্র্ণ দেবদন্ত -- ক্রিক ব্রণ 
সমান _- নীলবর্ণ ধনগ্নর় -_ ইন্দ্রনীল ব্ণ 


প্রাণ ও ধনঞ্জয়ের একই বর্ণ বিধায় সর্ববমেত নষটি বর্ণ হইল । 

২. জ্ঞাত, জ্ঞান, জ্ঞেয় ১ €ভাক্তা, ভোগা, ভোগ , কর্তা, করণ, ক্রিয়া--এই নবধা 
সংসার । ইহা এক পক্ষের মত। অপর কেহ কেহ বলিয়া! থাকন-__-পঞ্চমহাভূত, জ্ঞানেজ্িয়সমূহ, 
কর্মেন্দরিষসমূহ, পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণচতুষ্টয়, স্থুল-শবীর, ত্রিবিধ কর্ম, অবস্থাত্রয় এবং এই সকলের 
কারণীভূত অজ্ঞান__এই সমস্তই সংসারের নববিধ রূপ । 

৩. দ্রশবিধ নাডীসমূহ__-ইডা, পিঙ্গলা, সুযুমা, গান্ধারী, হস্তিজিহবা, পুষা, পয়ন্থিনী, লকুহা, 
অলম্বনা ও শঙ্খিনী। এতন্মধ্যে ইভা চন্দ্রনাডী, পিঙ্গলা সূর্বনাভী, ন্ুুুন্না মধ্যনাভী, গাদ্ধাবী 
দক্ষিণনেত্রিকা, হস্তিজিহবা বামনেত্রিকাঁ, পৃষা দক্ষিণকণিকা, পয়স্থিনী বামকণিকা, লকুহা গুহাদেশ- 
নাড়ী, অলম্ুসা মেট নাভী এবং শঙ্খিনী নাভিনাডী-__এইবপ জ্ঞাতব্য । 

[ ইডা পিঙ্গলা ও সুযুয়া বিষয়ে শ্লোক : 

'ইডা বামে স্থিত নাড়ী পিঙ্গলী দক্ষিণে মতা] । 
তয়োর্ধ্যগতা নাভী স্থযুয়া চ সমাহিতা ॥ 
ব্রহ্মস্তানং সমাপন্না সোমস্ত্ধাপ্রিকূপিণী ॥৮] 
৪, হরি, ্রন্ধা, জু, ইন্্র, বরুণ, ঈশ, পন্নোস্তবা! (লক্ষ্মী), পৃথিবী, কূর্ধ ও চত্্র-ইহারাই 


ক্রমশঃ নাড়ীসমূহের দশ দেবতা । 
একাদশব্ধ-ন্ংজা 


বিবেকঃ প্রথমো জ্ঞেয়ো বৈরাগ্যং চ দ্বিতীয়কম্‌। 
ষট্সম্পত্তিত্তৃতীয়া স্যাচ্চতুর্থী চ মুযুক্ষুতা ? ৬৫ ॥ 


৪*২ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্য 


গুরূপসত্তিরপ্যেষা পঞ্চমী তু ভতঃ পরম্‌। 
শ্রবণং মননং চৈব নিদিধ্যাসনমেব চ ॥ ৬৬ ॥ 
তত্বজ্ঞানস্ত চাভ্যাসো মনোনাশস্তথৈব চ। 
বাসনাক্ষয় ইত্যেতে জ্ঞানৈকাদশহেতবঃ ॥ ৬৭ ॥ 


বিবেক৯, বৈরাগ্য, শমাদি যট্সম্পত্তি, মুমুক্ষতা, গুরূপসত্তিৎ্, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যালন, 
তত্বজ্ঞানাভাঁস৪, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়__এই সক দুঁচ-তত্ুজ্ঞানেব একাদশ হেত বা সাধন 
কথিত হইয়া থাকে। 

১, বিবেক হইতে মুমুক্ষতা__এই চারিটির ব্যাখ্যা ৩৪ শ্লোকে ড্রষ্টুবা | 

২. গুরূপসত্তি £ নিদ্ধামকর্সদ্বাবা শুদ্ধচিত্ত সাধকেব বিবেকযোগাতা উৎপন্ন হয। অনম্তব 
নিতাযানিত্যবস্তবিবেক দৃঢ হইনে ক্রমশঃ তাহাব বশীকাব-সংজ্ঞক বৈবাগোব প্রাপি ঘটিষা থাকে । 
তখন শমাদি ষট্ুপাঁধন-সহায তিনি সর্বকর্মসন্ম্যাসেব যোগা হন এবং তাহাব চিত্তে দৃঢ মুমুক্ষত 
জাগ্রত হয়। অতঃপর সাধক জ্ঞানলাভের জন্য শ্রোপ্রিষ ব্রঙ্গনি্ট গুকব শরণীগ হইয়! তীশ্াব 
নিকট হইতে তত্বোপদেশ লাভ করেন । উপদেশ-লাভার্থ বিধিবৎ গুকর সমীপে উপস্থিতি ও তাহার 
সেবাদিই শানে গুবপসদন বা গুক্পসন্ত্ি নামে কথিত তইযা থাকে । নিজে নিজে শাস্ত্র 
আলোচনায় যে জ্ঞান হয, তাহ] ফলবৎ জ্ঞান হয না। তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ অনেক থাকিয়া যাঁয়। 
এইজন্য গুরুসঙ্গ এবং সৎসঙ্গ একান্ত আবশ্যক । ইহাতে জ্ঞান ফলবৎ হয় । [ এখানে বলা যাইতে 
পারে যে, শাঙ্কর সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়েরই “বেদান্তদর্শন- প্রণেতা ব্যাসদেবের সঙ্গে 
গুরুশিষ্য-সন্বন্ধ নাই। বাসের সহিত শাঙ্কর সম্প্রদাযের সন্বদ্ধ ঘনিষ্ট । আচার্ধ শঙ্করের গুরু 
পরম্পরার যধ্যে ব্যাস একজন । যথাঃ ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পবাঁশব, ব্যাস, শুক, গৌভপাদ, 
গোবিন্দপার্দ ও শঙ্করাচার্ধ। এই হেতু শক্করমতেব প্রাাণাই অধিক |] ব্রক্ষবিদ-আচার্ষ-পরিচর্যা 
ঈশ্বরসেবা হইতেও অধিক ফলপ্রদ । ঈশ্ববসেবা অনৃষ্ট ফলপ্রদ, কিন্তু আচার্ষসেবা দুষ্ট ও অনৃষ্ট_ 
উভযবিধ ফলপ্রদ। গুরুর উপর নির্ভব না কবিলে জ্ঞান পরিপক্ক হয় না। ঈশ্বরসেব! 
পুণ্যোৎ্পত্তি দ্বাবা চিন্তশুদ্ধিবপ আদুষ্ট ফল দাঁন কবে। আচার্ধসেবা এ 'আদুষ্ট ফলও প্রদান করে 
এবং আচার্ধের 'প্রসন্নতা সম্পাদনকরত উপদেশবপ দৃষ্টফলও প্রদান করিষ] থাকে । পুনঃ ঈশ্বর 
হ্যায়পরায়ণ। তিনি কর্মানছসাবে জীবকে বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই প্রদান করেন। কিন্তু তত্তজ্ঞ 
আচার্ধের রুপা শিষ্বের কর্মবন্ধন ছিন্ন করত মোক্ষফল প্রদান করিয|! থাকে । এইকপে আচার্ষ- 
সেবা ঈশ্বরসেবা হইতেও শেষ্ঠ, সুতরাং মুমুক্ষুর সর্বতোভাবে তত্তজ্ঞ আচার্ধের পরিচর্ধা করা একাস্ত 
বিধেম়্। বস্ততঃ ভগবান্ই গুরুরূপে শিগ্ভকে উপদেশাদি দেন। ভগবানেরই এক রূপ গুকুমুত্তি। 
শিল্কের বিচারবুদ্ধিপরায়ণ ও দশবিধ-ফোষরহিত হওয়া কর্তবা। দশবিধ দৌষ, যথা £ শারীরিক 
দোষ-_চৌর্ঘ, অতিনিদ্রা, ব্যভিচার ও হিংসা, বাচিক দোষ-_মিথ্যাকঠোরতা ও বাচালতা , 
এবং মানসিক দোষ-_তৃষ্ণা, চিন্তা ও বুদ্ধিমান্দ্য। 

৩, শ্রবণাদিত্রয়ের ব্যাখ্যা ১৯ শোকে দ্রষ্টব্য | 

৪, তবজ্ঞানাভ্যান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়__এই তিনটির যুগপৎ অনুষ্ঠান দ্বারা 


ভাত্র, ১৩৭১ 1 বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিক। ৪৬৩ 


ৃষ্টহৃঃখনিবৃত্তিপূর্বক জীবনুক্তিস্থথপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । পরিদৃশ্টমান সর্ব দ্বৈতপ্রপঞ্চ অদ্বিতীয় 
সচ্চিদানন্দন্বর্ূপ আত্মাতে মায়াবশত: কল্পিত বলিয়া মিথ্যা, আত্মাই একমাত্র পরমার্থ সত্য বস্ত। 
সেই অন্থয় সচ্চিদানন্দশ্বরূপ আত্মাই আমি__এইবপ জ্ঞানের নামই তত্বজ্ঞান। পুন: পুনঃ এ 
তত্বানুম্মরণের নামই তন্তবজ্ঞানাস্যাস। 

বুত্তি্পে পরিণমমান মননাত্মক অন্তঃকরণদ্রব্যই মন নামে কথিত হয়। বুৃত্তিপরিণাম 
অর্থাৎ অন্তঃকরণের বুক্তিসান্ষপ্যপ্রাপ্ধি পরিত্যাগ করত সর্ধবৃত্তি নিরোধ করাকেই মনোনাশ বলে। 

চিন্তগত বানাই পুধাপর বিবেচনা ব্যতীত সহসা উৎ্পগ্মান ক্রোধাদি বৃত্তিবিশেষের 
হেতু । এ বাসনা বা সংস্কার পূর্ব পূর্ব অভ্যাসবশতঃ চিন্তে প্রচ্ছন্নভাবে বিছ্ঘান থাকে । 
বিবেকপ্রস্থত চিন্তপ্রশমনবূপ বাসনা দু হইলে বাহাবিক্ষেপক নিমিন্ত বিদ্ভমান থাকিলেও ( ক্রোধাদি 
বৃত্তি আর উৎপন্ন হয না। ইহারই নাম বাপনাক্ষয়। 

এই তিনটিরই মুগপৎ অনষ্ঠান কর্তব্য । দু তরজ্ঞান হইলে নব-বিষাণাদিতুল্য অবাস্তব 
মিথ্যাতৃত জগদ্বিষষে আর বৃত্তির উদয় হয না, এবং আম্মা সদা অপবোক্ষ অঙ্ছভূত হন বলিয়া 
তদ্বিষঘে আর পুনবায় বৃত্তির উপযোগও থাকে না। তথন নিরিষ্ধন অগ্নির ম্যায় মন স্বভাবতই 
উপশাস্ত হইযা যায়। এইরূপে মনেোনাশ হইলে সংক্কাবোছেধক বাহানিমিত্ত প্রতীত হয় না 
বশিয়া বাসনাও ক্ষীণত। প্রাপ্ত হব! 

পুনঃ বাসনা ক্ষীণ হইলে নিমিত্তাভাববশতঃ ক্োধাদিবুত্তিব অনুদয়ে মনোন।শ হয়। 
মনোনাশ হইলে শমদমাদি প্রাপ্তিবশতঃ তত্জ্ঞানের উদয় হয। তব্জ্ঞানোদয় হইলে রাগছ্েষরূপ 
বাসনাক্ষষ হয়। বাসনাক্ষয় হইলে প্রতিবন্ধাভাববশতঃ তবজ্ঞানোদয় হয়--এইরূপে ইহাদের 
পরম্পর কার্ধকারণ-ভাব বোদ্ধব্য । 

তত্বঙ্ছানের সাধন শ্রবণাদিত্রয, মনোনাশের সাধন সমাধি আদির অভ্যাস 'মর্থাৎ যোগাভ্যাস, 
এবং বাসনাক্ষয়ের সাধন তত্প্রতিকৃল তব্জ্ঞানলাভ-_বাসনার উৎ্সাদন। 

শুদ্ধ ও মলিনভেদে বাসন। ছ্বিবিধ। টৈবী সম্পৎ শুদ্ধবাসনা নামে খ্যাত। (১৩ শ্লোক 
জষ্টব্য)। শাস্তীয় সংস্কারের প্রবলতাবশতঃ উহা তব্জ্ঞানের সাধন। মলিনবাসনা, বাহ্‌ 
লোকবাসনা, শান্ত্বাসনণা ও দেহবাসনা (১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এবং আভ্যান্তর_-কামক্রোধাদি 
সর্বানর্থমূল আস্থরী সম্পৎ। (১৩ শ্লোক দ্রটব্য)। শ্ুদ্ধবাসনা অর্থাৎ দৈবী সম্পদের অভ্যাস 
দ্বারা এ বাহ এবং আভ্যন্তর মলিনবাসনা ক্ষয় কর! কর্তব্য । 

এই তিনটি উত্তমকপে অস্কিত হইলে তন্ববিৎ সর্ধবিক্ষেপরহিত হইয়া পঞ্চম্যাদি ভূমিকান্ 
হন এবং জীবন্ুুক্তির অনুপম সখ অনুভব করিয়! থাকেন। (১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) 

( এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ গীত! ৬।৩২ মধুঃ টীকা অথবা 'জীবন্ুক্তিবিবেক” গ্রন্থে দ্রষ্টব্য ) 

পঞ্চদশবিধ-নজ্ঞ] 
অস্থ্যাছ্যা দশপঞ্চেব দেবতা দশপঞ্চ চ ॥ ৬৮ ॥ 

অস্থি, আদি পঞ্চদশবিধ এবং দেবগণের* সংখ্যাও পঞ্চদশ । 

১. অস্থি, চর্ম, নায়, মজ্জা, মাংস, শুক্র, শোণিত, শ্লেম্মা, স্রু, দুষিকা ( চোখের পিচুটি ) 
মল, মুত্র, কফ) বাত ও পিত্ব-_-এই পঞ্চদশ বস্তর সমষ্টিই স্কুলশরীর জ্ঞাতব্য । 


৪৩৪ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


২, পঞ্চদশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা__দিক্‌, বাযু, অর্ক, প্রচেতা, অশ্বিনীকুমার, বহ্ছি, ইন্দ্র, উপেন্দর 
মৃত্যু, প্রজাপতি, চন্দ্র, চতুর, ব্রহ্মা, রুদ্র, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ঈশ্বর । 
যোডশাদি বহুবিধ সংজ্ঞা 
রাগছেষমদাশ্ুয়াঃ কামক্রোধৌ চ মৎসবঃ। 
লোভমোহো চ দন্তে্য্যে দর্পাহস্কারভক্তযঃ ॥ ৬৯ ॥ 
ইচ্ছাশ্রন্ধেতি বিজ্ঞেয বাগাগ্াঃ ষোডশৈব হি । 
মনোবৃত্তিবিশেষাস্তে সাক্ষী তেড্যো বিলক্ষণঃ ॥ ৭০ ॥ 
রাগ,১ঘ্বেষ, মদ, অস্ুয়া, কাম, ক্রোধ, মৎসব, লোভ, মোহ, দন্ত, ঈর্ষা, দর্প, অহঙ্কার, ভক্তি, 
ইচ্ছ। ও শ্রদ্ধা__এইরূপে প্রসিদ্ধ রাগাদি ষোডশ প্রকারই জ্ঞাতব্য । এইস্কল মনেব বুত্তিবিশেষ 
মাত্র। সাক্ষী প্রত্যগাত্মা এ বৃত্তিসকল হইতে পৃথক্‌। 
১. রাগ: অভীষ্ট অগ্ুকৃল বস্ততে বতি, অভিলষিত বিষয় লাভ হইলেও “উহা নষ্ট না 
হউক এবং আবও অধিক লাভ হউক'-_এইকপ বঞ্জনাত্মক তামস চিত্তবৃত্তিবিশেষ। 


দ্বেষ : দুঃখ এবং তৎসাধন অর্থাৎ সর্বপ্রতিকূল বস্তর প্রতি “ইহা আমার ন! হউক" 
_এইরপ বুদ্ধি। 


মদ: অশান্্ীয় বিষয়সেবার জন্য উন্মুখ চিত্তবৃত্তি। 

অসুয্ব। £ গুণে দোষারোপ করিবার স্বভাব । 

কাম: প্রাপ্তির কারণ বিদ্ধমান না থাকিলেও বিষয়ের গুণাহুসন্ধান অভ্যাসবশতঃ এ 
অপ্রাপ্ত বস্তটি আমার হউক"*_এইবপ রত্যাত্মক রাজস চিত্তবৃত্তিবিশেষ। 

ক্রোধ £ দৃশ্যমান, শ্রয়মাণ বা ন্ম্যমাণ প্রতিকূল বিষয়ের দোষাহুসন্ধীন অভ্যাসজনিত 
চিত্তের গ্রজলনাত্মক বুত্তি। কামই প্রতিবন্ধ হইলে ক্রোধাকারে পরিণত হয। 

মণ্ডসর : পরোক্ষ অসহনপূর্বক নিজের উৎকর্ষের ইচ্ছা । 

লোভ : ধনাদি বিষয়-প্রাপ্তি হইলেও অনুক্ষণ অধিক প্রাপ্তির অভিলাষ । 

মোহ: অজ্ঞানবশতঃ অনাত্মাতে আত্মত্ববুদ্ধি, অবিবেক বা মিথ্যা অভিনিবেশ। 
বস্ততত্ব-অনবধারিণী চিত্তবৃত্তি। 

দম্ভ £ বেশ, ভাষা বা ক্রিয়াচাতুর্য সহায়ে ম্বমহত্প্রকটন। ধর্ম-ধ্বজিত্ব। 

ঈর্ষা ঃ পরশ্রীকাতরতা । 

দর্প : বিভ্ভা, ধন ও স্বজনাদিনিমিত্ত অভিমানের হেতু গর্ববিশেষ। 

অহঙ্কার: অভিমানাত্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তি, দেহেজ্িয়াদি অনাত্মবন্ততে আত্মত্বাভিমান। 

ভক্কি : পুজ্যের প্রতি অনুরাগ । 

ইচ্ছা : অনৃকৃল বস্ততে গ্রীতি। ইট্টসাধন জ্ঞান্জন্য অভিলাষ । (কাম, রাগ ও ইচ্ছা 
এইগুলি প্রায় তুল্যার্থবোধক )। 

শ্রদ্ধ। : প্রত্যক্ষ অন্গভব না হইলেও গুরু এবং শাস্তদ্বারা উপদিষ্ট বিষয়ে ইহা! অবশ্ু 
এইরূপই'__এবছিধ দৃঢ় বিশ্বাস। (ভক্তি শ্রদ্ধা মুক্তির হেতু। ইচ্ছা ও অহঙ্কার বন্ধন ও মুক্তি 
উভদ্বেরই হেতু । অপর সকলগুলিই বন্ধন-হেতু জ্ঞাতব্য )। 


ভান, ১৩৭১ ] বেদ্বাস্ত-সংজ্ঞা-মালিক! ৪৯৫ 


লিঙ্গং ষোড়শকং কেচিৎ তথ সপ্তদশাত্মকম্‌ । 
কেচিদ্‌ বদস্তি তল্লিজং নবাধিকদশাত্মকম্‌ ॥ ৭১ ॥ 
লিঙ্গশরীর ঘোড়শ১ অঙ্গবিশিষ্ট । কেহ কেহ লিঙ্গশরীরকে সধ্ধদশং অবয়ব-বিশিষ্টও বলিয়া 
প্াফেন। পুনঃ কেহ কেহ বলেন যে, লিঙ্গশরীরের উনবিংশ অঙ্গ । 
১. পঞ্চকর্মেন্দ্িয়, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্িয়। পঞ্চপ্রাণ ও অন্তঃকরণ | 
২, পঞ্চকর্মেন্দ্িয, পকজ্ঞানেন্দ্িয়। পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি। 
৩, পঞ্চকর্মেজ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেক্িয়, পঞ্চপ্রাণ, মন বৃদ্ধি, চিন্ত ও অহঙ্কার । 


চতুবিংশতিতত্বানি ষটত্রিংশৎসংখ্যকান্তপি 
আষপ্নবতিতত্বানি প্রবদস্তি মনীষিণ? ॥ ৭২ ॥ 

পৃণ্তিতগণ তত্সমূহের সংখ্যা চব্বিশ ৯, ছত্রিশ* অথবা ছিয়ানব্বই, পর্বস্ত বলিয়া থাকেন। 

১. জ্ঞানেজ্িয়পঞ্চক, কর্নেক্রিয়পঞ্চক, প্রাণাদি-পঞ্চক, শব্দাদিপপ্ণক, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও 
অহস্কার_ এই চতুধিংশতি তত্ব। ইহা কোন পক্ষ-বিশেষের মত। সাংখ্যমতে চতুর্ষিংশতি 
তত্ব এইবূপ £ 

মূলগ্রকাতিরবিকতির্মহদাগ্যাঃ প্রক্তিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । 
ষোডশকস্ত বিকারো ন প্ররুতিন বিকৃতিঃ পুরুষঃ ॥ ( সাংখ্যকারিক] ) 


মূল প্রন্কৃতি বা প্রধান একটি ; ইহা অবিরৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকার নছে। ইহা 
নিত্য ও ত্রিগুণাত্মিক।। 


মহদাদি প্রক্ৃতি-বিকৃতি সাতটি : মহততত্ব বা সমষ্টি-বুদ্ধি, সমস্রি-অহঙ্কার এবং 
শব্ধাদি পঞ্চ-তন্মাত্রা। এই সাতটি হইতে ষোড়শ বিকার উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহারা প্রতি বা 
কারণ, পুনরায় ইহার! মূল প্ররূতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বিকৃতি বা কার্ধরূপ। অতএব এই সাতটি 
প্রক্কতি-বিকৃতি। 

ষোড়শ বিকার : পধ্স্থল মহাভূত, পঞ্চজ্ঞানেক্দ্রিয, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও মন। এই সকল 
কেবল বিকৃতি, বিকার অর্থাৎ কার্ধরূপ । এইক্*পে লাংখ্যমতে সর্বসমেত চব্বিশটি তত্ব। 

৯. পুরুষ সাংখ্যমতে প্রকৃতি ব৷ বিকৃতি কোনরূপই নহেন। তিনি অনঙ্গ, নির্লিপ্ত, চেতনস্বভাব, 
বিভু। মাংখ্যমতে পুরুষ বু স্বীকৃত হুইম়্া থাকে । এ-মতে নিত্য প্রক্কৃতি হইতে চেতন পুরুষ 
ভিন্ব_-এই বিবেকজ্ঞানই মুক্তি। ( বেদাস্তমতে পুরুষ শ্বকপ্লিত চতুবিংশতি তত্ব মিথ্যাজ্ঞানে 
পর্িত্যাগকরত “আমিই সর্বাধার সচ্চিদদানন্বস্বরূপ ব্রহ্মণ এই জ্ঞানে মুক্ত হইয়া থাকেন )। 

২. পূর্বোক্ত চতুবিংশতিতত্বসহ পঞ্ধীকৃত ভূতপঞ্চক, শরীরত্রয়, অবস্থাত্রয় এবং অজ্ঞান 
যুক্ত হইলে ছত্রিশতত্ব হইয়া থাকে । 

৩. ফড়ভাববিকার (৫১ ক্লোক ), বড়,র্মি (৫২ ক্লোক ), ষ কৌশিক (৫২ শোক ) 
ধু অরি (৫১ গ্লোক), জগতত্রয় (১৮ গ্লোক), গুণত্রয় (১৮ শ্লোক), কর্মতয় 
(১৫ ফ্লোক ), বচনাদি-পঞ্চক (৪৩ গ্লোক ) সঙ্কল্লাদি-চতুষক্ব (৩৪ গ্লোক), মৈজ্যাদিচতুষটয় 


৪০৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম ব্ধ--৮ম সংখ্য 


(৩৬ ক্পোক ), অজ্ঞানাধিষ্ঠাতৃূদেবতা ঈশ্বর ব্যতীত অন্য দিক্‌ আদি চতুর্দশ অধিষ্ঠাতৃদেবতা 
(৬৮ ক্লোক ) এবং পুরৌক্ত ছত্রিশ প্রকার তত্বসমূহ_-এই সকল মিলিত হইয়া ছিয়ানব্বই 
তত্ব হইয়৷ থাকে । 

বেদাস্তস্ পদার্থানামেবং সংজ্ঞ1ঃ প্রকীতিতাঃ। 

অনেন প্রীধতাং শ্রীমদূ দক্ষিণামুতিবীশ্বরঃ ॥ ৭৩ ॥ 

এইরূপে এই গ্রস্থে বেদাস্তশাস্ত্রোন্ত পদাথসমূহের সংজ্ঞাসকল অতি উত্তমরূপে কথিত 
হইল (গ্রথিত হইল ) এই শুভ কর্ম দ্বারা গুরুরূপী শ্রামদ্‌ দক্ষিণামূত্ি ভগবান্‌ সর্বজীবের 
প্রতি গ্রসন্ন১ হউন। 

১, কল্যাণঘনমৃত্তি শ্রাভগবান্‌ কৃপাবশে শ্রীসদ্গুরুরপে আবিভূর্ত হইযা সর্বজীবের 
স্ব-স্বরূপজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানাি মল নিরন্বয় বিনাশপুর্বক তাহাদিগকে মোক্ষকপ স্বারাজ্যে 
অধিষ্ঠিত করুন-_-এই প্রার্থনা শ্রভগবৎসমীপে করা হইল। 

অস্তে প্রাথনা বা আশাধাদরূপ মঙ্গলাচরণকবধত ব্দোম্ত-সংজ্ঞপমূহের সঙ্কলণ-গ্রস্থ 
পরিসমাপ্ত হইল । 

বস্ততঃ নামবপারিখিহীন এক শুদ্ধ অদ্িতীয পররঙ্গে অধ্যাস বা অধ্যাবোপ বশতই 
বিবিধ সংজ্ঞাদি কলিত। শ্গুক- ও ঈশ্বর-ক্কপাঘ লব্ধ তব্রজ্ঞন-সহাঘে স্মূল অধ্যাস বিনষ্ট 
হইলে পুনঃ স্চ্চির[নন্দঘনমুতি পরমাম্সাই অবশেষ থাকেন। ইহাই অপবাদ। অতঃপর অপবাদ 
প্রক্রিয়া কথিত হইবে। 

অথ অপবাদ-লক্ষণম্‌। 

অধুনা 'অপবাদ্দ*লক্ষণ কথিত হইতেছে। 

অধিষ্ঠানমা ত্রপর্যবশেষণমপবাদঃ। 

(শগুকু, পরমেশ্বর ও শাস্ত্র্ুপায় অপরোক্ষ ব্রদ্ধাত্সৈকা-সাক্ষাৎকাব-প্রভাবে, আরোপিত 
যাবতীয় অনাত্মবস্ত মিথ্যাবোধে১ বাধিত হইলে, পরমার্থ সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রন্ধবূপ__) অধিষ্ঠানই 
একমাত্র অবশেষ থাকেন। হহাই অপবাদ। (গ্লোক ২, ৩ ত্রঃ) 

১৮ বাধ: ব্রহ্ষাত্ৈক্যজ্ঞানে জীবজগৎ যাবতীয় কল্পিত ছ্বৈতের বাধবপা নিবুত্তি হইয়া 
থাকে । বাধধিষয়ে আচাখগণ মতভেদে তিনপ্রকার লক্ষণ বলেন । 

আচাধ বিদ্যারণ্যের মতে অধিষ্ঠান-জ্ঞাণদারা কলিত দ্বৈতবস্তর মিথ্যাত্বনিশ্চযের 
নামই বাধ । যথা 

'জীবভাব্জগন্তাববাধে হ্বাতৈব শিল্কাতে ॥ 
নাপ্রতীতিস্তয়োর্বাধঃ কিন্ত মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ |” --(পঞ্চদরশী ৬১২, ১৩) 


পুনঃ “বেদাস্ত সিদ্ধান্তমুক্তাবলী'কারের মতে অধিষ্টানের জ্ঞানে কগ্লিতছৈতবস্তর অব্যভিচবিত- 
রূপে অভাবনিশ্চয়ের নাম বাধ। যথা 
'সাক্ষাৎকৃতে তধিষ্ঠানে সমনস্তরনিশ্চিতিঃ | 
অধ্যস্যমানং নাস্তীতি বাধ ইত্যুচাতে বুধৈঃ ॥  (বিবরণকাবেরও এইমত )। 


ভাল্প, ১৩৭১ ] বেদবাস্ত-সংজ্ঞা-মালিকা ৪৯৭ 


বান্তিককার বলেন যে, অধিষ্ঠান-জ্ঞানদ্বারা কছ্টিতের নিবৃত্তি হইলে বস্ততঃ একমাজ্ 

অধিষ্ঠানই অবশেষ থাকিয়! যাঁন। ইহাই অধিষ্ঠানাবশেষরূপ বাঁধ । যথা__ 
'অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশ: কল্লিতবস্তনঃ ॥" 

স্থতসংহিতাতেও (৪1২৮) এই গ্লোকটি আছে । 

আকাশের নীলিমাদদিক সোপাধিক ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান আকাশাদিব জ্ঞানদ্বারা কল্লিত 
নীলিমাদির মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধ হইয়া থাকে, বলা যায়। কারণ, অধিষ্ঠান-জ্ঞানের 
পরও নীলিমাদি প্রতীতি হইয়া থাকে । কিন্ত উহা মিথা! উহার কোন সন্ত নাই, কেবল 
প্রতীতিমাত্র | ব্রন্ধে জগদ্ভ্রমও এইরূপ সোপাধিক ভ্রম, ইহ1 বোদ্ধব্য । 

বজ্জুসর্পাদিক নিরুপাধিক ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠান বজ্জআদিব জ্ঞানদ্বারা, কল্গিত সর্পাদির 
অব্যভিচরিতভাবে অভাঁবন্শ্চিয়বূপ ধাধ হম, বলা যেতে পাবে । কারণ, এই স্থলে অধিষ্ঠান- 
জ্গানেব পর আব কগিতেব কিছুমাত্র প্রতীতিও অবশেষ থাকে না। 

প্রতাত অভাবনিশ্চযকপ বাধে এবং মিথ্যাত্বনিশ্যকপ বাধও যেখানে অভাবনিশ্চয়রূপ 
অর্থ বোধন করে ( যেমন শ্বপ্রদৃষ্টাস্তে ট, সেখানে কার্ধতঃ এক অধপ্রিষ্ঠানমাত্রই অবশেষ থাকেন 
বলিযা বাহ্তিককাব বলিয়াছেন যে, কন্গিতের নিবুত্তি অধিষ্ঠানপই হইয। থাকে । উহাই 
অধিষ্ঠানাবশেষবপ বাধ। 

তথা চ সর্বপ্রপঞ্চরহিতবক্দাহমন্মীতি প্রত্যগভিন্নব্র্গজ্ঞানানুক্তিরিতি সিদ্ধম্‌ ॥ 

এইবপে স্থুল কুম্ত্মর ও কারণভেদে ত্রিধাভিন্নপে প্রতীত সব প্রপঞ্চ--এই মায়াময 
সংশারস্রিহিত শুদ্ধ ব্রঙ্গই আমি- -ঈদৃশ প্রত্যগভিন্ন ত্রহ্ষজ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞাননাশপূর্বক শ্ব-স্বব্পপাবস্থান- 
কপ মোক্ষলাভ হয়_-ইহাই সিদ্ধ হইল। ( বেদান্ত-সংজ্ঞা মালিকা সমাপ্ত) 


হে ধরণি 
শ্রীগোপেশচন্দ্র দত্ত 


অনেক প্রাচীন তুমি হে ধরণি, তাই জানতে চাই 

কি তোমার অভিজ্ঞতা? কি পেয়েছ তোমার স্থঙিতে? 
'মধুমৎ পার্ধিবং বজঃ” মন্ত্রধ্নি দিবসে রাত্রিতে 

শুনেছি অনেক দিন,-নিত্য প্রাণ জেগে ওঠে তাই £ 
তোমার বুকেতে শুয়ে জেগে উঠি ক্লান্তির হাওয়ায় 
অনেক প্রশ্বের মাঝে আরও প্রঙ্ন যোগ ক'রে দিতে, 
অভিজ্ঞ স্র্ধের কাছে মহাছ্যুতি মন্ত্রখানি নিতে 

কতার্থ সম্পুট ভ'বে প্রতিদিন এ-হদয় চায়। 


“আনন্দরূপমম্ৃতম্ তোমারি বুকের নামাবলী, 
খধিকণ্ঠে শুনেছি যে মধুমান্‌ হবে বনস্পতি , 
“মধুনক্মুতোষসো? দেয় প্রাণে অভীষ্ট কাকলি 
অনেক ছুঃখের মাঝে,_তাই করি তোমার আরতি । 


মধু কিছু দিতে পার, দিতে পার আনন্দ-নিবর ? 
সুন্দর পৃথিবী আজ একবার দেখাও ঈশ্বর! 


দিগান্তে 


প্রীঅটলচন্দ্র দাশ 


পৃথিবী এখন সংঘাতভবা ছুর্দম দুর্বার, 

কর্ণ বধির অস্থিরতার দুঃসহ কোলাহলে। 
নিষ্টবতার বিকৃত আকৃতি আকা হয় পলে পলে-_ 
নিভৃত মানস-আধার-কাননে,_অসহ বেদনাভাব। 


নবারুণতলে আদিম পৃথিবী জান্তব ধারা বহে, 
জগতৎ্-যাত্রা-বিজয়ের পথে চলে সদা উদ্দামীন। 
ক্ষুদ্ধ আপন গণ্ডির মাঝে বিদেহে বদ্ধ বহে, 
অর্থ-বিত্ব-সন্প্রদ্ায়েতে চিত্ত হয়েছে লীন। 


ক্াস্ত পৃথিবী শ্রাস্ত দৃষ্টি মেলে রয় অসহায়, 
নির্বাক ছুই নয়নের কোণ অশ্রুতে টলমল, 
কু বক্ষ দীর্ঘশ্বাসেতে ভেঙে ভেঙে বুঝি যায় 
দিগন্তে ওই সর্বকালধ্বংসী অরুণানল ! 


বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ 
শ্রীস্বমণি মিত্র 
( পূ্াহ্থবৃত্তি ) 


আত্মনিষ্টের শুভবুদ্ধি এইভাবে যখন যুক্তির 
শতীঘদ যাবার জন্যে কাতর, সেই সময়ে একজন 
বিশিষ্ট পাশ্চাত্য দীর্শনিক তাঁর এই আধ্যাত্মিক 
াকুলতা বর্ধিত করেছিলেন। তিনি হলেন 
হামিলটন। হ্ামিলটনের সিদ্ধান্ত যুক্তি সীমায় 
ম্বাবৃত হলেও সে যুক্তি নিরভিমান__নিজেকে 
সর্বজ্ঞ মনে ক'রে তা তত্বান্বেধীর অগ্রগতির পথে 
বাধাস্ষ্টি করে না, ববং নিজের অক্ষমতা 
স্বীকার ক'রে তাকে ঘুক্তি-তর্কের অতীতে ঘাবার 


মন্্ণা দেয়। সে নিঃসক্কোচে বলে যেখানে 
দর্শনের ইতি, সেইখানেই আধ্যাম্মিকতার 
শ্ত্রপাত ॥ 


মোটামুটি পাশ্চাত্যেব যুক্তি-কণ্টকিত দর্শন 
পড শ্বামীজী এইটিই হ্ৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, 
ইন্িম ও মন্তিদ্ধের আক্ষেপ মাহষের মানে 
নানারকম বিকার এনে তাতে সখ-দ্বুখ-জ্ঞানের 
প্রকাশ উপস্থিত করছে,» কিন্তু যে বহির্জগৎ 
এই আক্ষেপ বা উত্তেজনা আমদানি করছে, 
তাৰ যথার্থ স্ববপ দেশ-কালেব বাইবে থাকায় 
মান্ষের কাছে তা অজ্েয়হ থেকে যাচ্ছে, 
মন্তর্জগতির স্বঝপটাও সে জানতে পারছে না 
ই একই কারণে । অতএব বিশ্ব-রহস্য উদঘাটন 
করতে হ'লে সর্বপ্রথম দেশ-কালের এঁ দুভেগ্ 
বাধাটাকে সরাতে হবে। ঘষে পঞর্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও 
মন-বুদ্ধির সাহাযো মান্ষষ বিশ্ব-রহস্য বুঝতে 
চায়, তারা নিজেরাই নির্ভুল নয়, অতএব 
নির্ভরষোগ্যও নয়। পাশ্চাত্য দর্শনের বন্ধ্যা! 
আধাশাজ্মিকতায় বিবেকানন্দ রীতিমত বিচলিত 
হয়েছিলেন । দেখলেন, ওদেবু দর্শনে “দর্শনের 
নামগন্ধ নেই, শুধু আদর্শনের দৌরাত্ম্য , কেন 


ও 


প্রত্ক্ষান্তভৃতির সরস ব্যাখ্যা নেই, আছে শুধু 
একরাশ নীরস অপ্রত্াক্ষ অনুমান । তাতে মন 
ভরে ন।, চরিত্র গডে না, চিত্তের প্রশাস্তিও 
আসে না। 

অবশ্য এ-সময়ে স্বামীজীর পাশ্চাত্য দর্শন 
পডবাব প্রয়োজন ছিল অন্ততঃ এইটুকু হৃদয়ঙ্গম 
করবাব জন্তেই যে, আধ্যাত্মিক তত্ব সম্বদ্ধে 
পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মীমাংসা গ্রহণযোগ্য নয় 
এবং ইন্ডরিয়, যাব মারফত মানব-মন সংবেদন 
গ্রহণ করে, তার থেকে দেশ-কালের এ 
মানসিক আবরণটাকে কেউ সরিয়ে না দিলে 
বিশ্ববহস্ত উদঘাটনের দ্বিতীয় কোন উপায় নেই ॥ 

মংক্ষেপে, তিনি এক বিজ্ঞানী গুরুর অভাব 
বোধ করছিলেন, কোন এক দিব্য জীবনের 
পুণ্য স্পর্শের। এই অকপট অগ্াববোধই 
তাকে একদিন পঞ্চবটীর বিজ্ঞান-মন্দিরে পথ 
দেখিযে নিয়ে গিয়েছিল । 

গিয়েই সেই গুরুতর প্রশ্ন “আপনি ঈশ্বর 
দেখোছন ? 

সঙ্গে সঙ্গে নিভীক উত্তর__চ্যাগো, এই 
যেমন তোমায় দেখছি ।' 

নরেন্দ্র প্রথমটা অবাক হয়ে গেলেন। এমন 
অশ্রতপূর্ব জবাবের জন্যে তিনি ঠিক তৈরী 
ছিলেন না। কথায় কোন গায়ের জোরু নেই, 
অথচ কি অপ্রতিহত-সজোরে একেবারে মর্ষে 
গিয়ে বেধে । কিন্তু এইখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ যদি 
দাড়ি টানতেন, তাহলে নরেন্দ্র কতদিন তার 
কাছে ধরন! দিতেন, বলা শক্ত । ও-কথার জের 
টেনে ঠাকুর যখন অপূর্ধ ভঙ্গিতে বললেন__ 
'তুই দেখতে চাস__তুইও দেখতে পাবি তখনই 


৪১৩ 


স্বামীজী তাঁর কথার অন্তর্নিহিত যুক্তিতে 
আশ্বস্ত হলেন। 

বিজ্ঞান বলে- আমি দেখেছি, তুমিও দেখে 
নাও, তারপর বিশ্বাস কর। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানেই 
বা কেন এই রীতি খাটবে না? প্রত্যক্ষ 
করাটাই যদি বিশ্বাসের প্রমাণ হয়, তাহলে 
তোমার ঈশ্বর-দর্শনটা আমার ঈশ্বর-বিশ্বাসেব 
প্রমাণ হবে কি কবে? তবে একজন যদি দর্শন 
পেয়ে থাকে, আর পাঁচজনেও পেতে পারে, 
কিন্ত না-পাওয়া পর্বস্ত তার অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বিশ্বা মানেই 
হচ্ছে সেই চরমতত্ব ধারণা কবা-পরের 
মুখে ঝাল খাওয়া নয়। 

নধেক্রনাথ আশ্বস্ত হলেন, কিন্তু নিবিতর্ক 
হলেন না! শ্রীবামকৃষ্ণেব কথা যুক্তিপূর্ণ বলে তার 
প্রতি আকৃষ্ট হলেন, কিন্ত নিঃসংশয় হলেন না । 
তাঁকে অবজ্ঞা করতে পাবলেন না, অথচ গুরু ব'লে 
গ্রহণ করবার মতো অনিবার্ধ কোন যুক্তি তখনও 
পর্স্ত পাননি । এবার তারই সন্ধানে বেরুলেন। 
শুরু হ'ল নিভীক বৈজ্ঞানিক পবীক্ষা, যার 
বীজমন্ত্ব হ'ল-__যতক্ষণ বিশ্বাম করলব মতো 
অনিবাধ কোন যুক্তি না পাচ্ছি, তোমাব 
সব কথাই মিথো । 

দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দর্শনের দিনে শ্ররামকৃণ 
যখন কৃতাঞ্জলি হয়ে নরেন্দ্রকে বললেন--আমি 
নি, তুমি সপ্তষিমগুলের খধি__নবৰপী 
নাবায়ণ , জীবের কল্যাণ-কামনায দেহধারণ 
করেছ", তখন এই লোভনীয় স্তৃতিতে আত্মহাবা 
হওয়া দূরে থাক, নরেন্দ্র রীতিমত বিরক্ত 
হয়েছিলেন, এবং সেইদিন থেকেই তিনি তাকে 
সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করলেন। বিশ্বনাথ 
দত্তের ছেলেকে যে 'সপ্তধিমণ্ডলে" দেখতে পায়, 
তার চিকিৎসা দরকার। পাগলের প্রলাপে 
অভিভূত হবার পাত্র নরেন দত্ত নয়। না, 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্- ৮ম সংখ্যা 


লোকে যে বলে, দক্ষিণেশ্বরে একটা পাগলা 
নামুন থাকে ঠিকই বলে। 

কিশ্ত পাগল তারই বা প্রমাণ কি? পাগল 
তে! এমন প্রেমিক সর্বত্যাগী রা নিষ্কাম হয় না। 
পাগল কি এমন নিরভিমান হয়? এত আ'নন্দ 
_--এত আকর্ণণী শক্তি থাকে কি পাগলের ? 
উন্মাদ কি ঈশ্বরের জন্যে কাদে ” নরেক্দ্র চিন্তিত 
হলেন! বিনা প্রমাণে কোন সিদ্ধান্তই যখন 
তিনি কববেন না, তখন তাকে পাগল ব'লে 
উডিঘে দেবাব কিংবা! এডিযষে যাবার আগে 


প্রমাণ কবতে হবে, তিনি পাগল । প্রমাণ 
খুজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হলেন। চোখের 
সামনে উনিশ শতকের বখী-মহারখীদেব 


প্রতিভাদীপ্ত মুখগ্ডলো ভেমে উঠতে লাগলে; । 
বুঝলেন_ কেশব সেন, বিজয় গোস্বামীর মতো! 
ধর্মবীব মনীষীবা ধাব প্রভাবে রূপাস্তরিত 
হযেছেন, তাকে পাগল মনে কবাটা স্থস্থ 
মস্সিদ্ধেব পবিচাষক নয় । তাছাড়া, তার চাল- 
চলনে কিংবা অন্যের সঙ্ষে আচরণে তো 
কোনবকম পাগলামি নেই। আর পাগল কি 
এমন অন্তমুখী হয়ে সমাধিব গভীবে ডুবে যেতে 
পাবে? অথচ তাকে দেখে ঠাকুব যে-বকম 
আচবণ কবেন, তাব সঙ্গে এসবের সামপ্রস্ত 
খুজতে গিয়ে নরেন্দ নাজেহাল হলেন। 
শেষপর্যস্ত স্থির কবলেন, ঠিক পাগল নয়-_ 
আধ-পাগল, £50700)780180, তা যাই হন, 
তাকে দেখলেই কিন্তু শ্রদ্ধা হয়, একটা অপাধিব 
আকর্ষণে বিচার-শক্তিটা যেন ঝিমিয়ে পড়ে । 
এইখানেই স্বামীজীর ভয়। কারও মহত্বে 
মানুষ যখন মুগ্ধ হয়, তখন তার বিচাবর্‌-শক্তিটা 
নিম্তেজ হয়ে আসে, ফলে নিজের স্বাধীন চিন্তা 
থেকে ব্চ্যিত হয়ে মে তখন নিধিচারে তার 
ইচ্ছান্ত্রোতে গা ভাসাতে চায়। নরেন্দ্রনাথ সতর্ক 
হলেন। বিচাববৃদ্ধির তলোয়ার তুলে সদন্তে 


ভীর্্, ১৩৭১] 
রুখে দাডালেন। " মনে ছুর্যোধনের প্রতিজ্ঞা 
'বিনাধুদ্ধে নাহি দিব স্চ্যগ্র মেদিনী?। 


দীর্ঘ পাচবছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল, 
তারপর তিনি আত্মপমর্পণ করেছিলেন , কিন্তু 
বিনাযুদ্ধে তিনি স্চ্যগ্রপরিমাণ ভূমি সমর্পণ 
করেননি । ছু-এক দিনের বর্শা দিলেই এই 
অপূর্ব যুদ্ধের পরিচয় পাওয়] যাবে £ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ দেখলাম, কেশব যে-রকম একটি 
শক্তির বিশেষ উত্কর্ষে জগছিখ্যাত হয়েছে, 
নরেন্ত্রের ভেতর এ-রকম আঠারোটা শঞ্তি পূর্ণ- 
মাত্রায় বিদ্যমান । আবার দেখলাম, কেশব 
ও বিজয্বের অস্তর দীপশিখাব মতো! জ্ঞানালোকে 
উজ্জ্বল, পরে নরেনের দিকে চেয়ে দেখি, 
ভার ভেতবে জ্ঞানস্থর্য উদিত হয়ে মায়া-মোহেব 
লেশ পর্যন্ত সেখান থেকে দৃবীভূত করেছে । 

নরেন-মশাই করেন কি? লোকে 
আপনার এ রকম কথা! শুনে আপনাঁকে নিশ্চয়ই 
উন্ধাদ বলে মনে কববে। কোথায় জগছ্িখ্যাত 
কেশব ও মহামনা বিজয় আর কোথায় আমি-_- 
একটা নগণ্য স্কুলের ছোড়া! আপনি তাদের 
সঙ্গে আমার তুলনা ক'রে আর কথনও ও-রকম 
কথা বলবেন না । 

শ্ীরামকৃ্ণ--কি করব রে, তুই কি ভাবিস 
আমি ও-রকম বলেছি, মা (শ্রশ্রীজগদন্থা ) 
আমাকে এ রকম দেখালেন, তাই বলেছি 
মা আমাকে সত্য ভিন্ন কখনও যিথ্যা দেখাননি, 
তাই বলেছি। 

নয়েন-ম। দেখিয়ে থাকেন, কি আপনার 
মাথার খেয়ালে ও-সব উপস্থিত হয়, তা কে 
বলতে পারে? আমার ও-রকম হ'লে আমি 
পিশ্চয়ই বুঝতাম, আমার মাথার খেয়ালেই 
এ-রকম দেখতে পাচ্ছি। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
ও দর্শন একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছে 
যে, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় নেক স্থলে আমাদের 
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প্রতারিত করে। তার ওপর বিষয়-বিশেষ 
দর্শনের বাসনা যদি আমাদের মনে সর্বদা 
জাগবিত থাকে, তাহলে তো কথাই নেই, 
তারা আমাদের পদে-পদে প্রতারিত কবে। 
আপনি আমাকে শ্সেহ করেন এব সর্ব বিষয়ে 
আমাকে বড দেখতে ইচ্ছা করেন_-সেই জন্যেই 
হয়তো আপনাব এ-রকম সব দর্শন এসে 
উপস্থিত হয়। 


নবেন_-(শরামকৃষ্ণের অন্রোধে অষ্টাবক্র- 
সংহিতাদি পাঠ ক'বে ) এতে আর নাস্তিকতাতে 
প্রভেদ কি? স্ষ্টজীব নিজেকে শষ্টা ব'লে 
ভাববে? এব চেষে অধিক পাপ আর কি 
হ'তে পারে? আমি ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর, জন্ম- 
মরণশীল যাবতীয় পদার্থ সবই ঈশ্বর_-এর চেয়ে 
অধুক্তিকর কথ আর কি হ'তে পারে? গ্রস্থকর্তা 
ঝধিমুনিদেপ নিশ্চঘই মাথ। খারাপ হয়ে গিয়েছিল, 
নতুবা এমন সব কথা লিখবেন কি ক'রে? 

শ্ীবামকৃষ্*-_তা তুই ও-কথা এখন নাইব। 
নিলি, তা ঝলে মুনি-ঝলিদের নিন্দা ও ঈশ্বরীয় 
স্বূপের ইতি করিস কেন? 

নরেন-_( সে-কথায় কর্ণপাত না ক'রে 
বারান্দায় হাজরা মশায়ের কাছে উঠে গিয়ে ) তা 
কখনও হ'তে পারে ? ঘটিট] ঈশ্বর, বাটিট] ঈশ্বর, 
যা কিছু দেখছি এবং আমর! সকলেই ঈশ্বর ? 

ৰং 

সাধারণ ভক্তেরা নরেন্রের এই যুক্কি- 
প্রবণতাকে কেউ স্থনজরে দেখেননি_াস্ত এবং 
উদ্ধত্য মনে ক'বে বিরকই হতেন, কিন্তু ঠাকুর 
বুঝেছিলেন, ওটা দস্ত নয়, ওটা ওর অসাধারণ 
মানসিক শক্তির ফলম্বব্ধপ বিপুল আত্মবিশ্বাসের 
বহিঃপ্রকাশ, যা তাপদগ্ধ সংসারের সংঘর্ষে এসে 
একদিন অসীম করুণায় রূপান্তরিত হবে। 
ওটা ওর অহংকার নয়--তেজ, উদ্ধত 
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ব্যক্তিত্বাভিমান নয়-_ আত্মার অতুযুগ্র হ্বাতস্তা 
বোধ, যা আত্ম-অবিশ্বাসীদের উর মনে বিশ্বাস 
ও বীর্ধের সবুজ ফসল ফলাবে। তিনি 
বুঝেছিলেন, এই আত্মপ্রতায়ী সত্যপ্রাণ 
যুবকের ভাবের ঘরে কিছুমাত্র চুরি নেই, সে 
যা মিথ্যে বলে মনে করছে-_সেটা সব সময় 
সত্য না হলেও, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার 
প্রবৃত্তিটা তার সত্যনিষ্ঠটারই প্রমাণ। যুক্তির 
দ্বার! যার প্রতিষ্ঠা হয় না, তার কাছে যখন সেটা 
মিথো, তখন তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার 
সংস্কারটায় তার সত্যনিষ্টাই 'প্রতিবিদ্বিত হচ্ছে । 
স্বামীজীর যুক্তি-নিষ্ঠায় এই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় 
পেয়েই ঠাকুর তার এই দুধ তাকিক শিক্পটির 
প্রতি কখনও অপ্রসন্ন হননি। তা ছাড়া 
তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, যখন তাকে তার 
যুক্তি-সিদ্ধান্তের অযোগ্যতা দেখিঘে দেওয1 হবে, 
তখন সে কাপুকষের মতো! পালাবে না, বীরের 
মতো আত্মসমর্পণ করে আত্মাহুতি দেবে। 
তাই বোধ হয় নরেন্দ্র সংশয় তুলে তর্ক কবলে 
ঠাকুর খুব খুশী হতেন। তিনি বার বাব বুঝিয়ে 
দিতেন_ কখনও বিরক্ত হতেন না। 

স্বামীজীর একজন।বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা! ব্র্মানন্দ- 
স্বামী এ একই প্রকার এজাহার দিচ্ছেন £ 
শ্বামীজী প্রথম প্রথম বভ শুক তর্ক করতেন। 
নিরাকারবাদী ছিলেন। এমনকি ঠাকুরকেও 
বলতেন, “আপনি যে-সব দর্শন করেন, তা সব 
মনের ভুল।” কেউ দেবদেবীর মন্ষিরে প্রণাম 
করতে গেলে তাকে তিরস্কার করতেন । তাতে 
অনেকেই তার উপর বিরক্ত হ'ত। ঠাকুর কিন্ত 
মোটেই বিরক্ত হতেন না। তিনি বলতেন, 
“নরেনের মতো আধার আজকালকার দিনে 
দেখতে পাওয়। যায় নাঁ।' 

এব্যাপারে শরৎ মহারাজও 
সারদালন্দ ) একমত-_- “'."নরেজ্্র যাহা 


(স্বামী 
সত্য 


উদ্বোধন 
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বলিয়া বুঝিতেন, জিজ্ঞাসিত হইলে তাহা 
ঠাকুয়ের নিকটে সর্বদা নির্ভয় অন্তরে প্রকাশ 
করিতেন! ঠাকুবুও উহাতে সর্বদা প্রসন্ন ভিন্ন 
কখনও রুষ্ট হইতেন না।' 

কেন হবেন? বোধির প্রাস্তে এসে তিনি 
যে বুঝেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর এই বুদ্ধি- 
বিগ্রহটিব প্রতি রুষ্ট হ'লে, তাক অবজ্ঞা করলে 
কিংবা পাশ কাটিয়ে গেলে তাব নিজেরই কাজ 
পণ্ড হবে, ব্বং তাকে ঠেলে-ঠলে পরম প্রজ্ঞায় 
পৌছে দিতে পারলে বিশ্বাত্রীয়করণের যে 
হমহান্‌ সঙ্কর্ নিয়ে তিনি অবতীর্ণ হযেছেন, 
তাৰ একটা ব্যবস্থা হবে। ভবিষাতে তর্কমুখব 
পাশ্চাত্যেব বাক্য বোধ ক'বে যে তার এই 
সঙ্কপনকে সার্থক কববে, তার তর্ক সার কাছে 
কখনও নিবর্থক হ'তে পাবে / তাই ঠাকুর 
তাব শুষ্ক তর্কে ও প্প্রস্ন ভিন্ন কখনও কুষ্ট 
হইতেন না, কখনও অনাদব করতেন ন| "হার 
অনমণীয় যুক্তিবুত্তিকে। তিনি একান্ত ধেধে 
অপেক্ষা কবতে জানতেন । 

স্বামীজীও তাব আচাধ-জীবনে মুক্তিকে 
কোনদিন অবজ্ঞা কবেননি, কোনদিন বলেননি, 
ঘুক্তিকে সিংহাসনচ্যত করে ভাবাবেগের ছারা 
পরিচালিত হও, বরং তিনি সাবধান ক'রে 
দ্িষেছেন এই বলে ভাবপ্রবণতা শতকরা 
৮০ জনকে নীতিহীন করেছে এবং শতকরা 
১৫ জন পাগল হ্যট্টি কবেছে। তিনি নিজের 
পূর্বজীবনে এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপ- 
আমেরিকায় পদার্পণ ক'রে বুঝেছিলেন, বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষকে যদি 'অতিপ্রশ্রান্‌ মা 
প্রাক্মীঃ বলে ধমক দেওয়া হয়, তাহলে তাকে 
নাস্তিকতার পথে ঠেলে দিয়ে পশ্তস্তরে ফেলে 
দেওয়া হবে। মোটকথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর 
সথপ্রতিষ্ঠিত এই যুক্তিবাদকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
প্রয়োগ ক'রে কেবল ধনের ব্যাপারে তাকে 
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অবান্তর মনে করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ 
তিনি খুজে পাননি । আর তিনি নিজে যদি 
তাব বুদ্ধিবাদী ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন না দিয়েই 
“বিবেকানন্াত্ব' অর্জন ক'রে থাকেন, তাহলে 
তিনিই বা আচার্য হযে আমাদের মুক্তির 
শ্বাসরোধ করবেন কোন্‌ যুক্তিতে ? 

আরও একটা কথা আছে। আচাষ 
চন্ক্সান্‌ হ'লে শিশ্ত তার বিচাব-বুদ্ধি থেকে চাক্ষুষ 
লাভবান্‌ হয় না বটে, কিন্তু আচার্ষ অন্ধ হ'লে 
শিষ্বেব বিচার-বুদ্ধিই তাকে নিশ্চিত-খাঁনাক্স-পড়া 
থেকে রক্ষে করে। ধর্মজীবনে এই খানায় 
নাঁপডাটাই একটা মন্ত লাভ। ধর্মের বেলাযও 
তাই। কোন ধর্মে যদি সার পদার্থ কিছু থাকে, 
তাহলে বৈজ্ঞানিক বিচার-বিঙ্লেষণে তার ওজ্জন্য 
বাডবে বই কমবে না, কিন্দ সে-ধর্ম যদি অসার 
হয, তাহলে বিচার-বিশ্সেষণের আঘাতে নিশ্চিহ্ন 
হয়ে গিষে অসত্যের কব্ল থেকে আমাদের 
*ক্ষে করবে। সেহ কারণেই স্বামীজী যুক্তি- 
বিদ্বেষী ধর্মাচার্কে এবং  বিচারবজিত 
ধর্জালোচনাকে চিবদিন সন্দেহের চোখে 
দেখেছেন ১» যে-ধর্ম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বরদাস্ত 
করতে চায় না, তাকে ছুনিয়া থেকে অবিলঙ্গে 
সবে পড়তে বলেছেন এই জন্তেই । স্বামীজীর 
বেদান্ত-গ্রীতির একটা প্রধান কারণ হচ্ছে, 
বেদান্ত যে-কোন বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের সদুত্তর 
দিতে পারে। 

তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায়। অসত্যের 
কবল থেকে উদ্ধার করা ছাড়া বিচার-বুদ্ধির কি 
কোন প্রত্যক্ষ অবদান নেই? তার ক'ছ থেকে 
আমর নগদ কি কিছুই পাব না? 

প্রজ্ঞার প্রান্তে এসে সাধক হৃদয়ঙ্গম করেন, 
আমাদের সহজাতবোধ (1088109৮ )১ বিচার- 
বুদ্ধি (58899) এবং অপরোক্ষজ্ঞান (/96585100) 
তিনটে বিভিন্ন জিনিস নয়__একই বুদ্ধির তিলটে 


বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ 


৪১৩ 


বিভিন্ন স্তর । বিচাব-বৃদ্ধির সম্পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত 
অবস্থাই হচ্ছে অপররোক্ষ-অন্ুভুতি। অতএব 
প্রত্যক্ষ-উপলন্ধির সঙ্গে যুক্তি-তর্কের কোন 
বিরোধ থাকতে পাবে না, যেমন থাকতে পারে 
না বার্ধক্যের সঙ্গে শৈশবের কোনরকম 
আডাঁআডি। মানুষের মধ্যে তিনটে মন নেই, 
একই মন উত্তবোত্তব পরিমাজিত হয়ে তিনটে 
বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হচ্ছে এইমাত্র । 
মহজাতবোধ মাজিত হযে বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছে 
এবং বুদ্ধি পরিমাঙ্জিত হয়ে পরিসমাপ্ত হচ্ছে 
বোধিতে। সহজাতবোধ যদি বরফ হয়, বুদ্ধি 
বা যুক্তি তাহলে জল, আর বোধি বা অপরোক্ষ- 
জ্ঞান--বাষ্প, ব্বফেরই স্ক্মতম প্রকাশ। 
বুন্ম স্কুপকে নিবাস কবে না, পরিপূর্ণ করে। 
তাই বুদ্ধি সহজাতবোধের পরিপূরক আর বোধি 
বা প্রাতিভঙ্ঞান বুদ্ধির পরিপূরক | এখানে সত্য 
ও জ্ঞাতার মধ্যে আম্তর বা বাহজগতের আর 
কোনরকম আডাল্‌ থাকে না, ঠাকুর যাকে 
“বোধে বোধ? বলতেন। বুদ্ধি এইখানে এলে 
তবে পূর্ণতা লাভ করে। 

তাই উপলব্ধিমান আচাধ কখনও জিজ্ঞান্থর 
যুক্তিপ্রবণতাকে অশ্রদ্ধা করে না, কেননা 
বোধের প্রান্তে এসে তিনি দেখতে পান, 
উপলব্ধির সঙ্গে যুক্তির, বোধের সঙ্গে বুদ্ধির 
স্বরূপতঃ কোন বিভেদ নেই। তাই শিষ্বের 
বুদ্ধিবৃত্তিকে জবাই না ক'রে তিনি তাকে 
প্রয়োজনমত আমলই দেন৷ শুধু আমল নয়, 
আদেশ-_-188০৮ 6০ ১০০৮ 799800 0061] 
০] 28901) 9072096101708 11509299228. ৮০৮ 
111 1007 2৮ 60 006 1018701 0999089 1 
ঘ1]] 00৮ 197 চট) 299800, 

হয়তো! এইজন্তেই “স্বামীজী সংশয় তুলে তর্ক 
করলে ঠাকুর খুব খুশী হতেন।” ন| করলে কুষ্ট 
হতেন- সে নজীরও আছে। একসময়ে 


স্বামীজীর বৈজ্ঞানিক যুক্তি-তর্ক ঠাকুরের দৃঢ 


৪১৪ 


বিশ্বাসের কাছে নতিম্বীকার করেছিল। সে 
সময়ে “বিবেকানন্দ গুরুর নিকট যাহা শুনেন, 
তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু 
বলেন, নাত এ তোমার পথ নয়, সমস্ত 
দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস কর। আমি বলিয়াছি 
বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।”” 

যে-ধর্ম বা যে-আচার্ধ জিজ্ঞাস্র বিচার- 
শক্তিকে রুদ্বশ্বীন করতে চান, সে-ধর্ বা ধর্মাচাষ 
জলকে বাম্পে বিকশিত করা দূরে থাক, বরফে 
পরিণত করেন, মানুষকে দেবত্বে টেনে তোল! 
দুরে থাক, তাকে পশুত্বে ঠেলে দেন। তাই 
স্বামীজী বারবার আমার্দের বরং যুক্তিপরাণ 
নাস্তিক হ'তে বলেছেন, কিন্তু একবারও যুক্তি- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর-_-৮ম সংখ্যা 


বিমুখ আস্তিক হ'তে বলেননি । শিষ্ন শ্রীশরচন্তর 
চক্রবর্তী একবার তার কোন একটা কথাম্ন 
'আজ্ে হা) ব'লে সায় দেওয়ায় দত্তরমত ফাপরে 
পড়েছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ধমক £ 

'আজ্ে হ্যা নয়। যা বলি সব কথাগুলি 
বুঝে নিবি মূর্থের মতো সব কথায় কেবল সায় 
দিয়ে যাবি না। আমি বললেও- বিশ্বাস 
করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর 
তার সব কথা সর্দা বুঝে নিতে বলতেন। 
সদযুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এইসব নিয়ে 
পথ চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিষ্কার 
হয়ে যাবে, তবে তাইতে ক্রহ্দগ 79190690 
(প্রতিকলিত ) হবেন ! বুঝলি? 


স্বামীজীর দৃষ্টিতে নারীজাতির আদর্শ 


শ্রীমতী শুচরিতা সেনগুপ্তা 


স্বামী বিবেকানন্দের মতে “নারীজাতির 
আদর্শ নামক সংজ্ঞাটি নিগুঢ অর্থব্যঞ্তক, তথ্য- 
বন্ল এবং ব্হুব্যাপক । প্রাচ্য পাশ্চাতোরু 
সম্মিলিত আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমগ্র নারীকুলেব 
চরিত্রে অত্যাবশ্যকীয় গুণরাশির প্রকাশ ও 
বিকাশকেই তিনি বুবিয়নেছেন। “ভারতীয় 
নারী' নামক সংকলনগ্রন্থে তিনি প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের নান্ী-চবিত্র, আদর্শ, সমাজের 
মর্যাদা, অধিকার, শিক্ষা ও রীতিনীতির 
অকপট আর বলিষ্ক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা 
আলোচনা করেছেন। স্থযুক্তি ও দৃঢতা সহকারে 
নানাসমশ্ঞা-সমাধানে সচেষ্ট হয়েছেন । 

দেশ, কাল ও যুগের গতি ও প্রকৃতির 
পরিবর্তন ও বিভিন্নত| বিবেকানন্দ অস্বীকার 
করেননি । তবুযা টিরসত্য, নিত্যপ্তদ্ধ ও 
স্থিতিশীল, তার সাধনা! করেছেন একাগ্রচিত্তে। 


জগৎকে সে-পথের নিশানা দেখিয়েছেন । 
তাৰ এই বিশ্বজনীন বোধের সফলতার 
উজ্জল দৃষ্টান্ত মহিমমধী ভগিনী নিবেদিতা । 
এই মহীয়সী নারীর চরিত্রে পশ্চিমী শিক্ষার 
আলোর সঙ্গে প্রাচোর ত্যাগ, সত্যম, গভীর 
ভগবতপ্রেম ও নিষ্ঠার অপূর্ব মণিকাঞ্চন-সংযোগ 
ঘটেছিল । নিবেদিতার চবিত্র-বৈশিষ্ট্য_ম্বামীজীর 
প্রেরণা ও আশীর্বাদে অধিকতর উজ্জল, পবিন্্ 
€ মহনীয় হয়ে উঠেছিল, এ সত্য সর্বজনস্বীুত। 

পাশ্চাত্যদেশীয় নারীর শিক্ষা, স্বাধীনতা, 
উদার চিত্তবৃত্তি ও নিবলস কর্মক্ষমতার উচ্চ- 
প্রশংসায় ম্বামীজী উচ্ছৃসিত হয়ে উঠেছেন-_ 
ইহার! রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরম্বতী | -*ডায়না- 
দেবীর ললাটস্থ তুষার-কণিকার ন্যায় নির্মল, 
বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং**'উন্নতিসম্পন্না ।” কিন্তু 
স্বামীজী তাদের ভোগবিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতাকে 


ভাঙ্র, ১৩৭১] 


সমর্থন করেননি । “সম্মুথে বিচিজ্র যান, বিচিজ্ঞ পান, 
সুসজ্জিত ভোজন, বিচিত্র পরিচ্ছদে লঙ্জাহীনা 
বিদুষী নারীকুলের নৃতন ভাবভঙ্গী'কে কঠোর 
ভাবে সমালোচনা করেছেন । আবার প্রেম, 
পাতিব্রত্য, দয়া মাযা, তুষ্টি ধৈর্ঘ ও সহিষ্ণতার 
প্রতিমুত্তি ভারতীয় নারীচরিত্রেব প্রতীক সীতা, 
তার কাছে পরম শ্রদ্ধেয়া, ষ্ঠ আদশস্থানীয়া। 
তাই দেশবাসীর মন্তষ্তত্ববৌধের উদ্বোধন করতে 
গিয়ে যেমন “উমানাথ ও সর্বত্যাগী শঙ্করের? 
শরণ নিয়েছেন, তেমনি ভারতীঘ নাবীর আদর্শ 
বোধকে উদ্দীপ্ত করেছেন সীতা সাবিত্রী, 
দমযন্তীর নাম মেঘমন্দ্রিত কঠে ঘোষণ দ্বাবা, 
সহনে বলেছেন, “সেই সাধবী সদ] বিশুদ্বস্বভীব। 
সীতা চিবদিনই আমাদের জাতীয় দেবতারূপে 
বর্তমান থাকিবেন। দেশবাসীব কাছে দৃষ্টান্ত 
উপস্থাপিত করেছেন, মীরা, লীলাবতী, 
অহল্যাবাঈ' 'ইহাদের জীবনচরিত যেয়েদের 
খ্ঝাইযা দিহা আাহাদের জীবন এবপ ভাবে গঠিত 
করিতে হইবে ।, 

ঘত্র না্ধস্ত পূজান্তে রমসন্তে তর দেবতা১-- 
মন্গুর এই উক্তি স্বামীজী তুলে ধবেছেন বিশ্বের 
সমগ্র নারীকুলের কল্যাণ-কামনায়। পাশ্চাত্যে 
মেষেদেব পুরুষের সম মর্ধাদা ও সম্পদে অধিষ্িত 
দেখে তিনি আনন্দাপুত কণ্ঠে বলেছেন, “সে-দেশ 
মেয়েদের পুজা করে, তাই সেখানকার পুরুষ ও 
পরিবার স্থখী, বিদ্বান, স্বাধীন ও উদ্যোগী 1, 
স্বদেশে এর ব্যতিক্রম এবং মেয়েদের অশিক্ষা 
দুর্গতি ও লাঞ্ছন! তাকে অতাস্ত ব্যখিত করে- 
ছিল। দৃপ্তক্ঠে দেশবাসীকে শান্ত্রোপদেশ স্মরণ 
করিয়েছেন, “কম্যাপোবং পালনীয়া শিক্ষণীয়া- 
তিযত্বতঃ , বলেছেন, শিক্ষাই সকল ছূর্দশ-ও 
দুর্গতি-বিমুক্তির উপায় ও পথ ।” বিদৃষী মহীয়সী 
গার্গা, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, উভয়ভার তী, খনা) 
মীরা প্রসৃতির উজ্জ্রন দৃষ্টান্ত নারীজগতের 


স্বামীজীর দৃষ্টিতে নারবীজাতির আদর্শ 


৪১৫ 


সামনে উপস্থাপিত ক'রে বলেছেন, ন্তাদের 
শিক্ষা শুধু পুথিগত বিগ্যা নয়।.**শুধু পুথিগত 
বিগ্যায় প্রকৃত মাহুষ হওয়া যায় না, সেই সঙ্গে চাই 
দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, তেজ ও শোর্ধের 
সম্মিলিত দৃঢ সংযোজন । শিক্ষা বলিতে এমন 
ভাবে চরিত্র সুগঠিত করা যাহাতে মন সদ্বিষয়ে 
ধাবিত হয়।' বাগবাজারের নিবেদিতা বালিক! 
বিছ্যালয় সেই বিরাট সগ্ডাবনাময় জয়যাত্রার 
পথে প্রথম পদক্ষেপ । 

স্বামীজী-নির্দেশিত আ্্রীশিক্ষা-পরিকল্পনায় 
মেয়েদের ধর্ম, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, 
শরীরপালন অপরিহার্য ও অত্যাবশ্তাক অঙ্গ। 
আমেবিকার মেবেদের নানাপ্রকার খেলাধুলায় 
অংশগ্রহণ, সর্ববিধ বীরত্বের ভাব ও দৃঢতাকে 
তিনি সমর্থন জানিযেছেন। স্বদেশেন মেয়েদেরও 
সেইকপ শিক্ষা দেওযার তিনি ছিলেন একান্ত- 
ভাবেই পক্ষপাতী । 

নারীর সতীত্বের উপর বিবেকানন্দ পর্বাধিক 
গুরত আরোপ করেছেন, “সতীত্বই জাতির 
জীবনীশক্তি।” শুধু স্বদেশেরই নয়, সমগ্র বিশ্বের 
নানী-সম্পর্কেই তার এ দূ বিশ্বাম ও ধারণাকে 
সোচ্চাবে ঘোষণা করেছেন বাঁরবাব। অকাট্য 
যুক্তিসহায়ে তার সতাতা৷ প্রমাণ করেছেন দৃষ্ান্ত- 
সহকারে--তোমরা কি দেখ নাই, নারীর 
সতীত্বহীনতার জন্যই বড বড দেশ ধ্বংস 
হয়ে গেছে? জাতির অবনুপ্তি ঘটেছে ?.* জগতে 
এমন পাশবতা কি আছে, পবিত্রতা ও সতীত্ব 
যাহা জয় করিতে না পারে?” আবার 
'ব্লপূর্বক সতীদাহে যে সততীত্বের বিকাশ, 
কুসংস্কার শিখাইয় যে পুণ্য অর্জন” তাকে তিনি 
তীক্ষ সমালোচনায় জর্জরিত করেছেন। 
বলিষ্ঠ চরিত্র গঠন ও নীতি-পরায়ণতা! সর্বকালে 
স্বদেশে জাতি ও জগতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা 
কল্যাণকর ও মহত্ম আদর্শ এ দত্যপ্রকাশে 
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স্বামীজী সদা আগ্রহশীল ছিলেন৷ বাল্যবিবাহু- 
প্রথায় তার ঘোরতর আপত্তি ছিল--কি 
মহাপাপ! দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দেয়।” 
বহুবিবাহ বা বিধবাবিবাহে তাব সমর্থন ছিল 
না। এ-সগদ্ধে তিনি বলেছেনঃ আধুনিক 
সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া ব্যস্ত। 
কিন্তু আমাদেব এখন প্রধান কাজ হইতেছে 
সমাজ্জের সকলকে বিশেষত; মেধেদের শিক্ষিত 
করা। এমন একটিও সমস্যা নাই, শিক্ষার 
দ্বাবা যাহার সমাধান হয় না?” মেযেদের সমস্যা 
শিক্ষিতা মেয়েরাই সমাধান করবে। 

ভারতী নাবীর মাতৃত্বের আদর্শকে 
বিবেকানন্দ অন্তবের সবশ্রে্ঠ শ্রদ্ধার্থয অর্পণ 
করেছেন, “নারীব বিভিন্ন আদর্শে মধো 
মাতাব আদর্শই শ্রেষ্ঠ । ভাবতে মাতাই স্ত্রী- 
চরিকেব সর্ষোচ্চ আদর্শ। পাশ্চাত্যে নাবী স্ত্রী, 
_-নারীত্বের ধারণা পেখানে স্ত্রীশক্তিতেই 
কেন্জ্রীভূীত। আর ভাবতে নারীশক্তি মাতৃত্বে 
ঘনীভূত ।” গভীব কণ্ঠে বলেছিলেন, “অপূর্ব 
স্বা্থলেশহীনা সর্ধংসহ]| ক্ষমান্ববূপিণী মাঁই 
আমাদের আদর্শ | পাশ্গাতাদেশীয নাবীব জীবনে 
মীতৃপদ শ্রেঠ নম, তাবই সমালোচনা কবে 
তাদেব উদ্দেশ্ে বলেছেন, মা হওযাব জণ্ত কি 
আপনাবা ভগবানেব নিকট কৃতজ্ঞ ? সেজন্ত কি 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


আপনারা লিজেদে4 পবিত্র মনে করবেন? 
যর্দি না করেন, তবে আপনাদের বিবাহ 
প্রবর্না, আপনাদের নাবীত্ব ব্যর্থ এবং শিক্ষা 
কুসংস্কার 1, 

প্রাচা পাশ্চাত্যের বিবাহ-রীতি ও সমস্থ: 
সম্পর্কে স্বামীজী বলিষ্ট মত ও যুক্তি দ্বার! 
আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন--এ-দেশের বাল্য- 
বিবাহ-প্রথার পরিণামে অকালে সমস্তানজন্ম ও 
স্বাস্থ্যভঙ্গ, মৃত্যু, বিধবাব সংখ্যা-গরিষ্ঠতা, তেমনি 
ও-দেশের স্বেচ্ছাচারী বিবাহের পরিণাম যে সর্বদা 
শুভ হয় না, সেই সত্যও স্পষ্টভাবে উল্লেখ 
করেছেন যখেচ্ছা বিবাহ বা বিবাহে অবাধ 
স্বাধীনতার কুফল সম্বন্ধে মকলকে অবহিত 
করেছেন । 

বেদান্তের একনি উপাসক বীর সন্যাসী 
বিবেকানন্দ সকলের আত্মাষ শক্তির বিকাশ 
প্রত্যক্ষ ক'রে বিশ্বের শ্রেঠ আদর্শ যে মাতৃরূপ, 
তাকে অদ্ধাব সঙ্গে প্রণতি জানিয়ে গভীর কে 
নিবেদিতাকে বলেছিলেন, ভে, বিশ্বের সকল 
লাবীই আমার মা। স্রেহ, দয়া, ক্ষমা ও 
ককুণাব প্রতিমূত্তি যে মাতৃপদ, সীতার তো 
পতিব্তা সতী যে সহধয্িণী রূপ, স্বামী 
বিবেকানন্দের মতে তাহাই নারীজাতিব 
শ্রেষ্ট আদর্শ। 


ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি 
[ জনৈক প্রবীণ সম্্যাসীর ডায়েরী হইতে ] 


( পূর্বাহবৃত্তি ) 


ভালই হউক বা মন্দই হউক, যখনই কোন 
একটা সিচ্ছা আমার মনে উদ্দিত হয়, তাহা 
যতদিন পর্বস্ত পূর্ণ না হয় ততদিন পর্যন্ত মনে 
শাস্তি লাভ করিতে পারি না। মহারাজ 
আমাকে এতটা স্বেহ করা সত্বেও কিছুফিন যাৰৎ 
কেবলই মনে হইতেছিল, মহারাজ যদি একবার 
আমাকে বলিতেন যে, “তোরা সব আমার+__ 
তাহা হইলে মনের সমস্ত খেদ যিটিয়া যাইবে, 
কারণ তখন আমি চিরদিনের জন্য যে তাহারই 
হইয়া যাইব। এইরূপ একটা আকাক্ষা 
হদয়মন জুড়িয়। বসিল। অথচ মনে মনে বিচার 
করিতাম, €তারা সব আমার'-_এইবূপ কথাটি 
কেহ কখনও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া বলে কি? 
কিন্ত শুষ্ক তর্কবিচাবে প্রাণের আকুল আকাঙ্ষা 
কখনও মিটে কি? এই ভাবে তীব্র চিন্তার জন্য 
একদিন নিদ্রীকালে দেখিলাম__মহাবাজ যেন 
আমার নিকট বপিয়! বলিতেছেন, “আরে তোরা 
যে সব আমার , তা কি আর মুখে বলতে হয়? 
জাগ্রত হইয়া মনে মনে বলিলাম , এরূপ স্বপ্র 
চিন্তারই ফলমাজ্স। মহারাজ যদি নিজমুখে 
এ-কথ! জাগ্রত অবস্থায় আমাকে বলেন, তবে 
এই ম্বপ্প বিশ্বাস করিব ও মনে শাস্তি পাইব ) 
যখনই তাহার সঙ্গে দেখ! করিতে যাই, তখনই 
কেবল এ এক চিন্তা “মহারাজ যদি একবার এ 
কথা আমাকে বলিতেন। এইভাবে দিন 
কাটিতে লাগিল। কিছুদিন পর এমন একটি 
ঘটন| ঘটিল যাহাতে আমার এই মনোবাঞ্ছা 
আশ্চর্মরূপে পূর্ণ হইয়া গেল । ঘটনাটি এই : 

পৃজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ রামকৃঞ্চ 
মিশনের পক্ষ হইতে ছুতিক্ষ-নিবারণকল্পে প্রথম 


মুলা গ্রামে ও পরে সারগাছিতে গমন করেন 
এবং ক্রমে সারগাছিতে একটি ছোটখাট আশ্রম 
গড়িয়া তোলেন। সেই আশ্রমে ধীরে ধীরে 
আতুর, বোবা ও দীনছুংখী ছেলেদের থাকার, 
আহারের ও শিক্ষার স্থব্যবস্থা করেন। যাহা 
হউক, আমি যখন পূর্ববঙ্গের এক সযকারী 
কলেজে তৃতীয় বাধ্িক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, 
তখন বড়দিনের বন্ধের ময় ৩1৪ জন সহাধ্যায়ী 
সহ মুশিদাবাদ শহর ও তৎসংলগ্ন ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিতে যাই । দর্শনাদি 
শেষ করিতে অতাধিক বিলম্ব হইয়া গেল। 
সেই দিনই ট্রেন-যোগে প্রত্যাবর্তন করিব স্থির 
করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের সমস্ত 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবার উপক্রম হইল। 
বহরমপুর পৌছিয়া জানিতে পারিলাম যে, 
সারগাছিতে বামরুষ্চ মিশানর একটি আশ্রম 
আছে এবং উহার অধ্যক্ষ স্বামী অখগ্ানন্দ 
মহাবাজ যুগাবতার শ্রীবামকষ্চদেবের একজন 
অস্করকঙ্গ শিষ্য , সেখানে গেলে আশ্রয় মিলিবার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা বহিয়াছে। আর দ্বিরুক্তি না 
করিয়া সেইদ্িকে ছুটিলাম, আশ্রমে পৌছিয়া 
জানিলাম, তিনি বহরমপুর গিয়াছেন_-সন্ধ্যার 


সমগ্র ফিব্রিবেন। কিংকর্তব্যবিমূড হইয়া 
আমরা সেখানেই তাহার আগমন প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে 


দেখিতে পাইলাম, একজন উফ্লীষধারী গৈরিক 
আলখাল্লা-পৰিহিত সন্গ্যাসী দীর্ঘদগুহস্তে আশ্রমে 
প্রবেশ করিতেছেন । তাহার সৌষ্য মধুরমৃতি 
দর্শনেই আমরা আকুষ্ট হুইক্সা পড়িলাম। তিনি 
আনন গ্রহণ করিলে আমর! আমাদের বিপদের 
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কথা নিবেদন করিলাম এবং তিনি অতি যত্ব- 
সহকারে ত্তাহারই থাকিবার খডের ঘরের পূর্ব 
বারান্দায় আমাদের থাকিবার ব্যাবস্থা করিয়া 
দিলেন। বলা বাহুলা, নৈশ আহারেবও 
স্থব্যবস্থা হইল । আহারান্তে তিনি আমাদের 
নিকট ভীহার রোমাঞ্চকর তিব্বত-ভ্রমণকাহিনী 
বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আমরা মন্্রমুদ্ধের 
হ্যায় তাহার শ্রীমুখ-নিঃক্ত সেই বিপৎসঙ্কুল 
গিরি উল্লজ্ঘন ও নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা 
শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে রাত্রি 
অধিক হওয়ায় আমরা তাহার আদেশমত নির্দিষ্ট 
স্থানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিবস হাব নিকট 
হইতে বিদ্বায় গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে ফিব্রিয়া 
আসিলাম। ১৯১৫ খুঃ বডদিনের সময় 
(ডিসেম্বর মাসে) এই ঘটনাটি ঘটে। তারপর 
আবও কয়েক বসব কাটিয়! গেল। ইতোমধ্যে 
আমবা| কলিকাতা আসিয়া বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ কবিয়াছি। আমার 
জীবনের একটি বিশেষ খটন! বলিতে যাইয়া অন্য 
ঘটনার অবতারণা কেন কবিতে হইল, তাহা 
এখন বলিতেছি। 

পূজ্যপাদ গঙ্গাধব মঃ ( অখণ্ডানন্দজী ) খুব 
অসুস্থ হইযা পড়িযাছেন , গ্রহণী ( উদরাময় ) 
রোগে আক্রান্ত হইয| তাহাব সেই বলিষ্ঠ দেহ 
জীর্ণ শীর্ণ হইয়া গিয়ীছে। শ্রীশ্রমহাবাজ সেই 
সংবাদ অবণ করিষ! তাহাকে বলরাম-মন্দিরে 
আনাইয়া স্থচিকিৎসার ব্যবস্থা কবিলেন। 
আমি ও অপর একজন বন্ধু ( বর্তমানে সন্ন্যাসী ) 
একছিন বলরাম-মন্দিরের সেই সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত 
হলঘরে বশিয়া পৃজনীয় গঙ্গাধর মহারাজের 
পদসেবা করিতেছি । তাহাকে আমাদের সেই 
সারগাছি আশ্রমে যাওয়ার ও বাত্রিবামের সমস্ত 
ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতেই তিনি আনন্দে 
বালকের ন্যায় নান কথা বলিতে লাগিলেন এবং 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব--৮ম সংখ্যা 


কথাপ্রসঙ্গে জীপ্রমহাননাজ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য- 
জনক অভিজ্ঞতার কথাও বলিলেন । ঘটনাটি 
এই £ তিনি যখন সারগাছিতে ভুগিতেছিলেন, 
তখন তিনি একবার দেহত্যাগর সংকল্প করিষা- 
ছিলেন। আশ্রমে তখন বাবুরাম মহারাজেব 
তিরোধান উপলক্ষে ভজনকীর্তন ও দরিদ- 
নারায়ণের সেবাদি চলিতেছে । তিনি স্বীয় 
শয়নকক্ষে দ্বার কুদ্ধ করিয়া গ্ভীব ধ্যানে নিমগ্ন 
হইয়াছেন । কিছুক্ষণ পর তিনি সেই ধ্যান- 
যোগে দেখিতে পাইলেন__এক মাতমৃতি নিকটে 
আসিম্বা বলিতেছেন, “তুই যাবি? দাঁদী- 
(বাবুরামদী )-র কাছে যাবি? তবে আমাব 
সঙ্গে আয়। গঙ্গাধর মহারাজ যেন তাহার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । কিয়দ্দবে 
আমিযাই দেখিলেন একটি প্রশস্ত নদী-_তাহা 
অতিক্রম করিবার জন্তট একটি সেতু বহিযাছে। 
তিনি সেই সেতব উপব দ্বিষা নদীর মধাস্থলে 
যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে দেখিলেন-_প্রীশীমহাবাজ 
তইহস্ত প্রসারিত করিয়া অপর দিক হই 
ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিষ। 
উচ্চৈঃম্বরে বলিতেছেন গিঙ্ষাধব, তুমি এখনই 
কোথায় যাবে? তোমাকে এখনও অনেক কাজ 
করতে হবে। তোমার যাওযা হবে না।' 
ধ্যানযোগে শ্রাশ্বীমহারাজেব এই আদেশ 
পাওয়ামাত্র তাহার ধ্যান ভঙ্গ হঈল এবং তিনিও 
শবীর ত্যাগ করিবার সংকল্প তাগ করিলেন । 
পৃঙ্জনীয় গঙ্ষাধর মহাত্বীজ তাহার এই রোমাঞ্চ- 
কর অভিজ্ঞতার কথ যখন আমাদের নিকট 
আহ্ুপুৰিক বলিতেছিলেন, তখন শ্রীস্রীমহারাজ 
ব্লরামবাটীর দ্বিতলগৃহেব দক্ষিণদিকের সেই 
প্রশস্ত হলঘরের ভিতর দিয়া এবং কখনও 
বাহিরের বাবান্দায় পদচারণা কবিতেছিলেন 
এবং গঞ্গাধর মহারাজের গল্পটাও শুনিতেছিলেন । 
শুনিতে শুনিতে মহারাজ একবার বলিয়া 


ভাব, ১৩৭১] 


উঠিলেন, গঙ্গাধর, চিনলে না তো হে, চিনলে 
না।' গঙ্গাধর মহারাজও প্রত্যুন্তবে বলিতে 


লাগিলেন, “মহারাজ, এখন চিনেছি। আব 
ফাকি দেওয়া চলবে পা। ছুইজনের মধ্যে 
এইরূপ বঙ্গরস চলিতেছে । হঠাৎ মহারাজ 


গঙ্গাধর মহারাজকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “ওর সঙ্গে তোমার এতট] পরিচয় হ'ল 
কিক'রে? তিনিও বহম্তভরে বলিলেন, “ওর 
সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয় । ও তো 
আমাবই হযেছে 1 আমার মনে কিন্তু সর্বক্ষণ 
সেই একই চিন্তা রহিয়াছে, মহারাজ যদি 
একবার বলিতেন “তোরা সব আমার্”, তাহা 
হইলে চিরদিনের জন্য তাহারই হইয়া যাইতাম। 
মহারাজ একটু গন্তীরভাব ধাবণ কবিয়া পাশ্ববর্তী 
গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে 
একটি ছোট বালককে দিঘা আমাকে ডাকিযা 
পাঠাইলেন। আমি ভাবিপাম, বোধ হয় 
মহারাজের তামাক সেবন করিবার ইচ্ছা 
হইয়াছে » তাই তামাক সাজিবার জন্য হয়তো 
আমাকে ডাকিয়াছেন। আমি জ্রস্তপদ্দে সেই 
বরে প্রবেশ কবিলাম। তিনি আমাকে সম্মুখে 
দেখিতে পাইয়াই বিয়া উঠিলেন, "হারে, তুই 
এত ক্কি ভাবছি? তোরা মখন যেখানে 
থাকিস, তোরা সব আমার । বুঝলি, তোরা 
সব আমার ।' বছদিন-পোষিত আমার প্রাণের 
এঁকাস্তিক ইচ্ছাটি মহারাজ আজ অপ্রত্যাশিত- 
বূপে পূরণ করিযা আমাকে যেকি আনন্দ ও 
তৃপ্তি প্রদান করিলেন, তাহা! ভাষায় ব্যক্ত কর! 
সম্ভব নহে। আনন্দে আত্মহারা হইয়া অশ্রজলে 
ভাসিতে ভাসিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মহারাজের চরণে 
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়। নিজেকে ধন্ত ও কৃতার্থ 
মনে করিতে লাগিলাম। অন্তধামী ভ্রিকালজ্ 
ঈশ্বরকোটি সঙ্গ্যাপীর পক্ষেই অপরের মনের 
অন্তরালে যে চিস্তাশোত প্রবাহিত হয়, তাহ। 


রদ্ধানন্দ-স্থৃতি 


৪১৪ 


প্রত্যক্ষ করা সম্ভব অন্ত কাহারও পক্ষে 
সম্ভব নহে। 

আমরা যে-কালে বলবাম-মন্দিরে যাতায়াত 
করিতেছি, প্রতাক্ষদরশী হিসাবে সেই কালের 
কয়েকটি ঘটন! নিয়ে বিবৃত করিলাম, যাহার 
সাহাযে মহারাজের সবলতা, রঙ্ঈপ্রিয়তা প্রভৃতি 
দিকগুলির কিঞ্চি১ আভাস পাওয়া যাইবে। 

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বলরাম-মন্দিরের 
হলঘরে বসিয়া আছি। এমন সময় দেখিলাম 
শ্রুক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় (যিনি তাহার বিরাট 
গোফের জন্ত সচরাচর 'কাইজার'-নামে 
অভিহিত ) তদানীন্তন কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের 
প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রঅপরেশ মুখোপাধ্যায়কে 
সঙ্গে লইয়া ব্লরাম-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন 
এবং মহারাজকে তৃমিষ্ট প্রণামান্তে আসন গ্রহণ 
করিশেশ। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত 
অপরেশবাবুর ঘাডটি ডানদিকে একটু বাকা 
ছিল। কিযত্বাল মহারাজের সঙ্গে কথাবাতার 
পর “কাহজার' তাহার ম্বভাবন্থলভ সরলতাসহ 
মহারাজকে বলিয়া উঠিলেন_ “মহারাজ । 
আপনি ইচ্ছা করলে তো সবই করতে পারেন । 
এই অপরেশের ঘাড়টি একটু বাকা, থিয়েটার 
করতে বড অস্বিধা হয়। তার ঘাড়টা সোঞ্া 
ক'রে দিতে পারেন? মহারাজ গেইকথায় 
মুছু হাস্ত করিয়া] অন্য প্রপঙ্গের অবতারণ! 
করিলেন । বণ! বাহুল্য, এই ব্রহ্মবিদ্‌ আনন্দময় 
পুক্সের সান্গিধ্যে সকলেই কিরূপ নিঃসঙ্কোচে 
ব্যবহার করিত, ঘটনাটি তাহারহই একটি 
লিদর্শন। 

সদাননদময় মহারাজের শ্বভাবটি ছিল শিশুর 
মতোই সরল। ছো? ছোট বালকের সহিত 
এমনই রক্গরস করিতেন ঘষে, তাহা দেখিয়। 
মনে হইত যেন দেইকালে তিনি তাহাদেরই 
একজন হইয়া গিয়াছেন | 


৪২৩ 


এইরধপ একদিন বলরাম-মন্দিরে গিয়াছি। 
সেদিন মহারাজ মহানন্দে ছোটদের সঙ্গে খেলায় 
রত। তিনি হলঘর এবং বারান্দার মধ্যে 
লুকোচুরি খেলিতেছেন এবং ছেপের দল 
মহারাজের পিছু লইয়াছে। হঠাৎ মহারাজ 
তাহার নিজের ঘরটিতে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ 
করিয় দিলেন। ছেলের দল কোলাহল করিতে 
লাগিল। এদিকে মহারাজ ঘরে ঢুকিয়া বেশ 
পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন। ছেলেদের ভয় 
দেখাইবার জন্য তাহার শয়নধরে একটি বিকটা- 
কৃতি মুখোশ ছিল। তিনি সেটি পরিয়া 
আপাদমস্তক কালে। কম্বলে আবৃত করিলেন 
এবং হঠাৎ দরজাটি খুলিয়া বিরাট এক 
হুম” শব্ধ করিয়া হলের মধ্যে আসিয়া 
আবিভূতি হইলেন। ঘোর কুষ্ণবর্ণ বিকট 
মৃত দেখিয়া ছেলের দল চিৎকার করিয়া উঠিল। 
হঠাৎ এরূপ দেখিয়া আমরাও ভয়ে অনেকটা 
কিংকর্তব্যবিমূড হইয়া পভ়িয়াছিলাম। পরে 
যখন সেই বিকট আবরণ দুরে ফেলিয়া মহারাজ 
আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখন চারিদিকে হাসির 
তুফান ছুটিতে লাগিল। ঘটনাটি সেদিন যাহাদের 
প্রত্যক্ষ কৰিবাব সৌভাগ্য হইয়াছে, বালক- 
স্বভাব মহারাজের বালকভাবটি তাহাদের অস্তরে 
চিরকালের জন্য সঞ্চিত হইয়! থাকিবে। 

এইভাবে নির্দিষ্ট দিনগুলি অলক্ষিতে চলিয়া 
যাইতে লাগিল। মহারাজের প্রতি এতটা 
আকৃষ্ট হইয়া শড়িয়াছিলাম যে, মহারাজকে না 
দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। ইহাতে 
পড়াশ্তনার যে বিষম ক্ষতি হইতে লাগিল, তাহ! 
সহজেই অনুমেয় । মধ্যে মধ্যে আমার পিতৃদদেব 
পড়ান্তনা কিন্ধপ হইতেছে তৎ্সন্বদ্ধে জানিবার 
জন্য পত্রাদি লিখিতেন। কলিকাতার মতো 
ব্যয়সাধ্য স্থানে ব্াখিয্মা আমাকে পড়ানো যে 
তাহার পক্ষে খুবই ক৪কর, তাহাও আমি বেশ 
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বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু মনের এই অবস্থায় 
মনকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অভিনিবেশ সহকারে 
পভাশুনা করাও প্রায় অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। 
একদিন মনে খুব অশান্তিবোধ করায় বলরাম- 
মন্দিরে যাইয়া মহারাজকে অকপটে বলিয়াই 
ফেলিলাম, “মহারাজ, আমার কি একটা ধেন 
হয়েছে । সর্বদা আপনার কাছে এসে বসে 
থাকতে ইচ্ছা হয়। সেজন্য পভাশ্তনা! করতে 
পারি না। তিনি আমার কথা শ্রবণ 
করিয়া বলিলেন, €স কি রে, পড়াশুনা করবি 
না তো কি মূর্থ হয়ে থাকবি? এখন থেকে 
বেশ ক'রে পড়াশ্তুনা করবি।' আমি তাহার 
আশীর্বাদ লইয়] ছাত্রাবাসে ফিবিলাম। আশ্র্ষের 
বিষয় তখন হইতেই মন অনেকট] হালকা হইয় 
গেল এবং অনতিবিলম্বে পাঠ্যপুস্তক মনোযোগ 
সৃহকারে পড়িতে লাগিলাম। এই ঘটনার পর 
অনেকদিন আরু মহারাজকে দর্শন করিতে যাই 
নাই_ পরীক্ষাও অতি সম্গিকট। মহারাজের 
কথামত আমি পড়াশুনা লইয়া খুবই ব্যস্ত 
রহ্য়াছি। তাই মহারাজকে অনেকদিন দর্শন 
করিতে আমিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে 
একদিন শিবরাত্রির প্রায় ছুইদিন পর মঠে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম । মঠের ঠাকুরঘরে 
(পুরাতন ঠাকুরঘর ) শীশ্রঠাকুরকে প্রশাম 
করিয়া ঠাকুরঘরের সম্মুখে ধ্যান কন্রিতেছি। 
ঠাকুবুঘরে তখন কেহই ছিলেন লা। আমি 
ধ্যান করিতেছি, এমন সময় মনে হইল, ঠাকুর- 
ঘরের ভিতর হইতে সহসা যেন কেহ আমার 
সম্মুখে ভারী পদক্ষেপে আসিয়া দীড়াইয়] 
আছেন। এইবরূপ মনে হওয়ায় আমি চোখ 
খুলিয়া তাকাইবামান্ঞই দেখিলাম, আমার সম্মুথে 
পৃজ্যপাদ মহারাজ ন্বয়ং দ্রাড়াইয়া আছেন। 
শ্রমন্দিরে পরম পৃ্যপাদ মহারাজকে এইভাবে 
সম্মুখে দেখিয়া আমি এককালে বিল্য়ে ও 
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আনন্দে নির্বাক হুইয়] মহারাজকে প্রণাম করিতে 
উদ্যত হইলাম। মহারাজ আমাকে বলিলেন, 
“থাক্‌, মন্দিরে প্রণাম করতে নেই। তৎ্পরে 
মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মহাবাজকে প্রণাম 
করিবার পর তিনি বলিয্না উঠিলেন, “কি রে, 
তুই এতদিন আসিস্নি । [1,০08 &580091 
এত রোগা হয়ে গিষেছিস কেন ?-_বলিষাই 
বলিলেন, “যা, যা, নিচে রাঁমলাল-দাদা আছেন। 
তাকে প্রণাম করগে যা। মহারাজের অপার 
স্সেহে আনন্দে আমার চোখে জল আসিবার 
উপক্রম হইল। আমি কোথাকার কোন্‌ 
সামান্যতম যুবক মাক্র। তাহার জন্য যুগাব- 
"তারের মানসপুত্র, শ্রশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পাধদ 
শ্ীত্রীষহারাজের এত ম্েহ, এত করুণা ও এত 
অভাববোধ | ব্রহ্মদর্শী পুরুষেব সেই করুণা, 
দেই সেহ, সেই অন্ুকম্পাই আমার উতান- 
পতনে আন্দোলিত দীর্ঘজীবনের একমাজ্র পাথেয় 
হইয়া রুহিয়াছে। জীবনপায়াঙ্কে অক্ষয় স্মৃতির 
সেই পৃষ্ঠটাগুলিকে উলটাইয়! গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজাপ 
প্রয়াম করিতেছি মাত্র । 

এম-এ পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই হইয়া 
গেল-_ পরীক্ষা ফল সম্মোষজনক হইবে বলিয়াই 
ধারণা হইল। পরীক্ষা শেষ হইবার পরই 
পিতদেব অমোকে স্বগৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য 
পুন: পুনঃ চিঠি লিখিতে লাগিলেন এবং 
বিনাকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকা যে 
কোনকারণেই সঙ্গত নহে, তাহাও চিঠিতে 
সম্যক বুঝাইয়া দিতেন। ইহার যৌক্তিকতা 
বুঝিতে আমারও কোনরূপ অস্থবিধা হইত না। 
কিন্তু এখন পর্ধস্ত মহারাজের নিকট হইতে 
দীক্ষাগ্রহণ করা হয় নাই এবং কলিকাতা হইতে 
পূর্ববঙ্গে চলিয়া গেলে দীক্ষাগ্রহণ যে স্বদুরপরাহত 
হইবে, তাহা! মনে করিয়া দারুণ অশান্তি বোধ 
করিতে লাগিলাম। পরীক্ষার চিন্তায় লীক্ষার 
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কথাটি এতদিন প্রায় চাপ! পড়ি গিয়াছিঙ্স__ 
এখন মনের বোঝাটি সরিয়! যাওয়ায় দীক্ষা 
লইবার আকাঙ্ষা পুনঃ প্রবলবেগে জাগি! 
উঠ্িল। এই সময় মহারাজ বামকুষ্ণপুবের 
শীনবগোপাল ঘোষ মহোদয়ের গৃহে কিছু- 
দিনের জন্ত অবস্থান করিতেছিলেন। আমি 
ঘোষ-মহাশয়ের পুত্র নীরদের (পরে স্বামী 
অন্বিকানন্দ ) সঙ্গে উক্ত ধোষ-মহাশয়ের বাড়িতে 
গমন করি । এই সময় আমরা মেষ্ুয়াবাজারে 
একটি ছাত্রাবাসে থাকিতাম। সেই ছাজ্জাবাসের 
একটি সমহ্যা সন্বদ্ধে আলোচন! করিবার 
উদ্দেশ্তেই বন্ধুটি মহারাজের নিকট আমাকে সঙ্গে 
করিয়া লইয়৷ গিয়াছিল। অনেক আলোচনার 
পর যখন ফিরিবার সময» হইল, তখন আমি 
মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহারাজ, 
আমার দীক্ষা কবে হবে? মহারাদ্দ একটু যেন 
বিশ্মিত হইয়া! বলিলেল, “তুই কোথায় থাকিস! 
তোকে আজকাল দেখতেই পাই না। এর মধ্যে 
কতজনের দীক্ষা হয়ে গেল। ইহা শুনিয়া 
আমার মনট] কা দিয়া উঠিল। ভাবিলাম-_-আমার 
কি দুর্ভাগ্য! এত লোকের দীক্ষা হইয়া 
গেল__অথচ আমার দীক্ষা হইল না! মহারাজও 
তো! ঠিক কথাই বলিগ্মাছেন যে, আমি আর 
পুবের ন্যায় ঘন ঘন তাহার নিকট আসা-যাওয়া 
করি না। মূনটি আত্মগ্লানিতে ভরিয়া গেল। 
রুদ্ধ আকাঙ্ষা আবার নৃতন হইয়] তীব্র বেগে 
জাগিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিলাম, দ্নেশে 
ফিরিবার পূর্বেই মহারাজের নিকট হইতে দীক্ষা 
লইতে হইবে। কিন্তু আমার ইচ্ছাতেই যে 
সহস। দীক্ষা হইয়া যাইবে, তাহা! তো নম়। 
তিনি যদি কুপা করিয়া! দীক্ষা দেন, তবেই উহা 
সম্ভব হইবে। 

মহারাজ এখন বেলুড় মঠে বহিয়াছেন। 
দীক্ষা হইতেছে ল| বলির! মনে ভয়ানক অশাপ্তি 
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হইতেছে। সত্বর পিতৃ-আদেশে দেশেও ফিরিতে 
হইবে। নিরুপায় হইয়া একদিন বেলুড মঠের 
পুরাতন দ্বিতলবাটীর সম্মুখ অবস্থিত গঙ্গায় 
ম্লান করিবার পাকা ঘাটের সিডির একগ্রান্তে 
বসিয়া মনের দুঃখে অশ্রবিসর্জজ করিতে 
লাগিলাম। আর মনে মনে গঙ্ষা-সাক্ষী করিয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলাম-_-মহারাজ ভিন্ন অপর কাহারও 
নিকট হইতে এ-জীবনে দীক্ষা গ্রহণ করিব না, 
ইহাতে যদি জীবনে কখনও দীক্ষা নাও হয় 
তাহাতেও ছুঃখ নাই, তিনিই আমার জীবনের 
একমাত্র গুরু । ভাবিলাম-_আজ শেষবার 
মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রার্থনা! করিব। 
মহারাজ তখন মঠের ছ্বিতলগৃহের বারান্দায় 
বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। আমি ধীরে 
ধীরে তাহার নিকট গিয়া সাশ্রুনযনে দীক্ষার 
কথা জানাইতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন__'পরস্ত 
তোর দীক্ষী হযে যাবে, দেখিস একথা আর 
কাউকেও যেন বলিসনি |, আমি আনন্দে আট- 
খানা হইয়া হোস্টেলে ফিরিলাম, কিন্ত মহাবাজের 
নিষেধাজ্ঞায় কি মহাবিপদ পভিলামা কেমন 
করিয়া দীক্ষা্ির জন্য প্রযোজশীয় দ্রব্াদির 
ব্যবস্থা করিব, তাহা এক সমস্া হইয়! উঠিল। 
পূর্বে উল্লিখিত আমার সেই বন্ধুটিকে না 
জানাইয়! কেমন করিয়াই বা স্বার্থপরের ন্যায় 
একাকী দীক্ষা লইব? নানাপ্রকার ছুর্ভাবনায় 
মন ভয়ানক ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িল। যাহ! 
হউক, আমি দীক্ষার কথা না বলিয়া নীরদূকে 
কয়েকটি জিনিস আমার জন্য ক্রয় করিয়া দিবার 
জন্য বলিলাম। মে তো জিনিসের তালিকা 
দেখিয়াই বুঝিয়া ফেলিল যে, আমার দীক্ষা 
হইবে, সে তখনই আমার অপর বন্ধুটিকে সব 
বলিয়া দিল এবং তাহারও দীক্ষার সামগ্রীর 
লব ব্যবস্থ। হইয়া গেল, নি্দি্ দিনে উভয়ে মঠে 
উপস্থিত হইলাম, সেদিন আমাদের তিনজনেরই 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ_৮য সংখ্যা 


দীক্ষা হইবে। পুবের সেই ঠাকুর-মন্দিরের 
পাঁ্চমস্থ পশলা দিকের ঘরে দীক্ষা স্থান নিরিষ 
হইয়াছে । আযবরা তিনজনে পুরদিকের বারান্দায় 
ফল-পুষ্প বস্তি দ্বারা সজ্জিত স্ব-স্ব পাত্র সম্মুখে 
লইয়া বসিযা বহিলাম । একে একে ছু-জনের 
ডাক পড়িপ। তাহাদের দীক্ষা-মমাপনান্টে 
আমাব ডাক পড়িল, আমি ত্রস্তপদে সেই ঘরে 
প্রবেশ কবিয়। নির্দি্ঠ আসনে শুআমহাবাজের 
সম্মুখে আসিয়া বমিপাম। সবগ্রথমে জনৈকা 
মহিলা ভক্তের দীক্ষা হইযা গিষাছে। তাহাব 
উদ্দেশ্যে একটি হোমেব ব্যবস্থা হইযাছিল, সেই 
হোমাগ্রিতে প্রত হাব ও বিল্বপত্জের স্থগন্ধে খরটি 
তখনও ভরপুর হইয়া রহিয়াছে । যাহা হউক, 
মৃহারাজকে প্রণাম করিয়া মন কতকট। স্থির 
করিয়া দীক্ষার জন্য প্রস্তত হইপাম, এবং 
আমার নিজেকে সুপ্পূর্ণভাবে তাহার রাতুল 
চরণে ঢালিয়া দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগিলাম। যথারীতি দীক্ষা্দি হহযা 
গেল, তিনি আমাকে গুক্দর্শিণা দিবার কথ। 
স্মরণ করাইয়া দিশেন- আম মনে মনে 
নিজেকেই দক্ষিণ। হিসাবে দিয়াছি বাঁপষা [চস্তা 
করিবামাত্র তিনি বলিখা উঠিলেন, না রে, কিছু 
কলাদিও দক্ষিণাহিসাবে দিতে হয়।” [তান 
আমার মনেব কথা জানতে পারিশেন, তাহ। 
ভাখিখাই আকুল। যাহা হউক, আম পাজ্ত 
হইতে একটি ফ্প লইয়া মহা বাজেব হাতে দিলাম । 
তিনিও আমার খাধধেশ ম্পর্শ করবা স্বীয় 
মন্ত্র জপ কারযা আমাকে আশাবাদ কিণেশ। 
আজ পবিত্র স্থরখুনীতীরে ত্িকালদশা ব্রদ্ধীজ্ঞ 
মহাপুরুষের কপার আধকারী হ্হয়া মনে 
আনন্দের অবধি রাহল না| আমার মতো 
অকিঞ্চন একজন যুবককে তিনি চিরকালের 
জন্ত আপনার করিয়। লইলেন_ ইহার চেয়ে 
অধিক শৌভাগ্য আর কি হইতে পারে / বেলুড 
মঠের সেই স্মরণীয় দিণের পুণ্যন্থৃতি জীখনে 
অক্ষণ হহয়। রৃহিয়াছে। আজ আমার জীবনেও 
আচাধ শঙ্করের- সেই মহাবাণী “ছুলভং 
ত্রধখেবৈতদ্দেবাহ্গ্রহহেতুকম্‌। মনুয্যত্বং মুমুক্ষৃত্বং 
মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥-- সফল হইল, ইহা 
শরশুঠা$ুরের অশেষ কৃপা ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

( ক্রমশঃ ) 


শ্রীরুষ্ণলীলার কালাহুক্রম-সমস্ত। 


ভক্টুর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 


শ্রীমস্ভাগবতের দশম স্বদ্ধে শ্রীরুষ্ণের যত 
লীলা বগিত হইয়াছে, তাহার সবগুলি 
কুত্ক্ষেত্রের যুদ্ধেব পূর্বে ঘটিযাছিল। কেবল- 
মাত্র গ্রথম ও একাদশ স্বন্ধে অতি সংক্ষেপে 
কুকক্ষেত্র-যুদ্ধের পরে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাপুব 
হইতে ছ্বারকায় প্রত্যাবতনের ও মুষল- 
বের ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। শ্রীরুষ্ কোন্‌ 
সময়ে বা কত ব্যসে কি কি কাজ করিষাছিশেন, 
তাহার সম্বন্ধে একটা স্বম্পষ্ট ধারণা করিতে 
পাবিলে তাহাব লীল! অন্গধাবন কব সহজ হয়। 
অথচ ছুই-চারিটি উল্লেখ ছাড়া মহাভারত ও 
তাগবতে শ্রীরষ্জের বয়সের কথা বড একটা দেখা 
যাখনা। অস্পছট ও অপ্রত্যক্ষভাবে বযসেব কথা 
যেখানে বলা হইযাছে, তাহার সহিত অন্তাত্র যে 
[ব্বরণ পাওয়া! যায তাহার সামগ্তস্ত কর! সহজ 
নহে । মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্পুরাণ, 
ভাগবত ও পদ্মপুবাণে প্রসঙ্গক্রমে বয়স-সংক্রাস্ত 
যে-সকল উক্তি ও বর্ণন। দেখা যায, সেগুলির 
যধ্যে কতট, সমন্থয সাধন করা যায়, তাহাই 
বিচার কর। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ । 

প্রথমে মহাঁভাবতেব সাক্ষ্যই আলোচনা কর! 
যাক। মহাভাবতকে প্রবহমান নদীর সহিত 
তুলনা! করা হয়। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সংস্কতি 
ও সভ্যতাব ছাপ উহার উপর পড়িয়াছে। বন্ুযুগ 
ধরিয়! বিভিন্ন গ্রদদেশের সধীবৃন্দ এই গ্রস্থ আবৃত্তি 
করিয়াছেন, ব্যাখ্যা! করিয়াছেন ও বিভিন্ন হরফে 
লিপিবদ্ধ করিগাছেন। বেদের পাঠ অবিকৃত 
রাখিবার জন্য যেমন সতর্কতা অবলগ্বন করা! 
হইত, মহাভারতের পাঠের বিশুদ্ধত। রক্ষা 
করিবার জন্য সেরপ কোন চেষ্টা করা হইত না। 
সেইঞন্ত বিভিন্ন পুঁথিতে বিভিন্ন রকমের পাঠ 


দেখা যায়) অনেক শ্লোক এমনকি কোন 
কোন বর্ণনা ও আখ্যান এক এক প্রর্দেশের 
পুথিতে যোগ করিযা দেওয়া হইয়াছে। 
তামিল, তেনুগ্ত, মালাালম্‌, কন্নড, দেবনাগরী, 
ওডিয়া, নেওযারী, বাংলা প্রভৃতি বিভিন্ন অক্ষরে 
লিখিত বহু পুঘির পাঠ বিচার করিয়া পুনার 
ভাগারকর ওবিষেন্টযাল রিসার্চ ইন্ফ্িটিউট 
মহাভারতের এক অপূর্ব প্রামাণিক সংস্করণ 
প্রক্কাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। শোষর 
ছষটি ছোট পথ ছাডা আর সকল পরের প্রমাণ 
আমরা এ সংস্কবণ হইতে দিব। যেখানে অন্যান্ট 
সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে উহা স্বতন্ত্র 
ভাবে নাম ধরিয়া উলেখ করিব। 

মহাভারতের বর্ণনা পডিলে মনে হয়_-কৃ্ণ ও 
অর্জুন সমবয়স্ক সখা। উভয়ে একজে শয়ন, 
ভোজন, বনভ্রমণ প্রর্ভৃতি করেন। পাগুবর্দের 
সহিত শ্রীকুঞ্ের দেখ] সাক্ষাতের কথা যেখানে 
যেখানে বণিত হইয়াছে, সেহখানেই দেখ! যায় 
যে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির ও ভীমকে অভিবাদন করেন 
এবং তাহাবাও ছুইজন গুরুজনের স্থায় শ্রীকৃষ্ণের 
মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্বাদ জানান ( ৩1২৩। 
৮৩)। নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম 
করেন আবু অর্জুন তাহাকে আলিঙ্গন করেন। 
মহাভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের পুথিগুলিতে 
আছে যে, কৃষ্ণ অর্জন অপেক্ষা তিন মাসের বড 
আবার বলরাম কৃষ্ণের অপেক্ষা তিন মাসের বড।১ 

১ প্রাজীবের মতে বলরাম কৃষ্ণ অপেক্ষা কয়েকদিনের 
বড়। (গোপালচম্পু ৩/৬২-৭* ) গগনংহিতার (গোলোক 
থণ্ড ১০।২৭-২৮) মতে গ্রকষের ১৬ দিন পূর্বে বলরামের 
জন্ম হয় । পন্সপুরাণ উত্তরখণ্ড (৯৪ অঃ) অনুসার ভাষ্ 


মাদে বলরামেব্র জন্ম ও তাহার পরূবৎসর শ্রাবণ মানে কৃষ্ণের 
জন্স--হুতরাং বলরাম কষ অপেক্ষা এক বৎসরের বড়। 


9২৪ 


কিন্তু মহাভারতের সর্ধশ্রে্ঠ গবেষক ডাঃ 
স্থখথস্কর এ-সব উক্তিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্জন 
করিয়াছেন। যাহা হউক অর্জুনের বয়সের 
হিসাব হইতেও কৃষ্ণের বয়স অনুমান করা 
যাইতে পাবে। 

ডাঃ সুখথস্কর আদিপবের সম্পাদনাকালে 
দেখিতে পান যে, কাশ্মীরের সারদ1-অক্ষরে শেখা 
পুঁধিখানিতে, তাঞ্জোরের সরম্থতী মহল গ্রন্থা- 
গারের ১,১২৬ সংখ্যক পুঁথিতে ও ১৮০২ খ্রীষ্টাবে 
অন্থলিপি-করা! লাহোর ডি. এ. ভি, কলেজের 
৪৪ সংখ্যক পুথিতে পাগুবদের বয়সস্থচক 
কয়েকটি শ্লোক আছে। প্রথমোক্ত পুঁথিখানি 
সাধারণতঃ খুব মূলাযবান্‌ হইলেও এঁ শ্লোকগুলি 
অন্যান্য পুথিতে পাওয়া যায় না বলিয়া ও ম্পষ্টত: 
উহাতে একটা! গোঁজামিল দিবার চেষ্টা দেখা 
যায় বলিয়া তিনি উহা বর্জন করিয়াছেন। 
তিনি তাহার সংস্করণের পরিশিষ্টে (পৃঃ ৯১৩) 
উহা সঙ্গিবিষ্ট করিয়াছেন। এ শ্লোকগুলি 
বঙ্গবাসী সংস্করণেও নাই, তবে “নিণয় সাগব প্রেস” 
সংক্ষবণ ও হরিদাস সিদ্ধাস্তবাগীশ মহাশয়ের 
সংস্কবণে অবরুত্রিম রূপে গৃহীত হইযাছে। 
শেষোক্ত সংস্করণে (১1১১৭।৮-১৫) ও পুনার 
আদিপর্বেব পরিশিষ্টে প্রদত্ত শ্লোক গুলির ভাবার্থ 
এই যে, যখন যুধিষিরের বয়স ১৬, ভীমের ১৫, 
অর্জনের ১৪ ও নকুল-সহদেবের ১৩ তখন 
তাহারা হাপ্ডিনন্গরে যান। সেখানে ধৃতরাষ্ট্রের 
অভিভাবকতায় তাহারা ছুর্যোধনাদির সহিত 
১৩ বছর বাম করেন। তারপর ছয়মাস কাল 
বারণাবতে থাকিয়া জতুগৃহ হইতে নির্গত হন। 
তারপর ছয়মাম কাল একচক্রাপুরীতে ও এক 
বৎসর ক্রপদ-গৃহে বাস করেন। তারপর 
হাস্তিনপুবে ফিরিয়া আপিয়া তথায় ৫ বসব 
ও ইন্তরপ্রস্থে ২৩ বৎসর বাস করেন। যজ্ঞের 
_সময় যুধিষ্টিরের বয়স প্রায় উনষাট বৎসর ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--৮ম সংখ্যা 


অর্জুনের ৫৭ বৎসর হয়। "তারপর দ্যৃতক্রীড়ায় 
বণবাস ১২ বসব, অজ্ঞাত বাস ১ বত্সরু ও 
তত্পরে ৩৬ বংদর ধরিয়া যুধিষ্ঠির রাজ্য করেন 
ও মহাপ্রস্থানের পথে ছয়মাস কাটা ইয়া ১০৮ 
বৎসর বয়সে পরলোকে গমন করেন। এই 
হিসাব অশ্রসারে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অর্জনের 
তথা শ্রীরুষের বয়ন হয ৭৭ বসব । 

এই হিসাবের মধ্যে অনেকগুলি গলদ 
আছে। প্রথমতঃ বিরট-গৃহে যখন বুহন্বলাবেশী 
অর্জন উত্তরাকে নাচগান শিখাইতেন, তখন 
তাহাকে যুবক বলিয়া উল্লেখ কবা হইয়াছে। 
কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের উদ্যোগকালে স্য় কৃষ্ণ ও 
অর্জুনকে তরুণ ও শ্তামকলেব্র বলিয়াছেন 
(৫1৫৮1১০), দ্বোণ-পর্বেও অনুরূপ উক্তি আছে। 
সত্তরবৎ্সরবয়স্ক ব্যক্তির সহিত বিবাটরাজ। 
উত্তরার বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন-- 
এ-কথা বিশ্বাস করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ জতুশৃহে 
পাওডবের! ছয়মাস নহে, 'পরিসংব্সর ছিলেন 
বলিয়া আদিপর্বে বণিত হইযাছে (১1১৪৮।১১)। 
তৃতীয়তঃ দ্যুতক্রীভার ১৩ বৎসর পরে কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল বলা হইযাছে, কিন্তু কৃষ্ণ 
যখন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হাক্তিননগরে যাইয়! 
কুম্তীর সহিত দেখা করেন, তখন কুস্তী আক্ষেপ 
করিযা বলেন যে, তিনি চৌদ্দ বসব দ্রৌপদীকে 
দেখেন নাই (61৮৮।৮৬)। ইহাতে মনে হয় যে, 
বার ৰসর বনবাপ ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের 
পর সন্ধির প্রস্তাব তোনার সময় প্রায় এক বৎসর 
অতীত হইয়াছিল। চতুর্থতঃ এ হিসাব-মতে 
ত্রৌপদীর হ্বয়স্বরের ২৯ বৎসর পরে দ্ুতক্রীড়া 
হয়। বিবাহ-সময়ে দ্রৌপদী পূর্ণ যুবতী--. 
তাহাকে দেখিয়। সমাগত বাজার ও পঞ্চপাণ্ডব 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যদি ধরা যায় যে, তখন 
তাহার বয়স ১৬, তাহা হইলে দু[তক্রীড়ার সমগ্ 


তাহার বয়স ৪৫ এবং ১২ বমব বনবাসের পর 


ভাত্ব, ১৩৭১] 


বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবামের সময় ভ্রৌপনীর বয়স 
হয় ৫৭। এ বয়সের নারীকে দেখিয়! কীচক মুগ্ধ 
হইবেন অথবা বিরাটের মহিষী ভ্রৌপদীকে 
স্বামীর চোখেব আডালে রাখিবার চেষ্টা করিবেন, 
ইহা সন্ভব মনে হয় না। এত কথা স্পষ্ট করিষা 
না রপিলেও ডাঃ স্থখথঙ্কর এ শ্লোকগুলি সম্বঙ্থে 
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কুক্ষক্ষেত্রের যুদ্ধের সময শ্রীকৃষ্ণকে যেমন 
সন্তব বৎসরের বুদ্ধ বলা যায না, তেমনি আবাব 
তাহাকে ৪২ বতসরের যুবক বনিযাও ধরা যাষ 
না। ডাঃ গিবীন্দ্রশেখর বন্গ মহাশয় বলেন যে, 
যুদ্ধের সময় অভিমন্থযর বয়স ষোলুর কম হইতে 
পারে না এবং অঙ্্নেব ২৫ বছর বয়সের আগে 
আভিমন্্।র জন্ম হয় নাই-_স্থৃতরাং “ঠিক ৪২ 
বসব বয়সেই রুষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ( পুব1ণ- 
প্রবেশ, পৃঃ ৯২)। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
অন্তত" ১৪ বংলর পৃবে রাজস্থ্য যজ্ঞ হইযাছিল। 
গিবীন্রশেখর বস্থ মহাশয়ের মত মানিতে হইলে 
রাজন্থয যজ্ঞের সময কৃষ্ণের বয়শ হয় আঠাশ। 
অথচ এ যজ্ঞসভাম কৃষ্ণের পৌর অনিকুদ্ধও 
আপিয়াছিনেন দেখা যায় (২৩১১৫ )1 
আঠাশ বছর বঘসের ব্যক্তির পৌন্রের দূরদেশে 
নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আসা অসম্ভব । 

মহাভারতে অভিমন্থ্যর বিবরণ যেভাবে 
দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত তাহার বয়সের 
বর্নার সামঞ্জন্ত করা যায় না। ডাঃ হৃথথস্কর 
বলেন যে, অভিমন্থ্যর তোল বছর বয়সে 
কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইবে--এই কথা মাজত 
8৫ খানি পুঘিতে পাওয়া যায়, তাই 

২ আদিপর্বের 52০15895555. ৮. ১১০১৬ 
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৪২৫ 


তিনি উহাকে প্রক্ষিপ্ত ধবিয়া পরিশিষ্টে (পৃঃ 
৮৯৭ আদিপর্ব) স্থান দিয়াছেন। বাংলাদেশে 
প্রচলিত মহাভারতে অবশ্য এ গ্লোেক আছে 
(বঙ্গবাপী সং আদি ৬৭১১৭ , সিদ্ধান্তবাগীশ 
সং আর্দি ৬২।১১৮)। যাহা হউক, সকল 
স্ব্রণেব মহাভারতেই আছে যে, রাজন্থয় যজ্ঞ 
শেষ হইবার পব স্থৃভদ্রার পুত্রের সহিত জৌপদীর 
পুত্রেরা পার্বতীয় রাজাদিগকে প্রত্যুদ্গমন 
করিযাছিলেন (২৪২।৪৩)। অভিমন্য যদি 
এ সময়ে দশ বছর বয়সের হন, তাহা হইলে 
তখন দ্রৌপদীর কনিষ্ঠ পুভ্রটির বয়স ৩1৪ বছরের 
বেশি হইতে পাবে না। দ্রোৌপদীর পাঁচটি 
ছেলে এক এক বছরের ছোট এবং তাহার! 
সকলেই অভিমন্তযর অপেক্ষা বয়সে ছোট। 
দ্রৌপদী নিজেই বলিষাছেন যে, অভিমঙ্থাকে 
স'মনে বাখিয়া তাহার ছেলেরা কৌরবদের 
সহিত যুদ্ধ করিবে (৫1৮০1৬৭-৬৮ )| অভিমন্থ্য 
বড ছেলে না হইলে অজুনি তাহার সঙ্গেই 
উত্তরার বিবাহ দিতেন না। দুতক্লীভার সময়ে 
দ্রৌপদী তাহাখ পুন প্রতিবিস্ধ্যকে মনস্বী বলিয়া 
উদ্বেখ কবিয়াছেন (২১৮২৯ )। সুতরাং সেই 
সমথে তাহাব কিছু বৃদ্ধিশুদ্ধি হইয়াছে, সে 
নেহা শিশু নহে। বনপর্বে দেখি দ্রৌপদী 
গর্বেব সহিত কঞ্চকে বলিতেছেন যে, তাহার 
পঞ্চপুত্র প্রদানের মতোই ধনুর্বেদবিশারদ ও 
যুর্ধে শত্রুদের অজেয় ১ সুতরাং তাহার। 
£ুতরাষ্ট্রের পুত্রদের অত্যাচার সহা করিবে কেন? 
( ৩১৩।৬৪-৬৭ )। উদ্্যোগপর্বে দেখি যে, 
যখন কেৌরবদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন 
করা হইয়াছিল, তখন দ্রৌপদী প্রবল আপত্তি 
তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, সন্ধি নহে, যুদ্ধই চাই-_ 
কেহ যদি যুদ্ধ না কবে, তবে আমার বুদ্ধপিতা 
ও আমার মহারথ পুত্রের অভিমন্থ্যর নেতৃত্বে 
কৌববদের বিকুদ্ধে বুদ্ধ করিবে (৫1৮০1৬৭-৬৮)। 


৪6২৩ 


ইহা কেবল মায়ের হৃদয়ের পুত্র-গৌরবব্যঞ্জক 
উক্তি নহে। সাত্যকিও উভয়পক্ষের ব্লাবল 
তুলনা করিয়া বলিতেছেন যে, পাগুবপক্ষে 
অন্যান্তের মধ্যে স্থভদ্রাতিনয় অভিমন্য ও পাগুব- 
দের মতোই বীর্ধশালী দ্রৌপদীর পঞ্চপুক্র আছেন 
(৫1৩1১৭)। উদ্োগপর্বেব শেষে ও পাণ্ডব- 
পক্ষের শ্রেষ্ঠ বীরদের মধ্যে অভিমস্থ্য ও দ্রৌপদীব 
পঞ্চপুল্রের নাম উল্লিখিত আছে (৫1১৯৭।৬ 
ও ১২)। স্থুতরাৎ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেব সময় 
তাহারা কেহই ষোল বছরের কম ছিলেন 
না। দ্রৌপদীর ছোট ছেলের চেয়ে অভিমন্থয 
অন্ততঃ পাচ ব্্সরের বড ছিলেন । অভিমন্তার 
বয়ম ষোল হইলে এ ছেলেটিবু বয়স হয এগার। 
এগার বারো তের বছরেব ছেলেদেব বীবতের 
ভরসা করিয়া নিশ্চয়ই পাগুবেরা যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হন নাই। অবশ্য একথাও মনে বাখিতে 
হইবে যে, মহাভারতের আদিপবরে আছে, 
মৃত্যুকালে অভিমন্্য অপ্রাপ্ুযৌবন ছিলেন 
(১।২১৬২)। ইহার সহিত উপরে প্রদত্ত যুক্তির 
সামগ্রশ্ত করা যায় না। অভিমন্য ও দ্রৌপদীর 
পঞ্চপুল্রের বয়সের আলোকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জনের 
বয়স নির্ণয়ের স্তর পাওয়া যাইতে পারে। 
উদ্যোগপর্বে আছে-ধৃতবাষ্টী  সঞ্জঘকে 
বলিতেছেন যে, ফাল্ধনি '্রযস্ত্রিংশৎ সমাহুষ 
থাগুবে অগ্রিমতর্পমৎ (1৫১1৯) । নীলকণ্ঠের 
পূর্ববর্তী টাকাকার অর্জনমিশ্র ইহার অর্থ 
কৰিয়াছেন, 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ সমা ব্ধীণি যস্ত স তথা”, 
অর্থাৎ যখন খাগবদহন কবিয়া অর্জন অগ্রিকে 
পৰিতৃপ্ধ করেন, তখন তাহার বয়স ছিল তেত্রিশ। 
কিন্ত নীলক্ঠ বলেন, 'অয়স্ত্িংশৎ সমা বর্যাণি 
অতীতা ইতার্থঃ। তাহার মতে উদ্ভোগপর্বের 
তেত্রিশ বৎসর পূর্বে খাগবদহন হইয়াছিল। 
কিন্ত খাগ্বদহনের পূর্বে অভিমন্তার জন্ম বণিত 
হইয়াছে । নীলকণের অর্থ ঠিক হইলে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব-_৮ম সংখ্যা 


কুকক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অভিমন্যর বয়স তেত্রিশ 
বছরের বেশি হয়, স্থতরাং তাহার ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করা যাব না। মহাভারতের নবীনতম 
টীকাকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 
'অয়ক্সিংশৎ্, সমাহুয়” শব্দের অর্থ করিযাছেন £ 
দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বস্তু, ধাতা ও 
ইন্দ্র--এই তেত্রিশজন দেবতাকে ডাকিয়! অর্জন 
অগ্রিকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন। শুধু 'য়স্ত্রিংশণ 
অর্থে তেত্রিশ দেবতা বুঝাইবে_ এমন প্রযোগ 
মহাভারতেব অন্য কোন স্থলে পাওয়া যায না। 
সকন প্রাচীন টীকাকাবই এ শ্লোক কলবাঁচিক 
ধরিয়াছেন বলিধ! উদ্যোগপবের পুনা-সংঙ্কবণের 
সম্পাদক ডাঃ স্ুশীলকমার দে মন্তবা কবিয়াছেন। 

নীলকঞ্ঠ বিরাট পর্বের একটি কালবাচক 
গ্লোক (৪1৩৮1৪১ ) ব্যাখ্যা করিবার সময বলেন 
যে, খাঁগুবদহনের পর দিখিজয়, বাজস্থয যজ্ঞ 
প্রভৃতিতে সাডে সাত বৎসর কাদি্যাছিল। 
ইহার সহিত আরও ছুই আডাই বৎসর যোগ 
করিতে হইবে, কেননা খাগুবদহনে বক্ষা 
পাইয়! অর্জুনের প্রতি কৃতজ্ঞ মযদীনব যুধিষ্টিবের 
সভা নির্মাণ করিবার জন্য স্কটিকাদি উপাদান 
আহরণার্থ কৈলাস-পর্ততস্থিত বিন্দু সরোবরে 
গিষাছিলেন এবং এ সব জিনিন লইয1 আসার পর 
তাহার সভা নিঙ্াণ কবিতে চৌদ্দমাস সময 
লাগিয়াছিল (২৩৩৭)। এ সভার চমৎ- 
কারিত্ব দেখিযাই নারদ পাগুবদের মনে নাঁজন্থুয়- 
যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা জাগাইয়া দেন। খাগুবদাহের 
সময অর্জন গাণ্তীব ধন্থু লাভ কবেন। উহার 
প্রায় দশ ব্থসর পরে যদি দুাতক্রীড1 হয় 
এবং তাহার চৌদ্দ বৎসর পরে কুকুক্ষেত্রের 
যুদ্ধ ঘটে, তাহা হইলে খাগুবদাহের ২৪ 
ব্সর পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল বলিতে 
হয়। গাণ্ডীব-লাভের পরই যে রাজন্থয় যজ্ঞ 
হইয়াছিল, তাহা নহে। সভা-নির্মাণের পর 


ভান, ১৩৭১ ] 


যুধিষ্ঠির নিজের প্রজাদের মধ্যে জনপ্রিয়তালাভের 
চেষ্টা করেন। তারপর শ্রকুষ্ের নিকট ছারকাক্স 
দূত প্রেরণ করিয়া তাহার পরামর্শ চান। শ্রীকৃষ্ণ 
আদিয়া রাজস্য় যজ্ঞের বাধাবিপত্তির কথা 
বুঝাইয্বা বলেন। জরাসদ্ধের অপ্রতিহত শক্তিই 
ছিল প্রবলতম অন্তরায় । অনেক যুক্তিপবামর্শের 
পর স্থির হয় যে, জরাপন্ধকে বধ করিতে হইবে। 
ভীম ও অর্জুনকে লইযা কৃষ্ণ রাজগৃহে যান । 
তথায় জরাসন্ধকে বধ করা হয়। জরাসন্ধের 
পুভ্ত সহদেবকে মগধ রাজ্যে অভিষিক্ত করা হয়| 
ইহার পর বাজস্থ্য যজ্ঞ করিবার সংকল্প দৃঢতর 
হয়। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব চারিদিকে 
পৃথক ভাবে দিথিজযে বাহির হন। এক 
এক দিকে বহুসংখাক বাজাকে জয় করিতে 
হইযাছিন। ইহাতেও ছুই বছখেখ কম সময 
লাগে নাই। 

মহারাষ্্রবাপী নীলকণ্ঠ সপ্তদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে কাশঈীতে বসিয়া মহাভারতের টাকা 
লেখেন। তাহার একশত বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ 
১,৫৯২ শ্রীষ্টান্ে শ্রাজীব গোস্বামী “গোপালচম্পৃর 
উত্তর চম্পূতে বলেন_- 

'ভারতরীত্যা ভারতযুদ্ধানম্তরং যুধিষ্টিরস্ত 
প্রাজাং রাজ্যং তস্ত যষ্টিব্ধত এব জনিতা, 
(উত্তরচম্পু ২৯৩০, পৃঃ ১০৩৮৩) অর্থাৎ 
মহাভারতের বর্ণনা অনুসারে দেখা যায় যে, 
ষাটব্ছর বমুসের সময় ঘুধিষ্টির পুরাপুরি রাজ্যলাভ 
করেন। শ্রীজীব এ স্থানে আরও বলিয়াছেন 
যে, অর্জুন ও শ্ররুষ্। সমবয়স্ক এবং তাহারা 
যুধিষ্ঠির অপেক্ষা তিন বছরের ছোট ছিলেন, 
কুতরাং কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাহাদের বয়স 
ছিল সাতান্ন বৎসর (শ্ররবিষ্টরশরবাশ্চার্জন সম- 
বয়স্কত!-বিশিষ্টতয়। যুধিষ্ঠিরন্ত বরযন্রয়ক নিঠস্তদানীং 
নপ্তপঞ্চাশঘর্ধতামাক্স্যতীতি লক্ষাতে )। শ্রীজীব 
ঠাহার সিদ্ধান্তের পোষক কোন যুক্তি বা প্রমাণ 


শীকৃষ্ণলীলার কালাহ্থক্রম-সমস্তা 


৪২৭ 


দেখান নাই। তিনি কোথাও হয়তো! একপ 
উক্তি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, আধুনিক যুগের ছুইজন বাঙালী মনীষী 
_ধাহাদের সঙ্গে 'গোপালচম্পৃ'র পরিচয় থাকার 
স্ভাবনা নাই বলিলেই চলে-শ্বাধীন যুক্তি 
প্রমাণ উত্থাপন করিয়া শ্ীজীবের অন্যরূপ সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম 
হইতেছেন-_যোগেশচন্ত্র রায় বিগ্ভানিধি । তিনি 
একটি প্রবন্ধে জোযোতিষিক ও অন্থান্থয যুক্তিপ্রমাণ 
দিয় স্থির করেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমগ্ন 
শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৫৬1৫৭ বদর এবং শ্রীকৃষ 
১,৫০৯ গ্রীষ্টপূরান্সে জন্মগ্রহণ করেন ও ১১৪৫৩ 
্রষ্টপুর্বান্ধে কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। ( ভারতবর্, 
২১ বর্ষ, ২য় খণ্ড ১৬৪ পৃষ্ঠা )* 

ছ্বিতীয পণ্ডিত হইতেছেণ_-ডাঃ বিভূতিভূষণ 
দত্ত। তিনি বলেন, সাধারণতঃ মনে কর হয় 
যে, ঘুধিষ্ঠিপ ভীম ও অর্জুন পরস্পরের সহিত এক 
এক বৎসরের ছোট ও উহার প্রমাণস্ববূপ 
মহাভারতের “অন্ুসংবৎসরং জাতা অপি তে 
কুরুসত্তমাহ (১১১৫২) ধেখাণো হয় ১ কিন্ত 
ডাঃ দণ্ডের মতে এ ব্যাখ্যা ভুল, কেননা ডহাবু 
পরের চরণেই আছে “পাওুপুত্রাঃ ব্যরাজন্ত পঞ্চ 
সংবত্সরা ইব' ১ উহার অর্থ হইতেছে এক এক 
বছর বয়সের সময় পাগুবর্দিগকে পাচ পাচ 
বছরের মতন দেখাইত। ডাঃ দত্তের চোখ 
এড়াইয়া গিয়াছে যে, এই দ্বিতীয় চর্ণটি 
পুনা-সংস্করণে গ্রক্ষিপ্তবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে । 
তাহা হইলেও আভ্যন্তরীণ প্রমাপণ-বলে 
তিনি দেখাইয়াছেন£ ভীম যুধিঠির হইতে 
ব্সরাধিক ছোট । ভীমের জন্মের পর পার 


৩ আর্ধভ্ট বরাহমিহির ভ্তাক্ষরাচার্যের মতে খরষটপূর্ধ 


৩,১৭১ অন্দে কলিযুগের পারস্ত এবং ভীগবতের মতে 
€১২।২।৩* ) যতদিন শ্রাকৃষ্ণ প্রকট ছিলেন, ততদ্দিন কলি 
পৃথিবাকে ম ভন্গৃত করতে পারে নাই । 


৪২৮ 


আদেশে কুস্তী একবৎসরব্যাপী এক মাঙ্গলিক 
ব্রত অনুষ্ঠান করেন। পা নিজেও কঠোর 
তপন্তা করেন। দীর্ঘকাল পরে তাহার তপস্ঠায় 
তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র যথাভিলধিত সর্বগুণসম্পন্ন পুক্র 
বর দেন। স্তরাৎ উহার এক বত্সর পরে 
অর্ভুনের জন্ম হয়। এইরূপে দেখা যাষ, অর্জুন 
ভীম অপেক্ষা অন্ততঃ ছুই বখ্সরের ছোট ।' 
( সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা! ৪৪1১৮৯ পৃঃ । ) 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ ও অর্জুনের 
বয়স যে ৫৭ ছিল, শ্রীজীবের এই সিদ্ধান্ত আমবা 
নিয়লিখিত যুক্তির দ্বার! সমর্থন করিতে পারি । 
কৃষ্ণ যখন কক্সিণীকে বিবাহ কবেন, তখন তাহার 
বয়স অন্ততঃ ১৫ বৎসর । শ্রীরুষ্ণের ১৬ বছব 
বয়সে যদি প্রদ্যুন্নের জন্ম হয এবং প্রদ্যুম্েব ১৬ 
বছর বয়সে যদি অনিকুদ্ধ জন্মগ্রহণ কেন, তাহা 
হইলে শ্রীকৃষ্ণের ৩২ বৎসর বযসে পৌন্র অণিকুদ্ধ 
জন্মেন। প্রদাক্স ও অনিরুদ্ধ অল্প ধযসেই 
যৌবনলাভ করেন বলিয়া প্রপিদ্ধি আছে (শ্রাকণ- 
সন্দর্ভ ১৭৪, পৃঃ ৪৭৮) হিরিবংশ' অন্তসাবে 
প্রদান ও শান্ব একই মাসে জন্মেন। দ্রৌপদীব 
স্বয়গর-সভায় শ্রীকৃষ্ণের এই ছুই পুত্র রুষ্ণ ও 
ব্লরামের সহিত উপস্থিত ছিলেন ( মহাভারত 
১১৭৭১৬)। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে 
জৌপদীর ন্থয়গ্ধর-সভায় অনিরুদ্ধের উপস্থিতির 
কথাও আছে--কিস্ত প্রামাণিক সংস্করণে এরপ 
কোন উক্তি নাই। মহাভারতের প্রামাণিক 
সকল সংস্করণেই রাজস্থয় যজ্ঞের সময় কিন্তু 
অনিকরুদ্ধের উপস্থিতি দেখা যায় (২1৩১1১৫ )। 
তিনি বলরাম প্রদ্যুম ও শান্বে সহিত আসিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব--৮ম সংখ্যা! 


ছিলেন। এসময়ে তাহার বমস দশ-এপার 
ব্সরের কম হওয়ার সম্ভাননা অল্প । সেইজন্য 
রাজন্ঘ যজ্ঞকালে শ্রীকৃষেের বয়স হয় ৪৩। 
দ্যুতক্রীডা, বনবাস, অজ্ঞাতবাস ও যুদ্ধের 
উদ্ভোগপর্ব-ব্যাপারে আরও ১৪ বছর অতীত 
হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে । 
স্থতরাৎ কুক্ক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় তাহার বয়স ৫৭ 
বৎসর হয়। 

আবার অর্জুনের জীবনেব ঘটনা বিশ্লেষণ 
করিযাও এন্দপ সিদ্ধান্ত করা যায়। ভ্রৌপদীর 
স্ব়ত্ধর-কালে অর্জুনের বয়স ১৯২০ ছিল। 
বছরখানেক পাচ ভাই দ্রৌপদীর সহিত বসবাস 
করিবার পব অর্জুনকে নিয়মভঙ্গ করার জন্য 
ছ্বাদশব্ধব্যাপী বনবাস করিতে হয়। এ 
সমযেব মধ্যে তিনি উলুগী ও চিজ্ঞাঙ্গদাকে 
বিখাহ কবেন। এ বাবে বছরের শেষেব দিকে 
তিনি ছ্বারকাধ যাইয়া সুভদ্রাকে বিবাহ কথন 
ও তারপর এক বৎসর দ্বাবকায় ও এ-কালের 
অবশিষ্ট সময় পুঙ্করে (কালীপ্রসন্ন সিংহের 
অগ্ুবাদে পুফবে এগ্রাব বৎসর বাসের কথ। 
আছে-উহা ভুল) বাস করেন। তিনি ৩২ 
বৎসর বয়সে ইন্ত্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসেন । তখনও 
স্থভদ্রা নববধু। লাল চেলী পরিয়া তিনি 
কুন্তীকে প্রণাম করেন। তারপর আভিমন্থ্যর 
জন্ম। অজ্জুনের ৩৩ বত্সর বয়সে খাগুবদহন, 
এবং উহার দশ বৎসর পরে রাজস্থয় যজ্ঞ হয়, 
তাহা পূবেই দেখানো হইয্বাছে। বাজস্থয়ের 
চৌদ্দ বৎসর পরে ঝুকক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ হয়। 
তখন অর্থুনেরও বয়স ৫৭ ব্সর। (ক্রমশঃ) 


স্বামীজীর সন্গিধানে 


স্বামী জীবানম্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অধ্যাপক সুন্দররাম আকার 


১৮৯২ খুঃ মহীশূব রাজ্য ত্যাগ করিঘা 
স্বামীজী কয়েকদিন ত্রিচুরে থাকিয়া মালাবারে 
চলিয়া যান। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজধানী 
ত্রিবান্দ্রামে পৌছিয়া! ডিসেম্গর মাসে অধ্যাপক 
স্ুন্দররাম আয়ারের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
শ্রআয়ার যুববাজ মাততও্ড বর্মার গৃহশিক্ষক 
ছিলেন। তিনি মাদ্রাজ সরকার কর্তৃক রাজ্য 
সরকারেব অন্ুবোধে সামধষিকভাবে যুবরাজের 
শিক্ষকতার জন্যই পপ্রেবিত হইযাছিলেন। 

স্বামীজী এই গৃহে নধদিন বাস কেন এবং 
অধ্যাপক এই নষদ্দিনকে প্রথম নিবর্ধাত্র আখ্যা 
দিয়াছেন । 

শ্রমায়াবেব স্মৃতিকথায় নিম্নবপ বিবরণ 
পাওয়া] যায : 

স্বামীজী যখন প্রথমধার আসেন, তখন 
তাহার সঙ্গে একজন মুনলমান পথপ্রদর্শক ছিল । 
আমার ১২ ব্খসরবযস্ক দ্বিতীয় পুক্র তাহাকেও 
মুসলমান মনে করে এবং আমাকে সেইভাবে 
থবর দেয়, কারণ তাহার পরিচ্ছদ দাক্ষিণাত্যের 
সন্ধযাম্ীদিগের মতো ছিল না। 

তাহার পরিচয় পাইয়া ঘরে আনিয়া 
বদাইলে তিনি প্রথমেই মুসলমান অঙ্চরটির 
আহারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। সে 
কোচিন রাজ্যের একজন পিক়ন এবং সেখানকার 
দেওরানের সেক্রেটারি বিশাখাপত্তনম্‌ কপ্পেজের 
ভূতপূর্ব অধাক্ষ শ্রীরামাইয়া স্বামীজীকে 
পৌছাইয়৷ দিতে তাহাকে সঙ্গে পাঠাইদ্মাছেন। 

পরে জানিলাম-স্বামীজী ছুইদিন লামান্ 
ছুধ ভিন্ন অন্য কোন খাণ্ত গ্রহণ করেন নাই, 
তবু পিয়নটি আহার করিয়া বিদায় গ্রহণ ন৷ কব! 


পর্ষস্ত নিজের আহারের 
করেন নাই । 
সামান্য কয়েক মিনিট আলাপেই বুঝিলাম, 


প্রয়োজন বোধ 


তিনি একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ। আমি 
জানিতে চাহিলাম-তিনি কিপ খাঞ্ছে 
অভ্যন্ত। তিনি বলিলেন, 'আপনার যা 
অভিরুচি। আমি সন্গ্যাসী, সম্নাসীর খাস্ধ 


স্থছ কুচি বা বিচার রাখতে নেই ।, 
স্বামীজী বাঙালী জানিয়। আমি বলিলাম, 
বাংলায় অনেক মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে, 


তন্মধ্যে সম্ভবতঃ ত্রাঙ্মধপ্-প্রচাপক কেশবচন্ত্র 
সেন সর্বশ্রেষ্ঠ । তখন স্বামীজী তাহার গুরুদেব 


শ্ররামরুষ্জের নাম উল্লেখ করেন এবং সংক্ষেপে 
তাহার অতুপনীয় আধ্যাত্মিক শক্তির বর্ণনা 
দেন। তিনি যখন বলিলেন, শ্রারামকৃষ্ণের 
তুলনায় কেশব শিশুতুন্য, আমি একেবাবে স্তপ্তিত 
হইযা গেলাম। শুধু কফেশবই নন, পূর্বেকার 
বছ খ্যাতনামা বাঙালীহ এই মহাপুঞ্চষ দ্বার! 
গুভাবাদ্বিত হইয়াছিলেন_ তাহাও জানিলাম। 
কেশবও পরবতী জীবনে পরমহংসদদেবের প্রভাবে 
তাহার ধর্মমতের বহুল পরিবর্তন করিয়াছিলেন । 
ইওরোপীয়গণও শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত আলাপ 
করিতে ব্যগ্র হইতেন এবং তাহাকে দেবতার 
যায় শ্রদ্ধা করিতেন। বাংলার শিক্ষাবিভাগের 
পরিচালক মিঃ টনির (0. নু* নাছজচ১) ন্যায় 
ব্যক্তিও পরমহংসদেবের চরিত্র, প্রতিভা, 
উদারতা এবং ধৈবশক্তির উল্লেখ করিয়া একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

স্বামীজীর আকৃতি, কথম্বর। চক্ষে 
দিব্যজ্যোতি, উচ্চভাব ও বচনবিন্তাস আমাকে 
মুদ্ধ করে, আমি আর লেদিন পড়াইতে গেলাম 


৪৩০ 


শা। আহারাস্তে কিঞ্চি২ বিশ্রামের পর 
স্বামীজীকে লইয়া আমি সন্ধ্যায় গ্রিবান্দ্রাম 
কলেজের রসায়নের অধ্যাপক মান্বাজের 
খ্যাতনাম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত শ্রীরঙ্গচারীর গৃহে 
যাই। অধ্যাপক গৃহে ছিলেন না। তখন 
যমরা অত্রিবান্্রাম ক্লাবে যাই। সেখানে 
অধ্যাপক স্থন্দররাম পিলাই ও অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তির সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিই। 
শ্রীরঙ্গচারীও কিছু পরেই আমিয়া উপস্থিত হন। 
বেশ মনে আছে, আমার বন্ধু নারায়ণ মেনন ও 
এক ব্রাঙ্গণ পেক্কার উপাস্থত ছিলেন। একটি 
ক্ষত্র ঘটনায় শ্বামীজীর চবিজ্বেরে বৈশিষ্ট) 
প্রকাশ পায় । 

নারাণ মেনন বিদাষগ্রহণের সমজ্স ব্রাক্গণ 
পেক্কারকে প্রণাম করেন। তথন প্রচলিত 
রীতি অনুসারে পেক্কার তাহার দক্ষিণ হস্ত 
অপেক্ষা বাম হস্ত কিঞ্চিৎ উধের্বে উল্তোলন 
করিয়। অভিবাদণ গ্রহণ করেন । আমরা যখন 
বিদায় গ্রহণ করিব, পেঞ্কার তখন শ্বামীজীকে 
প্রণাম করেন এবং শ্বামীজী হিন্দু সন্গযাসীর পীতি 
অনুসারে শুধু 'নারায়ণ' উচ্চারণ করেন। হহাতে 
পেস্কার ক্রুদ্ধ হন। স্বামীঙজী তাহাতে বলেন, 
“ঘি মেননকে আপনি আপনার প্রথা অন্গসারে 
প্রত্যভিবার্দন করিতে পাঝেন, তবে সন্্যাশীর 
বীতি অনুযায়ী প্রত্যভিবাদন করায় আপনার 
ক্রুদ্ধ হওয়া কি সঙ্গত? এই উত্তরে আশাঞ্বপ 
ফুল ফপিল। পরের দিন পেস্কারের ভাই আসিয়া 
পৃধ রাজির ঘটনার জন্ত ত্রুটি স্বীকার করিলেন। 

স্বাধীজী বদিও অল্পসময়ই ক্লাবে ছিলেন, 
তবু তাহার ব্যক্তিত্ব সকলের মনেই প্রভাব 
বিস্তার করে। 

যুবরাজ স্বমীজীর সংবাদ জানিয়া তাহার 
সঞ্চে দেখা করিতে ইচ্ছুক হন। আমার সঙ্গে 
স্বামীজী তাহার সহিত দ্রেখা করিতে যান। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-৮ম সংখ্যা 


স্বামীজী বহু দেশীয় রাজ্যের রাজার সহিত 
পরিচিত জানিয়া যুবরাজ তাহাদের বিশদ 
বিবরণ জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
স্বামীজী বলেন যে-সকল দেশীয় বাজার সঙ্গে 
তাহার সাক্ষাৎকার খটিয়াছে, তন্মধ্যে বরোদার 
গাইকোযাডের কর্মদক্ষতা, স্বদেশপ্রীতি, 
তেজস্থিতা ও দুরদশিতা প্রশংসনীয়! ক্ষ্র 
রাজ্য খেতড়ির রাজপুত রাজারও তিনি খুব 
প্রশংস! করেন। যুধরাজ প্বামীজীর আকৃতি ও 


প্রকৃতিতে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং নিজ- 
হাতে তাহার ফটো! তোলেন । 
আমি গৌঁড়া হিন্দু ছিলাম। মনে হয, 


সেই জনই স্বামীজী আমার মতানুষায়ী কথাই 
বেশী বলিতেন, অবশ্য কখনও শুধু দেশ।চান 
মানিয়া চলার প্রকাশ্য নিন্দাও করিতেন। 
স্বামীজী বিজ্ঞানের অন্যায় দাবির নিন্দা 
করিয়া বলেন, গৌভামি যদি ধর্মের থাকে, তবে 
বিজ্ঞানেরও আছে। পরীক্ষা ছার! প্রমাণিত 
হইয়াছে যে, বলবিজ্ঞান (77901790709 ) ও 
বিবর্তনবাদের (1016০: 0110৮০10199) সিদ্ধান্ত 
সন্তোষজনক নয় এবং ইহা অসম্পূর্ণ। তবু বহু 
বৈজ্ঞানিকই বপিয়। থাকেন, জগতের সমুদয় 
রহস্ই তাহারা ভেদ করিয়াছেন। অজ্ঞেয়বাদও 
বু লোকের শ্রদ্ধা আকধণ করিয়াছে, কিন্ত 
ভারতীয় যোগবিজ্ঞানের নিয়ম ও সত্য 
অস্বীকার করায় শুধু অজ্ঞতা ও ম্পর্ধাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। অন্তঃপ্রক্কৃতির অতীন্দ্রি় অনুভূতি 
পাশ্চত্য মনোবিজ্ঞান মীমাংসা করিতে অনমর্থ। 
যেখানে ইওরোপীয় বিজ্ঞান গন্ধ ও নিরস্ত, 
ভাব্তীয়্ দর্শনশাস্্ সেখানে অপূর্ব আলোক 
দিয়াছে। ইহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণিত 
হইক্সাছে যে, এসকল উচ্চ অবস্থা ও অন্ুভুত্তি 
অনুশীলন ছারা আয়ন্ত করিতে পার] যায়। 
মাহষ স্থূল সুক্ম উভদ্পবিধ বন্ধনের মধ্যে বাল 


ভাজ), ১৩৭১ ] 


করে। এই উভয়কে অতিক্রম না করিলে 
পূর্ণ শ্বাধীনতা-লাভ বা! মনুস্ত-জীবনের উদ্দেশ্ত 
সার্ক হয় না। একমাত্র ধর্ম--বিশেষতঃ 
ভারতীয় মহাপুরুষ-প্রিত ধর্মই__ ইহা লাভ 
করিবার পথপ্রদর্শক হইতে পারে । 

জাতিভেদ সম্বদ্ধে স্বামীজী বলেন, যতদিন 
ব্রাহ্মণগণ নিংস্বার্থ কর্ষ করিবে এবং প্রতিদানের 
আশা না রাখিযা সকলকে জ্ঞান ও অন্যান্য সব 
কিছু বিতরণ করিবে, ততদিন তাহাদের 
বিনাশ নাই। স্বামীজীর কথা এখনও যেন 
আমার কানে বাজিতেছে, “ব্রা্ষণগণ অতীতে 
ভারতের জন্ত মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছে, 
ভবিষ্তে আরও অধিক মহৎ কাধ করবে ।' 

স্বামীজী নারীর অবস্থা ও বিবাহে শাস্ত্রীয় 
বিধি-নির্দেশ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ অন্্রামাদন করিতেন 
না), বলিতেন, নারী ও জনসাধারণের মধো 
শিক্ষাবিস্তার করা আবশ্যক , বিশেষত: সংস্কৃত 
শিক্ষা ও প্রাচীন কৃষ্টি উপলব্ধি কবিলে এবং 
খষিদের আধ্যাহিক আদর্শ অভাস করিয়া 
আয়ন্ত করিলে তাহারা নিজেরাই তাহাদের 
সকল স্মস্তা প্রয়েজনমত সমাধান করিতে 
পারিবে । 

আমার বন্ধু রামারাও ইন্ড্রিমনিগ্রহ ব্যাখা 
করিতে বলিলে স্বামীজী 'কঞ্চকর্ণমৃত' বচয়িতা 
বিখ্যাত কবি লীলাশুকের উপাখ্যানের অশ্গবূপ 
একটি গল্পের অবতারণা করেন। শেষে বিল্বমঙ্গল 
কিভাবে তাহার চক্ষু উতপাটন করিয়া বুন্দাবনে 
শ্রীকষ্চ-ভজনে জীবন অতিবাহিত করেন, সই 
কথ! এমন মর্মস্পর্শী ভাবে বর্ণনা করেন বে, ২১ 
বসব পরে আজও যেন অবিকল সেইভাবে 
শুনিতেছি । স্বামমীজী উপসংহারে বলিলেন, 
অসংঘত ও বহিমুখী ইন্জিয় জয় করিয়া ঈশ্বরে মন 
সমর্পণের জন্ত প্রয়োজন হইলে চক্ষু উত্পাটন 
করাও আবশ্তক। 


স্বাধীজীর সঙ্গিধানে 


৪৩১ 


খাদ্য সন্ধপ্ধে স্বামীজী তাহার অভিমত ব্যক্ত 
করেন £ প্রাচীনকালে ব্রা্ষণগণও আমিষাহারী 
ছিলেন। বোৌদ্ধঘুগে ক্রমে আমিব-আহার বন্ধ 
হয়। হিন্দু শাস্ত্রে নিরামিষ-আহারের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব দেখানো! হইয়াছে । আমিষ-আহার 
ত্যাগ কবিষাই ভারতবাসী দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে 
এবং স্বাধীনতা হারাইযাছে। যদি অন্য জাতির 
সমকক্ষ হইতে হয়, তবে ভারতবাসীকে 
আমিষ আহার করিতে হইবে । 

রাজসরকারের সহকারী পেস্কার পিরাভি- 
পেকুমল পিলাই স্বামীজীকে পরীক্ষা করিতে 
আমেন। তিনি অন্ৈত-বেদাস্তমৃত সম্বন্ধে আপত্তি 
উত্থাপন করেন। শরীত্রই পিলাই শ্বামীজীর জ্ঞানের 
গভীরতা বুঝিতে পাবেন। এই সময় আমি 
বুঝিতে পারি ষে, স্বামীজী মুহূর্তে লোকেব্ মনের 
দৌড বুঝিয়া লইতে পারেন, এই বিষয়ে তাহার 
অনাধারণ ক্ষমতা , জিজ্ঞান্গুর অজ্ঞাতসারে তিনি, 
তাহাকে উপযুক্তক্ষেত্রে আনিয়া তাহার বুদ্ধি ও 
বিচাব অক্কযায়ী উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। 
স্বামীজী “ললিতবিশুর' হইতে বুদ্ধেব বৈরাগ্য 
সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক এমন স্থললিত স্বরে আবুন্তি 
করেন যে, পিলাই-এর হৃদয় দ্রবীভূত হয়। 
স্বামীজী কৌশলে বুদ্ধের মহান্‌ ত্যাগ, অবিচলিত 
সত্যান্থন্ধান এবং সুদীর্ঘ পয়্তাল্লিশ ব২্সর 
অক্াস্তভাবে প্রচার বিষয়ে একটি মনোরম হৃদয়- 
গ্রাহী চিত্র অস্কিত করেন। প্রাম্ম একঘণ্টা 
আলোচনা হয়! বিদায় লইবার পূর্বে পিলাই 
বারবার স্বামীজীর পায়ে ধরিয়া প্রণাম করিয়া 
বলেন, “আপনার ন্যায় অদ্বিতীয় পুরুষ আর 
দেখি নাই এবং জীবনে কখনও আপনার কথা 
ভুলিব না ।” 

মহারাজার সহিতও শ্বামীজীর সাক্ষাৎ ঘটে । 
দেওয়ান শ্রশক্কর সুব্বিয়ারকে মহারাজ] নির্দেশ 
দেন- শ্বামীজী যতদিন ত্রিবাস্থুর রাজ্যে থাকিবেন, 


স্টি৩২ 


ততদিন তাহার জন্য যেন সর্বপ্রকার হুখ-হবিধার 
ব্যবস্থা করিয়া দেওয়। হয় । 

নয় দিনের অবস্থানে আমাদের পরিবারের 
সকলকে নিতান্ত আপনার করিয] ১৮৯২ খুঃ 
২২শে ডিসেম্বর ম্বামীজী বিদায় লইলেন। 
বিদায়ের প্রাক্কালে পণ্ডিত বাণ্ীশ্বর শাস্ত্রী 
তাহার দর্শনপ্রার্থী হন, অন্ুস্থতার জন্য তিনি 
পূর্বে আসিঠে পাবেন নাই। তাহার কাতর 
প্রার্থনা নিবেদিত হইলে ম্বামীজী তৎক্ষণাৎ 
পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতি ৭৮ মিনিট আশাপ 
করেন । পরে জাানিলাম যে, এই স্মঘ বাকরণের 
বু জটিপ তথ্য আলোচিত হয়। স্বামীজীব 
সংস্কৃত ভাষা বুংপন্তি ও সংস্কৃত ব্যাকবণে 
নিভু জ্ঞানের পবিচয় পাইয। পণ্ডিত একেবারে 
মুগ্ধ হইযা যান। 

ইহার পরে ১৮৯৭ খুঃ ম্বামীজী মাদ্রাজে 
আমিতেছেন জানিযা আমি ও শ্রনিবাস আয়ার 
"গাড়িতে এগমে।র স্টেশনে যাই । শ্রানিবাস 
কখনও ধর্ম লইখা মাথা ঘামাণ না এবং সাণু- 
সন্তকে শরন্ধ|ী কবেন না, তবু তাহাকে স্টেশনে 
যাইতে দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য হই। 
'আয়াব বলেন, স্বামীজী পাশ্চাত্যে ভারতের 
বেদান্তধর্-প্রচাবকরূপে সাফল্য ও গৌরব 
অঞ্জন কবিষাছেন, সেই জন্যই তাহাকে দেখিতে 
যাইতেছি। বহু চেষ্টায ভিড ঠেপিয! স্বামীজীর 
গাড়িব সার্শে পৌছিযা তাহার পদধূলি লইলাম। 
স্বামীজী কিন্ক আমাকে ভোলেন নাই এবং 
ত্রিবান্জামে আমাৰ গৃহে ছিলেন, সে কথ! 
বলিলেন। 

চতুর্দিকে বাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, তিনি 
শিবের অবতার । শকলেই এই কথা বিশ্বাস 
করে এবং অন্তরেব সহিত গ্রহণ করে। সম্থীস্ত 
বংশেব লজ্জাশীল। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণ 
যেন মন্দিরে দেবতার নিকট উপস্থিত 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ_-৮ম সংখা! 


হইতেছেন, এইভাবে স্বামীজীর সমীপে আসিতে 
লাগিলেন । 

আলা।নিক্কীকে আমরা 'আচিক্ষা" ভাকিতাম। 
তাহারই সাহাযঘো স্বামীজীর লহিত আলাপেু 
স্যোগ ঘটে। স্বামীজী ঘে কয়দিন মান্রাজে 
ছিলেন, তাহার পৃত সঙ্গ লাভ করি, তাহার 
বক্তৃতা ও ঘরোয়া আলাপ এবং ভক্তিমূলক 
গান অরবণে ধন্য হই! কি আনন্দে এই দ্বিতীয় 
“নবরাত্রি (৬ই ফেকআরি--১৫ই ফেব্রআরি) 
অতিবাহিত হয়, তাহা বর্ণনাতীত। 


লীম্যান আাবট 


আবট 
চার্চের 


ক্রকলীন প্লীমাথ 
কংগ্রিগেশন খ্যাতনামা ধর্মযাজক 
ছিলেন! তিনি ৫ ৩" ইঞ্চি লম্বা, বিরস্শ্শ্র ও 
উন্নতনাপিকাযুক্ত ব্যক্তি । “আউট লুক* নামক 
একটি বিখ্যাত ও বহুব-প্রচারিত সাময়িক 
পত্রিকার তিনি প্রশান সম্পাদক ছিলেন। সমাঙ্গ 
ও শিন-সংক্ষাবে এবং ধর্মান্দোননে আব্ট সক্কিছধ 
অংশ গ্রহণ কবিতেন। “আউট লুক' পত্রিকার 
সম্পাদকীয কর্মচারীদের সহিত ভোজে স্বামীজী 
নিমস্ত্রিত হন। ১৮৯৪ খুঃ ১লা মে ইসাবেল 
ম্যাক্কি গুলিকে ম্বামীজী পত্রে লিখেন, আমার 
আগামী পবশ্ত লীমান আযাবটেব সহিত এক 
ভোজে নিমন্ধণ আছে।' 

লীম্যান ধর্ম-মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন 
এবং সেখানে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ একটি শ্রবন্ধ পাঠ 
করেন। এই সভায় লীম্যান বলেন, “আমরা 
বিশ্বাস করি, যুগে যুগে ঈশ্বরের বাণী আসে। 
কিন্ত আমরা ইহাও বিশ্বাস করি, প্যালেস্টাইনে 
অষ্টাদশ শতাব্দী পূৰে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীষ্ট 
মানুষকে যে প্রত্যাদেশ দিয়াছেন, তাহার 
সমকক্ষ বাণী আব নাই।' 

উনবিংশ শতকেব যে-সকল ্রীষ্টান পার্দত্বী 
লেখক স্বামীজীর সহিত বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ হন, 


লীম্যান 


ভাত, ১৩৭১] 


লীম্যান তাহাদের অগ্ততম। অবশ্য এই বন্ধুত্বে 
কিছুট! ব্যবধান ছিল। খ্রীষ্টান পাদরীর পক্ষে 
এ ব্যবধান সংস্কারগত। তথাপি লীম্যান 
আযাবট স্বামীজীর দ্বার! প্রভাবিত হুইয়াছিলেন। 

১৮৯৪ খৃঃ মে মাসে তিনি এক সাক্ষাৎকারে 
বলেন, “ইহা সম্ভব নয় বা বাঞ্ছনীয়ও নগ্ন যে, 
আমর। সকলে একই রকম চিস্তা বা অনুভব 
করিব এবং একই রূপে আমাদের অন্ভূতি 
প্রকাশ করিব। যদি কখনও ধর্মে একতা 
আসে, তবে তাহা আমরা যে মূল বিষয়ে একমত 
তাহ'র সাধারণ স্বীকৃতি এবং জীবনে স্ষেচ্ছা- 
প্রণোদিত সহযোগিতা হঈতে আসিবে । একই 
বসন্ত খততে নানা প্রকারের পুষ্প প্রস্ফুটিত 
হয়)” লীম্যান আবটের ধর্মমহাসভাবু বক্তৃতা 
কইতে ইহা নিশ্চয়ই অনেক পবিবর্তন। 
স্বাধীজীর সংস্পর্শে আসিয়াই তাহার দৃষ্টিভঙ্গী 
প্রণার লাভ করে। “বিবেকানন্দ আমেরিকায় 
বহু গ্রীষ্টানকে হিন্দধর্মে ধর্্স্তরিত করিয়াছেন 
[কলা ॥-_-ভারতীয় মিশনবীবা যখন এই 
ভযাব্হ খবরের সত্যতা! নির্ধারণ করিতে চান, 
তখন শীম্ান এট কথা বলেন, “আমা 
আমেরিকায় এই ঘটনার সহিত পরিচিত যে, 
আমেবিকাবাসীবা ক্রমপর্যায়ে আপাতদুষ্টিতে 
আব্াত্মিকতায়--কখন সন্মোহনবিগ্ঠায়। কখন 
বা ক্রিশ্চিযান সায়েম্সে, কখন থিওজফিতে, 
কখন বা হিন্দুধর্মে অনুরাগী হয। ইহা কতকটা 
উদ্দীপনাম্নয় উচ্ছ্বাসে ও কতকটা কৌতুহলের 
বশে। এই সময় পরিলংখ্যানে দেখা যায়, 
খ্রীষ্টোপাসনার প্রতিষ্ঠান বুদ্ধির পথেই ঢলিয়াছে। 
লেক খ্যা-বুদ্ধি অপেক্ষা খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্ীর 
বুদ্ধি দ্ধততব 1 বিচারশীল ও কার্যকর ধর্মরূপে 
্রীষ্টানদের কার্ধও প্রগতিশীল হইতেছে ।' 

ইহা! হইতে প্রমাণিত হয় যে, একজন 
উদারভ'বাপন্ন পাদরী ভাহাব দক্ষিণ হল্জটি 


শু 


স্বামীজীর সন্লিধানে 


৩৩ 
স্বামীজীকে বন্ধুরূপে আগাইয়া দিলেও তীহাথি 
বামহস্তে গৌডামির খু'টিটি শক্ত করিয়া ধিক 
থাকেন। ইহা হইতে আবও প্রমাণিত হয় ধে, 
স্বামীজীর বক্তৃতাদি শ্রবণে বন্থ সংশয়বাদী 
খ্রীষ্টান শেষ পর্ধস্ত স্বধর্মে অনুরাগী হইয়াছেন । 


ব্রচ্মবান্ধব উপাধ্যায় 


বিখ্যাত বক্তা সাহিত্যিক ও সাংবার্দিক 
স্বদেশপ্রেমিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বামীজীর 
পাঠ্যাবস্থার একজন পরিচিত বন্ধু। স্বামীজীর 
ভাবধাবায তিনি কিৰপ অন্রুগ্রাণিত হইয়াছিলেন, 
তাহা তাহার স্মৃতিকথায পরিস্ফুট ঃ 

“দিনকযেকের জন্য আমি বোলপুর আশ্রমে 
বেডাইতে গিযাছিলাম। ফিরিয়া আসিয়। 
যেমন হাবড] ইন্তিশনে ( ০৪৮ 896861০0 ) 
পা দিলাম, অমনি কে বলিল-_কাল স্বামী 
বিবেকানন্দ মানবলীল! সংবরণ করিয়াছেন । 
শুনিবামাত্র আমাব বুকেব মাঝে- একটুও 
বাড়ানো কথ! নয ঠিক যেন একখানা ছুরি 
বিধিয়া গল । বেদনার গভীরতা কমিয়! গেলে 
আমার মান হইপ- বিবেকানন্দের কাজ কেমন 
করিয়া! চলিবে? কেন- তাহার তো! অনেক 
উপযুক্ত গুরুভাই আছেন, তাহারা চালাইবেন। 
তবুও যেন একটা প্রেরণা হইল--তোমার 
যতটুকু শক্তি আছে, তুমি ততটুকু কাজে লাগাও 


--বিবেকানন্দেক ফিরিঙ্গি জয়-ব্রত উদ্যাপন 
কবিতে চেষ্টা কর। সেই মুহুর্তেই স্থির করিলাম 
ঘে,বিশাত যাইব । আমি ম্বপ্রেও কখনও ভাবি 


নাই যে, বিলাত দেখিব। কিন্তু সেই হাবডার্‌ 
ইঞ্তিশনে স্থির করিলাম--বিলাত গিয়া ব্দাস্তের 
প্রতিষ্ঠা করিব। তখন আমি বুঝিলাম-_ 
বিবেকানন্দ কে। যাহার প্রেরণাঁশক্তি মাদুশ 
হীনজনকে সুদূর সাগরপাবে লইয়া যায়__সে 
বড সো] মাধ নয়), 


৪৩৪ 


ইহার কিছুদিন পরেই সামান্মাত্র সম্বল 
করিয়! (মাত্র ২৭টি টাকা লইয়1) ব্রহ্মবান্ধব 
বিলাত যাইবার জন্য কলিকাতা! নগৰী ত্যাগ 
করেন। অবশেষে ইংলগ্ডে উপস্থিত হইয়া 
বেদাপ্ত-প্রচারকার্ধে মনোনিবেশ করেন। 
অক্মফোর্ড ও কেমত্রিজে তাহার বেদান্ত-ব্াখ্যা 
শুনিয়া বড বড অধ্যাপক চমত্কৃত হন এবং হিন্দু 
অধ্যাপক আনাইয়া! বেদাস্ত শিক্ষ। করিবেন 
বলিয়া স্থির করেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব 
লিখিয়াছিলেন £ “আমার দ্বারা এতবড একটা 
কাজ হইয়া গেল-_-তাহা আমাব কাছে ঠিক 
একটা ন্বপ্মের মতো | এই সমস্থই বিবেকানন্দের 
প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইখাছে--অখটণ 
ঘটয়াছে--আমি মনে কবি।? 

একবার--স্বামীজীবৰ মহাসমাধিলাভেব ছ্য 
মাম পৃৰে কলিকাতা হেছুযাধ ধাবে তাহাধ 
সহিত ব্রহ্গবাদ্ধবেব সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদেব এই 
সমযের কথোপকথন হইতে বুঝা যাখ, দেশের 
দুরবস্থার জন্য স্বামীজীব হৃদ কিক্ধপ বেদনবিহবন 
হইয়াছিল । ব্রক্ষবান্ধব স্বামীজীকে চিন্তিতভাবে 
নীরবে থাকিতে দেখিয়া! বলেন, ভাই, চুপ কিয়া 
বসিয়া আছ কেন? এস-একবাব কলিকাতা 


উচছ্োধন 


[ ৬৬তম ব্-_-৮ম সংখ্যা 


শহরে একটা বেদাস্ত-বিজ্ঞানের বোল তোলা! 
গাউক। আমি সব আযোজন কবিযা দিব, 
তুমি একবার আনবে আসিয়া নামো৷।” 

স্বামীজী উত্তরে কাতরম্ববে বলেন, "বানী 
ভাই-আমি আর বাচিব না (তাহার তিরো- 
ভাবের ঠিক ছয়মাস পূর্যের কথাঁ)। যাহাতে 
মঠটি শেষ করিয়া কাজের একটা স্থবন্দোবস্ত 
কবিষা যাইতে পারি , তাহাব জন্যই ব্যস্ত আছি 
_ আমার অবসর নাই।” 

সেইদিন তাহাব হৃদয়ের কাতরতা দেখিয়া 
বঙ্গবাদ্ধব বুঝিতে পারিষাছিলেন যে, তীহার 
হৃদয় ব্যথা ভাবাক্রান্ত। এই বাথা দেশেব 
জন্তা। আধমুজ্ঞান ও সভাতা বিপর্ধস্ত, তৎ্পবিবূর্তে 
ইতব ৪ অনাধ ভাব্ধারা আর্ধ জ্ঞান গারিমা ও 
সক্ষম ও উদার বস্্রকে পবাসৃত করিতেছে_ 
জামীজীব হৃদযে ইহাই বেদনার উদ্রেক 
করিঘাছিল, যদিও দেশবাসীব মধ্যে কোন সং'ডা 
জাগে নাই। এই বেদনাই স্বামীজীর প্রাণে 
এত গভীব সাডা জাগাইয়াছিল যে, ইওরোপ- 
আমেরিকা তাহার পবিণতি উপলব্ধি কবিয়াছে। 
স্বামীজীকে বুঝিতে হইান এই দেশের জন্য 
বাথাকে মুত্তিমতীবপে অগ্ভব করা চাই । 


দক্ষিণভারত-দর্শন 


স্বামী অমলা নন্দ 


১৫ই জানতআরি, ১৯৩৪ | 

স্র্য উঠছে, প্রভাতহুর্যেক অরুণ আলোয় 
প্ধদিক বেঙে উঠেছে। মাদ্রাজ সমূদ্র-উপকুলেব 
কাছ দিযে আমবা চলেছি মাদ্রাজে বিবেকানন্দ 
শতাব্বী-জখন্তী-উতসবে যোগ দেওযাব জন্য! 
দেড পিন ও ছুই বাত্রি বেলেব কামবায 
কেটে গেছে। কিন্তু দেহে ও মনে কোন ক্রান্তি 
নেই, কাবণ স্বামীজীর প্রিয় মাদ্রাজে আমরা 
পৌছে গেছি। স্বমীলীর কত আশা, কত 
আশীধাদ, কত ভরসা এই মাদ্রাজের উপর। 
স্বমীজীব শ্ালাসিঙ্গা, কিডি, জিজি_পকলকেই 
যেন দেখতে যাচ্ছি সেই চিবভাস্বব, 
চিবপ্রেমময় স্বামীজীর সঙ্গে । শ্রদ্ধাবিনমরচি্তে 
প্রণাম করি ভারতন্থধ স্বামীজীকে, আর তার 
প্রিষ মাদ্রাজকে | স্বামীজীর স্বতিপূত দক্ষিণ- 
ভাবত দেখবার আকাজ্কা ছিল অনেকদিনের । 
মা্রাজ মঠ থেকে জয়স্তী-উত্সবের আহ্বান পেয়ে 
আমাদেব সে আকাঙ্জা পূর্ণ হ'তে চলেছে। 

ভাবছিলাম স্বামীজীর কথা, কত কথাই 
না মনে ভিড ক'রে আসছে । অতীতের স্ই 
কালজয়ী দৃশ্য যেন পুনরাবৃন্তিত হচ্ছে, শুরামকু্চ 
চলেছেন নিঃসীম নীল সমুদ্রের উপর দিয়ে আর 
ইঞ্িত করছেন পরিব্রাজক বিবেকানন্দকে 
পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্ত-_-একটি মহৎ সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত। আজ এ-কথা অনস্বীকার্য ঘে, এই 
ইঙ্গিত ভারতের ইসিহাসে এক নবধুগ স্থচনা 
করেছে এবং সঙ্ষে সঙ্গে করেছে বিশ্বমানবের 
এক নৃতণ অধ্যায়ের সংযোজন । শুধু ভারতবধ 
নয়, লমগ্র বিশ্ব আজ মাত্রাজের কাছে কৃতজ্ঞ। 


এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে কখন 
পৌছে গেছি [০৪ [০০৪০-ব কাছে । এখানেই 
স্বামীজী কিছুদিন বাস করেছিলেন ১৮৯৭ খু 
পাশ্চাত্য থেকে ফিবে। স্বামীজীর পুণ্য নামে 


নামান্কিত হয়ে সেই ভবন আজ শোভা 
পাচ্ছে “বিবেকানন্দ হাউস” রূপে । এর পাশেই 


স্বামীজীর খিরাট একটি পরিব্রাজক-মৃতি স্থাপিত 
হচ্ছে । কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা (শ্রীষ্টের 
১২ জন সাক্ষাঙ্ শিষ্েব অন্ততম সেন্ট টমাসের 
স্মৃতিধন্য ) সান্‌ থোম্‌ ক্যাথিড্রাল পার হয়ে এবং 
কপালীশ্বর মন্দির বামে বেখে মায়লাপুর 
শ্ররামকৃষ্ণ ঘঠে পৌছে গেলাম। 

শতাব্দী জয়ন্তীর বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান চলছে 
মাদ্রাজ প্রদেশের মধন্ত। জাছুআবির সমাপ্রি- 
উত্পৰের বিরাট আয়োজন এহ মায়লাপুর 
শ্ররামকুষ্ণচ মঠে। দেশ-বিদেশের বছ জ্ঞানী-গুণী 
মিলিত হয়েছেন উৎসব-ক্ষেত্রে। এশিয়া, 
ইওরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকেও 
এসেছেন কয়েকজন বিবেকাননদ-অন্থরাগী | 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং বাইরের থেকেও 
শীরামকৃষ্চ-সজ্ঘের প্রবীণ স্বামীজীবা অনেকে 
এসেছেন এই উত্সবে যোগদান করতে। 
হলিউডের স্বামী প্রভবানন্দজী আমাদের কয়েক- 
দিন আগেই এসে গেছেন। 

স্বামী কৈলাসানন্দজীর নেতৃত্বে ও 
স্বামী শুদ্ধসবানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় শতবাধিকী 
অহুষ্ঠানগুলি একটির পর একটি সুষুভাবে নিশ্পন্ 
হচ্ছে। স্ুসজ্দিত বিরাট এক প্যাণ্ডেলে 
ধ্দশ্মেলন ও বিভিন্ন সভার অধিবেশন চলছে। 


৪৩৬ 


সি. পি. বামস্বামী আয়ার, রাজগোপালাচারী 
স্বামী প্রভবানন্দজী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী, 
অধ্যাপক মহাদেবন্‌ প্রভৃতি সথপপ্ডিত বক্তার 


ভাষণগুলি একদিকে যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ, 
অন্যদিকে তেমনি হৃদয়গ্রাহী হযেছিল। 
96519089 309২-ব অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের 


সভাটিতে ভাবধারার ধাবক ও বাহক তরুণ- 
সমাজের কাছে স্বামীজীর সম্বন্ধে আমরা অতি 
শ্ুন্দর সুন্দর ভাষণ শুনলাম । বিশ্ববিগ্বালয়ে 
অন্তষ্ঠিত সভাটিও চিবন্মরণীয় | 

১৯. ১, ৬৪ তারিখের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি 
একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্া ঘটনা । শোভাযাত্রাটি 
আরম্ভ হয় এগমোর স্টেশনে এবং শেষ হয় 
বিবেকানন্দ-হাউসে | এজন্য সতেবটি বিশেষ 
তোরণ তৈরী হয়েছিল, তাতে লেখা ছিপ 
সেইনব অমূল্যবাণী, য৷ স্বামীজীর অভার্থন[ব জন্য 
১৮৯৭ খৃঃ লেখ? হয়েছিল। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য 
যে, পাশ্চাত্যবিজয়ের পর ১৮৯৭ খুঃ ঠিক এই 
পথ দিয়েই স্বামীজীর শুভাগমন হয়েছিল। 
এবৎ স্বামীজীকে অভার্থনার জন্য ১৭টি বিশেষ 
তোরণ তৈরী হযেছিল। গেটের উপরে 


লেখা ছিল-_[,0276 1156 609 ড90919019 
1591506008১ 47911 99) 58056 01 10019 
“79876 37698108801 &6,):91)69. [0709 
[7911 17671089001 08%09'১ 477811) 92 
[92091029101009 9 ০:০৬ 30505180099 
3110 7351000108, 0389%0)' ইত্যাদি । এই 


শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য মাদ্রাজের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকেও প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল । 
মাউণ্ট রোড, বীচ রোডের মতো বড বড 
বাস্তাগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। 
মাদ্রাজ কি কখনও স্বামীজীকে ভুলতে পারে ? 
এছাড়া ছিল মঠগ্রাঙ্গণে মনোরম একটি 
প্রদর্শনী । হাজার হাজার মান্রাজের অধিবাসী 
প্রতিদিন এতে যোগদান করেছেণ এবং শ্বামীজীর 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব_-৮ম সংখ্যা 


জীবনী ও বাণী ছাডাও অনেক মূল্যবান বিষয়ের 
জ্ঞান আহবণ ক'রে ফিবে গেছেন তৃপ্ত হৃদয়ে । 
বিশেষ পুজা, হোম, ভজনকীর্তন, সঙ্গীতের 
আসর, খেলাধুলা, দরিদ্রনারায়ণসেবা নানাদিকে 
ছিল এই শতাব্দী-জমুস্তী উৎসবের পবিব্যাপ্তি। 
তিনসপ্তাহব্যাপী এই উৎসব সে পবিজ্ঞ ও ভাবঘন 
পরিবেশ স্ষ্টি করেছিল, তা স্বামীজীর প্রতি 
শ্রদ্ধানিবেদ্নেব একটি সার্থক প্রয়ান বলে 
নিঃসন্দেহে পরিগণিত হবে। 

উৎ্সব-সমাপ্ধির আর বেশী দেরি নেই। 
এবার আমরা মায়লাপুর উৎসব-ক্ষেত্র থেকে 
দক্ষিণভারতের বিরাট উৎসব-প্রাঙ্গণের দিকে 
যাত্রার উদ্যোগ করছি বিরাট পুরুষ স্বামীজীর 
প্রতি শ্রদ্ধানিবেদেনের জন্য ॥ স্বামীজীব জীবনেব 
মুণ্যবান্‌ স্থতিসম্ভার ছভিযে আছে দক্ষিণভারতের 
নগরে নগবে, দেবতার মন্দিরে ও সঞুপ্রেধ 
তরঙ্গে তরঙ্গে । ভাই দক্ষিণভারত সমগ্রভাবেই 
আমাদের কাছে পরম তীর্থ। আব সেই 
তীর্থদর্শনের সকল স্থযোগ ক'রে দিযেছিলেন, 
মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্চ মঠ। তাই প্রথমেই তাদের 
প্রতি কতজ্ঞতা নিবেদন করছি । 

দক্ষিণভারতে ত্রষ্টব্স্থান অনক | সবগুলি 
দেখতে হ'লে ২৩ মাস সময় নিয়ে ঘেতে হয়। 
১০1১৫ দিনে যতটুকু দেখার সৌভাগ্য আমাদের 
হযেছিল, তা ছুই পর্যায়ে ভাগ কবে 
পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করছি। প্রথম 
পর্যায়ে মাদ্রাজ শহরের কাছাকাছি কয়েকটি 
তীর্থ ও ভ্রষ্টব্য যথা মহাবলীপুরমূ, পক্ষীতীর্ঘ, 
কাঞ্ধী, শ্রীপেরুমবুছর এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে 
চিদগ্ববম্‌, শ্রীরঙ্গম্‌, সেতুবন্ধ, মীনাক্ষী, কন্তাকুমারী 
ও শুচীন্দ্রমূ। 

মহাবলীপুরমূ 

প্রথম পর্যায়ের প্রথম দ্রষ্টব্য মহাবলীপুরম্‌ | 

মাদ্রাজ শহর থেকে প্রায় ৩৭ মাইল দুরে 


ভাত্র, ১৩৭১ ] 


মহারলীপুরম্। শ্রদ্ধেয় ম্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীর 
নেতৃত্বে আমরা ১৮ ১৬৪ তারিখে অতি 
প্রত্যুষে রওনা হই। এখন বাংলাদেশে মাঘ 
মাস। কিন্তু এখানে শীত নেই বললেই হুষ। 
ভোববেলা একটা সোয়েটাবুই যথেষ্ট । সাতটার 
মধ্যে মহাবলীপুরম্‌ পৌছে যাই। মহাকালের 
সাক্ষী হযে দাডিযে আছে এখানকার শিল্পকলা, 
একদ1 এই বন্দর-নগরী ছিল পল্লববংশের একটি 
বিরাট কীন্তি। সমুত্রের তরক্ষমালা ধৌত ক'বে 
দিত এই মন্দিরের পুণ্য পাদপীঠ | সাতটি মন্দির 
ছিল পাশাপাশি, আজ আছে মাত্র একটি। 
সেই মন্দিরে আছে বিষ্ণুমু্তি, কিন্ত কোন পূজার 
বাবস্থা নেই। বিগ্রহের নাম তলাশয়নম্‌, অর্থাৎ 
জলশায়ী বিষ্ণ। আনুমানিক নির্মাণ-কাল ৬৭৪ 
থেকে ৮০০ খুষ্টাব্$। অদূরে দেখা যায়-_গুহা- 
মন্দির (0৮5 116701019), সেখানেও কারুকাধের 
বিচিত্র সম্ভার। সেখান থেকে মার দক্ষিণে 
পঞ্চপাগুবের বথ। রথগুলি মবই অসম্পূর্ণ, কিন্ত 
কাককার্ধ অতীব সুন্দর । যুধিষ্টির, ভীম, অর্জুন, 
নকুল, সহদেব--সবার একটি কারে রথ 
এবং প্রত্যেকটি (10920116810) একথগ 
পাথ কেটে তৈরী হয়েছে। ড্রৌপদীর বরথটি 
আশ্চধ কাকুকার্ধের প্রতীক। পল্লীবাংলার 
সুঠাম সুন্দর একটি ক্ষুদ্র কুটার ষেন পাথর থেকে 
নির্মাণ ক'রে এখানে বসিয়ে দিয়েছে । এ-ছাড়া 
আছে ভীষের হাতী-যেমন প্রকাণ্ড তেমনি 
সুন্দর, আর আছে মাখন-গোলক (39669:- 
১৪1 )- বিরাট একখানি গোলাকার পাথর 
একটুখানি জায়গায় ভর ক'রে স্থির হয়ে চাড়িযে 
আছে। পাওবদের রথ দেখে আমরা ফিরে 
আসছি লাইট হাউসের কাছ দিয়ে প্রাচীরে 
উৎকীণ চিত্রগুলি (985 29191) দেখবার জন্ত | 
এই চিত্রগুলি পলববংশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ কীতি। 
পাশ্জুপত অস্ত্রলাভের জন্য “অর্জুনের তপস্যা” ৯« 


দক্ষিণভারত-দর্শন 


৪৩৭ 


ফুট লম্বা এবং ৩০ ফুট উচ্চ একটি প্রস্তরের গায়ে 
খোদিত | পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ চিত্র ব'লে 
এগুলির খ্যাতি আছে। পাশে আছে শ্রীরুষের 
গোবরধন-ধারণ এবং পঞ্চপাওব-মগ্ডপ। দুরে 
একটু উঁচুতে একটি অসম্পূর্ণ মন্দিরের বিশাল 
ভিত্তি চোখে পড়ল । বোধহয় পুরানে! মন্দির- 
গুলি সমৃদ্র-তরঙ্গাঘাতে ভেঙে যাবার পর এটি 
পরিকপ্লিত হয়, আজও তা বাস্তবে পরিণত 
হয়নি, কিন্তু কি পৌরুষব্যঞ্নক পরিকল্পনা । 

দুন থেকে দেখতে পেলাম একখান। 
বড় পাথরের ওপর একট বানর আর একট! 
বানরের মাথা চুলকে দিচ্ছে। হঠাৎ এখানে 
বানরের দেখ। পেয়ে আমরা! আনন্দে চিৎকার 
ক'রে তাড়া! দিতে লাগলাম__কিন্তু তারা নডে 
না, কাছে এসে দেখি, সেগুলি পাথরের মুত! 
শিল্পীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে নেমে এলাম। 


পক্ষীতীর্থ 

মহাবলীপুরম্‌ থেকে প্রায় ১০ মাইল দৃরে 
পক্ষীতীর্ঘ, তামিল ভাষায় “তিরুক্কালকুওড ষ্‌?। 
এই পক্ষীতীর্থ একটি পাহাডের উপর, বাধানে! 
পিড়ি আছে উপরে উঠবার। যাত্রীরা বললেন, 
সিঁড়ির সংখ্যা ৬০০ | ধীরে ধীরে আমর! উপরে 
উঠতে লাগলাম । উপর থেকে দৃশ্য অতি 
মনোরম, কিন্ত সকলেই ক্লান্ত- ঠাপাচ্ছে, দেখবার 
মন নেই। একটু বিশ্রামের পর আমরা শিবের 
মন্দিরে গেলাম প্রণাম করতে । শিবের নাম 
বেদগিরীশ্বর। প্রণায় ক'রে প্রসাদী ভস্ম নিয়ে 
আমরা পক্ষীতীর্থের যে স্থানটিতে পক্ষীকে 
খাওয়ানে! হয়, সেখানে উপস্থিত হলাম । প্রায় 
১২টা বাজল। পূজারী এলেন একটি পিতলের 
ঘড়া আব একটি থালা নিয়ে। প্রবাদ আছে: 
ছু-জন মুনি বিবাদ করেছিলেন_-শিব বড়, না 
শক্তি বড়? তাব ফলে পক্ষী জন্ম নিতে হয়েছে । 
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তারা ব্বামেশ্বরে ন্নান ক'রে কাশীধাম যান 
বিশ্বনাথ-দর্শনে, পথে এখানে প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। বেলা বাডছে। আমাদের আরও 
বহুস্থানে যেতে হবে, তাই আমরা বিদায় 
নিলাম । পক্ষীতীথে পক্ষীরূপী মুনিদের দর্শন 
পাওয়া গেল, কিন্তু তাদের খাওয়া দেখার 
সৌভাগ্া আর হ'ল না। 
চিক্ষল পুট 

বালুময় পালার নদীকে বামে রেখে আমাদের 
বাস ছুটে চলেছে । মাঝে কয়েকটি গির্জা চোখে 
পণ্ড়প, তার চারিদিকে চাষীর কুটির । চিঙ্গলপুটে 
আমাদের মখ্যা্-ভোজনের ব্যবস্থা | শ্রীরামকষ 
বি্ধালগের রেক্টার ও শিক্ষকবুন্দ অপেক্ষা 
করছিলেন আমাদের জন্ত। আমরা উপস্থিত 
হওয়ামাজ আাহারেব ব্যবস্থা হ'ল। তাদের 
আন্তরিকতার আমবা মুগ্ধ হলাম । কোন পাচক 
নয়, নিজেরাই রান্ন। করেছেন আমাদের ২০২৫ 
জনেব জন্য । খাবার ব্যবস্থা অতি পরিপাটি-_ 
ছাব্বিশ রকমের পদ ছিল তাতে । পদগুলির 
একটি ইংরেজী তালিকা ব্র্যাকবোর্ডে লেখা ছিল। 
তাল্গিকাটি টুকে এনেছি বাংলাদেশের পাঠক- 
পাঠিকাদের অবগতির জন্য : 


1,909 14. 5810187850£8 

2, 1109 16. 70110610281 
3. 91599 & 7091 106. 7998, 138081 
4. 00190 3800108 127 11101 
5,180: 15525108000 18. 78009108, 

6. ৮2০৮৮6০ 08:৮5:19, 7301008 
নু. 4১518] 20, £9110810 

06. 10960 291, 7৮] 0900%& 

9. 9০058] 29, 39%%%) 79৮ 888%1 
10, 7801)090) 0870 %3., 739089] 7310886 
]1.010910860 3%59৮ 904. 0010. 73069: 

[00100179]) 1911 
19. 10709100860 1)10786  95, 10765 
9380010% 
19. 600 72890891496. 18 


অধিকাংশই ঝাল ও টকের সমাহার। 
আহারের সময় এই তালিকার দৈর্ঘ্য ও বৈচিত্র্য- 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ _-৮ম সংখ্যা 


প্রয়াসই হয়ে উঠল আমাদের প্রধান আলোচ্য 
বিষয়। সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল পরিবেশকদের 
ভক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা । খাওয়া-দাওয়ার পর 
সকলের দোতলা-হলে আমকা ব্শ্রাম কবতে চলে 
গেলাম। আমাদের কয়েকজন ঢুকলেন বেক্টাবের 
ঘরে। পরে শুনলাম তাবা সেখানে যা সংগ্রহ 
করেছেন, তা আমাদের বিআমেব থেকে অনেক 
মূল্যবান্। রেক্টারের ঘরে একটি বোর্ডে খড়ি 
দিযে আকা এক মানচিত্র--তাতে দেখানো রষেছে 
মাব্রাজ, খডাপুব, বিষুপুব, জয়রাম্বাটী, কামার- 
পুকুর, তাবকেশ্বর, কলিকাতা, বেনুড ও 
দক্ষিণেশ্বর | স্বভাবতই মনে হয়েছিল--ছেলে- 
দের কামাবপুকুরেধ পথ শেখাবার জন্তই বোধ 
হয় এই ম্যাপ। কিন্তু বেক্টার জানালেন, ম্যাপ- 
খানি তার নিজের জন্ত। এটি ভাব নিত্যকার 
মানস-ভ্রমণম্ দিনেব কাক শুরু করাব আগে 
তিনি মনে মনে পরিক্রমা করেন_ জয়রামবাটা, 
কামার্পুকুর, বেলুড, দক্ষিণেশ্বর » প্রণাম করেন 
শ্রাশঠাকুব, মা, ম্বামীজীব শ্রচরণে। বিদ্ভাল্যূটি 
প্রথমাবস্থায় স্বামী শাশ্তানন্দজীব উৎসাহে গডে 
উঠেছে, তার একখানি বড ফটো অফিসঘরে 
সাজানো রয়েছে। 

চিঙ্গলপুট বিদ্যালয়ের ছুটি শাখা একটি 
বালকদের, অন্যটি বালিকাদের । উউয়ত্র ধর্মের 
ভিত্তির উপর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । শহরের 
মধ্যেই থুষ্টান মিশন্ূরীদের ৪1৫টি স্কুল চোখে 
প'ডল। সেধিক থেকে এ-অঞ্চলে রামকৃ্চ 
মিশনের এ-স্কুলটি গুরুত্বপূর্ণ। এ-্কুলটি ন। 
থাকলে অনেককেই অনিচ্ছাসত্বেও বাধ্য হয়ে 
মিশনরীদের স্কুলে ছেলেমেয়ে পাঠাতে হত । 


কাঞ্ধী 


চিঙ্গলপুট থেকে আমাদের বাস এবার যাবে 
কারীর দিকে। কাকীর নাম কাকীপুরম্‌ 


ভাত্র, ১৩৭১] 


ইংরেজী আমলের কঞ্জিতরম্‌ _দক্ষিণের বারাণসী, 
লব দেবতার মন্দির আছে। একদা এই কাঞ্ধী 
ছিল দক্ষিণভারতের একটি প্রধান জনপদ-- 
অষ্টম শতাবদীব পল্পব রাজবংশের বাজধানী | 
সর্বভারতীয তীর্থগুলির মধ্যে এর একটি বিশিষ্ট 
স্থান নির্ণাত বয়েছে__এই শ্রোকে £ 
কাশী কাক্কী চ মায়াখা ত্বযোধা! দ্বারবত্যপি। 
মথুবাবস্তিক1 চৈতাঃ সন্ত পুর্োহত্র মোক্ষদাঃ | 

মহাতীর্থ এই কাঞ্ধী একদিকে যেমন বৈষ্ণব- 
দের, অন্যদিকে তেমনি শৈবদেরও প্রিয় স্থান। 
তাই এই পুবী বিষ্ুকাঞ্ধী ও শিবকাঞ্চী এই ছুই 
ভাগে বিভক্ত । 

বিষ্ুকাঞ্ীব মন্দিবটি অতি স্থন্দব। দেবতা 
ববদবাজ যেন বখদানেব জন্য উন্মুখ হযে র্যেছেন। 
শীবামান্রজ্গাচার্পেব মৃহৎ জীবনের প্রেরণার উৎস 
এই বধদবাজ মন্দির । মহাপ্রভু শ্রীচৈতগ্দেবও 
এখানে দর্শন পেষেছিলেন লক্্্ীনাবায়ণের | 
গবোহিত  মাষীদর সকলের পুজার অতি 
স্থলাবস্থা ক'রে দিলিন। তিনি হিন্দী, ইংবেজী 
সস্কত ও ভাঙা বাংলাঘ শ্রীবরদবাজেব গুণকীর্তন 
কবলেন। দেবতাকে প্রণাম ক'রে পরমপরিত্ৃপ্ত 
দরদদষে আমরা বিদায নিলাম । 

বিষ্ুকাক্ষী দর্শনাদির পর আমর! গেলাম 
শিবকামী বাঁ মা-কামাক্ষীব মন্দিরে । কিংবাস্থী 
_-আচার্য শঙ্কর এই মন্দিব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । 

শিবকাঞ্ীতে বিরাট শিবমন্দিব-শিব 
এখানে পূর্থীলিঙ্গ বা ক্ষিতিলিক্গরূপে বিরাজিত। 
দক্ষিণভারুতে পীচটি প্রধান শিবক্ষেত্র আছে। 
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্_-এই পঞ্চ- 
ভূতের নামে পাঁচটি শিবলিঙ্গের নাম, ক্ষিতিলিঙ্গ 
কাঞ্ধীতে, অপলিঙ্গ শ্রীরঙ্গমে, তেজোলিঙ্গ 
তিরুভন্লাফলাই-এ, মরুংলিঙ্গ কালহস্তীতে এবং 
ব্যোম্লিঙ্গ চিদঘরমে। শিবকাকীতে শিব- 
কামনার একটি আম্রবৃক্ষেব তলায় গৌরী 


দক্ষিণভারত-দর্শন 


৪৩৯ 


তপন্তা করেছিলেন। দেবী শিবকামী, আর 
এখানকার শিবের নাম একামেশ্বর। পুরাতন 
আম্রবৃক্ষটি প্রদক্ষিণ করা মহাপুণ্যেব কাজ। 
শিবলিঙ্গ বালি দিকে তৈরী, তাই মধু ও 
তৈলছার দেবতার অভিষেক কবা হয়। বিরাট 
মন্দির, গোপুরম্‌, দ্বাবম্‌, বলিপীঠম্‌, ধবজন্তন্, 
নাটমন্দির ও নন্দী পার হয়ে গর্ভমন্দিরে যেতে 
হয়। 

মন্দির থেকে বেরিষে একটু দুবেই কাক্চী 
শ্রীবামুষ্চ আশ্রম । আমাদের পাগ্ডা স্বামী 
সর্বজ্ঞানন্দজী এই আশ্রমেব কম্মী, এখানেই তিনি 
আমাদের বৈকাঁলীন চাষের বাবস্থা কবেছিলেন। 
আশ্রমের প্রধান কর্মস্থচী একটি গ্রন্থাগাব। 
কাঞ্চীতে কাশীব মতো! মাধুকরী ভিক্ষা পাওয়া 
যাষ--অনেকে এখানে থেকে তপঙ্গাদি করে 
জীবন কাটান। 


শ্রীপেকমবুছুব 

আগেই বলেছি এই কাক্ষীপুবম্‌ শ্রীরামাজা- 
চার্যেব জীবনের প্রধান লীলাক্ষেত্র। এখান 
থেকে অল্প দ্রেই তার পুণা্জন্মস্ুমিতে একটি 
নাতিবৃহৎ মন্দির আছে এবং মেই মন্দিরে তাণ 
বিগ্রহ তার জীবিতকালেই নাকি স্থাপিত 
হয়েছিল, তখন তিনি শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে 

আমাদেব পাগাজীব সুচিন্তিত ব্যবস্থানুমারে 
মন্দির বন্ধ হবার পূর্বমুহূর্তে শ্রীপেরুমবুধব দর্শন 
ক'রে আমরা মান্রাজে ফিরে এলাম রাত প্রায় 
৮| টায় ক্লাম্ত শরীরে কিন্তু পরিপূর্ণ মনে । 


দ্বিতীয্ব পর্যাস্স 
দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিক্রমা শুরু হ'ল ২১.১ ৬৪ 
তারিখে । আমাদের পরম সৌভাগ্য ভারতের 
বিভিন্ন কেন্দ্রের কয়েকজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে 
পেপায আমাদের এই যাত্রীদলের পুরোভাগে 
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সাধুত্রক্ষচারী মিলে আমরা ছিলাম ১৬ জন। 
ভ্রমণের অবপর মুহুর্তে অনেক সময় মনে হয়েছে 
_-আর কিছু না হোক, শুধু এই সাধুসঙ্গ জীবনের 
এক অমূল্য সঞ্চয় হয়ে থাক্কবে। 


চিদম্বরম্‌ 


একটিবামে মুকলের স্থান হ'ল না, প্রথম দলটি 
ভোর ৬্টার বাসে চলে গেলেন, আমরা ৮টার 
বাসে। এবার আমরা চলেছি মাদ্রাজ থেকে 
দক্ষিণমুখে চিদন্বরম। পথে ছুদিকে অতি হন্দর 
দৃশ্য । কিছুদূর যাওয়ার পর চাষবাসের এক 
নয়নাভিরাম দৃশ্টা চোখে পডল। এ অঞ্চলে 
এখন কিছু কিছু ব্ধা হয়েছে এবং যতদুর দুষ্ট 
যাষ চাষবাস চলেছে পুবো দমে। স্ত্রী-পুরুষ 
সকলে মিলে মাঠে কাজ কবছে। ধানচাষের 
৭টি পর্যায আমরা পর পর দেখলাম । কোথাও 
ধানের বীজ ফেল! হচ্ছে, চারা রোয়া হচ্ছে, 
ধানগাছ বড হয়েছে, ধানের শীষ বেরিয়েছে, 
ধান পেকেছে, ধান কাটা হচ্ছে, ধান কাটার 
পর আবার চাষের জম্ত জমি তৈরী হচ্ছে। এই 
দৃশ্য তামিলনাদের বহু স্থানে একই সঙ্গে চোখে 
পড়েছে। প্রকৃতির অকুপণ দান জল ও অগ্তকূল 
আবহাওয়া মাদ্রাজকে শশ্তভাগারে পরিণত 
করেছে । দেখেছি মাঠের মধ্যে এক একটি 
পাম্প-হাউস এবং জলসেচনেব প্রযোজনীয 
বাবস্থা এদেশে সর্বত্র বয়েছে। খাছাসমস্তা-কণ্টকিত 
বাংলাদেশে ছি এই রকম ব্যবস্থা সম্ভব নয়? 
আরও দেখেছি মাদ্রাজের মাঠে মাঠে কলাগাছের 
সারি, ঠিক বাংলাদেশের রোয়া ধানের সারিব 
মতো! । এ অঞ্চলে কলা খুবই সম্ভ1 এবং অন্যতম 
প্রধান খাগ্য। যাই হৌক আমরা চিঙ্রলপুট, 
বিশ্লপুরম পার হয়ে পশ্ডিচেবী পৌছলাম। 
বঙ্জজননীর বীরসম্তান বিশ্ববরেণ্য মহামানব 
প্রীঅরবিন্দের উদ্দেশে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ--৮ম সংখ্যা 


জানিয়ে বেলা প্রায় ২টার কাছাকাছি চিদুস্বরম 
বাস-স্টপে গাডি থামল। শ্রীযুক্ত রবুস্বামী 
চেট্টিক্সার মহাশয়ের 'নটরাজবিলাস'-এ আমাদের 
থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। পূর্বের 
দলটি আগেই পৌছে সান ক'রে আমাদের জন্যে 
অপেক্ষা করছিলেন। আহারের পর কিছুক্ষণ 
বিশ্রাম ক'রে চেষ্িয়ারদের প্রতিষ্ঠিত একটি বহুমুখী 
বিদ্যালয়, শ্রীরামকষ্ বিদ্বাশালা পরিদর্শন 
করবার জন্য আহবান এল | বিদ্যালয়েরছান্রগণ 
ও শিক্ষক মহাশয়ের! এক প্রীতিপূর্ণ অনুষ্ঠানে 
আমাদের সন্ব্ধণা জানালেন। আমাদেরও 
কিছু কিছু বলতে হ'ল। 

রত্বম্বামীর বাবস্থাপনায় সন্ধার একটু আগে 
আমবা চিদন্বরম্‌ মন্দিরে উপস্থিত হলাম। প্রথমে 
বিনায়ক € গণেশ ), স্থরক্ষণাম্‌ (কান্তিক ) ও 
পার্বতীর মন্দির দর্শন ক'রে আমরা গেলাম মূল 
মন্দিরে । বলাবাহুল্য, দক্ষিণভাবতের মন্দিব- 
গুলির কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে, যাতে 
উত্তরভারতীয়বা একট। নৃতনত্বের আত্বাদ পা । 
মন্দিরের সাতটি অঙ্গ-_(১) গোপুরম্‌ (২) দ্বারম 
(৩) বলিপীঠম্‌ (৪) ধ্বজন্তস্ত (৫) নাটমন্দিব 
(৬) নন্দী বা গকরুড (৭) গর্ভমন্দির। গোপুরম 
বা তোরণ খুবই বুহদায়তন, গভমন্দির তাব 
তুলনায় অনেক ছোট । গর্ভমন্দিরের বিগ্রহকে 
প্রণাম করার বিধি নেই, সেখান শুধু দর্শন 
ও পূজা । প্রণাম করতে হয় বাইরে ধ্বজন্তস্তের 
কাছে। নাটমন্দিরগুলি সাধারণতঃ কারুকার্ধময় । 
পূজার নৈবেপ্যের মধ্যে নারিকেল ও কলা 
প্রধান। প্রসাদের হাক্ষামা খুবই কম। 
আধখানা নারিকেল ও একটু ভক্ম বা কুমকুম । 
শিবমন্দিরে চরণামূতের কোন ব্যবস্থা নেই । 

চিদন্বরমের গর্ভমন্দিরটির ছাদ এক হাজার 
সোনার টালি দিয়ে তৈরী । দেহের “সহম্রনাভী' 
এব প্রতীক। চারটি স্তনের উপর রত্ববেদী-- 
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চারটি স্তস্ত, কিনা চারটি বেদ । বেদীর উপর 
কোন মৃতি নেই, কারণ শিব এখানে ব্যোম্লিঙ্গ 
-_অর্থাৎ আকাশলিঙ্গ, তাই নিক্প বানিরাকার। 
আকাশের কোন রূপ নেই, তাই বেদীর উপরে 
কালো পাথরের দেওয়াল__এটিই আকাশলিঙ্গের 
প্রতীক। সোনার বেল্পাতা দিয়ে গাথা সারি 
সারি মালা এ আকাশরূপী দেবাদিদেবের 
উদ্দেশে নিবেদিত। একটি কালো পর্দা দিয়ে 
সবটা ঢাকা । মাঝে মাঝে সেটি খোলা 
হন্ছে_নি-তে বেশিক্ষণ থাকা যায না'। 
আমরা পুজার জিনিণ সব নিয়ে গেলাম-__ 
নারিকেল, কলা, ফুল ও বিবদল। পুজারী এ 
পর্দা সরিয়ে কর্পুরের আরতি করলেন। বলতে 
ভুলে গেছি_ আমাদের সকলকে জামা খুলে 
উত্তরীয় কোমরে জড়িয়ে মন্দিবে যেতে হয়েছিল | 
দক্ষিনদেশের প্রায় সব মন্দিরেই পুরুষদের 
এইরূপ উন্মুক্তদেহে মন্দিরে যাওয়ার বিধি । 

চিদদ্বরম্‌ মন্দিরে ষৃতপ্রায় মায়াস্থরের ওপব 
দিগ.বিদিকৃজ্ঞানশূন্ত নটবাজের নৃত্যপরায়ণ একটি 
মৃতি আছে, পাশে শিবকামী বা শিবকামস্থন্দরী 
দাড়িয়ে যেন বলছেন £ এ প্রলয় নৃত্য পরিহার 
কর। নৃতনতর, স্থন্দরতর, শিবতর স্ষ্টির 
উন্মেষ কর। নটরাজ-কল্লনা দৃক্ষিণভারতের 
এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । 

প্রধান মন্দিরের সংলগ্র ভাঁনদিকে লক্ষ্মী- 
লারাক্সণের মন্দির প্রমাণ করে-_ এখানে 
একদা] শৈব ও বৈষ্ৰ ভাবের সমন্বয হয়েছিল। 
মন্দিরের বিরাট প্রাঙ্গণের মধ্যে এক স্বন্দর 
মণ্$পে আমরা একটি ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হ'তে 
দেখলাম। শ্রোতার সংখ্যা খুবই কষ, তবুও 
মন্দির-কর্তৃপক্ষের এই প্রয়াস যে প্রশ'নাজনক, 
সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 

আমরা ফিরে এলাম আমাদের ছেেরায়। 
কাল আমাদের গন্তব্য শ্রীয়ঙ্গম্‌ ( তিরুচিরপন্লী )। 

৭ 


দক্ষিণভারত-ঘর্শন 
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ভ্রিচিতে আমর! কোথায় গিয়ে উঠব জানা নেই। 
এই উদ্বেগের কথা গুহকর্তা জানতে পেরে তাঁর 
আহীয় শ্রীযুক্ত কামাক্ষী চেউকে ফোন ক'রে 


দিলেন। নিশ্চিন্ত মনে আমবা শুতে গেলাম । 
ভোরে শ্লানাদি সেরে জলযোগ | তামিল- 
নাদে এখন বার্ষিক উত্সব চলেছে । এদেরু 


ভাষায় বলে “পঙ্গল', অনেকটা আমাদের নবান্ন । 
এই উৎসবে পঙ্গল (এক প্রকার খিচুড়ি ) প্রতি 
বাড়িতে তৈরী হয়। এই ধরনের খিচুড়ি 
আমাদের জবলঘোগের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। 
আর ছিল ঘরের তৈরী 'দোশে' । চিদশ্বরমের এই 
অতিথিপরায়ণ গৃহস্বামী আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের 
জন্য যা করেছিলেন, সেজন্য তারা আমাদের 
চিদপ্ববামর স্মৃতির সঞ্গে জড়িয়ে রইলেন । তাদের 
কাছে বিদায় নিয়ে আমরা চললাম জিচিব ট্রেন 
ধরার জন্য । চিদদ্বরম্‌ থেকে ত্রিচি ১৬০ কিলো- 
মিটার । স্টেশনের অদবরে আল্মামালাই বিশ্ব- 
বিদ্যালয়টি চোখেই দেখা হ'ল, যাওয়া হ'ল না। 
ট্রেন এসে পড়েছে, সাইডভিং লাইনে দেখলাম কু 
স্পেশাল দাড়িয়ে রয়েছে রামেশ্বরমূ ফেরত 
চিদগ্ধরমূ | 


ভ্রিচিব পথে তাঞঙ্জোর 


চিম্বরম থেকে ট্রেন ছাড়ল, গতি অতি 
মন্থর । আমাদের মনের গতি এখন বড় দ্ত, 
অনেক তীর্থে যেতে হবে। কুস্তকোণম্‌ যখন 
পৌছলাম বেল! তখন প্রায় ১২টা। মনে পড়ল 
-স্বামীজীর সেই দিখিজয়ী শফরের কথ।। 
আমাদের একজন- প্রাটফর্মের একটু মাটি মাথায় 
দিলেন। স্টেশনে প্যাকেট-করা দইভাত পাওয়। 
গেল, তাই দিয়ে মধ্যাহ-ভোজনের পালা 
শেষ হ'ল। ট্রেন থেকেই দেখলাম দক্ষিণ 
ভারতেবু সবোচ্চ মন্দির ও এঁতিহাসিক তাঞ্জোর 
দুর্গ । নামবার সমপ্ন ছিল না। অতৃপ্ত নক্বনে 
এগুলি দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে গেলাম । 
ত্রিচি বা ভ্রিচিনাপল্লীলীতে আমরা যখন পৌছলাম, 
তখন বেলা শটা। ট্রেন থেকে নামতে ন৷ 
নামতেই দেখে বিন্সিত হলাম আমাদের পাণ্ড। 
ভজহরি মহারাজ-ন্বামী সর্বজ্ঞানন্দজীকে | 
দেখসাম তীর্থব্যাপাবে তিনি শুধু সর্বজ্ঞ নন-__ 
সর্বব্যাপী ৰটেন। (ক্রমশঃ ) 
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স্বাধীজীর জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে ভাবুত 
সরকারের পক্ষ হইতে চিত্রপুস্তকটি (41225 ) 
শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বূপ প্রকাশিত হইয়াছে । বিভিন্ন 
সময়ে ও পরিবেশে তোলা ফটো, বিশেষ ঘটনা 
সংক্রান্ত চিত্র, স্বামীজী-সংক্রাস্ত বু স্থানের ছবি 
আছে, কয়েকটি গ্রপ ফটো৷ উল্লেখযোগ্য । 

সময় ও ঘটনার পারম্পর্ধ বক্ষিত হওয়ায় 
স্বামীজীর সমগ্র জীবনটি মানসপটে উদ্ভাসিত 
হইয়া উঠে। প্রারস্তে স্বামী তেজপানন্দ-লিখিত 
স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং স্থানে স্থানে ও 
শেষাংশে প্রদত্ত উক্তিসঞ্য়ন জীবন ও বাণী 
অনুধ্যানে সহায়তা কবিবে । 

অন্যান্য স্মারক চিত্রপুস্তকের তুলনায় এটি 
আশান্রুন্ূপ হয নাই ১ তবে জনসাধারণের ক্রয়- 
সাধ্যের মধ্যে আছে, ইহাই আনন্দের কথা। 

সপগুতধির খষি : হুমণি মিত্র। বিবেক- 
ভারতী, ৫৭ পটুয়াটোলা লেন, কন্কাতা ন। 
পৃষ্ঠা ষোল+২৪০ , মূল্য ৫৫০ । 

বিবেকানন্দ-শতবাধিকী উপলক্ষে স্বামীজী- 
সম্বন্ধে বু বিচিত্র আলোচনাসস্তারে বাংলাসাহিত্য 
সমদ্ধ হয়েছে। শ্রী্বমণি মিত্রের সিপ্তর্ষিব খষি, 
সেই সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য 
সংযোজন । কয়েকবছর আগে মালিক 
বহুমৃতীতে ধারাবাহিক ভাবে স্থমণি মিত্রের 
“বিবেকানন্দন্তোত্র' নামে স্বামীজীর যে অক্ষধ্যান- 
স্তোত্রাবলী প্রকাশিত হচ্ছিল, তারই অংশবিশেষ 
'অবলগ্কনে 'সগধির খধি' গ্রকাশিত়। স্বামীজীর 


জীবনের আদিপর্বই এখানে প্রধানতঃ আলোচিত 
এবং এ আলোচনা ভঙ্গী বাংল সাহিত্যে 
অভিনব। 

স্বামীজীর রচনাবলীতে তাঁর সহজাত আবেগ- 
স্পন্দনের স্পর্শে যে ছন্দোময় ভর্গিমা দেখা 
দিয়েছে, লেখক স্বামীজীর রচনা থেকে সেই 
অন্তলীন ছন্দটুকু পাঠকদের জন্য পাতাব পর 
পাত সাজিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে রয়েছে 
কথকতার ভঙ্গীতে লেখকের নিজন্ব বক্তব্য ও 
মন্তব্য। খুব সহজ লঘু ভঙ্গীতে বলবার চেষ্টা 
কধেও বাবে বাবেই স্বামীজীর জীবন ও বাণীর 
গভীরতম তব্বগ্রসঙ্গ এসে পডেছে--সে অংশগুলি 
তিনি বিস্তৃত পাদটীকায় আলোচনা করেছেন। 
বন্ততঃ গ্রন্থের মূল অংশ ও পাদটীকা প্রা সমান 
সমান। আকধণের দিক থেকে পাদটীকা 
কত মনোহারী হ'তে পারে, এ বইয়ে তার 
একটি উজ্জল উদ্দাহব্ণ মেলে । 

স্বামীজীর বাণীসংগ্রহে ও বিশ্লেষণে লেখকে র 
নৈপুণ্য এবং এইভাবেই ধীরে ধীরে স্বামীজীর 
জীবনবেথাঙ্কনের সজীবতা-_-এ ছু-দিক থেকেই 
লেখকের বিবেকানন্দ চর্চা অপূর্ব সার্থকতা লাভ 
করেছে। শুধু লেখাঘ নয়, গ্রন্থটির অগ্যোপাস্ত 
লেখকের নিজের আকা স্বামীজীর ছবি ও গ্রন্থ- 
সঙ্জার নানা অলঙ্করণ তার শিল্পিসত্তার প্রতি 
আমাদের বিমুগ্ধ দৃর্টি আকর্ধণ করেছে । 


বইয়ের শেষদিকে স্বামীজীর বয়সাঞ্ুক্রমে যে 
জীবনপঞ্জীটি দেওয়। হয়েছে, তথ্যের দ্বিক থেকে 
এবং একনজরে তার জীবনসন্বদ্ধে মোটামুটি 
পরিচয়লাভের দিক থেকে সেটি বিশেষ মৃল্যবান। 
প্রকাশনার ক্ষেত্রে আদ্যোপান্ত যে যত্ন, কচি, 
নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের উদাহরণ রয়েছে, বাংলা- 


ভান, ১৩৭১ ] 


সাহিত্যের প্রকাশকদের কাছে তা আদরশরূপে 
গণ্য হ'তে পারে। 

পৃূজ্যপাদ স্বামী তেজসানন্দজী-লিখিত 
ভুমিকায় আছে £ “লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে 
স্বামীজীর জীবনের মূল স্থর আধ্যাপ্মিকতাকেই 
বিশেষভাবে প্রকট করিয়া তুলিয়াছেন । আশা 
করি, ওজন্বিনীভাষায় রচিত এই কাব্যগ্রস্থখানি 
পাঠকপাঠিকাদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত 
হইবে ।, উল্লিখিত অভিমতের সঙ্গে আমরাও 
একমত হয়ে লেখকের সারম্বত সাধনার সনুজ্ছল 
ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি । --গ্রণবরঞ্জন ০ঘোষ 

বিবেকানন্দ-স্থতি__সম্পাদনা : ডক্টর 
শ্রসত্য প্রসাদ সেনগুপ্টু । প্রকাশক £ শ্রাপরেশচন্দর 
ভগযাল, ক্যালকাট। বুক হাউস, ১১ বদ্ধিম 
চ্যাটাজি শ্রী», কলিকাতা ১২। পৃষ্টা ৩৭০, 
দুল্য ৩৫০ | 

পুক্তকের নাম অন্রসারে মনে হয়ঃ যাহারা 
স্বামীজীকে দর্শন করিয়াছেন, তাহাদের স্মৃতিকথা 
সন্গিবেশিত » কিন্তু সেইরূপ কোন স্থতি গ্রন্থে 
স্থান না পাইলেও স্বামীজীর ভাবধারা সার্থক- 
ভাবে অনুধ্যান করিবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। 
“মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ” 'ম্বামী বিবেকানন্দের 


শিক্ষাতত্বের ভূমিকা, “বাংলা সাহিত্যে 
বিবেকানন্দ, “বিবেকানন্দের দর্শন-চিস্তার 
কয়েকটি দিক, গ্রন্থের চারিটি গ্রবন্ধই সুচিস্তিত 
ও সুলিখিত। 


বিচিত্র বিবেকা নম্__ডক্টর ভীনীবদবরণ 
চক্রবর্তী । প্রকাশক : বাকৃসাহিত্য, ৩১ কলেজ 
রো, কলিকাতা! ৯। পৃষ্ঠা ৮৭ + মূল্য ২২৫। 

ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে শ্বামীজীকে 
বোঝা দরকার--এই বিশ্বাসের দুঁচতা লইয়া 
লেখক স্বামীজীর বহুমুখী ভাবধারা চিন্তা 
করিয়াছেন। পুস্তকের ১১টি রচনার মধ্যে 
বুদ্ধদেব, শক্করাচার্ধ ও বিবেকানন্দ' শিবোনামে 
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লেখাটি উদ্বোধনের “বিবেকানন্দ-শতবর্ধ-জয়স্তী 
সংখ্যায় প্রকাশিত। 

জ্যোতির্মস্স (স্বামী বিবেকানন্দ শতাব্ৰ 
স্মরণিকা) প্রকাশক £ স্বামী নির্মোহানন্দ, 
শ্ররামক্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা, ২৪-পরগনা| | 
পৃষ্ঠা ১৪০ । 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 
পত্িকাসমূহের মধ্যে এই শ্মরণিক]' বৈশিষ্ট) 
দাবি করিতে পারে, পরিচালকগণের প্রচেষ্টা 
সাফল্যমণ্ডিত। 

বিগ্ভার্থী বিবেকানন্দ্_ শ্রাদুর্গাপদ 
তরফদার। প্রকাশক : শ্রীঅকণচন্দ্র গুহ, 
২১ পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা 
১১৭) মুল্য ১৭৫। 

স্বামীজীর শৈশবের ও ছাত্রজীৰনের কাহিনী 
অবলম্বনে সহজ ভাষাধ লিখিত পুস্তকটি ছোটদের 
খুব ভাল লাগিবে ও কাজে আলিবে। 


কালন। মহারাজা উচ্চ বিষ্ভালম্ 
পঞ্জিকা (বিবেকানন্ধ জন্ম-শতবার্ষিকী সংখ্যা) ঃ 
প্রকাশক শ্রঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যার, কালনা 
মহারাজ! উচ্চ বিগ্যালম়্, পো: কালনা, জেল 
বর্ধমান। পৃষ্টা ৮*। 

পত্রিকাটি স্বামীজীর জন্মশতবাধিকীর সার্থক 
শরদ্ধাঞ্জলি-রূপে গৃহীত হইবার যোগ্য । “বিবেক- 
তীর্থ দর্ত-দারিয়াটন” (স্বামীজীর পূর্বপুরুষের 
গ্রাম & লেখাটি আকবণীয়। 


প্রীষ্রীরামকষ্ণ লীলায় গৃহী ভক্ত-_- 
শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা সঙ্কলিত। স্থুরেন্্-কুটির, 
মহেন্দ্রগঞ্, পোঃ কালিয়াগঞ্জ, জেলা প: দিনাজপুর । 
পৃষ্ঠা ৬৬, মুল্য ১২। 

আলোচ্য গ্রন্থে পরিবেধিত গৃহী ভক্তগণের 
জীবনী-অংশ 'শ্ররামকুষ-ভক্তমালিকা' গ্রন্থ হইতে 
সংগৃহীত। 


অতীতের মানব (নাটক )- শ্রাবিধুভূষণ 
চক্রবর্তী। প্রকাশক £ চক্রবুধ গ্রস্থালয়, 
কাটোন্সা, বর্ধমান | পৃষ্ঠা ৮৮, মূলা ২-৫০। 

প্রাচীন আর্ধ-অনার্ধ-সংঘাতের উপর কল্পনার 
তুলি বুলাইয়া নাটকখানি বচিত, ইহাতে নৃতনত্ব 
আছে। 


লমাজ-দর্শন_- শ্রীরণজিংকুম্ার সেন। 
প্রকাশক £ জেনারেল প্রিপ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স 
প্রাঃ লিঃ, ১১৯ ধর্মতলা গ্ীট, কলিকাতা ১৪। 
পৃষ্ঠা ১১২ , মূল্য ৩২। 

পুস্তকটিতে আধুনিক এগতিবাদ, মানব- 
প্রকৃতির জটিলতা, মানবতা-বিকাশের অন্তরায় 
প্রভৃতি আলোচনায় গভীর মননশীলতার 
স্বাক্ষর বর্তমান। শিক্ষা ও সাধনার সাহায্যে 
মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সমাজেব প্রকৃত 
কল্যাণ সাধিত হয়__ইহাই লেখকের সুচিন্তিত 
অভিমত। সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থটি বিশেষ 
মূল্যবান্‌। 


যাত্রী_ শ্রীমতী মায়ালতা দেবী । প্রকাশক £ 
শ্প্রহ্লাদঞ্চমার প্রামাণিক, ৯ শ্যামাচরণ ছে 
সু, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ১৩৩ ১ মূল্য ৫২ 

'কেদার ব্দরী'-ভ্রমণের সচিত্র একটি সরস 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্য--৮ম সংখা 


ক্কাহিনী। ব্যক্তিগত অনুভূতির মূল্য অবশ্তই 
আছে , তবে ব্যক্তিগত এমন অনেক জিনিস এ- 
পুস্তকে আছে, যেগুলি বাদ দিলে এই ভ্রম্ণ- 
কাহিনী আরও মধুর হইবে। 

সহুঅল্লোকী ভাগবত ( পকেট-সংস্করণ £ 
প্রথম খণ্ড ) ত্রক্ষচানী শিশিবকুমাব, ৩ অন্ুদ! 
নিয়োগী লেন, কলিকাতা ৩। পৃষ্ঠা ১৬০, 
মূলা ১২। (৫ খণ্ডে প্রকাশিতব্; ) 

শ্রীমন্তাগবতের আঠার হাজার শ্লোক হইতে 
এক হাজার প্লোক নির্বাচন কর দুরূহ ব্যাপার । 
লেখকের গ্লোক-নির্বাচনে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। অনভ্বাদ সর্বত্র মুলানুগ, ব্যাখ্যা 
সাবলীল । আমরা পরবর্তী খগণ্ডগুলির আত্ত 
প্রকাশনেব আশায় ব্ৃহিলাম । 

ইন্দিরা দেবীর পত্রাবলী-__বাক্‌- 
সাহিতা, ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা ৯ হইতে 
প্রকাশিত। মূল্য ৫২। 

আলোচ্য গ্রন্থে ইন্দির] দেবীর পত্রাবলী-পাঠে 
আমরা তাহার ভগবদ্ভক্তির পরিচষ পাই। 
এই গ্রন্থ শ্রাদিলীপকুমার রায়ের দ্বারা সম্পাদিত 
হইয়াছে। ইন্দিযা দেবী তীর প্রাণের অনুভূতি 
এই গ্রন্থে মাধ্যমে আমাদের শোনাইয়াছেন। 

_সারদারঞ্জন পণ্ডিত 


ভ্রজ্ম সংশোধন 
গত (শ্রাবণ ) মাসের সংখ্যার ৩৩৮ পৃষ্ঠায় ২১ পডক্তি পডিবেন £ 


ক্ষমা করিয়াছিলেন ? 


মনে তো হয় নী, আজও '"* 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


উদ্বান্ত-সেবাকার্য 
পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত অসহায় 
উদ্বান্তদবের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন পশ্চিমবঙ্গে গেদে, 
পেট্াপোল ও বানপুরে এবং মধ্য প্রদেশে কুকুদ 
শামক স্থানে সেবাকার্ধ চালাইতেছেন। 


কার্ধবিববণী 
পাটনা £ বামকঞ্৫ মিশন আশ্রমের ১৯৬২ 
থুঃ এপ্রিল হইতে ১৯৬৩ খুঃ মার্চ পযন্ত 


কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । ১৯২২ খুঃ 
স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক প্রতিপ্রিত আশ্রম ১৯২৬ 
থুঃ রামকুষ্খ মিশনের অন্তভুক্তি হয়। আলোচ্য 
বধে নানাস্থানে ও আশ্রমে মোট ২৮০টি ধর্মীয় 
আলোচনা অশ্ুষ্ঠিত হইয়াছিল । স্বামী অদ্ভুতানন্দ 
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৫৫টি বালক 
অবৈতনিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । কলেজের ছাজদের 
জন্য একটি ছাত্রাবাস আছে। এখানে ২নটি 
ছাত্র ছিল £ তন্মধো ১৬ জন বিনা খরচে এবং 
৪ জন আংশিক ও ৯ জন পুরা খরচ দিয়া ছিল। 
তুরীয়ানন্দ লাইব্রেরীর মোট পুস্তক-সংখ্যা 
৬:৮৪০ ১ নূতন সংযোজিত পুস্তক ৪৮০ | পাঠ- 
কক্ষে ৬ খানি দৈনিক ও ৭৯টি সাময়িক পত্রিকা 
রাখা হয়্। হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসিতের সংখ্যা যথা- 
ক্রমে ৬৬,৯৭৭ (নূতন ৭১৫৮৭) ও ৫২,৯৭০ 
(নূতন ৮,১০৭)। ম্বামীজীর শতবাধিকী 
জয়ন্তী-উত্ব সমারোহের সহিত উদযাপিত 
হইয়াছে। ভারতের প্রধান বিচারপতি ডক্টর 
বি. পি. সিংহ এই উৎসবের উদ্বোধন করেন । 
৫রন্ুনল ২ রামকৃষ্ক মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৬২-৬৩ থুঃ কার্যবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। 
খ্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবাধিকী উপলক্ষে 
শতবধজয়ন্তী সমিতি ঘুদ্ধে বিধ্বস্ত হাসপাতালের 


সকল বিভাগ নৃতন করিয়া আধুনিক ভাবে 
গঠন করিবার সঙ্গল্প গ্রহণ করে। বিশিষ্ট বদান্য 
বাক্তিগণ এই নির্মাণকার্ধে অর্থ দান 
করিতেছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ 
স্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ১৯৬৩ খুঃ অগস্ট- 
সেপ্টেধথরে রেস্কুনে আসিয়া ২২টি শধ্যাযুক্ত 
পুরুষদের চিকিৎসা-ব্ভাগ ও ২০টি শয্যাযুক্ত 
শিশুবিভাগ-সমদ্ধিত স্বামী বিবেকানন্দ শতবর্ষ 
স্মারক হাসপাতালের একটি শাখা উদ্বোধন 
করেন। 

ব্রহ্ব-সরকার ও রেঞ্ুন পৌর প্রতিষ্ঠান এই 
সেবাঅমকে বন্থবিধ সাহাযা করিয়াছেন । ভারত 
সরকার বিদেশী মুদ্রার অভাবের সময়ও এই 
প্রতিষ্ঠানকে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে 
সাহায্য করেন। ৯৬২ থৃঃ সেবাশ্রমে নৃতন 
৭৩,৪৩৬ এবং পুকাঁতন ১১৫০১৯৫৬ রোগী-মোট 
২,২৪,৩৪২ জনকে বহিবিভাগে চিকিৎসা করা! 
হয়। অন্তবিভাগে ৪,৫৫৪ জন রোগীকে ভরতি 
করা হয়, তন্মধ্যে ২,৯২৩ পুরুষ, ১,২৯৫ নারী 
এবং ৩৩৬ জন শিশু । 

বিশাথাপত্তনমূ £ বামরুষ্জা মিশন 
আশ্রমের ১৯৬২-৬৩ থৃঃ বাধিক কার্যবিবরণী 
পাইয়া আমরা আনন্দিত হইম্াছি। এই 
আশ্রমটি সমুদ্রসৈকতে অতি মনোরম পরিবেশে 
অবস্থিত। আধ্যাত্মিক আলোচনা, ধর্মগ্স্থপাঠ, 
পূজা ইত্যাদি ব্যতীত আশ্রম-কর্তৃক একটি 
গ্রন্থাগার ও পাঠাগার পরিচালিত হইতেছে। 
লাইব্রেরীতে ২,৩৪৩ পুস্তক আছে এবং ২* খানি 
মাসিক ও ৬ খানি দৈনিক পত্তিকা রাখা হুয়। 
৫ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিশুধিগকে রবিবার 
সবল সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে প্রয়োজনীয় শিক্ষা 


6৪6৬ 


দেওয়া হয়। শিশুদেরও একটি লাইব্রেরী আছে, 
তাহাতে ছবির বই বেশী। 

ইংরেজী ভাষার মাধামে প্রাথমিক বিগ্ভালয় 
১৯৫৮ থুঃ জাহুআরিতে আরম্ভ করা হয়। 
বর্তমানে ৩২৭টি শিশু পড়ে এবং ১৪ জন শিক্ষক 
তাহাদের শিক্ষা দেন। 


আমেরিকায় বেদাস্ত 

স্যানৃফান্সিস্কো ( বেদীস্ত-সোসাইটি ) : 
নৃতন মন্দিরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে 
বন্তৃত৷ প্রদত্ত হয়। পুরাতন মন্দিরে যথারীতি 
উপনিষদ-আলোচনা ও ধ্যানের ক্লাস 
অনুষ্ঠিত হয়। 

ডিসেম্বর, ১৯৬৩ যখন অস্তবাত্থা উদ্বুদ্ধ 
হন) তোমার কাজ উপাসনাথ পবিণত কর, 
মৃত্যুর পরে কি থাকে? শ্রারামকষ্ণের অস্ত 
শিষ্য স্বামী শিবানন্দ , 'আমি'র স্বরূপ অবচেতন 
ও অতিচেতশ ১ অতীত কর্মফল জয় করিবার 


উপায়, শক্তির বাণী, খুষ্ট- চিরন্তন ও 
এতিহানিক। 
জ1গুমারি, '৬৪: আগের কাজ আগে, 


্বামী বিবেকানন্দের স্পর্শ, বিবেকানন্দ কে? 
স্বামী ত্রদ্ধানন্দ , বিচার ও অতীন্দ্রিয় অন্ভূতি; 
স্তান্ক্রান্সিষ্কোয় যে সন্ন্যাসী বাস করিয়াছিলেন , 
শ্বানী বিবেকানন্দ ও ভারতের বৈদেশিক নীতি, 
যৌগিক জ্ঞান । 

ফেব্রআরি ; মন শাস্ত করিবার উপায়, 
ঈশ্বরের জন্য জীবন-ধারণ কিরূপে হয়? কর্মে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--৮ম সংখ্য। 


বন্ধন, কর্মে মুক্তি, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাই ধন্য। 
অনৃশ্থকে দর্শন , অহংকার ও আত্মার পার্থক্য, 
শ্ীরামক্কষ্চ কিভাবে তাহার দিব্য উদ্দেশ্য পুর্ণ 
করেন ১ মায়ার অর্থ। 

মার্চ: সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন , ভয় ও দুশ্চিশ্তার 
কারণ ও দুরীকরণের উপায়, বাহিরে কিছুই 
নাই, সবই অন্তরে , যোগের শিক্ষা, মানুষের 
পুনর্জন্ম কেন হয়? বেদান্তের তিনটি মতবাদ , 
ধ্যান, কর্ম ও দয়া, বিশ্বাস যখন শক্তিতে 
পরিণত হয় , পুনজীবন ও পুনর্জন্ম । 

এপ্রিল £ রহস্যময় আমাদের মন ১ দীক্ষা 
হইতে আ্ঞানোদয় পর্যন্ত , ঈশববই আমার চালক ১ 
জন্মমৃত্যুব পাবে যে জীবন , আমাদের এয়োজন 


- এক নৃতন ধর্ম, আমিত কি? ভাবাবেগ 
স্যম, বেদান্তেব মূলপীতি, স্বামীজীর 
আধ্যান্সিকতা । 


মেঃ অন্তবের সাধনা , ইন্দ্রিজ্ঞান, বিচার 
ও অনুভূতি, ঈশ্বরের মানবতা ও মানবের 
দেবত্ব * চঞ্চল মন কিকপে শান্ত হয়? নীরবতাই 
ঈশ্বরের বাণী, শঙ্কর ও তাহার সাবভৌম ধর্ম, 
ধ্যানযোগ » তুমিই অবাক্ত ঈশ্বর, যে কাঁজ 
মৃত্যুর পূর্বেই শেষ করিতে হইবে। 

জুন £ অতীন্দ্রিয্ জ্ঞান কি? মন, ধ্যান ও 
সত্তা, জ্ঞানাগ্লি সর্বপাপ ভস্মীভূত করে , বুদ্ধ ও 
জগতের আচারধগণ ১ ধর্মজজীবন অতি সহজ, 
আবার অত্যন্ত কঠিন, পবিত্রতা অভ্যাস , 
বেদান্তে যুক্তি ও অন্ভুতি , ঈশ্বরের অস্তিত্ব- 
উপলন্ধি! 


বিবিধ সংবাদ 


স্বামীজীব মৃতিপ্রতিষ্ঠা 


স্বামী বিবেকানন্দ-জন্মশতবাধিকীর সমাপ্তি 
উপলক্ষে মাদ্রাজেব সমুদ্রোপকুলে আইন্-হাউস্‌ 
(:০9-170089)-এর সম্মুখে ১০ ফুট উচ্চ 
স্বামীজীর পরিব্রাজক কব্রোঞ্জ-মৃতি স্থাপিত 
হইফাছে। পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর 
স্বামীজী মাইম্-হাউসে অবস্থান করিয়াছিলেন, 
বর্তমীনে ইহার বিবেকানন্দ-ভবন” নামকরণ 
কবা হইয়াছে । গত ১২ই জুলাই বিরাট 
জনসমাবেশে ভাবতের রাষ্ট্রপতি ভক্ীর সর্বেপলী 
বাধাকুষ্ণন স্বামীজীর এই স্থন্দর মুত্তিন আবরণ 
উন্মোচন করেন। শ্রাবামকৃ্ণ মঠ ও মিশনের 
শপ্যক্ষ শ্রীমৎ ম্বামী মাধবানন্দ মহারাজ ও 
সাধারণ সম্পাদক স্বামী বীরেশ্ববানপ্দ মহারাজ 
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন । 


বিশেষ সভা 


ডিত্রগড় : গত ২৬শে হইতে ২৮শে 
জুন স্থানীয় শ্রীসারদা সঙ্ঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ 
সেবাসামতি ও স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশ তবধ- 
জয়ন্তী সমিতির উদ্ভোগে সেবাসমিতির 
বিবেকানন্দ-হলে তিনটি সভার আয়োজন করা! 
হয়। স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রথম দিন 'প্াশ্রীমায়ের 
জীবন ও বাণী” ও দ্বিতীয় দিন “আরামকষ্: বাণীর 
আলোকে হিন্দুধম। সম্বন্ধে এবং শেষ দিন 
স্বামী ঘুক্তানন্দ “বিতমান ভারত ও স্বামী 
বিবেকানন্দ” সম্বদ্ধে বক্তৃতা দেন। অন্যান 
অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বামীজী-বিষয়ক ছায়াচিত্র, 
প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার পুরস্কারবিতরণ ও 
শাবীরিক ব্যায়ানকৌশল-প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য । 


মন্দিবপ্র তিষ্ঠা 


সি (কলিকাতা ৫০): গত ২৬শে 
আধষাঢ ( ১০ই জুলাই ) শ্রীবামরুষেব পদরেণুপৃত 
সিথিতে “সিথি রামকুষ্ণ-সঙ্ঘ' কতৃক নি্জিত 
শ্রীরামকঞ্চের একটি স্থন্দর মন্দির বেলুড রামরুষণ 
মিশনের প্রবীণ সম্গ্যামী স্বামী বোধাখ্মানন্দজী 
উদ্বোধন কবেন। এই উপলক্ষে বহু সাধু ও 
ভক্তের সমাগম হয়। তিনদিনব্যাপী একটি 
কাধস্থচী গ্রহণ করা হয়! প্রথম দিন সন্ধ্যায় 
স্বামী বোধাত্মানন্দ ও নিরাময়ানন্দ বক্তৃতা দেন 
এবং শ্বাযী জীবানন্দ “কথামত” পাঠ ও ব্যাখ্যা 
করেন। পবদিন সন্ধ্যায় শ্রীপ্রীরাধারমণ কীর্তন- 
সমাজ মধুর কীর্তন করেন। তৃতীয় দিন স্বামী 
পুণ্যানন্দ শ্রারামকৃষ্জের বালালীলা পঙ্গীত- 
সহযোগে বর্ণনা কারন, রুহডা বালকাশ্রমের 
বালকবুন্দ সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে। 


ফ্রান্সে স্বামীজীর শতবাষিকী 


ফরালীদেশে গ্রেঘস (সীন এ মান) 
রামরুষণ বেদাস্ত-কেন্দ্র কর্তক গত ৮ই ফেব্রুআরি 
বৈকাল ৫ ঘটিকায় পারী বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অন্যতম 
বৃহৎ বুন্তাকার মঞ্চে এক সভার আয়োজন 
করা হয়। মিঃ ডেনিয়েল পেভি এই সভায় 
সভাপতিত্ব করেন । 

স্বামী অনন্যাণন্দ বৈদিক প্রাথন। কবার 
পর সভা আরস্ত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক 
অধ্যাপক স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
স্বামী খতজানন্দ রামকুষচ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রম স্বামী মাধবানন্দ মহারাজের বাণী পাঠ 
করেন এবং গগ্রত্স রামকৃষ্ণ বেদাস্ত-৫কন্জের 


৪৪৬৮ উদ্বোধন 


সেহজ্টারি যি জজারিন এই বাণী ফরাসী 
ভাবায় অহ্বাদ করেন, তিনি স্বামীজীর জীবন 
স্বন্ধেও একটি ভাষণ দেন। 


বিশিষ্ট ভারত্ুবিগ্য|-বিশারদদ অধ্যাপক অলিভার 
্যাকোন্ধে স্বামীজীর চিস্তাধার৷ ও দর্শন সম্বন্ধে 
বলেন, এবং তাহাকে এই বলিয়া অভিনন্দিত 
করেন যে, সরল ও তেজম্বী ভাষায় পাশ্চাত্যে 
উপনিষর্দের বাণী তিনিই সবপ্রথম শিক্ষা দেন । 


স্বামী খতজানন্দ খ্বামীজী-কর্তৃক প্রচারিত 
বেদান্তের বাণী সম্থপ্ধে বলেন পদার্থ-বিজ্ঞানী 
মঃ শ্যার' (81 088৮০) বলেন, প্রাচীন হিন্দু 
ভাবধারার স্বামীজী যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, 
বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিকগণ তাহা 
ক্রমশ: উপলদ্ধি করিতেছেন , দৃষ্টান্তত্বরূপ তিশি 
আইনদ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ (09০2৮ ০? 
79186৮16৮ ) উল্লেখ করিয়া বলেন যে, 
আইনস্টাইনের পুস্তক ছাপা হইবাঝ ৩০ বংসর 
পূর্বেই স্বামীজী এঁ-বিষয়ে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 
একটি সংস্কৃত প্রার্থনার পরে সভা ভঙ্গ হয়। 


ভাবতের বিশ্ববিষ্ঠালয-সংবাদ 


ইউন্ভাপিটি গ্রাযান্টস্‌ কমিশনের রিপোর্টে 
প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারতে বিশ্ববিদ্যালযের 
ছাক্সংখ্য লক্ষাধিক বুদ্ধি 
পাইয়াছে। 

বিশ্ববিগ্ভালয় এবং অচ্ুমোদনপ্রাঞ্ত কলেজে 
১৯৬৩-৬৪ খৃঃ ১১৮৫ লক্ষ ছাত্র ছিল, ১৯৬২-৬৩ খুঃ 
ছিল ১০*৬৩ লক্ষ । উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের 
অগ্রগতি লক্ষণীয় ;: ১৮'৫ হইতে ১৯৫ লক্ষ । 


১৪৬৩-৬৪ খৃঃ 


[ ৬৬তম বর্-_-৮ম সংখ্যা 


সাহিত্যে (88) ছাজরসংখ্য। কিছু কমিয়াছে, 
বিজ্ঞানে কিছু বাড়িয়াছে। 
১৯৬২-৬৩ ১৯৬৩-৬৪ 
শতকরা হিসাৰ 
লাহিত্য ৪২ ১ ৪১ ৮ 
বিজ্ঞান ৩৪"৭ ৬১৭৫ 
চেকনিক]াল ও ৫ ৪ ৪৩ 
হপ্রিনিঘা,রং 
চ্কৎন। ৪ 
কৃধি ১০ 
কলিকাতা বিশ্বধিগ্ভালয়ে তথা পশ্চিমবঙ্গে 
ছাত্রসংখ্যা সধাপেক্ষা অধিক । 
বিশ্ববিদ্যালয় ছান্রসংখ্য 
কালকাত] ১০২,৮২৯ 
মাড্াজ ৭০,৬৭১ 
কেরল ৬৬,৩২৩ 
পঞ্জাব ৬১১৫ ৩৪ 
আগর] ৫৮১১৮৯ 


বোশাহ ৫,৬৬৭ 


রাজ্য অন্ুযাযী ছাত্রসংখ্যা ; 


পশ্চিমব 
মারা 
উত্তরপ্র-দশ 
বিহার 


১৫৮৪৪ 
১৪১২৭ 
১১৮১৫ 
১১৩৯৫১ 


এই ছুই বৎসরে অধ্যাপকেপ মোট সংখ্যা 
৬৬,৩৭০ হুইতে ৬৮,৬৩৪ হুইয়াছে। 

১৯৬৩-৩৪ খৃঃ ৫৫টি বিশ্ববিালয় কাজ 
কবিয়াছে এবং একটিমাত্র নৃতন বিশ্বৰিগ্ালয় 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পৃবব্বে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হম্। ১৯৬৩-৬৪ খুঃ মোট ২,১১১ 
কলেজের মধ্যে ১২৮ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ এবং 
বাকীগুলি অন্থমোদিত। পুর্ব বত্পরে মোট 
১,৯৩৮ কলেজের মধ্যে ১,৮০৫ অনুমোদিত ছিল। 





উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিক1, বিজ্ঞাপনদাতা এবং হিতাকাজ্জী 
বন্ধুবর্গকে আমরা ৬বিজয়ার আস্তরিক শুভেচ্ছা নিবেদন করিতেছি । 


শক্তির সাধন 


[য নাস্তিক কিছুই মানে না, তাহাকেও শক্তি মানিতে হয়। এই জগস্থষ্টির পিছনৈ এক 
শজনী শক্তি আছে, স্যপ্টির পবে জগং রক্ষা করিবার জন্ত এক পালনী শক্তি অবশ্যই প্রয়োজন, এবং 
শেষে দেখা ঘায়--সব কিছুই ধ্বংস হইয়া যায়, অতএব সংহারকারী লয়শক্তিও অবশ্থ স্বীকার্ধ। 
এই তিনটি শক্তি পৃথক্‌ অথবা এক, ইহা লইয়! বহু দীর্শনিক বিচার হইয়া গিয়াছে । হয়তো 
আর হইবে, তব দার্শনিক বিচারের রীতি অগ্কসারে যদি একই আধারে তিনটি শক্তি সমস্থিত 
করা যায়, তবে আর তিনটি পৃথক্‌ শক্তিমান্‌ স্বীকাব করিতে হয় না। হ্ষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ- 
স্বরূপ এক শক্তি বা শক্তিমান কেহ আছেন-__ইহাই তন্ত্র বা! ব্দাস্তের সিদ্ধান্ত ১ কেহ বা আর 
একটু অগ্রসর হইয়া বলিয়াছেন : শক্তি ও শক্তিমান অভেদ অথব৷ ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শাস্ত 
স্থির সমুদ্র ব্রন্মের উপমা, উত্তাল তরঙ্গসক্কুল ক্ষু সমুদ্র স্থগ্িশ্থিতিলয়কারী শক্তির প্রতীক। 

স্থট্টির পর হইতেই শক্তির এলাকা । জগৎ মানিলে শক্তি মানিতেই হইবে । শক্তির 
তারতম্য আছে, ক্রমবিকাশ আছে, ভ্তরভেদ আছে। নিম্নতম স্তর হইতে শুরু করিয়া জীবের 
সাধন। চলিয়াছে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরের দিকে । 

প্রাথমিক স্তরে জীবচেতনা শারীর স্তরে-_তানুযায়ী সাধনাও শরীর-কেন্দ্রিক-_ পেশীশক্তিই 
এখানে স্দ্ধির পরিমাপক । আসন্ুরিক বল বীর্ধ দস্ত-দর্প মানুষকে পশু-ন্তরেই আবদ্ধ বাখে। 
মহিষাস্থবের প্রতীকে পুরাণকার এই কথাই বুঝাইন্ত চাহিয়াছেন। ধীরে ধীরে মানসিক 
স্তরে বিকাশ দেখ! দেয়, তখন শুরু হয়,বুদ্ধির সাধনা, মন্তিষ্কশক্তি-বলে মানুষ গ্রাতিকূল অবস্থা 
জয় করিয়া, কুটবুদ্ধিবলে প্রতিবেশীকে পরাভূত করিয়া এহিক স্বার্থম্খভোগে মত্ত হয়। ক্রমশ: 
হৃদয়ের বিকাশ হইতে থাকিলে প্রেম ব৷ গ্রীতি-শক্তির সাধনায় মান্য স্বার্থতাগ করিয়া পরার্ধে 
জীবন উৎসর্গ করিতে শেখে, এইভাবেই উচ্চ হইতে উচ্চতর শক্কি-সাধনার মাধ্যমে জীব ক্রমে 
স্বীয় শিবত্ব উপলব্ধি করে। 

ইহাই মন্ুয্ুজীবনের তথা মন্ুয্যজাতির ক্রমবিকাশের অতি সংক্ষিপ্ত ইতিছাস। ইহার 
আদিতে মধ্যে ও অন্তে রহিয়াছে বিভিন্ন স্তরের শক্তির সাধনা । জ্ঞাতসারে বা! অজ্ঞাতসানে 
সকলেই করিয়া চলিয়াছে কোন-না-কোন প্রকারের শক্তির সাধনা । শক্তিকে এড়াইয়! চলিবার 
উপায় নাই। অজ্ঞাতসারে অন্ধের মতে! এই সাধনা নু করিয়া জঞাতসারে করাই সমধিক 
কল্যাণকর 


৫৩৮ উদ্বোধন [ ৬৬তম বধ--১*ম সংখ্যা 


বহিঃপ্রকৃতির শক্তি--এমনকি অন্তঃপ্ররৃতির শক্িও জড়ের পর্যায়ে । প্রাকৃতিক শক্তি--- 
অগ্ি বিদ্যুৎ বন্যা হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য , মানসিক শক্তি_কামক্োধাদি মান্ধকে অন্ধ অচৈতন্ত 
করিয়া! ফেলে । কিন্ত বিজ্ঞান-সহায়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে জানিলে অগ্নি বন্তা বা কিছ্যাৎকে বিবিধ 
কল্যাপ-কর্মে নিযুক্ত করা যায়। যোগসহায়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া মানুষ শাস্ত সমাহিত হয়। 
কোন শক্তি, এমন-কি আণবিক শক্তিও ভাল ন! মন্দ, তাহা নির্ভর করিতেছে__কে উহা! কি 
কার্ধে প্রয়োগ করিতেছে, তাহার উপর । অন্তভএব শক্তি যত বডই হউক, উহার কল্যাণকাবিতা 
নির্ভর করে প্রয়োগকর্তার জ্ঞানের উপর, চেতন মাহষের ইচ্ছার উপর-_এক চৈতন্তমধ সন্তার উপর 
এই জন্যই প্রাচীন খধিগণ-_্্টিস্থিতিলঘকারিণী নগ্ন নিষ্ুর সত্যের প্রতিমৃতি মহাঁশক্তিকে 
স্থাপন করিয়াছেন কেবল-চৈতন্যম্বরপ শিবের উপর । শিবশক্তির মিলনেই কল্যাণ, শিব- 
বিরহিতা। শক্তি হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য, শক্তি বিরহিত শিব শবমাত্র-_জডপ্রায়। 
দীপান্িতার অজন্র আলোকে অমার অন্ধকার দূরীভূত হউক, অন্তপ্রে জ্ঞানদীপ জালিয়। 
আমর! অন্তর্ধামিণী ব্রন্মময়ীর মুখ পর্শন করি, এবং প্রণাম করি £ 
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্ধিতায় 
নম: শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় । 


করুণা-পাথার কেন মা তোমার 
ত্বামী চণ্ডিকানন্দ 
মিশ্র ভৈরবী-ত্রিতাল ( মধ্যলয় ) 
স্বরলিপি? শ্রীভবতোষ দত্ত 


ককণা-পাথাব কেন মা তোমার করালিনী নাম বল না। 
অমিয়হাসিনী মধুবভাষিণী কেন তবু বলে ভীষণা ॥ 
(তব) করুণা-কোমল নযনে প্রলয-বজ্ব জ্বলে কেমনে । 

তুমি নাকি নিজ সন্তানে গবাস মা কবাল-বদন| | 
লজ্জা তুমি জীবে জীবে, মাতৃ-স্সেহ ভুমি শিবে ! 
কেন তবু বিনাশে বিপ্লবে উল্লাসে নাচ মা নগন! ॥ 
তুমি ভীষণেব ভীষণতা, মৃতাবপা তুমি মাতা । 
স্বরনর-চির-আরাধিতা মঙ্গল হর-মনোরম। ॥ 
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স্বামী বিবেকানন্দ 
( শ্রীতামসরঞ্নন রাষ-কৃত অনুবাদের পূর্বানূবৃত্তি ) 


তীদের আচারে পদ্ধতিতেও তারা স্বতন্ত্র ছিলেন । বস্বতঃ হিন্দুদের ধর্মশাস্্র এই বেদ এক 
বিশাল শাস্ত্-সংগ্রহ। এর কতকাংশ একেবারে স্থূল ও অসার, অপরাংশ আধ্যাত্মিক তত্বে পূর্ণ-_ 
এ-অংশ থেকেই ধর্মজ্ঞান লাভ হ'তে পারে। আর এ-সব সম্প্রদায়ের সকলেই বেদের এ 
অংশটুকুই প্রচার করেন ব'লে দাবি ক'রে থাকেন । 

প্রাচীন-বেদে আবার তিনটি স্তরবিভাগ দেখ যায়। প্রথমে কর্ম, দ্বিতীয়তঃ উপাসনা 
এবং তৃতীয়ত: জ্ঞান। কর্ম এবং জ্ঞান দ্বারা নিজেকে পরিশ্তুদ্ধ করলেই ভগবান্‌ মান্ষের অস্তবে 
প্রতিভাত হবেন। তিনি যে নিরস্তর অস্তরেই অধিষ্ঠিত--এ-উপলন্ধিও তখন তার হবে। 
অন্তরের বিশ্বুন্ধতার ফলেই এ-উপলন্ধি সম্ভব হয়। শুধু কর্ম এবং উপাপনার দ্বারাই মল পবিজ্ঞ 
হ'তে পারে। সেই একমাত্র প্থা। মুক্তি তখন্‌ করায়ত্ত হয়। অতএব কর্ম, উপাসনা! ও জ্ঞান 
--এই তিনটি সোপান-বিশেষ । যে সম্প্রদাষের কথা বলছি, তারের বিচারে কর্মের অর্থই অপরের 
উপকার-সাঁধন। এ-কথার তাৎপর্য অবশ্ঠই একটি আছে । কারণ ত্রাঙ্ষণদের ক্ষেত্রে কর্মের অর্থই 
ছিল বিস্তৃত উৎসবানুষ্ঠান--গো, মহিধ, ছাগ প্রভৃতি গশুবলি অথবা অন্তবিধ প্রাণীদের যজ্ঞাগ্সিতে 
আহুতি-প্রদান | 

এখন জৈনধর্মাবলপ্বিগণ এ-সব কর্ষেব বিরদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ ক'রত। তারা ব'লত যে 
এ-সব কর্ম কর্মই নয়। অন্কে আঘাত দেওয়া কখনও সৎকার্ধ হ'তে পারে না। পরম্ত এসব 
কর্ধ একথাই প্রমাণ করে যে, ত্রাঙ্মণদের বেদ মিথ্যা » সেটি পুরোহিতদের তৈরী একটি 
পুস্থকমাত্র। কারণ কোন মহৎ গ্রন্থ মান্তষকে প্রাণী হত্যা কবতো নর্দেশ দেবে-_এটা অসম্ভব, 
এটা অবিশ্বাস্ত । অতএব প্রাণিহত্যা, পশুবলি প্রভৃতির যে-সব নির্দেশ বেদে লিপিবদ্ধ রয়েছে, 
সেগুলি ত্রান্মণদেরই বচনা। কারণ সেগুলি তাদেবই স্বার্থেব অন্গকূল, তাদেরই অর্থাগমের 
সহায়ক । কাজেই সে-সবই পুবোহিতদেব কৌশল-মাজ্্। 

জৈনদের আর একটি মুত হচ্ছে এই যে, ভগবানের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ 
মানুষের বিশ্বাস উত্পাদনের জন্য, আর সেই স্যত্রে ধনসম্পদ্‌ সংগ্রহ করবার জন্য__পুরোহিতদেরই 
সষ্টি-_এই ভগবান্‌। সবটাই এক বিরাট ধাগ্লা। অস্তিত্ব আছে প্ররৃতির, অস্তিত্ব আছে 
আত্মার । ব্যস, আর কিছু নেই, ভগবান্‌ অবাস্তব-_অস্তিত্বহীন । 

এ-জীবনটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আত্মা জড়িয়ে পডেছে। দেহ যেন একটি বহির্বাস-রূপে 
তাকে আচ্ছার্দিত ক'রে রেখেছে । সুতরাং সৎ্কর্মের অনুষ্ঠান ক'রে যাও। সেটিই পথ। 

এদের মতবাদ থেকেই জডবস্তর হেয়ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছিল। এরাই জগতে কৃচ্ছুসাধনার 
প্রথম শিক্ষক! অপরিশ্তদ্ধতা থেকেই যদি দেহের জন্ম হয়, তবে দেহটি কোন উত্কষই বস্ত নয়। 
যদি কেউ কিছু কাল এক পায়ে ঈ্টাড়িয়ে থাকে-_উত্তম, সেটি তার শাস্তিস্বরূপ হয়ে গেলে। যদি 
'অকনম্মাৎ দেয়ালে মাথাটি ঠুকে যায়, তবে সেটিও একটি আকাজ্কষিত শান্তি মাত্র ।** 


কার্তিক, ১৩৭১ ] ধৌন্বস্তাঘৃত্ত ৫৪) 


একদা ফ্রান্গিস্কান সম্প্রদায়ের কতিপয় নেতৃস্থানীয় পুরুষ-__সেপ্টক্রান্সিস তীদের অন্ততম-_ 
কোন ব্যক্ষি-বিশেষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাত্রা করেছিলেন । সেপ্টক্রান্সিসের লঙ্গে একজন 
সহযাত্রী পথ চলছিগ্লেন। কথা হচ্ছিল এই নিয়ে যে-ধার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তীরা 
যাচ্ছেন, তিনি তাঁদের অভার্থনা করবেন কিনা। তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন কিনা। 
সহঘাত্রীটি বললেন, খুব সম্ভব তিনি আমাদের এভ্যার্থনা করবেন না প্রত্যাখ্যান করবেন। 
তছ্ত্তবে সেপ্টস্রাঙ্গিস বলেছিলেন, “তীর প্রতাখানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বন্ধু! যদি দ্বারে 
আমাদের করাঘাত শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন এবং আমাদের দুর ক'রে তাডিয়ে দেন, তবে সেটাও 
আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে না, অথবা তিনি যদি আমাদের হাত-পা বেঁধে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত 
কবেন, তাহলে সেটিও পর্যাপ্ত হ'ল বসে আমি মনে করব না, তবে যদি আমাদের হাত-পা সব 
দৃঢচভাবে বেঁধে, বেত্রাঘাতে প্রতি লোমকুপ থেকে রক্রমোক্ষণ করিয়ে তিনি আমাদের ঘরের বাইরে 
বরফের মধো ফেলে রাখেন, তবে সেটাই আমাদের উদ্দেশ্লাঁভের পক্ষে পর্যাধধ হ'তে পারে ।' 

এমনি কঠোর কৃচ্ছুসাধনার একটি মনোভাব সে যুগে বিগ্ভমান ছিল। 

বস্ততঃ জৈনবাই ছিল কচ্ছপাধনার পথিকৎ। তবে সেই সঙ্গে ভারা কিছু কিছু মহৎকার্ধও 
সম্পন্ন করেছিল। তাদের কথা ছিল_-কাউকে আঘাত ক'রে! ন1, ছুংখ দিও না, যথাশক্তি 
অপরের উপকার সাধন করো । এই কর্ম, এই নীতি ও সদাচার--এ-ছাডা আর যা-কিছু সবই 
ব্রাহ্মণদের হাতে গড়া বাজে জিনিস , সেগুলি বর্জন কর। 

এই মতবাদের ভিত্তিতেই তার! কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং এটিকেই নানাভাবে পূর্বাপর 
তারা বিস্তৃত কবেছিল। সে এক বিচিত্র আদর্শ। শুধু অ-বৈরী ও পরোপকারের ভিত্তিতে 
সকল নৈতিক আদর্শকে দাড করিয়ে দেওয়া_একটি অভিনব আদর্শ বৈকি 

বুদ্ধদেবের অন্ততঃ পাচশত বৎসর পূর্বেকার এই সম্প্রদায় । আবার বুদ্ধদেব গ্রীষ্টের জম্মের 
সাডে-পাচশত বৎলর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। এরা সমগ্র প্রাণিজগৎকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত 
কবেছিল। তাদের মধ্যে সর্ধ নিয়স্তরের যে জীব, তার মাক্ম একটি ইন্দ্রিয় বর্তমান, সেটি 
ম্পশেজিয় । তার উপরের স্তরে রয়েছে স্পর্শ ও আম্বাদন-ইন্দ্রিয়। তারও উপরে-ম্পর্শ-শ্বাদ- 
এবং শুবণেন্দিয়ে । চতুর্থ স্তবে আবার --পূর্বের তিনটির সঙ্গে দর্শনেন্দ্িয় যুক্ত হয়। আব সর্বশেষ 
স্তরে পঞ্চেন্িয়ের সবই বর্তমান থাকে । 

এক ঝা ছুই ইন্ড্রিয়বিশিষ্ট যে-সব প্রাণী_- ওরা চর্মচক্ষে পৃশ্ঠমান নয়। তারা জলমধ্ো 
অবস্থান করে । এদের--এই অতি-নিন্নপর্যায়ের প্রাণীদের হত্যা করা অতি ভয়াবহ কার্ধ। 

এ-যুগে প্রাণিজগতের এ-সকল তত্ব অতি অল্পদিন আগে মাত্র জানা গেছে। তৎপূর্বে 
এ-সখ্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! ছিল না। জৈনদের মত এই ছিল যে, সর্ধ নিম়স্তরের প্রাণীদের এক 
ম্পর্শাহুভূতি ভিন্ন আর কিছু নেই। তার উপরের স্তরের প্রাণীরাও অনৃপ্ত। জৈনর! জানত যে, 
এ-সুব প্রাণী শুধু জলেই বাস করে এবং জল ফুটালে এক্স মারা যায়। কাজেই টজননন্থ্যাসীবা 
তৃষ্ণয় মরে গেলেও নিজের! জল ফুটিয়ে পান করতেন না। কিন্তৃভিক্ষার্থী হয়ে কোন গৃহে গেলে 
গৃহস্থ ঘি জপপান করতে দিত, তবে সে জঙগ তারা গ্রহণ করতেন । কারণ সেক্ষেত্রে প্রাণিহত্ার 
বায় ছিল গৃহন্থেব, আর জলপানের সুবিধাটুকু যাত্র ছিল তীদের নিজেদের । 


৫২ উচ্োধন | ৬৬তম বর্ধ---১০ সংখ্যা 


অহিংসার ধারণাটিকে এরা! ক্রমশঃ এক হাস্যকক্ পর্যায়ে নিয়ে দাড় করিয়েছিল। ঘেমন-__ 
গানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্ট জীবাখুধ্বংস হয়ে যায় মনে ক'রে এর! শ্লানই 
ক'রত না। এর] নিজেরা মরতে প্রস্তত ছিল। কারণ মৃত্যু এদের কাছে এক অতি তুচ্ছ 
পরিণতি ছিল। আর অপর কোন প্রাণীকে হত্যা! ক'রে বেচে থাকতেও এরা প্রন্থত ছিল ন]। 

এদ্েরই সমসাময়িক কালে আরও নানা কৃচ্ছসাধন-পরায়ণ সম্প্রদায় ছিল এবং এই 
কচ্ছুলাধনার কালেই পুরোহিত এবং রাজন্যবর্গের মধ্যে রেধারেষি ও রাজনৈতিক বিদ্বেষ দানা বেঁধে 
উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে নান বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল। 

আরও কঠিন সমস্তা ছিল জনসাধারণকে নিয়ে। কারণ এ-কালেই জনসাধারণ সূর্ববিষয়ে 
আধদের সম-অধিকার দাবি কর্ছিল। প্রকৃতির নিত্য-প্রবহমান শ্লোতস্থিনীর তীরে দাড়িয়ে 
জলপানের অধিকার থেকে চিরবঞ্চিত হওয়া! তাদের পক্ষে যেন ক্রমশঃ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল ।.' 

এই মহাসদ্ধিক্ষণেই সেই বিরাট পুরুষ বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল। তাবু জীবন এবং 
চরিতকথা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। নানা অলৌকিক ঘটন৷ বা কাহিনীতে মণ্ডিত 
হওয়া সত্বেও-ষা মহাপুকষ মাজ্রেরই জীবনে হয়ে থাকে- বুদ্ধদেব জগতের ইতিহাস-ন্বীকৃত 
মহাপুরুষগণের অন্যতম | বস্ততঃ এদিক থেকে মাত্র ছুজন মহাপুরুষের নামই উল্লেখ করা মেতে 
পারে, যাদের সম্বন্ধে শক্র-মিত্র উভয়েই একমত, একজন স্প্রাচীন বুদ্ধদেব, অপরজন হজবৎ 
মহম্মদ । স্ৃতরাং এদের উভয়ের সহ্গদ্ধেই আমরা সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অন্যান্য মহাপুরুষ-সম্দ্ধে 
তাদের শিশ্তু-প্রশিষ্দের উক্তি ভিন্ন আর বিশেষ কিছু আমাদের হাতে নেই। 

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আপনারা জানেন । হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে অবতার'পুরুষব্ধপে 
তিনি পুজিত। তার কাহিনী বনুলাংশে আখ্যানশ্চরিত মাত্র । 

শুধু তার অন্থগামী শিশ্তগণই তান জীবনের অধিকাংশ কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। এব 
ফলে, অনেক সময় একই ব্যক্তির মধ্যে যেন একাধিক ব্যক্তি মিশিত হয়ে পড়েছে । বস্ততঃ বন 
অবতার-পুরুষ সম্বদ্ধেই আমর] খুব বেশী কিছু জানি না। কিন্তু বুদ্ধদ্দেবের এতিহাসিকতা সম্বন্ধে 
আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ শক্র ও মিত্র--উভয়পক্ষই তার কথা লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। আরও 
একটি কথা : মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে যত কাহিনী, যত অলৌকিক গল্প ও উপাখ্যান জড়িত 
হয়, সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাহাকাহিনীসমূহ্রে অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটি লিজন্ব 
সত্তা, একটি আভ্যন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে । কিস্তু এ মহাপুরুষটির জীবনের কোন স্তরে, কোন 
সময়ে স্বকীয় প্রয়োজনে কোন প্রয়াস দেখা যায় না। এর দ্বার! প্রমাণ হচ্ছে এই যে, যখনই কোন 
মহাপুকষকে অবলম্বন ক'রে কোন আখ্যায়িকা রচিত হয়, তখনই সেই মহাপুরুষের মাহাত্ময ও 
মহিমায় সেটি অন্ুরঞ্জিত হয়ে থাকে । বুন্ধদেবের বেলায়ও তাই হয়েছিল সত্য , কিন্তু তার 
জীবন বা চরিজ্র নিয়ে যত উপাখ্যান রচিত হয়েছে, তার কোনটিতে কোথাও কোন অসদাচরণ 
বা নীচকার্ষের ইঙ্গিত নেই । এমন-কি তীর বিরুদ্ধবাদীরাও তার প্রশংসাই করেছে । 

জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ এত পবিত্র ছিলেন, এত নির্মল ছিলেন যে, যেই তার শ্রীমুখ দর্শন 
করেছিল, সেই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে সন্গ্যাস-ধর্ম গ্রহণ কবেছিল এবং পরিআ্রাণ লাভ 
করেছিল। ফলে দেবতাগণ এক সভ1 আহ্বান ক'রে নিজেদের অসহায় অবস্থা ঘোষণা! করেছিলেন । 


কান্তি, ১৩৭১] বৌদ্বভায়ত 88৩ 


কারণ যাগঘজ্ঞের উপরই ছিল দেবতাদের নিরর, যজ্জভাগই ছিল দেবতাদের প্রাপ্য । আর বুদ্ধের 
প্রভাবে সেই যাগযজ্ঞই বিলুপ্ত হয়েছিল। ফলে একদিকে দেবতাদের আহারও যেমন বন্ধ হয়েছিল। 
অন্যদিকে তাদের গ্রভাব তেমনি বিলুপ্ত হয়েছিল! স্বতবাং দেবতাগণ তখন এ-কথাই ঘোষণা 
করেছিলেন, "যেমন করেই হোক, বুদ্ধকে পতিত করতে হুবে। তা-ছাড়! আমাদের আর কোন 
গতি নেই। তার পবিভ্রতা আমাদের পক্ষে দুঃসহ ।' 

এ-সিদ্ধান্তের পরই দেবতামগুলী বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে সৌম্য, তোমার 
কাছে আমাদের একটি নিব্দেন আছে । আমরা একটি মহাযজ্ঞের সঙ্ল্প করেছি। সেজন্য একটি 
বিবাট অগ্রিকুণ্ত প্রজ্লিত করতে হবে। কিন্তু সমস্ত পৃথিবী অন্ুন্ধান করেও এমন একটি পবিত্র 
স্থান আমরা বের করতে পারলাম না, যেখানে সে অগ্মি প্রজ্লিত করা যায় । তবে এখন নে-স্থানের 
সন্ধান আমরা পেয়েছি । তুমি যদি নিজ বক্ষদেশ উন্মুক্ত ক'রে শয়ন কর, তবে তোমারই বুকের 
উপর আমব্া অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করতে পারি ।” 

বুদ্ধ বললেন, “তাই হবে । আপনার! যজ্ঞ আরম্ভ ককন। দেবগণ বুদ্ধের বুকের উপর বিশাল 
অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন এবং ভাবলেন যে, সে অগ্নির উত্তাপে বুদ্ধের মৃত্যু হবে। কিন্তু তা হ'ল না। 
বুদ্ধ মরলেন না। তখন দেবতাগণ একান্ত হতাশ হলেন এবং তাদের হতাশার ভাব সবত্র প্রকাশ 
করতে লাগলেন । আর সঙ্কে সঙ্ষে পুন: পুনঃ বুদ্ধদেবকে কঠিন আঘাত করতে লাগলেন। কিন্ত 
তাতেও কোন ফল হ'ল না। বুদ্ধকে হত্যা করা গেল ন| | 

তখন সে অগ্রিকৃত্ের নীচ থেকে এই প্রশ্ন শব্দিত হল £ “আপনারা এ বৃথা শ্রম করছেন 
কেন? আপনাদের উদ্দেষ্টা কী? উত্তর হ'ল, €তামার পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে যেই দুটি 
নিক্ষেপ ক'রে, সেই শুদ্ধ হয়ে যায়, আর কেউ আমাদের উপাননা করে না, সেজন্য তোমার 
ধ্বংস আমরা কাযনা! করছি ।, 

তদুত্তবে বুদ্ধ বললেন, “তাহলে আপনাদের পরিশ্রম বৃথা । পবিভ্রতা কখনও ধ্বংস হয় ন1।' 

এই কাহিনী বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের রচনা । অথচ এর মধ্যেও বুদ্ধচরিতের প্রতিকূলে শুধু 
এই দোষটুকুই আবোপিত হয়েছে যে, তিনি এক অদ্ভুত ধরনের পবিভ্রত! প্রচার করেছিলেন। 
আর কিছু নয়। বুদ্ধের মতবাদ-সন্বন্ধে আপনাদের অনেকে কিছু কিছু অবগত আছেন । 

নর্ভমানকালের যে-সব চিন্তাশীল মনীষী অজ্দ্রেয়বাদী বলে পরিচিত, তাঁদের কাছে বুদ্ধের 
মতবাদের বিশেষ একটি আবেদন আছে। বিশ্ব-শর'ততেব মভান্‌ প্রবনতা ছিলেন বুদ্ধদেব । তার 
কথ। এই ছিল : “আর্ধ-অনার্ধ নিবিশেষে, জাতি-সম্প্রদাক্-নিবিশেষে- প্রত্যেক মাসষের অধিকার 
রষেছে ধর্মের উপর, অধিকার রুয়েছে ঈশ্বরের উপর, স্বাধীনতার উপর । অতএব সে-অধিকারের 
ক্ষেত্রে সকলকেই আমি আহ্বান করি।' 

কিন্ত এ-ছাড! অন্যান্ত ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন কঠোর অজ্ঞেয়বা্দী। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন হতেই 
তিনি সধদ। উপদেশ দিতেন । একদা পাচজন তরুণ_-সকলেই ব্রাহ্গণ_একটি প্রশ্রের উপর তর্ক" 
বিতর্ক করতে করতে তার কাছে উপস্থিত হয়েছিল। “সত্যলাভের পথ কি?--এই ছিল 
তাদের প্রশ্ন । তাদের একজন বলল, “আমাদের মতে__এইটি সতোক়্ পথ । আমার পূর্বপুরুষগণ 
এ-কথাহ প্রচার করেছেন ।' 
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আর একজন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, “আমি কিন্তু অন্তরূপ শিক্ষা লাভ করেছি, এবং 
আমার বিশ্বাস আমাদের নির্দিষ্ট পথটিই সত্যলাভের একমাত্র পথ 1, 

“হে আচার্ষ,_এখন এর মধ্যে কোন্টি ঠিক, তাই আমাদের জিজ্ঞাস্য | 

বুদ্ধদেব তখন তাদের প্রত্যেককে শ্বতস্্রভাবে এই কথ বলেছিলেন, “তোমাদের আত্মগোর্ী 
সবাই সত্যলাভের জন্য এক একটি পথ নির্দেশ করেছেন। উত্তম। কিন্তু তুমি নিজেকি ঈশ্বর 
দর্শন করেছ? অথবা তোমাদের পিতা কিংবা পিতামহ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? 

'না, তারা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেনি, তাদের পিতা-পিতামহও ঈশ্বর দর্শন কত্পেননি |" 

“আচ্ছা, তোমাদের আচার্ধদের মধ্যে কেউ কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন ? 

“না, তারাও ঈশ্বর দর্শন করেননি । 

সকলের মুখেই এক উত্তর । সকলেরই এক কথা । কেউ তার! ঈশ্বর দর্শন করেনি । 

তখন বুদ্ধদেব সেই পঞ্চ-ঙরুণকে একটি উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন, বলেছিলেন : 
দেখ, একবার এক গ্রামে হঠাৎ কোথা থেকে একটি যুবক উপস্থিত হয়েছিল। নে কখনও কাদছে, 
কখনও বিলাপ করছে, কখনও চীৎকার করছে। বলছে, “আহা, আমি তাকে অত্যস্ত 
ভালবাসি, নিবিডভাবে ভালবামি। তার চীতৎকারে গ্রামবাসীরা বেরিয়ে এল। তাকে 
জিজ্ঞাসা ক'রল, “কাকে তুমি ভালবাস? কে সে? তি আমিজানি না। “কোথায় থাকে 
সে কন্যা? তার চেহারাই বা কেমন? হায় আমি সে-সব কিছুই জানিনা । কোন সংবাদ 
রাখি না। শুধু এইটুকু জানি যে, আমি তাকে অত্যন্ত ভালবামি |? 

এখন এই যুবকটি সম্বপ্ধে তোমাদের অভিমত কি--তা আমি জানতে চাই। 

তরুণগণ তখন সবাই একযোগে বলে উঠল, “কেন মশাই, ও তে! একটি আস্ত নির্বোধ । 
যাঁকে সে জানে না, চেনে না, যাকে কখনও দেখেনি_-এমন একটি অবাস্তব মেয়ের জন্য যে চীৎকার 
ক'বে বেড়াচ্ছে, তাকে একান্ত বেকুব ভিন্ন আর কি বল! ঘাবে? 

তখন বুদ্ধ বললেন, “তাহলে তোমরাও কি অনেকাংশে তাই নও। তোমরা নিজেরাই 
স্বীকার ক'রছ যে, তোমর! কিংবা তোমাদের পিতা, পিতামহ কেউ কখনও ঈশ্বর দর্শন করেনি। 
ঈশ্বর-সন্বন্ধে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বংশপরম্পরায় তোমাদের কারও নেই । অথচ সেই ঈশ্বর নিয়েই তোমরা 
তর্ক ক'রছ, পরম্পরের ট্রটি ছি'ডে ফেলতে চাইছ। একি পাগলামি নয় ?' 

তখন তরুণগণ বিত্ত হয়ে বুদ্ধকে প্রশ্ন ক'রল, “তাহলে এখন আমাদের কি করা উচিত-_ 
তাই বলুন।” বুদ্ধদেব বললেন, “বেশ, তবে শ্রবণ কর। আচ্ছা, তোমাদের পূর্বপুরুষগণ কখনও 
কি এমন কথা বলেছেন যে, ভগবান কোপনস্বভাব, ভগবান্‌ অপৎ।” “আজে না, তেমন কথা 
তরা কখনও বলেননি । তিনি চির-সৎ, চির-পবিভ্র--এই তারা! বলেছেন ।, 

“তাহলে হে তরুণগণ--তোমরা যদি কায়মনোবাকো সৎ হও, লব্ভাবে পবিত্র হও, তবেই 
ভগবানের সান্নিধ্যে পৌছতে পারবে । তর্ক-বিতর্ক ক'বে বা পরস্পরকে আক্রমণ ক'রে ভগবান্‌- 
লাভ হয় না। অতএব আমার নির্দেশ এই ঘে--পবিদ্র হও, সং হও। সর্বাস্তঃকরণে 
অপরকে ভালবাস। ভগবান্‌ লাভের এই চিরস্তন পথ, অন্ত পথ কিছু নাই। [ ক্রমশঃ ] 


দক্ষিণভারত-দর্শন 
(পূর্বানথবৃত্তি ) 
স্বামী অমলানদ্দ 


দক্ষিণ দিগন্তের শেষ তীর্থ “কন্তাকুমারী? 
দর্শন ক'রে এবার আমরা চলেছি উত্তরমুখে | 
পথে "শুচীন্দ্রম্‌” দর্শন এবং 'নাগের কোয়েলে' এক 
ভক্তগৃছে মধ্যাহুভোজনের কথা। নাগের 
কোয়েল থেকে আমাদের বড দূলটি চলে যাবেন 
ত্রিবান্দ্রম। সেখান থেকে কালাডি, তাবপর 
মহীশুর হয়ে তিরপতি দেখে তারা ফিরবেন 
মাপ্রাজ , আর আমরা জনর্পাচেক ফিরছি মাছুরা 
হয়ে সোজা মাদ্রাজ মঠে। 


শুচীন্দ্রম 

এখন শুচীন্দ্রম-এর কথা । শুচীন্্রমের অপর 
নাম ছিল 'জ্ঞানারণা'। এখানে মুনি-খধিরা 
ধ্যান-তপন্যাদি সহায়ে জীবনের চরম লক্ষ্য ত্রহ্গ- 
জ্ঞান লাভ করতেন । এই জ্ঞানারণ্যে একদ। বাস 
করতেন মহর্ষি অত্রি ও তাঁব সতী সাধ্বী পত্রী 
অনস্য়া দেবী । তপস্যার জন্ত অনেক মম ঝষি 
অত্রি গভীরতর অরণ্যে চলে যেতেন, তখন 
অনস্থয়! একাকিনী আশ্রমে থাকতেন শ্বামীর 
পাদদোদক ভরসা ক'রে। অনন্যার পাতিতব্রত্যের 
কথা দেবলোকেও পৌছেছিল। নারদ একদিন 
স্বর্গের দেবদেবীগণের কাছে গিয়ে বললেন__এই 
ত্রিভুবনে অনন্থয়ার মতো এমন সতী আর নেই। 
স্বভাবতই দেবীগণের ৎস্কায হ'ল অনস্য়ার 
সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য । দেবীগণ্রে ইচ্ছাহু- 
সারে একদিন ব্রহ্ধা বিষুত ও মহেশ্বর সামান্য 
স্রাহ্মণের বেশে অনস্থয়ার নিকট অতিথিরূপে 
উপস্থিত হলেন তার সতীত্ব পরীক্ষা! কববার জন্য । 
অনস্থয়া যথারীতি নাদর আপ্যায়ন করলেন। 

্‌ 


কিন্ত আহারকালে ছন্নবেশী অতিথিবা বললেন, 
“আমরা স্থির করেছি--পরিবেশনকাৰিণী অনাবৃত 
দেহে পরিবেশন না করলে আমরা কিছুই গ্রহণ 
ক'রব না।' 

অনস্থয়া ভাবিত হলেন - কার। এ'র!, এই বা 


কি অতিথির রীতি । এযেত্ার সতীত্তবের চরম 
পরীক্ষা! কিন্তু অতিথি নারায়ণ, অতিথিসেব। 
না হ'লে তিনি পাপে লিপ্ত হবেন। এখন কি 
উপায়? সতীর পবম অবলম্বন পতি। কিন্ত 
পতি অনুপস্থিত, তার পাদোদক আছে 
আশ্রমে । পদ্সির পাদোদকে তার বিশ্বাস ছিল 
অট্ট। এই পাদ্দোদক তাঁকে এতদিন রক্ষা! 


করেছে সকল আপদে-বিপদে। আজও সেই 
আশ্বাসে তিনি বুক বাধলেন। পতির পৰিজ্ত 
পাদোদক সতী ছিটিয়ে দিলেন অতিথিদের উপর। 
আশ্চর্য ঘটনা! ঘটে গেল । ত্রাহ্মণবেশী ব্রন্ধা বিষু এ 
মহেশ্বর পরিণত হলেন দুপ্ধপোষ্ঠ তিনটি শিশুতে। 
তখন আর অনাবৃত দেহে অতিথিসেবার 
কোন বাধাই রইল না। দেবতারা পরিতৃপ্তি 
সহকারে আহার করলেন । সতী অনস্ুয্প। তার 
সতীত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। কিন্ধ বিপদ 
হ'ল দেবপত্বীদের | স্বামীদের অনেকর্দিন কোন 
থবর না পেয়ে তারা অভ্ি-অনম্থয়্ার আশ্রমে 
উপস্থিত হয়ে দেখলেন - তাদের স্বামীরা শিশুরূপে 
স্খোনে অবস্থান করছেন। অবশেষে তীর! 
অনস্থয়ার কাছে কপাভিক্ষা করলেন » ব্রহ্মা বিষুঃ 
ও মহেশ্বব তখন স্ব স্ব বূপ ফিবে পেলেন। 
স্চীন্দ্রমের মন্দিরে ব্রহ্মা-বিষু-মহেশ্ববের ত্রিমৃতি 
আজও বিরাজ করছে। 


৫৪৬ 


এই পুণ্য স্থানে তপস্যা ক'বে দেবরাজ 
ইন্ত্র শুচিতা লাভ করেছিলেন, তাই এর নাম 
শুটীন্্রম্চ। ইন্দ্র গৌতম-মুনির পত্তী অহল্যাকে 
পাবার জন্য গৌতমের সঙ্গে ছলন| করেছিলেন। 
একদিন গভীর বাজে আশ্রমের বাইরে ইন্জ্ 


কাকের আওয়াজ করলেন। মুনি মনে 
করলেন রাত্রি প্রভাত হয়েছে। তিনি 
্লান-আছিকের জন্য বেবিয়ে গেলেন। এই 


স্থযোগে ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধরে আশ্রমে প্রবেশ 
ক'রে অহল্যার সহিত মিলিত হন। গোৌতম-মুনি 
এদিকে সরোবরে স্নান করতে গিষে বুঝলেন-_ 
এখনও গ্রভাত হ'তে অনেক দেরি, কে তাঁকে 
ছলন|! ক'রল? বিপদের ভয়ে তাড়াতাড়ি 
আশ্রমে ফিরে এলেন। সমস্ত জানতে পেরে 
খধি গভীর দুঃখে অভিশাপ দিলেন, যার ফলে 
অহল্যা পরিণত হয়েছিলেন পাঁষাণে, এবং 
বনুকাল পরে পতিতপাবন শ্রীরামচন্দ্রের পাদম্পর্শে 
অহল্যার শাপমুক্তি হযেছিল__এ-কথা রামায়ণ 
বণিত। অন্যায়ভাবে পরনাবীর প্রতি আকর্ষণের 
জন্য ইন্দ্রকেও খষি অভিশাপ দিয়েছিলেন, 
“কুপ্রবৃত্তির ফলস্বরূপ তোমার সার। দেহ যোনি- 
চিহ্ছে ভরে যাক? । শাপমুক্তির জন্য ইন্দ্র এইস্থানে 
বন্ছদিন কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তপস্তার 
ফসে তিনি পুনরাষ শুচিতা লাভ করেছিলেন, 
তাই এই স্থানেব নাম শুচীন্দ্রম্ঃ | 
শুচীন্দ্রম-মন্দিরের কারুকার্য অতি স্ুন্দর। 
এখানকার নাটমন্দিরটিতে নানারকমের দর্শনীয় 
ভ্রিনিস আছে। এখানেও একটি স্থরুস্তস্ত আছে, 
যাতে প্রতিটি স্থর স্পষ্টভাবে শোনা যায়। 
মন্দিরে ত্রহ্ষা-বিষণু-মহেশ্বরের ত্রিমুতি পুজিত হন, 
তবে এখানে প্রধান দেবতা হলেন শিব--তাকে 
শ্ুচীন্দ্রেশ বা 'স্কানেশ্বর' নামে অভিহিত করা৷ 
হম্ব। কন্যাকুমারী দেবীর সঙ্গে শুচীন্দ্রেশ-শিবের 
বিবাহ স্থগিত হওয়ার কথ পূর্বেই আমরা বর্ণনা 


উদ্বোধজ 


[৬৬তম বর্-_১*ম সংখ্যা 


করেছি। এখানে শির পাশে তাই পার্বতী- 
মৃতি নেই, তিনি একা তপন্যারত-_যেন চিন্ন- 
প্রতীক্ষারত। 

শুটীন্্মমন্দিরে আঞ্চনেয় মহাবীরের এক 
অপূর্ব বিরাট মুর্তি আছে। এ পর্বস্ত এত বড 
মুতি আমরা আর কোথাও দেখিনি । কি তার 
চোখের দৃষ্টি আতি ও আত্মবিশ্বাস যেন 
মূর্ত হয়ে উঠেছে । জ্ঞানভক্তির এব্ূ্‌প অপক্ষপ 
সমম্থয় কি ক'রে পাথরে ফুটে উঠল-__সে এক 
পবম বিস্ময় । খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল-_একটি ছবি 
তুলে নিয়ে আসি, কিন্তু উপায় ছিল না, 
তাই সে ছবি মনেই তোলা রইল । 

এখানকাব মন্দিরের একটি বিশেষত্ব 
দেব্তাব অভিষেক-বারি মন্দিরের বাইরে দেখা 
যায় না, কথিত আছে, তা কন্ঠাকুমারী- 
মন্দিরের ন্নানঘাটের নিকট সমুদ্রে গিয়ে মিলিত 
হয়। আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয়--মন্বিরেব 
নিকট যে ব্ড জলাশয়টি আছে, তাকে বলা হয় 
ঘত্িবেণী”। 


নাগের কোযেল 


শুটীন্দ্রমূ থেকে মাত্র ছু-মাইল উত্তরে নাগের 
কোয়েল। নাগের কোষেল একটি ছোট্ট শহর। 
নারকেল গাছের সারিগুলি মনে করিয়ে দেয়__ 
আমরা কেরল প্রদেশের দিকে এগোচ্ছি। 
শহরের প্রান্তে বড রাস্তার ধারে একটি মাটির 
দেওয়াল-ঘেরা বাড়ির দরজায় আমাদের বাস 
থামলো । এইখানেই আমাদের মধ্যাহভোজনের 
আমস্ত্রর । এক মধ্যবিত্ত পরিবারের অনাড়স্বর 
কিন্তু পরিচ্ছন্ন একটি পর্ণকৃটার। বাইরের 
বারান্দায় আমাদের বিশ্রামের স্থান হ'ল। 
অদূরে দিগন্তবিস্ৃতি শ্তক্ষেত্র। পরিবেশটি 
ভারি সুন্দর লাগছিল। তাদের ভাষা আমরা 
বুঝতে পারছিলাম না। ইংরেজীতে সামান্ত 


কার্কিক, ১৩৭১] 


সামান্য আলাপ-পরিচয় হচ্ছে, কিন্ত তারই মধ্যে 
যে আস্তরিকতার স্থর ভেসে আসছে, তাতে 
মনে হ'ল আমরা যেন একাস্ত আপনজনের 
সাঙ্নিধ্যই লাভ করেছি--বিশেষ ক'রে মুগ্ধ হলাম 
গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাতার আপ্যায়নে । বৃদ্ধা 
কত-রকমই যে রান্না করছেন, কিন্তু তার সাধ 
মিটছে না! তার মনোমত সব পদ্দগুলি এখনও 
সম্পূর্ণ হয়নি | এদিকে আমাদের তাড়া আছে। 
খেতে দেরি হ'লে ত্রিবান্রমের বাস পাওয়া যাবে 
না। আর একটু দেরি হ'লে মাছুরাগামী 
যাজীরাও মাদ্রাজের ট্রেন ধরতে পাববে না। 
মিনিট-ঘণ্টার কাটায় বাধা আধুনিক জীবনের 
সঙ্গে বৃদ্ধার পরিচয় অল্প। সে জটিলতার মধ্যে 
তিনি ঢুকতেও বাজী নন। আমাদের ব্যস্ততাকে 
তিনি একেবারেই আমল দিতে নারাজ । শেষ 
পর্যস্ত, যাই হোক, আমাদের খাওয়ার জায়গা 
হ'ল এবং আমরা খেতে বসলাম । বৃদ্ধা নিজেই 
পরিবেষণ আবরস্ত করলেন । তার নিজের ভাষায় 
( তামিল-জানা ব্রহ্মচারীর নিকট পরে জানলাম ) 
তিনি আমাদের অনুনয় করছেন আন্তে আস্তে 
এখতে । আমাদের মন কিন্তু রকেটের গতিতে 
চলতে আরস্ত করেছে । সন্র, রসম--সব কিছু 
শেষ ক'রে শেষ পদ “বাটার মিক্কে' হাজির হয়েছি । 
এমন সময় দেখা গেল ধুমায়মান উপমার হাও্ডা। 
'উপমা'র উপমা নেই, তবে দেখতে অনেকটা 
আমাদের ঘিভাতের মতো । চালের বদলে 
গোটা গোটা গম দিয়ে তৈরী হত্ব এই উপমা । 
পেট ভরতি হয়ে গেছে , মকলেই বলছেন “কু 
কুক ( অর্থাৎ অল্প অল্প) দিন, বৃদ্ধা কিন্ত জোর 
ক'রে হাতা ভবতি গরম উপমা পাতে ফেলে 
দিচ্ছেন আর তার ভাঁষাতে বলছেন- সবটা! খেতে 
হবে। ন্রেহবত্সলা, সেবাপবায়ণা ভারতীয় 
নারীর মাতৃহদয়ের সে এক অপূর্ব ব্যঞননা । 
নাগের কোয়েলে মধ্যাহুভোজনের পর বড়দলের 


দক্ষিণভানত-দর্শন 


৫৭ 


যাত্রীরা বাস-্ট্যা্ডে এসে ত্রিবাজম্গাষী 
বাম ধরলেন । 

সে কাহিনী আমরা প্রবন্ধাস্তরে শুনতে 
পাবো। এখন আমরা মার পাচজন রইলাম 
বাসে, আমাদের বাস ছুটল মাছুরার দিকে | পথে 
পুরাতন দৃশ্টাবলীর পুনরাবর্তন। তিনেভেলিতে 
আমানের গাইড নেমে গেলেন। ড্রাইভার যথা- 
সাধ্য দ্রুতগতিতে বাস চালিয়ে মাহুরাই স্টেশনে 
আমাদের যখন নামিয়ে দিল, তখন সন্ধ্যার আব 
দেরি নেই। ইচ্ছা থাকলেও মীনাক্ষী-দর্শনের 
সময় আর ছিল না। মনে মনে মাকে প্রণাম 
জানালাম। মাদ্রাজগামী ট্রেন ছাডতেও অল্প 
বাকী । বিশ্বনাথন সপরিবারে আমাদের বিদায় 
দিতে এসেছেন | পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে 
_মাছুরার গাম্ষী-্মারক নিধি'তে যখন আমরা 
উঠেছিলাম, তখন এদের চেষ্টাতেই আমাদের 
মীনাক্ষী-দর্শনাদি সহজ হয়েছিল। মাত্র ছু- 
একদিনের আলাপে আমরা একাস্ত আত্মীয়ে 
পরিণত হয়েছি । 

মাদুর! থেকে ট্রেন ছাড়লো সন্ধা ৬ টায়। 
সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত তা 
সত্বেও অতিরিক্ত যাত্রীর ভিড ছিল খুব। যাই 
হোক, একটা! রাজি কেটে যাবে কোন রকমে । 
মাদ্রাজগামী এক খুষ্টান পরিবার ছিলেন সেই 
কামরায়, তাদের সঙ্গে কিছু আলাপ হ'ল। 
ইংরেজী তাদের মাতৃভাষা হলেও একটা জিনিল 
খুব ভাল লাগলো যে, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি 
তীর্দের গভীর শ্রদ্ধা । 

পরদিন বেলা ৮টার সময় আমন্স। নামলাম 
মাদ্রাজের এগমোর স্টেশনে । খানিকটা ভাষা- 
বিশ্রাটের জন্ত আশ্রমে পৌছতে আমাদের দেবি 
হ'ল। দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করতে হলে শুধু 
ইংরেজী জানলে চলে না » কিছুটা তামিল জান! 
€য একাত্ব প্রয়োজন, তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি 
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করলাম । যাই হোক, বেলা প্রায় শাটায় 
আমর! মাত্রা মঠে পৌছলাম। 
মাদ্রাজ 

মার্রাজ সম্বন্ধে এখানে দু-চারটি কথা 
নিবেদন করে এ ভ্রমণকাহিনী শেষ ক'রব। 
তীর্ঘময় দক্ষিণ ভারতের অনেক তীর্থ আমরা 
দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছি। কিন্ত এই মাদ্রাজ 
শহরের প্রতিটি ধূলিকণা পবিজ্র। এখানে সেই 
পার্থপারথির মন্দির, ধার আশীর্বাদে আচার্য 
রামান্জের জন্ম, যে মন্দিরের কথা স্বামীজী 
আমেরিকা থেকেও উল্লেখ করেছেন। 
এইখানেই সেই মায়লাপুর, দেবী মযুরীব রূপ ধরে 
যেখানে শিবকে খুঁজে পেয়ে পুজা করেছিলেন । 
মস্ুরের নামেই এ অঞ্চলের নাম “মলাপুর” বা 
“মায়লাপুর । শিবের নাম কপালীশ্বর । এখানেই 
আলবার পেঢ জন্মগ্রহণ করেছিলেন । নিম্ন বংশে 
অন্মগ্রহণ করেও জীবনের পরম গতি তিনি লাভ 
করেছিলেন- ঈশ্বরদ্রষ্টটী মহাপুরুষরূপে তিনি 
দক্ষিণভারতে আজ সর্বজনপুজ্য ৷ সর্বোপরি রাম- 
কুষ্ণ-বিবেকানন্দ-নামাঙ্ষিত ধর্মচক্র প্রবর্তনের এক 
মহাকেন্্র এই মাড্রাজ। এই প্রবন্ধের প্রথমেই 
আমর! উল্লেখ কবেছি- ভারতের বাইবে ধর্ম- 
প্রচাবের প্রেরণা স্বামীজী পেয়েছিলেন এই মাদ্রাজ 


শহরেই । ভারতবর্ষে ফিরে এই মান্রাজেই তিনি 
তার কয়েকটি বিখ্যাত বস্তৃত৷ দিয়েছিলেন : 
(১) টড 0]%0 ০07 08001091610 


(০8০71817711) 

(২) 99066 10 168 40011096100 6০ 
[00150 1119 

(৩) 1209 9989৪ ০1 10019 

(৪) 179 ভা ০ ১০1০:৪০৪ ([10110509 
716678 3০০19 ) 

(৫) 7709 ঢা06175 01 10018, 


এগুলিতে ভারতের নবজাগরণের ম্রহান্‌ 
পরিকল্পনা! উদঘাটিত হয়েছে। শুধু পরিকল্পনার 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


খসড়া দিয়েই তিনি তৃপ্ত ছিলেন না, সেগুলি 
কাজে পরিণত করার জন্য কলকাতাদ্স ফিরে 
মাসখানেকের মধ্যে তিনি স্বামী রামকুষ্ণানন্দকে 
মান্জাজে পাঠিয়ে দেন। দক্ষিণভাবরতে আজ 
শ্রীরামকৃষ্খ-সজ্ঘের যে বিরাট মহীরুহু শাখা- 
প্রশাখা। বিস্তার ক'রে লক্ষ লক্ষ নরনারীর আশ্রয়- 
স্থল হয়েছে, তার মূলে আছেন ক্গামী 
রামকৃষগনন্দজী | তার প্রাণপাত পরিশ্রমের 
ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের যে-সব বিরাট 
প্রতিষ্ঠান গডে উঠেছে, 'জ্রীরামরু্চ মঠ-_মায়লা- 
পুর' সেগুলির মধ্যমণি | শ্রীরামকষ্ণ-সঙ্ঘজননী 
শ্শ্রীমা সারদাদেবী এই মঠের কাছে কিছুদিন 
বাস ক'রে ধু ভক্তকে কপা ক'রে গেছেন। 
অবতার-বরিষ্টের মানসপুত্র শ্রমৎ স্বামী ত্রহ্মানন 
মহারাজও এই মঠে বহুদিন বাস করেছিলেন 
তাদের পবিত্র স্থৃতি ও স্বামী বামকষ্কানন্দজীর 
তপস্যা এখানকার আকাশে বাতামে ওতপ্রোত 
হয়ে একটি স্থগভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি 
ক'রে রেখেছে । এই নিবিড় শাস্তিময় পুত 
পরিবেশ নিত্য শত শত ভক্তজনকে কিভাবে 
আকর্ষণ করছে, তা আমাদের প্রত্যক্ষ করার 
স্যোগ হয়েছিল। শতবর্ষ-জয়স্তী-উৎসবের বিভিন্ন 
দিনে বিশেষ ক'রে পুজনীয় র।জা-মহারাজের 
জন্মতিথি ও পৃঃ লাটুমহারাজ্ের স্মতি 
উপলক্ষে দুটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে আমরা তার 
কিছুটা পরিচয় পেয়েছি । 

এখানকার  প্রকাশন-বিভাগটি দৃক্ষিণ 
ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য কৃষ্টিকেন্দ্। এটিরও 
প্রতিষ্ঠাতা ম্বামী রামকুষ্ণানন্দজী | এই মঠের 
সংলগ্ন - দাতব্য চিকিৎসালয়-বিভাগটিও আর্ত- 
নারায়ণের সেবার প্রাণকেন্দ্র। এশ-ছাঁড়। 
মান্রাজ শহরের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত শ্রীরামকৃ্ঃ 
মিশন স্টডেন্টস্‌ হোম, বিবেকানন্দ কলেজ, 
বয়েজ, হাইস্কুল: সার্দ। বালিকা -বিস্বালয 


কার্তিক, ১৩৭১ ] 


প্রভৃতি বিস্তায়তনের মাধ্যমে শ্বামীজীর শিক্ষাদর্শ 
সার্থক রূপায়ণের পথে চলেছে সহম্র সহম্্ 
বালক-বালিকার জীবনে । নবভারতের নবীন 
তীর্থ--এই প্রতিষ্ঠটানগুলি দেখবার স্থুযোগ 
পেয়েও নিজেদের ধন্য মনে করেছি। 

মাদ্রাজ শহবে দেখবার জিনিস আছে 
অনেক। মাদ্রাজের সমুদ্র-সৈকত একটি অতি 
মনোরম স্থান। শহরের দক্ষিণাংশে আডিয়ারে 
আযানি বেস্যাণ্ট-প্রতিষ্তিত থিওজফিদ্ট সোসাইটি 
একটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। কপালীশ্বর মন্দির 
ও সেণ্ট থোম (96, [90209 ) ক্যাথিড্রাল 
অবশ্তা দর্শনীয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিস্ভালয়টির 
স্থরমা ভবনও বছ দর্শককে আকর্ষণ করে। 


দা চি চি 
অবশেষে প্রত্যাবর্তন । ৩০শে জানআরি 
সঞ্ধ্যাম্ম কলকাতা মেল" ছাডলে!। কত ছবি 


মনের উপরে ভেসে যাচ্ছিল, ভাবছিলাম-- 
সত্যই দক্ষিণভারতে যা দেখেছি, যা পেয়েছি 
তার তুলনা নেই। দক্ষিণভারতের এই কয়েকটি 
দিন জীবনের কয়েকটি বছবের মতোই মূল্যবান্‌। 
দক্ষিণভারতের এঁতিহমক্স মন্দিরগুলির উত্তঙ্গ 
মহিমা, প্রাকৃতিক পরিবেশের অনবদ্য মাধুর্য, 
পর্বত-প্রাস্তর, নদনদী, সমুজ্রের অপন্ষপ সৌন্দর্য 
স্বতিঝ মণিকোঠায় চিরদিন অমর হয়ে থাকবে। 


দক্ষিণভারত-দর্শন 
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তার সঙ্গে স্মরণ করছি দাক্ষিণাত্যবাসীদের অপূর্ব 
আতিথেয়তা । ভৌগোলিক দুরত্ব ও আবহাওয়ার 
তারতম্য " দক্ষিণভারতকে উত্তরভারত থেকে 
অনেকখানি স্বতন্থ করেছে_-তা অবশ্থ স্বীকার্ধ, 
আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছা, ভাষা ও 
বীতি-নীতিতে উত্তর ও দক্ষিণের ব্যবধান 
অনেকথানি--তাও অস্বীকার করার উপায় 
নেই। কিন্তু তা সত্ব আজ মনে হচ্ছে__মান্র 
কয়েকদিনের মেলামেশায় আমরা যেন এক" 
পরিবারভুক্ত হয়ে গেছি। ট্রেনে-বাসে, পথে- 
ঘাটে, নগরীর প্রাসাদে, পল্লীর কুটারে, দেবতার 
দেউলে-_দক্ষিণভারতের যে দাক্ষিণ্য আমরা 
লাভ করেছি, তার জন্য কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ভাষা 
আমাদের নেই। শুধু হৃদয়ের নিভৃত কন্দারে 
উপলব্ধি করেছি-_-তাবা আমাদেব একাস্ত 
আপনার জন আর আমর! সকলে একই 
দেশজননীর সম্ভান_একই জগন্মাতার সন্তান । 

ক্ষণিকের জন্য হলেও মাঝে মাঝে একটি 
প্রত্যয়-_একটি ভাব এসে মনকে অধিকার ক'রে 
বসেছে- রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে হুহু শবে 
ট্রেন যখন চলেছে উত্তরমুখে--তখন সেই 
ভাবটি মৌন মনের একতারায় কেবলই বাজতে 
লাগলো £ 

মাতা মে পার্বতী দেবী পিতা৷ দেবে! মহেস্বরঃ | 

বাদ্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্য়মূ ॥ 


মহাভারতের নীতিমূলক উপাখ্ান 


( পূর্বানতবৃত্তি ) 
অধ্যাপিকা টুর ফৃথিক! ঘোষ 


মহাভারতে যূল কাহিনীর গতি অতি মন্থর, 
কেন-ন| বিভিন্ন বিষয়ে বিস্বাতভাবে আলোচনার 
জন্য কুরুপাগবের যুদ্ধকথা প্রতিপদে ব্যাহত 
হুযেছে। শান্তিপর্ব ও অন্ুশাসন-পর্বের মধ্যে 
প্রধানত: মূল কাহিনীকে উপেক্ষা ক'রে ধর্ম 
দর্শন ও বাজনীতি আলোচনার প্রীধান্থ 
পরিলক্ষিত হয়। নীতিপ্রচার ধর্মসশ্বন্ধীয় 
আলোচনীর অন্তভুক্ত, সেজন্য এই দুইপর্বের মধ্যে 
বছ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র উপাখ্যানেব সংযোগ সাধিত 
হযেছে। উপাখ্যানগুলি অতি সরল ও সহজ 
ভাষায় লিখিত এবং সংস্কৃত পঞ্চতত্ত্রের গল্পগুলির 
সহিত তুলনীয। রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্মের 
গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শাস্তিপর্যে, সেই দুরূহ 
আলোচনা মধ্যে মধ্যে সরস ও প্রীতিপ্রদ হয়ে 
উঠেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানের দ্বারা। 
ষি-শকুশি-সংবাদ” “স্েনজিৎ-উপাখ্যান”», 
কালকবৃক্ষীয়-উপাখ্যান”, “ব্যান্রগোমায়ু-সংবাদ”, 
'সবিৎসাগরমংবাদ”, “কৃতদ্বোপাখ্যান' প্রভৃতি 
গল্পগুলি গভীর উপদেশে পুর্ণ এবং সুস্পষ্ট 
ভাবে নীতিজ্ঞানের ধারক ও বাহক, অতএব 
এগুলির নীতিগত মূল্য কোনমতেই অস্বীকার 
করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকর্তা 
ধর্মরাক্গ যুধিষ্ঠির এবং সেই সব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের 
উত্তবদাতা মহাপ্রাজ্জ হিতাকাজ্কী যুক্তিনিপুণ 
পিতামহ ভীম্ম । 

শ্তেনজিৎ্তউপাখ্যানে আমরা দেখি-_ নৃপতি 
শ্রেনজিৎ শোকাভিভূত অবস্থায় মানবজীবনে 
মহাকালের অনিবার্ধ প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হন। 
মানবের জন্ম হ'লে মৃত্যু নিশ্চিত, মৃত্যুর করাল 


কবল থেকে ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ--কেহই 
পরিত্রাণ লাভ করে না এবং কখন যে ধীর 
পদবিক্ষেপে মৃত্যু কাব নিকট অচকিতে এসে 
উপস্থিত হয, তা কেউ জানে না। ক্লেশপূর্ণ 
পৃথিবীতে ক্লেশ পবিহাব করা দুষ্কর £ 

দুঃখমেবাস্তি ন সুথং তস্মাত্দুপ লভ্যতে । 

তৃষ্ণাতিপ্রভবং ছুঃখং ছুখাত্তিগ্রভবং সথখম্‌ ॥ 

_-এই সংসারে ছুঃখই প্রচুর, স্থখ নহে, 
সেজন্য ছু'খেব অনুভবই অধিক হয়ে থাকে ! 
তাবধ মধ্যে বিষয়বাসনায় ছুঃখ জন্মে আর দুঃখ- 
নাশের পবে সুখ হয়। 

এই ধারণা মনেব মধ্যে বলবতী থাকলে আর 
প্রিয়জনেব আকস্মিক বিয়োগে ছুঃখে অভিত্ভূত 
হ'তে হয না। যুধিষ্ঠির যখন কুকক্ষেত্রের সমরের 
পর শোককাতর1 শ্বজনবিহীনা কামিনীগণের 
বিলাপধ্ধনিতে অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন, 
তখন তীাব চিত্তস্থ্র্বেব জন্য শ্রেনজিৎ রাজার 
উপাখ্যান বিবৃত কবা হয়। 

মহাপ্রাজ্ছম ভীম্মদেব ধর্মরাজ যুধিষ্টিরকে 
স্থযোগ্য পাজ্র বিবেচনা ক'রে রাজনীতি সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা কন্েন স্রস গল্পের মাধ্যমে । 
“কালকবৃক্ষীয়-উপাখ্যান* সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন ও 
দুষ্ট অমাত্য-দমনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ 
করে। রাজনীতিবিদ পিতামহ ভীম্মের প্রগাচ 
বাজনীতি-জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এই সব 
গল্পের মধ্য দিয়ে। কালকবৃক্ষীয় নামে এক 
মহর্ষি কোশলরাজ্‌ ক্ষেমদর্শীর রাজ্যে উপস্থিত 
হয়ে রাজার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হন। পণ্তিত- 
প্রবর খধি রাজ্যমধ্যে অবাধে বিচরণ কবে 
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অমাত্যৰর্গের হীন আচরণ সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্য 
নিরূপণ করেন, তারা যে প্রতিনিয়ত রাজকোষ 
অপহরণ ক'রে রাজাকে গোপনে ক্ষতিগ্রস্ত 
করছেন, সে-লংবাদ তিনি নিশ্িতভাবে অবগত 
হয়ে রাজাকে নিবেদন করেন এবং এরূপ গৃহ- 
শত্রুর বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য 
রাজাকে সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানান। কপটাচারী 
অমাত্যগণ ধীরে ধীরে রাজাব বিনাশের কাবণ 
হবে এবং সমস্ত রাজ্যে প্রজাগণও রাজা কর্তৃক 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনেব অভাবে সমূহ 
ধ্বংসের সম্মুখীন হবে--এবিষয়ে তিনি রাজাকে 
সতর্ক ক'রে দেন: তৃণ যেকপ উচ্চ বৃক্ষেব 
আশ্রয়ে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে অবশেষে দাবাপ্রিসহযোগে 
সেই বৃক্ষকে ভম্মীভূত কবে, সেরূপ আপনার 
অমাতাগণ আপনারই আশ্রয়ে পরিবধিত হয়ে 
আপনার ধ্বংসসাধনে প্রবুত্ত হযেছে, অতএব 
এদের হাত €থকে পরিত্রাণ পাওযষার জন্য 
আপনাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। আপনি তাদের 
সমস্ত অপরাধ প্রমাণ ক'বে একে একে তাদের 
হীনবল ক'রে বিনাশেব উপাষ উদ্ভাবন ককুন। 
একযোগে সকলের বিনাশসাধনেব চেষ্টা সমীচীন 
নয়, কেন-না সেক্ষেত্রে তার! একত্র হয়ে বাজার 
গরচেষ্টা বার্থ ক'রে দিতে পারে। মহষির 
দূরদরশিতা ও বিচক্ষণ জ্ঞানের পরিচয় পেষে বাজা 
ক্ষেম্দর্শী তাকে প্রধান পুরোহিত-পদে নিযুক্ত 
করেন। এই মহবি রাজাকে অধ্যাত্মতত্ববিষয়ক 
বিবিধ জ্ঞান প্রদান ক'রে নৃপতির চারিত্রিক 
উৎকর্ষ-সাধনেও অত্যন্ত সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
বহিঃশক্র ও অন্তঃশত্র উভয়কেই সমূলে অবদমিত 
করার পন্থা প্রদ্বশিত হয়েছে এই উপাখ্যানে। 
সথশাসন ও শাস্তিশ্জ্খল। বজায় রাখার জন্য শত্রুর 
উচ্ছে্ব-সাধনে নৃপতির সর্বদা তৎপর থাকা 
উচিত। 

ব্যা্রগোমাযুদংবাদ” নামক যে ক্ষুদ্র কাহিনীর 


হহানভাবতেঘ মীতিমূলক উপাখ্যান 
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অবতারণ! কিছু পরেই করা হয়েছে, সেখানেও 
নীতিপ্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্। কোন এক রাজা 
পূর্বজন্মের পাপাচরণ-হেতু শৃগালযোনি প্রাপ্ত 
হন। পূর্বজন্মের কথা স্মরণে থাকা তিনি 
সন্ভাবে জীবনযাপনের অভিলাষ পোষণ করেন 
এবং সেহেতু অন্যান্য শৃগালের ন্যায় পশুবধে 
প্রবৃত্ত শা হয়ে ধর্মাচরণের দ্বারা কাল যাপন 
করতে থাকেন। পশুরাজ ব্যাত্র তার এত।দৃশ 
আচরণ লক্ষ্য ক'বে তাকে প্রধানমন্ত্রী-বূপে 
বরণ করে, কিন্তু অন্যান্ত শৃগালেরা ঈর্যাপরবশ 
হে কুমন্ত্রণা দ্বারা শৃগালের প্রতি ব্যাপ্রেব বিরূপ 
মনোভাবের শষ্টি করে। ব্যাত্র শ্গালের প্রাণ" 
নাশে উদ্যত হয, কিন্ত মাতার উপদেশে 
হঠকারিতা থেকে নিবৃত্ত হর। শুগালের সৎ 
মনোভাব সম্বন্ধে অপর আর এক অনুচরের 
কাছ থেকে প্রকৃত সংবাদ অবগত হয়ে ব্যান 
নিজ আচরণের জন্য লজ্জা বোধ করে। পরে 
শৃগালকে পূর্বের মতো মন্ত্রিত্ব অর্পণ করতে বাল্তর 
সম্মত হয়, কিন্ত শ্রগাল তা প্রত্যাখ্যান কবে, 
কেন-ন1 একবাব যে-সম্ঘন্ধে ভাওন ধরে সে-সন্বদ্ধে 
পুনরায প্রত্যয়ের উদ্রেক কবতে হ'লে চাতুর্ষেসস 
আশ্রয় নিতে হয়, তথাপি পূর্বতন সন্বন্ধের মাধূর্ধ 
পুনরায় অনুভূত হয় না। কোন কারণে 
মনোমালিন্যেব স্ষ্টি হ'লে পুনরায় নৃতনভাবে 
পারম্পবিক প্রীতির সম্বন্ধ গঠন করা সম্ভব হয় না, 
মণ ও অবিশ্বাসের ভাব সহজে দূরীভূত হয় 
না। প্রতি ব্যাপারে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের পূর্বে 
সম্যগ ভাবে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ বাঞ্চনীয়। 
সাধারণ জগতে এতাদৃশ ব্যাপারে যেক্প মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, তাবই উল্লেখ 
এই গল্পটিতে £ 
ছুঃখেন শ্গিত্যতে ভিন্নং শ্লষ্ং ছুঃখেন ভিগ্যতে । 
ভিন্ন! প্রষ্টা তু খা প্রীতির্ন সা ন্সেহেন বর্ততে ॥ 
-বিযুক্ত ব্যক্কিছয়কে অনেক কষ্টে সংযুক্ত 
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করা ঘাযস এবং সংযুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে বিচ্ছিন্ন 
করাও আয়াসসাধ্য। একবার বিচ্ছিন্ন হবার 
পর পুনরায় সংযোগের ফলে যে প্রীতির উদ্ভব হয়, 
সে প্রীতিতে আৰ পূর্বের মতো মাধুর্য থাকে না । 
অহঙ্কারী ব্যক্তির পতন রোধ করা যায় 
না__এই স্থপরিচিত নীতিকথাটি নিবেদনের জন্য 
'অরিৎসাগর্সংবাদ' নামক সরস উপকথার বিবৃতি 
হয়েছে শাস্তিপর্বে। সমুদ্রের অনুযোগ নদী- 
সমূহের কাছে : তোমরা বিরাট বৃক্ষ ও বৃহৎ 
প্রস্তরখণ্ড নিরস্তর আমার জলে আনয়ন কর, 
কিস্তু কখনও লঘু বেতসখণ্ড জলের মধ্যে দেখা 
যায় না--এর কারণ কি? গঙ্গানদী বলেন যে, 
স্রোতের বেগে বেতসখণ্ড সর্ধদা অবনত থাকে, 
কিন্ত অন্যান্ত গুরু বস্তা কিছু নদীন্রোতের 
প্রতিকূলে গমন করে, তাদের সমূলে উৎপাটিত 
ক'রে সাগরাভিমুখে নদী নিয়ে যায়। নম্রতা ও 
বিনয় মানুষের উন্নতির কারণ-_কিন্ত ওদ্ধত্য 
বিনাশ স্থচনা কবে। নদী ও সাগরের কথোপ- 
কথন এই সাধারণ সত্যের নির্দেশক : 
যে! হি শত্রোধিবুদ্ধন্ত গ্রভোবন্ধবিনাশনে। 
পূর্বং ন সহতে বেগং ক্ষিপ্রমেব বিনশ্তি ॥ 
সারাসারং বলং বীর্ধমাত্সনো দ্বিষতশ্চ যঃ | 
জানন্‌ বিচরতি প্রাজ্ঞ ন সযাতি পরাভবম্‌ ॥ 
--যে ব্যক্তি শক্তিশালী শত্রর বিনাশক 
তেজ পূর্ব হ'তে সহা করতে না পারে, সে শীস্্ 
বিনষ্ট হয়। যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের ও শক্রর 
বল ও শিক্ষানৈপুণ্য, উৎকর্ষ ও অপকধ অবগত 
হয়ে বিচরণ করেন, তিনি কখনও পরাভব প্রাঞ্চ 
হন না। 
শাস্তিপর্বের 'শাকুলোপাখ্যান” দীর্ঘস্থত্রতার 
নিন্দ। প্রদর্শনের জন্য অস্তভুক্ত হয়েছে । অনাগত- 
বিধাতা, প্রত্যুৎ্পন্নমতি ও দীর্ঘস্থত্র নামে তিনটি 
মৎম্ত কোন জলাশয়ে বাস ক'এ৩। মত্শ্জীবীবা 
জলাশয়ে মতম্যসংগ্রহের জন্য উপস্থিত হ'লে 
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অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি নিজেদের বুদ্ধি 
অনুসারে সমূহ বিপদ উপলব্ধি ক'রে জলাশয় 
থেকে পলায়ন কৰে, কিন্তু দীর্ঘন্ত্র নিজ আলম্য- 
বশতঃ বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা না করা 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উগ্ঘম ও উৎসাহের সঙ্গে 
কর্মসম্পাদন মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, 
নচেৎ অমূল্য জীবন কর্মহীনতা ও নিশ্চেষ্টতার 
ফলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতি সাধারণ 
উপদেশ বিবৃত করার জন্য মত্স্যত্রয়ের কাহিনীর 
সংযোজনা : 

অনাগতবিধাতা চ প্রত্যুৎপন্নমতিশ্চ যঃ। 

দ্বাবেব স্থখমেধেতে দীর্ঘস্থত্রী বিনশ্ঠতি ॥ 

_যে লেক পবিণামদর্শী ও যে লোক 
প্রত্যুৎপন্নমতি, তারা দুজনে সহজে উন্নতি লাভ 
করে, কিন্তু দীর্ঘস্ত্রতা যে ব্যক্তির আচরণে 
বিছ্ধমান, সে বিনষ্ট হয়। 

“কপোতলুব্ধক-সংবাদ"রূপ উপাখ্যানটির বাজ্ময় 
প্রতিফলন ও ভাবগত ব্যঞ্রনা অতি অপূর্ব 
নীতিমূলক উপাখ্যানের মধ্যে এই কাহিনীটির 
একটি বিশিষ্ট স্থান আছে--এ-কথা অবশ্যই 
হ্বীকার্ধ। নিষ্ুরতার মূর্ত প্রতীক লুব্ধক, নির্মম 
ভাবে পক্তহত্যার দ্বার! জীবিকা-সংস্থানে প্রবৃত্ত 
সে, কোন প্রকার করুণার স্থান নেই সে পাষাণ- 
হৃদয়ে। একদিন প্রবল বাৰিব্ষণের মধ্যে বনে 
ব্চিরণকারী ব্যাধ এক কপোতীকে পিঞ্রবাবন্ধ 
করে। লিরুপায় অবস্থায় সেই ছুর্যোগে গৃহে 
প্রত্যাবর্তনের সমস্ত আশা ত্যাগ ক'রে সে বিরাট 
বটবৃক্ষের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ কবে। 
পিঞুরাবদ্ধ কপোতীর বাসস্থল সেই বৃক্ষের নীডে ১ 
কপোত সেই সময় কপোতীর জন্ত ককুণম্বরে 
বিলাপরত, কিন্তু পিঞরাবদ্ধ কপোতীর কি 
উদার মনোভাব । পতিবিরহে কাতরা ক্রেশ- 
পীডিতা প্রাণসংশয়ে দোলায়মানা কপোতী 
বিস্বত হয় ন৷ গাহ্‌স্থ্য-ধর্মের কথা । পিগুর থেকে 
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পতিকে অতিথি-সৎকারের জন্য সে সনির্বন্ধ 
অনুরোধ জানাতে থাকে । গৃহস্থের ধর্মসন্বদ্ধে 
সচেতন হয়ে কপোত মহাশক্র লুব্ধকের জন্য 
পর্ণশয্যা রচনা করে এবং অগ্নি প্রজ্লিত ক'রে 
তার মৃধ্যে প্রবেশ করে। উদ্দেশ্য এই যে, 
নিজের শরীরের স্থুসিদ্ধ মাংস ছারা অতিথির 
্ষ্িবৃত্তি হবে। এতক্ষণে বিবেকের উদয় হয় 
ব্যাধের মনে। স্বকীয় হীন আচরণের জন্য 
অতিশয় অনুতপ্ত হয় ব্যাধ। নিজের মানসিক 
দৈন্য ও জীবিকা-অর্জনের হীন উপায়ের কথা 
চিন্তা ক'রে অত্যন্ত অন্ুশোচনায় পুর্ণ হয় তার 
মন__ 
অহো! দেহপ্রদানেন দশিতাতিথিপূজনা । 
তন্মাদ্ধর্মং চরিষ্যামি ধর্মো হি পরম গতিঃ ॥ 

__দেহপ্রদানের দ্বারা কাপাত অতিথি- 
সৎকার ক'রল। এজন্য আমিও ধর্মাচরণ ক'রব, 
কেন-না ধর্মই একযাত্র পরম আশ্রয় । 

কপৌোতকে অগ্রিতে গ্রবেশ করতে দেখে 
অনগতপ্তচিত্তে কপোতীকে মুক্ত করে ব্যাধ 
সেস্থান ত্যাগ করে। পিঞ্জরমুক্ত কপোতীর 
পতির লোকান্তর-প্রাপ্তিতে যে মর্মভেদী বিলাপ, 
ত1 পাঠকমাত্রের হৃদয়কে বিচলিত করে। 
কপোত ও কপোতী সদাচরণ ও ধর্ম বোধের 
উজ্জ্প নিদর্শন, তাদের আশ্রয় ক'রে গাহস্থ্য- 
ধর্মের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে, তাদের যুক্তিপূর্ণ 
কথোপৰথন কক্ষণরস পরিস্ফ্রণের সহায়ক। 
করুণরদের এই নিপুণ ও স্পষ্ট পরিস্ফুরণ আর 
অন্ত কোন নীন্তিমূলক উপাখ্যানে দষ্ট হয় না। 
পিঞ্চরাবদ্ধ কপোতীর বন্ধন ও মুক্ত ছুই-ই 
গভীর বিষাদের চিত্র। হৃদয়ের বেদন। অন্তস্তলে 
নিগৃহীত ক'রে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় অতিথি- 
সৎকারের জন্য পতির প্রাণত্যাগেও সে সম্মতি 
জানায় । পিঞ্চরমুক্ত কপোতী শোকার্ত হৃদয়ে 
মৃতপতির আত্মার অনুসন্ধান করে, বাহিরেবু 
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শুদ্ধ কর্তবাবোধ অস্তরের গভীর বেদন! প্রশযিত 
করতে পারে না। এদের সদাচরণের গৌরৰ ও 
জয় স্চিত হয়েছে ব্যাধের মনোভাব-পরিবর্তনের 
হবাবা। নিষ্ঠুর ব্যাধ আত্মধিস্কারের গ্লানিতে 
জর্জরিত হয়ে এতদিনের জীবিকাঁ-অর্জনের 
নিন্দিত পথ পরিহার ক'রে ধর্মীচরণে ব্রতী হয়, 
আর উপাখ্যানের নীতিগত আদর্শ যে অতিথি- 
সৎকার গৃহস্থের ধর্ম, তাও পাশাপাশি পরিশ্ফুট 
হয়ে উঠেছে। 

'কতদ্রোপাখ্যানে'র মধ্যে ছুরাচারী অসং্যমী 
পশুভাবাপন্ন গৌতম-নামক ত্রাক্ষণের উল্লেখ 
করা হয়েছে। ত্রাঙ্ষণের ম্বধর্ম পরিহার ক'রে 
দহ্থ্যদের সঙ্গে বাণশিক্ষা করার ফলে পশুহননই 
ব্রাহ্মণ গৌতমেব জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে 
ওঠে। গৌতমের পরিচিত একটি ব্রাহ্মণ অতিথি- 
ূপে দস্থ্যগৃহে আগমন করায় গৌতমকে হীনবৃত্তি 
ত্যাগ ক'রে স্বধর্ষে ব্রতী হ'তে অনুরোধ জানায়। 
তার উপদেশ উপেক্ষা কবে গৌতম সে স্থান 
ত)।গ ক'ব অনেক দূরে বাঁজধর্ম-নামে এক বকের 
আতিথ্য গ্রহণ করে। বকের উপদেশে বিরপাক্ষ- 
নামক রাক্ষসের নিকট প্রচুর ধনবত্ব লাভ ক'রে 
প্রত্যাবর্তনের পথে পুনরায় রাজধর্মের অতিথি 
হয়। রাজধর্ম তার পথশ্রাস্তি দুব করার 
সর্বোতোভাবে চেষ্টা ক'রে নিজে বিশ্রামগ্রহণে 
অভিলাষী হয়। কিন্তু গৌতমের কি অদ্ভূত 
মনোবৃত্তি। কি হীন আচরণ! গৌতম চিন্তা 
করে যে, স্থপূর পথ অতিক্রম ক'রে ধনরতু বহন 
ক'রে নিয়ে ঘেতে হবে, কিন্ত তার কাছে খা্ছদ্রব্য 
কিছু নেই, এজন্য আশ্রয়দাতা বককে নিত্রিত 
অবস্থায় নিঃসস্কোচে সংহার ক'রে তার মিষ্ট মাংস 
হষ্টচিত্তে গ্রহণ করে। এদিকে রাক্ষসরাজ 
বিরূপাক্ষ পর পর ছুর্দিন বন্ধুবর রাজধর্মের 
অদর্শনে চিন্তিত হয়ে নিজপুভ্র ও অন্থান্য 
বাক্ষপদের বন্ধুর সন্ধানে প্রেরণ করেন। ভিনি 
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অঙমান করেছিলেন-_-এ ছুবাচাবী ব্রাহ্মণ গৌতম 
নিশ্চয়ই রাজধর্মকে বধ করেছে এবং তার অনুমান 
সত্য হওয়ার পরে তিনি গৌতমের বিনাশ সাধন 
করেন। গৌতম কতদূর কৃতগ্গতার পরিচয় 
দিয়েছিল, তা চিন্তা কবলে সমস্ত শরীরে শিহরণ 
জাগে। নিরস্তর পশুবধের দ্বারা তার মনের 
কুমার বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত 
হয়েছিল। তার বিচারবুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটেছিল, 
্বার্থসাধনই তাব মূল লক্ষ্য ছিল এবং সেই 
শ্বার্থসম্পাদনের ক্ষেত্রে মানবধর্জবোধের কোন 
স্থান ছিল না। বাজধর্মের ওদার্ধ ও সদাচরণের 
পাশে এরূপ কুখ্সিত জঘন্তচরিত্ত গৌতমের হস্তে 
রাজধর্মের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চিত্রটি ভয়াবহ 
আকার ধারণ করেছে। কৃতস্ব ব্যক্তির 
ইহলোকে বা পবলোকে কোন স্থান নেই। 
ভীম্মদেব ধর্মরাঁজ যুধিষ্টিবকে বলতে থাকেন ; 
যে ব্যক্তি কৃতম্প, রাক্ষসেরাও তার মাংস 
ভোজন কবে না। বরং স্থরাপাম়ী, তশ্কর ও 
ব্রতত্ব বাক্তিব নিস্তার আছে, কিন্তু যে ব্যক্তি 
কৃতত্ব, সে গভীর অন্ধকারে নিপতিত হয় £ 
কুতঃ কৃতপ্রন্ত যশ: কুতঃ স্থানং কৃত; সখম্‌। 
অশ্রদ্ধেয়ঃ রুতত্কে। হি কৃতগ্সে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ 
_কৃতদ্বের যশই বা কোথায়? স্থানই বা 
কোথায় আর স্ুখই বা কে'থাষ? নিন্দাভাজন 
কতগ্সের নিষ্কৃতি নেই। 

শাস্তিপর্ধের মধ্যে আরও কষেকটি নীতিযূলক 
উপাখ্যান আছে। শাস্তিপর্বের “মার্জার-মৃষিক- 
সংবাদ", “পবনশাল্মলীসংবাদ”, খষি'কুকুবসংবাদ” 
“ডিরকারিক উপাখ্যান_-এগুলির প্রত্যেকটিই 
বিশেষ বিশেষ নীতি প্রচার করে । অন্গশাসন- 
পর্বের মধ্যেও “টৈবপুরুষকার', 'শৃগালবানর- 
সংবাদ”, “কীটোপাখ্যান'ঃ হবিণরুষকাখ্যান' 
প্রভৃতি আখ্যানগুলি একই উদ্দেস্তে অন্তর্ভূক্ত 
হয়েছে। গৌতমী, লুন্ধক, ব্যাল, কাল ও মৃত্যু 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্----১০ম সংখ্যা 


সংবাদ-_অন্থশাসনপর্বের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান, 
এখানে উচ্চ দার্শনিক তত্ব জনশিক্ষার জন্য সহজ- 
ভাবে প্রচার করা হয়েছে । শাস্তিপরায়ণ ধর্ম- 
প্রাণা গৌতমী-নায়ী এক বুদ্ধ! ব্রাক্ষণীর একটি 
মাত্র পুত্র ছিল। ভাগাবিড়দ্বনা-বশতঃ সেই পুত্র 
সর্দষ্ট হয়ে মৃত্ুমুখে পতিত হ'লে লুব্ধক গৌতমীর 
অনুমতি নিয়ে সর্পটির প্রাণণাশ করতে প্রবৃত্ত 
হয়, কিন্তু গৌতমী সর্পকে দোষী না ক'রে মৃত্যুর 
প্রেরণায় সর্প এরূপ কাজ করেছে__বার বার 
বলতে থাকেন। সর্প ই পুত্রের বিনাশের কারণ-_ 
এ বিশ্বাসে লুক অটল, কিন্তু সর্পবিনাশে বাধা- 
প্রাপ্ত হয়ে যখন বিষগবদনে অবস্থান করছিল, 
তখন মৃত্যু সেখানে উপস্থিত হযে জানান যে, 
কালের প্রভঁবেই এবধপ শোকপ্রদ ব্যাপার 
ঘটেছে। কাল কিছুক্ষণ পরে সেইস্থানে উপস্থিত 
হয়ে মান্য যে তার পূর্বজন্মের কর্মফলবশতঃ 
অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে-+থ! 
জানিয়ে দেন £ 
যদনেন কৃতং কর্ম তেনায়ং নিধনং গতঃ। 
বিনাশহেতুঃ কর্মান্ত সর্বে কর্মবশা বয়ম্‌ ॥ 

_ পুক্র নিজের কর্মের জন্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে । 
কর্মই এর বিনাশের কারণ, আমরা সকলেই 
কর্মের বশবর্তী । 

কর্মই মানুষের পাপ পুণ্য প্রকাশ ক'রে থাকে, 
মনুত্য কর্মসমূদায়ের বশীভৃত। কর্মসমূদায়ও 
সেরূপ মহুত্তেব আয়ত্ত 3 ছায়া ও বৌজের ন্যায় 
কর্ম ও কর্তা নিরস্তব পরম্পর স্থসম্বদ্ধ রয়েছে। 
অতএব এক্ষেত্রে সর্প মৃত্যু বা কাল- শিশুর 
বিনাশের কারণ নয়, শিশুর পূর্বজন্মের কর্মফলই 
এরূপ বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। জন্মাস্তরবাদ 
এবং কর্মফলের অমোঘ প্রভাব ব্যক্ত হয়েছে এই 
তত্বপূর্ণ কাহিনীটিতে। 

আধুনিক যুগে উপাখ্যানের যুগোপযোগী 
রূপান্তর ঘটেছে, উপাখ্যান-রচনার ধারা 


কাঠিক, ১৩৭১] 


পরিবতিত ও পরিমাজিত হয়েছে । ছোট গল্প 
ও উপন্তাসে সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ 
ভাবে নীতিপ্রচারের প্রাঞ্জন বীতির তিরোধান 
ঘটেছে। অবশ্য আদর্শবাদদী বঙ্কিমচন্দ্র তার 
উপন্যাসের মধ্যে সরাসবিভাবে নীতি-প্রচারের 
স্পৃহাকে অবদমিত করতে পারেননি এবং এজন্য 
তাঁর উপন্যাসগুলির যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে । 
আধুনিক যুগে কাব্যরসপিপাস্থ পাঠক 
সাহিত্যিক রচনায় নীততি-প্রচারের প্রয়ামকে 
সমাদর করে না। আদর্শবাদের প্রাধান্ত 
সাহিত্যের সৌন্দর্যবিকাশের ব্যাপারে প্রতিকূল 
পরিবেশের হৃষ্টি করে এবং বসম্যট্টরও প্রধান 
প্রতিবন্ধক। কাব্যের মাধুর্য আম্বাদন করাই 
কাবারমিকের প্রধান অভিপ্রায় ১ সেজন্য যেখানে 
নীতিজ্ঞান অতি প্রচ্ছন্নভাবে বিগ্যমান থাকে এবং 
কাব্যরমই প্রধান হয়ে প্রঠে, সেখানে আপত্তির 
কারণ নেই। মানবকে সংপথে পরিচালিত 
করবার জন্য আইন আদালত ও ধর্মশাস্ত্রের বিধি- 
নিষেধ আছে, এজন্য সাহিত্যকে নীতি-গ্রচাবের 
বাহন করা বর্তমান পাঠকের দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত 
নয়। তবে মহাভারতীয় যুগের নীতিবোধ ও 
আধুনিক যুগের নীতিবোধের মধ্যে বৈষম্য আছে, 
তা অবশ্তই স্বীকার্ধ। মহাভারত মহাকাব্যও 
বটে, ধর্মশাস্্ও বটে, অতএব মহাভারতের তথ্য- 
বুল বহুব্যাপক স্বরূপটিই কাব্যগত মাধুর্য ও ধর্ম- 
শান্্রগত নীতিগ্রচারের স্সযঞ্জন সঙ্গতির পথ 
প্রশস্ত ক'রে দিয়েছে। 

অপর মহাকাব্য রামায়ণের যে কাহিনী, তার 
সঙ্গে অন্যান্ত উপকাহিনীর যোগ নিতান্তই 
অকিঞ্চিংকর। কিন্ত মূলকাহিনী দ্বারাই সেখানে 
নীতিবোধকে অন্তঃকরণে পরিস্ফুটভাবে জাগ্রত 
করার জন্য রামচন্ত্রের যতো আচরণ করা উচিত 


মহাভারতের লীতিমূলক উপাখ্যান 


৫৫£ 


এবং বাবণের মতো আচরণ নিন্দাহ_-এই আদর্শ 
প্রচারিত হয়েছে । মহাভারতের মূল কাহিনীও 
প্রত্যেক চরিত্রের আচরণের মাধ্যমে রামাম্মণের 
ম্যায় অনুরূপ আদর্শ বিঘোধিত করে এবং প্রতি 
পর্বে বিশেষতঃ শাস্তি- ও অহুশীসন-পর্ধে পরিবেশটি 
নীতিপ্রচারের উপযোগী ক'রে তোল হয়েছে। 
তবে হন্দ্িয়জয়স্ত মূলং বিনয়, “বিনয়স্ত যুলং 
বৃদ্ধোপসেবা” কদ্াচিদপি চাবিতং ন লঙ্ঘয়েখ” 
'নীচেযু বিশ্বাসো ন কর্তব্যঃ ইত্যাদি উপদেশ 
বাবা যে নীতিপ্রচার, তা শুষ্ক ও নীরস, 
কিন্তু মহাভারতের নীতিবাদ সে পর্যায়ের নয় । 
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই গল্পের 
মাধ্যমে নীতিশিক্ষাব ক্ষেত্র সেখানে প্রসারিত 
করা হয়েছে। ভারতীয় চিষ্তাধাবায় সন্দরের 
সঙ্গে সত্য ও শিবের আদর্শ বিজডিত হযে আছে। 
মহাভারত-রচনার সমক্ষে যে “সত্যং শিবং 
স্ন্নরম-এর বাণী জ্ঞানিগণের মুখে মুখে প্রচারিত 
হ'ত, তার 'প্রতিধ্বনিই এ জনপ্রিয় মহাকাব্য 
যে শ্রুত হবে, তাতে আর বিস্মায়র কি আছে? 
প্রেয়োবোধ ও শ্রেয়োবোধের পারম্পরিক অম্পর্ক 
সম্বন্ধে তার! সচেতন ছিলেন এবং একদিক দিয়ে 
মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী যেমন চিত্র- 
বিনোদনের উপায়-হিসেবে প্রেয়োবোঁধের উন্মেষ" 
সাধনে সহায়তা করেছে, তেমন অন্যদিকে নীতি- 
শিক্ষার দ্বারা প্রেয়োবোধ জাগ্রত করার 
ব্যাপারেও মহাভারতের দান অপরিলীম-- 
এ-কথা অনস্বীকার্য । স্মরণাতীত কাল থেকে এই 
মহাকাব্য পাঠকমগুলী ও শ্রোতৃমণ্ডলীর জিজ্ঞান্থ 
মনের জটিল প্রহ্থ-সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছে 
এবং বর্তমান যুগেও সমন্তাবিক্ষুব রেশজর্জরিত 
মানবলসমাজের জন্যও মহাকাব্যের প্রশস্ত ছার 


উন্মুক্ত রয়েছে। 


স্বামীজীর সন্বিধানে 


'্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রিন্স ওয়ল্কন্সকী 


ঘদিও রুশদেশের ধর্মযাজকগণ ১৮৯৩ খুঃ 
চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদান করেন নাই, 
তথাপি জানা যায়-প্রিক্স ওয়ল্ক্দকী 
(0519099 ভি 010010805) কুশদেশের প্রতিনিধি- 
রূপে এই মহাঁসভায় উপস্থিত ছিলেন। 
কহাকে কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের আনুগত্য 
্বীকার করিতে হয় নাই, মাত্র কশদেশের স্বাধীন 
গ্রতিনিধিকূপে তিনি এ সভায় উপস্থি্চ ছিলেন। 
এই কারণেই বোধ হয় তাহার কথায় উদারতার 
স্বর শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্ধমহাসভায় 
দ্বামীজীর সহিত পরিচিত হন এবং এই পরিচয় 
বিশেষ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। 

বনু ব্সর পরে বিখ্যাত বেহালাবাদক 
আলবার্ট ম্পীলডিং-এর নিকট প্রিন্স 
ওয়ল্কম্পকী স্বামীজীর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে মস্তব্য 
করেন। ম্পালডিং-এর 40189 $0 10110স্ম' 
নামক আত্মচরিতে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় £ 

“ওয়লকম্দকী একজন চমৎকার আলাপপটু 
ব্যক্তি ছিলেন। দেখিলাম--তিনি ১৮৯৩ থুঃ 
ধর্মমহাসভায় রুশদেশের প্রতিনিধিত্ব করায় 
আমাদের দেশের (আমেরিকার ) সহিত পরিচিত 
হইবার স্থযোগ লাভ করিয়াছেন। আমি 
তাহাকে প্রশ্ন করি, 'আপনি কি সেখানে স্বামী 
বিবেকানন্দের সহিত পরিচয়-লাভের সুযোগ 
পেয়েছিলেন? তিনি উত্তরে বলেন, “নিশ্চয় 
এবং আরও জানান যে, পরবর্তী কালে উভয়ে 
চিঠিপত্র বিলিময়ও করিতেন, অবশ্ত সেই 
পজ্জগুলি পাঁওয়। যায় নাই। 


“আমি সেসময় অল্পবয়স্ক ছিলাম, তাই 
কিরূপে ম্বামীজীকে মনে রাখিয়াছি, তাহা 
বুঝাইবার জন্য বলি যে, আমাদের পরিবারের 
সকলে স্বামীজীর সহিত পরিচিত ছিলেন এবং 
তাহারা আমাকে তাহার সম্বক্ধে অনেক কথা 
বলিয়াছেন ।, 

ওয়ল্কম্পকী বলিলেন, শ্বামীজী তোমাদের 
দেশে-ঘাকে চাঞ্চল্যকর সাফল্য বলে, তাই 
লাভ করেছিলেন ।” 

১৮৯৩ থৃঃ ৩০শে অক্টোবর সেপ্টলুই-এ এক 
বক্তৃতায় ম্বামী বিবেকানন্দকে উদ্দেশ্য করিয়া 
প্রিন্স ওয়ল্কন্পকী এক ভাষণ দেন। এই 
ভাষণে প্রিন্সের স্বাভাবিক সরলতার যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন, “কে কোন্‌ 
ধর্মসন্প্রদায়-ভুক্ত ?-_এ প্রশ্ন নিরর্থক। কে কিব্ধপ 
মাহষ, সেই অনুসারে তার বিচার কর। 
ধর্মমহাসভার বড় সার্থকতা এই যে, সেখানে 
উপস্থিত সকলে “মান্নষ' চিনতে শিখেছেন। 
সেখানে এমন একজন মানুষ ছিলেন, যিনি 
আধ্যাত্মিকতার মূর্তবিগ্রহ। আমি জানি না, 
তিনি কোন্‌ ধর্মসম্প্রদায়তুক্ত । তিনি গ্রীষ্টান 
ধর্যাবলম্বীর ন্যায় চিন্তা করেন, কাজ করেন এবং 
কথা বলেন , কিন্তু তোমরা বলো, তিনি গ্রীষ্টান 
নন, বেশ ভালই। তোমরা বলো, তিনি 
বৌদ্ধ, আরও ভাল । তোমরা যদি যনে কর-_ 
তোমরা উন্নততর ধর্মসম্প্রদ্ধায়-ছুক্ত, তবে তোমবা 
আরও ভাল হ'তে চেষ্টা কর।, 


এই বক্তৃতা ৩১শে অক্টোবর সেন্টঙ্গুই 
'রিপাক্লিকান' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়। 


কান্তিক, ১৩৭১] 


উপরি-উক্ত ঘটনা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় 
যে, এই অভিজাত-বংশসস্ভৃত কশ প্রতিনিধি 
স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসিয়| ত্বাহার ছার! বিশেষ- 
লাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর 
ভাবধারা এই প্রতিনিধির মাধামে রুশদেশেও 
প্রবেশ করিয়াছিল--সন্দেহ নাই । এস্থলে বিশেষ 
্রষ্টব্য প্রিন্স ওয়ল্কন্পসকী 'মান্ুষ'_এই 
ভাবেরই প্রীধান্ত দিয়াছেন। ইহ] স্বামীজীর 
ধহুল-প্রচারিত ভাবেরই প্রতিধ্বনি । 


জি. জি. লরসিংহাচারিয়ার 

দাক্ষিণাত্যে যে কয়েকজন যুবক স্বামী 
বিবেকানন্দকে তীহার পরিব্রাজক-জীবনে তীক্ষ 
বুদ্ধিমত্তা ও গভীর আধ্যাত্মিকতার জন্য ভবিষ্যৎ 
কালে ভারতের গৌরব জগৎ্সভাম্র প্রতিষ্ঠিত 
করিবার 'একমাত্র উপযুক্ত পাত্র বলিয়া! অন্থুভব 
করিয়। তাহার অঙ্গগত শিষ্তে পরিণত হন, 
জি. জি. নরসিংহাচাবিয়ার তাহাদের অন্যতম | 
স্বামীজী ইহাকে “জি জি” বলিম্বাই সম্বোধন 
করিতেন । মাদ্রাজী ভক্তদিগের কথ। তিনি 
প্রায়ই আলাসিঙ্গা পেরুমলের ঠিকানাতে পত্রে 
উল্লেখ করিতেন এবং আলাসিঙ্গাকে বহুবার 
এইব্ূপ সতর্ক করিয়াছেন য়ে, সুবিধার জন্যই 
স্বামীজী তাহাকে পত্র দেন, কিন্ত সকলকে 
যেন পত্রের সংবাদ জানানো হয় এসং 
আলাপিঙ্গাকে স্বামীজী বিশেষন্ধপে নির্বাচিত 
করিয়াছেন এই ভাব যেন তাহার মনে না 
উঠে। 

জি. জি. বাঙ্গালোরের অধিৰাসী ছিলেন 
এবং 'ব্রহ্মবাধিন্,পত্রিকা-প্রকাশনে আলাসিঙ্গা 
পেরুমলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । 

স্বামীজী ১১ই জান্গআরি, ১৮৯৫ থৃঃ চিকাগে! 
হইতে জি. দি.কে যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন, 
তাহা! হইতে স্পষ্টই প্রতীম্মমান হয়-মাত্রা্জে 


স্বা্মীজীর সমগিধানে 


৫৫৭ 


স্বামীজীর ভাব্ধারা-প্রচাবে জি, জি.-র উপর 
স্বামীজী গভীর আস্থা বাখিতেন। 

স্বামীজীকে আমেরিকা পাঠাইতে যাজ্রাজী 
যুবকদলের মধ্যে জি. জি.-র অবদান 
অনেকখানি, মাদ্রাজে শ্রীরামকষ্+ভাবধারা- 
প্রচারে তাহার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা অতি 
কপট | 

স্বামীজী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইলে 


যে-সব মাপ্রাজী ভক্ত স্বামীজীৰ সহিত কলিকাতা 


আসেন, তন্মধ্যে জি. জি. একজন | জি. জি. 
স্বামীজীর সহিত দাজিলিং পর্যস্ত যান। এই সময়ে 
মঠের অন্যান্য সন্ন্যাসী ও স্বামীজীর পাশ্চাত্য 
শিশ্-শিষ্যাগণের সহিত জি. জি.-র পরিচয়- 
লাভের স্থযোগ উপস্থিত হয়। এই কালে 
স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করা কম 
সৌভাগ্যের কথা নয়। ম্বামীজীর সহিত 
এ সময়ের ঘনিষ্ঠতা অবশ্যই মাদ্রাজে ভবিষ্যৎ 
কার্ধকুটীব এক সম্পষ্ট পরিকল্পনা! এই শি্ঠদিগের 
নিকট পবিস্ফুট করিয়াছিল । 


ম্বণালিনী বন্থু 


মালিনী বন্থ ছিলেন ম্বামীজীর শিষ্া। 
তাহার নিবাস চক্বিশপরগনা জেলার বড় 
জাগুলিয় গ্রামে। স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের সহিত 
তাহার আত্মীয়তাও ছিল। 

পন্জাবলাতে এই মহিলাকে লিখিত স্বামীজীর 
ছুইখানি প্র পাওয়া যায়। ১৮৯৮খুং ওরা 
জানুআবি দেওঘ্র-বৈদ্যনাথ হইতে যে পত্র 
লিখেন, তাহা হইতে মনে হয়-_নান। সমস্থ 
সমাধানের জন্য শি্তা গুরুর উপদেশ চাহিয়া- 
ছিলেন এবং গুরুও শিল্তাকে উপযুক্ত ও 
প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করিয়াছিলেন । 

অন্ত পত্রটি ১৯০* খু; ২৩শে ডিসেম্বর দেগঘর- 
বৈভভনাথধামের প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 


৫৫৮ 


গৃহ হইতে লিখিত। এই পত্র ভারতীয় সমাজ- 
ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্বামীজীর সতেজ ও 
নৃতন ভাবল আলোচনা এবং আধ্যাত্মিক 
উপদেশে পূর্ণ । 

স্বামীজীর ভারতে দীক্ষিতা শি্তা! মাত্র ছুই 
জনরেই নাম পাওয়া যায়, একজন মৃণালিনী 
দেবী এবং দ্বিতীয়া-_হরিপদ মিপ্র মহাশয়ের 
সহধর্মিণী ইন্দুমতী মিত্র। 


মিস এন্ম! থার্সবি 

লন্বপ্রতিষ্ঠ গাধিকা মিস এম্মা থার্পবি মিসেস 
ওলিবুলের বন্ধু ছিলেন। স্বামীজী যখন 
নিউইয়র্কে ১৮৯৫ খৃঃ প্রথম ভাগে স্বাধীনভাবে 
বেদাস্ত প্রচার করিতে থাকেন, সেই সময় 
এম্মা বেদাস্ত-সমিতির সভ্যতালিকাতুক্তা হন। 

স্বামীজী একদিন মিস থার্পবির গৃহে 
আমন্ত্রিত হইয়] যান। সেখানে একজন 
প্রেসবিটেবিয়ান চার্চের অসহিষ্ণু পাদরীর সহিত 
শ্বামীজীনু আলোচন। হয় । আলে(চনায় পাদরীটি 
যুক্তি ছার! স্বামীজীকে পরাভূত করিতে না 
পারিয়া যুক্তির অভাব ক্রোধ এবং কচ,ুক্তি দ্বারা 
পুরণ করেন। ইহাতে খুবই এক বিসদৃশ 
আবহাওয়ার স্থষ্টি হয়। 

এই ব্যাপারে মিসেস ওলিবুল মনে করেন, 
এই মব পাদরী বিরুদ্ধাচরণ করিলে স্বামীজীর 
নিউইয়র্কে ব্দোস্ত-প্রচারকার্ধের সমৃহ ক্ষতি 
হইবার সম্ভাবনা । এইজন্য তিনি বলেন, এই 
সকল ধর্মযাজক যতই অসহিষ্ণু বা গৌড়া হউন 
না কেন, স্বামীজী যেন তাহাদের সহিত এরূপ 
ব্যবহার করেন, যাহাতে তাহারা তাহার বিরুদ্ধা- 
চরণ করিতে না পারে। 


ক্ছের মহারাজ 


স্বামীজী পরিক্রাকরূপে ভ্রমণকালে ভুজ 
দ্বাজো আপিয়! দেওয়ানদীর গৃহে বাস করিতে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ _-১০ম সংখ্যা 


থাকেন। দেওয়ান্জীর সহিত স্বামীজীব নানা 
জনহিতকর বিষয়ে দীর্ঘ আলোনন! হয়। তন্মধ্যে 
শিল্প কি ও শিক্ষা-বিস্তার সহশ্যা এবং দেশের 
আরধিক পমস্যাই প্রাধান্ত লাভ করে। ন্বামীজীর 
সহিত আলাপে পরিতুষ্ট হইয়! দেওয়ান সাহেব 
স্বামীজীকে কচ্ছের মহারাজার সহিত পরিচয় 
করাইক্া দেন। মহারাজার সহিত স্বামীজীর দীর্ঘ 
আলাপ-আলোচনা হয় এবং এই কথোপকথন 
মহারাজের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। 

প্রভাসতীর্থে স্বামীজীর সহিত মহারাজার 
পুনরায় সাক্ষীৎ হয়। স্বামীজীর ব্যক্তিত্বে 
মৃহাঁবাজ! প্রভাবিত হন এবং তাহার গভীর 
জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হন। মহারাজা 
বলিতেন, “ম্বামীজী, বু পুস্তক পাঠের পরে 
যেমন মাথা ঘোরে, আপনার আলোচনা শুনে 
তেমনি আমার মাথা ঘোরে! আপাঁন এত 
ধীশক্তি কিরূপে কাজে লাগাবেন? যতদিন 
না আশ্্জনক কাজ করতে পারবেন, 
ততদ্দিন আপনার বিশ্রাম নেই ।, 

কচ্ছ-মাগুবীতে স্বামী অখগ্ডানন্দের সহিত 
স্বামীজীর দেখা হয়। প্রায় এক পক্ষকাল এক 
সঙ্ষে অবস্থানের পর ম্বামীজী একাকী থাকার 
ইচ্ছা প্রকাশ করায় অখতানন্দ অন্তর চলিয়া 
যান। মহারাজার বিশেষ অন্থরোধে এখান 
হইতে তিনি আবু একবার ভুজে যাইয়া তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করেন । 

রঘুনাথ ভট্টাচার্য 

স্বামী অখগ্ডানন্দের সঙ্গে হিমালয়-ভ্রমণে 
বহির্গত হইয়া ম্বামীজী ১৮৯০ খুঃ শীতকালে 
টিহিরি রাজ্যে পৌছান। এস্থানে রঘুনাথ 
ভন্টাচার্ধের সহিত তাহাদের পরিচয় ঘটে। 
রঘুনাথবাবু টিহিরি রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। 
তিনি কলিকাতার হুরপ্রসা্দ শান্রী মহাশয়ের 
ভোন্ঠ আাতা। 


কাহিক, ১৩৭১] 


শ্বামীজী এই সময় ভাগীবখীর তটে তপস্যা 
করিবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছিলেন। 
দেওয়ানজী সাহাঁধ্য কবিতে প্রস্তুত হন এবং 
ভাগীরখী ও ভিলাঙ্ষনা নদীর সক্গষম-স্থলে গণেশ- 
প্লয়াগে মনোমত স্থান পাইয়৷ বন্দোবস্ত করিয়া 
দেন। কিন্ত যেদিন এই ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়, 
সেই দিনই স্বামী অথগ্ডানন্দ অসুস্থ হইয। পড়েন। 
স্থানীয় চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়া বলেন, রোগটি 
নিউমোনিয়া এবং সত্বর সমতলে স্থানাস্তরিত 
করিষা উপযুক্ত চিকিৎসা করা! প্রয়োজন | যদিও 
গণেশ-প্রযাগে যাওয়ার সব ঠিক, তবু স্বামীজী 
দেওয়ানকে এই ব্যবস্থা-পবিবর্তনের কারণ 
জানান এবং বলেন, ভবিষ্যতে যদি কখনও 
স্যোগ উপস্থিত হয়, তবে এই ব্যবস্থান্থুযায়ী 
কাজ করিতে চেষ্টা করিবেন । 

দেওয়ানজী দ্েরাছুনের সিভিল সার্জনকে 
এক পরিচয-পত্র দ্বেন এবং মুসৌরী পর্যস্ত 
যাইবার জন্য ছুইটি টাট্, ঘোভা এবং পাথেয় 
খরচের ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই সময স্বামীজী 
টিহিবিতে প্রায় একমাস বাস করিয়াছিলেন , 
কিন্ত ব্ধির বিধানে স্বামীজীর জীবনে আর 
নির্জনবাস বা ভাগীরথী-তটে তপস্তার স্যোগ 
উপস্থিত হয় নাই। 


মিঃ এরিক হামণ্ড 

মিঃ এরিক হ্বাম্্ড ইংরেজ এবং ইংলগ্রে 
স্বামীজীন্ন প্রচারকার্ধে ইহাবা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই 
অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইহারা 
স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ 
হন। ইংলগ্ডের কাজে ইহাদের নিকট হইতে 
স্বামীজী বিশেষ সহায়তা লাভ করেন । 

মিঃ হামণ্ড 'ত্রন্ধবাদিন্ পত্রিকায় স্বামীজী- 
লগ্বদ্ধে একটি কবিতা! লিখিয়া! পাঠান । শ্বামীজী 
১৮৯৭ থুঃ ৫ই মে আলমবাজার মঠ হইতে 


স্বামীজীর সঙ্গিধানে 


৫৫৯ 


মিস নোবৃল্কে (নিবেদিতা ) পঞ্জে লিখেন £ 
মি: হামণ্ড বত্রদ্ষবাদিনঠ পত্রিকায় একটি 
চমৎকার কবিতা পাঠিয়েছেন যদিও আমি 
মোটেই এ প্রশস্তির যোগা নই। 

মি: হামণ্ড স্বামীজী-সঙ্গত্ষে যে স্মৃতিকথা 
লিখেন, তাহা 'ব্রঙ্গবাদিন্* পত্রিকায প্রকাশিত 
হয়। সেই শ্বতিকথা হইতে স্বামীজীব লগুন 
আগমন ও একটি ক্লাবে বক্তৃতা সঙ্বদ্ধে 
যাহা লিখিধাছেন, তাহার কিযদংশ নিয়ে 
উদ্ধৃত হইল: লগ্নে আগমন করিলে 
লগ্ডনবাসীরা তীহাদের স্বভাবানুযায়ী ধীর 
চিন্তাশীল ও হিসাবী মনন লইয়া স্বামীজীকে 
স্বাগত জানান । সর্বত্রই বোধ হয় ধর্মগ্রচারক 
এমন একটি পরিবেশের সম্মুখীন হন, যাহা! 
প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন নহে, কিন্ত অল্লবিস্তব 
সন্দেহপূর্ণ। এই পন্দেহ ও বিস্ময়ের ভাব 
স্বামীজী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিযাছিলেন এবং 
ইহাও নিশ্চিত যে, তাহার বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তিত্ব 
ইহার মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে এবং বহু 
ব্যক্তির হৃদম্ব অধিকার করিতে সক্ষম হয়। 

ক্লাব, সমিতি, বৈঠকখানা প্রভৃতির দ্বার 
তাহার জন্য উন্মুক্ত হইল। শিক্ষার্থগণ একক 
হইয়! নানা স্থানে নির্দিষ্ট অবকাশের পর তাহার 
বাণী শ্রবণ করিতে মমবেত হইত। তাহার বাণী 
শুনিয়া! শ্রোতাদের আর যেন তৃপ্তি হইত না। 


শুনিবার ইচ্ছা আবরও বৃদ্ধি পাইত। 


এইরূপ এক সভায় একজন শুত্রকেশ বিখাতি 
দার্শনিক বলেন, আপনি হন্দর বলেছেন, 
আমি আপনাকে আস্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি 
কিন্তু মহাশয়, আপনি আমাদিগকে নৃতন কথা 
কিছু শুনান নাই।' বক্তার (ম্বামীজীর ) শ্বরে 
ঘর নিনাদিত হইয়া উত্তর আসিল, “ঘ। সত্য, 
তাই আপনাদের শুনিয়েছি। সত্য ন্মকণাতীত 
কালের পর্বতের মতো, মানবজাতির মতো, ] 


৫৬৪০ 


স্থির মতে। ও মহান্‌ ঈশ্বরের মতোই প্রাচীন । 
যদি এই সত্য এমনভাবে ব'লে থাকি, যাতে 
আপনাকে চিন্তা করতে হবে এবং দেই 
চিন্তার অন্ুব্ূপ জীবন মাপন করতে বাধ্য 
করবে, তবে কি ভাল করিনি? চাবিদিকে 
মৃদু শোন, শোন' রব এবং জোর কর'তালি- 
ধ্বনি হইতে বুঝা গেল, স্বামীজী শ্রোতাদিগকে 
তাহার ভাবে কতদূর আকর্ষণ করিযাছেন। 
স্বামীজী অত্যুতৎরুষ্ট বাগ্তায় শ্রীরামকুষ্*- 
সন্বদ্ধে বলেন। তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া 
ও উপেক্ষা করিয়া গুরুর কথায় বলেন, “আমাকে 
যে দেখছ এবং আমি যা হয়েছি, ভা! তাবই জন্য , 
আমি বা 'যামার কথায় যা কিছু উত্তম, সত্য 
এবং চিরস্তন_-সবই তার মুখনিঃস্যত ; তার 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


আত্মা থেকে তা আমার নিকট এসেছে। 
শ্ীরামক্্ পৃথিবীর এই যুগের ধর্মজীবনের শক্তি 
ও কমতত্পরতান্ব উত্স। যন্দি পৃথিবীতে 
আমার গুরু-সম্বদ্ধে ক্ষণিক আলোকপাত 
করতে সক্ষম হই, তবে আমার জীবন 
সার্থক । 

সিসেম ক্লাবে বক্তৃতাকালে এরিক হাম 
স্বামীজীর প্রথম দর্শন পান। সেই দিন শিক্ষা- 
সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। এখানে প্রধানত: ইংরেজ 
শিক্ষয়িত্রীদের মধ্যে বিশুদ্ধ স্থুললিত ইংরেজীতে 
বক্তৃত। দিষা' উপস্থিত সকলকে চমত্ক্লত করেন । 
ইহার পর হইতেই মি: হামণ্ড স্বামীজীর প্রতি 
বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন, ক্রমে তাহা নিবিড় 
শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্থে পরিণত হয়। 


অনন্ত জিজ্ঞাসা 
শ্বীগোপেশচন্দ্র দত্ত 


আক।শেব নীলরশ্বি মানবেরে দিল যে-বিস্ময় 
স্থষ্টিব প্রথম দিনে, - বিস্মযেব সেই ব্যাকুলতা 
ছু'চোখে উঠল ফুটে,_কণ্ে তার জাগলো যত কথা 
তারে! মাঝে বিচ্ছরিত বিস্ময়ের প্রগাঢ় সঞ্চয় । 


আশ্চর্য সুন্দর যত আকুলতাঃ কবেছে তন্ময় 
মান্বষের মনগুলি টেনে নিয়ে অদ্ভুত সোহাগে ২ 
ব্যাপ্ত সাগবের প্রাণ কলরোলে হ'ল গতিময, 
স্থসজ্জিত অন্ধকারে দৃষ্টি ফিরে কী চায় বা কাকে' 


বিস্ময়ের প্রেবণায় আনন্দের চেতন-সমীরে 
বুকেব প্রহবগুলি নিভূরল সুর্যের চায় ভাষা ঃ 
নীহারিকাস্তর থেকে তৃণের শ্যামল রূপ ঘিরে 
যুগে যুগে উচ্চারিত মানবের অনস্ত জিজ্ঞাসা । 


রামায়ণ-প্রসঙ্গ 
[ পূর্বাহবৃত্তি ] 
প্রত্রাজিকা মুক্িপ্রাণা 


ক্রমে চন্দ্রের আলো মান হইযা আসিল। 
বজনীব অবসানে প্রতুযষে নানাবিধ মাঙ্গলিক 
বাগ্ধবনি শোনা গেল। নিদ্রা হইতে উখিত 
হইয়াই বাবণেব চিত্তে সীতাদর্শনাভিলাম উদ্দিত 
হইল । পত্র পুষ্প ও লতার অন্তবালে প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়া হ্মান্‌ দেখিলেনঃ বিচিত্র বসন-ভূষণে 
সজ্জিত পানোন্মন্ত বাণ বহুরমণী-পরিবেষ্টিত 
হইয| অশোক-কাননে প্রবেশ করিল । ছুরাত্মা 
বাধণের আগমনে ভীতা হইলেও সীতা পূর্বব 
ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ বাখিয। বামের চিন্ত।ই কবিতে 
লাগিলেন। রামগতচিত্তরা ীতাব উপেক্ষা-দর্শনে 
কুদ্দ হইলেও বাবণ এথমে সীতাব সৌন্দর্যের 
অশেষ প্রশংসা করিষ! তাহাকে ভজনা কবিবার 
জন্য যথেষ্ট অশ্নুনয় কবিল। তারপর নানাভাবে 
নিজের এশবর্ধ ও ক্ষমতাব উলেখ করিয়া! গ্রলোভন 
দেখাইয়া! অবশেষে ভয় প্রদর্শন করিল। 

বাবণেব অন্তনয় ও গ্রবোচনার উত্তরে দুট- 
তাঁব সহিত বৈদেভী বলিলেন, “মহৎ বংশে 
মামার জন্ম ও বিবাহ । সজ্জন সহধমিণীব 
বিনিন্দিত কোন প্রকার কার্ই আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়।' অতঃপর রাবণের দিকে পশ্চাৎ 
ফিরিয়! সীতা তেজের সহিত বলিলেন, “দি 
নিজের নিধন কামনা না কর, এবং লকঙ্কাপুরী 
রক্ষার আগ্রহ থাকে, তবে রামচন্দ্রের সহিত 
মৈত্রী স্থাপনা কর, নতুবা তাহার হস্তে তোমার 
পরিত্রাণ নাই ।” 

সীতার দর্পিত বাক্যে জুদ্ধ হইয়া রাবণ 
বলিল, 'তৃমি স্ত্রীলোক, অতএব অবধ্য ঃ কেবল 
সেজন্ই বাচিয়া গেলে ।” 

$ 


সীতাও সমুচিত উত্তর দিলেন, রামচন্দ্রের 
অন্পস্থিতিতেই তুমি আমাকে হরণ করিয়া 
আনিয়াছ। তীাহাব সম্মথে তোমার এক্সপ 
সাহস হইত না। পরন্ত কুকুরের ন্যায় 
অবস্থান করিতে ।” 

অগ্রিতে ঘ্বৃতাহুতি পড়িল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত 
হইয] রাঁবণ বলিল, “লোকে সাধারণতঃ অন্কুনয়- 
বিনয়ের দ্বারা রমণীগণের অন্গ্রহভাজন হয়। 
কিন্ক আমি যতই তোমাকে প্রিয়বাকা বলিতেছি, 
ততই তোমার নিকট উপেক্ষিত হইতেছি। 
তোমাব প্রতি অন্তবাগ জন্সিয়াছে বলিয়াই 
তোমাকে বলপৃধক অধিকাব বা হত্যা করিতেছি 
না। আবও ছুইমাস সময় দিলাম। ছুইমাস 
পরে আমাকে ভজনা না কবিলে তোমার প্রাণবধ 
স্থনিশ্চিত |” 

সীতা বলিলেন, “তোমার কল্যাণকামী নিশ্চয় 
কেহ নাই, থাকিলে এই নিন্দিত কর্ম হইতে 
তোমাকে বিরত করিত 1” 

নিকটস্থ রাক্ষসীবুন্দকে বাণ আদেশ দ্দিল, 
জনকনন্দিনী সীতা যাহাতে সত্বর তাহার বশ- 
বঙ্তিনী হয়, স্জেন্ কোনপ্রকার চেষ্টার ক্রটি 
যেন না হয়। অতঃপর মন্দোদরী আসিয়। 
রাৰণকে অস্তঃপুরে লইয়া গেল। 

বাবণ প্রস্থান কৰ্বিলে বিকটকায় রাক্ষসীবুনন 
পুনরায় সীতার চারিদিকে বসিয়া নানাভাবে 
তাডনা করিতে লাগিল। ভীতা জানকী 
তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া দুরে শিংশপ! 
বৃক্ষের পাদমূলে উপবেশন করিলেন। অতঃপর 
অক্র বিসর্জন করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 


৫৬৭ 


'জানিয়া রাখো, আমি বামপদের দ্বারাও কখনও 
রাবণকেম্পর্শ করিব না, ভজন] করা দূরে থাকুক । 
গ্রলাপ বকিয়া লাভ কি? আমাকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া! কাটো, গ্রজ্বলিত অনলে নিক্ষেপ কর, 
অথবা তোমাদের যাহা খুশি কর। আমি 
এখানে আছি জানিতে পারিলে বামচন্দ্র এই 
নগরী ধ্বংস কবিবেন। নিশ্চয় জানিও, লক্কা- 
নগবী অচিরেই শ্শানভূমিতে পরিণত হইবে এবং 
ছুষ্টাত্মা রাবণেব নিধনও অবশ্যন্তাবী 1” 

ক্রুর রাক্ষপীদলের ক্রোধ বাড়িয়া গেল। 
বিকট অঙ্গভঙ্গী ও কর্শবাকো তাস 
সঞ্চার করিয়া তাহারা বলিল, যুক্তি ও 
অনুনয় প্রদর্শনে যখন কোন কাজ হইল না) 
তখন হত্যা কবিয়া। সীতার মাংস ভক্ষণ 
করাই সঙ্গত। অতঃপর তাহাদের মধ্যে 
আলোচনা চণিল-_-সীতার কোমল মাংস কিরূপে 
উপাদেয় ভোজ্যে পরিণত হইতে পারে। 
কেহ কেহ বাবণের নিকট সীতার এইনকল 
ছুবিনীত বাক্য ঘোষণা করিবার জন্য ছুটিল। 
একটু দূরে শযন কবিষ1 বৃদ্ধা রাক্ষসী ত্রিজটা 
ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কোলাহল ও চীৎকারে 
তাহার নিদ্রা ভাঙিষা গেল। মে এক ভয়গ্কর 
ছুঃশ্বপ্র দেখিযাছে_-লঙ্কানগবী বিধ্বস্ত, রাবণের 
শিরশ্ছেদ হইয়াছে এবং রামচন্দ্র সীতার সহিত 
মিলিত হইয়] দিব্য রথে আরোহণ করিয়াছেন। 
ত্রিজটার ভতপনা বাক্যে ভীতা রাক্ষসীদল তখন 
পীতাকে ছাডিয়। ন্প্রবৃত্তান্ত শুনিবার জন্য 
তাহাকে খিরিয়া বসিল। 

হন্থমান্‌ দেখিলেন__সীতাকে পরিচয় ও 
আশ্বাস প্রদানের ইহাই উপধুক্ত সময়। সহসা 
তাহার দর্শনে সীতা চিত্তে ভয় বা সন্দেহের 
উদ্রেক হইতে পারে। অনেক চিন্তার পর 
বুদ্ধিমান্‌ হুম্মান্‌ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট থাকিয়াই 
্ুষ্বরে ধীরে ধীরে রামচন্দ্রের গুঁণ বর্ণনা করিয়। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১০ম সংখা! 


অধশেষে বলিলেন, “হে দেবি, বিদেহরাজলশনি ! 
আপনার স্বামী রামচন্দ্র ও দেবর লক্ষণ আপনাকে 
কুশল জ্ঞাপন কবিযাছেন ।? 

কতদিন সীত1 রামচন্দ্রের নাম শ্রবণ করেন 
নাই। সত্যই কি কেহ রামচন্দ্রের সংবাদ বহন 
করিয়া আনিয়াছে? অথবা তিনি স্বপ্ন 
দেখিতেছেন, অথবা ইহ] দুবাত্মী বাবণেরই কোন 
ছলন1? নিবন্তর ভয় ও উদ্বেগে অবসন্ন সীতা 
সন্বস্ত হইয। উপেদৃষ্টি নিক্ষেপ করিষ| শাখাস্তরালে 
অবস্থিত বানরকে দেখিতে পাইলেন | অতঃপর 
হনুমান পীতাকে এণাষ নিবেদন করিযা সকল 
মংবাদ জ্ঞাসন করিয়া বলিলেন, “আপনি কোথায় 
আছেন-_ শ্রীবামচন্দ্র তাহা অবগত নহেন 
ব্লিযাই আপনাকে উদ্ধাব কবিতে পাবিতেছেন্‌ 
না। আপনাব অন্বেষণেই আমার লঙ্কা 4 
আগমন |” বাম্পরুদ্ধ কঞ্ঠে ধীরে ধীবে পীতাও 
তাহার ছুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন, 
দুষ্ট বাবণ আর ছুই মাস মাত্র সময় দিয়াছে । 
এই ছুই মাসের্‌ মধ্যে রঘুনন্দন কি আমাকে 
উদ্ধার করিবেন না? 

মহাবীরের বীরহদয কাতর হইল । বামচন্্র 
নিশ্চয়ই তীহার উদ্ধাবের ব্যবস্থা! করিবেন, কিন্ত 
দেবী যদি তাহার পৃষ্ঠে আরোহুণ করেন, তবে 
তিনি তাহাকে সেই মুহুর্তেই বহন করিয়া সাগর 
লজ্ঘনপূর্বক রামচন্দ্রের সমীপে লইয়া যাইবেন। 
সীতার আশীর্ধাদে তাহার এ শক্তি আছে। কিন্তু 
সীতা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। রাবণ 
বলপূর্বক তাহাকে ধবিষা আনিক্াছিল। স্বেচ্ছায় 
স্বামী ব্যতীত অপব কোন পুরুষের অঙ্গম্পর্শ 
তাহার পক্ষে অসম্ভব । ইহা বাতীত তিনি কীর- 
পত্রী, এরূপ ভাবে গোপনে শক্রপুরী ত্যাগ করিযা 
গেলে মর্যাদার লাঘব হইবে। রামচন্দ্র সসৈথে 
আসিয়! রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
তাহাকে উদ্ধার করিবেন_ইহাই কামা। 


কার্ঠিক, ১৩৭১] 


মহাবীর তখন রামচন্দ্রের প্রত্যক়-নিষিত্ত 
কোন নিদর্শন প্রার্থনা করিলেন । সীতা! তাহার 
বেণী হইতে একটি চুভামণি লইয়া মহাবীরকে 
অর্পন করিলেন। বনবাস-কালের ছু একটি 
ঘটনারও উল্লেখ কবিলেন, যাহা কেবল বামচন্দ্ 
ও তিনি অবগত আঁছেন। অতঃপর অভিবাদন 
ও প্রদক্ষিণান্তে হনুমান সীতার নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিলেন ! 


মহাবীরের দৌত্য 


সীতা-দর্শনে মহাবীর আনন্দিত হইয়াছিলেন, 
_জনকণন্দিনীর সংবাদ তিনি রামচজ্্রকে দিতে 
পারিবেন । তাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। 
তবে শক্রর নিকট নিজের পরাক্রম কিছুমাত্র 
জাহির না করিয়া ফিব্রিয়া যাইতে মন চাহিল 
না। শক্রকে কিঞ্চিৎ দমন করাও উচিত। 
শক্রুদমনের চাবটি উপাম্ম আছে-সাম, দান, 
ভেদ ও দণ্ড। হহার মধ্যে শেষোক্ত উপায় 
অবলশ্বনপূর্বক নিজের বিক্রম-প্রকাশ ও শক্রকে 


শিক্ষা দেওযা একান্তই আবশ্যক | ইহা ব্যতীত 
সীতা-উদ্ধারের নিমিত্ত রাবণের সহিত 


রামচন্দ্রের যুদ্ধ অনিবার্ধ, স্থুতরাং শত্রুপক্ষের 
ব্লবীধ জানিলে রামের উপকার হইবে। শক্রর 
সহিত সংঘর্ষ ব্যতীত তাহা জানিবারই বা 
উপায় কি? 

অতএব বহু চিন্তার পর অশোক-কানন ধ্বংস 
করাই স্থির হইল। তাহা হইলে রাব্ণ সৈন্য 
প্রেরণ করিবে এবং অনায়াসে যুদ্ধ সংঘটিত 
হইতে পারে। মহা উল্লাসে মহাবীর তখন 
বৃক্ষের শাখাসমূহ ভগ্ন ও লতাগৃহসকল উৎপাটিত 
করিতে লাগিলেন । উদ্ভানের শোভা নঃ& হইল । 
বাক্ষমীগণ ভ্রত রাব্ণ-সমীপে গিয়া সংবাদ 
দিল-__ একটা বানর বনের মধ বড় উৎপাত 
করিতেছে, দাপাাপি করিদ্বা গাছের ডালপালা 


রামায়ণ-গ্রুসঙ্গ 


€ শা 


ভাঙিয়া বনের সৌন্দর্য নষ্ট করিয়াছে। বাবণ 
তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য প্রেরণ করিল বাননকে 
ধরিয়া আনিবার জন্বা। হুনুমান্‌ ততক্ষণে উদ্ভান 
পরিত্যাগ কবিয়া নিকটস্থ সহত্রস্তস্তযুক্ত 
প্রাসাদেব উপর আব্োহণ করিষা বসিয় 
আছেন। অবিলম্বে রাবণের সৈম্দলের সহিত 
হন্থমানের একটি খখ্যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাক্ষস- 
দিগের অস্ত্র_শর, হনুমানের অস্ত্র- বৃক্ষশাখা। ও 
শিলাথণ্ড। মহাবীরের বিক্রম ও সৈম্যদলের 
নিধন-বার্তা রাবণের নিকট পৌছিলে বাব্ণ 
উপলব্ধি করিল, বানরকে আর উপেক্ষা কর! 
স্ক্ষত হইবে না। স্থতরাং বানরকে ধরিবার 
নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা পুত্র ইন্দ্রজিৎ প্রেরিত 
হইল। ইন্দ্রজিৎ দুধর্ধ বীর, মহাবীরও অমিত 
পরাক্রমশালী | অবশেষে বহু চেষ্টার পর 
ইন্দ্রজিৎ অস্ত্রশস্ত্রেব দ্বার! বানরকে বদ্ধন করিতে 
সমর্থ হইল। রাক্ষসরাজ হয়তো কৌতুহবশতঃ 
তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবেন__এই ভাবিয় 
হন্ুমান্‌ ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিলেন। অতঃপর 
রাক্ষমগণ শণ পাট ও বৃক্ষের বন্ধল ছাব। 
হনুমান্কে দৃঢভাবে বন্ধন করিষা রাবণের সম্মথে 
উপস্থিত করিল । 

সিংহাসনে উপবিষ্ট রাবণের এশ্বর্ধ ও বল-বীর্ 
দর্শনে হনুমানের দুঃখ হইল। তাহার মনে হইল, 
বস্ততঃ রাক্ষমরাজের সমস্ত স্কুলক্ষণই আছে। 
অধর্মপরায়ণ না৷ হইলে এই ব্যক্তি প্রকৃতই 
স্বর্গলোকেরও অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত । রাবণ 
নিকটস্থ প্রহস্ত-নামক রাক্ষলকে আদেশ দিল; 
জিজ্ঞাসা কর-_কে এই ছুবাত্মা, উহার প্রয়োজন 
কি, অশোক-বন ভগ্র করিয়াছে কেন, রাক্ষস- 
দিগকেই বা বধ করিবার কারণ কি? হ্হুমান্‌ 
উত্তরে বলিলেন, রাক্ষনরাঞ্জের দর্শনলাভ তাহার 
উদ্দেশ্য এবং সেজন্যই অশোক-বন নষ্ট করিয়াছেন, 
যেহেতু অন্ত উপায়ে উহা! সম্ভব হইত না॥ আৰু 
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যুদ্ধে নিজের শরীর-রক্ষার নিমিত্তই রাক্ষস- 
সংহারে বাধ্য হইয়াছেন। পরিশেষে পরিচয় 
দি্লা বলিলেন, তিনি রামচন্দ্রের দূতরূপে সেখানে 
উপস্থিত। তারপর হুমান্‌ সংক্ষেপে রামচন্দ্র 
কর্তৃক বালী-বধ, স্থগ্রীবের রাজ্যলাভ এবং 
স্থগ্রীব কর্তৃক সীতান্বেষণে চতুর্দিকে দূত-্রেরণ 
প্রসৃতি বর্ণনা করিয়া রাবণকে হিতোপদেশ দিযা 
বলিলেন, রার্ধণ যেন অবিলম্ে সীতাকে প্রত্যর্পণ 
করে। বলা বাহুলা, হস্থমানের এই হিতোপদেশে 
ব্াবণ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বানবকে 
বধ করিবার আদেশ দিল। বাবণের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা ধর্মাম্থা বিভীষব তখন অগ্রসব হইয়া 
বলিল, বানরটি দূত-মাত্র এবং দূত সর্ধদাই 
অব্ধ্য। দূতের জন্য নানাবিধ দণ্ডের বিধান 
থাকিলেও প্রাণদণ্ডেব বিধান নাই, স্ুুতবাং 
উহাকে বধ কবিলে বাঁবণেব অত্যন্ত নিন্দ! 
হইবে, বরং যাহারা এই বানবকে প্রেরণ 
করিয়াছে, তাহাদ্েরই বিনাশ কবা উচিত। এই 
বানরকে ছাভিয়া দিলে সে গিয়া রাজপুত্রদ্ধধকে 
সংবাদ দিয়] এখানে লইযা আসিতে পাবিবে। 
তখন রাবণ তাহাদের সহিত যুদ্ধ কবিষ্না প্রকৃত 
শঞ্রবধে সমর্থ হইতে পারেন । 

ব্ভীষণের যুক্তি সঙ্গত মনে হইল। বাবণ 
ভাবিল, দৃতের প্রাণনাশ কতা প্রকৃতই নিন্দার 
কাধ, কিন্তু অবশ্যই উহার প্রতি অন্ত কোন দণ্ড 
প্রয়োগ করিতে হইবে ।--তবে উহার অলঙ্কার- 
ত্বর্ূপ লাঙ্গলে অগ্নি সংযোগ করিয়া ছাভিয়া 
দাও। উহার বন্ধু-বান্ধব সহ স্থহদ্গণ, বানররাজ 
গরীব এবং জ্ঞাতিগণ উহার অঙ্গবিকৃতি 
অবলোকন করুক-_ 

কপীনাং কিল লাঙ্গ লমিষ্টং ভূষণসংজ্কিতম্‌। 

তান্ত দীপ্যতামাশ্তেন দগ্ধেন গচ্ছতু ॥ 

পশ্থস্ত জ্ঞাতয়শ্চৈনমঙ্গবৈর্ৰপ্যকধিতম্‌। 

সমিভ্তবান্ধবাঃ সর্বে স্হৃদঃ সকপীশ্বরাঃ ॥ 


উদছ্ছোধন 
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হনুমানের কি সত্যই লাঙ্গল ছিল? 
পূর্বেই বঙ্গা হইয়াছে_ রাক্ষসের ন্যায় বানরও 
আর্ষেতর জাতি। অনার্দিগের বহু প্রকার 
উত্কট চিহ্ন-ধারণ প্রথা! ছিল। উহা একজাতি 
হইতে অপর জাতির পার্থক্য সৃচিত করিত। 
বানরগণ লাঙ্ষলের ন্যায় কোন চিহ্ন ধারণ 
কবিত__-ইহা অযৌক্তিক বলিষা মনে হয় না। 
পরবর্তী শ্লোকেও উহা! অনুমিত হ্য। 

বাবণের আদেশে রাক্ষপগণ কার্পাসবস্ত 
দ্বারা হনুমানের লাঙ্গ ল বেষ্টিত করিল। তারপর 
কার্পাসবস্ত্র তৈলসিক্ত করিয়। তাহাতে অগ্নি 
প্রধান কর্ধিল এবং বাছ্ভ-সহযোগে ঘোষণা 
করিতে করিতে বানরকে পুবীর সিংহদ্বাবের 
নিকট লইয' চলিল। হনুমান ভীত হন নাই। 
তিনি জানিতেন, বন্ধন ছেদন কবিয়! লন্দদ প্রদান- 
পূর্বক পলাষন কব! তীহার পক্ষে কঠিন হইবে 
না। পূর্বেই তিনি উপায় স্থিব কবিয়/ছিলেন। 

সংবেষ্ট্যমানে লাঙ্গ লে ব্যবর্ধত মহাকপিঃ। 

শু্মিন্ধনমাসাদ্য বনেধিব হুতাশনঃ ॥ 
-বনমধ্যে শুষ্ক কাষ্ঠ পাইলে অগ্নি যেমন বর্ধিত 
হয়, লাঙ্গল বেষ্টিত করিলে হন্ুমান্‌ সেইরূপ 
বধিত হইতে লাগিলেন। হস্ুমান্কে পূর্বেই 
বাক্ষসগণ শণ ব্জ্ছ প্রভৃতি দ্বাবা বন্ধন 
করিয়াছিল। এখন লাঙ্গল বেষ্টন করা হইলে 
তিনি শরীর বধিত করিলেন কেন? 

কামং বন্ধেশ্চ মে ভূয়ো লাঙ্গলাদীপনেন চ। 

পীভাং কুবস্ত রক্ষাংসি ন চ মে মনসি কলম ॥ 
হন্থমান্‌ ভাবিলেন_ রাক্ষলগণ তাহাকে পুনরায় 
বন্ধন এবং লাঙ্গল প্রজ্বালন ছারা পীভিত 
করিলেও তাহার কোন ক্লান্তি নাই। ইহাতে 
প্রতীয়মান হয় যে, কার্পাসবস্্র প্রভৃতি ছারা 
পুনরায় তাহার সর্বাঙ্ষ বেষ্টন করা হইমাছিল। 
অতঃপর মহাবীর গাত্রস্থিত বন্ধন-রজ্ৰু খলিত 
করিবার কৌশল অবলম্বন করিলেন £ 
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স তৃত্বা শৈলসঙ্কাশঃ ক্ষণেন পুনরাত্মবান্‌। 
হস্বতাং পরমাং গত্বা বন্ধনানি ব্যশাতয়ৎ ॥ 
বুদ্ধিমান হস্ছমান্‌ প্রথমে পর্বত-সদৃশ হইয়। 
অর্থাৎ শরীর দৃঢ় এবং বর্ধিত করিয়া পবমুহর্তে 
শরীর সঙ্কোচন করিলেন এবং বন্ধনও স্থলিত 
হইযা পড়িয়া গেল। গাস্ত্স্থিত বন্ধন মুক্ত 
করিবার উপরি-উক্ত কৌশল ব্যাঘামবীবগণ 

অবগত আছেন। 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভেব পর হন্সমান্‌ 

তোরণের উপব আবোহণ করিযা একটি লৌহ- 
লগুড দেখিতে পাইলেন । বাছ্যেব শব্ষে ধহু 
রাক্ষস সমবেত হইযাছিল। লগুড লইয়া মহা- 
বীর তাহাদের তাডনা কবিলেন। লগুডাঘাতে 
অনেকেরই প্রণ গেল। অবশিষ্ট সকলে ভযে 
পলায়ন কবিল। হন্রমান্‌ তখন উৎ্সাহেব সহিত 
প্রজালিত বস্ত্র লইয়া রাজপুরীব বহু কক্ষের 
জানাপা-দরজায় অগ্রী সংযোগ করিলেন। 
বাতাস পাইয়া অগ্রিণ শিখ! বিস্তার করিয়া 
সবর ছভাইয়] পড়িল। অতঃপর সমুদ্রে 
অবগাহন করিষ! তিনি শবীব শীতল কবিলেন। 

বেশ কিছু বাক্ষল সংহার, অশোক-কানন 
ধ্বংস এবং গৃহে গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া 
মহাবীব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন। 
একাই তিনি অনেকটা কার্ধ সিদ্ধ করিয়াছেন । 
কিন্তু দুরে অপ্সির লেলিহান্‌ শিখা দেখিয়া সহসা 
হনুমানের খেয়াল হইল, কাজটা ভাল হয় নাই । 
অগ্নি যদি সর্বত্র পরিব্যান্ত হইয়া! অশোক-কানন 
পর্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে, তবে তো জনকনন্দিনী 
সীতারও ক্ষতি হইতে পারে । আবিমৃধ্যকারিতার 
জন্য হমুমান্‌ তখন নিজেকে সহশুবার ধিক্কার 
দিলেন 

সীতার নিকট পূর্বেই সংবাদ আসিয়াছিল-_ 
যে বানর অশোকবনের শোভা নষ্ট করিয়াছিল, 
তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইয়াছে । তাহার শরীরে 


বামায়ণ-প্রসঙ্গ 
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আগুন জালাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইত্যাদি। 
স্থতরাং হনুমানের প্রাণসংশয় সম্ভাবনায় সীতা 
কাতরভাবে দেবতাদের নিকট প্প্রীর্থনা 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিভীষণ-পত্বী মরম। 
আসিযা আশ্বাস প্রদান করিলেন, বানরের 
প্রাণনাশ হয় নাই, ববং অগ্রিদ্বারা লঙ্কা 
বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । অগ্নি নির্বাপিত করিতে 
রাক্ষলদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে 
একট] বানর একাকী যখন এতদুর ক্ষতিসাধনে 


সমর্থ হইল, তখন সীতাৰব অভীষ্টলাভ 
নিশ্চিত। 
হনুমান্‌ অবশ্ত পুনরায় সীঁতাকে ঘর্শন্‌ করিতে 


আমিলেন এবং তাহাকে অক্ষত দেখিয়। 
আনন্দিতচিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

সমুজেব অপরপারে জাঙ্ববান্‌ প্রভৃতি 
বানরগণের সহিত অঙ্গদ উদ্ধিগ্রচিত্তে মহীবীরের 
প্রতীক্ষায় ছিলেন। দূৰ হইতে তাহাকে 
আসিতে দেখিয়া বানরগণ আনন্দে উৎফুল্ল 
হইল । অগ্রসর হইয়া রাশি রাশি ফল, মধু 
প্রভৃতি দিয়া তাহার। হ্মানের অর্চনা করিল। 
হন্ছমান্‌ সংক্ষেপে “দেবীকে দেখিয়াছি'__এইমাজ্ 
ব্লিলেন। অত:পর সকলে মহেন্দ্র-পর্বতের 
রমণীয় অরণ্য-প্রদেশে সমবেত হইলে হন্ুমান্‌ 
তাহার সমুদ্র-লজ্ঘন, সীতা-দর্শন, রাবণের সহিত 
সাক্ষাৎ ও সমুচিত শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি 
বিস্তারিত নিবেদন করিলেন । 

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অঙ্দ বলিলেন, জান্ববান্‌ 
প্রভৃতি কয়েকজন বলশালী বানরগণকে লইয়া 
তিনি লঙ্কায় গমন করিবেন। রাবণকে নিহত 
এবং সীতাকে উদ্ধার করিয়! রামচন্দ্রের নিকট 
লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইবে না । 
অন্ান্ত বানরগণের কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, 
তাহারা এখানেই অপেক্ষা করিবে। 

কিন্তু জান্ববান্‌ অঙরদ্দেবু এ প্রস্তাব লমর্থল 
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করিলেন না। রামচন্দ্র ও স্গ্রীব তাহাদের 
সীতার সংবাদ আনিবার জন্য প্রেরণ 
করিয়াছেন। সীতাকে তীহারা উদ্ধার করিয়া 
লইয়া গেলে রামচজ্দ্রের সীতা-উদ্ধার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা হয় না, তাহার বংশ-মর্যাদারও হানি 
হয়। সুতরাং তাহাদের উপস্থিত কার্ধ__ 
রামচন্দ্রকে সীতার সংবাদ প্রধান কবা। অঙ্গদ 
তখন সর্দলবলে যাত্রা করিলেন। হস্থমান্‌ 
কারধোদ্ধার কবিয়াছেন। অতএব অঙ্গদের 
দলের বানরগণেব চিত্তে বেশ উল্লাম হইয়াছিল । 
পথিমধ্যে তাহার! স্থরক্ষিত মধুবন ধ্বংসপূর্বক 
মধুপান করিয়! তৃপ্ত হইল। তারপর মহোল্লাসে 
নানারূপ শব্ধ ও চীত্কাব করিয়া বিজয়ী সেনার 
মতো! হনুমানের সহিত তাহাব! রামচন্দ্রের সমীপে 
উপস্থিত হইল। হঙ্ছমান্‌ রামচন্দ্রকে প্রণিপাত 
করিয়া তীহার হস্তে নিদর্শন-স্বরূপ সীতার 
চুড়ামণি প্রদান করিলেন এবং ধীরে দবীরে সমুদয় 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১০ম সংখ্যা 


বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিলেন। চিন্রকৃট পর্বতে 
বনবাসফালে শ্রীরামচন্দ্র একদিন মনংশিলা দিয়া 
সীতার ললাটে তিলক অঙ্কিত করিয়া 
দিযাছিলেন, আব একদিন সীতার উৎপীডনকাবী 
কাকের উদ্দেশ্যে তিনি এধীক অস্ত্র নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। সীতা-কর্তৃক বিবৃতি অপরের 
অজানিত ঘটনাছুটিও হনুমান নিদর্শন-স্বরূপ 
বামের নিকট বর্ণন! করিলিন। সেই রাক্ষস- 
পুরীতে অবকুদ্ধা সীতা কিভাবে দিন যাপন 
করিতেছেন, তাহা বর্ণনা কবিলেন। 

হমুমান্‌ অসাধ্য নাধন করিয়া বিজয়ী বীরের 
হ্যায় ফিরিযা আসিযাছেন। জগতের সম্মুখে 
এক উজ্জন দৃষ্টান্ত স্থাপন কবিয়াছেন। প্রীতিপূর্ণ 
নেতে তাহাকে অভিষিক্ত এব গাঁ আলিঞনে 
আবদ্ধ কবি! শ্রীরামচন্দ্র বপিলেন_ আপাততঃ 
আমার সব সম্পদ এই আলিঙ্গনই তোমার 
কাধের পুরস্কাব-স্বরূপ গ্রহণ কর। 


শরণাগত 
প্রীবিজযলাল চট্টোপাধ্যায় 


তোমার চরণে শরণ নিয়েছি, 
আর কি ভয়? 
ভক্তজনেব্ চিরসখা তুমি 
হে প্রেমময় 1 
চবম তৃপ্তি কেবল ভূমায় । 
অসীমের তৃষা হিয়ায় হিয়ায় 
তুমি সে অসীম, স্থখ তো কখনো 
অল্লে নয় 


হুদিনের খেলাঘর নিয়ে ছিম্থু 
তোমারে তুলে! 

মরেছি পিয়াসে তাই তো অম্ৃত- 
সাগরকূলে ! 

পরমানন্দঘন হে মাধব, 

দ্বেহো শিরে তব পদ-পলব , 

শরণাগতেরে রাখো প্রভু, আমি 
শিরায় ! 


শিবানন্দ-স্থৃতি 


[ জনৈক প্রবীণ সঙ্গ্যাসীর ডায়েরী হইতে ] 


চিরতৃষারমপ্ডিতি হিমাদ্রি-শিখর হইতে 
উৎসারিত পৃতমলিলা ভাগীরথীর পুণ্য প্রবাহ 
বিগলিত করুণাঁধারার স্যায় তবঙ্গেব পর তরঙ্গ 
তুলিয়া কখন মুদ্বু কলববে, কখন ভৈরবগজনে, 
আবাব কখনও গৈরিকবপ্জিতগাত্রা হইয়া অনস্ত 
নীল সিন্ধুপানে আবুল আগ্রহে ছুটিযাছে। যুগ- 
ঘুগান্তব ধরিযা এই স্বধূনীর উভয় তটে কত 
তীর্থ কত নগরী, কত সংস্কৃতিসৌধ গভিয! 
উঠিয়াছে, তাহাব ইয়ত্তা নাই । আবার কালের 
কবাল তাগুৰ নর্তনে 'গইসকল পুণাস্থতি- 
বিজডিত প্রাচীন কীন্তিসমূহ চিরতবে ধ্বংসস্তূপে 
পরিণত হইযাছে। এঁতিহাগৌরব ভারতের 
বৈচিত্র্যবহুল ইতিহাস আজও উত্থান-পতনেব, 
স্থজন ও প্রলযেব প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য গুদান করিয়া 
আসিতেছে । কৌতুহলী মানবচিত্তে জিজ্ঞাসার 
অন্ত নাই--কতকাল ধরিয়া প্রত্বতান্বিকগণের 
বহুমুখী প্রতিভা এই ধ্বংসন্তুপের অতলগর্ 
হইতে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতিব মূল উৎসের 
সন্ধানকার্ধে নিযুক্ত রহিযাছে। ইতিহাস 
এখনও সাক্ষ্য দেয়__পুণ্যতোয়! ভাগীরথীর তটে 
টে স্বয়ং ভগবান্‌ নরদেহ ধারণ করিয়া লোক- 
কল্যাণ-কামনায় যুগে যুগে অপূর্ব লীলা করিয়। 
পথত্রান্ত দোহমুদ্ধ জীবকে প্রকৃত পথের সন্ধান 
দিয়াছেন--ভাগাবান্‌ কেহ কেহ তাহাদের 
অহৈতুকী রুপা লাভ করিয়! স্ব স্ব জীবন ধপ্ত 
ও সার্থক করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
বর্তমান যুগে ভগবান্‌ শ্রীবামকষ্ণ শ্যাম-শ্্ামা- 
শিবের সমস্বয্কৈজ্দ্র, মাধূর্যের রঙ্গভুমি পবিত্র 
সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বর-তপৌোবনে যে কঠোর 
তপস্তা ও অলৌকিক লীলা করিয়! গিয়াছেন, 


তাঁহাব উজ্জ্রন প্রভায় আজও দিগদদিগন্ত 
উদ্ভাদিত। তাহারই নিজ হস্তে গভ1 স্বামী 
বিবেকানন্দ-প্রমুখ নবীন সন্নাসিবুন্দ পুণ্যতীর্ঘ 
বেনুড মঠ প্রতিষ্ঠিত করিষা ইহাকে তাহাদের 
অধ্যাত্মচেতনাষ সবদা উজ্জীবিত রাখিয়া সর্ব- 
সাধারণের পেবা ও সাধনার মুল কেন্দুরূপে 
ইহার পবিজ্রতা রক্ষা করিযা আসিয়াছেন এবং 
সকলকে তাহাদের আকুল হৃদয়ের ব্বতংন্ফুর্ত 
পবিত্র আকাজ্ষা মিটাইবার অপূর্ব স্থযোগ প্রদান 
করিয়া গিয়াছেন। দেশ বিদেশ হইতে 
অবিশ্রাস্ত ধাবায় তীর্ঘযাত্রী দলে দলে জাহ্বীর 
পৃতধারাবিধৌত এই নৃতন তীর্থে মিলিত হইয়া 
ইহার দর্শন-স্পর্শনে আপনাদ্দিগকে ধন্য ও কৃতার্থ 
মূনে করিতেছেন । ষুগাবতাপ্পের লীলাসহচর- 
গণেব পাদপূত, সর্দধার্মর সমন্য়ক্ষেত্র এই বেলুড 
মঠ জাতিধর্মনিবিশেষে সর্বকালের জন্য সর্বজনের 
মিলনকেন্ত্র ও আশ্রয়স্থল হইয়া রহিয়াছে । 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ে অধ্যয়নকালে 
আমার নিষিঞ্চন আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম 
প্রভাত- ব্রক্ষজ্ঞপুরুষগণ-অধ্যুষিত বিশ্ববিশ্রুত এই 
ব্লেড মঠে। আজ এই জীবনসন্ধ্যায় যে পবিত্র 
স্বৃতি গোধুলির রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া আমার 
মাঁনসপটে ফুটিয়া উঠিতেছে, বলা বাহুলা আমার 
দুর্বল লেখনীমুখে তাহারই বাণীরূপ দেওয়ার 
ক্ষীণ প্রচেষ্টামাত্র। কেমন করিয়া এই জান্ববী- 
তটলগ্র বেলুড তীর্থে শ্ীরামন্কষ্ণদেবের অন্যতম 
প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ_-পুজ্যপাদ 
মহাপুকষ মহারাজের পৃতসঙ্ক লাভ করিবার 
মৌভাগ্য ঘটিয়াছিল এবং তাঁহার বিশাল 
হৃদয়ের অযাচিত করুণ! অমোঘ আশীর্বাদক্ষপে 
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আমার উপর বিভিন্ন কালে বিভিন্ন স্থানে 
শতধারে বর্ষিত হইযাছিল, তাহাই গঙ্গাজলে 
গঙ্গাপৃজার ন্যায়, আজ এই পবিত্র স্মৃতিকথার 
মাধ্যমে তাহারই রাতুল চরণে অর্পন করিয়া 
ধন্য হইতে প্রযাসী হইয়াছি। 

পূজ্যপাদ শ্রীযৎ স্বামী শিবানন্দ মহাবাজ 
কেন “মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইযাছিলেন, 
তাহা স্বামী বিবেকানন্দের শ্রীমুখোচ্চাবিত বাণী 
হইতে আমর। পববতীকালে জানিতে পারিষাছি । 
বরাহনগর মগে অবস্থানকালে একবাব 
শ্রীরামরু্ণ লীলাপৃ৩ বলধাম-মন্দিবে নিমন্ত্রি 
হইয়া! স্বামীজী তাহার গুরুতভ্রাতাগণকে সঙ্গে 
করিয়া এ স্থানে গমন কবেন। ভজন-কীর্তন 
ও আহারাদির পর শ্রীশ্রীঠাকৃবের প্রসঙ্গে তীহারা 
সকলে পুনঃ মাতিযা উঠিলেন। ঠাকুবেব কথা 
বলিতে বলিতে স্বামীজী বলিলেন, এক ঠাকুবই 
ছিলেন কামজিৎ , নইলে বিবাহিত জীবন 
কামজিতৎ পুরুষ জগতে বিরল |, এই কথা শ্রবণ 
করিয়া কতদার স্বামী শিবানন্দ মহাপাজ 
বলিয়াছিলেন, “তা কেন? ঠাকব আমার 
ভেতর এমন শক্তি সঞ্চাব কবেছিলেন যে, 
তার বলে আমিও কাম জঘ করতে পেবেছি। 
তাঁর ইচ্ছ।য় সবই সম্ভব এই কথা শুনিবামাত্র 
স্থামীজী আশ্চধান্বিত হইয়া বলিলেন, “তাহলে 
তো আপনি মহাপুরুষ । সমবেত গুরুত্রা তৃবুন্দ 
এ ঘটনা শ্রবণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়! 
গিয়াছিলেন। সেইদিন হইতেই স্বামীজী 
নিজেও স্বামী শিবানন্দজীকে “মহাপুকষ' বলিয়া 
ডাকিতেন এবং মঠবাসীবাও তীহাকে এ নামে 
ডাকিতে আরম্ভ করেন। বাস্তবিক শ্রীগ্ুরু- 
রুপায় তিনি “মহাপুরুষ” নামের মহিমানাতি 
অল্লান কুস্থমের মতো চিবতবে অক্ষুণ্ন রাখিয়া 
জাতিধর্মনিবিশেষে অগণিত নরনারীর জটিল 
জীবন-সমন্তার সমাধানপুধক তাহাদের জীবন 


উদ্বোধন 
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সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন। ধন্য আমরা যে, 
তাহার “হুর্ধকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিহ্শীতলং' 
প্রদীপ্ত দিব্য জীবন-জ্যোতির সহায়তায় 
এই সপিল বন্ধুব ধুলিমলিন পৃথিবীর পথে 
চলিবাব সামর্থ কতকটা অর্জন করিবার 
স্যোগ লাভ কবিয়াছিলাম এই সকল 
যদৃচ্ছালা ভন্ত্ উচ্চকোটি তপস্তাপরাষণ যোগী 
মহাপুরুষগণেব সন্সযাস-জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই 
তাহাদদেব সম্যক পবিচয়প্রদানকল্পে শাস্রকারগণ 
পিখিযাছেন £ 
ধৈর্ং ঘস্ পিতা ক্ষমা চ জননী 
শাস্তিশ্চিবং গেহিনী 
সত্যং সথভবেব দয়! চ ভগিনী 
ভ্রাতা মন:সংযনঃ | 
শয্যা ভূমি৩ন্ং দিশোহপি বসনং 
জ্ঞানামৃতং ভোজনম 
এতে যন্ত কুটুপ্ষিনো বদ সথে 
কম্মাৎ ভয়ং যোগিনঃ ॥ 
_ধের্ষ ধাহাব পিতা, ক্ষমা জননী, শাস্তি গৃহিণী, 
সত্য পুত্র, দ্যা ও সংযম--ভগিনী ও ভ্রাতা, 
ভূমিতলকে যিনি শশা! এবং দিকৃসমূৃহকে যিনি 
বন কবিষাছেন, জ্ঞানবপ অদৃতি ধাহার 
ভোজন-__হে সখে! একমাত্র এইবপ আজ্ত্রীয়- 
কুটটুম্বসম্পন্ন যোগীর পক্ষেই এ স-সারে নির্ভষে 
বিচরণ কবা সম্ভব, অপরের পক্ষে নহে। বলা 
বাহুলা, তপস্বী ব্রক্মজ্ঞ সন্াসী পুজাপাদ 
মহাপুরুষ মহাবাজের জীবনেও শাস্ত্রোক্ত এই 
গুণরাশি জীবকল্যাণে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। 
বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী মনীষী রোম | রোল] 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী-প্রণয়নকল্পে 
ঠাকুর, স্বামীজী এবং মঠ-মিশন সুষ্ন্ধে বিস্তারিত 
তথ্য সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে মহাপুরুষজীর 
ব্যক্তিগত স্থতি জানিবার আকাজ্ষায় তাহাকে 
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এক শ্দ্ধাপূণ পত্র লিখিয্বাছিলেন। তদুত্তরে 
তিনি অন্যান্ত কথাপ্রসঙ্গে । তাহাকে 
জানাইয়াছিলেন--“আমি এখনও বুঝতে পাবিনি 
ষে, তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর ) মানুষ কি মহাপুকষ, 
কি দেবতা, কি ভগবান্‌ ম্বয়ং। আমি তাকে 
সম্পূর্ণ অহংশুন্ত, শ্রেষ্ঠ বৈবাগ্যযুক্ত, পরম 
জ্ঞানবান্‌ এবং প্রেমের মুর্তবিকাশ ব'লে জানি। 
যত দিন যাচ্ছে ও ধর্জগতের সঙ্গে আমি যতই 
অধিকতর পরিচিত হচ্ছি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের 
আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের অনন্ত বিস্তৃতির সঙ্গে 
অনস্ত গভীরতা অনুভব করছি, ততই আমার 
মনে দৃঢ প্রত্যয় হচ্ছে যে, তাকে ভগবানের 
সহিত তুলনা! করলে_-ভগবান্‌ বলতে সচরাচর 
লোকে যেমন বোঝে-__-তীার অমীম মহত্ব খর্ব 
করা হবে। আমি জোর ক'রে বলতে পাবি, 
বর্তমান যুগে তার মতো মানবকল্যাণ-নিঝত 
অত বড মহাপুরুষ কেহ নাই। অপরের মধ্যে 
ধর্মসংক্রোমণ করবার শক্তি ছিল শ্রীরামরুষ্জের 
এবং তিনি তাদের মন জ্ঞানের উচ্চভূমিতে তুলে 
দিতে পাবতেন। তাঁর কৃপায় আধাবামুযায়ী 
আমাদেরও উচ্চ উচ্চ জ্ঞানভূমিতে আরোহণ 
করবার স্থযোগ হয়েছিল। "আমার নিজেরই 
তাঁর স্পর্শে তার ইচ্ছায় ভার জীবৎকালেই 
তিনবার সমাধিলাভের সৌভাগ্য ঘটেছিল। 
তার উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রমাণ করতে 
আজও আমি বেচে আছি । এ মোহ নয়, কিংবা 
স্বপ্ন নয় 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্ধ্য়নকালে 
মধ্যে মধ্যে পুণ্যতীর্থ বেলুভ মঠে যাতায়াত 
করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। সময় 
সমদ্ধ বন্ধুবান্ববসহ এই পবিজ্র মঠে রাক্রিযাপনও 
করিতাম এবং উৎসবাদিতে যোগদান করিয়া 
পরম আনন্দ উপভোগ করিতাম। ১৯১৮ খু: 
ফোন এক লময়ে বেলুড় মঠেই প্রথম 
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শ্ীমহাপুরুষ মহারাজের ্রীপাদপক্ম দর্শন 
করিবার সৌভাগ্য লাভ করি। এঁকালে 
বলরাম-মন্দিরে শ্রীশ্রীরাজ1-মহারাজের নিকট 
প্রায়ই যাতায়াত করিতাম। ভজ্জন্য মহাপুকষ 
মহারাজের পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার জন্য ঘনঘন 
বেলুড মঠে আসা-যাওয়া সম্ভব হইত নী । তবে 
যখনই মঠে আসিতাম, তখনই মহাপুরুষ 
মহারাজকে ভক্কিভবে প্রণাম করিয়া তাহার 
স্সেহাশীর্বাদ লাভ করিয়া পরম তৃপ্তি ও আনন্দ 
বোধ করিতাম। 

আমি ম্খন ১৯১৯ খুঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়। 
সমাঞ্ধ করিয়া জনৈক বন্ধুসহ ভুবনেশ্বর মঠে 
পৃজাপাদ শ্রীমৎ স্বামী ত্রক্মানন্দ মহাবাজের চরণ- 
প্রান্তে উপনীত হুই এবং অপরকে দিয়া আমার 
সন্াসী-সজ্যে যোগদীন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করি, তখন তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন, 
“ও হয়তে। থাকবে না ১ ওকে এখন ব্রহ্মচর্ধত্রতে 
দশক্ষিত করবার প্রয়োজন নেই ।' 

ইহার পর ভুবনেশ্বর হইতে মায়াবর্তী অছৈত 
আশ্রমে যাই, সেখান হইতে দেশে পিভৃমাতৃ- 
সকাশে গিয়া বিগ্ভালয়ে শিক্ষকতার কার্য গ্রহণ 
করিতে হয় সে-কখা। “ব্রদ্ধানন্দ-স্মৃতি'-প্রসঙ্গে 
লিখিত*হইয়াছে। অতঃপর ১৯২৭ খুং প্রথম 
ভাগে বিদ্যালয়ের চাকরিতে ইন্তফা দিয়া 
পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জিলার অন্তঃপাতী 
কলিকাতার সন্গিকট এক উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলাম। 
এই সময় হইতে স্থযোগ স্থবিধা পাইলেই 
কর্মস্থল হইতে মধ্যে মধ্যে বেলুড় মঠে আসিষা 
পৃূজাপাদ মহাপুরুষ মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন 
করিয়া যাইতাম। কিন্তু কি আশ্চর্য! 
তখন ঘখনই মঠে আসিক়া তাহাকে প্রণাম 
ফরিড়াম, তখনই আমাকে বলিতেন, “কি, 
স্সায় কতদিন গোলামি করবে? কবে চাকনি 
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ছাডবে ৮” যিনি একবার আমাকে পিতামাতার 
সেবার জন্ত চাকরি গ্রহণ করিতে উৎসাহিত 
করিয়াছিলেন, আজ আবাব তিনিই “গোলামি 
ছাডবে কবে ?”- বলিয়া প্রশ্ন করিতেছেন 
মনে মনে স্থির করিলাম-_এবার আমি স্বেচ্ছায় 
এই কর্ম ত্যাগ করিব না। যদি মহাপুরুষ 
মহারাজ স্বযং তাহার শক্তি-প্রভাবে আমার এই 
চাকরির মোহ কাটাইযা দিতে পারেন, তবেই 
চাকরি ছাডিয়। দ্রিব_নচেৎ নহে । একবার 
আমি ইহাদের সাবধান বাক্য অগ্রাহা কবিয়! 
নিজেকে সর্বজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিষ দাকণ শিক্ষা 
পাইয়াছি, আবার যাহাতে সেবপ ভুলন্রাস্তি 
না হয়, ভজ্জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কোন 
সিদ্ধান্ত করিব লা ইহা! স্থির করিয়া স্মযের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 

ক্রমে গ্রীষ্মের বন্ধ সমাগত লইল। সংবাদ 
আসিল--কোন জরুবী কার্ধোপলক্ষে আমাকে 
সত্বরই পিতামাতার সন্নিধানে পৌছিতে হইবে। 
তানুযায়ী স্থির কবিলাম- স্বগৃহা ডিমুখে যাত্রা 
করিবার পূর্বে বেলুভ মঠে পূজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজকে একবার দর্শন করিয়া যাইব এবং 
সম্ভব হইলে সেই রাত্রেই ঢাঁকা-মেলে পূর্ববঙ্গে 
বওনা হইব। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া স্কুল বন্ধ 
ভইবার সঙ্গে সঙ্গেই বেলুড মঠে আসিমা! উপস্থিত 
হইলাম | মহাপুরুষ মহারাজকে ভক্তিভরে 
সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবার পর তিনি আমার 
কৃশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আমাকে 
কয়েকদিন মঠবাঁস করিবার নির্দেশ দিলেন। 
উভয় সংকটে পড়িযা আমাকে কোন 
জকবী কার্ধের জন্য আজই ঢাকা-মেলে রওনা 
হইতে হইবে--ইহা মন্থারাজফে নিস্দেন করার 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলিয়া! উঠিলেন, “আবে, রেখে 
দাও তোমার জ্রুরী কাজ! কাজের কি শেষ 
আছে? এতদিন পরবে মঠে এপ, এখানে 


উদ্বোধন 
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অস্ত: ত্রিরাত্রি বাস ক'রে যাবে ।' মহারাজের 
আশ শিরোধার্ধ করিয়! মঠেই বহিয়া গেলাম। 
তখনও বুঝিতে পারি নাই__-তিনি কি উদ্দেস্টে 
আমাকে ত্রিবাক্রি মঠবাসের নির্দেশ দিলেন্‌। 
সন্ধ্যারৃতি চলিতেছে । গুরুগন্ভীর আরাবে 
আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। শ্রতিমধুর ঘণ্টাধ্বনি 
সমগ্র মঠভূমি মুখবিত কবিয়া তুলিয়াছে__ 
আধ্যাত্সিকতাব জমাটভাব সকলের হৃদয়-মন 
স্পর্শ কবিয়া সাধু-্রন্ষচারী নিবিশেষে সকলকে 
অনুপ্রাণিত করিতেছে। পৃজাপাদ মহাপুরুষ 
মহাবাজ পিজেবু ঘবে ভাবে গরগব মাতোযারা ১ 
তিনি ক্ষণে ক্ষণে 'জয বামকৃষখ, জয় বানরুষ” ধ্বনি 
করিতেছেন । তিনি বাহা জগতের সকল চিন্তা 
হইতে মনকে তুলিয়া লইয! দিব্য অতীন্জিয় 
রাজ্যে বিচরণ কবিতেছেন! আমি ও আমার 
জনৈক সন্গ্যাসী বন্ধু শ্রীপ্রীঠাকুরের আরাত্রক 
আরম্ভ হইবাব পূর্ব হইতেই পৃজ্যপাদ মহাপুকষ 
মহারাজের শয়নকক্ষে হাজির বহিয়াছি। 
আবতি-সমাপনাস্তে তিনি স্বীয় শয্যা বিশ্রামার্থ 
শয়ন কবিলেন এবং আমার সন্গ্যাসী বন্ধুবর 
মহাপুরুষ মহাঁবাজের পদ-সংবাহনে আত্মনিয়োগ 
করিলেন। কিযৎকাল পরেই আমার অস্তরেও 
মহাবাজের পদসেবা করিবার তীব আকাক্ষা 
জাগিয়া উঠিল। আমার প্রাণেব ইচ্ছা 
মহারাজকে নিবেদন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
বলিয়া উঠিলেন, "হ্যা, হ্যা তুমিও পা-টা একটু 
টিপে দাও। আমি অপ্রত্যাশিতভাবে এই 
অপূর্ব স্বযোগ লাভ করিয়া তাহার পদসেবায় 
লাগিযা গেলাম । মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে 
স্নেহপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আর কতদিন 
চাকরি করবে? রাজা-মহারাজ, বাবুরাম 
মহারাজ প্রভৃতি সকলের প্রাণভরা আশীর্বাদ 
লাভ করেছ। ঠাকুর-হ্বামীজীর কাজের জন্যই 
€তা তোমরা এসেছ । গ্যাখ, আমিই একদিন 
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তোমাকে চাকরি করতে বলেছিলাম--আবার 
আমিই তোমাকে চাকরি ছাডতে বলছি। 
আমাকে বিশ্বাস কর? আমিও স্থযোগ বুঝিয়া 
মহারাজকে বলিলাম, "মহারাজ, একবার 
আপনাদের শির্দেশ অগ্রাহ্হ ক'রে আমি আমার 
নিজের খেখালমত চটলেছিলাম এবং তাৰ 
শোচনীয় ফলও ভোগ করেছি । আমি নিজের 
ইচ্ছায় চাকগি ছাডতে সাহসী হচ্ছি না। 
আপনি যদি কৃপা ক'রে এই চাকরির মোহপাঁশ 
ছিন্ন ক'রে আমাকে আপনাদেৰ চরণপ্রাস্তে 
টেনে আনতে পাবেন, তবেই চাকরি ছেডে 
দেওয়া সম্ভব হবে-_নচেঙ নয়।? এই কথা 
বলার সঙ্গে. সঙ্গে অনুভব করিলাম--আমার 
অন্তনিহিত প্রস্থপ্ত বৈরাগা-ব্হ্ছি সহসা উদ্দীপিত 
হইয়া আমাকে খিচলিত কিয়া তুলিল। 
আমার মনে হহতে পাগিল_আমাব বন্ধুবান্ধব 
সকলেই সন্গ্যাধষে দীক্ষিত হইয়া এই সুদীর্ঘ 
রুঠিন পথে বহুদূর অগ্রসর হইযাছে, আর 
আমি যেন সংসারের পঙ্ষিল পৃতিগন্ধময় 
আবর্জনা আবদ্ধ হইয়া অনেক পশ্চাতে পড়িয়া 
রৃহিয়াছি। মনে গ্রচণ্ড ঝড় বহিতে লাগিল-_ 
আর ধিক্কারে আমার হৃদর-মন ভরিয়া গেল। 
ঠিক এই মুহুতে মহাপুরুষ মহারাজ দৃচম্বরে 
বলিয়। উঠিলেন, “গ্ভাখ, তুমি এইক্ষণে যা বলবে, 
ঠিক তাই হবে। তুমি ধলো,কবে এই 
গোলামি ছাড়বে? আমি আবেগ-কম্পিত 
কণ্ঠে অভিভূতের ন্যায় সহসা বলিয়া উঠিলাম, 
“এই 89৪8102) ( বঙ্সব্ধ ) শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই চাকরি ছেড়ে দেবো ।' মহাবাজও 
আমাকে আশাবাদ করিদা! বলিলেন, 'ঠিক 
হবে, যা বলেছ ঠাকুরের কৃপায় সব ঠিক হয়ে 
যাবে। এখন বুঝিতে পারিলাম, কেন তিনি 
আমাকে মঠে ত্রিরাত্রি-বাসের আদেশ 
করিয়াছিলেন। চাকরির মোহ্পাশ হুইতে 
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মুক্ত করিয়া আমার আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া 
তুলিবার উদ্দেশ্টেই যে তিনি এইভাবে আমাকে 
কপা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব 
হইল ন]। 

মঠে ত্রিরাত্রি-বাসের পর পূর্ববঙ্গে পিতৃ- 
সন্নিধানে চলিয়া! গেলাম। গ্রীম্মের বন্ধ সমাপ্ত 
হওযায় পুনবায় কর্মস্থলে আসিবার জন্য প্রস্তুত 
হইলাম । ঘাত্রাব প্রান্কালে পিতামাতাকে 
প্রণাম করিয়া মনে ধনে সংসার ত্যাগ করিবার 
সংকল্প করিয়া তাহাদেখ নিকট হইতে বিদায় 
গ্রহণ কব্বিলাম। 

কর্মস্থলে প্রত্যাব্তন করিয়া পৃজ্যপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজকে এই বৎসর শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি ছাড়িয়া দিব বলিয়া যে 
স্বীকৃতি দিয়াছিলাম, কেবল সেই কথাই 
মনের কোণে সবদা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। 
কিন্ত বিধির কি বিড়খনা-চাকরির কি মোহ 
'মায় তো কমলী ছোডতা হু, লেকিন কমলী 
তো মুঝ কো নহি ছোড়তী।” বস্কতঃ চাকরির 
সংস্কার আমার হৃদযফলকে এত গভীর 
রেখপাত করিয়াছিল যে, 'হাওডা শরসিংহ দত্ত 
কলেজে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক 
প্রয়োজন'-- এই মর্মে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেখিয়াই দরখাস্ত করিয়া বসিলাম এবং 
কয়েকদিনের মধ্যেই সেই কলেজের অধ্যক্ষের 
নিকট হইতে 1066:519স-এর একখানা চিঠিও 
পাইলাম। লোভ সংবরণ করিতে পাৰিলাম 
না। নিধি দিনে কর্মস্থল হইতে [0৮9:519- 
এর জন্ত কলিকাতায় আসিম্া মায়াবতী 
অদ্ৈতাশ্রমের মুক্তারামবাবু-স্্ীস্থ শাখাকেন্দ্র 
আসিয়া হাজির হইলাম। তখন আমারই 
অন্তরঙ্গ জনৈক বন্ধু সেই কেন্দ্রের তত্বাবধানাদি 
করিত, সে তখন ব্রক্ষচারী। আহারাস্তে 
বিশ্রামের পর কি উদ্দোস্তে কলিকাতান়্ 
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আসিয়াছি-.সেই আসল কথাটি গোপন 
রাখিয়া তাহাকে বলিলাম, "দ্যাখ ভাই, আমি 
যদি এখন কোন কলেজে অধ্যাপকের পদে 
নিযুক্ত হই, তাহলে কেমন হয়? বন্ধুবর ইহা 
শুনিয়া আমাকে তীব্র ভমনার সুরে ও 
বিদ্রপভরে বলিতে লাগিল, “তার ধর্মধ্বজিতা 
দেখলে অবাক্‌ হ'তে হয়। তুই তো প্রায়ই 
বলিস্‌__সাধু হবি, চাকরি আর ভাল লাগে 
না। এক হেডমাষ্টারী করতে করতে তোর 
কত বৎসর কেটে গেল। এই সামান্ত 
চাকরির মোহই এতদিনে ছাড়তে পারলি না। 
এর পর যদ্দি কলেজে প্রফ্সোরী জোটে, তাহলে 
তোর আর কোনদিনই সাধু হওয়া হবে না।, 
বল। বাহুল্য, এই তিরস্কার দৈববাণীর মতো 
আমার কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সত্যই 
তো যে আমি পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজকে 
সত্বরই চাকরি ছাড়িয়া দিব বলিয়! কিছুদিন 
পূর্বেই কথা দিয়া আসিয়াছি, সেই আমিই 
আবার নৃতন চাকরি গ্রহণের জন্য ব্যস্ত 
হুইয়াছি। কি ভ্রান্তি কি মোহ" মনে 
তীত্র ধিক্কার জন্মিল। আমি বন্ধুটির নিকট 
আমার আগমনের আসল কথাটি গোপন রাখিয়া 
বাহিরে আসিয়া [77691 0%:0খানি টুকরা 
টুকর! করিয়া ছি'ডিয়া ফেলিলাম এবং বিকালে 
বন্ধুবরের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কর্মস্থলে 
ফিরিয়া আসিলাম। বুঝিতে বিলম্ব হইল না 
যে, পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজই বন্ধুটির মৃথ 
দিয়া আমাকে প্রকারাস্তরে আঘাত প্রদান 
করিয়া আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়! 
দিলেন। তাহার কপার কথা চিন্তা করিয়া 
সৃদয়-মন কৃতজ্ঞতায়্ ভরিয়া গেল। আমিও 
উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
ক্রমে ৮ছুর্গাপুর্জার বদ্ধ ঘনাইয়! আসিল। 
আমিও স্থির করিলাম--এবার স্ব-গৃহে প্রত্যাবর্তন 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তষ বর্-_-১*ম সংখা। 


না করিয়া ৬কাশীধামে গমন কৰিব এবং 
সেখানেই অহৈতাশ্রমে শ্রপ্রীজগদণ্থার পূজা দর্শন 
করিব। তখন খুব সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃঃ অক্টোবর 
মাস। বিশ্বজননী মহামায়ার পুজার তোড়জোড 
চলিতেছে-_প্রতিদিন শ্রশ্রঠাকুষের আবাব্সিকের 
পর সেবাশ্রমে আগমনী-গানের মহডা চলিতেছে। 
একটা জমজমাট ভাব। এই স্থন্দর পরিবেশের 
মধ্যে আসিয়া আমি খুবই শ্বশ্তিবাধ করিতে 
লাগিলাম। পূজনীয় জগদানন্দ মহারাজ তখন 
সাধুদের জন্য অগ্বৈতাশ্রমে উপনিষদের ক্লাস 
করিতেন_-আমিও সেই ক্লাসে যোগদান 
করিলাম। ক্লাসের পর তিনি প্রতিদিন আমার 
নিকট ত্যাপ-বৈরাগ্যের কথা বলিতেন,_-আর 
আমিও তাহার প্রাণম্পর্শী উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ 
শ্রবণ করিয়া আনন্দে মাতিয়্া উঠিতাম। 
কিছুদিনের মধ্যেই মন হইতে চাকরি করিবার 
নেশ! একেবারে ছুটিঘা গেল এবং আমি স্খোন 
হইতেই ইন্তফাপত্র (25915086100. 19982 ) 
লিখিয়া স্কুলের সেক্রেটারি মহোদয়ের নিকট 
উহা! রেজেস্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিলাখ। 
আমার গোলামি-পর্ব এইভাবে এখানেই শেষ 
হইল। 

১৯২৭ খুঃ ১৯শে অগস্ট তারিখে পৃজ্যপাদ 
সার্দানন্দ মহারাজের অকস্মাৎ দেহতাগ হয়। 
তাহার তিরোধানজনিত বিয়োগব্যথায় অল্পদিনের 
মধ্যেই মহাপুকুষ মহারাজের স্বাস্থ্যও একেবারে 
ভাঙিয়া পড়িল! অসুখের প্রাবল্য ও মানসিক 
অবস্থা দেখিয়া তাহার জীবন সম্বন্বেও সকলে 
শস্ষিত হইলেন। সুচিকিৎসা ও সেবাযত্বাদির 
ফলে তিনি কথঞ্চিৎ আরোগ্য পাভ করিলে 
জনৈক প্রবীণ ভক্তের সনির্ব্ধ অনুরোধে বাধু- 
পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে 
উক্ত ভক্তের মধুপুরস্থ “শেঠভিলা” নামক বাড়িতে 
গমন করেন। সেখানকার নির্জন পরিবেশ, 


কাঠিক, ১৩৭১] 


স্বাস্থ্যকর নির্মল জলহাওয়া ও ভক্তগণের অকুষ্ঠ 
প্রাণঢালা সেবাঘত্বার্দির ফলে দুই মাসের মধ্যেই 
তাহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিল। তিনি খন 
মধুপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় কাশী 
অদৈতাশ্রম হইতে জনৈক সন্ন্যাসী শ্রীপ্রীমহা পুরুষ 
মহারাজকে মধুপুরের ঠিকানায় পত্রত্বারা 
জানাইয়] দিলেন যে, আমি চাকরি ত্যাগ করিয়া 
সঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
করিয়াছি। তিনি সেই পত্রথানা পাইয়া অতি 
আনন্দের সহিত তহুত্বরে জানাইলেন, 4 
গোলামি ছেডেছে জেনে খুব খুশী হযেছি। 
তাকে আমার আন্তরিক জেহাশিস্‌ জানাবে। 
আমিও সত্ব অছৈতাশ্রমে আসছি ।, 

মধুপুর হইতে সংবাদ আসিল _পৃজ্যপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজ ২২শে নভেম্বর বেলা ৮-৩০ 
যিনিটের সময় বারাণসীধামে আসিয়া 
পৌছিবেন। সংবাদ পাওয়ামাত্র উভয় আশ্রমের 
সন্যাসি-ত্রদ্ষচারিবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
উঠিলেন এবং মহারাজকে স্টেশন হইতে 
আনিবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। 
নির্দিষ্ট দিনে প্রাতে ছুইখানা মোটর (10060: 
০৪2) ও ঘোড়ার গাড়িনহ অদ্বৈতাশ্রম ও সেবা 
আমের সাধু-ব্রক্ষচাবিগণ হন্দরপুষ্পস্তবক-হস্তে ট্রেন 
আপিবার পূর্বেই স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। বল! 
বাহুল্য, আমারও তাহাদের সহগামী হইবার 
সৌভাগ্য হইয়াছিল। যথাসময়ে ট্রেন আসিল 
এবং বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে মহানাজকে 


শিবানন্দ-স্থৃতি 


£৭৩ 


পুষ্পমালায় বিভূষিত করা হইল। অৈতাশ্রমে 
পৌছিয়া তিশি ছুর্গাপৃজান্ব মণ্ডপ-ঘরে চেয়ারে 
উপবিষ্ট হইলেন এবং সকলে একে একে ভূমিষ্ঠ 
প্রণাম করিয়া তাহাকে ঘিবিয়া বসিলেন। 
তাহার মধুপুর হইতে হঠাৎ এখানে চলিয়া 
আপসিবার কারণ স্থঘন্ধে তিনি বলিতে লাগিলেন, 
“কি আবু বলব , ববিবারও স্থির ছিল না যে, 
আমি ৬কাশীধামে আসব। বিশ্বনাথের কি 
কৃপা! তিনি হঠাৎ এখানে টেনে আনলেন , 
এমনভাবে আনলেন যে, আর একদিনও দেরি 
করবার উপায় ছিল না-যেন গ্রেপ্তারী 
পরোয়ানা । জয় বিশ্বনাথ_-তার ইচ্ছাতেই 
সব হয়।' 

অদ্বৈতাশ্রমের দ্বিতল গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে ঘে ঘরটি তাহার বাসের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, 
তিনি সেখানে মনের আনন্দে বাস করিতে 
লাগিলেন। মধুপুর হইতে কাশীধামে পৌছিয়া 
আমাকে দেখিয়া তিনি খুবই প্রসন্ন হইলেন এবং 
আমাকে অভয় প্রদান করিয়া প্রাণ ভবিয়! 
আশীর্বাদ করিলেন এবং বলিলিন, “ভগবানের 
জন্য যারা সর্ব ত্যাগ করতে পারে, ভগবান্‌ 
স্বয়ংই তাদের ভার গ্রহণ করেন। তোমার 
কোন চিস্তা নাই। ঠাকুর রয়েছেন--ভাবন! 
কি? এইভাবে আশ্বাস দিয়া তিনি আমাকে 
তাহার চরণপ্রাস্তে আশ্রয় প্রদান করিলেন 
এবং আমিও নিশ্চিন্ত মনে অদ্বৈতাশ্রমে 
বাস করিতে লাগিলাম । (ক্রমশঃ ) 


স্বামীজীর বাণীতে নৃতনত্ব কি ছিল? 


( পূর্বহুবৃত্তি ) 
ডক্টব শশিভৃষণ দাশগুপ্ত 


কর্মে পরিণত বেদাস্তের আবিষ্কার 

যে ব্দাস্তধর্ম স্বামীজী এত আগ্রহের সঙ্গে 
প্রচার করিয়াছিলেন, সে-সম্বদ্ধে সর্বপ্রথম যে 
প্রশ্ন মনে জাগে, তাহা এই যে, আচার- 
আচরণে যে গুরু দ্ৈতসাধনার একান্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন, শিশ্তের পক্ষে তাহার নিকট অছ্ৈতবাদ- 
কেন্দ্রিক বৈদান্তিক প্রেরণা ও জীবব্রদ্ষের চরম 
এক্যোপলব্ধির প্রেরণা লাভ কর! কি সম্ভব! 
ইহার উত্তরে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, 
বিবেকানন্দ-গুক শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে পরুমসত্যের 
স্বরূপ-সম্বদ্ধে যে ধারণা ছিল, তাহার সহিত 
তাহার দ্বৈতবাদী-স্থলভ আচরণের ততটা সম্পর্ক 
ছিল না, কারণ সত্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক হইয়া 
যাওয়া অপেক্ষা সত্যের আনন্দ-লাভই তাহাব 
উদ্দেশ্য ছিল। তবু এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায় যে, 
শিষ্ের অধ্যাত্স-প্রেরণায় অছৈতের প্রতি 
পক্ষপাত কেন দেখা পিল, তাহার সব বক্তৃতায় 
কেন তিনি অছ্বৈতের উপরই জোর দিতেন বেশী, 
কেন তিনি পৃথিবীর নানা জায়গায় অছ্ৈত 
বেদান্ত-প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন? 
আসলে মনে হয়-বিবেকানন্দের কাছে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ঘৈত বা অদ্বৈত কোন বেদান্তেরই 
প্রচারক ছিলেন না। শিষ্ঠের কাছে তিনি 
ছিলেন মান্ষের-_ শুধু মানুষের নয়, সকল বস্তর 
অন্তনিহিত ভগবৎসত্তার নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপ । 
মানুষের যুক্তিবাদী সত্তার প্রতি আস্থাশীল এই 
বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে শুধুমাত্র সামাজিক 
এতিহ্য়পে কোন ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব 
ছিল না। যুক্তি যখন তাহাকে অজ্ঞেয়বাদ ও 


সংশয়বাদের পথে লইয়া যাইতেছিল, তখন 
একমাজ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ছাঁডা অন্য কিছু 
তাহাকে অবিচলিত বিশ্বাসে উপনীত করিতে 
পারিত না। প্রথমতঃ তাহার গুকুর প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধি সহ্বন্ধে নিশ্চয়তা, দ্বিতীযতঃ গুরু- 
ক্পাবলে নিজের অধ্যাত্ব-উপলব্ধিব ফলে অধ্যাত্ম- 
সত্য সন্ধে তাহার প্রাথমিক বিশ্বাস দৃঢতর হয়। 
প্রথমে নিজের এই বিশ্বাস পাক। করিয়া লইয়। 
স্বামীজীপ পরবর্তী কাজ হইল--এই বিশ্বাসকে 
ব্যক্তি ও জাতি হইতে আর্ম্ত করিয়া সর্বকালের 
সর্দেশেব মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের সর্বস্তরে 
প্রয়োগের ছ্বাবা অর্থপূর্ণ করিয়া! তোল] । হহার 
ফলেই তিনি যাহাকে তাত্পর্যপূর্ণভাবে ব্যাবহারিক 
বেদান্ত বলিতেন, সেই ব্যাবহারিক বেদ'স্ত' 
ধর্মের আবিষ্কার ও প্রচার সম্ভব হয়। 

ভারতবর্ষে বেদান্ত কিছু নৃতন জিনিস নয় । 
স্বামীজীর কথাহ্থসারে, বেদাস্তই ভারতেব্‌ ধর্ম। 
নানা অনুষ্ঠান, উপাসনা ও উত্সবে পরিপূর্ণ 
এবং অগণিত মন্দির, দেবতা ও বিগ্রহ-সমন্বিত 
ভারতের বিচিত্র ধম্জগতের কথা মনে করিয়া 
প্রথযে স্বামীজীর এ-কথায় বিস্মিত হওয়া 
্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের ধর্ষেতিহাসের 
যে-কোন সাধারণ পাঠকের কাছেও একথা! 
স্পষ্ট হইয়া উঠিবে যে, হিন্দুধর্মের সামগ্রিক 
কাঠামোর মধ্যে এই মব বনু বিচিত্র উপাদান 
একটি মূলগত এঁক্যে বিধিত, কোন ব্যক্কি- 
হিসাবে নয়, চিরন্তন সত্য হিসাবে বেদাস্ত এইবন্- 
বিচিত্রের মধ্যে এক সময় নৈর্ব্যক্তিক, পরমতম 
উপলব্ধির এক্যস্থত্র আবিষ্কার করিয়াছে । 


কা্তিক, ১৩৭১] 


কিন্তু হিন্দুধর্মের গ্রমবিবর্তনের ইতিহাসে 
যখন বেদাস্ত চিরকালই এক্যসংস্থাপকরূপে 
্বীকৃত, তথন স্বামীজী-প্রচ।রিত বেদান্তে নৃতনত্ব 
কি ছিল? স্বামীজীর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য-_সঙ্গ্যাপী হওয়া]! সত্বেও তাহারু সমাজ- 
সচেতনতা! | - তাহাঁর মতে সন্্যাসের সঙ্ষে সমাজ- 
মচেতনতার- মানুষ, মানবসমাজ এবং বিবর্তনের 
পথে যে সামাজিক শক্তিসমূহেব বিকাশ হয, সে- 
সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধাবণার কোন বিবোধ ছিল 
না। এই সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী যথার্থ 
ধাতিক ব্যক্তিকে সর্বশ্রেণীব মানবেব জন্যই 
তাহার সমগ্র ধর্শচেতন! প্রযোগ করিতে হয। 
বেদাস্তের যদি কোন মূল্য থাকে, তবে শুধুমাত্র 
শাস্ত্রের গণ্ডিতে উহাকে আবদ্ধ না রাখিয়া 
জীবনসংপ্রামের সকল পর্বে প্রয়োগ করিতে 
হইবে, বৈদগ্ধা কেবলমাত্র দার্শনিকদেব জটিল ও 
বিপুল আলোচনায় আবদ্ধ না গাখিয়! একাস্ত 
সাধারণ মানুষের আত্মকেন্দ্রিক জীবন ও চিন্তা- 
ধারার আমূল পরিবর্তনের শক্তিৰপে উহ্াব 
প্রয়োগ গয়োজন । বেদীস্ত-সম্বন্ধে স্বামীজীর 
দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করিতে হইলে ভারতবধে যে 
দুইভাবে বেদাস্তকে গ্রহণ করা হইত, সে-সম্বন্ধে 
আমাদের ধারণ। থাকা প্রযোজন। বেদাস্ত 
বলিতে প্রথমত: বেদের অস্তভাগ, বিশেষতঃ 
উপনিষদ্সমৃহ-প্রচারিত সর্বব্যাপী সর্বাধার ও 
সর্ধনিয়ামক অদ্বৈত পরমত্রক্ষের উপলন্ধিমূলক 
ধর্ম বুঝায়। দ্বিতীয় স্তরে দার্শনিক অর্থে বেদান্ত 
বলিতে বুঝায়-_ আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করাম্ুগামী 
সম্প্রদায়কর্তৃক বেদান্তস্থত্রসমূহের ভাদ্য । দার্শনিক 
বেদান্তবাদীরা নিজেদের একটি প্রমাণশান্ত 
গড়িক্সা তুলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা সবসময় 
তাহাদের যুক্তি ও আলোচনার সমর্থনে 
উপনিষদের উদ্ধাতি দিঘ্লাছেন এবং ইহার দ্বারা 
প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, তীহাদের 


স্বামীজীর বাণীতে নৃতনত্ব কি ছিল? 


৫৭৫ 


আলোচনামূলক যুক্তিধারা ওঁপনিষদিক 
বেদান্তেরই যথার্থ ব্যাখশমাত্র । অবশ্য ছৈতবাদী 
ভাষ্তকারেরা সর্ধদাই বলিযাছেন যে, শঙ্কর ও 
শঙ্করাম্ুবর্তীরা বেদাস্তের মর্জাথকে বিকৃত 
করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ 
স্বামীজী অনুভব করিয়াছিলেন যে, বেদাস্তদর্শন 
একদল উন্নানিক বুদ্ধি-কৌশলীদের মধ্যেই 
গণ্ডিবদ্ধ, এবং সাধাবণ মানুষের কুসংস্কার ও 
পুরোহিতের ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হুইয়! 
উপনিষদ্‌ তাহার সমস্ত গতিশীলতা হারাইয়! 
বসিযাছে। একদিকে দেহগত, মননগত ও 
নীতিগত আলস্য ও জডতা-_অন্তদিকে নির্বোধ 
নিক্ষল ন্যাবচর্চা এক ধবনের বুদ্ধিগত আফিঙের 
নেশায় পবিণত। এ-কথা! ভাবিয়াই স্বামীজী 
সর্বাপেক্ষা দুঃখ অনুভব করিধাছিলেন যে, সমগ্র 
জগৎ যখন নৃতন নৃতন আবিষ্কারের প্রেরণায় 
উন্মাদ, তখন আমরা ভাঁরতবাসীর! ডান হাতে 
না বা হাতে জলের গেলাস লইব, তালগাছের 
পাতা পড়ার দরুণ কাক উভিয়া গেল, না কাক 
উডিযা গেল বলিয়া তালের পাঁতা পিল, এই 
সব 'যুগাস্তকারী” চিন্তা লইয়া ব্যস্ত। ধর্ম 
বলিতে ছিল ছুঁত্মার্গ, আর ঠাকুষ ছিলেন 
ভাতেব হাডিতে। সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ছিল, 
নিজেদের বেদান্তবাদী-জ্ঞানে আমাদের অহঙ্কার | 
বেদান্ত-সপ্বন্ধে প্রচলিত ধারণার নংশোধন 

বেদাস্ত-সন্বন্ধে দুইটি বিষয় স্বামীজীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রথমতঃ মাছুষের 
দৈনন্দিন জীবনে কোনরকম প্রভাব বিস্তারের 
শক্তি না থাকায় তাহার অধিকাংশ দেশবাসীর 
কাছেই বেদান্ত প্রায় বিস্বাত। দ্বিতীয়ত: স্বদেশে 
হইয়াছে ব্দোস্তের ব্দহজম, এবং বিদেশে 
ব্দোস্তের বিষ্তি। শঙ্করাচাধ ও তাহার 
অনুগামী বেদাস্তবাদীদের ভাহ্যকেই বেদাস্ত যনে 
কর] হইত এবং শাঙ্কর বেদান্ত সমগ্র জগৎ ও 


৫৭৩ 


জীবনধারাকে মায়া ও অসত্য ঘোষণ। করিয়া 
মানব-জীবনের একেবারে মূলে আঘাত করিয্সাছে, 
_ইছাই ছিল প্রচলিত ধারণা । পাশ্চাত্য- 
সমালোচকদের মনে এই ধরনের অবসরবিনোদন- 
কারী চিন্তাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, 
প্রধানত; বেদান্তেব উপর নির্ভরশীল হিন্দুধর্ম 
মান্ষের কোন নৈতিক ভিত্তি গড়িয়া তুলিতে 
পাবে নাই, কারণ ষে বাস্তব-জীবনবোধ নীতির 
মূলকথা হিন্দুধর্ম তাহাকেই অস্বীকার করে। 
বেদাস্ত-সম্বদ্ধে বলিতে স্বামীজী বিশেষ কোন 
বৈদাস্তিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যান 
নাই, যদিও সব ধরনের বৈদাস্তিক যুক্তি ও 
সিদ্ধান্তের সঙ্গেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত 
ছিলেন। জগৎ ও মানব সম্বদ্ধে তাহার নিজস্ব 
দিব্যদৃষ্টি এবং তাহার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে 
উপলন্ধ ও ব্যাখ্যাত উপনিষদের উক্তিসমূহকে 
তিনি ভিত্তিস্ববপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্ত 
উপনিষদের প্রেরণার উপর বিশেষভাবে জোর 
দিবার সময় এ-কথা'ও বলিযাছেন যে, শঙ্গবের 
বেদাক্তব্যাখ্যা কোনমতেই উপনিষদ্দের মৌল 
প্রেরণার বিরোধী নয়। ভ্রাম্তধারণ ও ভ্রান্ত 
ব্যাখ্যার অহ্গামী না হইলে বেদান্তের মায়ার 
হারা কখনই জীবনকে একেবারে অস্বীকার করা! 
বুঝায় না। 

মায়ার দরর্শনিকতত্ব স্বামীজী যেভাবে বুঝিয়া- 
ছিলেন, তাহার ছারা এ-কথা বুঝায় না যে, জগৎ 
মিথ্যা বলিতে জগতের অস্তিত্বই নাই অথবা 
বিষয়ের ধারণার উপবেই জগতের অস্তিত্ব নির্ভর 
করে। ব্যাবহারিক প্রমাণের ছারাই জগতের 
অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, জগৎ এই অর্থে 
অসত্া যে, ইহার অস্তিত্বের কোন আধ্যাত্মিক 
নির্ভরভূমি না থাকিলে দৃশ্যমান সংসারের কোন 
চিরস্তন মূল্য থাকে না। একবার যদি প্রত্যক্ষ 
উপলন্ধির ভ্বায। সেই নির্ভরভূমিটি আবিষ্কৃত হয়, 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ--১*ম সংখ্যা 


এবং জাগতিক সমস্ত বিচিত্র প্রকাশই ঘেশে-কালে 
সেই অনস্ত একেরই প্রকাশরূপে উপলব্ধি কবা 
যায়, তখনই জগৎ ও জীবনের সবটুকু অপরিসীম 
তাৎপর্ধ লাভ করে। ধাবমান প্রবাহ-ব্ূপে এ 
জগৎ ততক্ষণই মায়াময়, যতক্ষণ আমরা এই 
প্রবাহেব মধো থাকিয়াই এই জগৎকে লক্ষ্য 
করিতেছি । কিন্তু যে ভগবৎচেতনা-ম্পন্দনে 
দেশে ও কালে “সংখ্যাতীত বিচিত্র বিকাশের 
উদ্ভব”) তাহার দ্বারা মণ্ডিত দেখলে জগৎ কখনই 
অলীক নয়। লঙওনে প্রদত্ত তাহার অন্যতম 
একটি বক্ততাঁয় স্বামীজী এ-বিষয়ে তাহার 
বক্তব্য পরিষ্ফুট করিয়াছেন £ বেদাস্ত জগৎকে 
একেবারে উডাইয়1 দিতে চাহে না। বেদাস্তে 
যেমন চরম বৈরাগোের উপদেশ আছে, তেমন 
আর কোথাও নেই , কিন্তু এ বৈরাগ্যের অর্থ 
আত্মহত্যা নয, নিজেকে শুষ্ক করিযা ফেলা 
নয় | বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের 
ব্রন্মভাব-_আমরা যেভাবে জগৎকে দেখি, 
যেভাবে জানি, যেভাবে এ জগৎ আমাদের 
কাছে প্রতিভাত, তাহার বদলে জগতের 
যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি কর। জগতকে ব্রক্ষমভাবে 
দেখ। বাস্তবিক, জগত ব্রহ্দ ছাড়া আর কিছু 
নয়। পৃথিবীর প্রাচীনতম উপনিষতণর শুচনায় 
আমরা পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ 
জগত্যাং জগৎ -_জগতে যাহা কিছু আছে, 
সে-সব কিছুকে ঈশ্বরের দ্বার আবৃত করিতে 
হইবে ।১ 

লগুনে প্রদত্ত স্বামীজীর আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা 'ব্যাবহাঁরিক বেদাস্তে'ও 
স্বামীজী এই ভাবটির উপর জোর দিয়েছেন। 
“বেদাস্ত জগৎকে একেবারে উডাইয়। দেয় না, 
জগতকে ব্যাখ্যা করে, ব্যক্তিকে ধংস করে না, 
আসল ব্যক্তিত্ব - কি তাহা বুঝাইয়া দিয়! ব্যক্তিকে 
৯ সরধবসততে অ্ধার্শম_জঞানযোগ £ শ্বাধী বিষেকা নন্দ 
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ব্যাখ্যা করে৷ বেদাস্ত বলে না যে, এ জগৎ 
অলীক বা ইহার অস্তিত্ব নাই, বরং বলে, 
এ জগৎ কি তাহা বোঝ, যাহাতে জগৎ 
তোমাকে আঘাত করিতে না পাবে ।* 

গ্বামীজীর চিস্তাধারা অনুসারে বৈদাস্তিক 
ৃষ্টিভঙ্গীর অর্থ পটভূমির পরিবর্তন_-জডের 
পটভূমি হইতে ঠচৈতন্তের পটভূমিতে উত্তরণ । 
এই যথার্থ পটভূমির অভাবেই এ জগত বিব্দমান 
স্বার্থের রণক্ষেত্র হইয়া ঈাভায়, যুক্তিহীন যন্ত্রণার 
কারাগারে পরিণত হয়, এমন এক নরক হইয়া 
ওঠে, যেখানে কোন দিক হইতে পরিত্রাণের 
সম্ভাবনা নাই। কিন্তু শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 
কর, তখনই সব বিরোধ এক ভালোবাসায় 
সম্মিলিত হইবে, যে ভালোবাসার অর্থ--সেই 
এক কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ, নরক হইতেও 
তখন অনস্ত মুক্তির অমৃত-আলোক বিকীর্ণ 
হইবে। 

জগৎকে অস্বীকার করা নয়, মানুষের 
সেবা করা-স্বামীজীর এই বৈদাস্তিক সিদ্ধান্ত 
অবশ্ঠ যুক্তিগত জটিলতা হইতে মুক্ত নয়। 
কিন্ত ম্বামীজী বেদাস্তকে শুধুমাত্র যুক্তিগত 
পরম্পরার দিক হইতেই গ্রহণ করেন 
ন'ই। তাহার দৃষ্টিতে বেদাস্ত এমন এক দিব্য 
দর্শন ও শক্তি, যাহা ব্যক্তির আমূল পরিবর্তন 
সাধন করিয়! পরমসত্যের সহিত তাহার প্রতাক্ষ 
সম্বন্ধ স্থাপন করিবে_ এমনকি সেই সত্যের 
সহিত একাত্মবোধ আনিয়া দিবে । বেদাস্তের 
মার একটি বিশেষস্বের উপর স্বামীজী জোর 
দিগ্াছেন, সেটি জগৎ ও জীবনের উপর 
নেতিবাচক মনোভাবের পরিবর্তে নিশ্চিত ইতি- 
মূলক মনোভাবের বলিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী | 

অধ্যাত্ব-উপলন্ধির অনুসন্ধানে জগৎকে ত্যাগ 
করা! অপেক্ষা সর্বপ্রাণী ও সর্বমানবের প্রতি পরম 


২ চ্ষর্যজীবমে বেদান্-দিতীয় স্ব? ভালুধাগ 
৮] 


স্বামীজীর বাণীতে নৃতনত্ব কি ছিল? 
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শ্রদ্ধায় সেবাধর্ম-পাঁলনের অন্ত অগ্রসর হওয়ার 
উপরেই স্বামীজী বিশেষ জোর দিয়াছেন। 
একদিকে পরমসত্যলাভের আগ্রহে ইহজীবনের 
সত্যকে অন্বীকৃতির প্রবণতার বিরুদ্ধে তীত্র 
প্রতিবাদ, অন্য দিকে পরম সত্যের আলোকে 
জীবনের গভীরতম অর্থ আবিষ্কারের একাস্ত 
প্রয়াস। নিরাসক্তির জন প্রথম প্রথম হয়তো 
জগৎসন্বন্ধে একটি নেতিবাচক মনোভাব গড়িয়। 
তুলিতে হয় এবং সন্ন্যাস হয়তো আত্মগ্রস্ততিরই 
একটি অঙ্গ , কিন্তু এইখানেই থামিয়৷ যাওয়াটা 
দুর্ভাগ্য, কারণ ম্বামীজীর মতে এইথানে থামিয়!] 
যাওয়ার অর্থ সত্যান্ছসন্ধানের একাস্ত অসম্পূর্ণতা 
_-সত্যের অতি হ্ষুব্র ভগ্রাংশ লাভ করা । সাধক 
যদি সাহসের সঙ্গে বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসিয়! 
ইতিহাসের গতিপথে ছোট বড় সব রকম ঘটনার 
অধ্যাত্স-তাত্পর্য ব্যাখ্যা করিতে না চায়, তাহা 
হইলে অধ্যাত্ম-জীবন কখনই সম্পূর্ণতা লাভ করে 
না। অধ্যাত্ম-সাধকের সক্রিয় সামাজিক জীবনটি 
ভগবৎ-আরাধনায় রূপাস্তবিত হওয়! প্রয়োজন । 
সর্বব্যাপী অধ্যাত্-চেতনার পরম সত্য 
উপলব্ধি করিয়। বাস্তব জগতে ফিরিয়া আসা 
এবং মানবজীবনের প্রতিটি মুূর্তকে এই 
অস্তরতম সত্যের আলোকে ব্যঞ্নাময় করিয়! 
তোলার এই আদর্শ বেদাস্তদর্শনের একটি নৃতন 
অধ্যায়। এ অধ্যায়ের চমকপ্রদ শুচন। 
বিবেকানন্দের বেদাস্তপ্রচারে। ম্বামীজী নিজে 
এই আদর্শকে কখনই নূতন বলিতেন না, বরং 
বলিতেন, ইহাই বেদাস্তের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য । 
তাছাড়া বাদবাকি সব আংশিক বা বিকৃত দৃষ্টির 
ফল। কিন্ত এতিহাসিক দিক হইতে দেখিতে 
গেলে আমরা বলিব, এ আদর্শ নিশ্চন্নই পূর্বাবধি 
বিষ্কমান ছিল, তবু আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে 
এবং ভগবৎসেবার শ্রেষ্ঠপস্থা-জ্ঞানে মানবসেবাদ়্ 
উৎ্সগাকিতপ্রাণ একটি লঙ্গত্ধ  লক্াখলী- 
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সম্প্রদায় গড়িয়া তোলার মধ্য দিয়া বৈদাস্তিক 
জীবনাদর্শে নবপ্রেরণা সঞ্চারিত হইয়াছে । 

মানবজীবনের এই নৃতন মূল্যবোধ এবং 
সমগ্র সংসার-প্রবাহকে অধ্যাত্-চেতনারই বহিঃ 
প্রকাঁশরূপে উপলন্ধি_ উনবিংশ ও বিংশ শতাবীর 
প্রথম দিকের অনেক মনীষীরই চিস্তাধারার 
বিশিষ্ট লক্ষণ । এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথ 
ও শ্রীঅরবিন্দের নাম উল্লেখ করা চলে। 
রবীন্দ্রনাথের দৃর্টিতে- প্রকৃতি ও মানবজীবনে 
এবং সৌন্দর্য ও প্রেমে বিকশিত রূপেই ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ প্রকাশ উপলব্ধি করিতে হইনে। কবল 
মানুষের নিঃশ্বার্থ সেবার মাধ্যমেই ভগবানের 
সেবা সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দের চিন্তান্ুসারে ধর্ম- 
জীবনে জগতের অনিত্যতাবোধ এবং একটি 
নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গড়িয়া তোলার মূল্য 
থাকিতে পারে, কিন্তু এ কেবল বৃত্তের অধাংশ | 
ভগবৎসাধনাব এই প্রথম পর্যায়কে বলে 
'আবোহ”। কিন্ত এই. প্রথমার্ধ আপন তাৎপধ 
হারায়, যদি বুত্তের দ্বিতীম়্ার্-_এই বক্তমাংস, 
মানবিক অন্ভব, বাসনা ও আকাক্ষাঁর বাস্তব 
জগতে দিব্যচেতনার “অবতরণের ফলে আমাদের 
দৈহিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আমুল রূপাস্তর 
--ইহাকে সম্পূর্ণতা না দেয়। এ প্রবন্ধের অন্যত্র 
আমরা আভাস দিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ- 
সঙ্খগ্ধে যে-কথা সর্বাপেক্ষা বেশী যনে জাগে, তাহা 
এই যে, উনবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে 
তাহাঝ ন্তায় এমন আর একটি ব্যক্তিত্বের সন্ধান 
পাওয়া কঠিন, খিনি আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিক 
এবং সামাজিক কর্ম ও প্রেরণার এমন সম্মিলন 
ঘটাইতে পাৰিয়াছেন অথবা যিনি মানুষের 
আধ্যাত্মিক পটভূমিতে এমন পরিবর্তন করিতে 
পাৰিয়াছেন, যাহার ফলে নিঃম্বার্থ সমাজলেবাই 
আত্মশুদ্ধি ও আত্মোক্লতির পন্বারূপে সাগ্রহু 
স্বীকৃতি লা্ত করিয়াছে'। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১০ম সংখ্যা 


নব মানবিকত' 

উনবিংশ শতাবীর অধিকাংশ চিস্তানায়কই 
ছিলেন মানবিকতাবারদী ৷ বাংলাদেশের কয়েক- 
জন মনীষী পাশ্চাত্যের নাক্তিক্যবাদী মানবিকতার 
সঙ্গে সর্বজনীন ধর্মচিন্তার সমন্বয়-সাধনেব প্রচেষ্টা 
করিয়াছিলেন । এক্ষেত্রে বিশেষভাবে বহ্িম- 
চন্ত্রের নাম ন্মরণীয় । বহ্ষিম তাহার উপপ্তাস 
ও প্রবন্ধাবলীতে চিবস্তন মানব ও বিশ্বমানবের 
প্রতি তাহার গ্রীতিকে ভগবতগ্রীতির সঙ্গে 
সমস্বরে গ্রথিত করার প্রয়াসী ছিলেন । স্বামী 
বিবেকানন্দের কর্ম ও চিন্তাধারায় বৈদাস্তিক 
ভিত্তিতে এই মানবিকতাবাদই নৃতন তাৎপর্য 
লাভ করিয়াছে । যুক্তিমূলক সংশয়বাদ ও সহজ 
ভগবৎবিশ্বামের দীর্থ মানসদ্বন্দ্েরে অবসানে 
ব্যক্তিগত উপলব্ধির দ্বার! স্বামীজী মানুষের 
অস্তনিহিত দেবত্ব এবং সর্বোচ্চ সীমামস পরম 
সভোর এক্যোপলন্ধি বিষয়ে নিশ্চিত হন। 
দেশ ও কালের সীমায় আচ্ছন্নদুষ্টি মানবের 
নিকট এই অদ্বৈততত্ব যতই অস্পষ্ট মনে হউক 
না কেন, তাহার অস্তবে এই সত্যই মানব" 
মহিমাবোধ উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। ইহার ফলে, 
মানুষ যে মুলত: পাপী- এই ধারণা সম্বন্ধে 
তাহার মনে গভীর বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। এই 
ধারণার বিরোধী মনোভাব তাহার মধ্যে এতটা 
প্রবল হইয়৷ উঠিয়াছিল যে, তিনি অনেক সময়ই 
ঘোষণ1 করিয়াছেন, মাহুষকে পাপী বলাই 
সবচেয়ে বড পাপ। অপবপক্ষে তিনি বাৰংবাব 
এই কথাটির উপষেই জোব দিতেন যে, মানু 
আসলে অমৃতের সন্তান । . প্রগতির যাক্রাপথে 
মানবজাতিকে এই অভ্তনিহিত দেবত্বের ভাব ও 
উপলব্ধি হইতেই প্রেক্রণা আহরণ করিতে হইবে । 
মাহযেষ এই চৈজ্যাময় সততা হইতেই সাম্য এ 
সোল্রাত্রের সর্ববিধ আদর্শ দেখা দিবে । শুধু সাম্য 
ও মৌন্রাত্রের বাণী লয়, বিশ্বপ্রেমের অদের্শও 


ফানি, ১৩৭১] 


'বন্ধ হ'তে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই 
প্রেমময়'__এই অধ্যাত্ম-সতা উপলন্ধি্ন ভিত্তিতেই 
গড়িয়া তুলিতে হইবে । লগ্নে প্রদত্ত বক্তৃতায় 
স্বামীজী বলিয়াছেন £ “অতি ক্ষুত্র জীবকোষেও 
সেই অনন্ত পূর্ণব্রন্মই অস্তনিহিত। বহিরাবরণের 
জন্যই ইহাকে জীবকোষ (8০০৪৪, ) বলা হয়, 
কিন্তু জীবকোষ হইতে মহামানব পর্যস্ত সকলের 
আভ্যন্তর সন্তার কোন পরিবর্তন নাই-_ইহা 
এক ও অপরিবর্তনীয়, কেবল বাহিরের 
আবরণেরই পরিবর্তন ঘটে ।”* সর্বজীবের 
প্রাণগ্রবাহ সেই পরমসত্য আত্মীরই বিভিন্ন 
স্তরের বিকাশ-__এই কথা যনে রাখিয়াই সকলের 
সামা স্বীকার করা যায়। স্থতরাং কোন 
পার্থকোর প্রশ্ন যদি ওঠে, তাহা কোন মুলগত 
পার্থক্য নহে, শ্রেণীগত পার্থক্য । স্বামীজী 
বলিয়াছেন, 'আয্মা সন্বদ্ধে বলিতে গিয়া এক 
আত্মা অন্ত আত্খ। অপেক্ষা বড়-এরপ ব্লার্‌ 
কোন অর্থ হয় না। মানুষ ইতর প্রাণী বা 
উত্তিদ্‌ অপেক্ষ। বড়-এ-কথা বলাও সেজন্য 
নিরর্থক | সমগ্র জগৎ এক। উদ্ভিদের মধ্যে 
আত্মার প্রকাশের বাধা একটু বেশি, ইতরপ্রাণীর 
মধ্যে একটু কম ১ মানুষের মধ্যে আরও কষ; 
সংস্কৃতিসম্পন্ন আধ্যাত্মিক ব্যক্রিত্বে তাহা 
অপেক্ষাও কম , কিন্তু পূর্ণতম ব্যক্তিত্বে আত্মার 
প্রকাশের বাধা সম্পূর্ণ অন্ত ।"৪ 

অস্তনিহিত আত্মার সত্যকে বিকশিত 
করিতে গিয়া সকল প্রাণীই কেন্দ্রাভিমুখী 
আকর্ধণ অনুভব করে, কেন্দ্রের প্রতি এই 
মূলগত আকধণ হইতেই বিশ্বপ্রেমের উত্তব। 
মানবহদয়ে যখন এই আকর্ষণ দেখ! দেয়, তখনই 
মাহষ অনুভব করে, 'সকলেই আমাদের সহযাত্রী, 
সেই এক পথের পথিক--সব জীবন, সব তৃণ- 
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গ্বা্ীজীর বাণীতে নৃত্তনত্ব কি ছিল? 


&৭$ 


তরু, সকল প্রাণী-সকলেই সেই এক দিকে 
চলিয়াছে। কেবগ আমার ভালো ভাইটি নয়, 
আমার খারাপ ভাইটিও, শুধু আমার ধার্মিক 
ভাইটি নয়, আমার দৃরুত্ত ভাইটিও_ সকলেই 
'একই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিয়াছি।** 
বিশেধ অধ্ধিকার--জীবনের অভিশাপ 

বৈদাস্তিক সায্যবাদের ধারণা স্বামীজীকে 
বিশেষ অধিকারবাদের তীব্র সমালোচক করিষ্বা 
তুলিয়াছিল। এই বিশেষ অধিকায়বাদকে 
তিনি মানবজীবনের অভিশাপ বলিয়া মনে 
করিতেন । জন্মগত উত্কৃষ্টতা বা নিকষ্টতার 
এক ভিত্তিহীন ধারণার উপর এই বিশেষ 
অধিকারবাদ গড়িয়া! উঠিয়াছে। এই ধারণ! 
যে কেবল নেতিবাচকভাবেই অস্ত্য তাহা নহে, 
মানুষের সামাজিক আধিক এবং শোচনীয়ভাবে 
আধ্যাত্মিক ক্ষেজ্েও সর্ধপ্রকার শোষণের যুল 
কারণরূপে ইতিবাচক দিক হইতেও প্রত্যক্ষভাবে 
ক্ষতিকর । 

অনুকরণীয় সরলতাব সহিত ম্বামীজী 
ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ সর্বশেষ এবং সর্বনিকষট 
অধিকারবাদ হইতেছে আধ্যাম্সিক অধিকার্বাদ। 
ইহাই নিকৃষ্টতম, কেন-না ইহা লর্বাধিক 
পরপীডক। যাহারা মনে কন্দে যে, 
আধ্যাত্মিকতা বা ঈশ্বর সম্বন্ধে তাহার! বেশী 
জানে, তাহার! অন্তের উপর বেশী অধিকার দাবি 
করে। তাহারা বলে, “ওহে সাধারণ ব্যক্তিবা, 
এসো আযাদের পুজা কর। আমরা ঈশ্বরের দূত, 
আমাদের পূজ। করা তোমাদের কর্তব্য । এই 
ধরনের গোড়ামির উত্তরে স্বামীজীর সাফ জবাব £ 
'ঈশ্বয়ের নিশেষ দূত কেহ নাই, কোনকালে ছিল 
না এবং কখনও হইতে পাবে না । *'সেই শাশ্বত 
বাণী চিরকালের মতো সকল প্রাণীর হৃদয়ে মুদ্রিত 


রহিষাছে। যেকোন স্থানেই একটি প্রাণী 
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€৮৩ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_-১*ম সংখ্যা 


বর্তমান, তাহারই অন্তরে দেই মহামহীয়ানের -২ সর্বপ্রপান প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন । 


বাণী নিহিত রহিয়াছে ।”* 

মানুষ নিজেব জন্য কী বিশেষ সুবিধা দাবি 
করিতে পারে? ম্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব 
দিবেন, মানবজাতির সেবার অধিকার 1 মাঝে 
মাঝে তিনি এমন চরম কথাও বলিয়াছেন, 
“মানবদেহের অন্তরালে মানবাত্মাই একমাত্র 
উপাস্য ভগবান্‌'। “যদি তুমি প্রত্যক্ষ ভগবান্‌ 
তোমার ভ্রাতৃম্বরূপ মানুষের সেবা করিতে না 
পারো, তাহা হইলে কেমন করিয়া সেই 
অপ্রত্যক্ষ ভগবানের সেবা করিবে? মানুষ শুধু 
এই সেবাধর্মে নিজেকে উতৎস্রগ করিবার অধিকার 
লইয়া! গৌরব করিবে-_অজ্ঞ ঘর্বল, দরিদ্র মানুষের 
অস্তনিহিত নারায়ণের সেবা এবং মানবের 
অন্তনিহিত সত্যে আত্মপ্রকাশের পথে সর্ববিধ 
বাধা দূরীকরণের মধ্য দিয়াই সেই সেবাধর্মের 
রূপায়ণ সম্ভব হইবে । দরিদ্রের সেবাব অর্থ 
তাহাকে করুণা কর! নয়। “তাহাদিগকে এমন 
শিক্ষ! দাও, যাহার বলে উহার্দের বিলুপ্ত ব্যক্তিত্ব 
আবার ফিরিয়া পাইবে ।” স্বামীজীর প্রিয় 
উপমা ছিল--সেই আত্মবিস্বৃত সিংহশিশ্ত, আপন 
স্বক্ূপ তুলিয়া যে নিজেকে ভেড়া বলিয়া মনে 
করিতেছিল, সিংহকে তাহার বীর্ধময়স্ববূপ মনে 
করাইয়া দাও-উহা! দ্বারাই তাহার অস্তরস্থ 
এক্ধ জাগিয়। উঠিবেন। 

এই সেবাধ্্মপ্রবণতা শ্বামীজীকে সেই অজ্ঞ 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের কাছাকাছি 
লইয়া আমিয়াছিল, যাহার! একদিকে স্বার্থপর 
পেশাদার প্রচারক ও পুরোহিত-সম্প্রদায় এবং 
অন্দিকে সমাজগত শিক্ষাসংস্কৃতিগত ও আত্বিক 
কারণে যাহার! নিজেদের তথাকধিত উন্নত শ্রেণী 
বলিয়া মনে করে, তাহাদের দ্বারা ঘ্বণিত ও 
পদদলিত হইতেছিল | শিক্ষাই তিনি সর্বপ্রথম 
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তিনি বগিতেন, “যদি দরিদ্র ছাত্র শিক্ষার নিকট 
আদনিতে না পারে, শিক্ষাকে তাহার নিকট 
যাইতে হইবে । নিম়তম ঘরিত্র ব্যক্তির লিকট 
শিক্ষা পৌছাইয়া দিতে হইবে। অজ্ঞ ্কুধার্ত 
জনগণের প্রতি একদিকে পুরোহিত ও 
সন্ন্যানীদের চুভাস্ত গদাসীন্ত এবং অন্যদিকে 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্কুল স্থার্থান্ধত! ম্বামীজীকে 
ব্যথিত করিত এবং এই উভয়কেই 
তিনি বিশ্বানঘাতকবপে চিহ্িত করিয়াছেন। 
কারণ সাধারণ মানষের হাডভাঙ্গ। পরিশ্রমের 
উপরে নির্ভর করিয়া জীবন নির্বাহ করিলেও 
ইহারা কোনদিন সেই সাধারণ মান্থষের দিকে 
ফিরিয়া তাকায় নাই। ম্বামীজী বারংবার 
বলিয়াছেন, ভারুতবর্ষ এই গ্রামাকুটিরগুলির 
মধ্যেই বাস করে, আর এই কুটিরগ্রলিকে 
অন্ধকারে ফেলিয়া রাখার অর্থ ভারতবর্ষকে 
অন্ধকারে ফেলিয়া! রাখা । একটি সাক্ষাৎকারে 
স্বামীজী বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয়, দেশের 
জনসাধারণকে অবহেল। করাই আমাদের 
জাতীয় মহাপাপ এবং তাহাই আমাদের 
অবনতিব অন্যতম কারণ । যতদিন না ভারতের 
সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, 
ভাল খাইতে পাইতেছে, অভিজ্জাত ব্যক্তিরা 
যতদিন ন। তাহাদের উত্তমদ্ধপে যত লইতেছে, 
ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা 
হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। 
এ জনলাধারণ আমাদের শিক্ষার জন্ত-_ 
রাজকররূপে-_-পয়পা দিয়াছে, আমাদের 
ধর্মলাভের জন্য--শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় 
মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এ- 
সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাখিই 
খাইয়া আপিয়াছে--তাহারা প্রক্কতপকে 
আমাদের ক্রীতদান হইয়া আছে। ভারতের 


কার্তিক, ১৩৭১ ] 


পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদের অবশ্তই কাজ 
করিতে হইবে ।”* ছু্মার্গের বিকৃত প্রভাবে 
জাতির অধিকাংশ মান্ুষেব উপর যে অসাম্য ও 
সামাজিক অবিচার চলিয়াছে, স্বামীজী সে-কথা 
মনে করিয়া বিশেষ বোনা অঙুভব করিতেন। 
প্রতিটি মানুষে, প্রাণীতে, বস্ততে পরমসত্তার 
অধিষ্ঠান যে জাতির ধর্মবিশ্বাসের মূলস্ত্র, সেই 
দাতি যে ছুত্মার্গের এতটা পক্ষপাতী হইয়া 
পড়িয়াছে- ইহাই স্বামীজীর অন্তরে প্রচ 
আঘাত হানিয়াছিল। 

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
পঁচিশ বন্দরে ভারতবর্ষে ছত্মাের বিরুদ্ধে 
প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। বিশেষত: 
রবীন্দ্রনাথের বচনাবলীতে এই ছুত্মার্গের 
প্রতিবাদ ও সেই সঙ্গে সবযানবের সাম্যাদর্শের 
জয়গান এবং মহাত্মা গান্ধীর ছুত্মার্গের বিরুদ্ধে 
আজীবন সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
ছইৎ্মার্গকে গান্ধীজী মনে করিতেন জাতীয় 
পাপ”। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দই বোধ করি 
সর্বপ্রথম বজ্রনির্ঘোষে ছুঁতৎ্মার্গের বিরুদ্ধে 
দাড়াইয়াছিলেন। ১৮৯৩-এর জুলাই মাসে 
তিনি জাপান হুইতে মাদ্রাঙ্গবাসী বন্ধুদিগকে 
লিখিতেছেন £ 


এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও__গিয়ে লজ্জায় মুখ 
লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি 
ধরেছে! তোমরা--দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত 
যায়) এই হাজার বছর ধ'য়ে খান্াাখাগ্ের শুদ্ধা শুদ্ধতা 
বিচার করে শত্তিক্ষয় করছ! পৌরো হিত্যরূশ আহাম্মকির 
গভীর ঘূশিতে ঘুরপাক খাচ্ছ। শত শত যুগের অবিরাম 
সানাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুস্বত্ব একেবারে নষ্ট 
হয়ে গেছেস্তোমর! কি বলো দেখি? আর তোমরা এখন 
করছই বা কি? আহাম্মক, তোমর! বই হাতে করে সমুগ্রের 
ধারে পায়চারি ক'রছ। ইউরোপীয় মন্তিষ্ষের কোন তত্বের 
এক কণামাত্র তাও খাটি জিনিস নয়--পেই চিন্তার ববহজম 
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গ্বামীজীর বাণীতে নৃতনত্ব কি ছিল? 
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থানিকট। ভ্রমাগত আওড়াচ্ছ, আর তোমাদের প্রাণমন দেই 
৩*২ টাকার কেরানিগিরির দিকে পড়ে রয়েছে ; না হয় খুব 
জোর একট। ছুষ্ট উকিল হবার মতলব ক'রছ। এই ছ'ল 
ভাবতীয যুবকদের সর্বোচ্চ আকাক্ষ।। আবার প্রত্যেক 
ছাত্রের আশে-পাশে একপাপ ছেলে-তার বংশধরগণ--'বাবা 
খাবার দাও, খাবার দাও ক'রে উচ্চ চীৎকার তুলেছে || 
বলি, সমুঞ্জে কি জলের অভাব হয়েছে যেঃ তোমাদের বই, 
গাউন, বিশ্ববি্ালয়ের ডিপ্লোমা গ্রভৃতি সমেত তোমাদের 
ডুবিয়ে ফেলতে পারে না? 

এস, মানুষ হও । প্রথমে ছুষ্ট পুরুতগচলোকে দূর করে 
দাও। কারণ, এই মস্তিষ্ষহীন লোকগুলে! কখনো শোধরাবে 
না। তাদের হাদয়ের কনে প্রসার হবে না। শত শত 
শতাব্দার কুসংস্কার ও অত্যাচারের ফলে তাদের উন্তব , আগে 
তাদের নিমূ্ল কর। এস, মানুষ হও । নিজেদের সংকীর্থ 
গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন 
উন্নতির পথে চলেছে । তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো ? 
তোমরা কি দেশকে ভালবাসে! ? তাহলে এস, আমর! 
ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি। 
পেছনে চেয়ো না--অতি প্রিয় আত্মীয়ম্বজনের1 কাছুক ; 
পেছনে চেয়ো। না, সামনে এশিয়ে যাও । 


ভারতমাতা অন্ততঃ সহশ্র ঘুবক বলি চান। মনে রেখো 
"মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই বাধাধরা 
সভ্যতা ভাঙবার জন্য ইংরেজ গভনমেপ্টকে প্রেরণ করেছেন, 
আর মাদ্রাজের লোকই ইংরেজদের ভারতে বসবার প্রধান 
সহায় হয়! এখন জিও্রাস] করি, সমাজের এই নৃতন অবস্থা 
আনবার জঙ্ সর্বাস্তঃকরণে শ্রাণপণ যত করবে, মানা এমন 
কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রন্তত-_বার1 দরিস্রের প্রতি 
সহানুভূতিমম্পন্ন হবে, তাদের ক্ষুধাতমুখে জন্প দান করবেঃ 
সর্বসাধারণের মধ্যে শ্ক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পৃ 
পুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে নেমে এসেছে, 
তাদের মান্থৃষ করবার জন্ভ আমরণ চেষ্ট। করবে 1৮ 


ইহার জন্য আমি আমার গুরুদেষের নিকট খ্ণী' 


ব্দাস্তিক মানবিকতার যে আদর্শকে 
শ্বামীজী “ব্যাবহাবিক বেদান্ত নামে অভিহিত 
করিতেন, ইহা আগ্রহী চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে 
স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগায় যে, এই বৈদ্াস্তিক 
মানবিকতার কতখানি শ্বামীজী তাহার গুরুদেবের 
নিকট লাভ করিয়াছিলেন এবং কতখানি 
স্বামীজীর সহজাত সংস্কার হইতে উত্ভূত। 
আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্বামীজীর ম্বাধীন প্রবণতা 


প্রথম হিন্দু সন্গ্যাসীর প্রচার $ ম্বামী বিষেকানলের বাদী ও _ছিল। উদ্দাহরণন্বরপ বলা যায়, যদিও সাকার 


" * পঞ্াবলী $ প্রথম খণ্ড জষ্টব্য। 
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বা নিরাকার ভগবৎশ্বরূপকে গুরু বা শিবু 
কেহই একেবারে পৃথক্‌ মনে করিতেন না, তবু 
গুরুর কোক ছিল সগুণ উপাসনার দিকে, 
শিল্কের নিশ্ডণ উপাপনার দিকে । ইহা সত্বেও 
বিবেকানন্দ-গ্রচারিত বৈদাস্তিক মানবধর্মের 
বিবর্তন যে তাহার গুরুর দ্বারাও বিশেষভাবে 
প্রভাবিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য ম্বীকার্য। 
প্রলক্গত: স্বামীজীর প্রথম জীবনের দুইটি ঘটনা 
এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । একদিন সমাধিস্থ 
অবস্থা হইতে ব্যুখানের সময় এঁশীপ্রেরণার বশে 
শ্ররামরষ্চ সকল ধর্মের অন্তনিহিত সর্বপ্রাণীর 
প্রতি করুণা ও দয়াধর্মের কথা বলিতেছিলেন । 
বলিতে বলিতে কিছুক্ষণ থামিয়া গিয়া তিনি 
অন্দুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন, দয়া! সর্বজীবে 
দয়া। কী ভুল ধারণা। কাকে তুমি দয়া 
করবে ৮ ভগবান্ই নান ক্ষপ ধরে রয়েছেন। 
তাহলে কি ভগবানকে করুণা করবে, দয়া 
করবে? জীবে দয়া নয়, জীবে দয়া নয়, 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা। গ্রহণশীল মন লইয়া 
শিল্প কাছেই দীড়াইয়াছিলেন। গুরুপ্রচারিত 
ধর্মের আদর্শ তিনি এই ইঙ্গিতের মধ্যেই 
খুঁজিয়৷ পাইলেন। 

আর একটি গভীর তাৎপর্ধপূর্ণ ঘটনাও 
স্বর্ণীয় । শ্রীরামকৃষ্ণ কঠনালীর কর্কটবোগে 
ভুগিতেছিলেন, রোগমস্ত্রণার তীব্রতায় তিনি 
তরল খাগ্ঠ পর্ষস্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না| 
নরেন্রনাথ-প্রমুখ তীহার শিশ্তবর্গ চিন্তান্থিত 
হৃদয়ে সব সময়ই সেবাশুশ্রধায় ব্যস্ত ছিলেন। 
একদিন এক বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীবামকষ্ণকে 
দেখিতে আসিয়া শান্্রসম্মতভাবে ও সরল 
বিশ্বাসে বলিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের মতে! একজন 
মহাপুরুষের পক্ষে ইচ্ছামাত্রেই এই ব্যাধিমুক্ত 
হওয়া সম্ভব । পণ্ডিত ব্যক্তিটি বিদায় লইম্া 
যাইবার পর তক্ষণ নেবক শিশ্বুদেব মুখপাত্ররপে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ --১*ম সংখ্যা 


নরেন্দ্রপাথ শ্রীয়ামকুঞ্ধদেবকে ব্যাধিমুক্তির ইচ্ছা 
করিবার জন্য সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাইলেন। 
শ্রীবামকৃষ্ণচ হাসিয়া! জানাইলেন-_ মায়ের ইচ্ছা 
ছাডা কিছুই হইবার জো নাই। তরুণ 
নবেন্দ্রনাথ ইহাতে নিরস্ত হইবার লোক ছিলেন 
না। আীরামকৃষ্ণজকে তিনি মায়ের কাছে 
জানাইবার জন্ই বিশেষ অনুরোধ করিলেন। 
নিতান্ত অনিচ্ছাসবেও প্রীরামকষ্ষকে এ-কথায় 
বাজী হইতে হইল । কয়েকদিন পরে নরেন্দ্রনাথ 
যখন মায়ের কাছে বলার ফল কী হইল, তাহা 
জানিতে চাহিলেন, তখন শ্রীরামকষ্ণ বলিলেন £ 
মাকে আমার গলা দেখিয়ে বললুম, 'গলার 
ঘায়ের জন্ত কিছুই খেতে পারছি না, যাতে একটু 
খেতে পারি তেমন কিছু ক'রে দাও। মা 
তোদের সবাইকে দেখিয়ে বললেন, ওই যে এত 
মুখে খাচ্ছিস? আমি লজ্জায় আর একটি 
কথাও কইতে পারলুম না । 

গুরুর এই কথায় সচকিত নরেন্দ্রনাথ মুহুর্তে 
শ্রীরামকষ্ণ-প্রচারিত আধ্যাত্মিক এঁক্যের ভাবটি 
উপলব্ধি করিলেন। ম্বামীজীর বক্তৃতা ও 
উপদেশাবলীতে বৈদাস্তিক অছ্বৈতবাদের প্রসঙ্গে 
এই চিস্তাধারাই সর্বদা সক্রিয় ছিল, ক্রমে ইহাই 
বৈদাস্তিক মানবিকতাবাদে ঘনীভূত আকারে 
দেখা দেয়। 09 ড৮$ $০ 7315858078998+ 
বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছেন, “কেন আমরা 
সকলকে ভালঝাপিব? কারণ আমি ও আব 
সকলে মূলতঃ এক । সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এই 
এঁক্য বর্তমান । আমাদের পদতলে যে হীনতম 
কীট ঘুবিয়! বেড়ায়, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়] 
জগতের সর্বোচ্চ মৃহিষান্থিত যে-কোন ব্যক্তি 
অবধি দেহেরই বিভিন্নতা, আত্মা আসলে এক । 
সব হাতে তুমি কাজ করিতেছ, সব চোখে তুমি 
দ্বেখিতে পাইতেছ। লক্ষ কোটি দেহে তুমি 
্বাস্থ্চ্ছখ উপভোগ কৰিতেছ, আবার লক্ষকোটি 


কার্তিক, ১৩৭১ ] 


দেহে ব্যাধি-যস্ত্রণাও অনুভব করিতেছ। যখন 
এই ধারণা আসে, যখন আমরা ইহা! দ্বেখিতে 
পাই, উপলব্ধি করি, তখনই সমস্ত ভয় ও যন্ত্রণার 
অবসান ।+৯ 

উরামকষ্ণদেব মধ্যরাত্রে মেথরের ঘরে যাইয়া 
তাহার দীর্ঘ কেশরাশি দিয়া ঘর পরিষ্কার 
করিতে করিতে বলিতেন, “মা, আমাকে মেথরের 
চাকর ক'রে দাও, আমাকে বুঝতে দাও যে, 
আমি মেথরের চেয়েও ছোট ।,১০ দরিজ পতিত 
মানবের প্রতি এই মহাপুরুষের সেবাবুদ্ধি ও 
দৈম্ভাবের এ আর একটি উদ্বাহরণ। আবার, 
গলার অস্থখের তীব্র যন্ত্রণা লইয়াও শ্রারামকৃষ্ণ 
যখন অভ্যাগতদের উপদেশবাণী দান করিতেন, 
তখন শিষ্যদের নিষেধ সম্বন্ধে তাহার বক্তব্য ছিল, 
“এ বকম বিশ হাজার শরীর আমি একটি 
মাহষের কলাণের জন্য ত্যাগ করব ।+১১ 

বিবেকানন্দের বৈদীস্তিক মানবিকতাবাদ 
যে তাহার গরুর প্রেরণাঁবলেই গডিয়। 
উঠিম়াছিল, উল্লিখিত কাহিনীগুলি তাহারই 
প্রমাণ । আদর্শ শিদ্তের মতোই শ্বামীজী স্বীকার 
করিতেন যে, তাহার এমন একটি কথা বা 
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১* মীয় আচার্ধদেষ £ স্বামী ফিষেকা নন্দ 
১১ তদেব। 


স্বামীজীর বাণীতে নৃতনত্ব কি ছিল? 


৫৮৩ 


কাজ ছিল না, যাহ! তাহার গুরুদেবের দ্বারা 
অনুপ্রাণিত হয় নাই। “যদি আমি একটি সভা, 
একটি মাত্র উপলব্ধির কথাও বলিয়া থাকি, তাহা 
আমার গুরুদেবেরই কথা, কেবল ভুলগুলি 
্বামার নিজন্ব।'১ৎ কিন্তু এঁতিহাসিকভাবে 
আমরা জানি, ন্বামীজীর এক যুগস্থগ্িকারী 
ব্যক্তিত্ব ছিল, তিনি ছিলেন সতাদ্রষ্টা, অনন্তশত্তি- 
সম্পন্ন সংগঠক । গুরুর নিকট তিনি প্রেরণ! 
লাভ করিয়াছিলেন, কিস্ত সে প্রেরণাকে যুগের 
মনন ও মানবিকতার দাবি অনুযায়ী জীবনের 
বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া একটি মতবাদ 
ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া! গিয়াছেন। এই 
আদর্শ উত্থাপনের ব্রতে তিনিই ছিলেন অগ্রগামী । 
নিজেকে তিনি ঈশ্বরের দৃতরূপে প্রচার করেন 
নাই, বরং মানুষ হইয়া মানুষের ভগবাস্‌কে 
চিন্তায় কর্মে ও কথায় সেবার অধিকার লাভ 
করিয়াছেন বলিয়াই তাহার গৌরববোধ ছিল-_ 
সেই মহৎ আদর্শের উত্তরাধিকার এবং সেই 
আদর্শে যোগ্যতা অর্জনের দায়িত্ব তিনি 
আমাদের উদ্দেশে রাখিয়া! গিয়াছেন।* 


১২ তদেৰ 
* অধ্যাপক জীপ্রণবরগ্রল ঘোষ কর্তৃক ইংয়েজী প্রব্ধ 


বইতে অনুদিত 


বিজয়া-প্রণাম 
ভ্রীশশাহুশেখর চক্রবর্তী 

বোধে বোধে ফুটে ওঠ-__ কোথা যেন তুমি থাকে৷ বুকে বুকে, তুমি থাকো 

পুনঃ চলে যাও, অন্তনে অস্তরে ৷ 
নিরঞ্চন। মা! আমার, সত্তা তৰ তুমি ছাড়া কিছু নাই__বহত্থের 

স্বরূপে মিলাও ! মাঝে একাকার, 
বোধমন্ব বূপাভাস জেগে থাকে সেই ঠাই বাখিলাম বিজগ্লার 

সর্ব চরাচযে, প্রণাম আমাধ ! 


কবিশিল্পী রসেটি 


অধ্যাপক রেজাউল করীম 


ইংলগ্ডের বানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের মধ্য- 
ভাগে সাহিত্যে ও শিল্পে একটি নৃতন ধরনের 
আন্দোলন আত্মপ্রকাশ ক'রল, তার নাম 
প্রি-রাফেলাইট আন্দোলন? | প্রথমে এই শব্ধ 
কেবল চিত্র-শিল্ের জন্যই ব্যবহৃত হ'ত। 
তারপর চিত্র থেকে সাহিতো ও কাব্যে প্রবেশ 
ক'রল। বিখ্যাত চিত্রকর রাফ্লের পুরে যে- 
সব ইটালিয়ান চিত্রকর ছিলেন, তাদের আদর্শ 
অনুসারে চিত্রাঙ্কন-রীতি প্রবর্তনের জন্য এই 
নবতর আন্দোলনকে “প্রি-রাফেলাইট” বলা হয়। 
ভিক্টোরিয়া যুগের একদল কবি ও শিল্পী ইংরেজী 
সাহিত্য “প্রি-বাফেলাইট” আদর্শদ্বারা প্রভাবিত 
করতে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তাদের আবির্ভাবের 
কিছু পূর্বে কয়েকজন জার্মান শিল্পী সে-যুগের 
আর্টকে মধাযুগের বিশুদ্ধতা ও সরলতার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করার জন্য কাজ আরম্ত করলেন। 
কিছুদিনের মধ্যে ইংলণ্ডেও এই প্রকাব প্রচেষ্টা 
আরস্ত হ'ল। যারা আরম্ত করলেন, তাদের 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কৰি হচ্ছেন_- 
দাপ্তে গেবরিল রসেটি। রসেটি, তার ভ্রাতা 
ও অপর ক'জন শিল্পী ১৮৪৮ খুঃ “প্রিরাফেলাইট 
ত্রাদারহড" নামে একটি শিল্পী-সজ্ঘ গঠন 
করলেন। তাদের আদর্শ-গ্রচাবের বাহন হ'ল-_ 
একটি সাময়িক পত্রিকা, তার নাম “দি জার্ম' 
(1005 0910), এই পজ্িকাতে কবি-শিল্ী 
উইলিয়াম মোরিম ও বুসেটির বনু প্রকার প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হ'তে লাগলো । আরও বহু খাত- 
নাম! শিল্পীপ্ষ রচনা-পঙ্তারে পর্জিকাটি সমৃদ্ধ হযে 
উঠল। প্রাথমিক যুগের ইটালিয়ান চিন্রকর- 
দেয় তায়! আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন। তারা 


নেতা । 


ঘোষণা করলেন যে, আদিযুগের ইটালিয়ান 
চিত্রকব্গণ ছিলেন 13100016  ৪1100875  8/00 
[6781০9৪-_সরল, আস্তরিকতাপূর্ণ ও ধর্ম- 
ভাবাপন্ন। ভিক্টোরিয়া-যুগের নবাগত শিল্পীদের 
উদ্দেশ্ হ'ল-_তারা শিল্পে ও সাহিত্যে সরলতা ও 
স্বাভাবিকতা৷ প্রবর্তন করবেন! তাদের মতে 
শিল্পের গভীরতর অন্তরালে থাক চাই একটি 
ধর্মভাব। ভিক্টোরিয়] যুগের শন্দেহবাদ ও 
জড়বাদ্দের প্রাবলাযসত্বেও তারা ভক্তি ও 
ভয় জাগ্রত ক'রে মানুষের মনকে উন্নত ক'রে 
তুলতে চাইলেন। এইসব গুণ ছিল মধ্যযুগের 
সাহিত্যের ও শিল্পের প্রধান বৈশিষ্টা। তাই 
প্রি-রাফেলাইট” শিল্পিগণের শিল্পকর্মের মধ্যে মধ্য- 
যুগের “মিষ্টিসিজম* ও “সিহ্বলিজ মে প্রত্যাবর্তন 
কবতে চাইলেন। এই ভাবে তারা প্রকারাস্তরে 
কাডিনাল নিউম্যানের “অক্সফোর্ড আন্দোলনকে "ই 
শক্তিশালী ক'রে তুললেন । ইংলগ্ের কয়েকজন 
কবি ও শিল্পী এই “প্রি-রাঁফেলাইট? আন্দোলনকে 
মনে প্রাণে গ্রহণ করলেন এবং তার সাফলোর 
জন্য কাজ আরম্ভ করলেন। বশোট ছিলেন 
একজন নির্বাসিত ইটালিয়ান চিত্রকরের পুত্র । 
তারা ইংলগ্ডে বধবাস করতেন ও বুটিশ 
নাগরিক হয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই 
রসেটির কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছিল। তিনি যেমন কাব্যচর্চা করতেন, 
সেইরূপ অবসর-সময়ে চিত্রাঙ্কন অভ্যাসও 
করতেন। ফলে শিল্পের এই ছুই বিভাগেই 
পারদগ্রিতা লাভ করেন। "প্রি-রাফেলাইট 
আন্দোলনে'র তিনিই হয়ে পড়লেন অবিসংবাদিত 
১৮২৮ থৃঃ তাঁর জন্ম হয়। তিনি 


কান্তিকঃ ১৩৭১] 


১৮৬* খৃঃ এলিজাবেথ মিডাল্‌কে বিবাহ করেন। 
তিনি তার ত্্ীকে অমর ক'রে রেখেছেন তাঁর 
অঙ্কিত কয়েকটি চিত্রে ও তাকে লক্ষ্য ক'রে 
লিখিত কয়েকটি কবিতায়। এই কবিতাগুলি 
ইংরেজী ভাষায় লিখিত উৎকষ্ট প্রেমের কবিতার 
অন্তর্গত। তার স্ত্রী দীর্ঘজীবন লাভ করেননি । 
বিবাহের ছু-বছর পরেই তার মৃত্যু হয়। রসেটি 
পত্বী-বিয়োগের মর্মজালা কোন দিন ভুলতে 
পারেননি। যখন এলিজাবেথ মিভালের শব 
সমাহিত করার সময় উপস্থিত হ'ল, তখন রসেটি 
মনের ছুঃখে তার সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতার 
পাঙুলিপি শবাধারের উপর রেখেছিলেন। 
তিনি ভাবলেন, এ-সব কবিতাগুলিকে সযত্বে 
বেখে দেবার কোন দরকীর নেই, স্ত্রীর সহিত 
এগুলিও সমাহিত হোক । কিন্তু ঠার কয়েক- 
জন বন্ধুর হস্তক্ষেপের ফলে কবিতাগুলি শবেব 
সৃহিত সমাহিত হ'ল না। পবে ১৮৭০ খুঃ এ 
কবিতাগুলি পুস্তকাকাবে মুদ্রিত হ'ল। এগুলি 
ছিল প্রেমের কবিতা । মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
হওয়ামাত্র কব্তীগুলি কবি-সমাজে চাঞ্চল্য 
স্্টি ক'রপ। তারা রসেটিকে যুগের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে অভিনন্দন করলেন। ১৮৮১ খুঃ 
58811508 ৪00. 901008%৪, প্রকাশিত হ'ল । 
এর অনেকগুলি কবিতা প্রথম শ্রেণীর। তার 
পরবর্তী কাব্য গ্রন্থের নাম 51109 ০1 81562: 
[75790+ 1 মধ্যযুগের একটি কাহিনী অবলম্বন 
ক'রে এগ্রস্থ রচিত | ৭55 (20875 65855 
রূসেটির আর একখানা বিখ্যাত কাবাগ্রন্থ । এই 
কাহিনী-কবিতাটি নাটকীয় ভঙ্গীতে লেখা। 
বুসেটির 78৪ ০5৪৪ 01 [9-এ আছে 
শতাধিক সনেট। প্রেম ও বিরহের উপর কয়েকটি 
উৎকুষ্ট সনেট এতে আছে। এই ক্াব্য-গ্রন্থটি 


কবিশিক্পী রসেটি 


&৮& 


ব্রাউনিং পতীর 49000885 (0৮0 608৮0৪09৪99 
এর সহিত তুলনীয়। রসেটির কবিতার মধ্যে 
শুধু যে ইন্দ্িয়গ্রাহ প্রেমের কথ! আছে, তা নয়। 
তিনি ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের পরশ অনুভব করে- 
ছিলেন, তার প্রমাণও তিনি বিবিধ কবিতার 
মধ্যে দিয়েছেন | 

রসেটি একাধারে কৰি ও চিন্রকর। সেই 
জন্য তার বহু কবিতার মধ্যে আছে চিত্রকরের 
তুলিকার পরশ । কবিতার মধ্যে বঙ ও রেখার 
স্পষ্ট চিহ্ু দীপ্যমান | 06 20787%1৮ তীর 
একটি অনবদ্য কবিতা । কথিত আছে, তার 
স্ত্রীর চিত্র অস্কিত করাব পর সেই চিত্রটি সামনে 
রেখে তিনি এই কবিতা রচনা করেন। এটা 
কবিতাও বটে, আবার চিত্রও বটে। কবিতাটি 
পড়লে মনে হবে যে, তিনি যেন অক্ষরের সাহায্যে 
চিত্রটি অস্কিত করেছেন। কবিতায় চিত্রাঙ্কন 
করার ক্ষমতা খুব কম কবিরই আছে। এ-কথা 
মত্য যে, রসেটি তার যুগের সর্ধশ্রেষ্ট কবি নন, 
কিন্ত তবু তাঁর কবি-খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। তিনি 
মূলতঃ শিল্পী। উনবিংশ শতাবীতে ইংলগ্ডে 
যে শিল্প-সাধনা আরস্ত হয়েছিল, রসেটি তারই 
যেন জীবস্ত মৃত্তি। কবিতার মাধ্যমে তিনি 
কোন বাণী বা উপদেশ দিবার জন্য আগ্রহান্থিত 
ছিলেন না । ত্রাউনিং ও টেনিসন কৰি এবং 
শিক্ষক। কিন্তু রসেটি শিক্ষক হ'তে চাননি, 
তিনি কবি হয়েই সন্ধষ্ট ছিলেন । তিনি শিল্পের 
মৌল প্রত্যয় ও আদর্শের সহিত অন্ত কোন 
আদর্শকে মিশ্রিত করতে চাননি । তিনি কৰি 
কীটসের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে প্রাণে গ্রহণ 
করেছিলেন £ 'যা সুন্দর তাই সত্য, এবং 
যা সত্য তাই স্বন্দর আর যা সুন্দর নয়, তা 
সত্যও নয় ।' 


সমালোচনা 


যুগাচার্য-বিবেকানন্দঃ_শ্বামী অপূর্বানন্দ- 
প্রণীত। বিবেকাননা-জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী প্রকাশন। 
প্রকাশক £₹ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, 
বিবেকানন্দ-জন্মশতাববী জয়ন্তী সমিতি, পোঃ 
বেলুড় মঠ, জি: হাওড]। পৃষ্ঠা ৩৯৪ , মূল্য ৩২ । 
বিবেকানন্দ-জন্মশতবর্য-জমুস্তী উপলক্ষে 
ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় এবং অনেক 
বিদেশী ভাষায় স্বামীজীর ছোট-বভ বহু জীবনী- 
গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদেব যতদুর 
জানা আছে, ভারতের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের 
জননী সংস্কৃতভাষায় ইতংপূর্বে স্বামীজীর কোন 
জীবন-চরিত লিখিত হয় নাই। সংস্কৃতভাষায় 
লিখিত একখানা সর্বা্স্ুন্দর নির্ভরযোগ্য 
প্রামাণিক বিবেকানন্ন-জীবনীর অভাব ভারতীয় 
হিন্দুমাত্রেই বিশেষভাবে অন্তভব করিষা 
আসিতেছিল। এই অভাবপুরণের জন্ক আলোচ্য 
গ্রন্থখানি সকলের গ্রশংপ1 ও অভিনন্দন পাইবার 
যোগ্য । 
ভারতকে শক্তিশালী, সংঘবদ্ধ ও সংস্কৃতিমান্‌ 
করিবার জন্য সংস্কতভাষার শিক্ষা ও প্রসার অতি 
আবশ্যক । স্বামী বিবেকানন্দ সংস্কৃতশিক্ষার উপ- 
যোগিত। সম্বন্ধে জোর দিয়া! বলিয়াছেন, “সংস্কৃত- 
ভাষা আমাদের গৌরবেব বস্ত-_এই ভাষায় 
আমাদের ধর্মরত্বগুলি রক্ষিত আছে। এগুলিকে 
সবপাধারণের বোধগম্য করিতে হইবে । সংস্কৃত- 
শিক্ষা ঘ্বারা__সংস্কৃত-শব্ের উচ্চারণমাত্রেই 
জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির 
ভাব জাগিবে। সংস্কৃতভাষার সারের দ্বারা 
জানের বিস্তার হয়, সঙ্ষে সঙ্গে 'গৌরব-বোধ' 
ও “সংস্কার জম্মে। সংস্কতভাষা আয়ত্ত করিয়া 
ভাবতের শ্রেষ্ঠবর্ণ ত্রাক্মণজাতি সম্মান ও মর্ধাদার 
অধিকারী হুইয়াছিলেন। ব্রাক্ষণেতর জাতি- 


গুলির অবস্থা উন্নর্ত করিবার একমাত্র উপায় 
সংস্কৃতভাষা আয়ত্ত করা । জাতিভেদের বৈষম্য 
দুর করিযা সমাজে সাম্য, সংহতি ও মৈত্রী 
স্থাপনেব প্রকৃষ্ট উপাষ উচ্চবর্ণেব শক্তির কারণ- 
স্ববপ সংস্কত-শিক্ষা ও কৃষ্টি আয়ত্ত করা, যে 
ুগাচার্য মহাপুরুষ সংস্কতের এত অনুরাগী ও 
উৎসাহী প্রচারক ছিলেন, তাহার জীবনবেদ 
সেই দেবভাষাধ রচিত হওযায় গ্রস্থথানি শাস্ত্রের 
পর্যাতুক্ত হইয়াছে । 

স্বামীজীর জীবনেব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী, 
তাহার বিপুল কর্মশক্তি, অন্পম স্বদেশাগুরাগ, 
অপূধ গুরুভন্তি, কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা, দেশ- 
বিদেশে অতন্র ভাবপ্রচাব, ভারতের নব্জাগবণে 
শও্সক্চার, পাশ্চাত্যে তাহার জীবল ও 
বাণীর প্রভাব, নবভাবত-গঠনে কর্মপ্রচেষ্টা 
প্রভৃত্তি বিষয গ্রস্থবকার সহজ সরস সংস্কৃত 
ভাষায় স্থনিপুণভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচন! 
করিয়াছেন। 

গ্রন্থের শেষাংশে অবতার, ঈশ্বর, ধর্ম, প্রেম 
ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, দেশভক্তি, সেবা, শিক্ষা, 
সত্রীশিক্ষা, ভারত-মহিমা প্রভৃতি সম্বন্ধে স্বামীজীর 
দুইশত উপদেশ, এবং তাহার রচিত সো ত্রমালা, 
সন্ন্যাপীর গীতি ও জীবনুক্তি-গীতি সঙ্গিবিষ্ট 
হইয়াছে । এতদ্বাতীত ম্বামীজীর চরিত্র-মাহাত্ময- 
বর্ণনাতক একশত শ্লোক, পুরাতন ও বিবেকানন্া- 
শতবধ জয়ন্তী সংখ্যা উদ্বোধন” হইতে সংগৃহীত 
স্থধী-ভক্ত-বির্চিত আঠারটি বিবেকানন্দ-স্তো্র 
এবং প্রশস্তিও সংযোজিত হইয়াছে । 

গ্রন্থ-প্রণয়নে কাশীর কয়েকজন প্রখ্যাত 
সংস্কত পণ্ডিত ও অধ্যাপক সহায়তা কবিয়াছেন। 
গ্রস্থকারের 'যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ নামক 
বাঙলা ভাষায় লিখিত চরিতাখ্যান পাঠ 


কাণ্তিক, ১৩৭১ ] 


করিলে বাঁঙলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ আঙল্লোচা 
সংস্কৃত জীবন-চবিতখানি সহজে বুঝিতে 
পারিবেন। আমরা আশা করি ভারতের সর্বত্র 
এবং সংস্কতান্বাগী বৈদেশিকগণের নিকট 
গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদর লাভ কবিবে। 


-রূমণীকুমার দত্তগুগ্ত 
ইতিহাস-শিক্ষণ-_-অধ্যাপক শ্রীদ্দিলীপ- 
কুমার বিশ্বীন-প্রণীত। প্রকাশক : দাশগুপ্ত 


এগ কোম্পানি (প্রাইভেট ) লিং, ৫৪-৩ কলেজ 
সীট, কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৩৫২; মুল্য ৪ ৫০। 
মানবসভাতার অগ্রগমন ইতিহাসের উপর 


তভরশীল। সমাজের বপাস্তর ও জীবনের 
দ্ইিভঙ্গীর পরিবর্তন ইতিহাসেব দ্বারাই 


সংসাধিত হয়--এ-কথার সত্যতা উপলব্ধিব 
পক্ষে আলোচা গ্রস্থখানি বিশিষ্ট সহায়ক । 
ইতিহাসের প্রযোজনীযতাব প্রতি স্বদেশের 
সাম্প্রতিক কালের পাধারণ সমাজ অত্যন্ত 
উদ্দালীন-_আত্মবিস্থাত জাতির এই ওঁদাসীন্টকে 
দুর করার পর্ষে এধবনের গ্রস্থেব ব্যাপক গ্রচাব 
আবশ্যক । 

আলোচা গ্রন্থের অনুরূপ গ্রন্থ পাশ্চাত্য দেশে 
বিরল নয়, কিন্তু আমাদের দেশে অন্পসংখ্যক | 
ইতিহাঁস-শিক্ষণের অধিকাংশ প্রবন্ধাকারে 
ইতিপূর্বেই শিক্ষাসংক্রান্ত পত্রিকাগুলিতে আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । গ্রন্থকার ইতিহাসের উপাদ্দীন- 
সম্পর্কে বিশেষ আলোক সুম্পাত ক'রে পাঠকদের 
ইতিহাস-পাঠের আগ্রহ বৃদ্কি করেছেন । স্থানে 
স্থানে সাধু ও কথ্য ভাষা এবং প্রাচীন ও 
আধুনিক বানানের সংমিশ্রণে গ্রস্থখনির অঙ্গ- 
হানি হয়েছে। ছাপা কাগজ ও মলাটের 
নিকুষট্টতার জন্তে গ্রস্থের অঙ্গমৌষ্ঠব ব্যাহত হয়েছে । 

বাণী ও প্রীর্থনা- শ্রীপরমশরণানন্দ 
সম্কলিত , শীশ্রীবিশ্বরূপ সেবাআম, দক্ষিণেশ্বর। 
কলিকাতা ৩৫। পৃষ্ঠা ১৪২, মুল্য ১৫০। 


সমালোচনা 


৫৮৭ 


প্রার্থনা ও স্তোঙ্জাদি, প্রার্থনা-সঙ্গীত ও 
বিবিধ প্রসঙ্গ-__এই তিনটি স্তবক ব্যাপ্ত কর 
হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। ভগবান্‌ শ্রীরাম 
স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী 
প্রস্তুতির বাণী ও বৈদিক যুগ থেকে শুরু ক'রে 
সাম্প্রতিক কালে প্রচলিত প্রার্থনা-সঙ্গীত ও 
স্তোত্র স্থান পেয়েছে এই সঙ্থলনে। আলোচ্য 
গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার উত্তম রুচি-বোধের পরিচয় 
পাওয়া গেল। তত্বাচ্সন্ধিৎহথ ভক্তদের কাছে 
গ্রস্থখানি সমাদৃত হবে, এরূপ আশা করা যায়। 

শীতি-বীথিকা-_সাধনভাই-প্রণীত , ২৬নং 
বাছুড বাগান শ্রী, কলিকাতা ৯। পৃষ্ঠা ১৬৩, 
মূল্য ২২। 

আলোচ্য গ্রন্থে স্বরচিত তিনশে! ছয়টি গান 
সন্নিবেশিত হয়েছে। ভক্তিমুলক গানই বেশী, 
তবে চৈনিক আক্রমণ, মজছুর, নওজোয়ান, 
দেশপ্রেম-সম্পকীয় গানও আছে। গানগুলির 
জীবনীশক্তি নির্ভর করছে স্বর-সংযোজনা ও 
শিল্পীব স্বরবিন্তাসেব ওপর । আবেগ ও আকৃতি 
আছে, গতাছগগতিকতাও প্রাধান্য লাভ করেছে। 
রচনার দিক থেকে রয়ে গেছে ছূর্বলতা, ফলে 
কোন গানই পড়ে রসাহুভূতি হ'ল না । সঙ্গীত- 
রচনার পদ্ধতি আয়ত্ব না হওয়াতে গীতি- 
বীথিকার মুল্যাঘন ব্যর্থ হয়েছে--এ-কথা 
নিঃসক্ষোচে বলা যায়। __অপ্ুর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য 


সহজ  ব্রক্মচর্য-সাধন-_শ্রদেবেন্রনাথ 
চক্রবর্তী প্রণীত। প্রকাশক : শ্রীবীরেন্দ্রনাথ 
দাশ, আনন্দ-আশ্রম, চন্দননগব | পৃষ্টা ১১০, 
মূলা ১২। 


কি ধর্মজীবনে, কি কর্মজীবনে ক্রহ্চর্ষের 
ভিত্তিতে গঠিত চবিত্রই সাফল্যমণ্ডিত হইতে 
দেখা যায়। ছাত্রছাত্রীরা এই পুস্তকপাঠে 
উপকৃত হইবে। 


৫৮৮ 

বর্মবিদ্গুরু ভ্রীপ্রীভূপতিনাথ সন্িধানে 
(তৃতীয় ভাগ )_-শ্রীমোহিতকুমার মুন্সী, 
প্রকাশক £ খষভ আশ্রম, কৌডা, বারাসত, 


২৪ পরগনা । পৃষ্ঠা ২০০ , মূল্য ২'২৫। 

এই পুস্তক গুরুভক্তির উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ । 
ধাহারা শ্রীশ্রীভূপতিনাথের শিত্বা, তাহারা ইহা 
পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন। 


সর্পশক্তি-সাধন ও সহজ সাধনার 
ব্যাপ্তি শ্রীযোগানন্দ ব্রদ্ষচাবী। প্রকাশক : 
শ্রীপতি মিশ্র, জ্ঞানালোক সঙ্ঘ, বাঙ্গীটোলা।, 
মালদহ পৃষ্ঠ] ৯৪, মূল্য ২২। 

কুগ্ুলিনী শক্তি মুলাধারে সর্পের ন্যাষ 
কুণ্ডলিনী আকারে গ্রস্থপ্তা থাকেন, এবং 
জাগরিতা হইলে সাধাবণতঃ সর্পের ন্যায কুটিল 
গতিতে মুলাধার হইতে মস্তকস্থ সহআ্ারে গমন 
করেন বলিয়া এই শক্তি '“সর্পশক্তি' নামে 
অভিহিতা। বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধীতি-সহ বিষষটি 
পরিশ্ফুট করিবার চেষ্টা কবা হইয়াছে । 

স্1ড56108%8711 2 15919059005 13126] 
0800920%5 80009751968 প্রকাশক £ 


বিবেক-সাধন সঙ্ঘঘ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যার্থী মন্দির, 
গাভীপুরম্‌, বাঙ্গালোর ১৯। পৃষ্ঠা ৮১। 


এই শতবর্ষ-জয়স্তী সংখ্যায় ২২টি সুন্দর 
প্রবন্ধ স্বামীজীর জীবন ও শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিক 
অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে । 


মায়ামুক্তি- ত্রক্ষচারী শিবপ্রসাদ ভাই। 
প্রকাশক £ শ্রীগোপীনাথ মলিক, ২৮এ বলরাম 
ঘোষ গ্ীট, কলিকাতা ৪। পৃষ্টা 
মূলা ২২। . 

সংসারের গতানুগতিক ঘটনা না লইয়া 
ভক্তি-বিশ্বাসের কাহিনী অবলম্বনে উপন্তাস 
রচিত হইলেও যে তাহা জনপ্রিয়তা লাভ 
করিতে পারে, আলোচ্য পুস্তকের দ্বিতীয় 
সংস্করণই তাহার প্রমাণ । 


১৩৩, 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১*ম সংখ্যা 
শ্রীপীরাদকৃষ্ণদেব-_প্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ। 


প্রকাশক : গ্রীঅনস্তভলাল বণিক, রামকুঃ 
আশ্রম, গাঙ্গাইল রোড, আগড়তলা। পৃষ্ঠ 
৪৮, মুল্য ১২। 


পুস্তিকাটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের যুগ-পাঁবন ভাব 
প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হুইয়াছে। 


10181025198 1): 60০ 078-- 
0020101190 105 চ%, 10191000987 9001 4159, 
770101191790 0 01056520% 11771660, 
130001১85- 120. 181; 00105 &/-. 

শৃঙ্গেরী মঠেব ভৃতপূর্ব শঙ্বরাচার্য শ্রীচন্্রশেখর 
ভারতী-স্বামীর সহিত শিষ্যের তত্বকথা আলোচ্য 
পুস্তকে প্রকাশিত। ধর্ম, শিক্ষ1 প্রভৃতি বিষয়ে 
আগ্রহশীল ব্যক্তি নূতন আলোক পাইবেন। 


- বেদান্ত-পরিচস্স (প্রথম খণ্ড )- শ্রীমাধব- 
চন্দ্র পঞ্চতীর্থ কর্তৃক সম্পারদিত। প্রকাশক £ 
শ্রশিবেন্্রনারায়ণ কাব্যতীর্থ, বীরেশ পলী, পোঃ 
মধ্যমগ্রাম, জেলা ২৪ পরগনা। পৃষ্ঠা ১২৪, 
মূল্য ২'৫*। 

ছ্বৈতাদৈতবাদ, বিশিষ্টাদৈতবাদ, অচিস্ত্য- 
ভেদদীভেদবাদ, শৈবমতবাদ, শক্তিবাদ ও 
অস্ৈতবাদ আলোচনায় পণ্ডিত্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 


জিজ্ঞান্সু রবীন্দ্রনাথ- শ্রীভবানীশঙ্কর 
চৌধুরী । প্রকাশক £ এস. সি. সরকার এগ্ড 
সনস্‌ প্রাঃ লিঃ) ১।১সি বহ্কিম চ্যাটাজি স্্রীট, 
কলিকাতা ১২। পৃষ্টা ১৭৪ , মূল্য ৫২। 

“জিজ্ঞাস্থ ববীন্দ্রনাথ” একটি জিজ্ঞাসাই নয়, 
ইহা এক বিরাট ব্যক্তিত্বের চরণে আত্মনিবেদন 
ও অসামান্য মনীষার স্ভতিগান। যাহারা 
মাহিত্যরসিক, তাহাদের নিকট এই পুস্তক নৃতন 
তথ্য পরিবেশন করিতে সমর্থ হুইবে- ভরসা 
করা যায়। 


শ্্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


শ্ীশ্রীহ্র্গাপূজা 

বেলুড় মঠ: যথাযোগ্য ভাবগস্তীর 
পরিবেশের মধ্যে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি 
সহকারে মুন্সী প্রতিমায় জগজ্জননী 
্রীশ্রীদুর্গাদেবীর উপাসনা! বিশ্ুদ্ধসিদ্ধাস্ত 
পঞ্জিক'মতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । পুজার কয়দিন 
আব্হাওয়! ভাল ছিল এবং বৃষ্টি হয় নাই বলিয়া 
মঠে পুজা! ও প্রতিমাদর্শনের জন্য প্রচুর লোক- 
সমাগম হয়। খাগ্যাভাবমূলক বর্তমান 
পরিস্থিতির জন্য এবাব বসাইয়1 প্রসাদ-বিতরণের 
ব্যবস্থা কর]! সম্ভব হয় নাই। বহু ভক্তকে হাতে 
হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। ১৪ই অক্টোবর 
মহাষ্ট্রমীর দিন পূর্বাহ্বে কুমারীপুজার সময় এবং 
সষ্চিপূজাকালে সবীপেক্ষা বেশী ভিড় হয়, 
এই দ্বিন ৮,০০১ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন । 
শত শত ভক্ত শ্রিশ্রাদুরগাদেবীর উদেশ্রে 
ভক্কি-অর্থ্য নিবেদন করেন। শ্রীশ্রীবিজযাদশমীর 
আনন্দোৎ্সবও হৃষ্ুভাবে সম্পন্ন হয়। 

শাথাকেক্ে: আসানসোল, করিমগঞ্জ, 
কাটিহার, কামারপুকুর, জয়রামবাটী, জলপাইগুডি, 
জামসেদপুর, ঢাকা, দিনাজপুর, নারায়ণগঞ্জ, 
পাটনা, বরিশাল, বারাণসী, (অদ্বৈত আশ্রম ), 
বালিয়াটি, বোদ্বাই, মালদহ, মেদিনীপুর, রহডা, 
শিলচরু, শিলং, শেল! (খাসি হিল), শ্রীহট্ট ও হবি- 
গঞ্চ আশ্রমে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব অহ্ষিত হইয়াছিল । 


কার্যবিবরণী 
নিউ দিল্লী £ বামকুষ্চ মিশনের ১৯৬২-৬৩ 
থুঃ কার্ধবিবরণীতে প্রকাশ : আলোচ্য বর্ষে 
নিয়মিত ধর্মীলোচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে বেদাস্ত 
ও শ্রীরামকৃষ্*-বিবেকানক্ষের ভাবধারা প্রচার 
করা হয়। 


এই কেন্দ্রের পরিচালনাধীনে গ্রন্থাগার 
ও পাঠাগাঘ, অবৈতনিক যক্ষা ক্লিনিক ও 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় আছে । 

গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংখ্যা ১৩১১২ 
( সংযোজিত ১,৩১৯), পঠনার্থে প্রদত্ত সংখ্যা 
পাঠাগারে ১৩টি দৈনিক ও ১১৮টি 
সাময়িক পত্রিক! লওয়া হয়, গডে প্রত্যহ ৩৫৭ 
জন পাঠ করেন । 

চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষে 
( নৃতন ৬,৮৮৬ ) রোগী চিকিৎসা লাভ করে। 
যক্ষা ক্রিনিকে চিকিৎসিতের সংখ্যা ১,৩৯,২২০ 
(নৃতন ২,১৪৭), অস্তবিভাগে ৫২৬ জন 
পর্যবেক্ষণ করা হয। 

মহিলা-সমিতির উদ্যোগে সা'রদা-মন্দিরে 
বালক বালিকাদের ভজন, ধ্যান প্রভৃতি শিক্ষা 
দেওয়া হয়। 

স্বামীজীর জন্মশতবাধিকী সমারোহেব সহিত 
উদ্যাপিত হইয়াছে। 

কলম্ছে £ রামকৃ্চ মিশনের কার্যবিবরণী 
(১৯৬* জানু--৬২ মার্চ) পাইয়া আমরা 
আনন্দিত হইয়াছি। কলম্বো কেন্দ্র সিংহল 
শাখার গ্রধান কর্মকেন্দ্র। 

প্রতি রবিবার আশ্রমে ইংরেজী ও তামিল 
ভাষায় ধর্মালোচনা হয়! কলম্বো হইতে ৩* 
মাইল দূরবর্তী ওয়াটুপিটিবেলায় তরুণ অপরাধী- 
দিগের শিক্ষায়তনে ধর্মমূলক শিক্ষা দেওয়! হয়| 

শ্রীরামকৃষ্ণ, জীত্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি 
স্ষ্ুভাবে পালন করা হয়। নবরাত্রির শেষ তিন 
দিন উৎসব করা হয় এবং বিজয়া-দশমীর দিন 
শিশুপিগের হাতে খভি দেওয়া হয়। 

লাইব্রেরি এবং অবৈতনিক পাঠাগার আছে। 


১৪১৫১১। 


৩০)৮৬৬ 
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লাইব্রেরির পুস্তক-সংখ্যা ২,২০০ , পাঠাগারে 
২৫টি মাসিক, ৪টি সাপ্তাহিক, ২টি পাক্ষিক এবং 
৪টি দৈনিক পত্তিকা রাখা হয় । , 

আন্তর্জাতিক কুষ্টিভবন প্রধান মন্ত্র 
জওহরলাল নেহরু ১৯৬২ খুঃ ১৫ই অক্টোবর 
উদ্বোধন করেন। বর্তমানে কৃষ্টিকেন্দ্রের ত্রিবিধ 
উদ্দেশ্ত, যথা £ (১) দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্থান 
দেওযা, (২) অতিথিদিগকে রাখা, (৩) ধর্ম ও 
কৃষ্টি সম্বন্ধে ক্লাস করা । 

একটি পুস্তক-বিভাগ আছে। এখানে 
রামরুষ্জ মঠ ও মিশনের প্রকাশিত পুস্তক বিক্রয় 
করা হয়। আলোচ্য সময়ে তামিল ভাষাষ 
ভজনাবলী ও সিংহলী ভাষায় শ্রীরামকুষ্ণ-জীবনী 
এই বিভাগ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । 

কাটারাগামা তীর্থযাত্রীর্দিগকে জাতিধর্ম- 
নিরিশেষে সাহায্য করা হইয়া থাকে। 
কাটাবাগাম| রামকৃঞ্চ মিশন ধর্মশালায় প্রতিদিন 
গডে ২০৭ জন এবং শনি-রবিবার গডে প্রায় 
৬** জন তীর্ঘযাত্রী আসে । প্রতি বৎসরের ন্যাষ 
বাৎসরিক উতসবেব সময় ( জুলাই-অগস্ট ) 
১৬ দিন পর্যস্ত প্রত্যহ প্রায় ৮,০০০ তীর্থযাত্তরীকে 
বিনামুল্যে আহাধ দেওয়া হয়। 

মিশনের কর্তৃত্বাধীনে বাট্রিকালোয়া, বাছুল্লা, 
জ্রাফনা, ব্রিকোমালি ও ভাবুনিয়ায় ২৬টি 
বিদ্যালয় আচে । মোট ৩১১ জন শিক্ষক ও 
৯০৬৯ জন ছাত্র আছে। অনাথদিগের জন্য 
একটি ছাত্রাবাস এবং ছুইটি ছাত্রীনিবাস আছে, 
ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১০। 


কানপুর $ রামকু্ষচ মিশন আশ্রমের 
(১৯৬৩ এপ্রিল--'৬৪ মার্চ ) কার্ধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । 


কানপুর কেন্দ্র ১৯২০ খৃঃ সামান্তভাবে আরস্ত 
হয়, বর্তমানে ইহা শহরের অন্যতম প্রধান জন- 
কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--১*ম সংখ্যা 


আশ্রমের মন্দিরে নিয়মিত পুজা পাঠ ইত্যাদি 
ব্যতীত প্রতি রবিবার সন্ধ'য় আশ্রম-প্রাঙ্গণে এবং 
গ্রাতে শহরের অগ্যান্ত অংশে ধর্মস্ঘন্ধে ক্লাসের 
ব্যবস্থা করা হয়। 

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবধ-জয়স্তী 
উপলক্ষে বক্তৃতা, রচনা ও ত্রীভা-প্রতিযোগিতা 
অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫টি স্কুল ও কলেজ হইতে ৫*ৎ 
ছান্র প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। 

উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আলোচ্য বর্ষে ৬৪ৎ 
জন ছাত্র ছিল। স্কুল-লাইব্রেবিতে ৪,১১৪টি পুস্তক 
আছে, পঠনার্থে প্রদত্ত পুস্তক-সংখ্যা ৪,২৩৯ 
শিক্ষাসহায়ক কার্ধভ্রমেব মধ্যে ভ্রমণ এবং বন্‌- 
ভোজন ইত্যাদিতে প্রায় ৫০* ছাত্র মোগদান 
করে। প্রতি বৎসর প্রাক্তন ছাত্রসম্মিলনী 
অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বৎসরে ৮৫ জন প্রাক্তন 
ছাত্র উপস্থিত থাকে । 

দাতব্য চিকিৎসালয়ে হোমিওপ্যাথি ও 
এলোপ্যাথি উভয়বিধ চিকিৎসাব ব্যবস্থা আছে। 
আলোচ্য বসবে মোট ১,৭০১৮৭২ রোগীকে 
চিকিৎসা করা হয। চিকিৎসিতের শতকরা 
৭৫ জন শিশু ও নারী । এই হাসপাতাল দরিদ্র 
বোগীদিগের বিশেষ ভরসাস্থল । 

জামসেদপুর £ রামরুষ মিশন বিবেকানন্দ 
সোসাইটির ১৯৬২-_-৬৩ খুঃ কার্ধবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

আশ্রমে দুর্গাপৃজ1, কালীপুজা! প্রভৃতি স্ুষ্ঠুূপে 
সম্পন্ন হয় এবং শ্রীরামরুঞ্চ, রীশ্রীমা ও শ্বামীজীর 
জন্মতিথি উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। 

সাধারণ গ্রস্থগারে ৩,২৫০ পুস্তক আছে, 
পাঠাগারে ১৭টি মাসিক, ৩টি দৈনিক ও 5টি 
সাপ্তাহিক পত্রিকা রাখা হয়। 

সোলাইটি-পরিচালিত দুইটি ছাত্রাবাসের 
একটি সোসাইটির জমিতে, অন্যটি সাকচীতে 
স্ুবর্ণবেখা-নদীতীরে অবস্থিত। ছাত্রাবাস- 


কার্তিক, ১৩৯১] 


দুইটিতে আলোচ্য বৎসরে ৩৬টি গ্রামাঞ্চলের 
ছাজ্র ছিল, তন্মধ্যে ৪ জন ফ্রি এবং একজন 
আংশিক খরচ দিত । 

শহরের বিভিন্ন স্থানে সোসাইটির তত্বাবধানে 
১২টি স্কুল আছে, তন্মধ্যে পাচটি উচ্চ মাধ্যমিক 
তিনটি বালকদের ও দুইটি বালিকাদের জন্য | 
বিদ্বালয়গ্ুলির মোট ৮,১৫১ ছাত্রছাত্রীর মধো 
৪,৪২৪ জন বালক ও ৩,৭১৭ জন বালিক।। 

১২টি স্কুল-লাইব্রেরির মোট পুস্তক-সংখ্যা 
১৯,৫৯৫ প্রত্যেক স্কুলে খেলাধুলার যথেষ্ট 
স্থযোগ আছে। 

স্বামী বিবেকানন্দ শতবাধ্ধিক অনুষ্ঠানের 
উদ্ধত্ত অর্থ দ্বারা আগামী বংসর হইতে 
জামসেদপুর শহরের একটি দরিদ্র মেধাবী 
ছাত্রকে প্রতি বৎসর মাপিক ২৫২ বৃত্তি দেওয়ার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । 


আমেরিকায বেদাস্ত 


হলিউড বেদাস্ত-সোসাইটি £ কেন্দ্রাধ্যক্ষ-__ 
স্বামী প্রভবানন্দ, সহকারী-স্বামী বন্দনানন্দ | 

বুবিবারের বক্তৃতা £ 

জুলাই, ৬৩: কর্যোগ ১ জ্ঞানযোগ , 
ভাক্তযোগ , আধ্যাজ্মিকতার যৌগিক শক্তি। 

সেপ্টেম্বর £ ঈশ্বর, মানুষ ও প্ররুতি 
'শুদ্ধাত্মারাই ইশ্বর দর্শন করিবে ১ অন্তরের 
শাস্তি, “তত্বমসি” , ঘুক্তি ও অহ্ৃভূতি। 

অক্টোরবু £ মনন ও আনন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিশ্তুগণ , ঈশ্বরের মাতৃভাব , মায়া ও সত্য । 

ভিসেম্ছর £ ধর্মসমন্থয় , গুরু ও শি্া, 
শর্মা, বিজ্ঞান কোথায় যাইতেছে? খুষ্ট ও 
বেদাস্ত। 

ফেব্রুআরি, ৬৪ £ ঈশ্বর ও 
চিন্তার শক্তি, শ্রীচৈতন্ত , শ্রীরামকৃষ্ণ । 

এতদ্বাতীত প্রতি মঙ্গলবার “বিবেক চুডামণি' 


প্রকৃতি, 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 
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ও বুহম্পতিবার উপনিষদের ক্লাস হয় এবং 
দান্ট। বারবার শাখাকেন্দ্রে প্রতি রবিবার 
বক্তৃতা হয়। 


বন্তৃতা-সফর 

স্বামী প্রণবাত্মানন্দ গত ২বা মে হইতে ১৬ই 
সেপ্টেম্বর পর্যস্ত ধুবড়ী হরিসভা, গৌহাটী গ্রাম- 
মেবক শিক্ষা কলেজ, বামকৃষ্ণ আশ্রম-_ডিগবয়, 
ডিগবয কালিবাডি, নামরূপ, মার্গারিটা, 
ছুলিয়াঘান, বকুল--টি স্টেট, মাকুম, ডিক্রগড় 
বামকৃষ্চ আশ্রম, নালিয়াপৌল, গোলাঘাট, 
ফারকাটিং, সকপাথার, বভপাথার, বামকুষ্ণ সেবা 
সমিতি লামভিং, রামকৃষ্ণ মিশন শিলচর, কাছারি 
উচ্চ বিদ্যালয়, উদারবন্দ, নরসিংপুর উচ্চ 
বিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর, বডতল টি স্টেট, বিলপাড় 
উচ্চ বিদ্যালয়, হাইলাকান্দি রামকঙ্চ আশ্রম, 
হাইলাকান্দি কলেজ, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, 
সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, হরিচরণ মহামায়া 
বালিক] বিদ্যালয়, হরকিশোর বিধ্যালয়, মণিপুর 
টি স্টেট, কাঠালিচড! উচ্চ বিদ্যালয়, কাটাখাল, 
আগডতলা বামকুঞ্চ আশ্রম, উমাকান্ত একাডেমি, 
উদ্নক্পুর, বিলোনিয়া, কমলপুর, মানিকভাগার 
উচ্চ বিদ্যালয়, কৈলাশহর কলেজ, ধর্মনগর, 
ধর্মনগর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ 
ঝামকৃষ্ণ মিশন, পাথাবকান্দি, বামকষ্জনগর উচ্চ 
বিদ্যালয়, শ্রীগৌরী উচ্চ বিদ্যালয়, ভাঙ্গা, 
ব্দরপুর, কাঠিগডা, জারইতলা ইত্যাদি অঞ্চলে 
“জাতীয় জাগরণে ধর্মের প্রয়োজনীয়তা ও 
যুগাচার্য বিবেকানন্দ, “শিক্ষার উদ্দেশ্য ও স্বামী 
বিবেকানন্দ”, “বিশ্বসভ্যতাক় স্বামী বিবেকাননোর 
অবদান” ধের্মসমন্থয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, ভারতীয় 
কৃষ্টি”, “নাবীশিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ 
ইত্যার্দি বিষয়ে মোট ৮৪টি বক্তৃতা দিগ্লাছেন, 
তন্মধ্যে ৬২টি ছায়াচিত্র ফোগে প্রদপ্ত হইয়াছে । 


বিবিধ সংবাদ 


পথিবীর লোকসংখ্যা 

প্রতি বদর প্রায় ৬ কোটি ৩০ লক্ষ হারে 

পৃথিবীর লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে | এই 

বুদ্ধির হার ফরাসী দেশ ও চেকোষ্পোভেকিয়ার 
যুক্ত লোকসংখ্যারও অধিক । 

১৯৬২ খুঃ মধ্যভাগে পৃথিবীর আন্তমানিক 
লোকসংখ্যা ছিল ৩১৩ কোটি ৫০ লক্ষ এবং এই 
সংখ্যা বৎসরে শতকরা ২১ হারে বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এই বৃদ্ধির হার অভূতপূর্ব । 
ক্যাবিবিয়ান ছীপপুক্জ-সহ মধ্য আমেরিকার 
লোকবৃদ্ধের হাব সর্বাপেক্ষা অধিক । 
হইতে এ-স্থানের লোকবৃদ্ধিব হার শতকবা ২'৯। 

কিন্ধ মোট লোকসংখ্য। গণন|। করিলে পূর্ব 
এশিয়াষ সর্বাপেক্ষা সংখ্যাধিকা ঘটিয়াছে। 
১৯৫৮ খৃঃ হইতে ১৯৬২ থৃঃ পধন্ত এখানে মোট 
৭ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বুদ্ধি পাইয়'ছে। 

এই সংখ্যাগুলি রাষ্ট্রংঘের ১৯৬৩ খু 
পবিসংখ্যান-দগপ্ধর হইতে প্রকাশিত বাৎসরিক 
পুস্তিক! হইতে পাওয়া গিয়াছে । 

পৃথিবীর মোট লোকসংখ্যার অন্ততঃ এক- 
পঞ্চমীংশ চীন দেশে বাস করে। যদিও রাষ্ট্ 
সংঘে চীনের লোকসংখ্যার সরকারী হিসাব নাই, 
তথাপি বেসরকারী ভাবে ১৯৫৮ খুঃং চীনের 
লোৌকসংখ্যা ৩৭৬৮ কোটি ছিল--অন্তমান করা 
হুইয়াছে। 

১৯৬২ খুঃ মধ্যভাগে জনবহুল আরও নটি 
দেশের লোকসংখ্য। নিয়ে প্রদ্ধ হইল £ 
দেশের নাম মোট লোকসংখ্যা! কোটি হিসাবে 
ভারত ৪০৯৯ 
সংযুজ দোভিয়েট রাঁশিক্প! 


১৯৫৮ খুঃ 


২২১ 


যুক্তরা্ ১৮৭ 
ইন্দোনেশিয়া ৯৯৮ 
পাকিস্তান ৯৭ 
জাপান ৯৫ 
ব্রেজিল ণ ৫ 
পশ্চিম জীর্মানি ৫ ৫ 
যুক্তরাজা ৫*৩ 


উপরি-উত্ত ১০টি বুহদায়তন দেশে পৃথিবীর 
মোট লোকসংখ্যার স্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ বাস 
করে। আরও জানা! যায়, পৃথিবীর সর্বাস্পক্ষা! বড় 
শহর টোকিও, এখানে লোকসংখ্যা সর্বাধিক | 


আফ্রিকার আইভরি উপকূলে জন্মহার গত 
কয়েক বৎসর সর্বাপেক্ষা অধিক | 
বামিন্দার মধ্যে প্রতি বৎ্সব ৫৬টি শিশুর জন্ম 
হয়| আঞ্চলিক ভিত্তিতে সবোচ্চ জন্মহার 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পবিলক্ষিত হয়। প্রতি 
১,*০০ অধিবাসীর মধো বৎসরে 9৯টি শিশত 
জন্মগ্রহণ করে। 

উত্তর, পশ্চিম ও মধ্য ইএরোপে বাৎসরিক 
জন্মের হার হাজারে ১৮ এবং পশ্চিম বালিনে 
প্রধান দেশসমূহের মধ্যে হাঙ্গেরিতে 
সর্বনিষ্ম জন্মহার--হাজার করা ১২'৯। পৃথিবীর 
বাৎসরিক গড জন্মহার_-হাজারে ৩৭। 


আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে ও গ্রীক্ষমণ্ডলে এবং 
দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় আঞ্চলিক মৃত্যুক্ হার 
বাৎ্সরিক হাজার-করা ২৪1 আইভরি উপকূলে 
মৃত্যুর হার ৩৩৩ পর্যস্ত পৌছায় | পৃথিবীর মধ্যে 
আইসল্যাণ্ডে মৃত্যু হার সর্বাপেক্ষা! নিয়, হাজারে 
৬৮। পৃথিবীর বাৎসরিক গড় মৃত্যুর হার, 
হাজাবে ১৭। 


১,০০৪ 


১১১ । 





আজিকার প্রকৃত অভাব 

আজ চারিদিকে রব উঠরিয়াছে--নাই, নাই, 
নাই। যদি প্রশ্ন করাযাক্স : কি নাই? সঙ্গে 
সঙ্গে শত কে, উত্তর আসিবে £ কিছুই নাই-_ 
অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, শিক্ষ! নাই, স্বাস্থা নাই, গৃহ 
নাই, ট্রেনে ট্রামে বাসে দাভাইবার স্থান নাই, 
আবু কত কি নাই! ছাত্রদের মধো শৃঙ্খলা! 
নাই, বিভিন্ন প্রদেশে মানুষের মধ্যে সংহতি 
নাই, নেতাদেগ গ্ররতি আনুগত্য নাই, সর্বশেষ 
দেশবক্ষার জনতা আমাদের আণবিক শক্তিও নাই। 
এতগুলি 'নাই”-এব মধ্যে মামরা যে কি করিয়। 
বাচিয়! আছি, একটি দ্রিনেব পর আর একটি দিন 
অতিক্রম করিতেছি-_তাহাই এক পরম বিস্ময় 
বলিয়া মনে হয়। অভাবই আজ যেন আমাদের 
স্বভাব হইয়া দীভাইয়াছে। এই সর্ববাপী 
সর্বগ্রাপী অভাবে আমাদের ম্বভাব নষ্ট হইবার 
ভয় আর নাই-_এইটুকুই সাস্তবনা। 

এখন দেখা যাক-_এতগ্রলি অভাবের মধ্যে 
তাবতম্য আছে কিনা, প্রধান এগ্রধান আছে 
কিনা--ইহাদের মধ্যে কার্ধকারণ-সন্বন্ধ কিছু 
আছে কিনা, সর্বশেষে দেখা প্রয়োজন-_- 
এইসব নানাবিধ অভাবের আড়ালে আমদের 
আমল অভাবটি ঢাক! পড়িয়াছে কিনা, বা 
আমর! সেই প্রধান অদ্ভাবটিকেই অস্বীকার করিয়া 
একটা হট্ট গোলের মধ্যে পড়িয়া! গিয়াছি কিনা । 

অন্নবস্ত্রেব অভাব অবশ্ত বড় বাস্তব, শতকরা 
৮* জনের উপযুক্ত আশ্রয়ের অভাবও শ্পষ্ট। 


আধুনিক সমালোচক বলেন ; পূর্বে এদেশে 
মানুষকে রাস্তায় মরিতে দেখিলে হৈচৈ পড়িয়া 
যাইত, সভাসমিতি করিয়] টাদা তুলিয়া একটা 
কিছু ব্যবস্থা করা হইত। আজ মানুষ রাস্তায় শুধূ 
মরে শা, রাস্তায় জন্মায়, বঙ হয়, রাস্তায় সংসার 
পাতে; জীবন যাপন করিষা ধীরে সুষ্থে নিজেই 
শ্বশান্র দিকে অগ্রপর হয়-_কাহারও অপেক্ষা 
করে না, অপেক্ষা করিলেও কাহারও সে দিকে 
ফিরিয়। তাকাইবার সময় নাই, ইচ্ছা থাকিলেও 
উপায় নাই, অনেক ক্ষেত্রে ইচ্ছাও নাই। 

আমাদের 'নাহ'এর তালিকায় আরও 
তিনটি বাড়িয়া গেল, এখন দেখিতে হুইবে-- 
সত্যই আমাদের নাই কোনটি অর্থাৎ কোন্‌ 
জিনিসটির আজ একান্ত অভাব ঘটিতেছে। 

মাঝে মাঝে তো আমব। শুনি-_প্রান্কৃতিক 
কারণে, উন্নততর সেচ-ব্যবস্থা ও সারের জন্য 
এ বখ্সর দেশে বেশী শশ্ত উৎপন্ন হইয়াছে, 
তথুপরি বিদেশ হইতে বহু খান্ভ লাহায্যব্ষপে 
আমিতেছে, তবু কেন অন্নাভাব? মাঝে 
মাঝে তো আমরা সংবাদ পত্রে পড়ি-- 
শিল্পোন্নয়নের ফলে এ বৎসর আমরা বিদেশে 
বনু বস্ত্র বিক্রপ্ করিয়া বেশ কিছু বৈদেশিক 
মূদ্রা অর্জন করিয়াছি, তবু কেন আমাদের 
বন্তাভাব? হয়তো অভাব নয়, ছুর্মুস্য -_ অর্থাৎ 
দরিত্ব ও মধ্যবিত্তের ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে ! 

অন্গবন্ত্র ছাডাও আরও অনেক কিছু আছে 
--সর্ধোপরি না হইলেও সর্বশেষে আছে শিক্ষার 


৫৯৪ 


প্রশ্ন । সেখানেও দেখা যায়-ব্যয়ের স্চক 
ক্রমশঃ বাড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমশঃ 
নামিতেছে। স্বাস্থ্য জাতীয় জীবনের একটি বড 
প্রশ্ন, সেখানেও দেখা যায়--ভাল চিকিৎসা ও 
খাটি ওুঁধধ দুশ্রাপা- যেটুকু পাওয়া যায় তাহাও 
ভেজাল ও দুর্মল্য । বিবিধ অভাবের বেডাজালে 
আজ আমরা বাম করিতেছি । কেন এই অভাব, 
তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই, অভাব 
দুর করা তো! দূরের কথা! এমনই এক বিষ- 
চক্রের মধ্যে আজ জাতীয় জীবন ঘুরপাক 
খাইতেছে যে, মকলেই ইহা হইতে পরিক্জাণের 
জন্য অস্থির । চিন্তাশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থা ও আর্থনীতিক অবস্থার 
সমালোচনা করিয়া যাহা বলিতেছেন, রাজ- 
নীতিক নেতাগণ তাহা! শুনিতে চান না, তাহারা 
মনে করেন- চিন্তা ও কর্মের দায়িত্ব তীহাদেরই, 
দেশবাসী শুধু তাহাদের অনুসরণ করিবে। 


অভাবের তালিকা আর একটি বাডিতেছে 
-বোধ হয় এইটিই প্রধান অভাব, দেশে আজ 
উপযুক্ত চিন্তানেতা নাই , নেত! নাই-__এ-কথা৷ 
বলিবার উপায় নাই, বু নেতা আছেন, সেই 
জন্যই তো প্রকৃত পথপ্রদর্শক নাই । এক এক 
জন এক-একটি পথ দেখাইতেছ্নে-- দেশবাসী 
দিশাহারা, বিভ্রান্ত | 


কেহ বলিতেছেন, “লোকসংখ্যা বাডিতেছে 
বলিষ্াই দেশের এই দুরবস্থা নতুবা আমরা যে- 
সব পরিকল্পনা করিয়াছি, সেগুলি সফল হইলে 
আর ছুঃখ-ছুর্দশ] থাকিতে পারে না| দেশবাসী 
পরিকল্পনাত্্র কথা না বুঝিলে নেতারা ক্রুদ্ধ হন। 
তাহাদের পুর্বাহেই জানা উচিত, লোকসংখ্যা 
কমানোই যদি উদ্দেশ্ত হয়ঃ তবে মাহষের সংখ্যা 
বাড়াইতে হইবে তাহার উপাম়-_গ্রথমে 
নিজেদের “মাছুষ হইতে হইবে, এবং যথার্থ 
শিক্ষার মাধ্যমে দেশবাসীকে 'মাহুষ' করিতে 
হইবে। এই মাহুষের অভাবই আজ আমাদের 
প্রকৃত অভাব। 

মানুষ কাহাকে বলে-তাহা! লইয়া একটি 
সথদীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা কর! এখানে 
নিশ্রয়োজন। নিজের মনে সকলেই জানে, 
কাহাকে “মাহুষ' বলে, সকলেই চায় ছেলেটিকে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-১১শ লংখ্য। 


মাছ্ষ করিতে, সে ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে পিতা- 
মাতা দুঃখ করিয়া বলেন, “ছেলেটা যাচ্ছ 
হ'ল না।, 
্বার্থবৃদ্ধি মাহষের পক্ষে স্বাভাবিক । এই 
স্বার্থ সঙ্কীর্ণ গর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলৈই 
মাভষ অমান্টষে পরিণত হয | শ্বাথবোধ ক্রমশঃ 
বিস্তৃত করিলেই মাহষ সমাজকে ভালবাসে, 
দেশকে ভালবামে-_ বিশ্বমানবকে ভালবাসে 
ইহাই মাহষের প্রকৃত পরিচয় । মান্তষের মধ্যে 
অন্তনিহিত যে অনন্তত্ব বা ভূমা রহিয়াছে, 
তাহার বিকাশ করিলেই মানুষ যথার্থ 'মানষে' 
পরিণত হয়, ইহাকেই কেহ “দেবত্ব' বলিয়াছেন, 
কেহ “আদর্শ নানব' বলিয়াছেন । এই আদর্শের 
আজ একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হয় । এ অভাবের 
জন্ম অভিযোগ করিয়া! কিছু হইবে না, প্রতিবাদ 
সভাও এক্ষেত্রে নিক্ষল। প্রয়োজন--ব্যক্তিগত 
ও জাতিগত জীবনে নৃতন করিয়া সাধন'-_-মানুষ 
হইবার সাধনা- মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা-- ত্যাগ 
ও সেবার সাধনা, শক্তি ও সহান্রভূতির সাধনা__ 
দেশগ্রীতি ও মানবগ্রীতির সাধনা, 'তবেই 
হইবে বর্তমান কালের অভাবের 
এই বিভীষিকা, দূরীভূত হুইবে হৃদয়হীন 
অসামামুলক বণ্টন ও বিতরণ, দূরীভূত হুইবে 
একশ্রেণী নরপণ্তর ভ্রাতৃঘাতী আচরণ, দূরীভূত 
হইবে জাতীয়-জীবনে সংহতিহীন ছূর্বলতা ও 
অনিশ্চয়তা । 


এই অবস্থার পরিবর্তন করিতেই হইবে 
যত শীঘ্র কর] যায়, ততই মঙ্গল! যদি শ্বাভাবিক 
ক্রমবিকাশের পথে, হপরিচালিত শিক্ষার মাধ্যমে 
ত্াাগ ও সেবার পথে এই পরিবর্তন আসে, 
তবেই যঙ্গল। নতুবা এই অনিবার্ধ পরিবর্তন 
আসিবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো--বন্তার 
মতো-_- মতো মনুস্ত-নিয়ন্ত্রণের 
একেবারে বাহিরে । খগুপ্রলয়ের পর প্রকৃতি 
আবার নৃতন পরিবেশে নৃতনতর সির স্থচনা 
করিবে; তাহা ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, সে- 
বিচার এখন সম্ভব নয়, তাহার প্রয়োজনও নাই । 
দ্বিতীয় প্রকল্প বাদ দিয়া এখন আমাদের 
কর্তব্য--প্রথম প্রকল্প অন্ুসারেই সমবেত- 
ভাবে চেষ্টা করা, যাহাতে মাহষ মাহয' হন্ছ। 


সি 


বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান 
ত্বামী আদিনাথানন্দ 


£হিন্দুধর্ম'শীর্ষক তত্বপূর্ণ প্রবন্ধে বিশ্ববিশ্রুত 
স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগে। ধর্মমহাসভাষ সমবেত 
সুধীমণ্ডলীর সম্মথে মন্তব্য করিয়াছিলেন : 
যে-তত্ব হিন্দুগণ বহু শতাব্ধী সযত্ধে অস্তরে পোষণ 
করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের 
সিদ্ধাস্ত-সহায়ে অধিকতর ওজস্বিণী ভাষায় 
এবং প্মধিকতর যুক্তির আলোকে শিক্ষা দিবার 
মময় আপসক্স, সেজন্ত হিন্দুগণ আনন্দ লাভ 
করিতেছে । 

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাই ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা 
করা হইয়াছে যে, বেদান্তের বিচার ও সিদ্ধান্ত 
বিজ্ঞানের অধ্ধুনিকতম সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়। 
এস্থলে “আধুনিকতম সিদ্ধান্ত” দ্বারা উনবিংশ 
শতাক্ীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূৃহকেই নির্দেশ করা৷ 
হইয়াছে। কারণ ইহার পূর্ববর্তীকালে ধর্ম ও 
বিজ্ঞান পরম্পর বিরোধী ছিল। পাশ্চাত্য মনে 
যখন পদার্থবিজ্ঞানের নব আবিষ্কারের অরুণ 
আলোক প্রতিভাত হয়, তখন বৈজ্ঞানিকগণ 
আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞত! ও বিশ্বপ্রক্রিয়ার দার্শনিক 
ব্যাখ্যা সর্বেৰ কল্পনাপ্রস্থতজ্ঞানে উড়াইয়া 
দিতেছিলেন। কোন প্রকার অপাথিব সত্তা ছিল 
উপহাসের বিষয় । একমাত্র জড়বাদ প্রাধান্ লাভ 
করিয়াছিল। একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক একদা 
বলিয়াছিলেন, "যদি পরীক্ষাগারে ঈশ্বরের ছাচ 
তৈয়ারী করা সম্ভব হয়, তবেই আজি ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী হুইব।' অষ্টাদশ শতাব্দীতে লাপ্পাস্‌ 
যখন নেপোলিয়নের সম্মথে ক্রমবিকাশবাদ 
উত্বাপন করেন, নেপোলিয্সন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 
'আপনার ষতবাদে ঈশ্বরের স্থান কোথায় ? 


বৈজ্ঞানিক দৃটভার সহিত উত্তর দিয়াছিলেন, 
প্রকৃতির নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য ঈশ্বর 
বা কোন অপার্ধিব বস্তর প্রয়োজন নাই ।” 
ডারুইনের ক্রমবিবর্তনবাদ, নিউটনের গতির 
নিয়মাবলী আবিষ্কৃত হওয়ায় বিশ্বের ধর্মীয় ও 
শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে বলবিজ্ঞানসম্মত এক 
ব্যাখ্যা (70500801969 
প্রচলিত হইয়াছিল । 

ছুই শতাব্দীরও অধিক কাল মানব-মনে বিশ্বে 
জড়বাদ-প্রন্থত এই আলেখ্যটি আধিপতা 
করিয়াছিল : সমগ্র বিশ্ব কঠিন বিলিয়ার্ড বলের 
ম্যায় পরমাণু দ্বার] গঠিত এবং পরমাণুসকল 
মহাবেগে মহাশূন্যে আবতিত হইতেছে এবং 
প্রাকৃতিক শত্তি থার! নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। 
স্থৃতরাং পদার্থ এবং গতি সবপ্রকার ঘটন! ব্যাখ্যা 
করিবার পক্ষে যথেষ্ট, প্রাণ মন এবং চৈততন্ত 
জড়েরই অভিব্যক্তিম্াত্র-_ইহাই ছিল ধারণা। 
বিশ্ব নিষ্প্রাণ মন্ত্রূপে ও অন্ধভাবে উদ্দেশ্ঠবিহীন 
কার্ষপরম্পর! লাধন করিতেছে । ইহার পশ্চাতে 
কোন চৈতন্তের প্রক্রিয়া নাই। জড়ব্স্ত এবং 
নিরর্থক গতি সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা করিতে 
সক্ষম । প্রাণ ও মন জড়, এবং জড়ের 
আভ্ন্তরীণ শক্তিবই আকম্মিক সংযোগে 
ইহারা কষ্ট । 

কিন্তু নৃতনতর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে 
পরমাণু জড়ের চরম উপাদান'_-এই ধারণ! 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । উনবিংশ শতাবীর শেষ- 
ভাগে জে. জে. টমসন কর্তৃক প্রণালীবদ্ধ 
পরীক্ষান্ বৈজ্ঞানিকগণের মনে পরিষ্কার ধারণা 
হয় যে, বিশ্বের চরম উপাদান পরমাণু নয় | তিনি 


1068707969861000 ) 


* জাযসেদপুর রোটারী ক্লাবে পঠিত ইংরেজী প্রবন্ধ। অনুযাদক-_জীকালীপদ বল্যোপাধ্যায় । 


৫৯৬ 


গবেষণ! কবিয়া ১৮৯৭ খৃঃ এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, পৃথিবীতে জ্ঞাত সবাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম 
পদার্থ হাইড্রৌোজেন-পরমাণু অপেক্ষা সহন্ত্রগুণ 
ক্ষুদ্র তভিৎ্শক্তিপূর্ণ কণিকা দ্বার? এই পরমাণু- 
সকল গঠিত। উক্ত কণিকাগুলিকে 'ইলেক্টন' 
নাম দেওয়া হইয়াছে । ইহাই সকল পদার্থের 
মৌলিক উপাদান । পবের ধাপে বাদ্নারফোর্ডের 
আবিষ্কারে এই ধারণা হয় যে, প্রতিটি 
পরমাণু যেন এক একটি ক্ষুদ্র সৌরজগৎ” 
কেন্দ্রে “প্রোটন” নামক তভিৎ্-বিন্দু এবং 
ইলেক্টনগুলি যেন উহার চতুর্দিকে ঘূর্ণাঘমান 
গ্রহ। একটি টেবিল বা একটি চেয়ার 
এ-সকল তডিৎ্কণিকার সমষ্টি । স্থতবাং পদীর্থ- 
বিজ্ঞানীরা সাধারণ জড়বস্ত পরিত্যাগ করিয়া 
শক্তিতত্বে প্রবেশ করিলেন। পববতীকালে 
যে মতবাদ প্রবতিত হইল, তাহাতে পরমাণুর 
ধারণ। আরও পরিবর্তন করিক্া! উহাকে একটি 
বিরাট তভিত্চুম্বক-ক্ষেত্রের কেন্ত্র হইতে তবঙ্গ- 
প্রবাহ মনে করা হইল। ইহাই আমাদের 
অনুভূত ত্রিমাত্রিক জগতের অধিষ্ঠান। পদার্থ- 
বিজ্ঞানের ইহাই চরম সিদ্ধান্ত । অন্যভাবে 
বলিতে গেলে জগতের প্রকৃত সত্তা জড় নয়__ 
উহা! শক্তি-সাগরে তরঙ্গের ম্যায়। প্রশ্ন হইতে 
পাবে--এ সক কি চৈতন্যময,। না যন্্বৎ 
নিরর্থক ? এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের ব্তমান 
মতামত নিম্বে আলোচনা করা হইয়াছে। 

পূর্বে উল্লিখিত সিদ্ধান্ত দ্বারা এখন সহজেই 
বোধগম্য হইবে যে, জডবাদ অগ্রাহ হওয়ায় 
বর্তমানে স্বদূরপ্রসারী বান্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরি- 
বহনের অবকাশ রহিযাছে এবং মন ও বোধ- 
শন্তি জড হইতেই উৎপন্ন__-এইবপ ব্যাখ্যারও 
প্রয়োজন নাই। বিংশ শতাবীর পদার্থ- 
বৈজ্ঞানিকগণের জগতৎসন্বন্ধে ধারণায় পাশ্চাত্যে 
আদর্শবাদদী দার্শনিক মতবাদ এবং প্রাচ্যের 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--১১শ সংখা। 


শঙ্গরোচার্ধের  অদ্বৈতবেদীস্ত-মতবাদ সমধিত 
হইযাছে। জীনস্‌ ও এডিংটনের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত 
পদ্দার্থ-বৈজ্ঞানিকগণ দীর্নিকে পরিণত 
হইতেছেন এতদুর অগ্রনর হইয়াছেন যে, 
তাহারা দাবি করেন-_ ইল্জিম়গ্রাহা জগৎ 
এক অতীন্দ্িষ জগৎ হইতে আমাদের বুদ্ধি বা 
চৈতন্য দ্বারা অনুভূত মাত্র । অতীন্টরিয় জগৎ 
মূল-স্ববপে এক বিরাটি বিশ্বব্যাপী মন। জীনস্‌ 
বলেন, “বাহজগৎ এই প্রকারে ছায়া-জগতে 
পরিণত হইযাছে। মনই একমান্র চুডাস্ত কর্তা ।' 
এডিংটনের মতে, “বিজ্ঞান_-বংশী হইতে নির্গত 
স্থরেব ন্যায় ঘ্টনীকেই পর্যবেক্ষণ করিতেছে, কিন্তু 
সেই বংপীবাদদককে আবিষ্কাব করিতে পারে নাই, 
যাহার উপর ক্রিয়াশীলতার চেতনা আরোপ 
করা যায । এখন শ্রশ্র_ কপ রলতগন্ধ- 
অভিজ্ঞতাময জগতের স্বরূপ কি? ইহার 
ব্যাখ্যা নিক়ব্ধপে দেওয়া হইয়াছে ; গোলাপফুল 
বা বামধনছু একটি তভিৎ্চুশ্বক-ক্ষেত্রে তরঙ্গ 
ব্যতীত আর কিছু নয, ম্বভাবতঃ আকৃতি- 
বিহীন, স্বাদ-গন্ধ-শূহ্ব__নিপুণ | উক্ত উৎপত্তি- 
স্থল হইতে নির্গত তরঙ্গনকল মানবেক্ট্রিয়ে 
বিশেষতঃ মন্ডি্ধে অস্ুভূতি-উতৎ্পাদ্ক গুণবিশিষ্ট। 
মস্তিষ্কে এই তরঙ্গ প্রতিক্রিয়া আমরা শব্দ, শ্বাদ, 
রং, সৌন্দর্য ও উপযোগিন্চার অনুভূতি লাভ 
করি। এক অব্যক্ত বস্ত হইতে এই সকল 
বূপ-গুণ ক্ষ হয কিরপে? কারণ মন দৃশ্য- 
পটে উপস্থিত হইয়া এই সকল ইন্দ্রিয় 
অভিজ্ঞতাকে এক অশুভূতি-সমষ্টিতে রূপাস্তরিত 
করে। সুতরাং জাগতিক সাধারণ অভিজ্ঞতার 
সকল গুণই মনের রচনা | ইহা শ্বতই আমাদিগের 
বেদাস্ত-মায়াবাদের্‌ দৃঢ় উক্তিই সমর্থন করে, পরে 
আমরা ইহা আলোচনা করিব। স্তার জেমস্‌ 
জীনস্‌ তাহার 4215955108 [00/59759' নামক 
গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, জড় পদার্থ এখন মনের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ] 


স্থতি ও প্রকাশ কবপে বিশ্লেষণ করা হয়। জগৎ 
এক বিরাট গণিতজ্ঞের স্য্টি বলিয়া বোধ হয়। 
ইহা ছার! তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
জগতস্ষ্টিতে বুদ্ধিমূলক পৰিকল্পনা ও স্বিত্যস্ত 
কর্ষপক্ধতি বিদ্যমান । ইতিহাস ও ক্রমবিকশি 
অকারণ যন্ত্রচালিত বিষয় নয়। অতএব আমরা! 
দেখিতেছি যে, উনবিংশ শতাবীর ধর্ম ও 
বিজ্ঞানের ব্যবধান বন্থ বৎসরের অধ্যবলায়পূর্ণ 
গবেষণা ও পরীক্ষার পরে বহুলাংশে অপসারিত 
হইতেছে, বিশ্ব-সম্থদ্ধে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পথ 
সুগম হইয়াছে। 

বিজ্ঞানের হ্যায় বেদাস্তেরও উদ্দেশ্য বছর 
মধ্যে একত্বের সন্ধান, বহুত্বকে একত্বে লঘৃকরণ, 
সকল ঘটনায় এক মহাজাগতিক নিয্নম প্রয়োগ । 
উপনিষদের সেই বন্থ প্রাচীন অতীতে 
অধ্যাত্-জিজ্ঞাহছ খষি সনৎকুষারকে প্রশ্ন 
করিতেছেন, প্রভু, যাহাকে জানিলে সকলই 
জান। যায়, সেই বিষম্মে আমাকে উপদেশ 
করুন।' “ব্দোহমেতং পুরুষং মহাস্তম আঘদিত্য- 
বরং তমসঃ পরস্তাৎ্।' তাহারা ইহাও উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন যে, সেই অপার্ধিব সত্তা সৎ-চিৎ- 
আননাময়। বেদাস্তের এই সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্যের 
জীনস্‌ ও এভিংটনের বিরাট যনের (6০৪8701৫- 
91108 ) ধারণা] হইতে আরও উর্ধরবে। কারণ 
আমাদের দার্শনিকদের যতে পূর্ববর্ণিত সুম্দুবস্ত 
মনেরও উপাদান । কারণ মনের ও বুদ্ধির 
অস্তিত্ব কোন অপরিবঙনশীল প্রত্যক্ষ চৈতত্ত- 
সত্তার উপর নির্ভর করে। 

এখন প্রশ্ন ওঠেআমরা কেন এই সত্যের 
অনুভূতি হারাইয়াছি? 

অন্যভাবে প্রশ্ন করা যাক্__জভ বস্ত কিভাবে 
এই বন্ুন্ধপে গ্রকাশিত হয়? এস্থলে পূর্বালোচিত 
বৈজ্ঞানিকদিগের দৃিভঙ্গির সহিত সামঞস্তপূর্ণ 
উত্তর বৈদান্তিকগণ উপস্থিত করেন। তাহা 


বেদান্ত ও আধুনিক বিজান 


৫৯৭ 


সর্বজনবিদিত “মায়াবাদ' । এই মতবাদ না 
বোঝার জন্ই এত বিরুদ্ধ সমালোচনা । লগ্নে 
এক জ্ঞানগর্ত বক্তৃতায় স্বামীজী এইরূপ বলিয়া- 
ছিলেন : “সঠিক হাদয়ঙ্গম করিতে পারিলে 
এই মতবাদই বিশ্ব-রহন্তের যথাসস্তব সমাধানে 
সক্ষম এবং এই মতবাদ-সহায়ে জীবনের 
মৃল্য-নিরূপণে হিন্দু চিন্তাবীরগণ আধুনিকদিগের 
অপেক্ষা বহুপরিমাণে বেশী সাহসের পরিচয় 
দিয়াছিলেন।' 

জাগতিক জ্ঞান ব্যাখ্যা করিবার আমাদের 
মূলনীতি-মায়াবাদ। ইহার তাৎপর্য এই থে, 
জগৎ দেশ ও কাঁলে বর্তমান, কিন্ত ইহার 
নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই) আমার মন, তোমার 
মন, অন্য সকলের মনের আপেক্ষিক সম্বদ্ধে ইহার 
অস্তিত্ব । এই ত্রিমাত্রিক আয়তন-বিশিষ্ট জগৎ 
আমরা পঞ্চেন্দ্িয় দ্বারা অনুভব করি, আমাদের 
আরও একটি ইন্দ্রিয় থাকিলে আমরা জগৎ 
অন্তরূপ দেখিতাম। যদি আরও একটি বেশী 
ইন্দ্রিয় থাকিত্ত, আমরা ইহাকেই আবার 
ভির্রূপ দেখিতাম। 

স্থতরাং জগতের অস্তিত্ব আপেক্ষিক এবং 
আমরা জগতে যাহ! কিছু দেখি, তাহা আমাদের 
মানসিক গঠনের সন্বন্ধ-সাঁপেক্ষ | এই বিশ্ব যেন 
পুস্তক, প্রত্যেকে পাঠ করিতে আসিম্াছে এবং 
নিজ ভাবানুযায়ী পাঠ করিতেছে। 

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি যে, বর্তমানি 
কালের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক আমাদের ইন্দ্রিয়লক্ক 
অঙ্গভূতি “আত্মমুখ-শর্তাধীন' বলিয়া স্বীকার 
করেন। ডিমোক্রিটাস যখন বলেন, 'ব্যবহারেই" 
ভাল মন্দ, ব্যবহারেই অল্ল ও মধুর, কিন্ত 
বাস্তবপক্ষে শুধু পরমাণু ও শৃস্তই বর্তমান, তখন 
তিনিই প্রথম অধ্যাত্মবাদের (901১)9961518703) 
ভিত্তি স্থাপন করেন। জড জগতের সকল 
গুণই এক বিষশ্মুখী আরুতিহীন বস্বতে প্রক্ষিপ্ত 


৫৪৯৮ 


হয়, যাহার যথার্থ ত্বরূপ বৈজ্ঞানিকগণ বর্ণন! 
করিতে অক্ষম। এই আকৃতি, সৌন্দর্য ও 
গ্রাচূ্যপূর্ণ জগৎ এক উৎপত্তিস্থল হইতে বঙ্গে 
গঠিত হয়, যাহার শ্বরূপ অবর্ণনীয়। ইহা 
এমন বন্ত, যাহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ 
করা যায় না। এই অজ্দ্রেয় বিষয়-সন্বন্ধেই 
বেদাস্ত সুনির্দিষ্ট প্রচার করিয়াছেন, তাহা পূর্থে 
বলা হুইয়াছে। 

সকল বস্ত “কেন কার্য করে, তাহার 
আদি-কারণের ব্যাখ্যা দিতে বিজ্ঞান অক্ষম । 
বিজ্ঞান শুধু আমাদিগকে জগতে কার্যপ্রক্রিয়া 
ও গতি স্থঞ্ধে সঠিক জ্ঞান দেয়। কিন্তু যখন 
এই প্রশ্ন জাগে, জগতের তাত্পর্ধ কি, ক্রমবিকাশ 
উদ্দেশ্তামুন্দক কিনা, তখনই আমাদিগকে বেদাস্তের 
আশ্রয় লইতে হইবে। পুনরায় যদি কেহ 
জটিলতা ও উদ্বেগ, মানসিক আঘাত ও বিচ্ছেদে 
দ্বার! প্রপীভিত হয়, তবে শাস্তি ও এক্যের উৎস 
বেদাস্ত-ধর্মের সাত্বনার সাহাযাই তাহাকে গ্রহণ 
করিতে হইবে । 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীধিগণ 
দর্শন ও বিজ্ঞানকে ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্‌ বিষয় 
মনে করেন নীা। বরুং এক সুসন্বদ্ধ জ্ঞানের 
অংশন্পপে এককে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতে দেওয়া হয়। রাজনীতিবিদ ও 
কুটনৈতিকদিগের দ্বারা ধ্বংসাত্মক কাজে 
ব্যবহৃত ন! হইস্কা যাহাতে বিজ্ঞান মীনব-কল্যাণ- 
সাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, সেইজন্য বর্তমান 
কালের যান্নুষকে বেদাস্তের শিক্ষায় বিশ্বের একত্‌ 
ও মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অবস্থাই 
অঙ্থুপ্রাণিত হইতে হুইবে। যর্দি এইভাবে 
বেদাস্ত ও বিজ্ঞান এক লক্ষ্যাভিমুখী হয়, 
তবে পৃথিবী যুদ্ধক্ষেত্রে পবিণত লা হইয়। সুখপূর্ণ 
আনন্দময় ভূমিতে পরিণত হুইবে। বিজ্ঞান 
বহিংঃগ্রকৃতিব শক্তির উপর আধিপত্য লাভ 


উদ্বোধন 
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করিয়া যাক্ত্রিক প্রগতি দ্বারা জীবনকে আরও 
স্থখ-ম্বাচ্ছন্দযময় ও শ্বাস্থ্াকর করিবে এবং 
বেদাস্ত আস্তর্জাতিক শাস্তি ও মৈত্রীর প্রচেষ্টা 
উচ্চতর পথে পরিচালিত কৰিবে। 

প্রকূত বৈজ্ঞানিক মন সর্বদা নূতন সত্য- 
দর্শনের জন্য প্রস্তত-__পূর্ব সিদ্ধান্ত সন্দেহ কৰিতে 
এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধন করিতেও সর্বদ। 
প্রত্ত। বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া, 
উপযুক্ত পরীক্ষা! করিয়া যে কিছু গ্রহণ করে, 
সেই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক । 

উপ্ন্ষ্দের সতাদ্রষ্টী খবিগণ একপ 
মনোবৃর্তি-সম্পন্ন ছিলেন । তাহারা অকুতোভড়ে 
সত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন, পূর্বের দকল 
নৈতিক আদর্শ ও ধর্মের ধারণ! সন্দেহ করিয়া 
যুক্তিযূলক অহ্সন্ধানের পথে অগ্রসর হইয়া যে 
দুটমূল সিদ্ধান্তে উপনীত হুইয়াছিলেন, তাহা 
মাওুক্য-কাবিকায় ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ 
বণিত আছে। 

বৌদ্ধদিগের যুক্তিবাদ এবং অন্তান্ত দার্শনিক 
মতেব বিকদ্ধে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহান্‌ 
দার্শনিক আচাধ শঙ্কর সমগ্র ভারতে কৃষ্টির এক 
বিজয়-অভিযান পরিচালনা করেন। বর্তমান 
কালে বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ খ্যাতিমান্‌ 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ববিদদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন এবং বেদাস্তের উচ্চতম জ্ঞানের 
যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা দ্বাবাঁ তাহাদের অধিকাংশকেই 
এ মতের সার্বত্া উপলব্ধি করান। ভারতবাসীর্‌ 
ূর্বপুরুষদিগের সমৃদ্ধ কৃষ্টি যুক্তিপূর্ণভাৰে 
পরিবেশন করাই বামকুঞ্চ সংঘের জঙ্গ্যাপী- 
প্রচারকদিগের আমেরিকা, ইওরোপ, পূর্ব 
আসফ্রিক ও মরিশাসে প্রচেষ্টার সাফল্যের কাবুণ । 
ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, শাস্কে প্রচারিত তত্ব 
অযৌক্তিক নয় এবং যদি গৌভামি পরিত্যাগ 
করা হয়। তবে মানুষকে ধর্ষের পরিবেশে আৰু 
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করা সম্ভব। মহান্‌ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের 
ভাষায় ধের্য ব্যতীত বিজ্ঞান অঙ্গহীন এবং 
বিজ্ঞান ব্যতীত ধর্ম দৃষ্টিহীন' | 

বিজ্ঞান ও বেদাস্ত উভয়ই আমাদিগকে 
বিষয়ের বাহিরে দৃষ্টি না দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির 
গভীরে অহসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইতে নির্দেশ দেয়। 
এই প্রকারেই আমরা ক্রমশঃ জগৎসন্বন্ধে 
আধ্যাত্সিক ব্যাখ্যার দিকে পরিচালিত হইব। 
আলবার্ট আইনস্টাইন ত্বাহার সর্বশেষ পুস্তকে 
জীবনে এক আত্মিক দৃ্টিভঙ্গিকে সমর্থন 
করিয়াছেন। তিনি বলেন, জগৎ শৃঙ্খলাপৃর্ণ 
ব্যাপক সত্তা, কোন ঘটনা! আকস্মিক নয়, 
এই দৃঢ বিশ্বাস বৈজ্ঞানিক চিন্তার দৃঢ় ভিত্তি।” 
মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিক অন্ভূতি প্রারুতিক 
নিয়মের সাযঙ্গস্তে এক ঠচতন্তময় সত্তার অস্তিতে 
প্রমাণ উপস্থিত করিয়। মহৌলান ও বিস্ময় স্্ট 


ত্রীমায়ের সংসারে একদিন 
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করে। বর্তমান কালের নকল দেশের শ্রেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিকগণ কতক পরিমাণে স্বীকার 
করিয়াছেন যে, বিশ্বের পশ্চাতে এক শক্তি বা 
নীতি কার্য করিতেছে- সৃষ্টির মহতী 
আদি শক্তি। 

পরিশেষে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের তাৎপর্যপূর্ণ 
উক্তির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে 
ইচ্ছা কবি, “উচ্চতম আদর্শবাদ ইহাই £ অনন্ত 
ম্পন্দনের অন্তরে অনস্ত শান্তি বিরাজমান ।, 
বিখ্যাত কাব্য “বলাকাতে কৰি ববীন্দ্রনাথও 
একই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, “পুলকিত 
নিশ্চলের অন্তরে অস্তরে বেগের আবেগ ।' 

এই মহাজাগতিক বিরাট স্পন্দন এক 
অপবিণাষী সত্তার অভ্যান্তরে আরম্ভ হয়__সেই 
অপরিবর্তনীয় সত্তা, যার আত্মপ্রকাশেই আনন্দ । 
ইহাই বেদান্ত-মতবাদের চরম সিদ্ধাস্ত। 


শ্রীষ্ীমায়ের সংনারে একদিন 
শ্রীমতী জয়শ্রী চক্রবর্তা 


পুরো একফিন নয়। মাত্র ঘণ্টানেড়েক 
সময়। সেইটুকু সময়ের মধ্যে দেখা আমার 
পরশ্রীমায়ের সংসার 1 

অতীতের স্থৃতিজডানো। পুরানো! গলির সেই 
ঝকঝকে তকতকে হ্ন্দর বাড়িটি--উদ্বোধন 
কারধালয়্'। মহান্‌ ধর্মের উদ্বোধনী বাণী 
মহাসঙ্গীতের মন্দ্রতালে ধ্বনিত হচ্ছে এখানে। 

সেখানেই একদ্দিন আমার আমস্ত্রণ। কেউ 
ডেকে বলেনি, “এসো”, তবু সবাই অন্তরে 
নিভৃতে গভীরে নিবিড়ন্েহে বলেছে, “এসো, 
এখানে সবাই আসে ।' 

কেন আমে? যাসারদা সবাইকে ভাকেন 
কাছে পেতে চান মায়ের মন ছেলেমেয়ে" 


গুলো! সব দূরে থাকলে বড় কাফে। তাই কাছে 
টেনে নেন তিনি। বুকভরে ন্েহের ক্ষুধা মেটান ! 
তাই তো আমার ছুটে যাওয়া মায়ের কাছে । 
মায়ের বুক জুডোতে--নিজের মন ভরাতে। 
সেদিন (৬ই জাহৃআরি), ১৯৬৪) সারদা 
মায়ের বিশ্ববিজয়ী ছেলে স্বামী বিবেকানন্দের 
জন্মতিথি, উৎসবের যাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। 
মায়ের সংসারে সেদিন কত ব্যস্ততা! কত 
সমারোহ! লক্খ্াছেলের সবাই-কেউ ফল 
কাটছে, কেউ ধৃপ জালছে, পূজ1-স্থান সাজাচ্ছে, 
কেউ বা করছে চণ্ীপাঠ__স্তোত্রপাঠ, কেউ 
করছে পূজা আরতি | কেউ বা মহাসঙ্গীতে আত্ম- 
যর_হুদয়-পুরে। কারও নিভৃত প্রপাম নীরবে 
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অভিষিক্ত-_ পুজার ঘরে, বাইরে, মায়ের 
সামনে! 

মাবসে আছেন। আছে তার বড় ছেলে 
নরেন্দ্র ফুল মালা-চন্দনে ধুপে সাজে__রূপে 
অপরূপ সেখানে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাডালাম, 
শাস্ত গম্ভীর পুণ্যনাত প্রভাত! নতশিরে 
প্রণাম লুটিয়ে, তার ন্মেহের কোলে মুখ রেখে 
মন জুডোয়, চোখ জুড়োয়, আবার কত 
যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। মায়ের শাস্ত, লক্ষ্মী 
'দেবী”-ূপ কখনও এমন করে প্রত্যক্ষ কবিনি। 
দেখিনি এমন সাজানো! সংসার । 

ছেলের! সবাই ব্যন্ত মায়ের কাজ নিষে। মা 
বসে আছেন-_হাসি-ছডানো মূখে, শান্ত ছুটি 
চোখ মেলে--সেই খাট, সেই বিছানা, বক্তরাঙা 
শাডিতে জড়িয়ে অপরূপা সেজে । 

এখানে মা এগারো বছর ছিলেন। তারপর 
কত এগাঞ্ো বছর পাষে পায়ে কত দূর চলে 
গেছে ।'.*কিন্তু মা আমাদের ছেডে চলে যাননি। 
কেমন ক'রে যাবেন? মায়ায় জড়িয়ে আছেন 
মহামায়া । আর আছে তার সোনার সংসার? 
তেমনি সাজানো, গোছানো | তেমনি ক'রে 
মায়ের মেহ-জভানো, আদর ছড়ানো, শাস্তি 
ও সাস্ৃপার ছড়াছড়ি 

তাই তো মায়ের ছেলেরা সবাই সেখানে 
আনন্দে পরিপূর্ণ । মেয়ের আসছে যাচ্ছে ', 
যে যাঁর সখ আচলু-ভরে কুডিয়ে নিচ্ছে! মা 
আনন্দে বসে আছেন সারাদিন সাবাক্ষণ। 
চোখে যেন পলক নেই। অতন্দ্র দিন, অতন্দ্র 
রাত। সংসারে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েদের শিয়রে 
দীপশিখার মতে! জলছেন, মা নীরবে একা বসে 
আছেন। কখনও ক্লাস্ত ঘুমের রাতে বড় ছেলে 
নরেন্্রকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বলেনঃ 
আয়রে উঠে আয়। ওরা ঘুমোয় ঘুমোক, তৃই 
ঘুমোসনে । তুই ঘুমোলে এদের ঘুম কে ভাঙাৰে? 


উদ্বোধন 
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ঠাকুর একদিন আমায় কি বললেন জানিস? 
এবার তোমার কেমন চমতকার এক ছেলে 
আসবে ।” অনেক দিন মনে হ'ত ছেলে নেই 
আমার, সংসার কেমন শূন্য! তিনি বললেন, 
"ওই নরেন তোমার ছেলে। লক্ষ মানিক ছেলে 
ওর মধ্যে ঘুমিয়ে । আর বিশ্বের জননী তুমি । 
কত ছেলে তোমার । কিন্তু নরেনের মতো! 
অমনটি আর একটিও নেই ।” 

ছেলেরা একে একে সব উঠে পড়ে পুথ্যন্নান 
সেরে বরাদ্ধ মুহুর্তে স্তোত্রপাঠে প্রার্থনাগীতে মগ্ন 
হয়-_মঙ্গলকর্মে বত হয়। 

আন্তে আস্তে সেই প্রাত্যহিক পিয়মে গড়া 
মেই কাজ আর মনের আনন্দ । কাজও যেন 
খেল।লীলা। মায়ের সংসারে ছেলেরা খেলে 
বেডায়। মা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেন-__ আনন্দের 
কেন্দ্রে আনন্দময়ী | 

এই তো দেখলাম মাষের সংসার । শ্রীত্রী- 
মাষের স্সেহ, গ্রীতি, পুণ্য দিয়ে ভরা, এ ঘর-_ 
এ সংসার । শান্ত পূর্ণ পরম পবিত্রতাক্ন পরিচ্ছন্ন 
--পরিপূর্ণ আনন্দ-নিকেতন। 

নিজেও ফিরি পরিপূর্ণ প্রাণ নিয়ে নিজের 
ঘরে, সব যেন নতুন মনে হয়। নতুন আনন্দ 
যেন এখানেও খুঁজে পাই। সঙ্গে কুড়ি্জে আনা 
মায়ের হাসি, মায়ের স্সেহ, মায়ের আশীর্বাদ 
আমার জীর্ণ সংসারের চেহারা কেমন নতুন 
ক'রে দেয়। তাই আমার মাকে প্রণাম ক'রে 
বলি, মা! গোঁ, মা তোমার স্সেহ, তোমার 
শক্তি এ বিশ্বের সব অনাচার দূর ক'রে দিক। 
বিশ্ব-সংসারে তোমার ক্ষমা দুষ্টদের ভাল 
করুক | সবাই তোমার কাছে শাস্তি চেয়ে 
নেয় যেন। তোষার ন্সেহের নিবিভ ছায়ায় 
শান্ত সুধী হোঁক-দুঃখী ও অশান্ত যার! ! তুখি 
থেকে! মা, সকলের কাছে--সকলের মনে, 
মকলের প্রাণে সর্বদ্দ| অর্ধজ ) 
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শিবানন্দ-স্মৃতি 
[ জনৈক প্রবীণ সঙ্্যাসীর ডায়েরী হইতে ] 
( পূর্বাহবৃত্তি ) 


প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় তাহার ঘরটি পাধু 
ও ভক্তগণের আগমনে ভরিয়া যাইত । আমিও 
তখন সকলের সঙ্গে তাহার শ্রীমুখে ভগবৎ- 
প্রসঙ্গাদি শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতাম। তিনি 
একদিন বলিলেন, “এই কাশীক্ষেত্র শবটাই 
শিবের । আমরা শিবের মধ্যে বাস কবছি।' 
অপর একদিন উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রদ্মচারিগণ 
প্রাতঃকালে ঠাহাকে প্রণাম করিবার পর 
সহস! জনৈক সন্গামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে 
লাগিলেন : দেখ, কালরাত্রে হঠাৎ ভারী মজা 
হয়েছে । গভী'র রাত, শুয়ে আছি। হঠাৎ 
দেখি যে, এক শ্থেতকায় পুরুষ, জটাজুটধারী, 
ত্রিনরন_-সামনে এসে দীড়াপেন। তাঁর দিব্য 
কাস্তিতে চারিদিক আলোকিত হয্সে গেছে। 
আহা, কি হুন্দর কমনীয় মৃতি! কি সুন্দর 
চাহনি । তাকে দেখামাত্রই ভেতর থেকে মহাবায়ু 
একেবারে গরগরু ক'রে উপরের দিকে উঠতে 
লাগলো । ক্রমে ধ্যানস্থ হয়ে পডলাম,__খুব 
আনন্দ । এমন সময় দেখি যে, সে মৃতি ক্রমে 
বিলীন হয়ে গেল, আর তার স্থানে ঠাকুর 
দাড়িয়ে আছেন, সহাশ্যব্দন। আমায় হাত 
দিয়ে ইসারা ক”রে বললেন, “তাকে এখন 
থাকতে হবে, আরও কিছু কাজ আছে।' 
ঠাকুরের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মন আবার 
নীচের দিকে আসতে লাগলো! এবং প্রাণবায়ুন 
কাজও চলতে লাগলো । সবই তারই ইচ্ছা। 
আমি কিন্ত বেশ আনন্দে ছিলাম। তিনি আর 
(কউ নন, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ । . 

অছৈতাশ্রমে অবস্থানকালে তিনি সকলের 
সঙ্গে ঘে-সমন্ত মর্মম্পর্শা কথোপকথন কন্ধিতেন, 
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তাহ! শ্রবণ করিবাঝ অপূর্ব সুযোগ আমারও 
ঘটিয়াছিল। আমার তৎকালীন লিখিত ভায়েনী 
( দিনপত্রী ) হইতে কিয়দংশ মাত্র পরিবেশন 
করিতেছি । 

একদিন মহাপুরুষ মহারাজ পূর্বোদ্ধ 
মগ্ডপ-ঘরে চেয়ারে উপবিষ্ট বহিয়াছেন, 
দেখিতে দেখিতে অনেক সন্গ্যাসী ও গৃহী-ভক্তের 
আগমনে অচিরেই এ স্থানটি পূর্ণ হইয়। 
গেল। পূর্ববঙ্গের বালিয়াটির জমিদার 
যামিনীবাবু আসিয়া প্রণাম করিলেন। 
মহাপুকুষ মহারাজ তাহার ও বাটাস্থ অন্তান্ত 
সকলের কুশলারদদি জিজ্ঞাসার পর বলিতে 
লাগিলেন : গুরু আর কে? এক ভগবান্ই 
গুরু। আমরা তো শুধু তাত নাম দিচ্ছি। 
ঠাকুর “গুরু, কর্তাঃ বাবা" এসব কথায় বড় 
রাগ করতেন। তিনি মোটেই এ-সব পছন্দ 
করতেন না। এক ভগবান্ই সব- তীর ইচ্ছা 
হলেই সব হয়। আবহমান কাল থেকে তীর্থাদি 
ও বেদ-পুরাণ শাস্ত্রাদি সবই তো রয়েছে। কালে 
মান্ষের বুদ্ধির বিপর্যয়ের সঙ্গে ও মনের 
মালিন্যের জন্য শাস্তির মর্ম মানুষ ঠিক ঠিক 
ধারণা করতে পারে না, তাই দেশে অনাচার, 
ব্যভিচার প্রভৃতি হ'তে থাকে । ভগবান্‌ তাই 
নররূপে স্মবতীর্ণ হুন। নররূপ ধারণ না 
করলে মানুষ তাকে বুঝবে কি কৰে? কেউ 
কি ভগবানকে ধারণা করতে পারে? শুধু 
মহাপুরুষদের আবির্ভাবেই এই সব জাগ্রত 
হয়। এই তো কাশী রয়েছে--বিশ্বনাথ, 
রয়েছেন, প্রয়াগাদি তীর্থস্থান রয়েছে । ভগহ্ান্‌ 
নবক্পে এসে এসবই জাগ্রত ক'রে ভোল্লেন, 
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তবেই তো সকলে এর মাহাত্য বুঝতে পারে। 
তখন শান্্রাদির মর্মও ঠিক ঠিক লোকে বোঝে । 
ঠাকুর এবার তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসেছেন-__- 
স্বামীজী, মহারাজ-_এদের কথা ভাবে! দেখি! 
দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বে মঠে একদিন ধ্যানের 
পর স্বামীজী নীচে নেমে এসে আমাদের সামনে 
বললেন, “দেখ, এবার ভারতে যে শ্বোত বইছে, 
তা সাত-আটশো বৎসর অপ্রতিহত বেগে 
চলবে। ঠাকুরের ভাব-প্রচারের জন্য কতজন 
এমেছে, আরও কত আসবে, তার কি ঠিক 
আছে? স্বামীজী তখন খুব ধ্যান করতেন-__ 
তার শরীর যাবার সময় হয়েছিল কিনা, তাই । 
তিনি অতি জোরের সহিত এই কথাকয়টি 
বললেন। 

দেখ, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই। 
দেখছি, অনেকে কুল-গুরুর নিকট দীক্ষাদি নিয়ে 
আবার আমাদের কাছে আসে। কেউ বা! 
কুষের ভক্ত, কেউ বা শিবকে ভজনা করে। 
তার ভাব রক্ষা ক'রে-সেইভাবেই তাকে 
থাকতে বলা হয়। ঠাকুর তো এ-সব ছাড়া 
আর কিছুই নন। তিনি হলেন সব, তার 
ভিতর সব ভাবই আছে। যে যে-ভাবে 
থাকতে চায়, থাকুক না। তার ভাব নষ্ট ক'রে 
শুধু ঠাকুরের নাম দেবো কেন? এত ক্ষুদ্র 
গণ্ডি করা অত্যন্ত খারাপ। 

অপর একদিন তিনি সেই মগণ্ডপ-গৃহে 
বসিক্া আছেন। সন্ধ্যার আরতির ঘণ্টা বাজিয়] 
উঠিল। মহাপুরুষ মহারাজ "জয় 'রামরুষ”, 
“জয় রামকৃষ্ণ এই কথাকয়টি ভাবগদ্গ্দ কে 
প্রশাস্ত-গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ কর্িলেন। ঘরটি 
পবিজ্জ ভাবে জমজম করিতে লাগিল। আমরা 
পূর্ব হইতেই তাহার চরণপ্রান্তে উপবেশন 
করিয়া বহিয়াছি। আরতি চলিতে লাগিল। 
সকলেই নীরব নিম্পন্দভাবে বসিয়া পশ্রঠাকুরের 
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[ ৬৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ধ্যান-চিস্তায় নিমগ্ন।? আবুতির শেষে আরও 
অনেক সাধু-বরন্ষচারী সেখানে 'মামিয়া জুটিলেন। 

মহাপুরুষ মহারাজ সকলকে শীরব দেখিয়া! 
বলিলেন, “চুপচাপ বসে থেকে লাভ কি? কিছু 
ভগবচ্চর্চা কর) কিছু জিজ্ঞাসা কর। আর 
ন| হয়, আমি ঘরে যাই।” 

জনৈক ব্রহ্ষচারী।__মহারাজ, ধ্যান-জপের 
সময় যদি মন ঠিক ঠিক ভাবে সংযত না রাখতে 
পারি, তবে শ্বধু জপে কোন ফল হবে কি? 

মহাপুরুষ মহারাজ ।_-মনকে ধ্যানের সময় 
খুব ক'রে সংযত রাখতে চেষ্টা করবে। তবে 
শুধু জপেও ফল হয় বৈকি? জপ করতে করতে 
হঠাৎ একেবারে লেগেও যায়। এ আমি নিজেও 
দেখেছি। মনটা কেমন জানো? ঠিক দুষ্টু ছেলের 
মতো । সে যেমন পডতে আরস্ত ক'রে একবার 
এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি ক'রে বেডায়, 
পড়ায় মোটেই মনোযোগ দেয় না, কিন্ত 
পণ্ডিতের বেত্রাথাতে ও শাসনে পুনঃ মনোযোগ 
দিয়ে পডতে আরম্ভ করে, আমাদের মনও 
তেমনি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করে, তৰে যখন 
বুঝবে যে, মনটি এরূপ ছুটাছুটি করছে, তখনই 
পশ্তিতের মতো শাসাতে আরম্ভ করবে, বলবে- 
মন, কেন তুমি এমন চঞ্চল হচ্ছ? তুমি তো 
ভগবানের ধ্যান করতে বসেছ। এখন এত 
বাজে চিন্তা কেন ?--এমনি ক'রে মনকে চাবুক 
কশতে হয়, তারপর ঠিক লেগে যায়। প্রথম 
প্রথম ঠিকঠিক ধ্যান না হলেও জপ ছাড়তে 
নেই। 

অন্য একজন ব্রহ্মচারী ।__আচ্ছ! মহারাজ, 
আমরা যে ঠিক সাধন-ভজনের পথে এগিয়ে 
যাচ্ছি, তা কি ক'রে বুঝবো? 

মঃ মঃ।-*তোমার মনই বুঝিয়ে দ্েবে। 
ভেতরে দিন দিন আনন্দ অনুভব করবে। 
ভগবচ্চিন্তা সর্বদা করতে ইচ্ছা! হবে। ভেতরে 
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সকলের প্রতি ভালবাসা, গ্রীতি, সহানুভূতি 
জাগবে । দরিদ্রনারায়ণের প্রতি ভালবাস! 
হবে। কাম-ক্রোধ ইত্যাদি রিপুগুলি দিনদিন 
কমে যাবে_-এই তো সব 6986৪ ১ এছাড] আর 
কি 6698 হবে? সাধন-ভজনের দিকে যে যত 
এগিয়ে যাবে, তার ভেতরে সদ্গুণগুলি তত 
বিকাশ পাবে। 

ব্রঃ। মহারাজ, সাধন-ভজনের জন্য 
কিছুরদিশ সজ্যের সকলের নিকট থেকে একটু 
দুরে সবে ণিরালম্ব হয়ে থাকা উচিত 
কিনা? 

মঃ মঃ| হ্যা, ভাব দুঢ হ'লে এপ করা 
ভাল। যখন সমস্ত দিনরাত এভাবে মশগুল 
হয়ে থাকতে ইচ্ছা হবে, তখন অমনিভাবে 
কিছুদিন বাইরে কাটানো ভাল । কখনও ধ্যানি- 
জপ, কখনও পাঠ, শাস্্রাধ্যয়নাদি ক'রে সব 
সময় এরূপ থাকতে পারলে ভাল, এতে ভাব 
পোষ্টাই হয়। তবে তোমরা যে সঙ্ঘবের ভেতর 
থেকে কাজ করছ, এ তো! তারই (ঠাকুরেবই ) 
কাজ! সংসার ছেড়ে যে এখানে এসেছ, তার 
কাজেরু জন্তই তো! এসেছ। ধ্যান-জপের চেয়ে 
একাজ কি কম? আমি তারই জন্য কাজ 
করছি, তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেষনি করছি-_ 
এইভাবে যদি কাজ করতে পার, তবে তা কি 
ধ্যান-জপের চেয়ে কম হ'ল? ধ্যান-জপই আর 
কি! এই কাজেই যে তার ধ্যান-জপ হয়ে 
যাবে। পায়খানা-সাফ থেকে পুজা পর্যন্ত 
প্রত্যেকটি ঠাকুরের কাজ; কোনটিই ছোট নয়। 
তোমরা তো আর সংসারের স্্রীপুত্রের জন্ 
চাকত্ি করছ না। তীর কাজের জন্তই সব 
ছেড়ে এমেছ ৷ ত্বার কাজ ক'রে যাও--তিনি 
সব ঠিক ক'রে দেবেন। 

ত্রঃ। মহারাজ, এই কাজকর্ম করতে হ'লে 
লকাল-সন্ধ্যায্ ধ্যান-জপ করা ঠিক নয় কি? 


শিবাননদ-স্থৃতি 


শঞ৬ও 


নইলে কাজের ঠিক ৪) ( ভাব) বক্ষা করা 
যাৰেকি? 

মঃ মং। ধ্যানজপ করতে হবে বৈকি? 
তা নাহলে কোন ভাব ন] নিয়ে শুধু বোগীর 
সেবা করলে কি হবে? ধ্যান-জপ করতে হবে 
এবং কাজও করতে হবে_ দুই-ই চাই। তুমি 
মলমৃত্র পরিষ্কার ক'রছ, বোগীর পধ্যাদির ব্যবস্থা! 
ক'রছ, মব-রকম শুশ্রষা ক'রছ,__কিস্তু যদি সঙ্কে 
সঙ্গে ধ্যান-জপ না থাকে--আবু নারায়ণ-জান 
ন| থাকে, তবে এ সেবা! ক'বে আর কি হবে? 

জনৈক সন্গ্যাপী।-মহারাজ, যদি কেউ 
ধ্যান-জপ ন| ক'বে ঠাকুরের কাজ করছি, 
এইভাবে সর্বক্ষণ কাজ ক'রে যায়, তবে সে 
সাধন-পথে অগ্রসর হ'তে পারবে কি? 

মং মঃ। কেন পারবে না? যদি সব 
সময়ই মনে হয় যে, তার কাজ করছি, তবে এ 
তো ধ্যান-জপ হয়ে যাচ্ছে। তখনই ঠিক ঠিক 
কাজ হুা'ল। ছণ০টাই তখন স0180017এ 
দ্াভালো। তবে প্রথম দ্ৰবস্থায় এ ভাবটি যদি 
দৃঢ না হয়ঃ তবে ধ্যান-জপ করতে হবে। পরে 
এ ভাব দূঢ হ'লে কাজের ভেতরেই সর্বক্ষণ ম্মরব- 
মনন হ'তে থাকবে । আর পৃথক্‌ ধ্যান-ভজনের 
গ্রয়োজন হয় না। 

জনৈক সাধু ।-মহারাঁজ, একজনের কতক্ষণ 
ধ্যান-ভজন কর! দরকার? 

মঃমঃ। সে তুমি নিজেই বুঝবে কতক্ষণ 
করা উচিত, কি না উচিত। তোমার যতক্ষণ 
ভাল লাগে, ততক্ষণ করবে । যখন ভাল লাগবে 
না, তখন পাঠাদদি করবে বা একটু বেড়াবে । 

স্বামী জগদানন্দ ।- মহারাজ, আমাদের 
বেদাস্ত-ক্কাসে অনেকের ভেতরে একটু খটক৷ 
লেগেছে যে, ভগবান্‌ যদি নিগুপ ব্রহ্ম হন, তবে 
তাকে সাকার গুণময় ভেবে ভক্তেরা উপাসন! 
বা ভক্তি করবে কি ক'রে? 
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মঃ মঃ। কন, জ্ঞানপথে কি ভক্তি নেই? 
আত্মার শ্বরূপাহ্ুসপ্ধান করাতে কি ভক্তি নেই? 
তিনিই আত্মজ্যোতি পরত্রন্ম আবার তিনিই 
ভগবান্‌__-তিনিই তো! সব হয়েছেন। বেদাস্ত 
পল়্লে তো ভক্তির হানি হবার কথা নয়, বরং 
বাড়বে। তাকে যে যে-ভাবে চিস্তা করুক, 
তিনি তো সেইভাবেই তার নিকট প্রকট হন। 
চত্মে সকলেই এক অবস্থায় এসে পড়বে । 


্বামী জগদানন ।_-মহারাজ, যাদের 
জ্ঞান হয়, তাঁদের কাছে এ জগত্টা কিরূপ 
মলে হয়? 


মঃমঃ। সে তো পৃথক জগৎ দেখতেই 
পায় না_-সবই ত্রহ্মময় দেখবে । জ্ঞানচক্ষু খুলে 
গেলে আর বাহৃজগৎ তার কাছে পৃথক্‌ বস্ত ব'লে 
বোধ হয় না_সর্বত্র একাত্মান্তভূতি হবে। 

জনৈক ভক্ত । মহারাজ, আমাদের সংসারী 
জীবের উপায় কি? আমরা তো আর 
ঘর-সংসার ছেডে আসতে পারিনি । 

মঃ মঃ। তাতে কি হয়েছে? তিনি তো 
স্ব জায়গায়ই আছেন । তবে সংসারে থেকেও 
সর্ধক্ষণ তারই কাজ করছি, এই ভাবটা রাখতে 
পারলে খুব ভাল। অন্ততঃ সকাল-সন্ধ্যায় 
বাড়ির সকলকে নিয়ে কিছুক্ষণের জন্যও তার 
চিন্তা করতে পারলে আর ভয় থাকে না। যাঁরা 
সংসাপে থেকেও তার স্মরণ-মনন করে, তার! 
খুব ভাল সংসারী, আর যারা রাতদিন টাক1- 
পয়স!, হিসাব-নিকেশ, স্ত্রী-পুত্র, মামলা-মকদ্দম! 
নিয়ে মজে থাকে, তারা ভাল লোক নয়--তাবা 
ভগবানের দিকে এগোতে পারে না। এর 
(মন্গ্যাসীরা! ) যেমন সব ছেড়ে দিয়ে তারই কাজ 
করছে, আপনারাও সংসারে থেকে তারই কাজ 
করছেন মনে ক'ধে, সকাল-সন্ধ্যায় একটু বিশেধ- 
ভাবে ন্মরণ-মনন ক'রে চললে তিনি ঠিক ক'রে 
দেবেন। এতে কল্যাণ হবে। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ_-১১শ সংখ্যা 


জনৈক সাধু ।--মহারাজ, স্বপ্ন কি? অনেক 
সময় খুব ভাল স্বপ্ল দেখে বা দেব-দেবীর মৃত্ি 
দর্শন ক'রে মনে খুব আনন্দ হয়। এ-সব স্বপ্ন কি 
ঠিক ঠিক হয়, না মনের ভ্রম? 

মঃ ম:ঃ। স্বপ্ন, ম্বপ্নই | 
দেখতে পাও? তবে ভাল স্বপ্ন দেখা তো 
খুব ভাল। মনে যে-স্বপ্র আনন্দ দেয়, সে-স্বপ্ন 
হ'তে তো কোন দোষ নেই, বরং সহায়তাই 
করে। তবে যদি খুব খারাপ স্বপ্ন দেখা যায়, 
কাকেও খুন করছি বা অন্ত কোন দোষ 
করছি, সে-স্বপ্ন অবশ্য খুব খারাপ । 

অপর একজন সাধু।_ মহারাজ, যদি স্বপ্রে 
দেখি যে, কোন মহাপুকষ আমাকে কিছু 
করবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, তাহলে সেই 
উপদেশ মতো! কাজ ক'রব কি? যদি সেই 
উপদেশ আমার নিজের গুরুর আদেশের বিপরীত 
হয়, তাহলেও তা পালন কর! উচিত কি? 

মঃমং। ম্বপ্লে যদি প্রকৃত মহাপুরুষেরই 
দর্শন হয়, তবে তার উপদেশ পালন করতে দোষ 
কি? যিনি প্রকৃত মহাপুকষ, তিনি স্বপ্েও 
কখনও অন্তায় আর্দেশ করেন না। যদি করেন, 
তবে বুঝতে হবে যে, তিনি মহাপুরুষ নন। 
প্রকৃত মহাপুকষের আদেশ স্বপ্েঞড কখনও নিজ 
গুকুর আদেশ বা উপদেশের বিবোধী হয় না। 

একজন ব্রহ্মচারী । মহারাজ, দর্শনাদি না 
হ'লে আমরা যে এগিয়ে যাচ্ছি, তা বুঝব কি 
করে? 

মঃ মঃ। দর্শন কি যার তার হয়? অনেক 
ক্ষেত্রেই ওটা 0811001086100-এ দীাড়ায়। 
সকলের মেধা 1:0৩ সমান নয় | তারই দর্শন 
ঠিক বলে বুঝব, ধার ব্যাবহারিক জীবনেও 
সান্তিক ভাব দেখতে পাব। তার চরিঝ্রে কোন 
গলদ দেখব না-নআ, বিনয়ী, সত্যবাদী, 
জিতেন্দ্রিয়। চরিত্রবান হঙ্দি তিনি হন, তবে 


জাগলে কি আর 
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তার দর্শনাদি ঠিক ব'লে ধরা যেতে পারে 
নইলে কত জনে মাথার খেয়ালে কত কি দেখে, 
ওগুলো! তো৷ আর দর্শন নয়, বং 91150996100, 

একজন সাধু।_নিরিকল্প সমাধির দিকে 
অগ্রসর হবার পূর্বে আমার্দের জীবনে এমন 
কতকগুলি 22271988০9৩ চাই, যাঁ দেখে আমরা! 
বুঝতে পারব যে, আমরা ঠিক ঠিক ভাবেই 
চলেছি এবং জীবন-পথে অগ্রসর হচ্ছি। কিন্ত 
আমাদের জীবনে তো তা (2211958029 ) 
দেখতে পাচ্ছি না। 

মঃমঃ! তোমরা যে ঘর-সংসার ছেডে 
সাধুর জীবন যাপন ক'রছ, এই জীবনে তার 
স্বাদ না পেলে কি আর এতদিন থাকতে 
পারতে? যর্দি ভাল না লাগে সংসারে ফিরে 
যাওনা। তা যদি যেতে ইচ্ছ! না হয়, তৰে 
বুঝবে-_-এই সন্স্যাস-জীবনেই ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হচ্ছ। উপলন্ধি কি সকলেরই সমান হয়? 
তবে ত্যাগ, €বরাগ্য, শ্রদ্ধা, ভক্তি, চরিত্রবল 
যত বাডবে, ততই বুঝবে যে ঠিকঠিক সাধন- 
পথে এগিয়ে যাচ্ছ। 

অপর একদিন মহাপুরুষ মহারাজ তাহার 
শয়নঘরে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন। 
বেলা তখন টা বাজিয়াছে। মেঝেতে 
কয়েকজন সন্ন্যাসী বিয়া আছেন। মহাপুরুষ 
মহারাজ বলিতে লাগিলেন £ দেখ, ঠাকুর যাকে 
দিয়ে যা করাতে ইচ্ছা করেন, তাকে তাই 
করতে হয়। আমি যখন প্রথম প্রথম ঠাকুরের 
কাছে ফেতুম, তখন অন্য লোকের সঙ্গে বড় 
একটা মিশতুম না-কারণ লোকের সংশ্বব 
মোটেই ভাল লাগত না। কিছুদিন রামবাবুর 
(ভক্তপ্রবর বামচন্দ্র দত্তের ) বাড়িতে থাকতৃম। 
ঠাকুবকে প্রচার করবার জন্য রামবাবুর মনে 
একট খুব ঝোঁক এসেছে। তিনি যেখানে 
ফেতেন, সেখানেই ঠাকুরের কথ! ব'লে বেড়াতেন 


শিবাননা-স্বৃতি 
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এবং আমি তার সঙ্গে গিয়ে এরূপ না করাতে 
তিনি একটু বিরক্ত হয়ে ঠাকুরের নিকট 
আমার সম্বদ্ধে সব ব্ললেন। ঠাকুয কিছুদিন 
চুপ ক'রে থেকে পরে ব্ললেন, “দের কথ! 
আলাদা । যখন সময় হবে, তখন সবই 
করবে। ঠীঁকুর তার কাজ যে কিভাবে 
করাবেন, তা কি বোঝা যায়? আমরা যখন 
ঠাকুরের কাছে ছিলুম, তখন মনে কর্তুম 
আমরাই শুধু তার কাজের জন্ত এসেছি। এখন 
দ্বেখছি কত ভাল ভাল ছেলে -বিদ্বান্‌, বৃদ্ধিমান্‌, 


ত্যাগী ছেলেরা সব আসছে । আরও কত 
আসবে! এমনও আছে--যারা এখনও 
জন্নায়নি। 


ঠাকুর এ-যুগে জগতের ছূর্শা দেখেই 
এসেছিলেন। কোন অবতার আবির্ভাবের 
পূর্বে প্রকৃতি তমোগুণে আচ্ছন্ন হয়। সর্বত্রই এক 
তমের লীল! দেখতে পাওয়! যায়। অবতার- 
পুরুষ সেই তমোনাশের জন্যই সাধনা করতে 
আরম্ত করেন। তার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তমো” 
গুণের আবরণ প্ররুতির উপর থেকে সবে 
যায়_-সত্তব ও রজোগুণের আবির্ভাব হয়। 
সত্ভেব রজঃ ত্বারা কাজ চলে। তাই ঠাকুর 
সাধন ক'রে প্রর্কাতির তমোগুণ নাশ ক'রে 
লীল! প্রকট করেছেন। যা দেখছ, তা তার 
ইচ্ছাতেই হচ্ছে 

আজ মঙ্গলবার, ইংরেজী ১৯২৭ থুঃ ২৯শে 
নভেম্বর। প্রতিদিনের ন্তায় অনেক সাধু- 
রন্ষচারীতে মহারাজের ঘরটি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 
অনেকে আবার প্রণাম করিয়া চলিক্কা 
যাইতেছেন এবং তিনি সকলকেই শারীরিক 
কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে 
উত্তরপাড়া-নিবাপী জনৈক বুদ্ধ ভগ্রলোক 
মহাপুরুষ মহারাজের প্রীচরণ-দর্শনে আলিলেন। 
তাহার কুশলাদি প্রবের পর মহাপুরুব মহারাজ 
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বলিলেন, 'আপনার শরীর বেশ হথন্থ বোধ হচ্ছে। 
আপনার! কে কে কাশীতে থাকেন ? 

ভদ্রলোক । আমি ও আমার স্ত্রী কয়েক 
ব্সর যাবৎ কাশীবাম করেছি, ছেলে-পিলে 
নেই। এখন 29081০5 পাচ্ছি। 

মঃযঃ| এই বয়সে কাশীবাস করছেন--এ 
তো পরম সৌভাগ্যের কথা । ভগবানের ধ্যান- 
ধারণা, শাস্ত্াদি অধ্যয়ন, নিত্য গঙ্গান্সান, বিশ্বনাথ 
ও অন্পূর্ণা মায়ের দর্শন_ এই তো! চাই। 

ভদ্রলোক । এখানে শরীরটা বেশ থাকে, 
মহারাজ । আয়ুটাও বেডে যায় ব'লে মনে হয়। 

মঃ মঃ। হ্যা, কাশীতে কি যেন কি. একটা 
আছে। প্রায়ই দেখ! যায়, বুদ্ধবয়সে অনেকেরই 
কাশীবাসকালে শরীর বেশ সুস্থ হয়। নিশ্চয়ই 
কিছু একটা আছে। তবে আমুবৃদ্ধি বুঝি না। 
যার যে সময় নির্দিষ্ট আছে, তাকে তখন 
যেতেই হবে--এদিক ওদিক করবার জে! নেই। 
অদৃষ্ট মানতে হয়। আর আমু ছ-এক শো বছর 
বেডেই বা কি লাভ? ভগবানে যদি বিশ্বাস 
ভক্তি ভালবানা না হ'ল, তবে এ দেহধারণে 
ফল কি? চাই জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য । 
মাহষের যে কর্তবা, তা যদি সেনা করে, তবে 
শরীরের হুস্থতাই বলুন, বা আমু বৃদ্ধিই বলুন, 
কিছুতেই কিছু হয় ন!। 

এমন সময় জনৈক সন্গাসী একতোডা ফুল 
একটি ফুলদানিতে সাজাইয়া আনিয়া মহারাজের 
টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন । তাহ] দেখিয়া 
মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন, “হলদে ফুলটাই 
সব মাত করেছে । কি চমতকার গন্ধ। 
সাধুদের মধ্যে যে ভগবতপ্রেমিক, সে সকলকে 
মাতিয়ে রাখে । গ্রামে বা শহরে যেখানেই 
হোক, একজন পোকও যদি বৈরাপ্যবান্‌ ও 
ভগবস্তক্ত হয়, তবে চাবিদিকের সকলেই 
সেদিকে আকুষ্ট হয়। 


উদ্বোধন 


[৬৬তম বর্ব-১১শ সংখ্যা 


রন্ক্স মহাপুরুষগণ যখন যেখানেই অবস্থান 
করেন, তাহারা ক্বাহাদ্দের উচ্চ আধ্যাত্মিক 
শক্তির প্রভাবে সকলের মনের সংশয় ও দুর্বলতা 
দূর করিয়া তাহাদিগকে অমৃতপথের অভিযাত্রী 
করিয়া তোলেন। আমিও এই পবি্ত 
আবহাওয়ার মধ্যে কিছু দীর্ঘকাল থাকিবার ও 
সঙ্গে সঙ্গে তপন্থী সন্গ্যাসী স্বামী শাস্তানন্দ 
মহারাজের অকৃত্রিম স্সেহ-ভালবাসা ও 
আধ্যাত্মিক জীবনগঠনমুূলক উপদেশাদি লাভ 
করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতে 
লাগিলাম । 

ক্রমে ১৯২৭ খুঃ ১৫ই ডিসেম্বর 
সমাগত হইল। জগজ্জননী শ্রীশ্রমায়ের পবিস্ত 
জন্মতিথি-দিবল উদ্যাপনের বিশেষ আয়োজন 


চলিতে লাগিল । অদ্বৈতাশ্রমের দু-এক জন 
শুভাকাজ্ী সন্গ্ালী পুজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজের নিকট ব্রক্মচর্-ব্রতে দীক্ষিত 


হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ আমাকে উৎসাহিত 
করিতে লাগিলেন। ইতঃপূর্বে ১৯২৬ খু: 
বেলুভ মঠে ঘ০7]08 00170016699 ( কার্ধকরী 
সমিতি) স্থাপিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ নিয়ম 
করিযাছিলেন যে, মঠে যোগদান করিবার তিন 
বখসর অতীত না হইলে কাহাকেও ক্রহ্ষচর্য 
দেওয়া হইবে না। এই অবস্থায় আমার পক্ষে 
্রঙ্মচর্য-গ্রহণের প্রার্থনা করা যে অতান্ত 
অসমীচীন, তাহা ধলাই বাহুল্য । তথাপি বন্ধু- 
বর্গের সনির্বদ্ধ অন্নবোধে আমি একদিন পুজ্যপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া 
আমার বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলাম এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিলাম, “যদি নির্দিষ্ট সময় 
অতীত হুবার পূর্বে আমাকে ব্রদ্বচর্ধ-ব্রতে 
দীক্ষিত করলে আপনাকে কোণ প্রকার 
অস্থবিধায় পডতে হয় এবং কার্ধকরী সমিতির 
নদম্যগণের নিকট হ'তে কোন প্রকার অন্গযোগ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ] 


শুনতে হয়, তবে এই ব্রহ্ষমচর্ধ-রতে আমাকে 
দীক্ষিত করিবার প্রয়োজন নাই । আমার এই 
স্পষ্ট ও সরল উক্তিতে তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়া 
ণকটু উত্তেজিত স্বরেই বলিয়া উঠিলেন, “কি 
বলছ? আমি তোমাকে ব্রহ্মচর্য-ব্রতে দীক্ষিত 
ক'রব। তুমি এজন্য ভাবিত হয়ো না। তুমি 
তো বরাবর আমাদেরই রয়েছ। কয়েক দিনের 
জন্য পিতামাতার সেবার জন্য বাড়ি গিয়েছিলে, 
তাতে কি হযেছে? তুমি সময়মত তৈরী 
হয়ে থাকবে । আমি তো অবাক! মহাপুরুষ 
মহারাজের অপার স্েহ ও করুণার কথ] স্মরণ 
হইলে আজও আনন্দাশ্র সংবরণ করা সম্ভব হয় 
না! তাহার এই অহৈতুকী কৃপা ও নিবিড 
স্বেহম্পর্শ শ্রীশ্রীমহারাজের অভাবকেও ভুলাইয়া 
দিয়াছিল। যাহা হউক, নির্দি্ই দিনে 
মধ্যাহে, পুজা ও হোমাস্তে তিনি আমাকে 
ও অপর দু-তিন জনকে ব্রহ্মচর্ষ-ব্রতে এবং 
শেষরাত্রে কতিপয় ব্রহ্ষচারীকে পবিজ্র সন্ত্যাসধর্মে 
দীক্ষিত করিলেন। সম্মুথে প্রজঙ্লিত অগ্রিতে 
পবিত্র হোমমন্ধে আহুতি প্রদ্বান-পূর্বক 
আজ নব্জীবন লাভ করিলাম। বস্তুতঃ 
একমাত্র শ্রগুরুদেবের অমোঘ আশীর্বাদ ও 
পৃূজনীয়্ মহাপুরুষ মহারাজের অপার ন্েহ ও 
করুণাতেই আজ অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার 
জীবনে এই দুস্তর সংসার-পারাবার্‌ উত্তীর্ণ 
হইবার একটা অবলম্বন প্রাপ্ত হইলাম এবং 
আমিও দীর্ঘকাল পরে প্ররামকৃষ্ণ-সজ্ঘের অস্ততূক্তি 
হইবার মৌভাগ্য লাভ করিয়া পরম স্বস্তি ও 
শাস্তি বোঁধ করিতে লাগিলাম। 

অতঃপর ১৯২৮ ৃঃ ১৫ই ফেব্রুআরি বুধবার 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে কাশীধাম 
হইতে পাটনা হইয়! ১৯শে ফেব্রআরি বেলুড 
মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং সেখানে 
সকলের লঙ্গে পুনগ্িলিত হইয়া খুবই আনন্দিত 


শিবানন্দ-স্মৃতি 
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হইলাম । কিন্ত বিধির বিধান অন্তরূপ। 
বেলুড মঠে বেশী দিন থাকা সম্ভব হইল না। 
মাদ্রাজ-মঠের তদানীস্তন অধ্যক্ষ মহারাজ 
“বেদীস্তকেশরী" পজ্জিকা-পবিচালনার জন্য 
আমাকে সেখানে পাঠাইবার জন্য মঠে এক 
জরুরী পত্র লিখিলেন এবং আমিও শ্রীশ্রঠাকুরের 
নাম স্মরণ করিয়া এবং পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ 
মহারাজের শুভাশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া 
যথাসময়ে মাদ্রাজ-মঠে পৌছিলাম এবং পূর্বোক্ত 
ইংরেজী মাসিক পত্রিক1 পরিচালনার গুরুদায়িত্- 
পূর্ণ কার্ভার গ্রহণ করিলাম। এই নৃতন 
পরিবেশের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া 
লইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। এখানেও 
বিবিধ উপচারে ভক্তি ও শ্রন্ধার সহিত 
শ্ীশ্রঠাকুরের নিত্যপুজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং 
বিভিন্ন সময়ে উৎ্সবাদি উপলক্ষে অগণিত ভক্ত- 
সমাগমে সুমধুর ভজন-কীর্তনে এবং বিদ্যার্থী- 
ভবনের বালকবৃন্দের কোমলকঠে তাল-লয়- 
সহকারে বেদ-পাঠে আশ্রমটি মুখরিত হইয়া 
ওঠে । যাহা হউক, তিন বদর এই মঠে 
ধ্যান-জপ ও স্থীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়া 
শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-নাধনের অপূর্ব 
স্থযোগ লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপর সম্্যাস- 
ধর্মে দীক্ষিত হইবার এবং কিছু দীর্ঘকাল নির্জন 


স্থানে সাধন-ভজন করিবার অভিপ্রাক্স প্রকাশ 
করিঘ্বা পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের নিকট 
পত্রদ্ধারা আমার প্রার্থনা নিবেদেন করিলাম। 
তিনি আমার এই সদিচ্ছা অবগত হইয়া! সানন্দে 
আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া যাহাতে 
শ্রপ্রঠাকুরের উৎসবের পূর্বেই আমি বেলুড মঠে 
পৌছিতে পারি, মাদ্রাজ-যঠের অধ্যক্ষ মহারাজকে 
সেই মর্মে একখানি পত্র লিখিলেন এবং আমি 
তদন্যায়ী অধ্যক্ষ মহারাজ ও অন্ঠান্ত সাধু- 
্রক্ষচারীদের নিকট হইতে বিদ্ধায় গ্রহণ করিয়া 
বেলুড় মঠে পৃজনীয় মহাপুরুষ মহাবাজের চরণ- 
প্রান্তে উপনীত হইলাম । ( ক্রমশঃ ) 


'সত্য তুমি স্বত্যুরূপা" 


শ্রীরমানাথ ঘোষ 


চিন্তচিতার মহাশূন্যে 
নাচছে শ্যামা তালে তালে, 
সেই নাচই যে প্রাণে ছন্দ 
বুঝবে যেদিন--আপন ভূলে, 
সেদিনই যে ব্রহ্গরঙ্ধে 
ঝরবে স্বধা সহআবে-- 
তখন রে তুই মায়াময়ীর 
মহামায়ার মায়াব পারে । 
অই্ইপাশের বাধন হ'তে 
মুক্ত হওয়াই মাকে পাওয়া-- 
সব সাধই তোর মিটে যাবে 
শেষ হবে সব দেওয়া-নেওয়]। 
ডুবতে কি আর সবাই পাবে 
কপ-তরক্ষে যায় রে ভেসে__ 
রূপসায়রে ডুব দিয়ে রে 
কুণ্ডলিনী অট্ট হাসে। 
সত্য তুমি মৃত্যুরূপা 
সেরূপ সবাই সইতে নারে_- 
তাই বুঝি শ্যাম বনমালী 
স্থষ্ট হ'ল স্বখাধারে, 
তোমার কাযার ছায়া ঘিরে; 
সেও নাচে আর বাজায় বাশী * 
তোমার নাচের তালে তালে 
হৃদয়-চিতার মহাশুন্যে 
নাচছে শ্যামা তালে তালে। 


শান্তিপর্বের শিক্ষা 
অধ্যাপক শ্্রীবটুকনাথ ভ্্রাচার্য 


(১) বিষয়স্চনা 


শীস্তিপর্ব মহীভারতের উপনিষং 

প্রাচীন পরিভাষায় মহাভারত__ইতিহাঁস। 
কাব্য-হিসাবেও ইহার মর্ধাদা অপূর্ব ও অন্রপম | 
ইহার অনুক্রমণিকায় বল! হইয়াছে £ 

“অস্ত কাব্যস্ত কবয়ে। ন সমর্থা বিশেষণে । 

বিশেষণে গৃহস্থম্ত শেষাস্ত্রয় ইবাশ্রমাঃ ॥ 

_অন্ত তিন আশ্রম যেমন গৃহস্থ শ্রমেব 
ত্বরূপ-নির্ধারণে সমর্থ নয়, কবিগণও এই কাব্যের 
বিশেষণে তেমনি অশক্ত। ইহার আঠার 
পর্বের মধ্যে শাস্তিপর্ব দ্রাদশ। ইহা ভারত- 
দ্রমের ফল (১1১।৯২)। ইহাকে মহাভারতের 
“উপনিষৎ্ বল! যাইতে পারে । উপনিষৎ্ বেদাস্ত 
অর্থাৎ শ্রুতির শিরোভাগ এবং নিগুঢতম তত্বের 
আকর, তাই রহস্ত-গ্রন্থ । মহাঁভারতেব বিরাট 
অঙ্গে শাস্তিপর্বও সেইরূপ । পঞ্চম বেদ-ম্বূপ এই 
মহাকাব্যের উপাদান--আখ্যান ও উপাখ্যান, 
উপমা ও উপদেশ । এই তিনটি ধাতু সর্বত্র 
বিসপিত থাকিলেও বিভিন্ন অংশে মাত্রার 
তারতমা আছে। শাস্তিপর্ব ও অন্ুশাসন-পর্বে 
উপদেশই প্রধান, তাই এ দুইপর্য ধর্মশাস্ত্রের 
পর্ধায়ভুক্ত | 

যুূল আখ্যানাংশ 

শাস্তিপর্বের মূল '্াখ্যান-অংশ সংক্ষিপ্ত । 
উহা] উপদেশরাশির পটভূমিকা-্থরূপ। 
কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শেষ হইয়াছে । নিহত 
স্বজনগণের জন্য গঙ্গাতীরে একমাস অশৌচ-কাল 
যাপন করিয়া পাগুবগণ রাজধানী ফিরিবেন। 
কিন্তু অপূর্ব বীরত্ব সত্বেও কর্ণের আজীবন ভাগ্য- 
বিপর্যয়ে এবং সহোদর হইলেও অর্ভুন-হন্তে 
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তাহার নিধনে যুধিষ্ঠির শোকে ও মনস্তাপে 
কাতর ও অবসন্ন | যুদ্ধের হৃশংসতায় তাহার মনে 
ধিক্কার আসিয়াছে । ক্ষত্রিয়-ধর্ম ত্যাগ করিয়! 
বনে তপন্তা করাই কর্তব্য বলিয়! মনে হইতেছে। 
এদিকে অনুজ ভ্রাতারা ও মহিষী দ্রৌপদী 
একবাক্যে এই নির্ধেদের নিন্দা করিতেছেন। 
মহধি ব্যাস ও শ্রীকুঞ্ণ প্রভৃতি তাহাকে বাজোচিত 
কর্তব্য-পালনে উদ্বদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু তাহার 
অন্তর হইতে পাপের গ্লানি কিছুতেই যাইতেছে 
না। অবশেষে তিনি মনঃস্থ করিলেন, পিতামহ 
ভী্মের নিকট সবিস্তারে ধর্মের তত্ব শুনিবেন 
এবং ধৃতরাষ্ট্রকে পুবোবর্তী করিয়া সকলে 
রাজধানীতে ফিরিলেন। এই লন্ষিক্ষণে 
দুর্যোধনের বন্ধু বাক্ষস চার্বাক তপস্থী ভিক্ষুর ছয্সু- 
বেশে রাজপ্রাসাদে বিনানমতিতে প্রবেশে করিয়া 
নানা কটুবাক্যে যুধিষ্টিরকে ধিক্কার দিতে 
লাগিল-_ চার্বাক যেন তাহার অন্তরের গ্লানির 
প্রত্যক্ষ প্রচণ্ড মৃতি। সন্তান্ত ব্রাহ্মণগণ এই 
ছুবিনীতের ধৃষ্টতায় কুষ্ট হইয়া তাহাকে দগ্ধ 
করিয়া ফেলিলেন। তখন শোক ও সন্তাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া ধর্মপুত্র সিংহাসনে আসীন 
হইয়া অভিষেকের বিহিত সকল অহুষ্ঠান পালন 
করিলেন এবং ধূৃতরাষ্টেরে আজ্ঞামত সকল 
কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 


পিতামহের উপদেশ-প্রার্থনা 
উত্তরায়ণের প্রারস্তেই শরশয্যাগত ভীক্ষ 
পুরুষোত্তমকে স্মরণ করিলেন। ব্যাস বসিষ্ 
প্রভৃতি তাহাকে বেষ্টন করিয়। রহিয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ, রুপ, যুধিষ্ঠির ও তাহার অন্থজেরা সকলে 
রথারোহুণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ওঘবততী 
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নদীর সৈকতে শরশয্যায় শয়ান কুরু-পিতামহ। 
কিছু কাতিরভাবে শরীর-মনের অবস্থার কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়। অর্ভুনসথ! শ্রীকৃষ্ণ ভীম্মদেবকে 
বলিলেন, রাজ্যমধ্যে স্হআ্র রমণী-পরিবৃত হইয়া 
যিনি সম্পূর্ণ আত্মজয়ী ছিলেন, এখন স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুকে রোধ করিয়া শরকণ্টকে শয়ান থাকিয়া 
দেহধারণ কবা জগতে শুধু তাহার পক্ষেই সম্ভব। 
তাহার দেহাস্তের আর ছয় দিন বিলম্ব। 
জ্ঞাতিবধে সন্তপ্ত থুধিষ্টির তাহার নিকট ধর্মের 
সকল তত্ব জানিতে আপিযাছেন, অন্তথ! 
তাহার দেহের সহিত এই অতুলনীয় জ্ঞানরাশি 
লুপ্ত হইবে। ভীম্ম যুক্তকরে বলিলেন, সম্মুথে 
স্বয়ং বাক্‌্পতি নারায়ণ__এখনও তাহার 
কপাতেই জীবন রহিযাছে। কিন্তু তাহার 
বাহ্জ্ঞান গতপ্রায়, বাক্শক্তি ক্ষীণ বিশ্বকর্তা 
নিখিল গ্প্চ উপস্থিত থাকিতে তিনি কি 
বলিবেন? পুরুষোত্তম আশ্বাস দিলেন-_সকল 
ক্লেশ ও মোহ, ক্ষুধাতৃষ্ণা অবসাদ দূর হইবে-_ 
তাহার বরে বুদ্ধি তীক্ষ ও জ্ঞানচক্ষু সর্বত্র 
প্রসারিত হইবে । প্রথম দিনেব শেষে সন্ধ্যাকালে 
সকলে ন্বস্থানে ফিবিলেন। পবদিন জ্কলে 
পুনরায সমবেত হইলে অভিশাপের ভষে 
সন্কুচিত যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাম দিয়া পিতামহ 
বলিলেন--গুরু ও স্বজন অন্যায় যুদ্ধ করিলে 
তাহাদিগের নিধনে 'অধর্ম নয়, ধর্মই হয়। তখন 
ভীদ্ছেব চবণ ধারণ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসায় 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রশ্ন ও উত্তরেই শাস্তি- 
ও অন্থশাসন-পর্বের বিস্তৃত উপদেশমাল]। 
১৩৭৩৭ গ্নোকে শান্তিপর্ব, বনপর্বে ১১,৮৫৯ 
শ্লোক, স্থতরাং দৈর্ধ্যে শীস্তিপর্ব বিপুল 
মহাভারতের অংশ। 
নামের সার্থকতা 

এই উপদেশরাশিকে তিন ভাগে বিভক্ত 

করিয়া এই পর্বে দেখানো হইয়াছে তিনটি 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্-_-১১শ সংখ্যা 


পর্বাধ্যাস-_যথা 8 রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষ- 
ধর্ম। কিন্ত পরস্পর অসস্থীর্ণ একূপ তিন কোঠায় 
উপদেশগুলি পৃথক কর! অসন্তব। কতকগুলি 
বিষষে বিধিনিষেধ সর্বত্র বিক্ষিধ রহিয়াছে, 
যেমন_বর্ণ ও আশ্রম, আদ্দ্বুত্তি, ত্যাগ, 
সংযম, বৈরাগা, কর্মফল, দেবতত্ব ও দেবস্ততি, 
স্থট্টির বিবরণ। আচার ও অনুষ্ঠানের বিধি- 
নিয়ম মুল প্রতিপাগ্য হইলেও নি:শ্রেয়স বা 
মোক্ষই জীবনের পরম কল্যাণবূপে বনম্পতির 
মতো সর্বত্র ছায়! বিস্তার করিয়া রহিয়াছে । 
যুধিষ্টিরের নির্বেদ বা বিষয়-বিরাগে এই পর্বের 
সুচনা এবং উগ্চবৃত্তি ব্রাঙ্ধণের মহিমা-বর্ণনে 
ইহার উপসংহার । অধ্যাক়্-হিসাবে রাজধর্ধে 
১৩০, আপদ্ধর্মে ৪৩, এতন্িম্ব অবশিষ্ট ১৯২ 
অধ্যায় মোক্ষধর্মের বিবরণে অন্তর্ভুক্ত । 
কুরুক্ষেত্র পরিণামে যুধিষ্টিরের যে মনম্তাপ, 
তাহার নিবৃত্তি দেখানো হইয়াছে এবং সমাজের 
মধ্যে শাস্ত পবিবেশে কল্যাণ-পরিবেশন ইহার 
সর্বোচ্চ লক্ষ্য । সুতরাং এ-সব দিক্‌ দিয়াই 
ইহার 'শান্তিপর্ব' নাম সার্থক । উপদেশগুলি 
বিমিশ্রভাবে সাজানো বলিগ্না একটি সরল রেখ। 
ধরিয়া ইহার তত্ব বিবৃত করা দুরহ। নিপুণ 
সমালোচকগণের অভিমত এইরূপ যে, মহাভারতে 
মূলতঃ কাব্য বা ইতিহাস থাকিলেও পরে 
তাহাই বিস্তাবিত হইয়া ধর্মশাস্ত্ের আলঙ্বন 
হইয়াছে । ইহাতে বৈদিক এবং বেদোত্তর 
উপাখ্যান ও বংশবৃত্তাস্ত মিলিত হুইয়াছে__ 
সঙ্গে সঙ্গে ধর্মনীতি » দর্শন ও কবিকল্পনা জড়িত 
হইয়াছে। 
কাব্যগুণ তত্ববিবৃতির উপযোগী 

শাস্তিপর্বে প্রধানতঃ মোক্ষধর্ম গ্রতিপাদিত 
হইয়াছে- গ্রন্থের বৃহত্তর ভাগ-__-৩৬৫ অধ্যায়ের 
মধ্যে ১৯২টি মোক্ষপর্বাধ্যায়ের অন্তর্গত। 
বর্তমান আলোচনার উদ্দেন্ট--ইহার অন্তর্গত 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১] 


তত্ব ও উপদেশের সমীক্ষা । ইহাতে যে-সকল 
কাব্যগু1? আছে, তাহার বিবরণ সাহিত্য- 
বিশ্লেষণের অঙ্গ । কিন্তু এক্ষে্রে কাব্যগুণগুলিও 
প্রধান আলোচ্যন্র পরিপোষক-_-তাহারই রঙে 
রঞ্িত। মাঝে মাঝে নিবিষ্ট হইয়াছে কয়েকটি 
বিস্তৃত উপমা । কতকটা নু9209719 বা 201০ 
8102119-জাতীয়--এগুলি পাঁঠকমাত্রকে চমত্রুত 
ক্করে। অদ্ভুত, শাস্ত বা করুণরসে সম্পৃক্ত 
বর্ণনাগুলি-মহাঁকবির অভিপ্রায় বৈরাগ্য, 
নির্বেদ, মুমুক্ষার উদ্রেক । দৃষ্টাস্ত--২৪ ও ৯৫ 
অধ্যায়ে বণ ও যজ্ঞের তুলনা । মনে হয় যেন 
বৈদ্দিক কর্মকাণ্ডের পরিভাষায় শৌর্ষের উদ্দীপন 
-ত্রাক্ষণোব পবিবেশে ক্ষাত্রধর্মের স্ভীবন করা 
হইয়াছে। 


যজ্ঞের কপকে যুদ্ধচিত্র 


রাজা হয়গ্রীব শত্রসংহারে অসমর্থ ও ক্রমশঃ 
শিঃসহায় হইয়া পরিশেষে যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হন। যথাসাধ্য নিজ প্রয়োজন-সিদ্ধিব 
জন্য সংগ্রামেব পর প্রাণত্যাগ করিয়া তিনি 
স্বগনহ্থখের অধিকারী হন। এই যুদ্ধ-যজ্ঞের 
বর্ণনায় কবি বলিতেছেন : 
ধনুযুপো রশন। জ্যা শরঃ ক্রুক্‌ 
ক্রুব! খড়েগা কধিরং যত্র চাজান্‌। 
রথে বেদী কামজে! যুদ্ধমগ্রি 
শ্চাতুহত্রং চতুরো! বাজিমুখ্যাঃ ? 
হত্বা তম্মিন্‌ যজ্ঞবহীবথারীন্‌ 
পাপান্‌ মুক্তো! রাজসিংহস্তরশ্ী 
প্রাপান্‌ ভতবা। চাব্ভুথে রখে স 
বাঁজিগ্রীবো মোদতে দেবলোকে ॥ (৩১৩২ ) 
__সেই যুদ্ধে তাহার ধনু ছিল যুপকাষ্ঠ, ধনুর জ্যা 
( ছিলা) হয় বলির পঙশ্ত বাধিবার রজ্জু, বাণ 
ক্রকৃ (কুশী), খঙউগ ক্রবা৷ ( কোশা ), শোণিত 
হবিঃ, রথ যজ্ঞবেদি, যুদ্ধ-হ্বেচ্ছায় প্রজালিত 
অগ্নি, চারিটি প্রধান ধূর্ধ অশ্ব__চারিজন হোতা । 


শাস্তিপর্যের শিক্ষা 


৬১১ 


পরাক্রাস্ত রাজশ্রেষ্ঠ হয়গ্রীব সেই যজ্ঞের 
অগ্রিতে প্রথমে শত্রশ্রেকে ও পরে নিজ 
প্রাণ আহুতি দিয়া পাপনিমুক্ত হন এবং 
যুদ্ধশেষ-রূপ যজ্সমাপ্তি-সানে পবিত্র হইয়া 
দেবলোকে উপনীত ও উল্লসিত হন । 
রণক্ষেতরে যজ্ঞা 

৯৮ অধ্যায়ে এই পক আরও বিস্তৃত এবং 
বীবত্বব্যঞ্কক হইয়াছে । নাভাগ-পুত্র রাজা 
অন্বরীষ স্বর্গে গিয়া দেখেন-_সেনাপতি স্বদে 
অগ্রেই সেখানে উপনীত । সামান্য সৈনিক 
হইতে তাহাবই সেনাধ্যক্ষ হন এই স্থদেব। 
অসংখ্য রাক্ষস-দলে প্রভুকে আক্রান্ত দেখিয়! 
এবং তাহার জয় নিশ্চিত কবিবার জন্য স্থদেৰ 
মহেশ্বরের কপালাভের উদ্দেশ্টে দুশ্চর তপস্থা 
করেন এবং তাহার ববে দুধ যোদ্ধা হইয়া 
সংগ্রামে প্রভুর জন্য প্রাণোদ্সরগ কবেন। সেই 
দারুণ যুদ্ধ ৪২ হইতে ৭৫ ক্পোক পর্যন্ত দীর্ঘ 
যজ্ঞের দপকে বর্িত। উপমায় বলা হইয়াছে 
-হন্তিসকণ খত্বিক। অশ্বগণ অধ্যযু? শক্র- 
দেহের মাংস হবিঃ এবং শোণিত ঘ্বৃত। শুগাঁল 
ও শকুনি প্রভৃতি সদস্য, অস্ত্রসমূহ শ্রুক্‌, তীক্ষ 
বাণ ক্রব, খঙ্গাকৃতি কাষ্ঠ । শক্রসৈম্ত-গাত্রক্রত 
রৃক্তধারা পূর্ণাছুতি, সৈন্থগণের রণরব লামগান, 
বীরগণ শ্বেনচিত অগ্নি, নিহত শৃবগণের কবদ্ধ 
খদির-যৃূপ, গজারূঢগণের স্পর্িত আহ্বান 
বধটুকার ছুন্দুভি উদগাতা, আততায়িবধের 
জন্য উৎহৃষ্ট প্রিয়-শরীর অনন্ত দক্ষিণা, রক্জপ্রবাহ 
যজ্ঞান্ত সানের বাব, ঘনরক্ত নদীর ঘাট, 
ভেরীগুলি ভেক কচ্ছপ, রক্ত-মাংস কার্দম, 
বীরগণের অস্থি কঙ্কর, বিকীর্ণ কেশ শৈবাল, 
ছিন্ন ভিন্ন অশ্খ রথ ও হভী সেতুম্বরূপ, ধ্জ- 
পতাক। বেতস, রক্ত বারি, নিহত হস্তিসকল 
কুস্তীর, খড়গ প্রভৃতি বৃহদস্ নৌকা, গৃধিণী 
প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষী ক্ষুত্রতরী--পরলোকমুখী 


৬১২ 


অমঙ্গলময়ী এই নদী ভীরুর পক্ষে ভয়ঙ্কর, 
বীরের জন্য ত্বর্গে উত্তরণের উপায়। নিক 
যোদ্ধা শক্রসৈন্যের পুরোভাগকে পতীশাল! 
ও নিজ সৈন্যের সম্মুখাংশকে হোমদ্রব্যের 
আগার করেন, তাহার দক্ষিণে ও উত্তরে স্থিত 
সৈন্ত সদস্য ও আত্মীপ্র, শক্রসেনা ভার্ধা মনে 
হয়। সম্মুখে জনশূন্য দেশ যজ্বেদি, তিন 
বেদ ও তিন অগ্রি সেখানে অবস্থিত। এহেন 
যজ্ঞে প্রাণোত্সর্গ করিলে স্বর্গ নিয়ত। এই 
যুদ্ধধর্ম-পালে তপস্তা, আানাদি, সনাতন ও 
আশ্রমধর্ম সম্পন্ন হয়। 
কাস্তার-ন্বপকে সংসার 

সংগ্রামের মতোই সংসারের শ্বরূপ-বর্ণনায় 
মহাভারতকার কয়েকটি উপমা প্রয়োগ 
করিয়াছেন । কান্তার, নদী ও বৃক্ষ সেই 
উপমান। স্ত্রী-পর্বের ৫ম অধ্যায়ে এবং শাস্তি- 
পর্বের ২০০ অধ্যায়ে কাস্তার-চিত্র অস্থিত 
হইয়াছে। নিশ্েষ্ট ও নির্বাক পুত্র নিবন্ধন । 
মাতা ভোগবতী বারংবার তাহাকে কর্মে প্রবৃত্ত 
করিবার জন্য উপদেশ দেন, উত্তরে নিবন্ধন 
সংসার-গহন বর্ণনা করেন। কোন সংসারী 
ব্যক্তি লাভের ইচ্ছায় এই বিশাল বনে প্রবেশ 
করে। সিংহ-ব্যান্র-হস্তিগণে পূর্ণ বৃহৎ প্রান্তরে 
ভয়ে আকুল হইয়া সে বিচরণ করিতেছে 
দেখিতে পাইল নিবিড বন_-স্কল দিকেই 
জালে পরিবৃত এবং মধ্যে রহিয়াছে একটি 
বুক্ষলতায় বেষ্টিত কৃপ। তৃণলতায় জডিত 
হইয়া সে কুপমধ্যে পড়িয়া গেল । লতাবন্ধনে 
ঝুলিতেছে এমন অবস্থায় এক নারী তাহাকে 
ধরিয়া ফেলে। ফলে উধ্বপাদ ও নিম়শির 
হুইয়া সে লশ্বমান রহিল। ক্রমে তাহার লক্ষ্য 
হইল তলদেশে একটি জন্বৃুক্ষ আব কৃপের ধারে 
নানা ফলের গাছ--প্রচুর ফলের ভারে নামিয়া 
পড়িয়াছে। পুষ্পাকীর্ণ লতা গগন স্পর্শ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১১শ সংখ্যা 


করিয়াছে_ ভ্রমর উড়িতেছে এবং ফলরাশি 
হইতে মধু-ক্ষরণ হইতেছে! কিন্তু সে মধুতে 
পিপাসা মিটিতেছে না, ফলে সে দুঃংখেই অগ্ন 
রৃহিল। মাতা ভোগবতীকে এই বনটি দান 
করিয়া! নিবন্ধন নিজে মুক্ত হইল। “নিবন্ধন, 
ও “ভোগবতী" নাম স্পষ্টই অর্থপূর্ণ মনে হয়। 


ন্রীর উপমায় সংসার-বর্ণন। 

সংসার নদীর মতো-_-এই উপমা ২৩২, ২৪৭ 
এবং ৩১৮ অধ্যায়ে-_এই তিন স্থলে বিস্তৃতভাবে 
এবং অন্যত্র সংক্ষেপে যথা ১১শ অধ্যায়ে 
বহিয়াছে । পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতে মনে হয়, 
লেখকের অন্তরে ইহা একটি দৃটবদ্ধ কল্পনা । 
এই ভাবে চিবচঞ্চল, নিত্য-পরিবর্তনশীল 
জগতের ন্ববপ বুঝিলে জ্ঞানী মানব ইহা হইতে 
নিস্তার পা ইহাই উপদেশের লক্ষ্য । 

পঞ্চেন্ত্রিজলাং ঘোরাং লোভকুলাং সুছুত্তরাম্‌। 

মনাপদ্ামনাধৃদ্তাং নদীং তরতি বুদ্ধিমান । 
_ চক্ষুরা্দি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ইহার জল, লোভ ইহার 
তীর, ক্রোধ ইহাঁর পঙ্ক, ভীষণ এই নদী, ইহাতে 
বিচরণ কবা কঠিন, ইহা আয়ত্ত করা অসাধ্য, 
কিন্তু বুদ্ধিমান্‌ মনুম্য ইহা উত্তীর্ণ হয়। 

শ্বভীব-মতদা বৃত্তমুহাতে সততং জগৎ । 

কালোদকেন মহতা বর্ষাবর্তেন সন্ততম্‌ ॥ 
_স্বভাবের আোত বর্তমান জগৎকে নিত্য বহন 
করিতেছে, কালরূপ নদের এই জল, বৎসর 
ইহাতে ঘৃর্ণীর মতে|__সেই ঘূর্ণীতে ইহা ব্যাপ্ত । 

মাসোমিনতুবেগেন পক্ষে লতাভৃণেন চ। 

নিমিষে স্মেষফেনেন অহোরাত্র জলেন চ॥ 
_মীসগুলি ইহার তরঙ্গ) খতুচক্র ইহার বেগ, 
পক্ষত্ধয় ইহার লতা ও তৃণ, চক্ষুর নিমেষ ও 
উন্মেষ ইহার ফেন, দিন ও রাত্রি ইহার সলিল 


কামগ্রাহেণ ঘোরেণ বেদযজ্-প্লবেন চ। 
ধর্মস্বীপেন ভূতানাং চার্থকাম-জলেন চ ॥ 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১] 


_কাম ইহাতে হিংস্র জন্ত, বেদে ও ষজ তরণী, 
ধর্ম দ্বীপ, অর্থ ও কাম ইহার জল। 

খতবাড, মেক্ষতীরেণ বিহিংসাতরুবাহিন। | 
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ধাত্র। হু্টানি ভৃতানি কৃষ্বন্তে যমসদনম্‌ ॥ 
_-সতা কথা ইহার তীর, হিংসা ইহাতে ভাসমান 
তক, যুগ ইহার প্রবাহমধ্যে হদপ্রায়, ব্রহ্ষরূপ 
মহাপর্বতে ইহার উদ্ভব ইহা ঈশ্বরস্থষ্ট জীব- 
সমূহকে অস্তকের আলয়ে টানিয়া লইতেছে। 

দুস্তর শ্রোতম্থিনী-তরণের উপায় 


আবার ২৪৭ অধ্যায়ে মহবি ব্যাস পুত্র 
শুকদেবকে কিছু পরিবতিত রূপে এই সংসার- 
নদী অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন £ 

সর্বতঃ শ্রোতসংঘোকাং নদীং লোকপ্রবা হিণীষ্‌ 

পঞ্ধেক্দ্রিয়গ্রীহবতীং মন:সঙ্কললরোধসষ্‌। 

লোভমোহতৃণচ্ছন্নাং কামক্রোধস্রীস্পম্‌ 

সত্যতীর্থানৃতক্ষোভাং ক্রোধপক্কাং সরিহ্থরা্ ॥ 

অবধ্যক্তপ্রভবাং শান্্াং হৃস্তরামকৃতাত্মভিঃ 

প্রতর স্ম নদীং বৃদ্ধ কামগ্রাহসমাকুলাস্‌। 

সংসারসাগবগমাং যোনিপাতালদুস্তরাম্‌ 

আতল্মকমোন্তবাং তাত জিহ্ীবর্তীং ছরাসদাহ্‌। 
--ভয়ঙ্কর এই লোকনদী, নানা শ্রোতের যোগে 
ইহা? ছুরস্ত, পঞ্চেক্িয় ইহার ভিতর হিংল্র জ্ত, 
মনের সঙ্কল্প ইহার তীর বা প্রান্ত, লোভ ও 
মোহের তৃণজালে ইহা আচ্ছন্ন, কাম ও তাহার 
ব্যাঘাতে উদ্দীপ্ত ছেষ ইহাতে সর্পের মতে৷ সতত 
সঞ্চারী, ইহা! হইতে তীরে উঠিবার সৌপান- 
শ্রেণী সত্য, মিথ্যায় ইহা বিক্ষুকঝ, কোপ ইহার 
কর্দম, প্রকৃতি হইতে ইহা উত্ৃত এব" প্রথর 
ইহার ব্গে, অসংযতগণ ইহা উত্তরণে অশক্ত, 
কামনার নক্র-মকরে ইহা ব্যাচ, সংসার-সাগবের 
অভিমুখে ইহার গতি, অগাধ বাসনার জন্য ইহ] 
স্তর, রূসনা ইহার ঘূর্ণী-স্বরূপ, নিজ কর্মফলে 
জীব ইহাতে ভাসিতে থাকে_বৎস ! তুমি 
তত্ব-জ্ঞানের বলে ইহা অতিক্রম কর। 


শাস্তিপর্বের শিক্ষা 


৬১৩ 


৩১৮ অধ্যায়েও শুকদেবকে ব্যাসের এইরূপ 
উপদেশ । এইভাবে সংসার-নদী বর্ণনা করিয্না 
মহধষি বলিতেছেন : 

ক্ষমারিত্রীং সভাময়ীং ধর্মন্েধবটরিকীম | 
ত্আগবাভাধবগাং শীন্রাং নৌতার্ধাং ভাঁং নদীং তরে ॥ 


-_এই নদী মায়ামুগ্ধ জীবের পক্ষে নিতাস্ত বাস্তব, 
ক্ষমা ইহা তরিবার নৌকার ক্ষেপণী, ধর্মে দৃঢতা 
ইহা তীরে বাধিবার রঙ্জু, এবং ত্যাগ--তাহার 
অনুকুল বায়ু! 


মহীরুহ রূপক 


এই উপদেশের বিস্তারে মহধি অন্ত ব্ূপকে 
সংসারে বর্ণনী করিয়াছেন--মহীরহ-নূপে। 


হাদি কামজ্রমশ্চিআো মোহসঞ্চয়সম্তবঃ 
ক্রোখমান্মহা্বদ্ধো বিধিংস1 পরিষেচনঃ । 
তশ্ত চাজ্জীনমাধাকরঃ প্রমাদঃ পরিষেটনম্‌ 
যোহভ্াশ্বয়া পলাশো হি পুরা দুদ্ধৃতদারবান্‌ ॥ 
সন্মোহচিন্ত) বিটপঃ শোকশাখো। গয়াঙ্কুরং 
মোনা তি" পিপাসাভির্সতাভিরনুবেষ্টিতা | 
উপাসতে মহাবৃক্ষং হলুক্ধাস্তংফলেগ্সব 
আয়সৈঃ সংযুতাঃ পাশৈঃ ফলদং পরিবেষ্ট্য তম্‌ ॥ 
_জীবেব হৃদয়ক্ষেত্রে প্রন বিচিত্র এই কামনা- 
বুক্ষ। মোহের বীজে ইহার উৎপত্তি, ক্রোধ 
ও অভিমান ইহার স্থুল স্বন্ক, কর্মোছ্বেগ 
চারিদিকে জল সেচিবার আলবাল এবং প্রমাদ 
সেচিবার জল, অজ্ঞান ইহার মূল, অস্থয়া ইহার 
পত্র এবং পূর্বকৃত পাপ ইহার সার। অবসাদ 
ও চিন্তা পত্রপললবের বিস্তার, শোক শাখা, 
ভয় প্ররোহ, মোহময়ী তৃষ্কার লতায় ইছ! 
পরিবেষ্টিত, লোভাতুর মানব স্ত্রী-পুত্রের সহিত 
মিলিত হুইয়া ভোগরূপ ইহার ফল পাইবার 
চেষ্টায় লৌহের মতো দৃঢ় আশার জালে 
ইহাকে ঘিরিয়া রাখিয়া এই কাম মহাতকর 
মেবা করে। 


৬১৪ 


শরীরের পুর-রূপক 

এই বাসনা-বৃক্ষের উচ্ছেদে উপায় হইয়া 
থাকে তত্বজ্ঞান ও যোগাহুষ্ঠান। নিদান 
ও প্রতীকার উভয়ের বর্ণনাতে কবি উপম! 
প্রয়োগ করিয়াছেন। ২৫১ অধ্যায় ব্যাসের 
উক্তি : 

শরীরং পুরমিত্যাহ: শ্বামিনী বুদ্ধিরিষ্যৃতে। 

তত্ববুদ্ধেঃ শরীরস্থং মনো নামার্থচিস্তকম্‌ 

ইন্জিয়াণি জলাঃ পৌরাস্তদর্থস্ত পরাকৃতিঃ। 

তত্র দ্বৌ দারুণৌ দোযৌ তমো নাম রজস্তথ! 

অদর্থমূপজীবস্তি পৌরাঃ সহ পুরেশ্বরৈঃ | 
মুনিরা বলেন £ শরীর পুর বাঁ নগর, বুদ্ধি 
তাহার কর্রী, আর শরীরস্থ মন বুদ্ধির সচিব। 
ইন্ড্রিযসকল পৌবজন, মনের প্রধান কার্য উহাদের 
জন্য শব্দাদি বিষ আহরণ করা । সেই পুরে 
ছুই দুর্বৃত্ত ভীষণ দোষ_কাম ও মোহ। পুর্র- 
বাসিগণ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-বূপ প্রভুর সহিত 
সেখানে মনের সংগৃহীত বিষয়সকল উপভোগ 
করে। 


যোগের রখোপম। 


যৌগকর্মকে বথের সহিত তুলনা। কবিয়। 
২৩৩ অধ্যায়ে অপূর্ব বর্ণনা আছে £ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-১১শ সংখা 


ধর্সোপন্থো হীবরথ উপায়াপায় কুষরঃ | 

অপান'ন্ষ£ প্রাণযুপঃ প্রজ্ীয়ুজী বন্ধন ॥ 

চেতনা বঙ্ছুরশ্চাঁকশ্চচীর গ্রস্থনেমিম'ন্‌। 

দশনস্পশনবাহ] স্রাণশ্রবণবাহনঃ ॥ 

প্রজ্ঞানাভিঃ সর্বতন্ত্রপ্রতোদোজ্ঞানসারধিঃ | 

ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতো ধীর: শ্রদ্ধাদমপুরংসরঃ | 

ত্যাগস্ুঙ্ানুগঃ ন্ষেম্যঃ শৌচগো ধ্যানগোচরঃ | 

জীবনু[ক্তো! রথে। দিব্যে! ব্রহ্মালৌকে বিরাজতে ॥ 
-এই যোগরথে সারথির আমন ধর্ম, লঙ্জা 
আবর্ণ, উপায ও অপায় (যোগ-্গ ও নিংস্পৃহতা) 
ধূর্ত, অপান বাহু অক্ষ (চক্র ), গ্রাণবাযু যৃপ, 
বুদ্ধি আুঃ ও জীবন বন্ধন, চেতনা বন্ধুর ফলকের 
( যোৌজক ) ফ্দাচাব নেমি বা চক্রপ্রান্ত, দর্শন 
স্পর্শন দ্রাণ ও শ্রবণ_-বাহন অশ্ব, বুদ্ধি নাভি বা 
চক্রমধ্য, সর্বশাস্ত্র কশা, জ্ঞান সারথি এবং জীব 
রথী। ধীরগামী এই বথ, শ্রদ্ধা ও সংযম ইহার 
পুরে।গামী, ত্যাগ সমীপে থাকিষা উপকাকী, 
চিত্তশ্ুদ্ধি ইহার পথ, গন্তব্য ধোযের সহিত এঁক্য, 
মুক্তিকামী জীব এই রথেব যোজন! করে। 
অপাথিব স্থদর্শন এই রথ ত্রহ্ষলোকের যান। 
উদ্ধত বূপকগুলি গ্রন্থের প্রতিপাগ্যের-_ 
নিঃশ্রে়সের অন্কুলভাবে কল্পিত এবং তাহার 
উপযুক্ত পরিবেশ হষ্টি করে। 


জ্ীকষ্জলীলার কালানুক্রমিক সমস্য। 
ডক্টুর শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার 
 পুর্বাহ্বৃত্তি ] 


উত্তর-গোগৃহযুদ্ধের সময় অর্জন উত্তরকে 
বলিযাছিলেন, গাশ্ডীব ধনু ত্রদ্মা হাজার বছর, 
প্রজাপতি ৫০৩ বৃছর) ইন্দ্র ৮৫ বছর, চন্দ্র ৫০০ 
বছর, বরুণ ১০৯ বছর ও শ্বেতবাহন অর্জুন ৬৫ 
বছর ধারণ করিয়াছিলেন (৪1৩৮1৪১-৪২ )। 
এই উক্তি যেভাবে করা হইযাছে, তাহাতে মনে 
হয যে, ইহা একটি প্রচলিত প্রথা-_এখানে 
অর্ডনের মুখ দিয়া আবৃত্তি করানো হইয়াছে 
মাত্র । উহার যদি আক্ষরিক অর্থ ধব্সিয়া মানে 
করা! যায় যে, গাণ্ডীব উত্তর-গোগৃহযুদ্ধের সময় 
পধন্ত অর্জুনের নিকট ৬৫ বৎসর ছিল, তাহা 
হইলে এঁ যুদ্ধের সময় অর্জুনের বয়ণ হয় 
এরূপ হওয়া অসম্ভব 
নীলক্ঠ তাহার পূর্ববর্তী এক টীকাকারের 
মন উল্লেখ করেন যে, ৬৫ বৎসরের মধ্যে 
কিছুটা কাল উত্তর-গোগৃহযুদ্ধের পূর্বে 
ও কিছুটা পরে ধবিতে হইবে। কিন্ত 
নীলক্ এ মত শ্বীকার করেন নাই। তিনি 
বলেন, 'আধারয়ৎ” এই অতীত ক্রিয়াপদ যখন 
ব্যবহার করা হইয়াছে, তখন এ সময় অর্জুন 
যত বৎসর উহা ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার 
কথাই বল! হইয়াছে, আবু অর্জুনের পক্ষে 
ভবিষ্যতে কত কাল উহ] তাহার হাতে থ'কিবে, 
তাহা জানা অপন্ভব। তাই তিনি ৬৫ বংসরের 
এক অভ্ভূত যানে করিয়াছেন। তাহার মতে 
বর্ষা বছরে ছুইবার্‌ নামে বলিয়। ব্ষ-শব এখানে 
ছয়মাস অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ও ৬: মানে সাঁভে 
বত্রিশ বসর। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় 
আবার বর্ষের মানে খতু ধরিয়া “পঞ্চ চ হষ্টি 


৩৩ 4 ৬৩৫ এ ৯৮ | 


বর্ধাণি' বলিতে ৫ বদর ও ১০ বৎসরে ঘাট খতু 
একুনে ১৫ বৎসর ধরিয়াছেন। এ্রেকটিকে 
প্রাচীন গাথাক্ধপে গ্রহণ করিলে আর এত 
কষ্টকল্পনা করিবার দরকার হয় না। পূর্বের 
হিসাবমত আমরা বলিতে পারি যে, গান্তীব- 
লাভের ২৩ ব্সর পরে উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধ 
হইয়াছিল, তাহার এক বৎসর পরে কুক্ক্ষেত্রের 
যুদ্ধ ও তাহার ৪১ বৎসর পরে অর্জুনের গাশ্ডীব 
পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান | 

এই ৪১ বছরের মধ্যে ৩৬ বছর শ্রীকৃফের 
প্রকটলীলার মধ্যে ও ৫ বৎসর তাহার অপ্রকটের 
পর ধরিতে হইবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ 
বত্দর পরে শ্র্ষ্ণ তিরোহিত হন--এই কথা 
মহাভারতের বুস্থানে বলা হইয়!ছে। স্ত্রীপর্বে 
(২৫1৪৪ সিদ্ধান্তবাগীশ সং) দেখি-_শ্রীরুষ্ণকে 
গান্ধারী শাপ দিতেছেন, “ষ্টুত্রিংশৎ বৎসর 
সমুপস্থিত হইলে তুমিও নিশ্চয়ই জ্ঞাতি, অমাত্য 
এবং পুত্রহার! হইয়া বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত 
উপায়ে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। মৌষল পর্বে 
( ই ১১৬) আছে, “কুকক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ৩৬ 
ব্সর উপস্থিত হইলে যছুবংশীয়গণের মধ্যে 
গুকুতর দুর্নীতি প্রাছুভূ্ত হইয়াছিল, তাই 
তাহারা কালপ্রেরিত মুষলদ্বারা পরম্পরকে সংহার 
করিয়াছিল । আবার এ পর্বেরই ৩২ ক্লোকে 
আছে যে, ছত্রিশ বৎসর উপস্থিত হইলে শরীক 
যেন গান্ধারীর শাঁপকে সত্য কৰিবার জন্যই 
প্রভাস-তীর্৫থে যাত্রার আদেশ দিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পরও অর্জুন যে পাচ 
বৎসর জীবিত ছিলেন, তাহা স্পট করিয়া 


৬১৬ 


কোথাও বল হয় নাই। তবে শ্রীকষ্ণের 
পরিজনদিগকে ছাঁরকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আনিতে 
প্রায় সাত মাস সময় লাগিয়াছিল, তাহ। ভাগবতে 
লিখিত আছে (১১৪।৭)1 তারপর বজ্কে 
রাজ্যাভিষিক্ত কর! ও বেদব্যাসের উপদেশ 
অনুসারে তীর্ঘযাত্রায় বাহির হওয়ায় কিছুকাল 
অতীত হইয়াছিল। পঞ্চপাণ্ডৰ প্রথমে পূর্বদিকে 
লোহিত-সাগর বা ক্রহ্গপুত্রের দিকে যান। 
তারপর দক্ষিণ দ্রিকে যাইয়া লব্ণ-সমুদ্রের তীর 
ধরিয়া ছ্বারকায় যান। স্খোন হইতে ঘুরিয়া 
উত্তর দিকে হিমালয়ে যান । হিমালয় পার হইয়া 
তাহারা বালুকার্ণৰ (গোবি মরুভূমি কি?) 
ও মেরু পর্বতে যান। এই সময়ে তিনি 
তপন্বীর মতন পায়ে হাটিয়া চলিয়াছিলেন, 
সুতরাং এত দেশ ঘুরিতে পাচ বৎসর লাগ! 
অসম্ভব নহে। 

কিন্ত মহাভারতের সাক্ষ্য-গ্রমাণে দেখা 
দেখা যাইতেছে যে, শ্রীরু্ণ ৫৭ বছর+৩৬ বছর 
একুনে ৯৩ বৎসর ধরাধামে ছিলেন। ডাঃ বিভূতি- 
ভূষণ দত্তের মতে শ্রীকৃষ্ণ ৮৪৯ বখ্সর ও অর্ভুন 
প্রায় ৮৭২ বৎসর জীবিত ছিলেন (সাহিত্য- 
পরিষদ পত্রিক, ৪৪২০০ পৃঃ)। এই সব 
হিসাবের সহিত কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের 
উক্তির বিরোধ দেখা যায়। বিষুপুরাণে 
(৩৭১৮) আছে যে, শ্রীকষ্ণচ “বর্যাণামধিকং 
শতম্” হইল পৃথিবীর ভারহরণের জন্য প্রকট 
হইয়াছেন। ভাগবতে দেখি_ ব্রদ্মা কৃষ্ণকে 
বলিতেছেন : আপনি ১২৫ বৎসর ( শরচ্ছতং 
ব্যতীতায় পঞ্চবিংশাধিকং গ্রভো” যছুবংশে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন (১১৬২৫ )। মহাভারতের 
বর্ণনার সঙ্গে ভাগবতেব বর্ণনার যেকোন কোন 
স্থলে সামগ্রশ্ত করা যায় না, তাহা শ্রীজীব 
গোস্বামীর ন্যায় প্রাচীনপন্থী প্ডিতেরও দৃষ্টি 
এড়াক়্ নাই। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১১শ সংখ্যা 


শ্বীজীব শ্রীক্ণসন্দর্ভে (১৭৪, পৃঃ ৪৭৭) 
দেখাইয়াছেন যে, ভাগবতের দশম স্বদ্ধে কোন 
কোন লীল! কালাঙ্গক্রম অনুসারে বণিত হয় 
নাই। দৃষ্টাস্তস্বরূপ তিনি বলেন যে, ৭৯ অধ্যায়ে 
বণিত বলদেবের তীর্ঘযাত্া ও দুর্ধোধন-ব্ধ 
একই সময় ঘটিয়াছিল। অথচ তৎপরবর্তী ৮২ 
হইতে ৮৪ অধ্যায়ে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে যাদবগণের 
সহিত ত্রজের গোপগোপীদের মিলনের কথা 
লিখিত হুইয়াছে। এ ঘটন' কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
পর ঘটিতে পারে না, কেন-না এ সময়ে ভীন্ম, 
দ্রোণ এবং শিশ্কপালের পিতা দমঘোষ স্থর্ষগ্রহণে 
ল্ান করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে আপিয়াছিলেন 
(১০1৮২/২৪-২৬)। কুকুক্ষেত্রে মিলন ঠিক 
কখন ঘটিয়াছিল, তাহ! লইয়া শ্রীধর ও মনাতন 
গোস্বামীর সহিত শ্রীজীরের মতভেদ দেখা যায়। 
শ্রীধর ১০৮২।২৬৩ শোকের 'ঘুধি্টিরমহুত্রতাঃ, 
শব্ধের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে, সমস্ত রাজাকে 
যুধিষ্ঠির রাজসুয়ে জয় করিয়াছিলেন । ইহ? 
হইতে গ্রতীত হয় যে, শ্রীধরের মতে বাজন্য়ের 
পরু কুরুক্ষেত্র মিলন ঘটে । সনাতন গোস্বামী 
৮২ অধ্যায়ের টীকার প্রারস্তে লিখিয়াছেন, 
দ্বারকায়ামিতি শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য রাজন্থ়ং সম্পাদ্য 
শান্বাদীংশ্চ হত্বা সখং ত্তাং নিবসতি ইত্যর্থঃ | 
বাজশ্য় সম্পাদন করিয় ও শান্বাদিকে বধ 
করিয়া যখন শরীক স্থখে ভ্বারকায় বাস 
করিতেছিলেন, তখন পূর্ণগ্রাম স্র্ধগ্রহণ 
ঘটিয়াছিল। শ্রীজীব কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে (১৭৪) 
বলেন, প্রথমে স্থ্যগ্রহণ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা 
(ভা ১০৮২ ), তারপর যুধিষ্টিরের রাজসুয়-সভা, 
(ভা ১০।৭৪ ) সেখানে শিশুপালব্ধ, (১০1৭৫) 
তারপর দৃৃতক্রীডা, তারপর বনপর্বে বর্ণিত 
শান্ববধ, (ভা ১০।৭৬) তারপর দস্তবক্র-বধ 
(ভা ১০৭৮), পাগুবদের বনে গমন, তারপর 
বলদেদেবের তীর্ঘযাত্রা (ভা ১৯৭৮) ৭৯ ও 
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তারপর ছুর্যোধন-বধ (ভা! ১০।৭৯২৮)। তাহার 
মতে হুর্যগ্রহণ-উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা কংসবধের 
অধিককাল পরে ঘটে নাই। ত্ৰাহার যুক্তি এই 
যে, কুকুক্ষেত্তর্রে মিলনের সময্ন কক্স্িণী, সত্যভামা, 
জাঙ্গবতী প্রভৃতিকে দ্রৌপদী অনুরোধ করেন যে, 
তাহাদের সহিত শ্রীরুষ্ণের কি করিয়া বিবাহ 
হইল, তাহা তাহারা বণনা করুন ( ১০।৮৩।৭ )। 
্াজন্ুয়-যজ্ঞের সযয় ইহারা ইন্পরস্থে গিয়াছিলেন 
বপ্গিয়া ভাগবতে বণিত হইয়াছে (১০।৭১৪২ )। 
প্রথষে যখন ত্রৌপদীর সহিত কৃষ্চমহিষীদের 
দেখা হইয়াছিল, তখনই বিবাহবিষয়ে কৌতুহল 
প্রকাশ করা স্বাভাবিক । শ্রীজীব বলেন, “যদি 
কুক্ক্ষে্র-যাত্রা কংসবধের নাতিদুরবর্তী এবং 
রাক্গন্য়-যজ্ঞের পূর্ববর্তী ঘটন! না হয়, তাহা 
হইলে যজ্ঞ উপলক্ষে বছদিন একসঙ্ষে অবস্থান 
করার পর কুকক্ষেত্রে পুনমিলনকালে বিবাহ- 
বিষয়ক প্রশ্ন সঙ্গত হয় না। তাহার সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে যে একটি প্রবল আপত্তি উঠিতে পারে, 
তাহা শ্রাজীব নিজেই তুলিয়াছেন | ভাগবতে 
বলা হইয়াছে যে, কৃষ্ণ বনুদেৰ প্রতৃতি যখন 
কুরুক্ষেত্রে মান করিতে আনেন, তখন দ্বারকা- 
রক্ষার ভার ছিল গদ, গ্রদ্যান্, সাম্ব, হুচন্দ্র, শুক 
ও নারণের সহিত অনিরুদ্ধের উপর । রাজন্থয়- 
যজ্ঞের পূর্বেই যদি কুরুক্ষেত্রে হুর্যস্সান উপলক্ষে 
মিলন ঘটে, তাহা হইলে অনিরুদ্ধের কি করিয় 
নগরবক্ষা করিবার মতন বয়স হয়? ইহা 
উত্তরে শ্রীজীব বলেন যে, প্রদ্যন় ও অনিকদ্ধ 
অল্লকালেই যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই 
ইহা অসম্ভব নহে। তিনি অন্ক একটি সমাধানের 
প্রতিও ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যে, অনিরুত্ধ 
বলিতে হয়তো এখানে শ্রীরুষ্ণের পৌভ্রের কথ। 
বলা হয় নাই--দশম ক্কদ্ধের শেষে (১০।৯০।৩২ ৩৩) 
শররুষের অগ্লাদশ মহারথ পুত্রদের নামের 
তালিকায় যে অনিরুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে, 


প্ীরষ্চলীলার কালাঙ্ক্রমিক সমস্ত] 
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তিনি হইতে পারেন। কিন্ত 'হরিবংশ, “মহা” 
ভারত” “বিষুপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও শ্রীকৃফের 
'অনিকুদ্ধ' নামক বীরপুজ্রের নাম পাওয়া যায় না । 
ভাগবতেও এ শ্লোকের পরেই বল! হইয়াছে যে, 
প্রদানের গুরসে কল্সব্তীর গর্ভে অযুত হস্তীর 
বল-সমন্থিত অনিকদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীধর- 
স্বামীও এ গ্লোকেখ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন ষে, 
মূলে শ্রীকুষ্ণের উদ্দামবীর্য পুত্রদের মধ্যে আঠারজন 
মহারথ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে সতের জন পুত্র ও 
একজন পৌন্রের কথা৷ বলা হইয়াছে । স্বতরাং 
শ্রীজীবের উভয় বিকল্পই দুর্বল। 

ভাগবতের দস্তবক্র-বধের বর্ণনার পর শ্রীকৃষ্ের 
বিক্রমস্থচক স্পোক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া সনাতন 
গোন্বামী বলেন, পদ্পপুরাণে'র উত্তরথণ্ডে আছে 
যে, শ্রীকৃষ্ণ পূর্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে দস্তবক্র“বধের 
পর পুনরায় ব্রজে ফিরিয়া আসিয় ছুইমাস কাল 
গৌপনারীদের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন এবং 
তারপর ননগগোপ প্রভূতিকে পুত্রর্দের সহিত 
বৈকৃ্জে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি 'বৃহদবৈষ্ণব- 
তোষণী'র ১০।৭৮১৬ ক্োকের টাকায় পপন্পুরাণ' 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভাঁগবতে অবশ্য প্রীকফ্ের 
ব্রজে প্রত্যাবর্তনের কথা কোথাও স্পষ্ট করিয়া 
বল! হয় নাই। সনাতন গোস্বামীর মতে 
শীকষের ব্রজে প্রত্যাবর্তন ঘটে রাজনুয়-যজ্জের 
পরে, দ্যুতক্রীড়ার পূর্বে ও কুরুক্ষেত্রে স্র্যগ্রহণ 
উপলক্ষে যাত্রার পরে ( তু, রাজনুয়াৎ পশ্চাৎ 
শীযুধিষ্টির-ছুর্ধোধন-দ্যুতাশ্চ প্রা গ্বৃত্তাক়্াঃ কুকক্ষেত্্র- 
যাত্রায় অনস্তরং জ্ঞেয়ম)। মহাভারতের বন- 
পর্বে দেখি-_-শক্ণ বলিতেছেন যে, দ্যৃতক্রীড়ার 
সময়ে হান্তিনপুরে উপস্থিত থাকিলে কখনই 
তিনি এরূপ পাশাখেল! হইতে দিতেন না 
রাঁজনুম়-যজ্জের পরে তিনি শান্ববধ করিতে 
সৌভপুরীতে গিয়াছিলেন (৩।১৫।২ )। ভাগবতে 
শাবধের পরেই দস্তবক্র-বধের বর্ণনা! আছে। 


৬১৮ 


কিন্তু মহাভারতের উদ্যোগপর্বে দেখি, দ্রপদ 
বলিতেছেন যে, পাগুবপক্ষে যুদ্ধ করিবার জন্য 
দস্তবক্ষ, রুল্সী ও পৌণ্ডের নিকট দূত পাঠানো 
হউক (৫18২২ )। দুযতক্রীডার তের চৌদ্দ 
বছর পরে এই উক্তি-_তখনও দন্তবক্র জীবিত 
ছিলেন। এই বিরোধের সমাধান কোন প্রাচীন 
টীকাকারই করেন নাই। 

শ্রীজীব দস্তবক্র-বধের বর্ণনার মধ্যে আর 
একটি আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন। ভাগবতের বর্ণনা হইতে মনে হয় 
যে দন্তবক্র-বধ ছ্বারকার নিকটে ঘটিযাছিল, 
অথচ পদ্মপুরাণের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কৃষ্ণের 
সহিত দস্তবক্রের যুদ্ধ হইয়াছিল মথুরার নিকটে 
এবং দন্তবক্র বধ করিয়া যমুনা পার হইযা 
কৃষ্ণ নন্দত্রজে গমন করেন। শ্রাজীব উভয়গ্রস্থেব 
মধ্যে সমম্বয়-সাধনের্‌ জন্য বলেন যে, ভগবানের 
সংকল্প হইবামাআ তাহা সিদ্ধ হয়, স্তরাং 
্বারকা হইতে তৎক্ষণাৎ মথুরায় আসা তাহাব 
পক্ষে মোটেই কঠিন নহে। তিনি মথুবার 
নিকটবর্তী “দতিহণ গ্রামের উল্লেখ ক বিষ বলেন 
যে, সেইখানেই দন্তবক্র নিহত হইয়াছিলেন 
বলিয়া এ গ্রামের নাম হইয়াছে “দতিহা” | 
ভাগব্তের বন্ুস্থানে (১০।৩৯।৩৩১ ১০1৪৫1১৭, 
১০।৪৬।২৫-২৬ ) আছে শরীক বলিয়াছিলেন 
বে, তিনি ব্রজে ফিরিয়া আলিবেন। শ্রীজীব ও 
সনাতন বলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীকফের কথা 
কখনও যিথ্যা হইতে পারে না, স্থতরাং তিনি 
নিশ্চয়ই ত্রজে একবার আসিয়াছিলেন। শ্রীজীব 
আরও বলেন, ভাগবতে আছে যে, দ্বারকার 
প্রজ্জারা। শ্রীরুষ্জের স্তব করিয়া! বলিতেছেন, “হে 
অন্বজাক্ষ। আপনি যখন আত্তীয়দর্শনের ইচ্ছায় 
'কুবূন্ঠ বা “মধূন্‌, যান, তখন আমাদের একক্ষণের 
বিরহ কোটি বৎসর তুল্য মনে হয় (১1১১৯) । 
এখানে শ্রীধরস্বামী মধুন্” অর্থে মথুরাপুর অর্থ 


উদ্বোধন 


1 ৬৬তম বর্_১১শ সংখ্যা 


করিয়াছেন। মথুবানগর হইতে তো শ্রীরুষণ 
সকল শৌঁককেই ছ্বারকায় লইয়া গিয়াছিলেন, 
স্তর এখানে ব্রজবাপীদের কথাই বলা 
হইয়াছে । এই যুক্তিবলে শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করেন 
যে, দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে প্রত্যাবর্তন 
ভাগবত-সম্মত (শ্রীকষ্ণপন্দর্ত ১৭৫ )। এ-সময়ে 
শ্রীরুষ্ণের বয়স কত ছিল সে-স্বদ্ধে শ্রীসীব 
“গোপালচম্পু'তে লিখিয়াছেন যে, ভারত-যুদ্ধের 
পূর্বে ১২ বছর বনবাস ও এক বছর অজ্ঞাতবাম, 
এই ১৩ বছর পূর্বের এই ঘটনা । ভারত যুদ্ধের 
সময় শ্রীকৃষ্ণের বয়স ছিল ৫৭, স্থৃতরাং ব্রজে 
ফিরিবার সমর তাহার বয়স ছিল ৪৪ (উত্তরচম্পৃ, 
২৯ পুরণ, পঃ ভাগবতেব বর্ণনা 
হইতে ( ৩২২৬) জানা যায় যে, বালাকালে 
শরীক কংমেব অলক্ষিতরূপে ত্রজে ১১ বদ্সর 
ব্যাপিষ। “গুপুতেজ' হইয়া বাস করিয়াছিলেন । 
স্থুতবাং শ্রাজীবেব মতে তিনি বৃন্দাবন হইতে 
মথবা যাইবার তেত্রিশ বসর পরে ব্রজে 
গ্রত্যাবতন করেন। কিন্ত মহাভারতের মতে 
বাজহ্য-যজ্ঞের চৌদ্দ বছর পরে উদ্ভোগ-পবের 
সমযও দন্তবক্র জীবিত ছিলেন (৫18২২ )। 
ভাগবতে শীরুষ্ণের এগাব বছরের বুন্দাবন- 
লীলার কালক্রম-- মাত্র কয়েকটি ঘটনার সময় 
দেওয়া হইয়াছে । যথা তিনমান বয়সকালে 
শকটভগঞ্গন ( ২।৭২৭ ও ১০।২৬।৫),১ এক বছর 
বয়সে তৃণাবর্ত-বধ (১০২৬৬ )১ পীচ বছর 
বয়সের সময় অথাক্গর-বধ 
পৌগণ্ড বয়সে অর্থাৎ ছয় বৎসর বয়সের পর 
ধেনুকাস্থরবধ (১০১৫১) সাত বব্সর 
বয়সে গোবর্ধন-ধারণ (১০২৬১৪ )1 এই 
কয়টি লীলা ছাডা অন্ত কোন লীলা-সম্পর্কে 
শ্রীকষ্ণের কত বয়সে এঁ লীলা ঘটিয়াছিল, সে- 
সন্বক্ধে ভাগবতে কোন প্রকার নির্দেশ নাই। 
তবে ষোড়শ শতাবীতে প্রজীব গোস্বামী লেখেন 


১১৩৮৩ )। 


( ১০1১২।৩৬ )1 


অগ্রহাস্বণ, ১৩৭১ ] 


ষে, শ্রীকৃষ্ণের বয়ন যখন তিন বৎসর, সেই 
সময়ে কান্তিক মাসে তিনি দামবন্ধনলীলা 
(১০।৯ )ও যমলাম্ভুন-ভঙ্গ (১০১০ ) করেন । 
উহার কিছুদিন পরে নন্দাদি গোপগণ 
শ্রীরুষ্চ-বলবামাদি-সহ গোঁকুল পরিত্যাগ করিয়া 
বুন্দাবনে গমন করেন (১০।১১)। শ্রীজীবের 
মতে বুন্দাবন-গমনেবু ছুই-তিন মাস পরে শরীক 
শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সহ গোকুর ছোট ছোট 
বাছুর চরাইবার খেলা শুরু করেন এবং সেই 
সময়েই বৎসাস্থর ও বকাঙ্ুরব্ধ করেশ 
(১০১১)। তাহার পর শ্রীরুষ্ণের বয়স যখন 
তিন বৎসর পূর্ণ হইয়া চতুর্থ বৎসরে পড়িল, 
তথন শরৎ্কালে ব্রহ্ধা গোব্স হরণ করেন 
(১৭১৩)। পঞ্চম বৎসরের প্রীবস্তে কাত্তিক 
মাসের শুরা অষ্টমীতে শ্রীরুষ্ণ গে।চারণ আবন্ত 
করেন (১০।১৫।১) এবং এ বৎ্সরই গ্রীক্মকালে 
কালিয়-নাগকে দমন করেন (১০।১৬)। ভাগবতে 
তু পৌগণ্ড-বয়সে ধেহছক-বধের কথা আছে 
(১০১৫), কিন্তু শ্রীজীব বলেন যে, এ ঘটনা 
শ্রীকৃষ্ণের সপ্তম বৎ্লর বয়সে হইয়াছিল এবং 
উহ্বার কিছু পরেই গোপীর। শ্রাকুষ্ণকে দেখিয়া 
প্রথম অনুরাগ প্রকাশ করেন।* অষ্টম বৎসরের 
আশ্বিন মাসে বেণুগীত শুনিয়া! গোপীদের পূর্বরাগ 
প্রকট হয় (১০২১)। কাঙিক মাসের শুক্লা 
প্রতিপদে গোবর্ধনযাগ, তৃতীয়া হইতে নবমী 
পর্যন্ত নাতদিন গোবর্ধন-ধারণ (১৭২৬), 
একাদশীতে ইন্দ্র ও সুরভি শ্রীক্ষ্ণের স্তব করেন 





* সনাতন গোস্বামী 'বৈষ্ণবতৌধণী'তে ( ১৭২৩।৩ ) 
বিষ্ুপুরাণের মত তুলিয়। বলিয়াছেন ষে, ভাগবতের সহিত 
যে বিরোধ দেখ! বায়, তাহ। “কলভেদ' ব্যবস্থা মানিঘ! সমাধান 
করা কর্তব্য । বিধুপুরাণের মতে সাত বছর বয়সে কৃষঃ 
বৎসপালনে অর্থাৎ গরোরুর বাছুর চরাইতে এবৃত্ত হদ। সেই 
বৎসরে বা] পরের বছরে তিনি কালিয়দমন ও ধেনুকাহর ও 
প্রলম্বাহুর ঘ্ধ করেন এবং তারপর শরংকালে গোবর্ধন 
মধারণ করেন। 


শ্রীকষ্ণলীলার কালাহুক্রমিক সমস্যা 


৬১৪ 


ও গোবিন্দের অভিষেক অনুষ্ঠিত হয় (১০।২৭ )। 
ছবাদশীতে নন্দকে বরুণ জলমধ্যে অপহরণ কবেন 
এবং শ্রীরুষ্ণ বরণলোকে যাইয়া তাহাকে উদ্ধার 
করিয়া আনেন (১০২৮)। এ পূর্ণিমায় 
ব্রজবাসীরা ব্রহ্মহদদে অবগাহনের পর গোলোক 
দর্শন করেন । অ্রীকুষ্ণের এই অষ্টম বৎসরের 
সময়েই অগ্রহীয়ণ মাসের পুণিমায় গোপকুমারীগণ 
কাত্যায়নী পূজা কবেন এবং শ্রীকষ্* তাহাদের 
বস্হরণ করেন। এ বৎ্পরই গ্রীষ্মকালে যাজ্জিক 
ব্রাহ্মণদের পত্রীর! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অহ্থরাগ প্রকাশ 
করিয়! তাহাকে অন্দদান করেন (১০২৩ )। 
শ্রীকৃষ্ণ ভাত্র মাসের কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে জন্ম” 
গ্রহণ করেন। তাহার বয়মন যখন আট বতলর 
পূর্ণ হইল অর্থাৎ তিনি নধম বৎসরে পড়িয়া 
একমান তেইশ দিন অতিবাহিত করিলেন, 
তখন শ্রীীবের মতে রাসক্রীভার আরস্ত হয় 
(১০২৯) । ভাগবতে অবশ্য আছে যে, 
রাস এক-আধ রাত্রি ধরিয়া নহে, বহ্ষরাজি, 
ধরিয়! হইয়াছিল। সহম্্র চতুগ হইতেছে 
এক ত্রহ্বরাজির পরিমাণ (১০০৩ )। 

টায় দশম শতাব্দীর শেষপাদে কাশ্মীরের 
কবি ক্ষেমেন্ত্র তাহার 'দশাবতাব-চরিতে 
কষ্চরিত্রের বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন 
যে, স্্ীকুষ্ণ “মদনোদ্ধাম যৌবনে” গোপাঙ্গনাদের 
সহিত ক্রীডা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে 
ক্ষেযেন্দ্রের মতে শ্রীকৃষ্ণের মখুরাগমনের পূর্বেই 
যৌবন সমাগম হইয়াছিল। ভাগবতের রাস্‌- 
লীলার বর্ণনা হইতে শ্রীকুষ্ণকে যুবকই মনে হয়, 
তবে বয়স তাহার এগার বৎসরের চেয়ে কম। 
বিষ্ণপুরাণের মতে কৈশোর বয়সে রাষলীলা 
(৫1১৩৫৯)। এগার বৎসর হইতে আরম 
করিয়া পনরো৷ বছর পর্বস্ত বয়সকে কৈশোর 
বলে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তা “দারার্থদশিনী'তে 
(১০২৯১) বলেন যে, শ্রীরুষণ সগুমবর্ধ বয়সে 


৬৭০ 


কান্তিক অমাবন্তাতে নন্দারদির নিকট যুক্তি 
উত্থাপন করিয়! ইন্জ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। 
তার পরদিন শুক প্রতিপর্দে গোবর্ধন-মহোতৎ্সব ও 
দ্বিতীয়াতে যমুনাতীরে ভ্রাতৃদ্িতীয়ার ভোজ- 
নোৎ্সব হইয়াছিল। তৃতীয়া হইতে নবমী 
পর্বস্ত সাতদিন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। 
একাদশীতে গোবিন্দের অভিষেক হয় এবং 
এদিন বাজিতে শরীক বরুণের ভৃত্য কর্তৃক 
অপহৃত নন্দকে উদ্ধার করেন। পুণিমাতে শরীর 
গোপগণকে ব্রহ্মলোক দর্শন করাইয়াছিলেন। 
তার পরের বৎসর শ্রীকৃষ্ণের অষ্টমবর্ষের আশ্বিন 
পুণিমীতে রাসোৎ্সব আরম্ভ হ্ইম্লাছিল। 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন যে, বলিষ্ঠের পক্ষে 
সাত বৎসর সাত মামের পর হইতেই কৈশোর 
আরম্ভ হয়। ধনপতি স্যরি "গৃঢার্থদীপিকা'য় 
বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নবমবর্ষের আশ্বিনী পুণিমায় 
বাস হইয়াছিল। 

কংসবধের পর পাগুবের কেমন আছেন 
দেখিবার জন্য শরীক অক্ডুরকে হান্তিননগরে 
পাঠান। সেই সময় কৃষ্ণ বলেন যে, পিতার 
মৃত্যুর পর বালক পাগুবেরা মায়ের সহিত বড় 
ছুঃখে পড়েন, ধৃতরাষ্ট্র তাহাদিগকে নিজের 
নগরে আনিয়াছেন , তিনি ভ্রাতুশ্ুত্র্দের সহিত 
পুজ্রের মতন ব্যবহার করেন না শুনিয়াছি, 
তাই অন্তর যেন খবর লইয়া আসেন (ভা 
১০1৪৮।৩৩-৩৪)। এই সমদষে কষ্ণের বয়লও বারে। 
ব্সরের বেশ নহে, কিন্তু বলবীর্ষে ও 
অভিজ্ঞতায় তিনি বড় বলিয়া প্রবীণের মতন 
পাগুবদ্দিগকে বালক বলিয়াছেন--যনে হয়। 

জরাসন্ধের ১৮ বার আক্রমণে তিন চার 
বছর লাগিয়াছিল। পনরে! বছর বয়সে শ্রীরুষ্ণ 
কুক্সিণীকে বিবাহ করেন-_দ্বেখাইয়াছি। তাহার 
কিছু পরেই তিনি জান্ববতী ও সত্যভামাকে 
বিবাহ করেন (ভা, ১০৫৬ ও ১০1৫৭) ৫৯ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্ষ-_-১১শ সংখ্যা 


অধ্যায়ে বর্ণিত নরকান্থর-বধ রাজনুয়-যজের 
পূর্বেই খটিয়াছিল, কেন-না বনপর্বের প্রথমেই 
অর্ভুন শ্রী্কষ্চকে বলিতেছেন “ভূমি নরকাস্থরকে 
বধ করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর (আলাম ) 
যাতায়াতের পথ নিষণ্টক করিয়াছ (মহাভারত 
৩১৩২৯)” নরকান্থর-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
দ্বার! অবরুদ্ধ ষোলহাজার রমণীকে ছ্বাবকায় 
আনিয়া বিবাহ করেন (ভা ১০৫৯)। 

ভাগবতের দশমস্কন্ধের ৬১ অধ্যায়ে কল্মী-বধ, 
৭২ অধ্যায়ে জরাসন্ধ-বধ, ৭৪ অধ্যায়ে শিশুপাল- 
বধ বণিত হওয়ায় কালাহ্ক্রম রক্ষিত হয় নাই। 
জরালম্ক-বধ রাজশ্য়ের পূর্বে ও শিশুপাল-বধ 
রাজস্য়-সভাতে ঘটে । তারপর দৃতক্রীড়া, 
বনবাস, অজ্ঞ'তবাস ও যুদ্ধের উদ্যোগ প্রভৃতি ১৪ 
বছর ধরিয়া ঘটে । উদ্ঘোঁগ-পর্ষের শেষের দিকে 
দেখা যায়, কুল্সী যুধিষ্টিরের নিকট বলিতেছেন 
যে, তিনি পাগুবপক্ষে সেনাপতিত্ব করিতে বাজী 
আছেন, কিন্ত অর্জন এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করেন। ছুধোধনও অঙ্ুব্ধপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান 
করায় কুল্মীও বলদেবের ন্যায় সমরপরাজ্মুখ 
হইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হন (মহাভারত 
৫1১৫৫।৩৬-৩৭ )। 

ভাগবতে কুক্সী-বধের পর বাণ কর্তৃক 
অনিরুদ্ধের বন্ধন ও শ্রকৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ 
বণিত হইয়াছে (১০৬২ ও ৬৩ অধ্যায় )। 
কিস্তু উদ্ভোগপর্বের গোভার দিকেই শ্রীরুষ্ের 
বীর্ধ দেখাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, তিনি 
বাণকে নিহত করিয়াছেন (৫।১২৮1৪৭ )। 
দশমস্বন্ধের ৬৬ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পৌগ্ক 
বানুদেবের বধের কথা লিখিত হইম্াছে। এই 
ঘটন। বাজস্থয়-ষজ্জের পরে ঘটিয়াছিল, কেন-ন৷ 
মহাভাধতে এ সভার বর্ণনায় পৌওড ক বাহুদেবের 
উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে ( ২৩১।১০ )। 
ভাগবতের ৭৮১ প্পোকে আছে ঘে, শিশুপাল, 
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শান্ব ও পৌণ্ক-বধের পর ও দস্তবক্ক-বধের পূর্বে 
পৌগ্.ক বাস্থদেব নিহত হন। পৌগু.ক বাস্থদেব 
নিজেকে কেন আদি ও অকুত্রিম বাসদের 
বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার কারণ 
হরিবংশে ও বাযুপুরাণে দেখিতে পাওয়া ষায়। 
হবিবংশে আছে, বহ্দেবের স্থতঙ্গ ও স্থৃতারা 
নামে ছুই স্ত্রী ছিলেন। স্থৃতনর্‌ পুত্র পৌওু, ও 
স্থৃতারার পুত্র কপিল। কপিল বনে যান ও 
পৌপ্ত, রাজ! হইয়াছিলেন ( হরিবংশ ১০৩।২৫ )। 
বাযুপুরাণের মতে বস্থদেবের দাসীত গর্ভে জাত 
পুণ্ ও কপিল- পুণ্ড, রাজা হন। স্তরাং 
পৌণ্ু, বন্দেবের পুত্র হিসাবে বাহ্ছদেবত্ব দাবি 
করিতে পারেন। তিনি কুকুক্ষেত্রের যুদ্ধের 
পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন। ভাগবতে 
(১০৬৬১) পৌও, বাহ্ছদেবকে 'করূষ" দেশের 
অর্থাৎ সাহাবাদ জেলার নৃপতি বলা হইয়াছে, 
কিন্তু মহাভারতে ও ভাগবতে € ১০।৭৮1৪ ) 
দস্তবক্রকে করূষ-দেশাধিপতি বলিয়া বর্ণন। আছে। 
পৌওু, দেশ উত্তর বঙ্গে--বগুডা জেলা । 

শ্রুষ যে জর] নামক ব্যাধ কর্তৃক বাণবিক 
হন, সেই জরাও হবরিবংশের মতে বস্থদেবের অন্য 
এক পুত্র (১০৩২৭)। বহ্থদেবের ওরসে 
চতুর্থবর্ণ অর্থাৎ শূত্রার গর্ভে উৎপন্ন জরানামক 
পুত্র ধক নিষাদদের প্রভু বা রাজ! হইয়াছিলেন।” 
তাহ। হইলে শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগের ব্যাপারেও 
গৃহবিবাদের প্রভাৰ লক্ষিত হয়। 

শ্রীজীব বলেন, মহাভারত অপেক্ষা ভাগবতের 
মত বিশিষ্টতর ( ভারতাৎ শ্রীভাগৰতং মতং 


শ্রকষ্ণলীলার কালাহুক্রমিক সমস্তা 
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বিলক্ষণমিতি_গোপালচন্পৃ, উত্তরচম্পূ ২৯ পূণ, 
পৃঃ ১,৩৮৪ )। একদিক দিয়া এ কথা সত্য। 
মহাভারতের মধ্যে বু লেখকের হস্তক্ষেপ 
ঘটিয়াছে। ডাঃ সখথস্কর বলেন, তাহার কোন 
শ্লোক আবার খ্্ীষ্টায় দ্বিতীয় শতকেন্স। বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ত হস্তের বচনার মধ্যে কিছু অসামঞ্ন্য 
থাকা বিচিত্র নহে । কিন্তু ভাগবত যে একই 
মহুধির রচনা সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই 
ভাগবতে ক্রমভঙ্গ থাকিলেও পরম্পরবিরোধী 
উক্তি বড বেশি দেখা যায় না। 

ভাগবতে মহাভারত-বণিত ঘটনার কাঠামে। 
ব্যবহার করা] হইয়াছে বটে, কিন্তু বহুস্থলেই এমন 
অনেক বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, যাহান্ন সহিত 
মহাভারতের বর্ণনার নুম্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়। 
ৃষ্টান্তন্বরূপ বলা যায় যে, মহাভারতে আছে-- 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১৫ বৎসর পরে ধৃতরাষ্টী বনে 
গমন করেন এবং উহার বত্সর খানেক পরে 
বিছুর দেহত্যাগ করেন। ভাগবতের প্রথম 
স্বন্ধে লেখ। আছে যে, বিদুর তীর্ঘযাত্রা করিতে 
যাইয়া শ্রীকষ্ের তিরোধানের কথা শুনিয়া 
আসেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের নিকট উহ! প্রকাঁশ 
করেন না। মহাভারতের মতে শরীক বাণকে 
নিহত করেন (৫1১২৮।৪৭ ), কিন্তু ভাগবতে 
আছে, শ্রীরুষ্ণ প্রহলাদকে বর দিঁয়াছিলেন যে, 
কাহার বংশের কাহাকেও বধ করিবেন ন। 
বলিয়া তৎপৌল্র বাঁণকে প্রাণে মারেন নাই। 
এই সব বিরোধ থাকায় উভয় গ্রন্থের বর্ণনার 
কালাহুক্রমের মধ্যে সামব্রস্ত স্থাপন কর! যায় না। 


রামায়ণ-এঞসঙ্গ 
( সেতুবন্ধন ) 
প্রত্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা 


সীতার সংবাদ পাওয়া গেল। পর্বত-শিখরে 
অবস্থিত রাবণের ছুর্গ-সম্বন্ধেও হনুমান বিস্তৃত 
বর্ণনা দিলেন। তিনি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়। 
দেখিয়া আসিয়াছেন। কোনক্রমে সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিতে পারিলে রাবণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ 
স্থনিশ্চিত। কিন্তু কিরূপে এই বিশাল সমুদ্র 
অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র বানরসৈন্ত-সহ লঙ্কায় 
উপস্থিত হইবেন। স্থুশ্ীব আশ্বাস দিলেন, 
বানরগণ সকলেই অপাধ্য সাধন করিবার জন্য 
প্রস্তুত এবং সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার জন্য একটি 
সেতু নির্মাণ করিতে হইবে । 

মহ! উত্সাহের সহিত স্ুগ্রীব ও অঙ্গদের 
নেতৃত্বে বানরদল পুনবায় যাত্রা করিয়া মহেত্্র- 
পর্বতে আপিয়া উপস্থিত হইল । সামনে অনীম 
নীল জলরাশি । উরে অনন্ত নীলাচল দিগন্তে 
সমুদ্রের সথিত মিলিত হইয়াছে । পর্বত হইতে 
অবতরণ করিয়া গ্রামে সকলে উজ্জ্বন ও নির্মল 
প্রস্তর খণ্ড পরিবেষ্টিত জলের তরঙ্গে প্লাবিত 
বিশাল বেলাভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বুক্ষ- 
পরিপূর্ণ সমুদ্রতীবে সৈন্ত-শিবির স্থাপিত হইল 
বানরগণ-সহ রামচন্ত্র সেতুনির্যাণ-পরিকল্পনার 
বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্র, এমন সময়ে রাবণের 
ভ্রাতা বিভীষণ আসিয়া! উপস্থিত। 

লঙ্কানগরী বিধ্বস্ত ও রাক্ষসদিগকে সংহার 
করিয়া! হহুমান্‌ লঙ্কায় বেশ একটা আতঙ্কের 
সুষ্টি করিয়াছিলেন। পূর্বেই জনস্থানে রামচন্দ্র 
কর্তৃক খর, দূষণ ও মারীচ প্রসৃতি বলশালী 
বাক্ষদগণ নিহত হওয়ায় রায়ের বীরত্বকাহিনী 
মুখে মুখে স্্বঙ্জ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। জনস্থান 
হুইতে যে-সকল রাক্ষস পলাইন্া! আসিয়াছিস, 


তাহারা সকলেই রামের ভয়ে ভীত। আবার 
রামের একজন অনুচর আসিয়া রাজপুবীর 
যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়া নিরাপদে চলিয়া গেল। 
আতঙ্কগ্রস্ত হইবারই কথা! রাবণের মাতা 
ধামিক পুত্র বিভীষণকে ডাকিয়া বলিলেন, 
তাহার মনে হয়, রাঁবণের সমূহ বিপদ উপস্থিত, 
বাম লঙ্কায় আগমন করিলে কোনক্রমেই পরিজআআণ 
নাই, সুতরাং বিভীষণ যেন অবিলম্বে মিষ্টবাক্যে 
বাবণকে হিতজনক উপদেশ প্রদান করে 


বাবণকে গিয়া বল-শীতাকে প্রত্যর্পণ 
করুক ।' 
বিভীষণ ধর্মাত্সা। সেজন্য সমগ্র রাক্ষল- 


সমাজে তাহার খ্যাতি ছিল। রাবণের সীতা- 
হরণ তাহার কোনদিনই ভাল লাগে নাই। 
মাতার আদেশ শিরোধার্ধয করিয়া ধর্মজ্ঞ বিভীষণ 
বাবণের সভায় উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য 
অভিবাদনান্তে ধীরে ধীরে বলিলেন, যেদিন 
হইতে রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়া 
আনিযাছেন, সেইদিন হইতে রাজ্যে অমঙ্গলের 


। স্থচনা দেখা গিয়াছে। মনে হত, রাজ্যের 


কল্যাণার্থে সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই সঙ্গত। 
বিভীষণের উপদেশ রাবণের ভাল লাগিবার 
কথা নহে। ত্রিলোকে এমন কে আছে যে, 
বাবণের ভীতি উত্পাদনে সক্ষম। পবস্থ 
হনুমানের কার্ধক্রম স্মবণ করিয়া উত্তপ্ত রাবণ 
বিভীষণ ও মন্ত্রির্গের নিকট প্রশ্ব উত্থাপন 
করিল-_হহুমান লঙ্কা-নগরীর বাজাস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া সীতাকে দর্শন করিয়া গিয়াছে । 
সেই সঙ্গে প্রাাদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন ও রাক্ষন 
বিনাশ করিয়াছে। প্রতিবিধানকল্পে কি 
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করণীয়? স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে, সহস্র সন্ত 
বানর পরিবেষ্টিত রাম সমুদ্র অতিক্রম করিয়া 
লঙ্কায় প্রবেশ করিবে--তখনই ব। কী কর্তব্য ? 

অমাত্যবর্গ সকলেই রাবণের মতের গ্রতিকূল 
আশ্রয় বাক্যের পরিণাম অবগত ছিল। 
স্থুতরাং তাহারা ধাবণের চিত্বান্থকূল কথাই 
বলিল। মহাবলশাপী রাবণ দুরধর্ধষ রাক্ষস, 
ধক্ষ ও দৈত্যগণকে পরাজিত করিয়া এই 
বিশাল লঙ্কাপুরী নির্মাণ করিয়াছে । শ্ষুত্র মানব 
রামচন্দ্র হইতে রাবণের ভয় পাইবার কোন 
কারণ নাই। তাহারাই রামচন্ত্রকে নিহত 
করিতে সমর্থ। বিশেষতঃ রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ 
হইতে কাহাবও নিস্তার নাই। সেনাপতি 
প্রহস্ত বলিল, যেভাবে হউক বানর রাক্ষনদ্দিগকে 
প্রতারিত কবিয়া অনিষ্ট সাধন করিয়াছে । 
রাক্ষলগণ বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। পূর্ব 
হইতে অবহিত থ!কিলে কাহার সাধ্য রাবণের 
কোন অনিষ্ট সাধন করে। বাক্ষপগণ সকলেই 
যখন আসক্ষালনপূর্ক নিজ নিজ বিক্রম ঘোষণা 
করিয়া বাম ও লক্ষমণকে পরাজিত ও নিহত 
করিবার আশ্বা প্রদান করিল, তখন ধর্মজ্ঞ 
বিভীষণ পুনরায় কৃতাগ্ুলি হইয়া! বলিলেন, 
শত্রগণকে সাম দান ও ভেদ-__এই ত্রিবিধ 
উপায়ে নিবৃত্ত করিতে না পারিলেই শেষোক্ত 
উপায় অর্থাৎ দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারা যায়ু। 
পূর্ব বৃত্তাস্ত স্মরণ করিয়া রামচন্দ্রের পরাক্রম 
অগ্রাহ যুক্তিঙ্গত নহে। আর রাজনন্দিনী 
সীতা হইতেই যখন লঙ্কায় ভয় সমুপস্থিত, তখন 
রাজ্যের কল্যাণের নিমিত্ত তাহাকে প্রত্যর্পণ 
করিলেই সব সমস্তার সমাধান ঘটে । 

রাবণ কুটবুদ্ধিসম্পন্ন । রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে 
অমাত্যদিগের সহায়ত প্রয়োজন, স্থতরাং 'ভাহা- 
দ্বিগকে সন্ধষ্ট করিবার অভি প্রায়ে বলিল, অমাত্য- 
দিগের এঁকমত্যের উপরেই শক্রুপক্ষের ধ্বংস 


রামায়ণ-প্রসঙ্গ 
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এবং বাবণের উদ্দেশ্া-সিদ্ধি নির্ভর করিতেছে । 
অমাত্যবর্গই স্থির করুক-__অতঃংপর কি কর্তব্য । 
স্বীষষ আচরণ-সমর্থনের আশায় রাবণ আরও 
বলিল, “আমি যে কোন অন্যায় করি নাই এবং 
আমি জিকেন্দ্রিয় তাহার নিদর্শন এই যে, 
সীতাকে লাভ কবিয়াও মন্তত। আমাকে স্পর্শ 
করে নাই। তাহার উপর আমি বলপ্রয়োগ 
করিতেছি না।” চতুর রাবণ আরও যুক্তি 
দিয়া এবং বিভীষণের প্রতি কটাক্ষ করিয়। 
বলিল, “রাবণ তপস্বীর উপর অত্যাচার করিয়াছে 
বলিয়া কোন মাজিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়তো 
নিন্দা করিতে পাবে । কিন্তু এই বামচন্দ্রই বা 
তপন্বীদের অলঙ্কার জটা ও বন্কল পরিধান 
করিয়। ধন্ুর্বাণহস্তে রাক্ষসদ্িগকে ভীত করেন 
কেন? সর্বদ! প্রশাস্তচিত্ত, সর্ঘভূতে দয়াপরবশ 
ও ফলাহারী হওয়াই কি আশ্রমবাসীদের ধর্ম 
নহে? রামচন্দ্র কি আশ্রমধম পালন করেন? 
আর সীতার ন্যায় রক্তবন্ত্র-পরিহিত!, উজ্ছবল 
স্থুবর্ণকুগুলধারিণী, আশ্রমনাসিনী কি কখনও 
তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছেন? রাজান্ত:পুরই 
সীতার প্ররুত স্থান। রাক্ষসদিগকে বধ রিয়া 
স্বীয় ধর্মানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় রামচন্দ্রও 
নিন্দনীয় এবং দপণ্ডাহ।” কথাগুলি বেশ যুক্তি- 
সঙ্গত। অমাত্যবর্গও রাবণকে সমর্থন করিল । 
বাস্তবিক ক্ষুদ্র মানবের এত স্পর্ধা সহা কব! 
উচিত নয়। তাহাকে সমুচিত দণ্ড দেওয়াই 
কর্তব্য। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়৷ মন্ত্রণা চলিল। 
সীতাকে প্রত্যর্পণ না করিলে যুদ্ধ অবশ্থন্ভাবী। 
যুদ্ধের কথা চিস্তা করিলে দেখা যায়, রাবণের 
হুর্গ অতীব স্থরক্ষিত। রামচন্দ্রকে পুরীর বাহিরে 
থাকিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে । সুতরাং তাহার 
পরাজদ্ন সুনিশ্চিত । 

ধর্মাত্মা বিভীষণ সহজে নিরস্ত হইবার পান্্র 
নহেন। তিনি পুনরায় বলিলেন, পরস্ত্রীহরণ 


৬২৫৪ 


অতি গহিত কর্ম। সীতাকে প্রত্যর্পণ করাই 
উচিত।” বারবার সীতা-প্রত্যর্পণের উল্লেখে 
রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে বনু কটুক্তি 
করিয়। অমাত্যবর্গকে যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইতে 
নির্দেশ দ্িল।-বিভীষণ কেবল শক্রর বল- 
বীর্ধই দেখিতেছে। এন্ধপ কাপুরুষের যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের নিকট অবস্থান করা উচিত নহে, 
কারণ উহাতে তাহার কাপুকুষতা অপর যোদ্ধা- 
দিগের মধ্যেও সংক্রামিত হইবার সম্ভাবন]। 

বিভীষণ দেখিলেন, রাবণ হিতকথা শুনিবার 
পাত্র নহে । মন্ত্রণা যাহা হইতেছে, তাহাও ন্যায়- 
সঙ্গত নহে । কিব্পপেই বা হইতে পাবে । নেতা 
ধর্মের প্রতিকূল আচরণ করিতেছে এবং সহচর- 
গণ নেতার মনোরঞ&ক কথা বলিতেছে, হুতরাং 
যথার্থ মন্ত্রণা কি প্রকারে সম্ভব হয়? বাধ্য 
হইয়া বিভীষ্ণ বলিলেন, তিনি ধর্ম পরিত্যাগ 
করিতে পারেন না। বরং শ্বধর্মপবিত্যাগী, 
স্বেচ্ছাচারীকে পরিত্যাগ কতিয়! ধর্মপরায়ণ 
বামচন্জ্রের আশ্রয় গ্রহণ করাই ভাল। তিনি 
শুনিয়াছেন, রামচন্দ্র কদাপি শরণাগত শক্রকে 
পরিত্যাগ করেন না। পরিশেষে দুঃখিত 
চিত্তে বলিলেন : 
চিত্রমেতদয়ং ত্যত্। কৃত্সং স্বজনমাতুর; | 
ধর্মহেতোর্গমিষ্যামি সোহহং মামুষসংশ্রয়ম্‌ ॥ 
এবং কৃত্বা মগ্ষি গতে যছ্স্তি গুণদশিতা | 
ক্রিয়তাং নিশ্চয়; সম্য ওলয়বুদ্ধিনিমিত্তজ: ॥ 
- আমি ব্যথিত হইয়া আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ 
করিয়া ধর্মের নিমিত্ত একজন মানুষকে আশ্রয় 
কবিতেছি, ইহা আশ্চর্যের বিষয় । এইভাবে 
সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া! গেলে যদ্দি 
আপনার বিবেকবুদ্ধি উদ্দিত হয়, হিতাহিত 
জ্ঞান জন্মে, তবে নীতিবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া! সমীচীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। 

রামের শরণাগত হওয়া! ঘাবণের আর 


উদ্বোধন 
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ধৈর্য রহিল না। ক্রোধে উদ্মত্ত রাবণ সিংহাসন 
হইতে উঠিয়া বিভীষণকে পদাঘাত করিল। 
কোষ হইতে অসিও নিফাশিত হইয়াছিল, 
অমাত্যবর্গ কোনরূপে নিবৃত্ত করিল। 
অপমানিত বিভীষণের হৃদয়ে ক্রোধের সঞ্চার 
হইলেও তাহা দমন করিলেন। ধর্মরক্ষার জন্যই 
তিনি হিতবাক্য বলিয়াছেন, সুতরাং রাবণের 
পক্ষে পদাঘাত তাহার পক্ষে পরাভব নহে। 
তবে সংকল্প দৃঢ় হইল। কঠোর বাক্যে তিনি 
বলিলেন, অমাত্যবর্গ অন্যায় জানিয়াও যখন 
রাবণকে সমর্থন কত্সিতেছে, তখন সন্দেহ নাই 
যে, সর্বনাশ সমুপস্থিত। 

অতঃপর রামচন্দ্রের সহিত মিলনের অভিপ্রায়ে 
বিভীষণ চারিজন সদস্ত-সহ লঙ্কা-নগরী পরিত্যাগ 
করিলেন। 

দুর হইতে বিভীষণকে দেখিয়া! স্গ্রীবের 
সংশয় হইয়াছিল। বাক্ষদগণ নানাক্সপ মায়া 
অবলম্বনে বিশেষ পটু । বানরদলের মনোভাব 
পূর্বেই আশঙ্কা করিয়া বিভীষণ দূর হইতে 
চীৎকার করিযা নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, 
তিনি রামের শরণাগত। রামচন্দ্রের নিকট 
আশ্বাস লাভ করিয়া বিভীষণ অন্ুচরগণ-সহ 
তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! প্রণাম কবিলেন। 
রামচন্দ্র তাহাকে আলিঙ্গন করিম? বলিলেন, 
“আপনি আমার সখা ।” বিভীষণ তখন সমুদয় 
নিবেদন করিলেন। তাহার হিতবাক্যে কর্ণপাত 
করা দূরে থাকুক, রাবণ পদীঘাত করিয়! তাহাকে 
অপমান করিয়াছেন। অতএব লঙ্কা-নগরী 
আত্মীয়স্বজন ও সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া তিনি 
রামচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। 
রামচজ্্ও যথাবিধি সমাদর করিয়া সমুস্ত্রের জলে 
বিভীষণকে লঙ্কার রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ষ 
করিলেন । 

নিঃসংশয় সগ্রীব তখন বিভীষণকে জিজ্ঞাস) 
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করিলেন, সমুত্র অতিক্রমের উপায় কী! 
বিভীষণের মতেও সেতু-নির্মাণ ব্যতীত অপর 
কোন উপায় নাই । বানরদিগের মধ্যে নল 
কারিগরী বিদ্যায় সুনিপুণ । তাহার অধীনে 
সমূদ্রের উপর সেতুনির্যাণ-কার্য আরম্ভ হহল। 
সেতু-নির্ঘাণ যে সহজ হয় নাই, তাহা! রামচন্দ্র 
কর্তৃক সমুদ্রের পৃজা, পরে সমুদ্রের ব্যবহারে কুদধ 
হইয়! সমদ্রকে পীডন প্রভৃতি আখ্যানলমূহ হইতে 
বেশ ভাল করিষাই বুঝা যায়। অবশেষে সমৃদ্র 
বশ্ঠতা স্বীকার করিল। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামচন্দ্র যেখান হইতে 
সেতু নির্মাণ কবিয়াছিলেন, অধুন1 উহা! রামেশ্বর- 
গ্বীপের অন্তর্গত 'ধন্ুঞ্ধোভি' নামে প্রসিদ্ধ । বহু 
ভৌগোলিক পরিবর্তন সবেও এখনও রামেশ্ববের 
নিকট বহু দূর পর্ধস্ত বিস্তীর্ণ বালুকাপূর্ণ বেলাভূমি 
এবং তাহার পর জলরাশি অত্যন্ত অগভীর । 
স্বচ্ছ নির্মল জনে বহু প্রস্তরখণ্ড অগ্ঠাপি দৃষ্ট হয়। 
বানরগণ কর্তৃক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড, শাল অর্জন 
বকুল প্রভৃতি বিশাল বুক্ষণমূহ এবং লতাগুল্স 
প্রচুর আনীত হইল । প্রস্তরখণ্ডের উপর বৃক্ষ- 
সকল লতাগুল্ের ছার! একত্র বন্ধন করিয়া 


শবণ 


২৫ 


সমৃজ্রধরনদানাচ্চ সংবিধানাচ্চ কমণাম্‌। 

সেতুঃ স্বপ্পকালেন নিষ্টাং প্রাঞ্তোহভবত্তদা ॥ 

কূলে তৃন্তর আরকে৷ লম্কাকুলে প্রতিষ্ঠিত; | 

সাগরস্থৈষ লীমস্তচ্চিজ্ন্ষপো। ব্যদৃশ্তাত | 
_সমৃ্রের বরদানে কার্ষের অনুষ্ঠান করায় 
অল্পকাল মধোই সেতু নিম্নিত হইয়া গেল। 
সমুদ্রের উত্তর কূলে আরম্ভ এবং লঙ্কার কুলে 
সমাপ্ত--সাগরের এই সীমস্তরূপ দৃট সেতু অতি 
স্বন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল। 

রামচন্দ্র বানবগণের সাহায্যে সাগরের উপর 
সেতু নির্যাণ করিতেছেন_-এই সংবাদ ভ্রুত 
সর্বজ্ প্রচারিত হইয়াছিল। বহুদূর হইতে দলে 
দলে লোক আসিতে লাগিল সেতু দেখিবার 
জন্য | সেতু দেখিয়! বিস্মিত হইয়া সকলেই 
রামচন্দ্রকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করিপ। তিনি 
অনাধ্য সাধন করিয়াছেন। সুতরাং তাহার 
প্রশংসা ও স্তব-স্কতিতে চতুর্দিক মুখরিত হইতে 
লাগিল। 

অতঃপর রামচন্দ্র ও লক্ষণ সমগ্র বানরসৈন্- 
সহ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া লঙ্কা-নগরীতে উপনীত 
হইলেন এবং বিভীষণ গদাহস্তে সমুদ্রের তীরে 


এক মাসের মধ্যে দীর্ঘ সেতু নিমিত হইল । অবস্থান করিপ্পা পাহারা দিতে লাগিপেন। 
শরণ 
ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত 
অভাবের মাঝে চেয়ে দেখি ফিরে-- 
আসিয়া দাড়াও এই সংসারে 
ছিন্ন বনন পরি, কর লীলা নব নব। 
ভক্তের দ্বারে কত রূপ ধৰি 
ঘুরিয়া বেড়াও বিযাজিছ তুমি, 
ভিখারীর বেশ ধরি। কঠিন তোমায় পাওয়া, 
চিনিয়াছি বুঝি-_ তোমায় চিনিতে 
ভাবি মনে তবু, একই বুঝি পথ--. 
দেখ! নাহি পাই তব। তোমারি শরণ লওয়]। 


স্বামীজীর সন্গিধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দে !পাধ্যায় 


পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 
পাচকডি বন্যোপাধ্যায় বিছজ্জনমগ্ডলীর 
নিকট স্পরিচিত। তদানীত্তন বাংলা দৈনিক 


পত্রিকা নায়ক ও তাহান্র সম্পাদক 
পাচকডি বাবুকে বঙ্গবাণী পরমাত্মীয়ের 
দৃষ্টিতে দেখিত। পাঁচকভিবাবু সাহিত্যরল 


অকৃপণ হস্তে বিতরণ করিয়া চিরম্মবুণীয় হইয়! 
রহিয়াছেন। তিনি স্বামীজীর বন্ধু এবং তাহার 
লেখনীতে যে শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়া 
উঠিয়াছে, মনে হয়-_ম্বামীজীকে ও তাহার গুরু 
শ্রীরামকুষ্দেবকে উপলব্ধি করিতে পাঠকবর্গকে 
তাহা বহুলাংশে সহায়তা করিবে £ 

আমরা নরেক্দ্রনাথকে জানি, চিনি, সেই 
নরেন্্নাথের বিবেকানন্দে পরিণতিও জানি ও 
বুঝি, তাই ভগবান্‌ রামকুষ্ষেব মহিমায় মুগ্ধ 
একবার বিবেকানন্দের সম্মুখেই তাহার একটা 
বক্তৃতার স্থখাতি করিতেছিলাম, সে আমার 
মুখে হাত চাপিয়া মুখ বন্ধ করিয়াছিল, এবং 
সেই সঙ্গে বলিয়াছিল, “তারা যর্দি অমন কথা 
বলবি তে! আমি দাডাব কোথা? কার সঙ্গে 
কাধ যিলিয়ে সখ্যের সাধ মেটাব? উত্তরে 
আমি বলিয়াছিলাম, “দেখ দাদা, শলুই চিনতে 
পারলে জাত-সাপের পরিচয় অনেকটা জানতে 
পারা যায়। আমি তোমায় দেখে ঠাকুরের 
মহত্ব চেনার চেষ্টা করছি। তাকে তো 
ছু-বারের অধিক দেখিনি। তোমার মতো 
সামগ্রী ধার রুপায় তৈরী হ'তে পারে, তিনি 
যে কপার সাগর--সর্ব নিধির আধার !, 
বিবেকানন্দ আমান কথা শুনিয়া কাদিয়া 
ফেপিলেন। শেষে গলা! জড়াইয়া ধরিয়া 
তাহার বীণানিন্দিত কণ্ঠে_ 


আমি সেই ভয়ে মুদি না প্রাি, 
পাছে তারা-হার! হয়ে থাকি 1 

_এই গানটি বাষ্প-গদ্গদকণ্ে অপূর্ব ভাব 
মিশাইয়! গাহিলেন। 

বিবেকানন্দ কপাসিদ্ধ। তাহার ইংরাজী 
বিদ্ভার বহর জানিতাম। পরে আমেরিকা 
ও ইওরোপে যাইয়া সে যেবিদ্যার ও যে" 
তেজের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারও অপূর্ব 
লীলা দেখিয়াছিলাম। ভগবান বামকৃ 
মাতৃভাবের পলিমাটি ছডাইয়া বাংলার যে 
উর্বরতা সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
মানবতার বীজ না দিলে ফসল ভাল হইবে 
কেন! তাই বিবেকানন্দের উপর এই বোয়া- 
বোয়ার্ ভার পডিয়াছিল। এ-কাজের জন্ত 
যেটুকু তেজ, যেটুকু সংহ্ূস, পাক! কৃষির ভূয়ে 
দর্শনজাত যেটুকু ম্পর্ধার প্রয়োজন, সে-সকলই 
বিবেকানন্দের পূর্ণমাত্রায় ছিল। বিবেকানন্দে 
ইওরোপের তেজস্থিতা, মানবতা এবং ভারতের 
ভক্তি, বিশ্বাস, একনিষ্ঠা, সংযম ও সাধনা পূর্ণ- 
নাত্রায় ছিল। দে জলবুষ্টিতে ভিজিয়া, 
শুখা-কখায় পুডিয়া যে-বীজ বপন করিয়। 
গিয়াছে, যখন দেবতার কৃপায় পুর! ফসল 
হইবে, ক্ষেতভরা ধান হইবে, তখন বাঙালী 
বুঝিবে-কত বড় পুরুষমিংহ তাহাদের জন্ 
কি কাজ করিয়া গিয়াছে! ধর্ম ও সাধনার 
উপর জাতীয়তার পালিশ চডাইয়া সেবাব্রতকে 
জাতীয় ধর্মে পরিণত করিয়া বিবেকানন্দ-_ 
সব্যসাচী অর্ভুনের ভ্ভায় ভোগবতীর জল 
টানিয়া শুষ্ক তৃষ্ণার্ত সমাজের উপরের স্তরগুলিকে 
স্সি্ধ করিয়। গিয়াছেন। গরীব ছুংধী, মূর্থ-পর্তিত 
--সবাই এখন একসুক্রে বাধা হইয়াছে, সবাই 


অগ্রন্থায়ণ। ১৩৭১ ] 


এক আদর্শের দ্বারাই প্রিচালিত হইতেছে। 
ষে মন্ত্রের প্রভাবে বিলাসী বাবু সন্গ্যামী হইতে 
পারে, রোগীর রোগশয্যার পার্থে বসিয়া 
অহৃনিশ সেবা করিতে পাবে, প্লেগে ভয় পায় 
না, বসম্তরোগী দেখিলে সন্কৃচিত হম না, 
উত্তাল তরঙ্গন্ুল সাগর সঙ্গমে বম্প প্রদান 
করিতে ইতস্তত: করে নাঁ, সে মন্ত্রই বা কেমন, 
সেমন্ত্রীই ব। কেমন! একবার ভাবিয়া দেখ 
দেখি--সংসারের সখ অপেক্ষা, ঘর-বাড়ি স্ত্রী- 
পৰ্িবারের আয়েস অপেক্ষা বেহেতব্‌ প্রগাতর 
গ্রবলতর একটা স্থুখ, আনন্দ, উন্মাদনা ন! 
পাইলে মাচুষ কি সহজে এ ছুনিয়ার চাকচিক্য 
ভুলিতে পারে? যে গুরু এমনভাবে শিব্ুকে 
ভুলাইতে পারেন, সে গুরু সত্যই তো ঈশ্বর-- 
ঈশ্বরের অবতার । 


বিবেকানন্দ গুরুগিবি করিতে আসেন 
নাই, কেবল ভাব বিলাইতে আপিয়াছিলেন। 
তেমন সরল হাস্তময়, তেমন তেজস্বী সত্যসন্ধ 
সহচর আবু কখনও দেখি নাই। তাহাকে 
ফাকি দিবার জো-টি ছিল না, মনের কথাটি 
টানিয়া বাহির করিত। তাহার কখনও 
অভিমান ছিল না। আমি একজন পণ্ডিত, 
আমি একজন বড় বক্তা _মিজ্র-সংদর্গে এ ভাবটা 
তাহার কখনই ফুটিয়! উঠিত না। 


বিবেকানন্দ একজন বড দরের ভক্ত 
ছিলেন। গোপনে ভক্তিতত্বেরে আলোচনা 
করিতে করিতে অনেক সমম্ম তাহাতে মহাভাবের 
লক্ষণ ফুটিয়৷ উঠিত। কিন্তু তিনি সে ভাব চাপিযকা 
বাখিতেন। একবার ভক্তিহ্ত্রের ব্যাখ্য। কিবার 
সমস্থ তিনি বলিয়াছিলেন “ন! ভাই, আমাদ 
যজাইও না । আমি তাল সামলাইতে পাব 
না। দ্বামার যে কাজ, সেকাজ এখনো তো! 
শেষ হয় নাই। ওদ্দিকটা ফুটাইও না।্দামি 


গাজী স্গিধালে 


৬২৭ 


পাগল হুইৰ। গান গাহিতে গাছিতে 
বিবেকানন্দ এক এক সময় সত্যই যৃছিত হইয়া 
পড়িতেন। একদিন আমার কন্তাকে লইয়। 
“তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে নাচ দ্বেখি 
স্টামা'-এই গানটি গাহিতে গাহিতে চারি 
বঙ্মরের কন্তাটিকে নাচাইতে নাচাইতে 
বিবেকানন্দ অজ্ঞান হুইয়া পড়িয়াছিলেন। 
আর যেয়েটিও তাহার ভাবে বিভোর হইয়া, 
তাহার গল! জড়াইয়া ধরিয়! স্থির ধীর নিম্পন্দবৎ 
ত্ৰাহার বুকের উপর শ্বইয়াছিল। কিন্ত 
বিবেকানন্দ এই ভাব প্রায়ই চাপিতেন। 
তিনি প্রায়ই বলিতেন, 'ঘ্ভাখ, এই ভাবের 
বাড়াবাড়ি হওয়াতেই আমরা কলা খেয়ে 
বসেছি। পৃথিবীতে-এমন মর্দ নেই, যাকে 
ভক্তিরসের সহিত তুলনা করা যেতে 
পারে। সকল মদের সেবা ভক্কি-মদ্দ । সেই 
মদ খেয়ে বাঙালী চার-শ বছর মাতাপ হয়েছিল। 
আর ও-মদ্দ চালানো ঠিক নয়। তাই 
বিবেকানন্দ কর্ষজ্ঞানের প্রাধান্য দিয়া বক্তৃতা 
করিতেন। 


সে চলিয়া গিয়াছে-_গুরুদত্ত বীজ ছডাইয়া, 
গুরুর গৌরব-ডস্কা বাজাইয়া, সর্ব-সামঞম্যের 
মহামন্্র বাঙালীর কানে বজ্ত্রগন্তীরনাদে উচ্চারণ 
করিয়া সে চলিয়া গিয়াছে! এখনও 
বিবেকানন্দকে বুঝিবার ও বুঝাইবার সময় 
আসে নাই। তাই স্থবতিন্খে সুখী হইয়া আর 
একজনের আশা-পথ চাহিয়া আছি। এস তুষি, 
ডাকার মতো ভাকিলে না কি তুমি আসিয়া 
থাক, তাই তোমায় ভাকিতেছি। তুমি 


অন্থরূপে আসিয়া অবতীর্দ হও । তোমার কর্ণ 
পূর্ণ কর 

দ' 'প্রযাহিশী, ২২শে কানন, ১৬২*-স্পা তাড়ি 
বল্দোপাধ্যায়ের রচদাহলী'-হর খণ্ড। 


চ 


৬২৮ 


মিস সার। ফার্মার 


মিল সারা! ফার্মার (10189 3810 782006) 
বিখ্যাত তড়িৎবিজ্ঞানী মোজেল গেরিপ 
ফার্মারের কন্যা । মিঃ ফার্মার সারাকে বলিতেন 
ষে, আবিষ্কারকের প্রধান নীতিই অনুপ্রেরণা 
এবং যে এই প্রেরণা আকভাইয়া ধরিতে পারে 
এবং সাহসে ভর কবিয়! অগ্রসর হইতে পারে, 
সেই সাফল্য অর্জন করে। চিকাগো ধর্ম- 
মহাঁপভা হইতেই গ্রীনএকার ধর্মসম্মেলনের 
( 09608075 0010199006 ) উদ্ভব হয়--মনে 
করা যায়। এই লম্মেনে সকলকেই নিজ 
বক্তব্য বলিতে দেওয়া হইবে, শুধু ধর্মান্ধকেই 
এখানে স্থান দেওযা হইবে না-_-এইৰপ বলিতেন 
সার| ফামার। 


পিঙ্কাটাকোধা নদীর তীবে মেইনে ইলিষটের 
নিকটে গ্রীনএকার অবস্থিত। এখানে অনুষ্ঠিত 
ধর্মসম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল-সকল ধর্মের 
সমন্বষের আদর্শ কাধকরী করা। এখানে 
গৌঁডাদের স্থান ছিল না এবং এ-সময়ের নব্য 
ভাবাবলম্বীদের সকলেই স্থান পাইয়াছিলেন। 


মিস সারা ফার্মার স্বামীজীর সহিত নিউ- 
ইয়র্কে পরিচিত! হন এবং ম্বামীজীকে এই ধর্ম- 
সম্মেলনে আমন্ত্রণ করেন। ১৮৯৪ থুঃ জুলাই 
মাসে এই সম্মেলন সারার চেষ্টাতেই আরস্ত 
হয়। ৩১শে জুলাই (১৮৯৪) মেরী হেলকে 
গ্রীনএকার হইতে লিখিত ম্বামীজীর পত্রে এই 
সন্বদ্ধে জানা যায়। যদিও এখানে নানান্ধপ 
ধর্মীয় মতাবলম্বী লোক যোগদান করেন, এমনকি 
ঝাভ-ফুকে বিশ্বাসী ও ভূতের ওঝাও ছিলেন, 
তথাপি ইহারা সকলেই আমেরিকার উদাবু- 
মতাবলম্বী লোক 'এবং ইহাদের সকলেরই হৃদয় 
আত্তপ্সিকতায় পূর্ণ। মিস ফার্যারের গ্রীন- 
একারের এই কাজে স্বামীজী তাহার বাণী কার্ধে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম হধ--১১শ শাখা? 


পরিণত হুইতে দেখিতে পান, -আধ্যাত্মিক 
উন্নতি যন্দ হইতে ভাতে অএাসবু হয় না, ভাল 
হইতে আরও বেশী ভালতে পরিণত হয়। 
১৮৯৫-এর ডিসেম্বরে মিস ফার্মাবকে লিখিত 
পত্রের বিষয় খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 


সারা ফার্মারকে একজন স্থিরলক্ষা তীক্ষুদৃষটি 
শাস্তশ্বভাব মহিলা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
এই মহিল! এত নিযস্বার্থভাবে কাজ করিতেন ঘে, 
শ্বামীজী তাহার নিকট আমেরিকার কাজের 
জন্য পবামরশ-গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। 

স্বামীজী মিসেস ওলিবুলকে লিখেন £ 
'আরামকৃষ্বের কৃপা কারও মুখের দিকে 
তাকালেই নিতুলভাবে সেই লোকের সম্থন্ধে 
ধারণ। ক'রে নিতে পারি এবং তার ফলে ঘতই 
ভূত-প্রেত থাকুক, আমি মিস ফার্মাবের পরামর্শ 
খুশী মনে গ্রহণ ক'রব। এই ভূত-প্রেতে« ০েছনে 
একটি অত্যন্ত প্রেমময় অন্তর দেখতে পাচ্ছি ।; 

গ্রীনএকারে পাইন-বৃক্ষের বন দেখিয়। ইহার 
শাস্ত পরিবেশে স্বামীজী খুবই আনন্দিত হন । 
এখানে তিনি এক বিশেষ পাইন-বুক্ষতলে ক্লাস 
লইতেন, ইহা "ম্বামীজীর পাইন” নামে 
অভিহিত । ম্বামী সারদানন্দ ও অভেদানন্দও 
এই দীর্ঘ পাইন-বৃক্ষতলে ভাবণ দিয়াছেন । 

এখানে স্বামীজী কি শিক্ষা দিতেন, সে- 
বিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে মেরী 
হেলকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়_-“দৈনন্দিন 
জীবনে ধর্ম-সন্থন্ধেই তিনি বক্তৃতা ও শিক্ষা 
দিতেন। 

এই সম্মেলনে ডাঃ লুইস্‌ জেনস (700. [দা 
3. 0806৪) উপস্থিত ছিলেন। তাহার সহিত 
ক্বামীজীর এখানেই বিশেষভাবে পরিচয় হয়, 
ভিনি পরে স্থা্ীজীর কাজে অনেক সাহায্য 
কবেন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ | 


মিঃ ছিবাম ম্যাকলিম্‌ 


পানী ধর্মেতিহান-সম্মেলনে যোগদান-মানসে 
শ্বামীজী ১৮৯০ খৃঃ অগস্ট মাসে পারী যাইয়। 
হিরাষ ম্যাকসিমের (ধা না টি) 
সহিত প্রথম পরিচিত হন। স্বামীজী 
লিখিয়াছেন £ ম্যাকপিম্‌ আদতে আমেরিকান, 
এখন ইংলগ্ডে বাস, ম্যাকসিম্‌্-বিখ্যাত 
'ম্যাকসিম্‌ গানে'র নির্ধাতা, যে তোপে 
ক্রমাগত গোলা চলতে থাকেত | ম্যাকসিম্‌ 
তোপের কথ! বেশী কইলে বিরক্ত হয়, বলে, 
“আরে বাপু, আমি কি আর কিছুই করিনি__ 
এ মানুষমারা কলটা ছাড়া? ম্যাকপিম্‌ 
চীন-ভক্ত, ভারত-ভক্ত, ধর্ম ও দর্শনাদি সম্বন্ধে 
হুলেখক । আমার বইপত্র পড়ে অনেকদিন 
হ'তে আমার উপর বিশেষ অন্তরাগ--বেজায় 
স্থরাগ । আরম্যাকসিম্‌ সব বাজারাজডাকে 
তোপ বেচে, সব দেশে জানাশ্তনা, কিন্ত তার 
বিশেষ বন্ধু লি হুং চাও, বিশেষ শ্রদ্ধা চীনের 
উপর, ধর্জানরাগ ক"ফুছে-মতে | 


ম্যাকসিম্‌কে স্বামীজী বন্ধু বলিয়াছেন । 
ম্যাকসিম্ও স্বামীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন 
এবং বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। ইওরোপ- 
ভ্রমণের সযয় ম্যাকসিম্‌ স্বামীজীকে বিভিন্ন 
দেশের উচ্চপদস্থ লোকের নামে পৰিিচয়-পত্র 
দেন। স্বামীজী লিখিয়াছেন, প্যারিস নগৰী 
হ'তে বন্ধুবর ম্যাকমিম্‌ নানাস্থানে চিঠিপত্র 
যোগাড় ক'রে দিয়েছেন, যাতে দেশগুলে। যথাযথ 
বুকমষে দেখা যায় ভিয়েন! ও কনস্তান্তি- 
নোপলে ম্যাকসিমের পরিচয়-পত্রের সাহাধ্যে 
বন্ধ পদস্থ লোকের সহিত স্বামীজীর পরিচয় 
হয়। স্বামীজীর জাপান যাইবার কথ] হওয়াম্ম 
১৪ই জুন ১৯৭১ থৃঃ তিনি মিন ম্যাকলাউভকে 
জাপানে (তখন ম্যাকলাউদ্ত জাপানে ছিলেন ) 


স্বামীজীয অন্লিধানে 


৬২৯ 


পত্রে লিখেন, "তাছাড়া লি হুয়াং চাঁডঙ-এব নিকট 
মিঃ ম্যাকপিমের অন্গীকৃত পত্রখানাও আমার 
অবস্ত পাওয়া চাই ।, 


মিস স্পেন্সার 

ছিতীয়বার আমেরিকাতে গিয়া ডিসেম্বর 
১৮৯৭ থুঃ প্রথম ভাগে স্বামীজী ক্যালিফনিয়াতে 
লস্‌ এগ্জেলেসে উপস্থিত হন। এই সময় মিস্‌ 
ম্পেন্সার € 11759 9091006: )-নামে এক মহিলা 
স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া এবং তাহার ব্যক্তিত্ব 
আকৃষ্ট হইয়া তাহার শিষ্যা হন। স্পেক্সারের 
মাতা অন্ধ 'এবং মৃত্যুপথযাত্রী ছিলেন। স্বামীজী 
প্রায়ই তাহার শয্যাপার্থ্ে বসিয়া থাকিতেন 
এবং একদুষ্টে কি দ্নেখিতেন। 

মিস্‌ স্পেন্সার ইহাতে কৌতুহলী হইয়া 
তাহাকে প্রশ্ন করেন, শ্বামীজী। কেন আপনি 
আমার মায়ের মৃত্যুশয্াার পার্থখে এত সময় 
কাটান? কি দেখেন আপনি ৮ শ্বামীজী 
তাহাতে বলেন, 'মৃত্যু-__জন্মেরই মতে! রহস্টাবৃত, 
তাই দেখতে ভাল পাগে। দেহ যখন মৃত্যুর 
সম্মুখীন হয়, তখন জ্ঞানেজ্দিয়ের কার্ধ ধীরে 
ধীরে স্থির হয়ে যায়। এই অবস্থা বাহিরের 
দৃষ্টিতে অপ্রীতিকর ও ছুঃখজনক হলেও 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাৎ্পর্ধপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক ।' 


ভ্রীনিবাস পাই 

১৮৯৩ খু শ্রনিবাস মাত্রাজ (প্রেসিডেন্সি 
কলেজে পাঠ্যাবস্থায় স্বামীজীর সঙ্গ লাভ করিয়া 
ধন্ত হন। ইহা! ম্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার ঠিক 
পূর্বের ঘটনা । যদিও স্বামীজী তখন একরপ 
অপরিচিতই ছিলেন, তথাপি তাহার অন্গপম 
ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়! ব্লোক তাহার কথা 
স্তনিতে আমিতেন, তম্মধ্যে অধিকাংশই ছাত্র! 
তখন মাদ্রাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কম 
আলনিতেন; ছায, শিক্ষক, উকীল ও নিম্নপদস্থ 


৬৩৬ 


কর্মচারীরাই বেশী আসিতেন। ম্বামীজী ১৮৯৭ 
ধৃঃ পাশ্চাত্য হইতে বিশ্ববিজয়ী হইয়া! ফিরিলে 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী, নেতা এবং সহম সহম্স 
লোক তাহার কথা শুনিতে সমবেত হইতেন-_ 
লোক যেন ভাঙিয়া পড়িত। ১৮৯৩ খ্ুঃ তিনি 
মম্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে বাম করিতেছিলেন। 
এখানে শ্রীনিবাস অন্ত ছাত্রবন্ধু-সহ মেঝেতে 
পাতা মাছুরে স্বামীজীর সম্মুখে বসিয়া কথ! 
শুনিতেন ও মুদ্ধ হইয়া যাইতেন। ম্বামীজী 
নানা বিষয়ে আলাপ করিতেন । 

সে-সময় মাত্রাীজেও বিদেশী দার্শনিকদের 
মতবাদেই ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা বেশী 
বিশ্বান করিতেন। যদিও স্বামীজীর ব্যাখ্যা 
্যায়সঙ্গত ও তীক্ষ ছিল, তবু ছাত্রদের পাশ্চাত্য 
ভাবের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সহজে পরিবতিত 
হওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু তাহারা স্বামীজীর 
জ্ঞান-দর্শনে অবাক্‌ হইয়া যাইত। 

তদানীস্তন ইওরোপীয়গণ ভারতীয়দিগের 
সহিত খুবই অভদ্র ব্যবহার করিত। স্বামীজী 
এই কথা বলিতে বলিতে হৃদয়াবেগে উত্তেজিত 
হুইয়া উঠিতেন। 

স্বামীজীত্য তখনকার চেহাবা ছবিতে দেখা 
গেলেও কোন ছবি বা বিবরণে তাহার চক্ষুর 
শক্তির সঠিক পরিচয় পাওয়া অসস্তব। তাহার 
সশ্মোহন চক্ষুর অপূর্ব আকর্ষণ ছিলঃ লোকে 
মুগ্ধ না হইয়া পারিত না। তাহার কণন্বরেও 
এক অবর্ণনীয় আকর্ণ ছিল। তাহার ত্বর 
স্থখশ্রাব্য ছিল এবং লোককে আকৃষ্ট করিয়! 
প্রভাবাদ্িত করিত । 

শ্রনিবাসের স্মতি হইতে উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি : 
সাধারণ বাঙালীর মতো ম্বামীজীর শরীর 
কোমল হিল না, তাহার শরীর ছিল দৃঢ় ও 
বলিষ্ঠ। তাহার গায়ের রং ছিল উচ্ছল 
স্টামবর্দ-_একটু তামাটে আছাবি শিষ্ট। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


স্বামীদীর ব্যবহার স্বাভাবিক, সপ়্ল কিন্ত 
সব সমগ্ন প্রচলিত রীতিসম্মত ছিল না। আমন 
সাধু-সন্বদ্ধে যে গুক গম্ভীরভাব পরিমিত উক্তি 
প্রভৃতি ধারণা করি, তাহার মধ্যে কিন্তু সেরূপ 
দেখি নাই। কখনও কেহ নিজের বিদ্ভা জাহির 
করিলে বা মূর্খের মতো প্রশ্ব করিলে তিনি 
প্রয়োজনবোধে কঠোর ভাষায় প্রশ্নকারীকে 
নিরস্ত করিতেন। আমেরিকা হইতে ফিরা 
আনার পর একদিন বহু প্রশ্ন ও উত্তরের পরে 
একজন বেশ বিজ্ঞের মতো! প্রশ্ন করেন, “সংসারে 
দুঃখের কারণ কি? স্বামীজী উত্তর দিলেন, 
“জ্ঞানই ছুঃখের কারণ) আর একদিন 
একজন বলেন, “শ্বামীজী, আপনার মত শঙ্করের 
মত হ'তে ভিন্ন । স্বামীজী উত্তর দিলেন, 
শিক্কর একজন মানুষ, তুমিও মানুষ) তুমি 
নিজে চিস্তা কর। একজন গোড়া পণ্ডিত 
স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া নিজের 
বিদ্যা জাহির করিতে থাকেন। স্বামীজী পরে 
এ ব্যক্তি সম্বন্ধে বলেন, 'জ্ঞান-শব্ধই যে ঠিক- 
মত উচ্চারণ করতে পারে না, সে কিনা সংস্কৃত- 
উচ্চারণের ভুল ধরার স্পর্ধা রাখে ।' 

১৮৯৭ খুঃ আমেরিকা হইতে ফিরিয়া 
আসিলে মান্রাজে স্বামীজীকে যে সংবর্ধনা দেওয়! 
হয়, তাহা বর্ণনাতীত এবং যে ১লাকসমাগম 
হয়, সেরূপ কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 
মান্রাজে স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতার সময় এত 
ভিড় হয় যে, একটি সার্কামের তাবুতে বন্তৃতার 
ব্যবস্থা করা হইলেও দ্বেখা গেল__স্থানাভাব। 
তখন শ্বামীজী বাইরে আসিয়া! একটি গাড়িতে 
দাভাইয়া বক্তৃতা দেন। কিন্তু জনসমৃগ্রের 
কোলাহলে তাহার কহম্বর ভূবিয়া যায়, তিনি 
বক্তৃতা বন্ধ কবিতে বাধ্য হন। বর্তমান “কুইন 
মেরী” কলেজের নিকটে এবং পুরাতন “ক্যাপার 
হাউস' হোটেলে নিকটে একটি তীবৃতে প্রাতে 


অগ্রহায়ণ, ১৬৭১ ] 


আল্গাপ-আালোচনার ব্যবস্থা হয়। উ্ছা বেশ 
সফল হইয়াছিল। 

একটি ইংয়েজ মহিলা ক্রক্মচর্ষের বিকুদ্ধে 
বলেন এবং সম্গ্যাসীর ব্রক্ষচর্যের প্রয়োজন 
বুঝাইলেও মহিলাটির খুব মনঃপৃত না৷ হওয়ায় 
এবং বুঝিতে অক্ষম দেখিয়া স্বামীজী কৌতুক 
করিয়া বলেন, “মহাশয়, আপনার দেশে 
অকৃতদারকে ভয় করে, কিন্তু দেখুন--এরা 
অকৃতদার আমাকে পুজ1 করে ।' 

একদ] স্বামীজী কয়েকজন ছাত্র-শ্রোতাকে 
বলেন, “শক্তি ও স্বাস্থ্য চর্চা কর। গীতা বাম 
হাতে রেখে ডান হাতে ফুটবল নাও? একবার 
তিনি বলেন, “যারা দুর্বল, তারাই সহজে গ্রলুন্ধ 
হয়। যাদের যথেষ্ট তেজ-বীর্য আছে, তারা 
প্রলোভন জয় করতে পারে এবং বেশী সংযমী 
হয়। একবার তিনি নিজের পন্বদ্ধে বলেন, 
এই গেকুয়ার নীচে পালোয়ান আছে ।'? 

এই সময় স্বামীজী বিলিগিরি আয়াঙ্গরের 
“ক্যাসল কানন"নামক গৃহে বাস করিতেন । 
আমরা কয়েকজন ছাত্র স্বামীজীর সঙ্গে এখানে 
নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিবার সুযোগ পাই। 
স্বামীজী কৌতুক করিয়া বলেন, আমি সব ত্যাগ 
করতে পারি, একমাত্র এ সামনে যে আইস্ক্রীম 
আছে-_-তা-ছাড]1।” বাঙ্গালোর হইতে স্বামীজীর 
বন্ধুরা কলের ঝুডি পাঠাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
খুলিয়া আমাদিগকে ভাগ করিয়া দিতেন, 
নিজেও একটু খাইতেন। কখনও তিনি 
ছাত্রদের লইয়া এ বাড়ির নিকটে সমূত্ধে মান 
করিতেন। 

যখন জনমাধারণের উপর হিন্দু ও তুষ্ট ধর্মের 
প্রভাবের কথ! উঠে, স্বামীজী তখন বলেন, 
যদি তোমরা আমার মতো ইওরোপ- 
আমেরিকার পিঃস্বদের পল্লী দেখতে এবং যদি 
দেখতে সেখানকার বালিন্বার। কিপ পশুতুল্য 


গ্বামীজীর জল্লিধানে 


৬৪১ 


জীবন ঘাপন করে এবং তাদের সঙ্গে আমাদের 
জনসাধারণকে তুলনা করলেই তোমাদের মন 
থেকে দনসাধারণের উপর হিন্দুধর্মের প্রভার 
সম্বন্ধে সন্দেহ দুর হয়ে ষেত। 


সার। বান্দার্ড 


সারা বানার্ড (888৮ ৩:00 ) 
ফরাসীদেশীয়া বিখ্যাত অভিনেত্রী ছিগেন। 
তাহার অভিনয়-নৈপুণ্যে তদানীস্তন পাশ্চাত্য 
ধনী, সম্বাস্ত ব্যক্তি ও কলা-রসিকগণের 
মধ্যে সারার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। 
তাহাকে তখন সাধারণতঃ “দৈবী সারা 
(17015109988) ) নামে ডাকা হইত । ধর্ম" 
মহাসভার পরে স্বামীজী যে-লধয় নান! স্থানে 
ঘুরিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন, সে-সময় সারা 
তাহার দর্শনপ্রাথনী হন। স্বামীজীর বাগ্সিতা 
এবং উচ্চ দার্শনিক তত্ব সহজ-সবলভাবে প্রকাশ 
করার ক্ষমতা সারাকে বিশেষ প্রভাবাস্বিত করে। 
এই জন্য সার! খ্বামীঙ্গীকে খুব প্রশংসা করিতেন 
ও তাহার শিক্ষায় খুব উৎসাহ দেখাইতেন। 
এই সময় সারা আমেরিকায় উপস্থিত ছিল্সেন। 

পারী ধর্মপন্মেলনের পূর্বে স্বামীজী যখন 
জুল বোয়ার গৃহে পারীতে বাদ করিতেছিলেন, 
সেই সময় পুনবায় স্বামীজীর সহিত সারার 
সাক্ষাৎ, হয়। স্বামীজীর পত্রে জানা যায় যে, 
এই অভিনেত্রী ভারতবর্কে ভালবাসিতেন। 
সারা স্বামীজীকে বহুবার বলিয়াছেন ষে, 
ভারতবর্ষ বছ প্রাচীন ও স্থলভা দেশ। তিনি 
একবার ভারতবর্ষ-বিষয়ক একটি অভিনয় মঞ্চস্থ 
করেন। ভারতের পথের পুকুষ, নারী, শিশু 
ও সাধু সহ একটি বান্তব দৃশ্ঠ মঞ্চোপবি 
পরিবেশন করেন। অভিনয়ের শেষে সার। 
স্বামীজীকে বপেন, “আমি পুরা একমাস 
প্রত্যেক মিউজিয়াম দেখে বেড়াই এবং ভাব্বত- 


৬২ 


সহবদ্ধে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় সযত্খে লক্ষ 
ক'রে জেনেছি- সেখানকার পুরুষ, নারী ও 
তাদের পরিচ্ছদ, রাস্তাঘাট ইত্যাদি কিরূপ ।" 
সারার ভারত দেখিবার খুব ইচ্ছা ছিল। 
স্বামীজীর পত্রে পাওয়! যায়ঃ “সারার জীবনের 
স্বপ্নর-_ভারত-্রর্মণ । সার! স্বামীজীকে গোপনে 
জানান যে, ওয়েল্লের যুববাজ--পরে সম্রাট 
সপ্ধম এডওয়ার্ড মারার ভারত ভ্রমণের সকল 
ব্যবস্থা করিয়া দিতে প্রতিশ্রতি দিয়াছেন । 
কিন্ত বিধির বিধানে তাহার ভারত-ভ্রমণ সম্ভব 
হয় নাই। 


রামন্বাঘী শান্ত 


কে. এস. বামস্বামী শান্ত্ীর স্বৃতিকথা হইতে 
নিষ্নে উদ্ধত হইল : 

১৮৯২ খুঃ শেষ ভাগে কয়েকদিন জ্তিবাজ্ত্রমে 
স্বামীজীর পৃতসঙ্গ লাভ করার আমার লৌভাগ্য 
হইয়াছিল। পরে ১৮৯৭ খুঃ পুনর্বার মাত্রাজে 
তাহার সঙ্গ লাভ করি । এই যহাপুরুষের সঙ্গ- 
লাভে আমার জীবন পবিত্র ও ধন্য হইয়াছে । 

১৮৯২ খুঃ আমার পিতা অধ্যাপক হুন্দররাম 
আয়ার জিবান্কুরের যুববাজ মার্তণ্ড বর্শা 
গৃহশিক্ষকরূপে ত্িবান্রমে বাম করিতেন। 
মাদ্রাজ সরকার আমার পিতাকে ত্রিবান্ুর 
সরকানের অনুরোধে সাময়িকভাবে তথায় 
পাঠান। আমি এই বসন প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিবান্রমে মহারাঙার কলেজে 
ভন্দতি হই। এই জন্যই শ্বামীজীর সঙ্গলাভের 
সৌভাগ্য ঘটে । 

একদিন প্রাতে আমি একজন প্রভূত্ব-ব্যপ্তক 
এবং দীপ্চিমান্‌ দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে আমাদের 
গৃহের সচ্দখে দেশি। তাহার মাথায় গেকয়া 
পাগডি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা এবং কোমবে 
কটিবদ্ধ। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 


উদ্বোধন 


'ছিলেন। 
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“অধ্যাপক আমার আছেন কি? আমি তাকে 
দেবার জন্য একখানা পত্র এনেছি। তাহাত 
গলার ম্বর পরিণত ও উচ্চ--€ষন ঘণ্টানিনাদ । 
রোম রোল স্বামীজীর কণ্ঠন্বয় সথদ্ধে ঠিকই 
বলিয়াছেন, "তাহার স্বর খাদ বেহালার শ্ঠায় 
সুন্দর, গল্ভীব অথচ উগ্র বৈষমাহীন, কিন্তু 
গভীর কম্পনভরা, যাহা গৃহ ও হুদয়পূর্ণ করিত ।” 
আমার বয়স তখন ১৪ বৎমর মাত্র, স্বভাবতই 
বালকম্থলভ অজ্ঞতায় আমি ত্বাহাকে একজন 
“মহারাজা” মনে করিয়াছিলাম । আমি পত্রখানি 
লইয়া! দোতলায় পিতার নিকট দৌভাইয়। গিয়া 
বলি, “একজন মহাবাজ। এসেছেন এবং এই পত্র 
দিয়েছেন । বাবা হাসিয়া! বলিলেন, “মহারাজারা 
আমাদের হ্যায় লোকের গৃহে আসেন না।' 
আমি বলিলাম, “নীচে এসে দেখুন, নিশ্চয়ই 
একজন মহারাজা । পিতা নামিয়া আলিয়া 
স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া ছ্বিতলে লইয়৷ 
গেলেন। স্বামীজীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপের 
পরে পিতা নীচে আসিয়া আমাকে বলেন, 
তিনি সত্যই একজন মহারাজা, কিন্ত ক্ষুত্র 
এক ভূ-খণ্ডের রাজা নন। তিনি আত্মার 
সীমাহীন এবং শ্রেষ্ঠ রাজ্যের সমাট্‌ ।' 

এ-সময় ম্বামীজী আমাদের গৃহে নয় দিল 
আমার পিতা এ কয়দিনের কথা 
“আমার ম্বামীজীর সহিত প্রথম নববান্ত্ি' এই 
প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। জিবান্দ্রমে সেই ম্মবণীয় 
অতিথির কথায় আমার মনে যে অনপনেয় ছাপ 
পড়িয়াছিল, তাহা বলিব। 

একদিন আমার পাঠ্যপুস্তক কাপিদালের 
'কুমারসম্ভবম্ঠ পডিতেছিলাম। শ্বামীজী আমিয়! 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প'ড়ছ?” বলিঙ্গাম, 
কুমারসম্ভব- প্রথম অধ্যায় ।' তিনি বলিপেন, 
তুমি কি মহাকবির হিমালয়-বর্ণনা বলতে 
পারো? আমি মক্ষিণ-ভাবরতের প্রচলিত খুরে 
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কালিদাসের হিমালয়-বর্ণনার সুন্দর ও স্থললিত 
গ্লোক পাঠ করিলাম। ম্বামীজী হাসিলেন। 
তাহাকে খুশী দেখাইতেছিল। তিনি বলিলেন, 
'তুমি জানো, আমি হিমালয়ের ভাবগন্ভীর দৃশ্ঠের 
মধ্যে বহুদিন ছিলাম আমি স্বাভাবিকভাবে 
উৎফুল্ল ও উৎসাহিত হুইলাম। তিনি পুনরায় 
আমাকে কুমারসম্ভবের ক্লোকটি আবৃত্তি করিতে 
বলেন। আমি তাহা আবুত্তি করি এবং 
জিজ্ঞাসিত হইয়া শ্লোকটির অর্থও বলি। তিনি 
বলেন, “বেশ কিন্তু এই অর্থই যথেষ্ট নয়।” 
তিনি তখন ভাহার আশ্চর্য মধুর পরিমিত কণ্ঠে 
শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন £ 
অন্থ্যত্তরস্তাং দিশি দেবতা! হিমালয়ে! দাম নগাধিরাজঃ | 
পূর্বাপরৌ ভোয়নিধী বগাহা স্থিত; পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ 
স্বামীজী বলেন ঃ এই গ্লোকের তাৎপর্যপূর্ণ 
শব হ'ল “দবতাত্সাঁ এবং "মানদণ্ড! কবি 
বলছেন যে, হিমালয় শুধু একটি প্রাচীর নয় 
বা প্রকৃতির খেয়ালে হযনি। হিমালয় দেবতাত্মা 
এবং ভারতের ও তার সভ্যতার রক্ষক, 
শুধু উত্তর মেকর হিম-শীতল ঝঞ্জাবাত থেকেই 
নয়) ভয়ঙ্কর ও দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীদের থেকেও 
ভারতকে রক্ষা করে। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র 
এই সব বড বড নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন । 
এই নদনদীগুলি মৌসুমী বৃষ্টির অপেক্ষা না 
রেখে হিমালয়ের বরফ-গল! জলে ভব! থাকে 
ও ভারতকে শস্তহ্যামলা করে। “মানদণ্ড 
হারা কবি বুঝাতে চান যে, ভারতীয় সভ্যতা 
সকল মানব-সভ্যতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং এই 
সভ্যতার মানদণ্ডে বর্তমান অতীত বা 
ভবিষ্তৎ্বসব নভ্যতাই পরীক্ষিত হবে। 
কবির স্বদেশপ্ীতি এতই উচ্চস্তবের ছিল! 
_ঠাহার কথায় আনন্দে আমার শিহরণ জা গিল, 
অগ্ভাবধি আমি তাহা মনে রাখিয়াছি এবং 
এখনও আমার অন্তরে এ কথাগুলি তেমনই 
১৬ 


স্বা্মীজীর সঙ্গিধানে 


উজ্জল আছে, একটুও মান হয় নাই। 

একদিন ম্বামীজী বলেন, বাস্তবিক পক্ষে 
দেশগ্রীতি শুধু একটা ভাবপ্রৰণতা! বা দেশকে 
ভালবাসার আবেগ নয়, দেশপ্রেম হচ্ছে 
স্বদেশবাসীকে সেবা! করবার প্রৰল বাসনা। 
আমি পায়ে হেঢে সারা ভারত ঘুরেছি ও 
দেশবাসীর ছুংখ-দারিত্য শ্বচক্ষে দেখেছি। 
আমার প্রাণে আগুন ধরেছে এবং ভাগের 
অবস্থা পরিবর্তন করবার ভীষণ ইচ্ছা আমার 
ভেতরে জলছে। কর্মফলের কথা তুলো না। 
বদি ভাদের কর্ষে তারা ছুঃথ পাচ্ছে বলো, তবে 
আমাদের কর্ম হচ্ছে_-তাদের ছুঃখ দুর কৰা। 
যদি ঈশ্বর লাভ করতে চাও, মানুষের 
সেবা কর।' 

অন্য একদিন স্বামীজী আমাকে বলেন £ 
তুমি বালকমাত্র। আমার ইচ্ছা, তুমি 
উপনিষদ্‌ ব্রন্ধস্যত্র ও ভগবদগীতা_এই প্রস্থানতঅয় 
খুব ভক্তিভবে পড়বে, আর পুরাণ ইতিহান 
প্রভৃতিও পড়বে । পৃথিবীর কোথাও এমন 
মূল্যবান আর কিছু পাবে না। প্রাণীদের মধ্যে 
একমাক্জ্র মানষেরই প্রাণে--“কোথা হ'তে, 
কোথায়, কেন ও কি প্রকার ?--এই সব প্রশ্ন 
ওঠে । চারটি মূল কথা তোমার জানা দরকার, 
যথা--অভয়, অহিংসা, অসঙ্গ ও আনন্দ। এই 
হচ্ছে শাস্তের মূল কথা--মনে রেখো, পরে 
অর্থ বৃঝবে। 

নয় দিন আমাদের বাড়িতে যখন স্বামীজী 
ছিলেন, আমি প্রান্মই তাহার নিকট থাকিতাম, 
কারণ তিনি আমাকে খুব ন্রেহ করিতেন। 
তাহার মধ্যে যেন চুম্বকের আকর্ষণী শক্তি ছিল। 
আমার পিতার সহিত স্বামীীর নান! বিষয়ে 
আলোচনা! হইত, যাহা আমার বোঝার 
ক্ষমতার বাহিরে ছিল। কিন্তু স্বাশীজীর চক্ষু 
চুষ্বকের গ্ায় ছিল--যদদিও দয়] ও ভালবাপায় 


৬৩৪ 


পূর্ণ। তাঁর গলার স্বরে অসাধারণ মাধুর্য ও 
শক্তি মিশ্রিত ছিল, এবং তাহার চালচলন 
এত বাজোচিত ছিল যে, আমি তাহার কাছে 
থাকিলে অত্স্ত আনন্দ পাইতাম । তিনি 
আরও অনেক কথা বলিয়াছিলেন অন্ত সময় । 
কিন্ত আজ ৬* বৎসর পরে সেই সব কথা মনে 
নাই। শুধু পূর্বোক্ত কথাগুলিই ঠিক মনে আছে । 

মাদ্রাজে ১৮৯৭ থুঃ স্বামীজীকে যখন অভ্ভত- 
পূর্ব সংবর্ধনা দেওয়া হয়, তখনও আমি উপস্থিত 
ছিলাম। আমি এ * দিনই তাহার সঙ্গলাভে 
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ধন্য তই | 'এই সময় স্বামীজীর ভিতরে একটা 
পরিবর্তন লক্ষ্য করি। ১৮৯২ খ্ুঃ স্বামীজী 
যেন তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় 
ছিলেন না, কিন্তু ১৮৯৭ খুঃ তিনি শুধু যে স্থির- 
নিশ্চয় তাহাই নহে, তাহার ব্যক্তিত্বে দিব্ভাব 
গ্রকাশ পাইত এবং সকলে যে তাহার কথা যান্ত 
করিবে - সেই সম্বপ্ধেও তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহ। 

১৯৫২ খুঃ মে মামে আমি বেলুভড মঠে 
স্বামীজীর ঘরে প্রবেশলাভের অধিকার পাইয়] 
কৃতার্থ হই। 


প্রশ্নোভর 
শ্রীগৌরপদ দাশ 


বিবেকানন্দ পরমানন্দে আলোঁখাববাসিগণে, 


ভজনে ও গানে বিমোহিত কবি তোষিছেন জনে জনে , 
অশ্ররতে ভরা নযনযুগল সিক্ত করিছে বদনকমন্, 


হৃদয় আবেগ উজাড করিষা গাহিছেন একমনে, 
শুনিছে ভক্ত আলোয়ারবাসী আগ্রহে যতনে । 


এই কথা! দ্রাম যাইল রটিয়া। সাবাটি রাজ্য মাঝে, 

আলোঘার-রাজ শুনি ন্বকর্ণে ভাকিল একদা সাঝে , 
বীব-নশ্বর বিবেকানন্দ প্রসন্নমুখ পরমানন্দ 

নিভীক স্বরে কন, 'মহারাঁজ, বল মোরে কোন কাজে, 

আদ্দেশ কবেছ আসিতে হেথায়-_বরাজপ্রাসাদের মাঝে ?' 


শুনি মহারাজ কন, “সন্ন্যাসী, শুনিয়াছি তুমি জ্ঞানী, 


নানান উপায়ে পার সঞ্চিতে প্রভূত অর্থ জানি, 
তাহা না করিয়। তুমি কিনা শেষে 
ভিক্ষা করিয়া ফির দেশে দেশে, 


ইহার অর্থ বুঝিতে না পারি, অর্থে কি হ'ত হানি? 
ভিখারীর বেশে ঘোরে দেশে দেশে কেন- কহ সেই বাণী ।” 
শুনি এই কথ! বিবেকানন্দ বচসা না করি মেলা 
স্মিত হাঁসি হেসে কন, 'মহাবাজ, স্তন তবে এই বেলা-- 
দিবস-রজনী কেন অনুখন শ্বেতাঙ্গ-সনে হইয়া মগন 
শিকার করিয়া ফিরু হেথা হোথা রাজকাজে করি হেল! ? 
ইহার অর্থ কও তুমি রাজা, এ কোন্‌ রাজার খেলা ?” 
নির্ভীক এই বাণী শুনি রাজা-_অতীব হইঈমৈনে 
কহেন, 'ম্বামীজী, ভালো! লাগে তাই শিকারেতে ঘুরি বনে ।” 


স্বামীজী কহেন, “আমারও সেবূপ-_- 
ভালো লাগে তাই ভিখ মাগি ভৃপ, 


বুঝিলে তো কেন ঘরে ঘরে ফিরি? নরপতি সযতনে-_ 
কহিল, “বুঝেছি--আলো! দেখাইতে সু এ অন্ধজনে ।' 


গীতা সুগীতা কর্তব্য 
্বামী ধীবেশানদ্দ্‌ 


ীামাহাত্য্যে বল! হইয়াছে : 
গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্তৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ । 
যা স্বয়ং পল্পনাভস্ত মুখপল্মাছিনি:স্থতা ॥ 
গীতাই উত্তমরূপে অধ্যয়ন করা কর্তব্য, অন্য বন 
শান অধায়ন করিয়া কি ফল? 
প্রশ্থ হইতে পারে যে, কোন্‌ গীতাপাঠের 
কথা এখানে বলা হইতেছে? কারণ গীতা” 


তো বু আছে__অবধুতগীতা, রামগীতা, 
শিবগীতা, পাগ্ডবগীতা, গ্ররুগীতা ইত্যাদি । 
উত্তরে বল। হইয়াছে: যা স্বয়ং পন্মনাভন্থয 


মুখপল্মাদ্িনি:স্তা। 

-_অর্থাৎ যে গীতা” পন্মনাভ বিষুর পুর্ণাবতার 
ভগবান্‌ শ্ররুষ্ণের মুখকমল হইতে নির্গত 
হইয়াছে, তাহাই স্বাধ্যায়-প্রবচন করা কর্তব্য । 
তাই ইহার নাম শ্রীযন্তগবদ্গীতা”। গীতা 
ভগবানের গীত ভগবানের স্বভাব সংসার- 
ছুঃখাতুর, শতস'শয়াকুল জীবকে সদ! স্্মধুরস্বরে 
পরমানন্দধামের বার্ত। গাহিয়া শোনানো । যে- 
কেহ ভাগ্যবান্‌, সেই শুনিতে পায়। 

জীব সংসারচক্রে নিম্পেষিত হইয়া সদা 
শোকে মুহ্মান, সদা ক্রন্দনে রত। শতহ্‌ঃখে 
কাতর হইয়া, শত ছুর্টেবের পাষাণচাপে পিষ্ 
হইয়া, নিতাস্ত অনন্শরণ হইয়াই মান 
ভগবানের শরণ লয় ও তাহার দিব্যগীত-শ্রবণে 
প্রয়াসী হম্ঘ। অর্জুনের বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম 
হয় নাই। আদন্ন যুদ্ধে আত্ীয়-ন্বগন, পুক্র- 
মিত্র সকলের সম্ভাবিত নিধনাশঙ্কায় ভীত ও 
শোকগ্রস্ত হইয়্াই অর্জুন ভগবানেত্র শরণ 
লইয়াছিলেন ও এই দিব্যগীত-শ্রবণে অস্তিমে 
কৃতরুত্যতা লাভ করিয়াছিলেন। বিষাদের 


মধ্য দিয়াই অর্জুনের ভগবানের সঙ্গে যোগ হইল। 
তাই কি গীতার প্রথম অধ্যায়টির নাম-_ 
“বিষাদযোগ”? এবং গীতা*র প্রথমেই অর্জ্তনের 
বিষাদ বণিত ? 

গীতা" যদিও স্থতিশাস্ত্,। তথাপি ইহাতে 
সংগৃহীত বিষয়সমূহের গান্ডীর্য ও সার্বলৌকিক 
উপাদেয়তা-দর্শনে ইহাকে শ্রতিতুল্য সম্মান 
দেওয়। হইয়া থাকে । প্রতি অধ্যায়ের শেষেই 
এরূপ লেখ! দেখিতে পাওয়া যায় £ 

“ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতান্থু  উপনিষৎ্স্থ 
্র্ষবিদ্ভায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে'***** 
অধ্যায়ঃ' 1-এই পঙ্ক্তিটি বিচার করিলে 
গীতার বিষয়াদি অনেক তথ্য জানা যায়। 
পরমপুরুষ ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের মুখনিংস্থত গীতাকে 
উপনিষৎ্। বপ। হইয়াছে । যে তত্জ্ঞান যাবতীয় 
সংসার-ছুঃখ  মৃল-অজ্ঞানসহ বিনাশকরত 
জীবকে পরমানন্দন্বর্ূপে- পরব্রহ্ষস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া দেয়, তাহাই 'উপনিষত্ঃ। গীতা'ও তাই। 
'গীতা” এখানে “উপনিষৎ্ণ শবের বিশেষণ। 
“উপনিষৎ্ শব স্ত্রীলিঙ্গ। তাই বিশেষণ গীতা, 
শব্দটিও স্ত্রীলিঙ্গ। বিশেষণদ্বারাই বিশেশ্যকে 
যখন বোঝানো হয়, তখন লোকে আর বিশেষের 
প্রয়োগ করে না। এইজন্য শুধু গীতা” বলা 
হয়। গীতা” অর্থ যাহা গান করা হইয়াছে। 
উপনিষছুক্ত ব্রক্ষবিদ্তাই শ্রভগবান্‌ এই গ্রন্থে 
স্থমধুর স্থরে গান করিয়াছেন। তাই উহার 
পুরা নাম 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষত্”। সংক্ষেপে 
“ভগবদ্গাতা” বা “গীতা ৷ গীতা"তে ব্রক্মবিষ্ঞাই 
আলোচিত হইয়াছে । কারণ শোক-যোহাদ্দি 
সংসার-ছুঃখ হইতে পরিস্ঞাণ পাইবার ইহা 


৬৩৬ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্₹--১১শ লংখ্য 
একমাত্র উপায়। ইহাই “যোগশাস্ঃ_ _ ইত্যাদি বহুস্থলে আমরা দেখিতে পাই, 
কর্মযোগের তত্বজ্ঞাপক শাস্ত্র । গীতা'তে পুনঃ কখনও ঝন্থুভাবে, কখনও্ড ধা গুরুভাবে ভগবান্‌ 


পুনঃ নিষ্কাম কর্মযোগের মাহাত্ম্য কীতিত 
হইয়াছে , উহাঁও ত্রপ্ষবিদ্ভারই অস্তর্গতি। 
পুনঃ বলা হইয়াছে : 'শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে__ 
শ্রকৃষ্ণার্ভুনের পরস্পর কথোপকথনবপে ব্রহ্মবিদ্যা- 
লাভের জন্য নিষ্ষাম কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও 
সাংখ্য-পাতঞ্চলার্দি নান! শাস্ত্রোক্ত সাধন, নান! 
রহম্তকথা এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা 
অন্যান্ত দর্শনশাপ্রের রীতিতে বচিত হয় নাই। 
ইহা বজ্ুছয়ের--গুরুশিত্তের কথোপকথন , 
অর্জুনের মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তাহাই তিনি 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ভগবান্ও তাহার 
যথাযথ উত্তর দিয়াছেন। সম্পর্কে কুস্তী শ্রীকচের 
পিতৃঘসা_অর্থাৎ অর্জুন প্রীকুষ্ণের পিসতুতে। 
ভাই। বাল্যাবধি উভয়ের পরম্পর প্রীতি 
অপরিসীম । অর্জুন ভগবান্কে--সমপ্রাণ 
মথাবপে, স্রেহময় ভ্রাতারূপে এবং গীতায় 
দেখিতে পাই তত্বোপদেষ্টা গুরুরপে- নানা 
ভাবে পাইয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। প্রিয় বন্ধুর 
প্রতি, একাস্ত শরণাগত ভক্তশিষ্তের প্রতি 
ভগবানের গ্রীতিময় এই জ্ঞানোপদেশ বডই 
মধুর। নানাপ্রকারে তত্বজ্ঞানের কথাই এখানে 
আছ্স্ত আলোচিত। কখনও ভগবান্‌ বন্ধুভাবে 
অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, কখনও বা গুরুরূপে 
তাহাকে সাবধান করিতেছেন । 
“নৈতৎ ত্য পপস্ঘতে' (২৩); 
প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' (২1১১) 
“ভক্তোহমি মে সখা চেতি' (৪81৩) , 
“যত্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া 
(১০1১), 
“ন শ্রোপ্তসি বিনঙক্ষ্যসি” (১৮1৫৮) 
'যথেচ্ছসি তথা কুরু? (১৮৬৩); 
প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে" (১৮।৬৫)। 


অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন। 
অর্ভনের প্রশ্নেও এই ছুই সম্বন্ধ সুস্পষ্ট । 

শিত্ধন্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নম্ণ (১৭), 

বুদ্ধিং মোহয়সীব মে” (৩২), 

“তন্সে ত্রহি স্বনিশ্চিতম্‌ঃ (৫1১), 

শ্বয়মেবাত্মনাজ্মানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম' 

(১০১৫ 

দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ঠ (১১1৪), 

'সখেতি মত্বা! প্রসভং যদছুক্তম্ত (১১1৪১), 

“করিষ্যে বচনং তব” (১৮৭৩) 

_-এইপ্রকার বু স্থলে দেখিতে পাওয়ণ যায়, 
কোথাও অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরজ্ঞানে, গুরুজ্ঞানে 
শরণার্থী হইয়। প্রার্থনা করিতেছেন, কোথাও 
বা প্রিয়সথার হ্যায় নিঃসঙ্কোচে মনের কথা 
খুলিয়া বলিতেছেন। গুকু-ভাষার গাস্ভীর্য ও 
বন্ধু-ভাষার মধুরতা-_এই উভয় একত্র মিলিত 
হইয়া "গীতার ভাষাকে এক অপরূপ আকার 
প্রদান করিয়াছে । 

গীতা” শ্রীকষের কষ্টকল্লিত রচনাবিশেষ 
নহে-_আত্মযোগসমাহিত অবস্থায় উচ্চারিত | 
ইহা! তাহার অন্ুভূতিসমূজ্জল ম্বতদ্কর্ত বাণী। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর কালাস্তরে অর্ভন পুনঃ এ 
উপদেশ শুনিতে চাহিলে ভগবান্‌ বলিয়াছিলেন, 
যুদ্ধপ্রারভ্তকালে তুমি বিষাদগ্রস্ত ছিলে এবং 
আমিও আত্মসমাহিত ছিলাম--তাই তৎকালে 
এ উপদেশ আমার মুখ হইতে বাহির 
হইয়াছিল। এখন তোমার ও আমার উভয়েরই 
সেই পূর্বাবস্থা আর নাই, তাই এখন আর সে 
উপদেশ দেওয়া সম্ভব নহে ইহা হইতেই 
গীতা'র মহত্ব আমরা অঙন্মান করিতে পারি | 
কধিত ভূমি ও উত্তম বীজের সন্মিলনে যেমন 
শশ্যাদি উৎপন্ন হয়, গুরু ও শিষ্ক উভয়ের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ] 


উপযুক্ততায় তন্দ্রপ ধর্মতরু উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অর্জনের ন্যায় সর্বগুণাঁধার শিশ্ত ও ভগবান্‌ 
প্রক্ণে ন্যায় গুরু একজ্র মিলিত হইয়াঁছিলেন, 
তাই আজ এই 'গীতা*রূপ তত্বোপদেশ লাভকরত 
জগদবাসী ধন্য হইয়াছে । 

দর্বশাস্ত্রযয়ী গীতা” সর্বশান্ত্বের সিদ্ধান্ত 
গীতায় গ্রথিত। ভারত-সংস্কৃতির অমূল্য বত 
গীতা” বিশ্বসংস্কতি-ভাগ্তারের অপূর্ব শোভা 
বর্ধনকরত তাহাকে মহনীয় করিয়াছে । 

ছুদ্ধং গীতামৃতং মহৎ'__গীতাকে দুগ্ধরূপ 
অম্ৃতের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। স্বৃত 
বামাখন বলা হয় নাই। তাহার কারণ-_যত 
লাভ দুধ হইতে হয়, ঘ্বত হইতে তত হয় না। 
দুধ হুইতে দধি-পনীরাদি__সব কিছুই পাওয়া 
যাইতে পারে। বাল্যাবস্থা হইতে বাধক্য পর্যস্ত 
লোক ছুধ খাইয়! পুষ্ট হয়। অর্জুনের হৃদয়েও 
বিবেকরপী শিল্ঞর জন্য ভগবান্‌ এই গীতারপী 
দুধের ব্যবস্থা করিলেন। গীতার বিষয়ে ভগবান্‌ 
নিজেই বলিয়াছেন : 
গীতাশ্রয়েহহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্‌। 
নিতাজানমূপাশ্রিত্য জীন্‌ লোকান্‌ পালগাম্যহম্‌। 
-_-গীতাই ভগবানের আশ্রয়, গীতাজ্ঞানসহায়েই 
তিনি সকলের পালক ও পোষ্ক। সমগ্র 
বেদ-বেদান্তপাঠে যে-জ্ঞান লাভ হয়, এক 
গীতাধাযয়নেই নিঃসদ্িপ্ধরূপে সেই ফল লাভ হয়। 
সর্ব বর্ণ ও আশ্রমের উপযোগী বিষয় ইহাতে 
পাওয়া যায়। গীত! দর্বতোমুখী । 

গীতার আঠারোটি অধ্যায়। কেহ কেহ 
শঙ্কা করেন, “কেন? আঠারোটি অধ্যায় 
কেন? সতেরো বা উনিশটি অধ্যায় তো 
হইতে পারিত?' ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন, 
'সর্বশাস্্ময়ী গীতা”--বিদ্যার অষ্টাদশ প্রস্থান । 
৮৭ বেদ, চার উপবেদ, ছয় বেদাঙ্গ, ধর্মশাস্র, 
স্কায়শাস্ত্র, পুর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা--এই 


গীতা স্থগীতা কর্তব্য! 


৬৩৭ 


অষ্টাদশ প্রস্থানের সারাংশ লইয়! বুচিত বলিয়াই 
গীতার অধ্যায়-সংখ্যা আঠারো, তঙ্গ্যান বা 
তদধিক নহে। অর্জুন যেন সমগ্র মানবজাতির 
প্রতীক। প্রিয় শিত্ত অর্জুনকে নিমিত্ত করিয়াই 
ভগবান্‌ সকলের কল্যাণের জন্য যোগসমাহিত 
চিত্তে এই অমূল্য উপদেশ করিয়াছেন। 

ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ মুরলীধর, আবার চক্রধরও 
বটেন। তিনি কেবল প্রেমের বাশী বাজাইয়া 
ব্রজবাসিগণের মনোহরণ করিয়াই আপন কর্তব্য 
সমাপন করেন নাই, স্ুদর্শনচক্র ধারণ করিসা 
অর্জুনপ্রমুখ সকলকে অধর্ম অন্যায় ও অত্যাচারের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ যৌষণা করিতেও উত্সাহিত 
করিতেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তুমুল কর্মোদ্যমের 
মধ্যেও আত্মনিষ্ট প্রশাস্তি--এই কর্মযোগ, 
এই অনাসক্তিযোগই নিজ জীবনে প্রকৃষ্ট 
আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। অনাসক্তিযোগ- 
অভ্যাসে শত বিপদ্‌ ও ভোগের মধ্যেও পুরুষ 
অবিচলিত থাকেন, সাংসারিক সর্ব কর্ম 
করিয়াও তিনি অস্করে নিংস্পৃহ শাস্ত সমাহিত 
থাকেন। কর্মের সিছ্ি-আসিঙ্ষিজনিত স্ুখ- 
দুঃখ তাহাকে ম্পর্শও করিতে পারে না। 

শিকাবে বহির্গত ঘোর জঙ্গলে পৎত্রাস্ত এক 
বাজা বনমধ্যে নিবাসকারী এক মহাত্মার 
আতিথেয়তায় পৰিতুষ্ট হইয়া তাহাকে অর্ধরাজ্য 
প্রদান করিয়াছিলেন। মহাত্সাও তাহাকে 
শিক্ষা দিবার জন্য রাজতুল্য এশ্বর্ষের মধ্যে বাস 
করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পর রাজা 
বলিলেন যে, এখন তাহার ও মহাত্সার মধ্যে 
কোনই পার্থক্য নাই। মহাত্মা উত্তর দিলেন, 
চল রাজন্‌, আমরা আবার সেই জঙ্গলে যাই।' 
কিন্ত ভোগাসক্ত রাজার সে সামর্থ্য কোথায়? 
তিনি ইতস্তত: করিতে লাগিলেন। মহাত্মা 
কিন্ত তখনই তাহার সেই কস্থা-কমগ্ডলু লইয়া 
চলিয়া গেলেন। রাজ্য এশ্বর--সব পড়িয়া 


৬৩৮ 


রহিল। দেঁখাইলেন-_পার্থক্য কোথায় । 
এইক্ধপ বৈরাগোর অত্যুজ্জল প্রভায় শ্রীকৃষ্ণের 
জীবন আলোকিত । অত সাধের, অত প্রিষ্ন 
বুন্দাবন পরিত্যাগ কবিয়া বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইবার জন্য তিনি মথুরায় চলিয়া 
গেলেন। কংসবধের পর মথুবারাজ্য স্বীয় করতল- 
গত হইলেও উহা! তিনি তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানকরত 
কংসের পিতা উগ্রসেনকেই সেই রাজ্যের 
রাজসিংহাঁসনে অধিপ্রিত করিলেন । ছ্বারকাতে 
রাজ্য স্থাপন করিয়াও তিনি নিজে রাজা হইলেন 
না। জবানম্ধ ব্ধ করাইয়া মগধরাজ্যও তিনি 
নিজে গ্রহণ করেন নাই, জরাসন্ধপুত্র সহদেবকেই 
সেই বাজা প্রদান করিলেন। সহদেব-প্রদর্ত 
অপরিষিত ধনরত্ব রাজস্থয়-যজ্ঞ করিবার জন্য 
যুধিষ্ঠিরকে সমর্পণ করিলেন। ময়দানবকে দিয়া 
ইন্জপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের জন্য অপূর্ব সভাগৃহ নির্মাণ 
করাইয়া দিলেন। নিজেব জন্য কিছুই চাহিলেন 
না| এই সবই শ্রীকৃষ্ণের বৈরাগ্য বা অনাসক্তির 
স্ুম্পষ্ট পবিচয় প্রদান করে। শরীক 
অনাসঞ্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ__যছুবংশলাঁশ | সমর্থ 
হইয়াও তিনি স্বকুলবক্ষণার্থ কোন প্রচেষ্টা 
করিলেন না। তিনি দেখিযাঁছিলেন যে, 
তাহারই সবলভ্ুজদ্বয়বক্ষিত,। আশ্রিত যছ্কুল 
ধন্মদে মত্ত ও এঙ্র্ধের চরম সীমায় পৌছিয়া 
পৃথিবীর ভারস্বপ্ূপ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি 
নিজে ধরাধান হইতে বিদায় লইবার পর ইহার! 
সকলের ভীতিম্বরূপ হইয়া পড়িবে ও সাধুজন 
নিগৃহীত হইবে। তাই ধন, অসংযত ভোগ 
ও এশ্বর্ষের চরম পরিণতি যে বিনাশ--এই 
আদর্শও তিনি লীলাসংবরণের পূর্বে দেখাইয়া 
গেলেন । অনুষ্টের সুনিয়ন্ত্রিত বিধানে তাহার 
সম্মুখেই যদুকুল বিনষ্ট হইল । এই সব দেখিয়া 
শ্কুষ্ট ধীর, শাস্ত। নিবিকার ও অনাসক্ত। 
সর্বাবস্থাতেই তিনি অবিচলিত। ইহাই 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্ষ--১১শ সংখ্যা 


শ্রীকঞ্চচরিত্বেব বিশেষত্ব । গীতায় যে অনাসক্তি- 
যোগের কথ! তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহার 
রশ দৃষ্টান্ত-_ভাহার নিজের জীবন। দৈনন্দিন 
জীবনে তাহার নিত্য নিয়হিত জপ, সন্ধ্যাবন্দনা, 
হোম, অতিথিসেবা, ব্রাহ্মণপূজন ইত্যাদির 
কখনও ব্যতিক্রম হইত না। ভগবদারাধনা, 
ব্যতীত শুধু কর্মদ্বারা কখনও মানবজীবন শার্থক 
হয় না। কর্ম ও উপাসনা একত্র অনুষ্ঠেয়। 
অন্থগত ভক্ত শিশু অর্জুনকে তিনি তাই 
বলিলেন £ 

'মামনুষ্মর যুধ্য চ' (৮1৭)-হে অর্জুন । 

তুমি আমাকে সদা ম্মরণ কর ও স্বীয় 

কর্তব্য অনলসভাঁবে কবিষা যাগ । 
_-এই উপদেশ তিনি নিজেও পালনকরত্ত আদর্শ 
স্থাপন করিয়া গেলেন । 

গীতার পটভূমিটিও ব্ড সুন্দৰ, অপূর্য। 
উহার মধোও আমরা কিছু রহস্যের সন্ধান 
পাই। গীতাব উদ্তবস্থল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-প্রাঙ্গণ | 
যুদ্ধকামী বিবদমান ছুটি পক্ষ পরস্পর মুখোমুখী 
হইয়া দণ্ডাযমান। সর্ববিধ্বংসী কালসমর আবস্ত 
হইতে আর বিলম্ব নাই। কেবল স্কেতের 
অপেক্ষা মাত্র । ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের সারথি । 
এমন সময় অর্ভুন বলিলেন; “সেনয়োরু- 
ভয়োর্মধ্যে ব্থং স্থাপয় মেহচ্যুত । (১২১) 
-হে অচ্যুতা উভষ সেনার মধ্যস্থলে রথ 

স্থাপন কর। কারণ সেখান হইতেই অর্জুন যুদ্ধ- 
কামী সকলকে দর্শন করিবেন। সারথি ভগবান্‌ 
শরীরও রথ চালিত করিযা দুইদূলের মধ্যস্থলে 
রথ স্থাপন করিলেন। দুই দলের মধ্যস্থলে যে 
ভূমিখণ্ড, উহাকে নিরপেক্ষ-ভূমি ( ৪৩৪০] 
70209) বলা হয়। এখানেই সংঘটিত হইল 
গুরু-শিষ্ের প্রশ্নোত্তররূপী কথোপকথন । 
আসন্নন্বঙজনবধ-ভয়ে ভীত অর্জনের যে প্রশ্ন, 
তাহা সকল অধ্যাত্মজ্ঞান পিপাস্থরই অস্তরের 
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চিরস্তন প্রশ্ন । উহা! কেবল অর্জুনের কণ্ঠে ধ্বনিত 
হইযাছে--এই মীত্র। উহার উত্তরে ভগবান 
্রীকুষ্চ অর্জুনকে যাহা বলিয়াছেন-__তাহাই 
গীতা” । গীতার কথন ও শ্রবণ সবই হইয়াছে 
এই নিরপেক্ষ-ভূমিতে। কোন দলের মধ্যে 
বসিয়া ভগবান্‌ উপদেশ দেন নাই, এবং অর্ভুনও 
এইভাবে শোনেন নাই। গীতার উপদেশ 
আমাদেরও শুনিতে হইবে-অঞ্জুনের ম্যায় 
নিরপেক্ষ-ভূমিতে দাডাইযা » তবেই ইহা ফল 
প্রসব করিবে । মনকে রাগছ্েষ। অহংতা ও 
মমতা রহিত করিয়া নিরপেক্ষ কবিতে হইবে 
তবেই গীতাশ্রবণ সার্থক হইবে । অভিমানাচ্ছন্ন 
হইয়া, স্বীয় পরকীয এই ভেদবুদ্ধি ছ্বাবা 
অভিভৃত হুইয়! থাকিলে গীতাব মর্ম উপলব্ধি 
হইবে না। অর্জুনও যখন অভিমানবহিত হইয়া 
নিরপেক্ষ হইয়াছিলেন, তখনই গীতাতত্ তাহার 
চিত্মধ্যে সমুদ্তাসিত হইয| ডঠিয়াছিল 'এবং অস্তে 
'নষ্টো মোহ: ম্বৃতির্লকা করিষো বচনং তব)? 
- আমার মোহান্ধকাব অপম্থত হইয়াছে, 
আত্মস্মতি জাগ্রত হইয়াছে । হে মধুস্দন। 
এখন আর্ম তোমার আদেশ অকুণচিত্তে 
পালন করিব । 
_-এই ক্ৃতকৃত্যতাব ধ্বনি তাহার কণ্ঠে ঝস্কত 
হইয়া উঠিয়াছিল। ভগবান্‌ শ্রীক্ক্চও যোগ- 
সমাহিতচিত্তে অসঙ্গ নিরপেক্ষ আত্মস্থ হইয়াই 
উপদেশ দিয়াছিলেন। গীতা পটভূমি-_বণ- 
মধ্যভুমি-_এই রহস্তেরই ইঙ্গিত দিতেছে। 
চিত্তে নিরপেক্ষ, সর্বপ্রকার সাংসারিক সম্বন্ধ 
ও ব্যবহারের প্রতি উদ্দাসীন ভাব আনয়ন 
করিতে না পারিলে অন্তরে ধর্মভাব বিকশিত হয় 
না, অন্তনিহিত অনঙ্গ আত্মার স্ফুরণ হয় না।-_ 
গীতার সবই মহত্বপূর্ণ। 
বিচাবদৃষ্টিতে দেখিলে বোঝা যায়, যাবতীয় 
ভেদজ্ঞানই দুঃখের কারণ। অনাত্বী় ভাব 


গীত! স্থগীতা কর্তব্য: 
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হইতেই শক্রতার উৎপত্তি হইয়া থাকে । বিশ্ব- 
বন্ধুত্থের প্রথম সোপান-_ আত্মীয্ভাব। অনাত্ীয়- 
ভাৰ দুর না হইলে সংসার হইতে হিংসাত্মুক 
সর্বধবংসী যুদ্ধও দূর হইবে না। এই অনাত্মীয়- 
ভাব হইতেই মহাভারতে ককু-পাগ্ুৰ যুদ্ধের 
স্চনা। গীতার প্রথম ক্সলোকেও ইহাই স্কচিত 
হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাস] করিতেছেন £ 

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুধুৎসবঃ | 

মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্বত সঞ্জয় ॥ 
__এই প্রশ্নটি দেখিয়াই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, 
মহাভারতের স্্বনংহারী যুদ্ধ অবশ্থান্তাবী ছিল, 
কারণ যে চক্রবর্তী বাঙ্গা ধৃতবাষ্, যিনি বংশের 
প্রধান_-মামকাঃ ছুর্যোধনারদ্দি আমার ও 
“পাগুবাঁঠ যুধিষ্টিরাদি ভ্রাতাব পুক্র, তাহারা 
ভিন্ন, আমার নহে-এরূপ ভেদবুদ্ধি রাখিতেন, 
্বপুত্র ও ভ্রাতুণপ্পুত্রগণকে এক সমদৃষ্টিতে দেখিতেন 
না, সেখানে ক্ষত্রিয়কুলবিধ্বংসী সমরানল 
প্রজ্বলিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? 
ধৃতরাষ্ট্রী কেবল চর্মচক্ষুবিহীন ছিলেন তাহা নহে, 
তাহার প্রজ্ঞাচক্ষুরও অভাব ছিল এবং সে জন্যই 
তিনি এই প্রকার অনাত্রীয় ভাব পোষণপূর্বক 
্বপরবিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। একতা 
আত্মীয়ভাব ভিন্ন সংসারে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে 
পারে না। 

গীতার্দি সর্বশাস্ত্ের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, 
সমজ্ঞানেই পরম শান্তি । সমগ্র বিশ্বকে আপন 
স্বরূপ বলিয়া! জানিতে পারিলেই রাগদ্েষবিমুক্ত 
হইয়া শাশ্বত শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। 
সকল প্রাণীই আমার রূপ, সর্বপদার্থ ই শ্ব-স্বরূপ 
বলিয়া বোধ করিলে নিজের সঙ্গে তো আর 
কেহ রাগ-ছেষ করিতে পারে না? 

“অয়ং নিজঃ পবো৷ বেতি গণনা লঘুচেতসাম্‌।* 
-আপন, পর--এই ভেঘবুদ্ধি নীচবুদ্ধি 
লোকেরই হইয়া থাকে। 
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উদ্দারচরিতানাস্ত বস্থধৈব কুটুম্বকম্‌।, 
- উদ্দারচিত্বগণেঘ্ধ নিকট সকলেই আপন । 

ভেদজ্ঞান হইতেই ছুঃখ, রাগ, ছ্বেষ উৎপন্ন 
হইয়া! থাকে । স্থরদাস তাহার কোন পদে 
গাহিয়াছেন যে, চতুর্দিকে দর্পণশোভিত কক্ষে 
প্রবিষ্ট কুকুর যেমন সর্বতঃ আপন প্রতিবিস্বসমূহ 
দর্শনকরত ছেষাবিষ্ট হইয়] চীৎকার করিতে 
থাকে, এই সংসারে জীবের অবস্থাও তন্ত্রপ। 
মায়ারপ দর্পণে আপন গুতিবিস্বসমুহ দর্শন 
করিয়া জীবও রাগদ্ধেষদ্ধারা অভিভূত হইয়া 
জীবনে কত বিসদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকে । 
কিন্ত মনুষ্বের পক্ষে সারমেয়সদৃশ আচরণ কখনই 
শোভনীয় নহে। আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও 
রাগদ্ধেষপূর্ণ ব্যবহার ইতর প্রাণীতেও দৃষ্ট হয়। 
মানুষের মগয্যত্বের বিকাশ হয় বিবেক-বিচারাদি- 
সহায়ে পরমার্থবস্তর প্রাপ্তিতে । গীতা সেই 
মার্গেরই সন্ধান দিয়াছেন। পরমতত্বজ্ঞানেই 
যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ । লৌকিক ব্যাপারেও 
দেখা মায়, কোন দুর্বল ব্যক্তি আপন জ্ঞান- 
বিচারস্হায়ে প্রতৃত ধনসম্পদের অধিকারী, 
অপর সরল ব্যক্তি জ্ঞানহীন হওয়াতে দারি্র্য- 
গীডিত। লৌকিক জ্ঞানেরই যখন একপ মহত্ব 
ও আদর, তখন অলৌকিক ত্রদ্ধাত্সজ্ঞানের মহত্ব 
সহজেই অহ্থমেষ। জ্ঞান অমূল্য নিধি । 

অর্জুন গুভাকেশ অর্থাৎ নিদ্রাজধী। ইহার 
অর্থ এই যে যতটুকু নিদ্রা প্রয়োজন, ঠিক 
ততটুকুই তিনি নিদ্রা যাইতেন। লোকে 
অতিনিদ্রায় বৃথা আযুক্ষয় করে, কিন্তু নিদ্রা 
অর্ভনকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই, 
অর্ভনই নিদ্রাকে বশে রাখিয়াছিলেন। এই- 
প্রকার জিতেজ্দ্িয় সর্বপ্রকার দৈবীসম্পদ্সম্পন্ন 
অর্থনেরও যুদ্ধপ্রারস্তে মোহাবিষ্টতা ও ভয় 
বিস্ময়কর বটে। সময়বিশেষে সকলেরই চিত্ত 
এইপ্রকার কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়। পডে। অর্জুন 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্_১১শ সংখ্যা 


ভগবান্কে বলিলেন £ 

'শিত্যন্তেৎহং শাধি মাং স্থাং প্রপন্নম্ঠ (৭) 

_ আমি শরণাগত শিল্ত, আমাকে কর্তব্য 
নির্দেশ ককুন। কিস্তু পরেই আবার 
বলিতেছেন_-ন যোতশ্তে (৩।৯)-- আমি যুদ্ধ 
করিব না। যখন তিনি নিজেই স্থির করিয়া- 
ছেন যে যুদ্ধ করিবেন না, তখন “আমি প্রপন্ন, 
আমার কি কর্তব্য, তাহা নির্দেশ দিন'-_ 
এরূপ বচন পরম্পর বিরোধী । নিজেই যখন 
কর্তব্য স্থির করিলেন, ভখন আর শ্রীরুষ্ণকে 
জিজ্ঞাসা করা কেন? ই্হাঁত্বারাই প্রমাণ হয় 
- অর্জনের বুদ্ধি ব্যাকুল, বিভ্রান্ত, বিক্ষিপ্ত, 
মোহগ্রস্ত। 

'তৃষ্ণীং বভৃব হ' ২।৯__ইহা যথার্থ তুষীস্তাব, 
মৌনভাব নহে। যুদ্ধচেষ্টা হইতে অর্জুন বিরত 
হইয়া বাহাতঃ মৌন হইলেন বটে, কিস্ত অস্তর 
তাহার অতি বিক্ষিপ্ত । স্বজনবধ-আশঙঙ্কায় 
শোকাকুল। এই শোক, মোহ হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায় কিরূপে?- ইহারই উপায় গীতা 
ব্লিতেছেন। 

গীতার প্রথম অধ্যায়টি উপোদ্ঘাতমাত্র। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোক “অশোচ্যাননশো- 
চত্বম্১হইতে আরম্ত করিয়| পসর্বধর্মীন্‌ 
পরিত্যজ্য*** মা শুচঃ (১৮৬৬)- পর্বস্ত সমগ্র 
গীতাতেই মানুষকে শোকরহিত করিবার উপায় 
বলা হইয়াছে। আর্দিতে “'অশোচ্যান্ ও অস্তে 
মা শুচ৮ বলাক্ম পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তই অবগত 
হওয়া যায়। 

গীতার বাণী_“ম। শুচ£- শোক করিও না। 
শোক হয় মোহ হইতে। অর্জনের আত্মীয়- 
স্বজনবিষয়ে মোহ ছিল, তাই তিনি শোকাকুল 
হইয়াছিলেন। বন্বিস্ঞা, পাপ্ডিত্য, বহুগুণ, 
বিদ্কমান থাকিলেও শোকনিবৃত্তি হয় না। 
ছান্দোগ্য-উপনিষদে “নারদ-সনৎকুমার*-সংবাদে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১ ] 


ইহা সুম্পষ্ট। অশেষ বিদ্যা অর্জন করিয়াও 
নারদ শোকরহিত হইতে পারেন নাই এবং 
সনৎকুমারের নিকট তত্বজ্ঞানলাভার্থ গমন 
করিস্াছিলেন। নারদ বলিয়াছিলেন__“আমি 
বনু বিগ্যাধায়নদ্বাবা কেৰল মন্ত্রবিৎ মাত্র হইয়াছি, 
এখনও আত্মবিৎ হইতে পারি নাই । একমাস্র 
আত্মবিংই শোকবহিত হইতে পারেন। হে 
ভগবন্‌। আপনি শোকগ্রস্ত আমাকে শোকের 
পরপারে লইয়া যান।, (ছাঃ উপঃ ৭।১-৩) 

শোকের কারণ মোহ, ইহা পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । তত্জ্ঞান ভিন্ন এই মোহ অন্ত কোন 
উপায়ে নিবুক্ত হইতে পারে না। গীতার ২।১১- 
৩০ শ্লোক পর্যস্ত শোক 'নবৃত্তির উপায় আত্মজ্ঞান 
বণিত হইয়াছে । যখন এই উপদেশ ধারণা. 
করত অর্জুন শোকবিমুক্ত হইতে পারিনেন না, 
তখন ভগবান তাহাকে নিষ্কাম কর্যোগের 
ডপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন । কর্মযোগের 
আদর্শ ভগবান্‌ নিজে কুকক্ষেভ্রের রণপ্রাঙ্গণেও 
দেখাইয়া গিয়াছেন। সংগ্রাম স্থলের তুমুল 
উত্তেজনার মধ্যে শাস্তচিত্তে সমাহিতভাবে 
গীতীমূত বর্ণ করিয়া গিয়াছেন ১ সংসারে 
থাকিয়া, সর্ব কর্ষ করিয়াও মনকে সংসারের 
উধ্র্বে রাখিতে হইবে--ইহাই অনাসক্তিযোগ । 
এই নিষ্কাম অনাসক্ত কর্মযোগই গীতার প্রধান 
শিক্ষা । কুকুপাণ্ডবগণেধ সেনামধ্যস্থলে যেমন 
অর্জনের রথ উপস্থাপিত, সেইরূপ মানবের 
জীবনরথটিও আস্মরী ও দৈবীসম্পদ্কূপ সেনার 
মধাস্থলে বিরাজমান । আক্মবী সেনার বিনাশের 
জন্য ভগবানের উপদেশ £ 

“তস্মাথ সর্বেষু কালেধু মামনুম্মর যুধ্য চ'__ 
অর্থাৎ জীবনযুদ্ধে সর্বদা ভগবচ্চিম্তাপরায়ণ হয়া 
যুদ্ধ করিয়া আশ্থরী সেনা পরাজিত কর। এই 
যুদ্ধেও বিজয়ী হইয়া অন জ্ঞানলাভে কতরত্য 
হইয়াছিলেন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
গীতোপদেশ চিত্তে দুঢভাবে অঙ্কিত না হওয়া 
পর্যপ্ত অন্ন বিগতমোহ হইতে পারেন নাই। 
অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ কর্িয়াই অর্জন 
অস্তে বলিয়াছিলেন £ নষ্টো মোহ: স্মৃতির্ন্ধা** 
(১৮1৭৩ )--হে মাধব! তোমার কপায় এখন 
আমার অজ্ঞানজনিত মোহ নিবৃত্ত হইয়াছে, 


'গীত! জুগীতা। কর্তবা 


৬৪১ 


আত্মস্থতি জাগ্রত হইয়াছে । এখন আঙি 
ছিন্নসংশয়। নিশ্চিত্তে আপন কর্তব্য করিনা 
যাইব ।-_সংসারশোকনিবুত্তির জন্ত গীতোপদেশ 
অনুষ্ঠান অপরিহার্য । 

আচার্য বলিয়াছেন-_“সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে |” 
-যে বিদ্বা বা জ্ঞান মুক্তির কারণ, তাহাই 
যথার্থ বিদ্তা। জ্ঞানতুল্ায পবিজ্র আর কিছুই 
নাই।। 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ 
বিছ্যাতে। (৪1৩৮) 

জ্ঞান মানবজীবনকে পরম পবিজ্র করিয়া থাকে, 
মানবের সংসার-বন্ধন ছিন্নকরত তাহাকে ভূমা-য় 
্রক্ষৰূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়! থাকে । 

পবেঃং সংসাররূপাৎ্ বজ্রাৎ ত্রায়তে রক্ষতি 
ইতি পবিভ্রম্”_সংসারক্ষপ 'পবি' অর্থাৎ বজপাত 
হইতে রক্ষাকর্তাকে পবিত্র ব্লে। উহা 
তত্বজ্ঞান ব্যতীত আরু কিছুই নহে। জানই 
মহাপবিজ্ঞ বস্ত। সংসার ছুংখবূপ---ছুঃখমেৰ 
সবং বিবেকিনঃ, ( যোগদর্শন ২১৫ )। 

বিচারশীল বিবেকী সংসাবকে ছুংখময় বলিয়াই 
জানেন। একমাত্র আত্মজ্ঞানই এই দুঃখ হইতে 
মানুষকে উদ্ধার করিতে পারে, তাই 
ভগবান্‌ গীতায় প্রথমেই অর্জুনকে আত্ম- 
তত্বোপদেশ গ্রাদান করিয়াছেন। সর্বশেষেও 
তাহাই বলিলেন__'মায়েকং শরণং ব্রজ' (১৮1৬৬) 
তুমি মদেকশরণ হও । “মাং পর্দেয সহিত 
“একম্‌” পদ সংযোজিত হওয়াতে ইহাই স্থচিত 
হইতেছে যে, সর্বভূতের নিয়ন্তা সবাস্তর্যামী 
পরমেশ্বর সর্বত্র একইবপে বিরাজিত। হে 


অর্জন! তুমি সেই এক পরমাত্মাতেই 
মনোনিবেশ কর। তোমার সকল ছুঃখ ছুঝ 
হইয়া যাইবে। 


“সর্ধধর্মান্‌ পরিত্যাজ্য? (১৮1৬৬)-- অর্থাৎ দেহ, 
মন, ইন্দ্রিয়াদির যাবতীয় স্তভাঙ্খভ ব্যবহার-_ 
যাহা তুমি এতকাল ত্রান্তিবশতঃ আত্মাতে 
আরোপ কৰিতেছিলে, তাহ! পবিত্যাগ করু। 
মিথ্যা ইন্ড্িয়াদির ধর্ম ইন্জ্িয়াদিতেই নিক্ষেপক বত 
সর্বদবৈত-নিবৃত্তিপূর্বক তৃমি আমার শরশাগত 
হও অর্থাৎ স্বাভিন্নরূপে আমাকেই অবগত হও । 
গীতায় ভগবান্‌ শ্রীকফণের ইহাই শেষ উপদেশ । 


সমালোচন। 


(১) উপনিষদূ-নির্মাল্যঃ €২) উপ- 
নিষদ্‌-নৈবেছা। €৩) উপনিষদূ-অর্থ্য-_ 
পুষ্প দেবী, ১ ডাঃ শ্বামাদাস রো, কলিকাতা ১৯। 
পৃষ্ঠা ৮৯, ১৫০১ ২৯১। মূল্য ২২ ২২১ ৩২। 

উপনিষদ জ্ঞানের ভাণ্ডার । সংশ্কৃত ভাবায় 
নিবন্ধ থাকায় এই ভাশার সর্বসাধারণের নিকট 
উন্মুক্ত নয়। আলোচ্য গ্রন্থগুলি উপনিষদের 
সরল ও ব্যাখ্যামূলক ভাবাহ্বাদ। গ্রস্থগুলির 
নামকরণ? সার্থক | স্বললিত ছন্দোবন্ধ কবিতার 
মাধাযে উপনিষদ্দের মহাবাণী বাংলার ঘরে 
খত্ষে পৌছিয়া দিবার প্রয়াস বিশেষভাবে 
অভ্িনন্দনযোগ্য। 

“উপনিবদ-নিধাল্যো ইশ কেন ও কঠ 
উপনিষর্দের কবিতাহুবান্ন স্থান পাইয়াছে। 
পুস্তকখানি ১৯৬২ থৃঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
হইতে “লীলা পুরস্কার লাভ করিয়াছে । 

“উপনিষদ্-নৈবেছ্য”_ প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাওক্য, 
তৈত্তিবীয় ও এঁতরেয় উপনিষদের কাব্যানুবাদ | 
এই পুস্তক িপনিষদ্‌-নির্মাল্য'র মতো 
প্রশংসার যোগ্য । 

“উপনিষদ্‌-অর্থ্য'__শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য 
উপনিষদের বাংলা কাব্যবূপ। ছান্দোগ্য 
উপনিষদের মূল সংস্কৃত__গগ্ভ। গদ্য-সংস্কৃত 
পদ্ভে অনুবাদ কর। বিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক, 
গ্রন্থকর্রী এই দুরূহ কার্ধেও যথেষ্ট কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়াছেন। অন্বাদে উপনিষদের যূলভাব 
ব্যাহত হয় নাই। 

অনুবাদের সঙ্গে মূল সংস্কৃত প্রদত্ত হওয়ায় 
্ন্থগুলির মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমর! 
আশ! করি, বৃহদার্ণ্যক উপনিষদের কাব্যাহ্ছ- 
বাদও সত্বর প্রকাশিত হুইয়া পাঠকগণের আনন্দ 
বর্ধন করিবে। 


মহাভারতের গল্প ( গ্রথম খণ্ড )_স্বামী 
বিশ্বাশ্রযানন্? | প্রকাশক £ স্বামী সম্তোষানন্দ, 
সেক্রেটারি, রামকুষ্ণ মিশন কলিকাতা স্ট,ভেপ্টস 
হোম, পৌঃ বেলঘরিয়া, ২৪ পর্গন1। পৃষ্ঠা 
১২৭, মুল্য ২২। 

মহাভাবত ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের 
বিরাট ভ্তম্ত। যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই 
ভারতে । বিশাল ভাবতবর্ষের চিজ্তাধার! 
“ম্হাভাবতে লিপিবন্ধ, ইহাকে “পঞ্চম বেদ? 
বলা হয়। এতদ্ব্যতীত মহাভারতে বহু সুন্দর 
গল্প আছে। এই গল্লগুলি হইতে ছাত্রছারীলের 
উপযোগী কয়েকটি নির্বাচন করিয়া সহজ ভাষায় 
আলোচ] পুস্তকে প্রকাশিত। বিপঙ্দে কব, 
সঙ্গের গ্রভাব, ত্যাগের মহিমা, নারীত্বের আদর্শ, 
জীবনের লক্ষ্য প্রভৃতি বিষয়ে সচিত্র গল্পগুলি 
তরুণ-মনে রেখাপাত করিবে। 

অবিস্মরণীয় কাহিনী (সচিত্র)_জিতেন্্র- 
নাথ চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক £ জীবন-বিকাশ 
প্রকাশনী, ১৬এ রাসবিহারবী এভিনিউ, 
কলিকাত! ২৬। পৃষ্ঠা ৭১, মূল্য ২২। 

কথ্যভাষায় লিখিত সরম কাহিনীগুলি 
ছোটদের ভাল লাগিবে ও অতীত গৌবববোধে 
অনুপ্রাণিত করিবে। গল্পগুলি ইতিপূর্বে 
“উজ্জীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত । 'নক্ষত্রলোকের 
আকর্ষণ”, অসাধ্য পাধন”, হুরিঘোষের গোয়াল” 
“দিখিজয়ী”, ছুষ্টশিরোমণি', টাকা রাখার 
জায়গা, “তোমায় চিনিব কেমনে প্রাচীন 
গন্পগুলি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা । লেখায় 
ভাব ও ভাষার পূর্ণ সামগ্রশ্থয বিদ্ধমান । 

ঘন্‌ সাধন তন্‌ সিদ্ধি_ ব্রহ্মচারী আননা- 
স্থ্ূপ, মাধব্মন্দির, আনন্দ-নিকেতন, পোঃ 
গার, পুরী । পৃষ্ঠা +৪ $ মূল্য ১২। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৭১] 


আলোচ্য পুস্তকে সাধনার অধিকারী, স্থান, 
কাল, ক্রম, প্রণালী প্রস্ৃতি বিষয় পবিষ্ফুট 
করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। “ঈশ্বরানুরাগ' 
বিষষ্টির নানা দিক দিঘ] বিষ্লেষণ পুস্তকটিব 
প্রধান আকর্ষণ । 

সহজঅশ্লোকী ভাগবত (পকেট-সংস্করণ £ 
দ্বিতীয় খণ্ড )_ব্রদ্ষচারী শিশিরকুমার, ৩ অন্নদা 
নিক্মোগী লেন, কলিকাতা ৩। 
মূল্য ১২ । 

আমস্কাগবতের আঠার হাজার শ্লোক হইতে 
এক হাজীর নির্বাচন করিয়া পাচ খণ্ডে প্রকাশ 
করা হইতেছে_-আলোচ্য গ্রন্থ এই পর্যায়ের 
দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডের হ্নির্বাচিত শ্লোক" 
গুলি শ্রীমন্তাগবতের ষষ্ট হইতে নবম ক্বন্ধের 
অস্তভূতি। মূলাম্গগ অস্থবাদ ও সাবলীল ব্যাখ্যা- 
নমদ্িত এই খণ্ডটি প্রথম খণ্ডের মতোই সমাদৃত 
হইবে বলিয়। আশ! করি । 

ব8187)08 &  81617--1559015051] 
[3101191)0, 918008% 17819109৮ 10090) 
8915099) 7080095 1310092, 
০ 1/-, 

বৃদ্ধদেবের পুণ্যস্বতি-বিজড়িত ইতিহাস- 
প্রসিক্ক স্থান-_নালন্দা ও বাজগীর। গবেষণী- 
মূলক মালোচ্য পুস্তিকায় এই স্থানদুইটি সম্বন্ধে 
বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত। পুক্তিকাটি 
নালন্দা-বাজগীঝ পর্ধটকর্দিগের কাজে লাগিবে। 
নালন্দা! বিশ্ববিদ্ভালয়, খনন-কাধ, এতিহাসিক 
তথ্য, ত্রষ্টব্য স্থান প্রসৃতি বিষয়ে প্ররুত তথ্য 
অহুসদ্ধিৎ্থ পাঠকগণ ইহাতে পাইবেন । 

সমুদ্র-মন্থন (নাটক ) _ শ্রীাবিধুভূষণ 
চক্রবর্তী । প্রকাশক £ চক্রবুধ গ্রস্থালয়, পাবনা 
কলোনী, কাটোয়া, বর্ধমান পৃষ্ঠা ৯০১ 
মূল্য ২২। 

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে নূতন দৃি- 


95৪, 


1770, 48 5 07009 


সমালোচন। 


পৃষ্ঠা ১৬*, 


৬৪৩ 


ভঙ্গীতে লেখা নাটকখানি জনপ্রিয়তা ৩ 
অভিনয়-সাফল্যের আশা রাখে । 

বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন পত্রিকা 
(১৩৭*)--প্রকাশক ২ প্রহ্থধাংশুশেখব ভট্টাচার্য, 
বিবেকানন্দ ইনস্রিটিউশন, ৭৮ নস্করূপাড়। ১ম বাই 
লেন, পৌঃ সাতরাগাছি, হাওড়া । পৃষ্ঠা ৫€২। 

পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও কবিতাগুলি__ 
সবই বিগ্তালয়ের ছাত্রদের লিখিত। পত্রিকাটির 
পূর্গোরব অঙ্ষুধী আছে। ম্বামীজীর শতবার্ষিকী 
প্রদর্শনীতে শিশুদের অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রশংসার 
যোগ্য । 

এছ ৪1 ড159181081008 13171180610 

929 90 91117 € 1904 )--791008- 


001810756, 1807891010 4১81079779১ [9008০ 
ঢ]0 116, 


ইংরেজী ১৫টি, হিন্দী ৮টি, বাংলা ৬টি 
স্থনির্বাচিত ও স্থসম্পাদিত লেখা এবং কয়েক- 
খানি চিত্র ও একটি সংস্কৃত স্তোত্র এই 
শতবাধিকী স্মরণিক।য় স্থান লাভ করিয়াছে। 
[01199 ব95101079,] 91871ঠ0891008 01 6156 [4169 
850 ৮০:09 ০01 3%578001 15910808008 
91569: 16719) 97900] 15917502009 2৪ 
৪) 90018] 111)100:--120:01, 98198] 70010021 
7০৪৪, শ্বামী বিবেকানন্দ (হিন্দী )--প্রোঃ 
দেবেন্দ্রনাথ বর্ম, স্বামী অদ্ভুতানন্দ__বিহারকী 
এক আধ্যাত্মিক বিভূতি (হিন্দী), ম্বামী 
বিবেকানন্দ ও মানবধর্ম-_-ডাঃ অণিমা সেনগুগ, 
ধর্মসংস্থাপক স্বামী বিবেকানন্দ-_তথ্য ও তাৎপর্য- 
পূর্ণ এই প্রবন্ধ গুলি সংখ্যাটি মর্ধাদা বুদ্ধি 
করিয়াছে। 

হু) 21910307187) 70101191790 7 609 
৬1559091008 900158৮5521 73101005082 
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বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শ্রদ্ধাঞ্চলি, ইংরেজী ও 
বাংল! প্রবন্ধ, কবিতা, লংস্কৃত স্তোত্র ও বন 


৬৪৪ 


চিত্র-সমন্বিত এই স্মরণিকা গ্বামীজীর শত- 
বাধিকী উপলক্ষে গ্রকাশিত। প্রবন্ধ-নির্বাচন, 
হুসম্পাদনা, উৎকৃষ্ট কাগজ, শোভন মুদ্রণ__ 
সব দ্বিক দিয়াই এই গ্রন্থ বিশিষ্টতার দাবি 
করিতে পারে। স্বামীজীর শতবার্ধিকী স্মৃতি 
হিসাবে গ্রস্থখানি গ্রহণীয় । বিলম্বে আত্মপ্রকাশ 
করিলেও বহু বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ । 

আলোর সন্ধানে- শ্রীকুলরঞ্জন মুখো- 
পাধ্যায়। প্রকাশক £ প্রাকৃতিক চিকিৎসালয়, 
১১৪২বি, হাজরা রোড, কালীঘাট, কলি- 
কাতা-২৬। পৃষ্ঠা ৮০ , মূলা ৫০ প:ঃ। 

লেখক বাংলার অগ্নিধুগের বিপ্লবী জীবন 
হইতে ক্রমে কিভাবে ধর্মচেতনা লাভ করিয়া 
, নিজেরই চেষ্টায় উদ্নতিব পথে অগ্রসর হন-_- 
আলোচ্য পুস্তকে তাহারই বিবরণ। একনিষ্ঠ 
ও দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ হইলে যে আত্মজ্ঞান-লাভের পথে 
অগ্রসর হওয়া যায়, তাহার দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে 


পাওয়া] যায়। অগ্নি্গের কয়েকজন প্রখ্যাত 
বিপ্রবীকর্মীর সংক্ষিত্ত বিবরণও ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । 


লনাতন হিন্দুধর্মের স্বরূপ-_শ্রীঅমূলপদ 
চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : ১৪1৩সি, বলরাম বন্ধ 
ঘাট বোড, কলিকাতা ২৫। পৃষ্ঠা ৫০ 

বর্তমান ধর্মহীনতার যুগে সনাতন হিন্দুধর্ম 
সম্বন্ধে এইরূপ একটি হুন্দর পুস্তকের সত্যই 
প্রয়োজন ছিল। বেদের অপৌরুষেয়ন্ব, পুনর্জন্ম- 
বাণ, বর্ণাশ্রম-বিভাগ ও অবতারবাদ সম্বন্ধে 
আলোচনাগুলি পাণ্ডিত্যপূ। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 
জীবনে সাফল্য ও ঈশ্বরোপলদ্ধি-_ 
গ্বামী শিরানন্দ। অনুবাদক £ আীরজনীয়োহন 


চক্রবর্তী। দি ডিভাইন লাইফ সোসাইটি, 
দক্ষিণ কলিকাতা ব্র্যাঞ্চ) ২৮-এ সর্দার শঙ্কর 
রোড, কলিকাতা ২৯ হইতে গ্রকাশিত। 
পৃষ্ঠা ৩১২ , মূল্য ২২। 

59075 ৪৪ 601 ৪099988 10 1169 &00 
(309-:98158861012+ গ্রন্থের বঙ্গাবাদ | সদ্গুণের 
উতৎকর্ষ-সাধনা, সৎসঙ্গের মহিমা, দিনলিপি 
রাখিবার উপকারিত। প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা 
অধ্যাত্স-পিপাস্থগণের 'ভাল লাগিবে। 

জ্রীমস্ভগবদগীতা৷ (প্রথম খণ্ড )- শ্রীক্ষেত্পদ 
চট্টোপাধ্যায় বি পীতাম্বর পুরা, 
বারাণসী ১। পৃষ্টা ৪৮১ , মূল্য ৬২। 

আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীমত্তগবদ্গীতার প্রথম, 
পঞ্চম, বাশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের বিস্তৃত ব্যাখ্যা 
সন্গিবেশিত। পুন্তকের ভূমিকাতে উক্ত চারি 
অধ্যায় লইবার কারণ দেওয়া! হইয়াছে । 

গীতার প্রকৃত তাত্পর্ধ নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন 
দৃতিকোণ হইতে ব্যাখ্যার উপযোগিতা 
অনম্বীকার্য। গ্রন্থকার পরিশ্রম ও ধর্য সহকাবে 
বহু গ্সোকের প্রাচীন ও নবীন মতের যুক্তিপূর্ণ 
আলোচনা কৰিয়াছেন। 

ধাহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে ভাল- 
বাসেন, তাহারা এই গ্রন্থে বনু চিস্তনীয় বিষয় 
দেখিতে পাইবেন । বিভিন্ন শাস্্ হইতে সংগৃহীত 
উদ্ধৃতিগুলি গ্রন্থের সৌন্দর্য বুদ্ধি করিয়াছে । 
এই গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় । 


৬।১৫) 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

রাশাচি £ রামকৃষ্ণ মিশন যক্ষা হাসপাতালের 
১৯৬২-৬৩ খুঃ বাৎসরিক কার্ধবিবরণী প্রকাশিত 
হইগ্রাছে। গত ১২ বখ্সরে এই হাসপাতালে 
দানশীল জনগণের এবং প্রাদেশিক ও ভারত 
সরকারের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে 
যক্ারোগীর চিকিৎসার সর্ববিধ আধুনিক ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে । আরোগ্যলাভের পরে যস্খ্ারোগীর 
পুনর্বানেরও সামান্য ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 

বর্তমানে এখানে ২৪টি রোগীর স্থান কর! 
হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩টি কেবিন ও ১৩টি কুটির 
(0০9৪০8৫৪) আছে। কুটিরে রোগীরা! নিজের 
পরিচারক রাখিতে পারে। কলিকাতা ও 
পাটনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রদত্ত সম্পত্তির 
আয় হইতে এবং জনগণের দানে ৩২টি দরিদ্র 
রোগীকে ৰিনা-খরচে চিকিৎসা করা হয়। 

একটি রিক্রিয়েশন-হল আছে, রোগীদিগের 
চিত্তবিনোদনের জন্য মাঝে মাঝে নাটক অভিনীত 
হয়। সেখানে ৩০* জন লোকের বসিবার 
ব্যবস্থা আছে , প্রায়ই চলচ্চিত্র প্রদ্দশিত হয় | 
বেতাবের অনুষ্ঠানসকল শুনিবার ব্যবস্থা আছে। 
দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকা এবং লাইব্রেরি হইতে 
পুস্তকপাঠেরও ব্যবস্থা আছে। 

আলোচ্য বৎসরে এই হাসপাতালে ৫৪৩ 
জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩৫৫ 
জন এই ব্সর-মধ্যে ভরতি হয় এবং ১৮৮ জন 
পুরাতন রোগী। বদ্সর-মধ্যে ৩৪২ জনকে 
ছাড়িয়! দেওয়। হয় এবং বখ্সব-শেষে চিকিৎ- 
সাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ২১ জন। ৬৭টি 
রোগীকে নানাপ্প অস্ত্রচিকিৎসা করিতে হক্স। 

কর্মচান্বী ও তাহাদের পন্িবাের জন্ত একটি 


জরুরী বিভাগ আছে, সেখানে ৩৫ জনের 
অন্যান্ত রোগের চিকিৎসা কর] হয়। বাহিবের 
রোগীবিভাগে ৩৭* জন যন্তারোগী ও ৭৭৫ জন 
সাধারণ রোগীকে চিকিৎসাবিষয়ক উপদ্বেশ ও 
সাহায্য দেঁওযা হয়। 

াদা, দান এবং কলিকাতা ও পাটনার ব্যক্তি- 
গণের প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে মোট ৭৮ জন 
রোগীকে সম্পূর্ণ বিনা-খরচে এবং ২* জনকে কম 
খরচে চিকিৎসা করা হয়। এই রোগীদের মধ্যে 
১২ জন তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়তুক্ত 
ছিল। ইহাদের খরচের আংশিক সাহায্া-বাবদ 
বিহার সরকার ৭,*০০২ দান করেন। 

৪২ জন রোগী আরোগ্যলাভের পরে স্থানীয় 
আরোগোঁত্তর উপনিবেশে স্থান পায়। ইহাদের 
সকলকেই নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক কার্যদার! 
জীবিকা নিবাহ করার যোগ দেওয়া হয়। 

একটি অবৈতনিক হোমিওপ্যাথিক বিভাগ 
আছে। এখানে ৪,৩৭৬ নৃতন এবং ৮০১৮ জন 
পুরাতন রোগীকে উুঁধধ বিতরণ করা হয়। এই 
বিভাগ কলিকাতার এম. ভষ্টাচার্য কোম্পানির 
ব্দান্তায় নিমিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎস 
প্রয়োজনীয় উুধধাদি তাহাবাই দান করেন। 

বিহারের বাজাপাল শ্রীআয়েঙ্গার ১ল। 
জুলাই, ১৯৬২ থৃঃ প্যাথলজিক্যাল লেববেটরির 
দ্বারোদথাটন করেন। এ বৎসরের ১৫ই জুলাই 
বিহারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীমিশ্র কুমার প্রমথনাথ 
রায়ের দানে নির্মিত বিভাগ উন্মুক্ত করেন। 
১২টি বোগীর জন্য একটি নৃতন বিভাগ প্রায় 
সম্পূর্ণ হইম়্া আসিয়াছে। শুশ্রযাকারীদের জন্য 
একটি বানগৃহ নিষ্রিত হইয়াছে এবং আদ 
একটি নি্সিত হইতেছে । 


৬৪৬ 


সালেম: আশ্রম ১৯১৯ থু: স্থাপিত হয় 
এবং ১৯৪* থৃঃ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনা 
আসে। ১৯৬২-৬৩ খৃঃ বাৎসরিক কার্যবিবরণী 
প্রকাশিত হইয়াছে । আশ্রমে পাঠ বক্তৃতা 
ও মহাপুরুষ-জীবনী আলোচনা! হম্ন। প্রতি 
শনিবার সারদা শিশু-মন্দিরের ছাত্রী ও 
শিক্ষিকাগণ ভজনগানের ব্যবস্থা করেন। 
প্রতি বৎসর শ্ররামক্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও 
স্বামীজীর জন্মতিথি-উৎ্সব পালিত হয়। এই 
ব্সর ম্বামীজীর জন্ম-শতবর্ধজম়স্তী উৎসব 
অহুষ্ঠিত হয়। 

আশ্রম-লাইব্রেরিতে ইংরেজী, তামিল, 
তেলুগু, মালায়লম্‌, কানাড়া ও হিন্দী ভাষায় 
১৯৭৮ পুস্তক আছে। সাধারণের জন্ত 
অবৈতনিক পাঠকক্ষও আছে। পাঠকক্ষে 
অনেক দৈনিক ও মাসিক পত্ধিকা রাখা হয়। 

সেবাকার্ধ- একটি অবৈতনিক হাসপাতাল 
আছে। এখানে আলোচ্য বৎসরে ২৭,২৯৯ 
জনকে চিকিৎসা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৫১৬০৯ 
নৃতন এবং ১১,৯৬০ পুরাতন রোগী । অধুনা 
সরকারের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থাও 
করা হুইয়াছে। স্থানীয় স্বাস্থ্যহীন ও কুগ্ন 
শিশুদিগকে টাটকা গোছুপ্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা 
হইয়াছে। 

বারাণর্সী £ রামকুষ্জ মিশন সেবাশ্রমের 
১৯৬২-৬৩ খুঃ বাৎসরিক কার্ধবিবরণী পাইয়া 
আমরা আনন্দিত হুইয়াছি। ইহা এই 
প্রতিষ্ঠানের ৬২তম বাৎসরিক বিবরণী । এই 
প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবাকার্ধের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য £ (১) অস্তবিভাগীয় সাধারণ হাসপাতাল, 
(২) বাহিরের রোশীক্স চিকিৎসা-বিভাগ, 
(৩) বৃদ্ধ-আতৃর নিবাস, (৪) অসহায় বৃদ্ধ ও 
মহিলাদের সাহাযাদান, (৫) সাময়িক বিশেষ 
পাহায্য-বিভাগ, (৬) হুদ্ধ-বিতরণ। 


উদ্বোধন 


[ ৬্ততম বর্য--১১শ সংখ্যা 


(১) সাধারণ হাসপাতালে আলোচ্য বৎসরে 
২,৪৫৪ জন রোগীকে ভরতি কন্ধ! হয় এবং ৮** 
জনকে অস্রচিকিৎসা করা হয়। বাস্তা বা 
গঙ্গার ঘাট হইতে কুড়াইয়! আনিয়া ৩২ জনকে 
চিকিৎসা করা হয়। গড়ে ৮৮ জন রোগী 
প্রত্যহ হাসপাতালে ছিল। 

(২) উক্ত বৎসর ৬৭,১৭২ জল নৃতন 
বাহিরের রোগীকে উধধপত্র দেওয়া হয় ও 
চিকিৎসা করা হয়। দৈনিক রোগীর সংখ্যা 
৭১৩। পুরাতন রোগী ছিল ১৯৩,১২৮ জন। 
এই বিভাগে মোট ৩,৮৪৫ জনকে অস্ত্রচিকিৎসা 
করা হয়। 

(৩) বৃদ্ধ-আতুর নিবাসে-_যাহাদের কোন 
সংস্থান নাই, তাহাদিগকে নাখা হয়। দিও 
২৫ জন পুরুষ ও €* জন নারীকে রাখার 
ব্যবস্থা আছে, অর্থাভাবে ৯ জ্ন পুরুষ ও ২৩ জন 
নারীকে মাত্র রাখ! সম্ভব হয়। 

(৪) সাহায্য-দান বিভাগে ১০৪ জনকে 
মাসিক অর্থ সাহায্য করা হয়। মোট খরচ 
হয়__টা ২১৪ ৯৮৮৪ | 

(৫) এই বিভাগে ৯* জনকে সাহায্য করা 
হয়। যে-সব ভ্রমণকারী হঠাৎ বিপন্ন হয়, 
তাহাদিগকে খান্ঠ বা অর্থ সাহায্য দেওয়। হয় ) 
ইহাতে টা ৩১*-৯৯ খরচ হয়। এতদ্‌ব্যতীত 
২৮টি কম্বল এবং ২৮টি ধুতিও বিতরণ 
করা হয়। 

(৬) এই বিভাগে গুড় ছুধ জল-মিশ্রিত 
করিয়া শিশু, প্রন্থৃতি এবং বৃদ্ধ“আতুরদিগকে 
পাচ মাস বিতরণ করা হয়। গডে প্রত্যহ 
৪০২ জনকে দুধ দেওয়া হইয়াছে এবং মোট 
৩১৪২ পাউগ্ত গুড়া ছুধ খরচ হুয়। পৰে গুড়া 
ছুধ ছুপ্রাপ্য হওয়ায় ইহ বন্ধ রাখা হইয়াছে। 

শ্রীপ্রীমা সারদধাদেবীর শতবর্ধজয়স্তী তহবিল 
হইতে উদ্বৃত্ত ২৩১১ টাকা রচনা-প্রতিযোগিতা, 


অগ্রহাক্বণ, ১৩৭১ ] 


লাইব্রেরির বই এবং স্কুলের দরিদ্র শিশুদের বই 
ট্ত্যাদিতে ব্যয় কৰা! হয়| মোট ১০* জন দবিত 
ছাত্রকে ৫৫০ খানি পুস্তক বিতরণ কর] ছয়। 

হাসপাতালে একটি পরীক্ষাগার এক্সরে 
বিভাগ আছে। ইলেক্ট োথেরাপি কৰারও 
বাবস্থা আছে। বহু বিশিষ্ট চিকিৎসক এই 
হাসপাতালের সহিত সংগ্লিষ্ট। 

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং সহায় 
জনগণের সাহায্যেই এই প্রতিষ্ঠান চলিতেছে । 


ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনে পাশ্চাতা অধ্যাপক 

গভ ১৭ই অক্টোবর অপ্বাহ্কে লিভারপুল 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অনৌবিজ্ঞান-বিভাগের অধ্যক্ষ 
চষ্টর এস. এস. হার্নশো ঢাকা রামক্চ মিশনের 
এক সভায় বন্কৃতী করেন । অধ্যাপক হানশো 
তাহার বক্তৃতায় বর্তমানের এই অঙ্কটময় মুহুর্তে 
সাঁরী বিবেকানন্দের প্রাচ্য-পাশ্চাতের মিলনা- 
দর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 

গত ২৮শে সেপ্টেক্বর অপরাহে আমেফিকার 
মিনেলোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ব-বিভাগের 
অধ্যক্ষ মিনেসোটা বান্ত্ীয় পরিষদেন্॥ সদশ্ ডক্টর 
আর্নন্ড রোজ ঢাকা রামু মিশনের কর্তৃপক্ষ 
ও তরুণ ছাত্রদের এক সভায় বন্তৃত৷ প্রদান 
করেন। অধ্যাপক রোজ বামকঞ্চ মিশনের 
আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রতি গভীর পর্ধা প্রকাশ 
করিয়। এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভাষণের 
প্রারস্তে ডর রোজ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে 
তাহার ব্যক্তিগত পরিচয়ের উল্লেখ করেন | 


স্ীরামক্চ মঠ ও মিশন সংবাদ 


৬৪৭ 
আমেরিকায় বেদান্ত 


নিউইয়র্ক 8 রামক্-বেদাস্ত-কেন্জ্র| 

নিমলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে বক্তৃতা এবং 
'্রীপীবামকুষ-কথামৃত?, ননাব্দীয় ভকিঙুত্ 
ও 'ভগবদ্হরীতা' অবলঘনে ক্লাস অনুষ্ঠিত 
হয় 


জান্গআফি, ৬৪: ভগবতপ্রেম ত্বাযী 
বিবেকানন্দ ও বর্তমান ম্াষের আধ্যাত্মিক 
অনুসন্ধান , ধর্ম ও ভাবতের পরিবর্তন, ইচ্ছা- 
শক্তি বাডাইবার উপায় । 


মার্চ: আত্মচেষ্টায় আত্মোম্নতি ? ধ্যান ও 
ভীর্ঘযাত্রা ; গুতক্রাইতে প্রার্থনা £ ক্রুশের জীবন্ত 
বাণী, পুনর্জাবন-লাভের তাৎপর্য। 


এপ্রিল£ ছুঃখনিবৃত্তিব উপায়, আধ্যাত্মিক 
রূপাস্তযের পঞ্চবিধ প্রণালী, কোন্‌ ঈশ্ববের 
আবাধনা করিব? সর্বরে এক্য ও সমঘয়ের জগ 
কিভাবে কাজ করিতে হয়? 


মেঃ আধ্যাত্মিক উন্নতি জানিবার উপায়; 
ধর্মসমন্বয়ের দার্শনিক ভিত্তি, আকাঙ্কা-জয়ের 
প্রয়োজনীয়তা , আধ্যাত্বিকতা-লাভের পথে 
বাধা) বুদ্ধ-প্রদর্ণিত "চাবিটি আর্ধসত্য | 


জুন; ভয়” ও দুশ্িন্তাজয্ের উপায়? 
অশান্ত মন কিকূপে শান্ত করিতে হয়? প্রার্থনার 
শক্তি, ঈশ্ববে ভক্তিলাভেব উপাক্ষ | 


বিবিধ সংবাদ 


শ্রীচেতচ্ঠ-জীবনালেখ্য প্রদর্শনী 


গত ৫ই নভেম্বর সন্ধ্যায় কলিকাতা 
ক্যাথিড্যাল রোভস্থিত চারুকলা আকাদামি 
ভবনে শ্বামী “বক্গনাথানন্দ শ্রীচৈতন্ত-জীবনালেখ্য 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন । বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীদীপেন 
বস্থ জলরঙে আকা ৪৬টি চিত্রে শ্ীচৈতন্তের 
জীবন-কাহিনীর রূপ দিয়াছেন। নিমাইয়ের 
জন্মহ্থচনা, জগন্নাথ মিশরের সাংলার, কেশব- 
কাশ্িরীব পরাজয়, ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র 
দীক্ষা, শ্রীবাসের গৃহে মহা প্রকাশ, জগাই-মাধাই- 
উদ্ধা়, নিমাই ও বিষ্ঞপ্রিয়া, নিমাইয়ের সন্ন্যাস, 


জগন্নাথমন্দিরে শ্রীটৈতন্, সঙ্ৃ্নতীরে শ্রীচৈতন্ত 
প্রভৃতি চিত্রশিরীর শিল্পনিপুণতার স্বাক্ষর । 
১৫ই নভেম্বর পর্যস্ত বু দর্শক এই প্রদর্শনী 
দর্শন করিয়া শিলীর বিশেষ প্রশংসা করেন । 


ভারতে মহিলা-ক্মীর সংখ্যা 
চীনের পরেই ভারতের সবাপেক্ষা অধিক- 
সংখ্যক মহিলা-ক্মী। আন্তর্জাতিক শ্রমিক- 
সংস্থার নিরীক্ষায় প্রকাশ-:১৯৩১ খু ভাবতে 
৫৯৪ কোটি, সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫ ৬৬ কোটি 
এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ২৪৫ কোটি মহিলা- 
কমী ছিল। 


নিবেদন 


আগামী মাঘ মাসে উদ্বোধনে+ব নৃতন (৬৭তম ) বর্ষ আরম্ভ হইবে । গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অন্নুগ্রহপূর্বক স্পষ্টাক্ষবে পুরা নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্ববসহ বাষিক 
াদা ৫*৫০ (পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা) ১৫ই পৌষের মধ্যে উদ্বোধন-কার্ধালয়ে 


পাঠাইয়া দিবেন । 


অতিরিক্ত ডাক-খরচ বাঁচিয়। যায় ও অযথা বিলম্ব হয় না। 


টাকা যথাসময়ে হস্তগত হইলে ভি. পি.-তৈ কাগজ পাঠাইবার 


মনি-অগ্ডারে টাকা 


পাঠাইলে কুপনে গ্রীহক-সংখ্যা অতি অবশ্যই উল্লেখ করিবেন । 


অফিসে টাকা জমা দিবার সময় £ রবিবার-__৩টা হইতে ৫টা। 


অন্যান্ত দিন 


সকাল ৭-৩০ মিঃ হইতে ১*-৩০ মিঃ এবং বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৫টা। 


কার্যাধ্যক্ষ 
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, 
কলিকাতা ৩ 


ভ্রম-সংশোধন 
গত আদ্িন-সংখ্যায় ৪৬৫ পৃঃ ১৯ পগু-ক্তিতে ' কাঠিষ্ঠাল রিশলু' লে “ডিউক রিশলুয পড়িবেন। 
কার্ধিক-সংখ্যায় ৫৯২ পৃঃ ১দ কলমের শেষে ভারতের জনসংখ্যা পড়িবন__ ৪৪'৯ কোট । 


৪৮. নং (১ 


স্৯০-৪. টার স্রি ০ মা * উট কা চি রর 


রি 
টি 
০০ 


্ঃ চি 
+৬ ৮ ০-্--১০ 
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যাত্রী 
শ্রীপ্রণবরগুন ঘোষ 
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তারাব আলোয় ওবা পথ চিনে নেবে, 
ওরা তিনজন । 
জীবনে অনেক পথ 


হেঁটেছে একত্রে ওরা, এই কথা ভেবে- 


“নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে সমস্ত সম্পদ, 

দীপ্ত হীরা, স্বচ্ছ মণি, শুভ্র মুদ্তাবাশি, 
ত্র্ণদীপাধাবে জ্যোতি, সৌগন্ধ-সম্ভার ; 
সব অন্বেষণ শেষে মধুময় হাসি 

যদি আলো হয়ে জ্বলে অমল আত্মার । 


পশ্চিম দিগন্তে নামে তিনটি ছায়ার 
দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘ বেখা। ওবা পথ চলেঃ 
অবণ্যে সপিল পথ, পথ অজানার 
মকভূমি পার হয়, শ্যামল অঞ্চলে 
তৃণাঞ্জনা:নদীতীবে পথ চেয়ে থাকে, 
কণ্টকে বিক্ষত' পথ রক্তিম নির্ভয়, 

পথ মরীচিক৷ হয়ে ইশারায় ডাকে, 
দিকচিহহারা পথে তিনটি হৃদয় । 


তখনি উঠেছে তারা স্বন্ধতরুশিরে, 
কোন দূর চক্রবালে গ্রামাস্তেব পারে, 
সেথা কোন পান্থশালা, অন্ধকার ঘিবে 
একটি আনন্দ-রেখা বিকীর্ণ আধারে 
ধরেছে জননীবক্ষে শিশুর সূরতি । 
নিরাবৃত শুভ্রতন্থু, নির্মল উদ্ভাসে 
ঘিরেছে সকল অঙ্গ সমাহিত জ্যোতি, 
মাতৃমুখপানে চেয়ে দিব্যশিশু হাসে। 
ছু-খানি কোমল পায়ে সমস্ত ভুবন 
নিঃশবে রেখেছে তার আত্মনিবেদন। 
আনত প্রণামে 
তিনটি পথিক ছায়া ধীরে এসে থামে । 


কথা প্রসঙ্গে 


যদি শাস্তি চাও 

দি শাস্তি চাও মা, কারও দোষ দেখে] 
না, দোষ দেখবে নিজের । কেউ পর নয় যা 
সবাই আপন'-__কথাগুলি শ্রীপ্রীমা লারদাদেবীর 
অস্তিম বাণী। মর্ত্জীবনের শেষ দৃশ্ঠটি অসহ 
হইয়া উঠিয়াছে_-ভক্ত নরনারী চোখে জল 
চাপিয়া আছে, জনৈক ভক্তমহিলা আর অশ্রু 
সম্বরণ করিতে পারিলেন না-_সববে কাদিয়া 
উঠিলেন, শ্রীশ্রীমাও ভক্তহদয়ের আসন্ন 
বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিয়া তাহাকে সাস্বনা 
দিতেছেন: দি শাস্তি চাও মা -কাবও 
দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের । কেউ 
পর নয় মা, সবাই আপন ।” কী সরল সহজ 
কথাগুলি _কী শক্তিভরা-_-জীবনের অভিজ্ঞতায় 
পরিপূর্ণ প্রতিটি শব্দের মধ্যে ঝন্কৃত হইতেছে 
জীবনের পরম সঙ্গীত- প্রীতির রাগিণী-_ 
আত্মীয়তার সর । 

বাক্তিজীবনে শাস্তি-প্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর 
করে বিশ্বজীবনের শাস্তিব কাঠামো । কিন্ত 
শান্তি কে চায়? সবাই মুখে বলিতেছে-_ 
শাস্তি শাস্তি'কিস্ত মনে প্রাণে কে শাস্তি 
চায়?--তাই তো দেবীমুখে প্রথমেই উচ্চারিত 
হইয়াছে "যদি শাস্তি চাও-_”, যথার্থ শাস্তিকামীর 
সংখ্যা যে মুষ্টিমেয় । মানুষ যতই অশাস্তিতে 
থাকুক, মুখে ঘতই বলুক শাস্তি চাই, 
কার্ধক্ষেত্রে দেখা যাইবে-_-শাস্তির জন্য যাহ! 
করনীয়, তাহা সে করে না, করিতে পারে না। 
পরুস্ত ঘে কারণে অশান্তির স্থি হয়_সেগুলিই 
নে বারংবার করিয়া থাকে । ইহাই সংসারের 
ধারা, ইহাই জীবনের রূঢ সত্য। তথাপি 
মান্গুষ চেষ্টা করিবে_বিপরীত পরিবেশ জয় 
করিয়া জীবনে শাস্তি লাভ করিতে, চেষ্টা 


করিবে-_-সমাজে শাস্তি স্থাপন করিতে, চেষ্টা 
করিবে- বিশ্বে নানা জাতি নানা ধর্মের মানুষের 
মধ্যে অশান্তি দূর করিয়া বিশ্বশাস্তিকে বাস্তব 
রূপ দিতে । 

তাহারই ইঙ্গিত আমরা পাই মহাজীবনের 
তরঙ্গধারায়। এখানে আমরা তাহাই পাইতেছি 
_-কোন দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নয়, কোন 
রাজনীতিক জটিল সমস্যার সমাধান-দ্ূপে নয়-_ 
নিছক ব্যক্তিজীবনের চরম প্রয়োজনে! শাস্তি 
সকলেই চাই, কিন্তু কি ভাবের শাস্তি--সেটি 
কেহ জানে নাঁ। যাহাই হউক-_শাস্তি যেমন 
ব্যক্তিগত (89119061%৪) ব্যাপার, তাহ] লাভের 
উপায়টিও বাক্তিগত | 

প্রথমেই দেখিতে হইবে_-অশাস্তি হয় 
কেন? অপরের দোষ-দর্শনই অশান্তির প্রধান 
কারণ। তাই তো মঙ্গলময়ী জননীর মুখে 
সম্তানের কল্যাণ-কামনায় ব্যক্ত হইয়াছে 
'কারও দোষ দেখো না। এ জগৎ্-সংসাঁর 
এইভাবেই চলিয়াছে, এইভাবেই চলিবে-- 
ইহাই এ-সংসারের বীতি। ইহাকে দোষ 
বলিষা নিজের মনকে অশান্ত কবা বুদ্ধিমানের 
লক্ষণ নয়। 

জ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখর হইতে স্বামীজীর 
দেববাণী নিঃল্গত হইযাছে £ এখনও যে 
সংসারে দোষ-ছুবলতা দেন্য-ছুঃখ দেখিতেছ-- 
সে তোমাবুই দৃষ্টির বিভ্রম। জ্ঞানীবা এসকল 
দেখেন না। তাহারা দেখেন_-সবই মঙ্গলময়, 
সবই ভাল, সবই সেই সৎ চিৎ ও আপন্দু। 

পারমার্থিক দৃষ্টিতে নাই বলিয়া আপেক্ষিক 
দৃষ্টিতেও যে সংসারে ছুঃখ-দারিদ্র্য নাই-_দৌষ- 
দুর্বলত। নাই, তাহা নয় । আছে, কিন্তু সেগুলি 
অত বড় করিয়া দেখিলে নিজেরই অশান্তি, 


পৌষ, ১৩৭১ ] 


পরেরও অশাস্তি। বিপরীত ক্রমে- কাহারও 
দোষ দর্শন না করিয়া বরং আত্মবিঙ্গেষণ সহায়ে 
নিজের দৃষ্টিকেই দোষী সাব্যস্ত করিতে হইবে, 
এবং প্রার্থনা করিতে হইবে, সাধন। করিতে হইবে 
যাহাতে এই ছুষ্ট দৃষ্টি দুরীভূত হয় 'এবং যথার্থ দৃষ্টি 
লাভ হয়। শুদ্ধচিত্তই শুদ্ধ দুটি লাভ করে, পবিত্র 
হৃদয়েই ঈশ্বর গ্রতিভাত হন। পবিশ্রাত্ম! সাধক 
সর্বজ ঈশ্বরকেই দর্শন করেন। 

পরিশেষে এই পারমাথিক দৃষ্টি সাধ্যমত 
ব্যাবহারিক জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। পারমাথিক অস্ভূতি লাভ 
করিয়া কেহ চুপ হইয়া যান, কেহ বা সংসারে 
সমাজে তাহ! দূপায়িত করেন। সধত ত্রহ্মদর্শন ব 
আত্মদর্শন যিনি করেন, তিনি অবশ্যই অনুভব 
করিবেন, “দকলকে আমি, আমাতে নকল” 
তখন আর 'কেউ পর নয়, সবাই আপন" । 
আপন লোককে-_ পুত্রকন্ত। আত্মীয়-ম্বজনকে 
থেমন সাধারণ সাংসারিক ব্যক্তি ভালব।সে, 
জ্ঞানী বা ভক্ত তেমনি সকলকেই ভালবাসেন, 
সকলেই যে ভগবানেব সন্তান--আমার 
পরমাত্বীয়-_-এই বুদ্ধিতে ভালবাসেন, সর্বভৃতে় 
হিতে রত হন, সকলের সেবা করেন--সকলের 
দুঃখকষ্ট দূর ক'রতে চেষ্টা করেন। 

নর্বভূতে প্রেমমক্স ঈশ্বরকে দর্শন করাবু ফলে 
সিদ্ধ সাধকের “হদয় পুর্ণ হয় হাতও কাজ 
করে? । সর্বত্র ব্রহ্মান্ভূতি মানুষকে মানুষের 
সেবায় অনুপ্রাণিত করে। আত্মজ্ঞানের ফলিত 
রূপ সেবাধমে। জ্ঞানযোগের সহিত কর্মযোগ 
মিলিত হয় ভক্তিযোগ বা! প্রেমের ভ্িবেণী সঙ্গমে । 

এইখানেই মুক্তি - এইখানেই শাস্তি ১ মুক্তি 
বা শাস্তি মৃত্যুর পরে নয়, ইহজীবনেই-_-ইহ 
জগতেই। পৃথিবীতে যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়, তাহ। স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে না, ভক্ত- 
ছাকেক্স কুাবিহীন বৈকুঠই সে স্বর্গরাজয-_ 


কখাপ্রসঙ্গে 


১ 


পবিত্র হৃদয়েই ঈশ্বরভাব প্রতিভাত হয়; ইহ! 
প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধ সাধকগণের হাদয়ে 
রূপায়িত হয় এবং তাহাদেরই মাধ্যমে সংসারে 
সমাজে সঞ্চাবিত হয়। 
দুইটি ধর্মসল্মেলন, 

সম্প্রতি ভারতের ছুইপ্রান্তে দুইটি ধর্মসম্মেগন 
অনুষ্ঠিত হুইল, সারনাথে “বৌদ্ধ সংগীতি' ও 
বোদ্বেতে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের ইউক্যানিহ্িক 
সম্মেলন । প্রায় একই সপ্তাহে এই ভারতেই ছুইটি 
ধর্মনন্মেলন অনুষ্ঠিত হইল, ছুইটিতেই শ্রেষ্ঠ ধমগুরু 
ও দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ঘোগ দিয়াছেন । ছুইটি- 
তেই বিপুল জনপমাবেশ ধর্ষের মহিম1 কীর্তনের 
সহিত জা(তব গ্রতি আহ্গত্যও হ্বীকত হইয়াছে । 
এইসব ব্যাপারে চিন্তাশীল মানুষ নৃতন করিয়া 
চিন্তা শুরু করিয়াছে ₹ তবে ধর্ম একেবারে একট! 
অনাবশ্াক দ্রিশিন নয়, মানবজীবনে ও জাতীয় 
জীবনে ধর্মের শক্তি এখনও ক্রিয়াশীল ! অতীতে 
ও বর্তমানে ধর্ম যতই ঘন্বকলহের কারণ হুইয়] 
থাকুক _ধর্মের সংগঠনী শক্তি বাদ দিয়া মাগ্ষ 
অগ্রনগ হুইতে পারিতেছে না, এই কথাই 
প্রমাণিত হইতেছে । তবে এইটুকু স্মরণীয় এমুগে 
ধর্ম ছুইদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছে, প্রথম 
আক্রমণকানী বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ, ধ্বিতীয়-_ 
রাজনীতি ও সাম্যবাদ । এই ছুই প্রকার গ্রতিদন্থ্ীর্‌ 
সহিত সংগ্রাম করিয়। জম্মী হইতে হইলে ধর্মকে ও 
সময়োপযোগী পরিবর্তন সাধন করিয়। লইতে 
হইবে। নিছক ভাব্প্রবগতা ধর্মকে গৌড়ামি ও 
সান্প্রদায়িকতায় পরিণত করে, এবং ধর্মের নামে 
একদল লোকের পুবোহিতশ্রেণী-সুলভ স্থুঘোগ- 
স্থবিধ! ভোগের চেষ্টা! বঞ্চিত জনদাধাবণের নিকট 
ধর্মকে অনাবস্টক কৰিয়া তোলে । এই ছুইটি ভাৰ 
বর্জন করিয়! ধর্মকে আজ উদার অসাম্প্রদায়িক 
হইতে হইবে, এবং ত্যাগ ও সেবার দৃঢ় ভিত্তির 
উপর নৃতন সৌধ বচলা করিতে হুইবে। ও | 


আচার্য বিবেকানন্দ-স্মরণে 


অনুবাদক-_শ্রীরমণীকুমা'র দণ্তগুপ্ত 
[ ৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খু: শ্বামী বিবেকানন্দের মহা প্রয়াণের সংবাদ পাইবার অব্যবহিত পরে আমেরিকার স্কান ফ্রালিস্কে। 
বেদাস্তদর্শন ক্লাসের শিক্ষার্থিগণ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি বেলুড় মঠে ম্বামীজীর সম্্যাসী গুকভ্রাতৃগণের নিকট প্রেরণ করেন | ] 


আমাদেব পরমপুজ্যপাদ আচার্য স্বামী 
বিবেকানন্দের আকস্মিক মহাপ্রয়াণের সংবাদ 
এইমাত্র শ্রবণ করিয়া আমরা গভীরভাবে 
শোকার্ত ও মর্মাহত হইয়াছি। আচারধদেব গত 
৪ঠ1 জুলাই (১৯০২ খুঃ) জগজ্জননীর শাস্তিময় 
ক্রোডে চির-বিশ্রাম শ্রাভ করিয়াছেন। তিনি 
তাহার মহান্‌ গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের পদাম্ুসরণ 
করিয়াছেন। তাহাধ প্রেমাম্পদের উদ্দেশে 
বিবেকানন্দ যেরূপ সুমধুর কথা লিখিয়াছেন, 
এরূপ আর কেহই কখনও লিখেন নাই। তিনি 
তাহাব গুরদেবকে যেমন ভালবামিতেন এবং 
ভক্তি করিতেন, আমরাও আমাদের আঁচাঁধকে 
তেমনি ভক্তি করিব 'ণবং তাহার পবিত্র শ্থৃতি 
হৃদয়ে পোষণ করিব । 

যুগে যুগে যেসকল লোকোত্বর মহাপুকুষ 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, বিবেকানন্দ তাহাদেরই 
অন্ততম | তিনি তাহার গুরু রামকুষ্ কৃষ্ণ, 
বুদ্ধ, যীস্ত ও অন্যান্ত মহামানবগণের মতোই 
ছিলেন। বর্তমান ঘুগের প্রয়োজন সাধন করি- 
বার উপযোগী হুইয়াই বিবেকানন্দ অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। খর্মসমন্বয়াচার্ধ রামরুষ্জের সহিত 
তিনি ছিলেন অভিন্নত্া। তাহাকে প্রাচীন ও 
আধুনিক সকল ধর্ম ও দর্শনের প্রতিনিধি বল! 
যায়। বিবেকানন্দের উচ্চ ভাবধারা! সমগ্র 
বিশ্বকে উদ্ভাসিত ও স্পন্দিত করিয়াছে-_ইহা 
অনস্তকাল গ্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে । সকল 
জীব ও সকল ধর্মমতকে তিনি সমান দৃষ্টিতে 
দেখিতেন। তাহার চন্ষিত্রে ছিল গ্রীষ্টের 


. তিতিক্ষা, 


এবং ভাম্বর সুর্য ও সিগ্ধ বাসর 
ব্দান্ততা। তাহার সহিত বালক, ভিক্ষুক, 
রাজপুত্র, ক্রীতদাস, চগ্ডাল সকলেই সমভাবে 
বাক্যালাপ করিতে পাঁবিত। তিনি বলিতেন, 
ইহারা সকলেই একপরিবারভূক্ত, ইহাদের 
সকলের মধ্যে আমি আছি এবং ইহারাও আমার 
মধ্যে আছে-_আমি দেখিতে পাই । সমগ্র বিশ্ব 
একপরিবাবভুক্ত এবং ব্রহ্ম ইহার আদি কারণ ।, 
প্রকৃতিদেবী আচার্ধদেবের দেহখানি সৌন্দর্য- 
দেবতা এপোলোর অঙ্গকান্তির মতো সুদর্শন 
করিয়া নির্মাণ করিলেও ভিতরের বিপুল ইচ্ছ!- 
শক্তির বেগ ও বাহিবেব অত্যাবশ্যক কর্তব্যের 
আহ্বান-জনিত অপক্ষয় প্রতিরোধ করিবার 
উপযোগী করিয়া গঠিত করেন নাই। কারণ 
পৃথিবী তাহার শুভাবিভাবের প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিল এবং তিনি জগতের হিত ও সেবাতেই আত্ম- 
নিষ্োগ করিয়াছিলেন । তিনি এই সুদুর বিদেশ 
আমেরিকায় সম্পূর্ণ অপরিচিতভাবে আসিয়া 
বর্তমান জগতেব শ্রেষ্ঠ ধর্মবিদ্গণের লহিত সাক্ষাৎ 
করেন এবং তাহার প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা) ধর্ম- 
জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অপূর্ব বাখ্সিতা দ্বারা শিকাগো 
ধর্মমহাসম্মেলনে সমবেত বিভিন্ন দেশের প্রতিণিধি- 
স্থানীয় শ্রোতৃমণ্ডলীর যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা 
অঞ্জন করেন-এ-সকল দুরূহ কার্ধ সম্পাদন কর! 
তাহার মতো। একজন যুবকের পক্ষে অতিশয় 


কতিত্বেরে পরিচায়ক । অসাধারণ ব্যক্তিত্বের 
এরূপ মর্যাদা লইয়া আর কেহ কখনও জয়যুক্ত 
হইতে পারেন নাই। অপর কোন ধর্মমত 


পৌষ ১৪৭, ] 


এরূপ গৌরব ও সাফল্য লাভ করিতে পারে 
নাই, আর কেহই একূপ মহতী বার্তা প্রচার 
করেন নাই । আমেরিকার বভ বড় বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের অধ্যাপকগণ গভীর শ্রন্ধার সহিত 
তাহার বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। যখন তিনি 


সগৌববে ডেট্রয়েটের ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন, , 


তখন সকলেই একবাক্যে বলেন, “বিবেকানন্দের 
বিদ্যাবুদ্ধির তুলনায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধ্যাপকগণ বালকসদৃশ |” এই মহান্‌ হিন্দু 
সন্যাসী প্রবল ঝঞ্ধার (098৮1710000 0%- 
01979) মতো! পৃথিবী তোলপাড কবিয়াছেন। 
কোন ভাঁষ।, জাতি ও দেশ তাহাব নিকট 
অপরিচিত ছিল না। ত্তীহাব কর্মক্ষেত্র ছিল 
সমগ্র পৃথিবী । তাহার কর্মের পুবস্কার-স্বরূপ 
তিনি এখন জগজ্জননীর ক্রোডে চির-বিশ্রাম 
লাভ করিতেছেন। তিনি যখন লোককল্যাণ 
সাধনের জন্য আবার জন্মপরিগ্রহ কবিবেন, 
সেই সময়ে তাহার পরিচিত আমরাও যেন 
আবার জন্মগ্রহণ করিতে পারি। 

আমাদের মধ্যে অনেকেরই স্বামীজীকে দর্শন 
করিবার ও জানিবার পরম সৌভাগ্য ও স্থযোগ 
হইয়াছিল। তাহার অকাল মহাপ্রস্থানের 
শোকসংবাদ আমাদিগকে গভীরভাবে মুহমান 
করিয়াছে। অনেক খ্রীষ্টান ভক্তের নিকট প্রভু 
যীপ্ত যেমন প্রিয় ও পূজ্য, শ্বামীজী৪ আমাদের 
নিকট তেখনি প্রিয় ও পুজ্য। অতাধিক 
পরিশ্রমজনিত ব্যাধির করাল কবল হইতে মুক্ত 
হইয়া তিনি যদিও এখন আর আমাদের মধ্যে 
স্থল শরীরে নাই, তথাপি পূর্বাপেক্ষা আরও দ্বনিষ্ট- 
ভাষে জামাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন । 
আমরা মনে করি, জীব্কালে তাহাকে জানিতে 
পারিয়া এবং তাহার দিব্য সাহচর্ধের মধুর প্রভাব 
অনুভব করিতে পাবিয়া অত্যন্ত ধন্য হইয়াছি। 
হে আমাদের প্রিয়তম স্বামীজী, তোমার নিতা 


আচার্ধ বিবেকানন্দ-স্মরণে 


৬৫৩ 


ও শাশ্বত আনন্দই আমাদের মন্ত্র হউক । 

ধাহার সদানন্দ হাস্ত, সুমধুর বাক্য ও 
সবিনয় সম্ভাষণ তীহার উপস্থিতিকে মাধুর্যময় 
করিয়া তুলিত, সেই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণে 
আমাদের আরন্ধ কার্খ একজন মহত্তম ও প্রিম্মতম 
নায়কের অভাব বোধ করিতেছে । দেব ও 
মানবের গুণরাশিমণ্তিত অনুপম ব্যক্তিত্ব লইয় 
ধিনি জগদ্ধিতাধ নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
তিনি আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আদর্শ অনুসারে 
জীবন যাঁপন করিতেন বলিয়া তাহার নাম, 
চরিজ্র এবং স্বতি অন্থগামীদের নিকট প্রেরণা- ও 
আশীর্বাদম্ববূপ হইয়াছে । 


আচার্যদেব, শাস্তি! বিদীয়। 


প্রাপ্তক্র বিষয়গুলি স্মরণ করিয়া 
প্রস্তাব করিতেছি * 

(১) আমাদের মহান্‌ নেতা ও আচার্য 
আমাদের মধ্য হইতে কেন এত অকস্মাৎ অপ্রকট 
হহলেন, তাহা সম্যক্রূপে অবধারণ করিতে না 
পারিলেও আমরা জগজ্জননীর ইচ্ছা ভক্কিবিনত্্ 
চিত্তে মানিয়া লইতেছি, কারণ তাহার বিধান 
অভ্রাস্ত এবং করুণ অপরিসীম । 


(২) আমর পূজনীয় আচার্ষের ম্তাপ্রয়াণ- 
রহস্ত প্রকষ্টরূপে বুঝিতে অক্ষম হইলেও পরমাত্মার 
প্রতি আমাদের বিশ্বাম অধিচলিত আছে এবং 
আমরা বিশ্বাস করি তাহার সম্গ্যাসী গুরুভ্রাভগণ 
এই আকম্মিক বিপৎপাতে ভগবানের নিকট 
হইতে প্রয়োজনান্তরূপ ও যথোপযোগী সাস্তবনা ও 
স্থৈর্ধ লাভ করিবেন। 

(৩) আচার্ধদেবের প্রতি আমাদের এই 
গভীর শ্রদ্ধাঞগ্ললি বেদাস্তদর্শন ক্লাসের অনুষ্ঠান- 
পত্রে লিপিবদ্ধ হউক এবং ইহার কতিপয় প্রতি- 
লিপি বেলুড মঠে তাহার সঙ্গ্যাসী গুক্ভ্রাতৃগণের 
নিকট প্রেরিত হউক । 


ভক্তিবিনয়াবনত 
এন. এইচ. লোগেন- প্রেমিডেন্ট 
সি. এফ. পিটারসন--ভাইস-্রসিডেণ্ট 
এ. এস. উলবার্গ সেক্রেটারি 
স্যান ফ্রাঙ্সিস্কো বেদাস্তদর্শন ক্লাস, 
ইউ. এস. এ, 


আমরা 


ভারতের মহাপ্রাণ কোন্ট! ? 


[ আচার্ধ ব্রজেন্দ্র শীল শতবাধিকী শ্মরণে ] 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


“একটা কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে__ 
ভারতের মহাপ্রাণ কোন্টা ?”১ 

সুঘীর্ঘ তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে পুণ্যভূমি বিশ্ব- 
ভার্তীর গুণিপাদ-রজোধন্ত মনৌরম কানন- 
সভায় কে উচ্চারণ করেছিলেন--উদ্দাত্তকণ্ে এই 
মহাবাণী-_ভারতীয় খষিদের সঙ্গেই সুর মিলিয়ে ? 

তিনি তো আমাদের পরমবরণীয় আচার্ধ- 
দেব ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, যিনি তার অন্ুপম- 
প্রজ্ঞাবলে পূজিত হয়েছিলেন দেশে বিদেশে 
দার্শনিক শ্রেষ্ট-বূপে, সত্যত্রষ্টারূপে । 

কি সত্য তিনি দর্শন করেছিলেন আজীবন ? 
ভারতের কোন্‌ মহাপ্রাথ তিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন_তার নিগৃঢ প্রজ্ঞা-দৃিতে ? 

তা প্রকাশ কর যায় একটিমাত্র কথায়, 
একটি মাত্র সহজ-সরল িষ্ট-মধুর কথায়-.- 
এক্য! ভারতবর্ষের পক্ষে এ অবশ্য একেবারেই 
নৃতন কথা নয়, কারণ এ হ'ল ভারতবর্ষের 
প্রাপেরই পবিত্রতম কথা, অন্তরেরই অহ্থপম 
কথা। কিন্তু তা সত্বেও আচার্ধদেব এই অতি 
পুরাতন কথাকেই কি নবীনভাবেই না৷ উপ- 
স্থাপিত করেছিলেন সকলের সম্মুখে মগৌরবে। 

সাধ।এণতঃ “এঁক্য' বলতে আমরা বুঝি 


“একতা বা “অভেদত্ব'। কিন্তু আচার্যদের 
এন্পপ ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত অভেদত্বের 
ছিলেন সম্পূর্ণ বিরোধী । প্রত্যেক ব্যক্কিরই 


ঘেরূপ, প্রত্যেক জাতির সেরূপ আছে স্ব স্ব 
বৈশিষ্ট্য, আছে হ্থ স্ব স্বাতন্থ্, আছে স্ব স্ব স্বরূপ । 


১ ৮ই পৌধ, ১৩২৮, (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২১) 
বিশ্বারতীর উদ্বোধন*দভায় প্রদত্ত ভাষণ। 


ব্যক্তি বা জাতির কেন্ত্রীতূত এই মহাঁনত্যটি 


* বর্জন করলে, এই পরমতত্বটি উপেক্ষা করলে 


তার প্রকৃত সত্তাটিকেই তো করা হয় বর্জন, 
তার প্রকৃত সত্যটিকেই তো৷ করা হয় উপেক্ষা । 
সেজন্য 'সঙ্বীর্২-চেতা এই ছুন্নামের ভয় ন! 
রেখেও তিনি নিভীকভাবে বলছেন : 
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_ তোমরা যখন প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য চিস্তাধাবা 
তুলনামূলক ভাবে পাঠ করবে, তখন তাদের মধ্যে 
কোন মূলীভৃত সাদৃশ্ত অথব] নিগৃঢ সন্বদ্ধ দেখেই 
মোহিত হয়ে এরূপ ভেবো না যে, একটি আর 
একটির অবিকল প্রতিরূপ অথবা প্রতিধ্বনিই 
মাত্র। বরং তুমি যদি সেই বিষয়টি আরও 
ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখ, তাহলে সব 
ক্ষেত্রেই দেখতে পাবে-__সেই মুলীতৃত সাদৃশ্তের 
মধ্যেও প্রভেদ ও বৈসাদৃশ্টের চিহ্‌ সুল্পষ্ট। 

অভেদের মধ্যে এই ঘে অনম্বীকাধ ভেদ, 
সাদৃশ্যের মধ্যেও যে এই অনিবার্ধ বৈসাদৃশ্ঠ, 
একত্বের মধ্যেও এই যে অবশ্বস্তাবী বৈচিন্ত্য, 
তাতে ক্ষতি কিছুই নেই, ক্ষোভের কিছুই নেই, 
বরং লাভই সমধিক, আনন্দই সমধিক | কারণ 
ব্যক্তিগত দিক থেকেই হোক ব| জাতিগত 
দিক থেকেই হোক যদি একে 'অপরের 


পৌষ, ১৩৭১] 


প্রতিচ্ছবি-্প্রতিধ্বনি মাত্রই হ'ত তাহলে কি জীবন 
সতাই বৈচিত্রাবিহীন, এবং সেজন্য ম্বভাবতই 
আনন্দবিহীন হয়ে প'ড়ত না? এই কারণে বনু 
ধর্ম, বহু দর্শন, বহু সংস্কৃতি, বু ভাষার লীলা- 
ভূমি ভারতবর্ষ কেবল-অভেদ অথবা কেবল- 
ভেদ-_-এই ছুটি চরম পন্থা বর্জন ক'রে ভেদ 
গ্রহণশীল অভেদের ( বৈচিজ্র্যে একত্ব দর্শনের ) 
পন্থাই চিরকাল অবলম্বন করেছে। কি সুন্দর 
ভাবেই না আধুনিক ভারতের পথিকৃৎ স্বামী 
বিবেজানপ বলেছেন এই প্রসঙ্গে : 
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তুমি সকলকেই মেই একই ভাবে চিন্তা 
করাতে কোন ক্রমেই পাববে না। এটি একটি 
অমোঘ সত্য, এবং এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ | 
আমি কোন সম্প্রদায-বিরোধী নই, বরং এই 
সব সম্প্রদায় আছে বলেই আমি খুশী, এবং 
আমি কেবল এই ইচ্ছাই করি যে, এই সব 
সম্প্রদ্দায় যেন উত্তরোত্তর বধিতই হয়। কেন? 
কারণ যদি তুমি, আমি এবং এখানে উপস্থিত 
সকলেই সেই একই চিন্তা করি, তাহলে চিন্তা 
করবার তে! আর কোন কিছুই অবশিষ্ট 
থাকবে না। 

একইভাবে ব্রজেন্দ্রনাথও ব্যক্তিগত এবং 
জাতিগত বৈশিষ্ট্যকে চিরকাল সম্মান দিয়ে 
এসেছেন । সেজন্যই তিনি 40010798180%9 
6৮716900105 &00. চ6]18100 অথবা তুলনামূলক 
দর্শন ও ধর্ম পঠন-পাঠনের একজন শ্রেষ্ঠ পথিরুৎ 
ছিলেন। বস্ততঃ, যদি একদেশের দর্শন ও ধম 
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ভারতের মহাপ্রাণ কোন্টা ? 


৬৩৫৫ 


অন্তান্য দেশের দর্শন ও ধর্মের প্রতিচ্ছবি-প্রৃতি- 
ধবনি মাত্র হ'ত, তাহলে এরূপ শ্রমন্বীকার ক'রে 
সে-সব পাঠ করবার প্রয়োজনই হ'ত না। 
কিন্ত বিভিন্ন দেশের এই সব দর্শনশাক্ত্র এবং 
ধর্মতত্ব পাঠ করলে আমরা মানব-মনের এক্য 
সন্বন্ধেই জানতে পারি, শুধু তা নয়-_সেই সঙ্গে 
মানব-চিন্তাধারা যে কত বিচিত্র, মানব-দৃষ্টিভঙ্গী 
যে কত বন্ুমুখী, মানব-মনীষা যে কত হুর 
প্রসারী, তাও সাক্ষাতভাবে উপলদ্ধি ক'রে যুগপৎ 
বিশ্মিত ও আনন্দিত হই। আচার্ধ শীল সেজন্ত 
বলছেন £ 
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আমার জীবনের অন্যতম উচ্চাকাজ্ষা হ'ল 
এই যে, আমাদের দেশে দর্শনের গবেষণা 
সম্বদ্ধে একটি সম্প্রদায় স্থাপিত ক'রে যাওয়া ঘা 
কেবল টোলের প্রাচীন রীতি অন্সারেই কার্য 
করবে না, 'কিন্তু যুক্তিসঙ্গত, তুলনামূলক রীতি 
অনুসরণ ক'রে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাগ্ডার থেকে 
জ্ঞান আহরণও করবে , পৃথিবীর জ্ঞান-ভাগ্ডারে 
জ্ঞান দানও করবে। 

পৃথিবীর জ্ঞানভাগ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ, 
পৃথিবীর জ্ঞানভাগ্ারে জ্ঞান দান'--এরূপ অপূর্ব 
আদান-প্রদানের মাধ্যমেই তো জ্ঞান হয় পূর্ণ, 
জ্ঞান হয় সার্। আজীবন জ্ঞানতপন্থী 
ব্রজেন্ত্রনাথও এই পূর্ণতার, এই সার্থকতার পথেই 
আমাদের পরিচালিত করেছেন চিরদিন । 

সমদ্বয়বাদী ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন দর্শন ও ধর্মের 
দিক্‌ থেকে বৈষ্ণবমতাবলম্বী। বৈষুব-মতের 
বৈশিষ্ট্যই হ'ল, ভেদ এবং অভেদের মধ্যে একটি 


৬৫৬ 


হুষঠ-সুনর সমন্বয় সাধন করা । সত্যই, সর্বব্যাপী 
ব্রষ্ষের শ্থগতভেদন্ধপী যে জীব-জগৎ, তা ত্রন্ষের 
অস্তভূর্তি ব'লে ব্রদ্ধ থেকে ভিন্ন হ'তে পারে না, 
অথচ শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম ব্রন্ধই, জীব জীবই, জগৎ 
জগতই--প্রত্যেকেই স্ব স্ব স্বাতন্থ্য ও বৈশিষ্ট্য- 
বিশিষ্ট একের মধ্যে বছর স্থিতি যখন অনিবার্ধ, 
তখন বহু নিশ্চয়ই এদের স্বরূপভাগী, অথচ বনু 
বহুই, এক নয় শেষ পর্ধস্ত। এই তো! এক ও 
বহুর মধ্যে মধুব-মোহন, অতাশ্চর্য সঙবন্ধ 1 

বৈষ্ণব-ধর্মের ভক্তিবাদ ও প্রেমবাদের মধ্যে ও 
এবই অতি সুন্দর আভান পাওয়া যায়। 
উপাস্-উপাপক চিরকালই বিভিন্ন, অথচ 
উপাপনার মাধ্যমে তারা এক , প্রেমিক-প্রেমিকা 
চিরকালই বিভিন্ন, অথচ প্রেমেব মাধ্যমে 
কাবা এক । 

ব্রজেন্দ্রনাথ যুক্তিমূলক, বিজ্ঞানমূলক প্রণালীব 
পক্ষপাতী ছিলেন আছ্যোপান্ত। অথচ তিনি 


উদ্বোধন 


1 ৬৬তম বর্ব_-১২শ সংখ্যা 


যুক্তিকে ভক্তির সঙ্গে, বিজ্ঞানকে প্রেমের সঙ্গে 
পূর্ৃভাবে সম্ঘদ্বিত করেছিলেন অবলীলাক্রমে। 
তার মাহাত্ম্য তে! এইখানেই । 
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- আমাদের এই দেশে, যে দেশ সর্বদাই 
আত্মবিগ্যার লীলাভূমি, আত্মাকে অস্বীকার করা 
নয়, আত্মবিলোপ নয়, উপবস্ঞজ আত্মোপলব্ধি, 
আত্ম-প্রতিষ্ঠাই হ'ল মূলমন্ত্র। 

এরূপ বীর্ধেব পথ, বিশ্বাসেব পথই প্রতিষ্ঠার 
পথ। 'নায়মাস্থা বলহীনেন লভ্যঃ।' 

এর মধ্যেই কি আমরা উত্তর পাব না 
প্রাবন্থেব সেই মহাপ্রশ্নের--ভারতের মহা প্রাণ 
কোন্ট! ? 


আছ্ভা শকতি মাতৃ-মূরতি 


স্বামী চগ্ডিকানন্দ 
স্বরঃ মালকোশ-তেওবা 


আছ্যা শকতি মাতৃ-মুবতি সর্ব-অবতাব জননী । 
লীলাতে আবাব তুমি নাকি সাজ যুগ-অবতাব-সঙ্গিনী ॥ 
ত্রেতা যুশে তুমি সাজিয়াছ সীতা, 
দ্বাপবে আবাব সেজেছ মা বাধা ; 
এবাবে সবাব স্নেহমষী মাতা সাবদেশ্ববী-রূপিণী ॥ 
তূমি ক্ষমাবূপা তপত্ষিনী” সর্ব-কল্যাণ কারিণী 
তোমার মাতৃ-স্সেহ-স্বরধুনী ভাসালো বিশাল ধরণী । 
সর্ব-মল! জননি আমার 
হৃদয-কমলে প্রকাশো এবাব, 
দেবতা-বাঞ্ছিত শ্রীপদ তোমার নেহারি জাখি ভরি' দিবস-যামিনী ॥ 


বৌদ্ধ ভারত 
স্বামী বিবেকানন্দ 
(শ্রতামসরঞজন রাষ-কৃত অন্রবাদের পূরবাহ্থবৃত্তি ) 


বৃদ্ধের জন্মকালেই প্রাশিহতা] না করবাব এবং জীবে দয়া প্রদর্শন করবার নীতি আদর্শরূপে 
গৃহীত ছিল _-এ-কথ| আমরা আলোচন! করেছি সেক্ষেত্রে বুদ্ধদেব নৃতন কিছু করেননি, কিন্তু 
তিনি নৃতন যেটি করেছিলেন, সেটি হচ্ছে-_জাতিভেদ প্রথা উচ্ছেদের জন্য একটি প্রবল আন্দোলনের 
স্ত্রপাত। তাঁ-ছাডা আবরও একটি অভিনব কাজ বুদ্ধদেব সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি তার 
চল্িশজন শিষ্যকে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরন করেছিলেন এই নিদেশ দিষে £ “বৎসগণ, তোমরা 
সকল দেশের সকল মাহ্থষেব সঙ্গেই উদার ভাব নিম্মে মিলিত হবে, জাতিধর্মনিধিশেষে মিলিত 
হবে, এবং কলের কল্যাণ-সাধনকল্পে মহাবাণী প্রচার করবে । 

অবপ্ত এজন্য হিন্দু! সৌভাগ্যক্রমে তাকে নির্ধাতিত করেনি। তিনি পূর্ণবয়সে দেহত্যাগ 
কবেছিলেন। বরাবর তিনি অতি কঠোর জীবন যাপন করেছেন। কোন দুর্বলতা কখনও 
তাকে ম্পর্শ কধতে পাবেনি। তার বহু মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না। না, সত্যি বিশ্বাস 
করি না। আমি বরং বিশ্বাস করি যে, প্রাচীন হিন্দুদের বেদান্তবাদ অনেক বেশী চিন্তাপূর্ণ , 
বেদীস্তেব জীবনদর্শন অপূর্ব । বুদ্ধের কর্মপদ্ধতি যে আমি অপছন্দ করি, তা৷ অবশ্ঠ নয়। তবে তার 
যে বৈশিষ্ট্য আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ণণ করে, সেটি হচ্ছে তার দুঢতা, তীর মহত্ব এবং তীর 
স্বচ্ছ চিস্তাশক্তি। তীর মস্তিষ্কে কোন জটিলতা ছিল না । যখন বিশ্বের সকল এশ্বর্য তাঁর পাদমূলে 
এসেছিল, তখনও তার মধ্যে তিপমাত্র পরিবর্তন হ্যনি , তখনও তাব মধ্যে এই মনৌভাব 
সম্পূর্ণ অব্যাহত ছিল-__“আমি আর দশজনেবই মতো একজন সাধারণ মানুষ! । 

আপনারা জানেন, হিন্দুর মানুষ-পূজা করতে ভালবাসে, সেদিকে তাদের আগ্রহ 
একান্তিক। যদি আপনারা কিছু দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন, তবে দেখতে পাবেন, আমাকেও 
বহুলোক পুজা করবে। যদি হিন্দুদের মধ্যে কেউ €কান ধর্মপ্রচার করে, তবে জীবিতকালেই 
তাকে তারা পূজা করতে শ্বরু করে। ফল-কথা, কাউকে পুজা করবার আগ্রহ এবং প্রবণতা 
তাদের চিরন্তন । অথচ তাদেরই মধ্যে বাস করেও বিশ্ববিখ্যাত বুদ্ধদেব, আজীবন এ ঘোষণাই 
ক'রে গেছেন যে, তিনি একজন সাধারণ মান্ুতবমাত্র। এ-ছাড়া অন্য কোন উক্তি তার ক 
থেকে তার কোন ভক্ত কখনও বের করতে পারেনি । 

তীর অস্তিম বাক্যগুলি চিবদিন আমার অন্তবে একটি অব্যক্ত স্পন্দন জাগ্রত করেছে । 
তিনি তখন বুদ্ধ, রুগ্ন, মৃত্যুপথযাত্রী , ঠিক সে-সময়ে একজন অস্পৃশ্ঠ, অন্ত্যজ ব্যক্তি তার কাছে 
উপস্থিত হয়েছিল, সে গলিতমাংসভোজী । হিন্দুরা মেই জাতের কাউকে লোকালয়েই প্রবেশ 
করতে দেয় নাঁ। সেই শ্রেণীর একটি লোক সশি্য বুদ্ধদেবকে তার গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ 
করেছিল। সেদীন দরিদ্র ব্যক্তিটির নাম চুন্দ। মে তার সাধ্যমত, যুক্তিবিবেচনামত সেই 
মহান্‌ আচার্ধকে আপ্যায়িত করতে চেয়েছিল। তাই প্রচুর শৃকর-মাংস এবং অস্ন প্রস্তত ক'রে 
বুদ্ধদেব ও তার শিশ্তগণকে সে পরিবেশন ক'রূল। বুদ্ধদেব একবার দেই আহার্ধগুলি তাকিয়ে 
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দেখলেন। শিষেরা সবাই ইতস্ততঃ করছিল--তারা সেই ভোজ্যপ্রব্য গ্রহণ করবে কিনা । বুদ্ধদেব 
তখন তাদের বললেন, “এ আহার্ষ তোমরা কেউ গ্রহণ ক'রো৷ না, তাতে তোমাদের ক্ষতি হবে।" 
কিন্তু তিনি নিজে শান্তভাবে আসনে বসে সেই আহার্য গ্রহণ করুলেন। তিনি সমদরশী, তিনি 
আচার্য, অতএব তিনি চুন্দ-প্রদৃত্ত খাছ্যও গ্রহণ করবেন--এমন-কি শুকরেব্র মাংসও খাবেন । 
তাই তিনি খেলেন, স্থিবভাবে মেই আহার্ধ গ্রহণ করলেন। 

তিনি তখন মরণাপন্নই ছিলেন। এখন মৃত্যু একেবারে আসন্ন উপলব্ধি ক'রে বললেন, 
“এ বৃক্ষের নীচে আমার জন্য শযা। করে দেওয়া হোক | আমার মনে হচ্ছে-_ আমার প্রয়াণের 
সময় উপস্থিত হযেছে ।' 

তাবপব সেই বুক্ষমূলেই তিনি শধ্যাগ্রহণ করলেন এবং সেখানেই দেহত্যাগ কবেন, 
আব সেই শয্যা ছেডে উঠতে পাবেননি। এ বুক্ষতলে শুয়ে তিনি প্রথমেই জনৈক শিষ্তকে 
বলেছিলেন, “চুন্দের কাছে গিষে তাকে জানিয়ে এস, তা মতো উপকারী বন্ধু আমার আব 
কেউ নেই, কারণ ভাব দে ৪ষ খাগ্য গ্রহণ কবেই আমি নির্বাণ লাভ করতে চলেছি । 

এর পরও কতক লোক তাব কাছে উপদেশ-লাভেব জন্য এসেছিল। একজন শিশ্ক 
তাদের উদ্দেশ্য ক'রে বলছিল, “প্রভুব খুব কাছে তোমরা যেও না। তিনি এখন মহাস্মাধিতে 
নিমগ্ন হ'তে চলেছেন ।” কিন্তু সে-কথা শোনামাত্র বুদ্ধদেব বলে উঠলেন, "না, না, ওদের আসতে 
দাও।, আবার কয়েকজন লোক এল, আবাব শিষ্বেবা তাদের বাধা দিতে গেল ১ কিন্তু 
আবাব বুদ্ধদেব তাদের নিকটে আহবান করলেশ। তারপর তার অন্যতম প্রধান শিশ্ত আনন্দকে 
ডেকে বুদ্ধদেব বললেন, “বৎস আনন্দ । আমি চলে যাচ্ছি, সেজন্য শোক ক'বো না। আমার 
জন্য চিন্তা ক'বো না। মন্ুষ্তজীবনে মৃত্যু অবধারিত । তোমর! নিজেদের মুক্তির জন্য অধ্যবসায়েব 
সঙ্গে চেষ্টা কব। তোমবা প্রত্যেকেই সবাংশে আমারই মতো। আমি তোমাদেরই একজন 
ছাড়া আব কিছু নই। অশেধ তপস্তায আমি আমার জীবন গঠিত কবেছি, স্থতরাং 
তোমরাও অক্ান্ত চেষ্টা দ্বাবা বুদ্ধত্ব লাভ কবতে পাবো ।” 

বুদ্ধের শেষ অক্ষঘ বাণী ছিল এইরূপ: “কোন শাস্তগ্রস্থের প্রামাণ্য, তা সে যত প্রাচীন 
গ্রস্থই হোক, মেনে নিও না। শুধু পূর্বপুরুষগণেব উক্তি বলে কোন কথায় বিশ্বাস 
কারো না, অথবা আর দশজন লোক বিশ্বাস ক'বে বলেও কোন মতবাদ গ্রহণ ক'বো না। 
প্রতিটি জিনিস পরীন্ষ' কর, যাচাই কর, তারপব বিশ্বাম কর। আর যদি কোন কিছু 
বহুজনের হিত্তকর হবে ব'লে মনে কর, তবে সকলের মধ্যে সেটি বিতরণ কর ।-_-এই শেষ বাণী 
উচ্চারণ করেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেছিলেন । 

এই মহতী প্রজ্ঞাবাণী অন্রধাবনষোগ্য । তিনি দেবতা নূন, দানব নন, দেবদূতও নন। না, 
পে-সব কিছুই তিনি নন। তিনি শুধু একজন দৃঢচিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি_ধার মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ 
নিখুত, পবিপুষ্ট এবং জীবনের শেষমুহর্ত পর্ষস্ত সতেজ ও ক্রিয়াশীল । মোহ নেই, ভ্রান্তি নেই-_ 
এই বুদ্ধের স্বূপ। তাঁব অনেক মতবার্দের সঙ্গেই আমি একমত নই, আপনাদের অনেকেও 
হয়তে। একমত হবেন না। কিন্তু আমি ভাবি--আহা, তার মহাশক্তির এককণাও যদি আমার 
থাকত। পৃথিবীর শ্রেষ্ট প্রজ্ঞাবান্‌ দার্শনিক তিনি। প্রবল ব্রাহ্মণ্যশক্তির অত্যাচারের কাছে 
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কখনও তিনি মাথা নত করেননি । না, কখনও না। সর্বত্র সহজ ও খঙ্জু-_-এই তার প্রকাতি 
ছিল। ছুঃখীর দুখে তিনি ছুঃখী, তাদের সাহায্যে তিনি মুক্তহস্ত। আবার সঙ্গীত-সভায় তিনি 
মহালঙ্গীতজ্ঞ । শক্তিমানের মধ্যে তিনি মহাশক্তিমান্। কিন্তু সর্ব্ই সেই এক প্রাজ্ঞ মনীষী, 
সেই সক্ষম শক্তিমান্‌ পুরুষ । 

কিন্তু এসব সত্বেও তার মতবাদের নব কিছু আমার বোধগম্য নয়। আপনারা জানেন__ 
হিন্দুমতে মানুষের মধ্যে যে আত্মা বিরাজ করেন, সেই আম্মাকে তিনি স্বীকার করেননি । আব 
আমরা হিন্দুরা এ-কথ| বিশ্বাস করি যে, মানুষের মধ্যে শাশ্বত একটি পদার্থ আছে-_ফেটি 
অপবিবর্তনীয়, যেটি অনস্তকালস্থায়ী। সেই পদার্থই আত্মা! , তার আদি নেই, অন্ত নেই_-ঘেই 
ব্রঙ্গ। কিন্তু বুদ্ধদেব এই আত্মা, ব্রন্ম__ছুই-ই অস্বীকার কবেছেন। তিনি বলতেন, কোন বস্তুর 
চিরস্থায়িত্বের কোন প্রমাণ নেই ।.*" সবই নিত্য পরিবতনের সমষ্টিশাত্র। নিত্য পরিবর্তনশীল 
যে চিন্ান্সোত--তারই সমট্টিকে মন” বলে। একটি ঘূর্ণায়মান মশাল যেন এক শোভাযাত্রা 
পরিচালনা করছে, কিন্তু এ 'অলাতচক্র'টি মায়।। অথবা একটি নদীর উপম! গ্রহণ করা যেতে 
পারে__একটি নদী যেমন অবিরাম প্রবাহে গতিশীল, প্রতি মুহ্র্তে তার মধ্যে নূতন জলরাশি আসছে 
এবং চলে যাচ্ছে__জীবনও ঠিক তেমনি , দেহ, মনও তেমনি। 

কিন্ত আমি তার মতবাদ ঠিক বুঝতে পাঁরি না, হিন্দুরা কখনও বুঝতে পারেনি । তবে 
তার মতবাদের নিগুঢ উদ্দেশ্টটি আমি বুঝতে পাবি। আহা, সেটি একটি মহান্‌ উদ্দেশ্ট-_বিবাট্‌ 
উদ্দেশ্বা। বুদ্ধদেব বলতেন, জগতে স্বার্পবতাই প্রচণ্ড অভিশাপ । আমরা স্বার্থপর, তাই 
আমরা অভিশপ্টও বটে। স্বার্থপরতা কু-মতলব পরিহার করা কর্তব্য। একটি ঘটনাপ্রবাহেরই 
মতো জীবন বয়ে চলেছে । নদী প্রবাহের সঙ্গেই তার তুলণাঁ হত পারে। ঈশ্বর নয, আত্মা নব, 
আত্মশক্কিতে বিশ্বাস নিয়ে নিজের পায়ের উপব দাড়াও । সংকাজেব জন্থই সৎকাজের অনষ্টান 
কর- শান্তির ভয়ে নয়, কোন আকাজ্কিত লোকে যাঁবাব উদ্দেশ্য নিয়েও নয় । 

হবুদ্ধি নিয়ে দাডাও, মতলব ছেড়ে দিয়ে দাডাও। সৎকাজ সৎ বলেই আমি তাব অনুষ্ঠান 
করব, অন্ত কোন কারণে নয়__এই হবে উদ্দেশ্ট | কি অদ্ভুত, কি বিচিত্র এই মতবাদ। আমি 
ভার দার্শনিক তত্বগুলির সঙ্গে কোন সময়েই একমত নই, এ-কথ পূর্বেই বলেছি, কিন্তু তার 
নৈতিক প্রভাব আমাকে যেন উৎসাহিত ক'রে তোলে । আপনাব! প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্তবে 
প্রবিষ্ট হয়ে প্রশ্ন করুন, দেখুন তাঁর মতো নির্ভীকতা নিয়ে, শক্তি নিয়ে__এক ঘণ্টাও নিজের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে দাভাতে পারেন কিনা! । আমি তে। পাঁচ মিনিটেই যেন ভয় পেয়ে যাই, 
একটি অবলদ্বন ষেন আমার কাছে 'পরিহার্য হয়ে ওঠে । তখন আমি বুঝতে পারি_আমি 
কত ভীরু, কত দুর্বল! আর সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট মহামানবের কথা চিন্ত। ক'রে আমি উদ্দীপ্ত 
হয়ে উঠি । তার যে প্রচণ্ড মহাশক্তি, তার কাছাকাছি যাওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমন 
শক্তি-প্রকাশ জগৎ ইতিপূর্বে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি । আঁমি নিজে তো এরূপ শক্তি এ-পর্যস্ত 
কোথাও দেখিনি । 

বস্ততঃ আমর তো! জন্মভীক । নিজেকে বাচাতে আমরা! সর্ধদ সচেষ্ট, আর সেটি হলেই 
আমর! তৃপ্চ হয়ে থাকি । প্রচণ্ড ভীতি, নিগুঢ স্বার্থপরতা সর্ধধা আমাদের মধ্যে কাজ করছে; 
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তারই ফলে আমাদেব ভীক্ুতার শেষ নেই, ভয়ের অবধি নেই | অথচ এর মধ্যে দিয়েই তার 
এই ঘোষণা__“সৎ বলেই সৎ্কার্ধ অষ্ঠান কর । কোন প্রশ্ন উত্থাপন করো না, সে-স্বই নিরর্থক । 
গল্পে, উপাখ্যানে, সংস্কার-সহায়ে মাশ্ঘকে সংকার্ধে প্রণোদিত করা হয়ে থাকে । তথাপি 
নুযোগ পেলেই সে অসংকার্ধে লিপ হয়। শুধু সৎকর্মের জন্তই যে ব্যক্তি সৎ কর্মেব অনুষ্ঠান ক'রে 
থাঁকে, সেই ঘথার্থ মহৎ | কার্ধ-মাধ্যমে তাবু চবিত্রেরই ষথার্থ পরিচয় পাওয়া যাঁষ),*, 

একদা! বুদ্ধকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, “মৃত্যুর পব মানুষের কী অবশিষ্ট থাকে ৮” উত্তরে 
তিনি বলেছিলেন, “সবই থাকে, সবই থাকে । কিন্তু মাহষের মধ্যে অক্ষয় পদার্থ কোন্টি? 
সেটি তার চরিত্র--তার দেহ নয়, আত্মা নয, অন্ত কিছুই নয়। আবু সেই চিত্র কালজয়ী হয়ে 
জীবিত থাকে । ধারা চলে গেছেন, তাবা তাদের চরিত্ররূপ মহাসম্পদই শুধু রেখে গেছেন। 
বেখে গেছেন আমাদের জন্য, সমগ্র মানবজাতির জন্ত। 'মার কালে কালে সেই চরিজ্র-প্রভাব 
কাজ করে চলেছে। 

বুদ্ধের কথাই বলুন, আব যীশুপ্রীষ্টেব কথাই বলুন * এজগৎ্ তাদেব চাপিত্রমহিমায় 
উদ্ভতাসিতা মহাশক্তি-সমন্বিত এই মৃতবাদ। যাহোক, আসন আমরা আবার মূল প্রপঙ্গে ফিরে 
যাই, কারণ সে-প্রলঙ্গে এখনও আমবা পৌছাইনি। (সকলেব হাস্ত)। কাজেই আজ সন্ধ্যায় 
আরও ছু-চাবটি কথা আমা বলতে হবে ।...বুদ্ধদেব-সন্গদ্ধে আর একটি উল্লেখযোগা ব্ষিয হচ্ছে 
তার কর্মপন্থা, তার সংগঠন । আজ গির্জা-সঙ্গন্ষে, ধর্মসংস্বা-সম্বদ্ধে আপনাদেব যে মত ও ধারণ! 
গডে উঠেছে-_সে-ও তাবই চবিতর থেকে । তিনি মামুলি ধবনের ধর্মসংস্থা পরিত্যাগ কবেছিলেশ, 
কিন্ত নিজ সন্নাসী শিষ্বাবর্গকে একত্র ক'রে শৃতন একটি সংঘ গঠন কবেছিলেন। সেই সংখে-_ 
যীশু্রীষ্টের জন্মে সাডে পাচ-শ বছরেবও পূর্বে ভোটপর্র-সহায়ে মতামত দেবাব প্রথা পর্ধস্ত গৃহীত 
হয়েছিল এবং তাব সংগঠনও সবাংশে নিখুত ছিল। পূর্বতন ধর্মসংস্থাব বাইবে__এই নৃতন 
ধর্মস'ঘ অত্যন্ত শক্তিশাশী হঘেছিন এবং ভারতবর্দে ও ভারতের বাইরে প্রভৃত সেবামূলক 
কাজ করেছিল । 

এর তিন শব্ছর পরে এবং যীশুধ্ীষ্টের জন্মেব ছু-শ বছব পূর্বে মহান্‌ সম্রাট অশোকেব 
আবির্ভাব হয়। পাশ্চাতা দেশেব এতিহাসিকগণ তাকে “দেবোপম সম? বলি আখ্যাত 
করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধেব মতবাদ গ্রহণ কবেছিলেন । তৎ্কাঁলে সমগ্র পৃথিবীতে তিনিই 
ছিলেন সবশ্রেষ্ঠ সম্রাট । তার পিতামহ ছিলেন আলেকজাগ্াবের সমসামযিক এবং সে-সময় কেই 
ভারতবধের সঙ্গে গ্রীসের একটি ঘনিষ্ঠ যোৌগাঘোগ স্থাপিত হয়েছিল । 

অধুনা প্রায় প্রত্যহই মধ্য এশিযায় কোন শিলালিপি বা এ-জাতীয কিছু আবিদ্কৃণড হচ্ছে। 
ভারতবর্ষ তো বুদ্ধ বা অশোকেব কথা ভুলেই গিষেছিল। অথচ এখানে স্তস্তগাত্রে বা শিলাখণ্ডে 
গ্রাচীন হবফে বহু বাণী উত্কলিত ছিল, কিন্তু সেগুলিব পাঠোদ্ধার করতে কেউ সক্ষম ছিল না। *. 
প্রাচীন মোগল সমাট্দেব কেউ কেউ লক্ষ মুদ্রা পাবিতোধষিক ঘোষণা] করেও সেগুলির পাঠোদ্ধারে 
সক্ষম হননি। 

কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে সে-সব লিপির পাঠোদ্ধার করা হয়েছে। পালিভাষায় 
সে-সব বাণী লিখিত। 


পৌষ, ১৩৭১] বৌদ্ধ ভারত ৬৬১ 


প্রথম শিলালিপিটি এইরূপ £ « 

অতঃপর যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং করুণ ছুঃখকাহিনী বিস্তারিতভাবে উতৎ্কলিত হয়েছে। 
এর পরই অশোক কৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। শিলালিপিতে লিখেছিলেন £ “অতঃপর, আমার 
বংশধরগণের মধ্যে কেউ যেন অন্য কোন জাতিকে যুদ্ধে জয় ক'বে যশোলাভের প্রযাসী না হয়। 
যদ্দ তারা যশম্বী হ'তে চায়, তবে অন্য জাতিকে সাহায্য করেই যেন তার! যশ অর্জন করে। 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধার! শিক্ষক ও আচার্ধ-_বিভিন্ন দেশে যেন তাদের প্রেরণ করা হয়। তরবারির 
সহায়তা যে যশ অজিত হয়, সেট! যশই নয ।” 

এর পরই দেখা যায়--কিভাবে অশোক বিভিন্ন দেশে, এমন কি সুদূর আলেকজান্ত্রিযায় পর্যস্ত 
ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছেন। আব বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে এসব অঞ্চলের সর্বত্র নান! 
সম্পদায়েব উদ্ভব হযেছিল _থেরাপুত্ত, এসিনি প্রভৃতি নামে যাদের খাতি। এ-সব সম্প্রদায় 
কঠোর নিরামিষাশী। 

মহামতি সম্রাট অশোক, চিকিৎসাল্য স্থাপন কবেছিলেন , শ্রান্ষেব জন্য তো বটেই, পশ্তর 
জন্যও | নানা শিলালিপিতে এই সব চিকিৎ্সালয় স্থাপূনের নির্দেশ বযেছে-_দেখ! যায়। যখন 
কোন গৃহপালিত পশু নুদ্ধ ও 'অকর্মণ্য হযে যাবে এবং তার মনিব দারিদ্যবশত: আর সেটিকে 
প্রতিপালন কবতে সক্ষম হবে না, তখন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হবে, “দঘা ক'বে হত্যা 
কবা হবে নাঁ। সেসব চিকি্সালয জনসাধাবণের অর্থেই পরিচালিত হ'ত। বহির্বাণিজোের 
বাবসাধীরা বিক্রীত বস্তর ওজনেব উপ্ব হন্দর হিসাবে যে শুক্ক দিত, সেসবই এ-সকল 
চিকিৎসালযের জন্য ব্যয়িত হ'ত। কাজেই কারও উপর কোন চাপ দেওয়া হ'ত 
না অথচ স্বব্যবস্থা ছিল সকলের জন্য। তোমাব পপিত গাভীটি বুদ্ধ হয়েছে, তুমি 
আর রাখতে চাও না, তাকে পশুচিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দাও, তারা রাখবে ছ্টিকে। এমন 
কি বিভাল, ইছুর প্রভৃতি নিম্ন তব প্রাণীদেরও স্থান ছিল সেখানে । মেষেরা শুধু এগুলিকে মেরে 
ফেলতে চাইতেন, তারা কখন কখন দলবদ্ধ হযে নান] বিষাক্ত খাছ্য নিষে যেতেন এবং তাই 
খাইয়ে বহু প্রাণী মেবে ফেলতেন । 

কিন্তু অশোকের অভিমত ছিল এই ষে, মান্টষের জীবন রক্ষা কবা যেমন সরকারের কর্তব্য, 
প্রাণীদের জীবনরক্ষাও তেমনি সরকাবেব কর্তব্য হয] উচিত। প্রাণিহত্যা করা হবে কেন? 
কোন্‌ যুক্তিতে ? কোন সঙ্গত যুক্তি নেই তার *শ্চাতে। তবে মানুষের আহারের প্রয়োজনে পশুবধ 
নিষিদ্ধ কববার পূর্বে বর্বপ্রকার সবজির ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে। সেই জন্তে নানাঁদেশ থেকে 
তরুকারির বীজ সংগ্রহ ক'বে দেশে বপন কবেছিলেন তিনি এবং সেগুলি মাহারোপযোগী হবার 
সঙ্গে সঙ্গেই ফরমান জারি করেছিলেন যে__প্রাণিহত্যামাত্রই দণ্ডণীয অপরাধ ব'লে গণ্য হবে। 
যেকোন যোগ্য সরকারের পক্ষে প্রাণীদের রক্ষা করাও অবশ্য করণীয় কার্ধরূপে গণ্য হওয়া 
উচিত। নিজের আহারের জন্য গে ছাগ প্রভৃতি প্রাণী হত্যা করবার কি অধিকার 
মানুষের আছে? 

এই ভাবে বৌদ্ধধর্ষ রাজনীতি-ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করেছিল। 
কালক্রমে অবশ্য ধর্মপ্রচারুকদের নানা অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে সে ধর্ন বিপর্বস্ত হয়েছিল। তবে 


৬৬২ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ --১২শ সংখা 


তাদেন কৃতিত্বের পরিচান্নক হিসাবে এ-কথা অবশ্ত স্বীকার করতে হবে যে, ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্টে 
তারা কখনও তরবারির সাহায্য গ্রহণ করেনি । আর দেই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে 
যে, এক বৌদ্ধধর্ম ভিন্ন জগতের আর কোন ধর্মই রক্তপাত না ক'রে এক পা অগ্রসর হ'তে সক্ষম 
হয়নি। মাত্র মস্তিষ্কের শক্তি দিয়ে হাজার হাজার নরনারীকে ধর্মান্তর গ্রহণ করানো -অপর 
কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব হয়নি । না, কোথাও হয়নি, কোন যুগে হয়নি । 

আর আপনার! ঠিক এই জিনিসই করতে চলেছেন ফিলিপাইন ছ্বীপপুঞ্জে । তরবারি 
দিয়ে ধর্ম শেখানো_এই তো আপনাদের প্রণালী । এই তো ধর্মযাজকগণ প্রচার ক'রে থাকেন। 
বলপ্রয়োগে জয় ক'রে, হত্যা ক'রে ধর্মশিক্ষা! দেওয়।। ধর্মশিক্ষার এক বিচিত্র গ্রণালীই বটে ।! 

আপনার! জানেন-কিভাবে মহামতি সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন! 
যৌবনে তিনি খুব সং লোক ছিলেন না। তার এক ভাই ছিল। ছুই ভাইয়ের মধ্যে একবার 
প্রচণ্ড কলহ হয়। অশোক পরাজিত হয়েছিলেন সেই কলহে। সেই 'প্রতিহিংসায় নিজ 
ভ্রাতাকে হত্যা করবার সংকল্প করেছিলেন অশোক । তার ভ্রাতা তখন আত্মরক্ষার জন্ত এক 
বৌদ্ধ বিহারে আশ্রয় নিয়েছেন । সংবাদ পেয়ে অশোক সেই বিহারে নিজে গিয়ে দাবি করলেন__- 
ভ্রাতাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করবার জন্য । তখন মঠাধ্যক্ষ সন্া+পী তার নিকট এই বাণী প্রচার 
করেছিলেন £ প্রতিহিংসা ভাল নয়। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর। ক্রোধ কখনও ক্রোধ 
দ্বারা শান্ত হয় না, দ্বণাও স্বণা দ্বারা দুরীভূত হয় না। প্রেম দ্বারা ক্রোধ জয় কর--হিংসা 
জয় কর। হে বন্ধু, একটি অন্তাযের পরিবর্তে তুমি যদি আর একটি অন্যায় কার্ধ কর, ৩বে 
তার দ্বারা প্রথম অন্ঠায়টির প্রতিকার হয় না ববং সংসারে আরও একটি নৃতন অন্যায় সাধিত 
হয়ে থাকে । উত্তরে সম্রাট বলেছিলেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা৷ কিন্তু তুমি একটি মূর্খ। 
এ বাক্তিস জীবনবক্ষার জন্য তোমার নিজ জীবনটি বিসর্জন দিতে তুমি প্রস্তুত আছ কি? 

যা, আমি প্রত্তত আছি সত্তা | 'এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মে সন্গ্যাসী সম্াটেব 
সম্মুখে এসে সোজা হয়ে দীভিয়েছিলেন এবং সম্াটও তববারি কোবমুক্ত ক'রে বলেছিলেন - 
“তবে প্রস্তুত হও । কিন্ত তরবাবির আঘাত হানতে গিয়ে সহসা তিনি সেই সন্গ্যাপীর মুখেব 
দিকে তাকালেন। প্রশান্ত সে মুখম গুল, চোখের পলকটি পর্ধস্ত যেন পড়ছে না। সম্রাট স্তন্ভিত 
হয়ে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সাহস, এ অকম্পিত ভাব কোথ। থেকে আয়ন্ত 
করলে- ভিক্ষুক সন্গাসী ? 

তখন সে সন্্যাসী আবাব বুদ্ধের বাণী উচ্চারণ করতে লাগুলন এবং সমাটও বিস্মিত, 
মুগ্ধ হয়ে সেই অমৃত বাণী আরও শোনবার জন্য অন্থরোধ জানাতে লাগলেন । এইভাবে বুদ্ধের 
জীবন ও বাণীর কাছে অশোক আত্মসমর্পণ করেছিলেন । 

বৌদ্ধধর্মে তিনটি জিনিস আছে। স্বয়ং বুদ্ধ, তার ধর্ম ও তার সংঘ। প্রথমে সেই ধর্ম 
অত্যন্ত সরল ছিল, অনাড়ঘ্বর ছিল। তার মৃত্যুকালে তদীয় শিষ্কুগণ প্রশ্ন করেছিলেন-__-প্রভু, 
আপনার সম্বন্ধে আমাছের কর্তব্য কি? আপনার স্বতিরক্ষাব জন্য কিরূপ স্থতিস্তস্ত আমরা 
নির্মাণ করব ? 

উত্তরে তিনি বলেছিলেন “আমাকে নিয়ে তোমাদের কিছুই করণীয় নেই। যদি ইচ্ছা 
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হয়, আমান চিতাভন্মের উপর একটি মাটির স্তুপ নির্মাণ ক'রো৷। অথবা তাও করবার আবশ্যকতা! 
নেই।' কিন্তু কালক্রমে অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। বিশাল মন্দির ও স্তপাদি বৃদ্ধের স্থতিচিহ-রূপে 
নিমিত হ'ল। বৌদ্ধরাই মুততিপূজা প্রচলিত ক'রল, অথচ তার পূর্বে মৃক্তিপূজার বিষয় মানুষের 
জানাই ছিল না। বুদ্ধের নানা অবস্থার মুতি, ভোগ-নিবেদন, উপাসনা--সবই এসে গেল। 
এবং সংঘের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এসবের জটিলতাও বর্ধিত হ'তে লাগলো । ক্রমে বৌদ্ধধর্মসমূহ 
প্রচুর ধনসম্পর্দের অধিকারী হ'ল , আর পতনের বীজও উপ্ত হ'ল সেই সঙ্গে । 

সন্গাস যদি অল্পসংখ্যক যোগ্য অধিকারীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাক, তবে সেটি ভাল, কিন্ত 
যখন সেই সন্্যাস এমনভাবে প্রচারিত হু'তে থাকে যে, যে-কোন পুরুষ বা নারী সামান্ত 
আগ্রহ বা অনুপ্রেরণা বশেই সমাজ ও সংসার ত্যাগ ক'রে সেটি গ্রহণ করতে শুকু কৰে, ঘখন 
দেখা গেল-_সার1 ভারতবর্ষ জুড়ে অনেক মঠ বা আশ্রম গডে উঠেছে এবং এক-একটিতে শত সহমত 
সম্গ্যামী বাস করছে, এমন-কি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ হাজার পযন্ত ভিক্ষু একই মঠে-বিহারে বাস 
করছে_বিরাট্ বিশাল সব পাকা মঠ বা আশ্রমের বাডি অবশ্য জ্ঞানচর্চার কেন্দত্রপেই সেগুলি 
পরিচালিত, তখনই যথার্থ বিপদের কাল--কারণ জাতীয় জীবনমোত তখনই ব্যাহত হয়। 
সৎ গৃহীর অভাবে সৎ পু্রকন্তা আর সমাজে তখন যথেষ্ট সংখ্যায় জন্মগ্রহণ ক'রৃত না। সবল ও 
শক্তিমান্গণ চলে গেল সমাজের বাইরে, আর ছুর্বলের সংখ্যাধিক্য ঘটল সমাজ্ধে। ফলে 
শক্তি ও বীর্ধের অভাবেই জাতি ক্ষয়িষু হয়ে গেল। 

এবাব বিচিত্র বৌদ্ধ সংঘের কথা কিছু ব'লব। বিরাট ছিল সে সংঘ, তবে চিন্তা এবং 
নতখাদ এক কথা, আর বাস্তবভূমিতে তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ অন্য কথা। 

অহিংসা, মৈত্রী_এ-সব তত্ব-হিসাবে উত্তম, কিন্তু আমরা সবাই যদ্দি সত্যি সত্যি অহিংস 
নীতি অবলঙ্ছন ক'রে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে দণ্ডায়মান হই, তাহলে এ নগবের আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। 
অর্থাৎ তত্ব-হিসাবে ঠিক হলেও বাস্তবক্ষেত্রে তার সার্থক প্রযৌগেব পথ কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম 
হয়নি। আরও একটি কথা। সেটি বর্ণবিচার-সম্পর্কে। রক্তের বিশ্তদ্ধতার দিক থেকে 
বর্ণবিচারের কিছুটা অর্থ আছে। বংশ-ক্রমিকতা অনম্থবীকার্ধ। এদিক থেকে নিগ্রো কিংবা 
রেড-ইগ্ডয়ানদের সঙ্গে আপনারা নিজেরা! কেন রক্ত-সম্পর্ক স্থাপন কবতে চান না, সেট হয়তো 
উপলব্ধি করতে পারবেন । প্রকৃতিই এর প্রতিকূল হয়ে থাকে । প্রকৃতির প্রতিবন্ধকতা-হেতুই 
এরূপ রক্তের সংমিশ্রণ ঘটতে পারে না। কোন অধৃষ্ত শক্তিই যেন এইভাবে বিভিন্ন জাতিকে 
রক্ষা ক'রে থাকে ।*** বস্তত: এইটিই আর্ধদের বর্ণবিশাগ | তার অর্থ এ নয় যে, নিম্নবর্ণের লোকেরা 
উচ্চবর্ণদের সমপর্ধাম্মের নয়, কিংবা বিশেষ বিশেষ সুযোগ স্ৃবিধা থেকে তারা বঞ্চিত থাকবে | তবে 
এট] আমরা জানি যে, রক্তের অবাধ মিশ্রণে জাতির অবনতি হয়। আধ এবং অনার্ধদের মধ্যে 
কঠোর জাতিবিচার সত্বেও বর্ণবিভেদের প্রাচীর কততকাংশে তারা অপনারিত করেছিল এবং 
তারই ফলে একাধিক বহিরাগত জাতি তাদের অদ্ভুত আচাব্র-ব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ 
নিয়ে এদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল । পরিচ্ছদে এদের শালীনতা ছিল না, মৃতদেহের গলিত মাংস 
এরা আহার ক'রত। তথাপি প্রথমা বস্থায় খানিকটা] বাহা ভব্যতা। বজায় ছিল, কিন্তু কম্মেক বৎসরের 
মধ্যেই এদের গৌডাষি, কুসংস্কার, নরব্লিপ্রথা, গোষ্ঠীাগত কদাচার__সবই ধীরে ধীরে এসে মুল 
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সমাজে প্রবেশ ক'রল। প্রথম দিকে খানিকটা প্রচ্ছন্ন থাকলেও পরে এ সব দোষই অত্যন্ত 
প্রবপ হ'ল, প্রকট হয়ে উঠল। তাতে সমগ্র জাতি নীচু হয়ে গেল, অপবর্ণ-বিবাহের মধ্য দিয়ে 
উচ্চ এবং নিম্ন বর্ণের মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটল এবং জাতি হীনবীর্ধ হয়ে গেল। 

অবশ্থ দূর ভবিষ্ততে এটিও শুভ ফলপ্রস্থই হখে থাকে । ধরুন, অ।পনারা ধদি নিগ্রোদের 
সঙ্গে কিংবা রেড-ইওিয়ানদের সঙ্গে বক্ত-সম্পর্কে মিশ্রিত হন, তবে নিঃসন্দেহ_বর্তমান স্ভ্যতা 
নষ্ট হয়ে যাবে । কিন্ত বহু শতাব্দী পরে এই মিশ্রণের ফলেই এক দুর্ধধ জাতির উদ্ভব হবে__ 
যার বলবীর্য হবে অতুলনীয় | কাজেই সামযিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পরে হল লাভ সম্ভব 
হয়ে থাকে । 

হিন্দুরা বিশ্বাস কবে যে, জগতে মাত্র একটিই স্থুসভ্য জাতি আছে__সেই জাতি আর্ধজাতি। 
এ একটি বিচিত্র বিশ্বাস সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু এবিশ্বাসেব বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারি 
না, কারণ এর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আমি পাইনি । এই আর্জাতির শোণিত-মিশ্রণ লাভ 
কবতে না! পারলে নৃতন সভ্য জাতির উদ্ভব সম্ভব নয়। কোন প্রকা শিক্ষার দ্বারা সেটি 
হ'তে পাবে না। আর্জাতিব বক্ত হচ্ছে প্রথথমিক প্রযোজন, তারপর তার সঙ্গে শিক্ষা 
এতেই নৃতন সভ্যতা জন্মলাভ কবে; কেবলমাত্র শিক্ষা নয়। 

আপনাদের দেশেব কথা ধকুন-_-আপনাবা যদি নিগ্রোদের সঙ্গে বক্ত-মিশ্রণে সম্মত হন, 
তবে নিগ্রো্দের মধ্যে উচ্চতব সংস্কৃতি প্রবেশ করতে পারে । কিন্তু সেকপ বক্ত-মিশ্রণে কি সম্মত 
হবেন আপনারা? 

হিন্দুরা ব্র্ণবিভাগ পছন্দ করে। ঠিক বলতে পারি না, তবে হয়তো আমার মধ্যেও সে 
বর্ণবভাগের ছেোধা লেগে থাকতে পারে। পূর্ব আচাধগণের আদর্শে আমি বিশ্বাস করি। 
সে আদর্শ মহান্‌ আদর্শ। কিন্তু তার বাস্তব কপাষণ খুব সার্থক হয়নি এবং উত্তবকালে ভারতীয় 
জাতির অধঃপতনের সেটি অন্যতম ক্কারণও হয়ে দাডিযেছিল। তবে এর ফনে আবার এক প্রচণ্ড 
সংমিশ্রণও সংঘটিত হয়েছিল । যেখানে নানাজাতির বুক্ত-সংমিশ্রণ ঘটেছে__কেউ শ্বেত, কেউ 
পীত, কেউ আমারই মতো কুষ্ণকায়-_অর্থাৎ নান! বিপরীত বর্ণে সংমিশ্রণ, অথচ কোন জাতিই 
নিজ নিজ আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করছে না--সেখানে ধীবে ধীরে এক অভাবিত রক্ত-সংমিশ্রণ 
ঘটছে এবং তার ফলে যথাকালে এক মহাবিপ্রব অবশ্যভাবী। কিন্ত আপাঙতঃ সে 
মহাদৈত্য ঘুমিয়ে থাকবে, তার জাগরণের দেরি আছে। বিভিন্ন জাতির রক্ত-মিশ্রণের 
এই পরিণাম ।*** 

বৌদ্ধধর্মের ক্রম-অবনতির কালে অনিবার্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। সমগ্র জগৎ একটি 
এক্য্থত্রে বিশ্বৃত। : এক জ্ঞানই সত্য--বহুজ্ঞান অজ্ঞান, সেটি ভ্রম, সেই একত্বের ধারশ। 
থেকেই ছৈতব্জিত অই্ৈতবাদের উত্তব। ভারতীয় চিন্তায় সেই বিশিষ্টতাঁ। যুগ যুগ ধরেই 
সেই অদ্বৈত মতবাদ ভারতবর্ষে বর্তমান। জভবাদের উদ্ভব হ'লে কিংবা নাস্তিকতা! দেখা দিলেই 
সেই অছৈততন্ব ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে । বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তাই হু'ল। বৌদ্ধধর্মের মুক্তদ্বার- 
পথে নানা জাতিয় বর্ধর তাদ্দের বিচিত্র রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার নিয়ে ভারতবর্ষে 
অন্প্রবেশ করেছিল, আর তারই ফলে এক ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ভারতীয় 


পৌষ, ১৩৭১] বৌদ্ধ ভারত ৬৬৫ 


সমাজে । সেই প্রতিক্রিয়ার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন একজন তকণ সন্ন্যাসী-_তিনি আচার্ধ 
শঙ্কর। কোন নৃতন মতবাদের প্রচার না করে বা কোন নৃতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা 
ন| ক'রে তিনি বৈদিক ধর্মকেই পুনর্বার বাস্তবজীবনে প্রয়োগ কষেছিলেন। কাজেই আধুনিক 
হিন্দুধর্স__প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপাদানেই গঠিত, বেদাস্তের প্রভাব ও প্রাধান্ত এখানে গ্রবল। 
তবে যে বন্ধ একবার লুপ্ত হয়, তা আর পূর্ব জীবনীশক্তি নিযে ফিবে আসে না। কাজেই 
হিন্দুধর্ষের পুরাতন উৎসবাহুষ্ঠানাদি আর জীবন্ত হয়ে ফিরে এল না । আপনারা শুনলে বিস্মিত 
হবেন যে, প্রাচীন প্রথাচ্ুসারে-যে-হিন্দু গোমাংস ভক্ষণ করে না, সে খাটি হিন্দুই নয়। কোন 
কোন উত্সবে তাকে গোবধ কবতেই হ'ত, গোমাংম ভক্ষণ করতেই হ'ত। আর আজ সেই 
প্রথা একেবারে বীন্ভংন বলে গণ্য হয়ে থাকে । অন্য সব বিষয়ে সম্প্রদায়ে সম্পরদায়ে মত-পার্থক্য 
থাকলেও এ-বিষয়ে আজ সবাই এক মন্ভাবলম্বী। কেউ আর এখন গোমাংস ভক্ষণ করে না। 
প্রাচীন যুগের দেবদেবী, প্রাটীন যুগের পশুবলি - সবই লুপ্চ হযেছে, চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়েছে। 
আর বণ্মান ভারতবর্ষ বেদেব আধ্যাত্মিক অংশটুকু গ্রহণ করেছে। 

বৌদ্ধ সম্প্রদ্ায়ই ভাবতেব "থম ধর্শসন্প্রদাষ। এই ধর্মলম্প্রদায়ই এ-কথা প্রথম প্রচার 
কবেছিল যে, বৌদ্ধধর্মের নিধারিত পথই একমাত্র পথ--সেই পথের আশ্রয ভিন্ন মুক্তিব আর 
কোন্‌ পথ নেই--সেই পথই সত্য পথ । কিন্তু হিন্দুরক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাকাষ অন্যান্য দেশের 
গৌডা সাম্প্রদাবিকদের মতো! তত নিষ্ঠব এবা হ'তে পাবেনি। কাজেই অন্যদেরও মুক্তি হবে, 
তবে বছ বিলম্বে এবং ধীবে ধীরে সেটি হওয়া সম্ভব__-এ-কথাও তারা বলত। হিন্দুরক্তের 
প্রভাবের খ্ল ছিল সেটা। খুব বেশী নির্মম হওয়া তাদের পক্ষে সম্তব হয়নি । তবু বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করতে হবে--এই ছিল নির্দেশ । 

এদিকে হিন্দুদের মতে অন্ত সম্প্রদায়ে যোগদান করা ঠিক পর । যে যেখানে আছ, সেইখানেই 
থাক-__সেই স্থানটি যেন পরিধি, সেখান থেকেই কেন্দ্রবিন্দুতে যাত্রা করা যেতে পাবে। এইটি 
ঠিক। হিন্দুধর্মের সুবিধা এই যে, মত বা! স্ত্রের উপব বিশেষ গুরুত্ব হিন্দুধর্ম আরোপ করে না, 
আরোপ করে জীবনের উপর । জগতের সর্যোস্তম দার্শনিক মতবাদের অগ্গামী হয়েও কেউ 
যদি আচারে ব্যবহারে মূর্খ হয়--নিবোধ হয়, তবে তার জ্ঞান ব্যর্থ। আর যদি জীবনে এবং 
ব্যবহারে কেউ সৎ হয়, তবে তাবু আশ! আছে, তার ভবিষ্যৎ উজ্জল । 

এই যদ্দি অবস্থা হয়, তাহলে বৈদাস্তিকগণ সকলের জন্যই অপেক্ষা করতে পারেন। 
বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষ্ষই হচ্ছে এই যে; এক অদ্বয় বস্তই নিত্য সত্যরূপে বিরাজিত-_তিনিই 
ব্রন্ধ। স্থান, কাল, কার্ধপরম্পর1 প্রভৃতি সব কিছুর উধের্ধ তাবু স্থান। কোন সংজ্ঞা দ্বারা 
তাকে প্রকাশ কবা যায় না। তিন সত, তিনি চিৎ এবং তিনি আনন্দময়-_এ-ছাডা অন্য 
কোনভাবে আর তাকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তিনি একক সত্য। আমি, তুমি_-সজীব, 
নিজীব-_যেখানে যা কিছু আছে, সব কিছুর মধ্যেই তিনি সত্যরূপে অন্থস্থ্যত। সেই পরজ্ঞানের 
উপর আমাদের সমুদয় জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, সেই পরমানন্দেই আমাদের সকল আনন্দ বিধৃত । মান্য 
যখন এ তন্তটি উপলদ্ধি করে, তখন সেই পরম সত্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অচ্ছেছ্য হয়। সে এবং 
অধৈত সত্য অভিন্ন হয়ে দীড়ায়। 


৯০] 


চা উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ_-১২শ সংখ্যা 


অতএব সর্ব মলিনতা অপসারিত হ'লে, সর্ব স্থুলতা দৃ্বীভূত হ'লে--সৎ ও পবিজ্র স্বভাবের 
মধ্য দিয়ে মানুষ উপলদ্ধি ক'রে-_যীক্ুরীষ্ট যেন বলেছিলেন, 'আমি এবং আমার পিতা এক 
ও অভিন্ন ।' 

বৈদাস্তিকগণ সকলের জন্য ধৈর্য ধারন ক'রে অপেক্ষা করতে পাংরন। যেখানে যে 
অবস্থাতেই আমরা থাকি না| কেন, আমি এবং পরমপিতা ঈশ্বর অভিন্ন__এ উপলব্ষিই শ্রেষ্ঠ 
উপলন্ধি। এটিকে উপলদ্ধি করতে হয়। যদি মুতিপূজ। এ উপলব্ধির সহায়ক হয়, তবে মৃত্িপূজাই 
বিধেয়। যদি কোন মহাপুরুষ এ-বিষষে সাহাধা করতে সক্ষম হন, তবে তাকেই পূজা কর। 
যদি মহম্মদ্কে পৃঞ্জা করলে কাজ হয়, তবে তাই কর। কিন্তুযাই করবে, একাস্তিক নিষ্ঠার 
সঙ্গে কর। বেদাস্ত-মতে নিষ্ঠাই সিদ্ধির ফুব সহায়ক | কেউ বাদ যাবে না, কেউ প্রত্যাখ্যাত 
হবে না। তোমার চিত্ত__-যেথানে সর্বসত্য নিহিত-ধীরে দ্ীরে পর্যায়ে পর্যায়ে বিকশিত হবে এবং 
চরমে এই পরমতত্ব তুমি উপলব্ধি করবে, “তুমি ও তোমার পরমপিতা এক ও অভিন্ন ।' 

মুক্তি কি? ত্রান্ষী স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু কোথায় সেই ব্রাহ্মী স্থিতি? সবন্র, সর্বস্থানে 
ও সর্বকালে যে ব্রাঙ্মী স্থিতি, তাকেই “মুক্তি” বলে। 

এই খে বর্তমান মৃহূর্তটি, বর্তমান ক্ষণটি-_মহাঁকালের বুকে যে-কোন মুহ্র্ভেরই মতো! সেটি 
পরম মূল্যবান্‌ : এই ইচ্ছে প্রাচীন বেদের মহতী বার্তা। বৌদ্ধধর্মেব প্রভাবে এই বার্তা পুনজীবিত 
হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম ভাবতবর্ম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনে 
সে এক অক্ষয়চিহ্ু রেখে গিয়েছে_দ্বাক্ষিণ্যে ও জীবজন্তর প্রতি অহিংসায়। আব আজ ভারতের 
এক্‌ প্রাস্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত বৈ্দান্তিক মতবাদ তার বিজয়াভিযান্‌ শুরু করেছে। 


প্রার্থনা 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 

বার্থ এ প্রাণে পরমেশ তৃমি কেঁদে মবে তবু নাহি ছাডে আশ, 

সান্বনা কর দান, বুঝিতে পাবি না একি পরিহাস, 
বেদনায় ভরা চেতনায় আজ মরণের মুখে এ কী কৌতুকে 

ন। দেখি পরিত্রাণ । উদ্দাম অভিযান । 
সঞ্চয় যাহা ভেবেছিন্থ কত, তাই এ মিনতি নিখিলের পতি 
বঞ্চনা তার আঘাতে সতত নিবারো। তাহাব দুর্বার গতি 
ভ'রে আসে আখি কী ভীষণ ফাকি তব পদ-ছায়ে স্বশীতল বায়ে 


কেঁদে মরে অভিমান। হোক ছখ অবসান। 


শিবানন্দ-স্মৃতি 


[ জনৈক প্রবীণ সন্নযানীর ডায়েরী হইতে ] 


( পূর্বান্ুবৃত্তি ) 


তিন বৎসর পর মাব্রাজ হইতে বেলুড মঠে 
আসিয়াছি। আজ ১৯৩১ খৃঃ ১৩ই ফেব্রআবি 
শুক্রবার, বেলা প্রায় ১১।ট]। শ্্াশ্রীমহাপুকুষ 
মহারাজ মধ্যাহ্নের আহার-সমাপনাস্তে নিজ 
শবনকক্ষে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। আমি 
পার্বববর্তী ঘরে প্রবেশ করিয়! দূর হইতে দেখিতে 
পাইলাম, তিনি কষেকখানা চিঠিতে নাম সহি 
করিতেছেন। কিয়তৎ্ক্ষণ পরে তাহার সেবক 
আমাকে ডাকিলেন। আমি ভক্তিভরে 
্রশ্ীমহাপুরুষ মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম 
করিলাম । তিনি আমাকে দেখিপ্না বলিতে 
লাগিলেন, “এই যে, তোমাকে প্রথম চিনতেই 
গ'রিনি। তোমার শরীর তো বেশ ভাল 
হয়েছে ।? 

আমি! __মহারাজ, আপনার শরীর কেমন 
যাচ্ছে? 

মঃ মং। ঠাকুরের ইচ্ছাঘ এক-বকম চলে 
যাচ্ছে। তার কাজের জন্য শরীরটা এখনও 
রয়েছে । কয়েকদিন পূর্বে হাপানি বড্ড বেডে 
গিয়েছিল । এখন অনেকটা কম। তুমি কি 
এই এলে? 

আমি। আজ্ঞে হা], মহারাজ । 
হ'ল, এখানে এসে পৌছেছি। 

মঃ মঃ:। তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়নি? 
(সেবককে) “এর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ক'বে দে 
দেখি । (নিজের শরীর দেখাইয়া) ফেখ-না 
শরীরের এই অবস্থা! সকলেরই এই অবস্থা হবে। 
ধ্বংল শরীরের ধর্শ। কেউ রোধ করতে পাবে 
প|| ষড়বিকারের ভিতর দিয়ে সকলকেই যে 
হবে। তোমাদেরও হবে। তাই সমস থাকতে 


কিছুক্ষণ 


সব ক'রে নিতে হয়। শরীরে যখন সামর্থ্য 
থাকে, তখনই সাধন-ভজন সব ক'রে নিতে 
হয়। দেখ, ওরা (ধারা মঠের কাজকর্ম এখন 
দেখছেন ) কাজকর্মের কথা অনেক কিছু 
বলবে। কাজ কারও জন্য ঠেকে থাকে না। 
ঠাকুরের ইচ্ছায় সব ঠিকমত হয়ে যাবে। কিছু 
আটকে থাকবে লা। কিন্তু শরীরটি ভেঙে 
পড়লে আর কিছু (সাধন-ভজন ) করা চলবে 
না। জয় রামকুষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় গুরুদেব, 
জয় গুরুদেব! 

শ্রীশ্রমহাপুরুষ মহারাজ ভাবস্থ হইয়া পুন: 
পুনঃ শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে 
লাগিলেন। বহুদিন পরে পৃজনীয় মহাপুরুষ 
মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য 
ঘটিয়াছে। তিনি ন্মেহভবে আমার কুশলাদি 
জিজ্ঞাস করিলেন। এখন কোণায় নির্জন 
স্থানে থাকিয়া কিছুদিন একান্ত মনে সাধন-ভজন 
করিবার ইচ্ছা-সেই সব কথা জিজ্ঞাস! 
করিলেন এদিকে আহাবাষ্তে তাহার 
বিশ্রামের ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়া 
প্রস্থানের উদ্যোগ করিলাম । 

যম: ম:ঃ। এখন যাও, খাওয়া-দাওয়া কর 
এবং বিশ্রাম কর ১ পরে কথাবার্তা হবে। 

মৃহারাজকে প্রণাম করিয়া নীচে আসিলাম। 

পূজ্যপাদ মহাপুক্ষ মহারাজকে দেওয়ার 
জন্ মাদ্রাজ মঠ হইতে কয়েকখানি চিঠি আমার 
সঙ্গে পাঠানো হইয়াছিল। বিকাল বেলা 
সেগুলি দেওয়ার জন্য মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করিতেই তিনি বলিলেন, “এস, দেখ 
দেখি--পাটনা থেকে ওরা কি চিঠি লিখেছে। 


৬৬৮ 


ওরা নূতন জমি নিয়েছে, টাকাও কিছ 
যোগাড় হয়েছে । বেশ হয়েছে! ঠাকুরের 
ইচ্ছায় আর যে টাকার দরকার, তা এসে যাবে ।, 
_-এই বলিয়া তিনি চিঠিখানা আমাকে পড়িতে 
দিলেন। উহা পড়া শেষ হইয়া গেলে 
আমার সঙ্গের চিঠিগুলি তাহাকে দিলাম। 

আমি। মহারাজ, ( মাদ্রাজের ) রামান্ছজ 
সম্ীক শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপুজার পূর্বেই এখানে 
আসবেন। রামু কন্তাকুমারীর ছবির জগ্তা উঠে- 
পড়ে লেগেছেন। | মহাপুকুষ মহারাজ এই 
ছবির জন্য কয়েকদিন পূর্বে মাত্রাজে রামুকে 
লিখিয়াছিলেন । আমি মাত্রাজে থাকাকালেই 
রামু এ চিঠি পাইয়াছিলেন এবং উক্ত ছবি 
সংগ্রহের জন্ত খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। ] 

মঃম্ঃ। ও ঠিক যোগাভড করবে। আমি 
এ ছবির বদলে তাকে এমন একটা জিনিস 
দেবো, যা সে কখনও দেখেনি । 

অতঃপর তাহাকে মাদ্রাজ মঠের সকল 
সন্নযামী ও ব্রন্মচারীদের প্রণাম জ্ঞাপন কবিলাম। 
তিনিও একে একে সকলের কুশলাদি জিজ্ঞাসা 
করিলেন এবং আমিও সকলের কাজকর্ম সঞ্্ধে 
বিস্তারিতভাবে বলিলাম । 

আমি। মহারাজ, “বেদীস্তকেশরী" পত্রি- 
কার কাজের সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমি 
শা ফিরে গেলেও কাজ চালাতে গুদের কোন 
বেগ পেতে হবে না । 

ম: মঃ। তুমিও যেমন। কাজ কি কখনও 
কারও জন্য ঠেকে থাকে 1? ও ঠিক চলে যাবে। 
ঠাকুরই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। তুমি 
ওজন্য আর ভেবো না। এখন কিছুদিন স্থির 
হয়ে ধ্যান-ভজন কর। কোথায় থাকবে ঠিক 
কবেছ।? 

আমি। 
থাকব। 


মহারাজ, ৮কাশীতে কিছুদিন 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্---১২শ সংখ্যা! 


মঃমঃ। কিছুদিন কেন? বেশীদিনই 
থাকে! নাঁ। কোন তো অস্থবিধা নেই। চক্র 
(শ্বামী নির্ভরানন্দ ) বুয়েছে। আরও সকলে 


আছে। আহা। কাশী হেন স্থানে ধ্যান-চ্ভজন 
করতে পারলে তো খুব ভালই হয়। তোমার 
কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। 
এমন সময় কয়েকজন গৃহস্থ ভক্ত আসিয়া পড়ায় 
আমি প্রণাম করিস! চলিয়া আসিলাম। 


আজ ১৭ই ফেব্রুআারি। পুঃ মহাপুরুষ 
মহারাজ বিকাল বেলা উপরের বারান্দায় বসিয়া 
“কথামৃত” পাঠ করিতেছেন। আমি প্রণাম 
করিতেই তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, কেমন আছ? 


আমি। আজ্ঞে ভাল আছি। 
মঃমঃ। তোমাদের সঙ্গ্যাম কবে হবে? 
আমি। মহারাজ, আপনি তো! বলেছিলেন 


ঠাকুরেব জন্মতিথির দিন হবে। 

যম: মঃ। হ্যা, তাইতো । 
তোমাব নাম কি হবে? 

আমি। মহারাজ, আমাব নাম কি হবে, 
তাআমিকি ক'রে ঝ্শব? আপনি যা ভাল 
মনে করেন, তাই হবে। 

মঃ যঃ। দেখ, “কথামৃতে'র ভিতর সব 
আছে। বেদ-বেদাস্ত যা কিছু বলে সব এতে 
আছে। ঠাকুর এবাব সব সহজ সরলভাবে 
ধর্মের অতি গুড কথাগুলি সকলকে বুঝিয়ে 


সেইদ্দিনই হবে। 


দিয়েছেন। “কথাম্থত বেশ ক'রে পড়বে। 
আমি। আচ্ছা মহারাজ। 
মঃ মঃ। দেখ, নির্ভরতা চাই। তার ওপর 


নির্ভরতা না হ'লে কিছুই হয় না। তবে 
নিজেরও চেষ্টা করতে হয়। সাধন-ভজন করতে 
করতে এঁ ভাবটি ভিতরে ফুটে ওঠে। এই 
দেখ না, কিথাম্ততে নির্ভরতার কেমন 
একটি জুন্গর দৃষ্টান্ত রয়েছে। 


পৌষ, ১৩৭১ ] 


এই বলিয়াই পৃঃ মহাপুরুষ মহারাজ “কথামৃত' 
হইতে সেই “বিষুণুভক্ত ও ধোপা'র গল্পটি 
শুনাইলেন। উহার মর্যার্থ এই; একজন 
রঙ্জক কিছু কাপড় পরিষ্কার করিষা রৌত্রে 
শুকাইবার উদ্দেশ্টে একস্থানে বিছাহইিয়৷ দিয়াছিল। 
ঠিক সেই সময়ে জনৈক বিষ্ণভক্ত ভগবসপ্তাবে 
বিভোর হইয়া সেই স্থান দিয়া গমন 
করিতেছিল। ভাবের আতিশয্যে ও তন্ময়ুতা- 
বশতঃ লে বুঝিতেই পারে নাই যে, সে এ 
কাপডগুলি মাভাইয়া চলিয়াছে। লোকটির 
এইরূপ অন্যায় আচরণে রজক ক্রুদ্ধ হইয়। 
তাহাকে প্রহার করিতে উদ্ধত হইলে 
বৈকুষ্ঠীধিপতি শ্রীভগবান্‌ বিষণ তাহার ভক্তের 
লাঞ্ছনা দর্শনে তাহার রক্ষার্থে ব্যথিত হৃদয়ে 
সহস' বৈকুণ্ঠের সিংহালন ত্যাগ করিয়া মত্যধামে 
উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, ইতোমধ্যেই 
ভক্তবর আত্মরক্ষার জন্য স্বহস্তে দণ্ড গ্রহণপুধক 
রজকের প্রতি ধাবিত হইয়াছে । ভগবান্‌ বিষণ 
তৎক্ষণাৎ বৈকৃঠে ফিবিয়া গেলেন। লক্ষ্ীদেবী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেনই বা এত তাড়াতাড়ি 
গেলে এবং নিমেষের মধ্যে কেনই বা ফিবে এলে ।' 
ভগবান্‌ বিষুঃ তখন সমস্ত ঘটনা! বিবৃত করিয়া 
লক্ত্রীদেবীকে বলিলেন, ক্তবৰু ন্বয়ংই যখন 
স্বহস্তে আত্মরক্ষা করতে প্রস্তত হয়েছে, তখন 
তাকে বক্ষা করবার জন্য আমার প্রয়োজন 
নেই।' বাস্তবিকপক্ষে যাহারা ভগবানের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, ভগবান্‌ তাহাদেবই রক্ষার ও 
যোগক্ষেমের ভার গ্রহণ করেন। 

এইসব কথা হওয়ার পর আমি ন'চে চলিয়া! 
আনিলাম। সন্ধ্যাসের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল, 
তাই আমরা সকলে কয়েকদিন বিশেষ ব্যস্ত 
ছিলাম । যতই নির্দিষ্ট দিন নিকটবর্তী হইতে 
লাগিল, ততই এক অনির্বচনীয়্ আনন্দে হয়-মন 
ভরিষ্বা উঠিতে লাগিল । উপনিবদ-গ্রন্থে 


শিবানন্ব-স্থৃতি 


৬৬৪ 


সম্যাস-সন্বদ্ধে খধিকঠে উদগীত হইয়াছে £ 
র্বচর্ধং পরিমমাপ্য গৃহী ভবেখ্, গৃহী ভূত! বনী 
ভবেৎ। বনী ভূত প্রত্রজেৎ। যদি বা ইতবথাঃ 
্রক্ষচর্যাদ্দেব প্রত্রজে্য গৃহাদ বা বনাদ্‌ বা 
মন্দাধিকাবীর পক্ষে শাস্ত্রে বিহিত বহিয়াছে 
যে, গুরুগুহে ব্রদ্দচর্য সমাপ্ত করিয়। গৃহস্থাশ্রম 
গ্রহণ করিবে। তারপর বানপ্রস্থ অবলম্বন 
করিয়া! পরে জঅন্ত্যাপী হইবে। কিন্তু তীত্র 
বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে অন্যপ্রকার বিধান 
রহিয়।ছে $ যখনই অস্তরে বৈরগ্যাণ্জি প্রজ্থলিত 
হইবে, তখনই ত্রহ্গচর্যীশ্রম গৃহস্থাশ্রম ব। 
বানপ্রস্থাঅম- যে-কোন আশ্রম হইতে প্রত্রজ্য। 
গ্রহণ করিতে পারিবে। বস্ততঃ কৌমার- 
বৈরাগাবান্‌ মুযুক্ষ-সম্ঘদ্ধে ভারতীয় শাস্্রকারগণ 
চিরদিনই উদার যত পোষণ করিয়। 
আসিয়াছেন। তাই ত্রহ্মচর্ধ্রতে দীক্ষিত হইবার 
পব ব্রহ্মজ্ ত্রিকালদরশ মহাপুরুষগণ আমাদের 
সকলের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সধ্যক অবগত 
হইয়া ঘাহাদিগকে সন্গাসাশ্রম গ্রহণ করিবার 
উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা কবেন, তাহাদিগকে 
এই ত্রতে দীক্ষিত কৰিয়! উন্নত জীবন-পথের 
পথিক করিয়া দেন। যাহা হউক, আমার 
পরম সৌভাগ্য যে, বন্ুদিন-পোষিত এই 
সন্নাসাশ্রম-গ্রহণের শুভ সংকল্প ভগবদিচ্ছায় 
সত্বরই পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। 


আজ ১৯৩১ খৃঃ, ১৯শে ফেব্রুআরি। পূর্ব- 
দিনেই সন্গ্যাসাশ্রম গ্রহণের জন্য বিহিত শ্রান্ধা্দি- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে । রাজ্বির চতুর্থযামে পুরাতন 
ঠাকুর-মন্দিরে আমর! নকলে যথারীতি পবিত্র 
সন্গ্যাসমন্ত্র আচাধের নির্দেশমত সমস্বরে ভক্তি ও 
শ্রন্ধা সহকারে উচ্চারণ করিয়া গ্রলিত পবিজ্র 
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলাম । তাদনস্তর 
পূজ্যপান শ্রীস্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট হইতে 


৬৭৬ 


আমবা গৈবিক বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া গুড 
প্রেষ-মন্তর শ্রব্ণ করিলাম এবং তিনি আমাদিগকে 
স্ম্াসোচিত নৃতন নামও প্রদান করিলেন। 
আমরা মহারাজকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্বক 
এই ক্ষুরধার ছুর্গমপথে চলিবার জন্য তাহার 
আশীরাদ প্রার্থনা করিলাম । তিনিও শ্রশ্রঠাকুর 
তোমাদের সন্ন্যাস রক্ষা ককন' ও “তোমাদের 
চৈতত্ত হোক* বলিগ্া ভাবগদ্গদ কণ্ে প্রাণ 
ভরিয়া আমাদিগকে আশার্বাদ করিলেন। 

সন্ত্যাস হইয়া যাইবার কয়েকদিন পর 
শ্রীপ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নিকট জয়বামবাটা 
ও কামারপুকুর হইয়া আমার ৬কাশীধাষে 
যাওয়ার ইচ্ছ। প্রকাশ করিলাম। তিনি ইহাতে 
বিশেষ আনন্দিত হইয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন । 
যেদিন রওন]| হইব, সেদিন তাহার নিকট হইতে 
বিদায় লইবার সময় তাহার আশাবাদ ভিক্ষা 
করিয়া বলিলাম, “মহারাজ, আশাবাদ করুন-_ 
যেন সাধনভজনের প্রতি আমার মনের দৃঢ়তা 
দিন দিন বৃদ্ধি পায়।” 

মঃ মঃ। শ্রীশ্রঠাকুরের কপায় তোমার কোন 
ভয় নেই। তোমার মন দিন দিন আরও 
ভাল হবে। 

আমি। মহারাজ, মধ্যে মধ্যে 
নানাপ্রকার বিকদ্ধ সংস্কার জেগে ওঠে । তাতে 
বদ কষ্ট হয়। আমি মাদ্রাজ মঠ থেকে 
আপনাকে পত্র লিখে এ-সব কথ] জানিয়েছি । 

মঃমঃ। কেন, তুমি আমার সব পত্র 
পাওনি? আমি তো লিখেছি যে, তোমার 
ও-সব ভাব আস্তে আস্তে চলে যাবে। সাধন- 
ভজনের সময় এ-সব ভাব মধ্যে মধ্যে মাথা উচু 
ক'রে ওঠে । তবে তার জন্য বেশী ভাবতে 
নেই। কিছুদিন পর সব কেটে যায়। ঠাকুনের 
কাছে তোমার জন্ প্রার্থনা করেছি । 

আমি। আজকাল এঁ সব বিরুদ্ধ সংস্কারের 


মনে 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১২শ সংখ্যা 


উদ্দীপন] পূর্বের মতো হয় না। আপনার 
আশীর্বাদে অনেকটা কেটে গেছে। তবে 
এখনও রয়েছে । ভয় হয়--কখন আবার ওর] 
মাথা উচু ক'রে উঠবে | 


মং মঃ। তোমার কোন ভাবনা নেই। 
আমি। মহারাজ, আমি তো! এখান থেকে 
চলে যাচ্ছি। ৮কাশীধামে থেকে সাধনভজন 


করতে ইচ্ছা করেছি । আশীবাদ করুন আমার 
মন যেন বাজে চিন্তায় আর উচাটন না হয়। 

মঃ মুঃ। তোমার মন দিন দিন ভালোর 
দিকেই যাবে। জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ । 
(তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন , 
তারপর বলিতে লাগিলেন ), কোন ভয় নেই। 


ঠাকুর তোমার পঙ্গে বয়েছেন। তার উপবু 
বিশ্বাস রেখো । 
আমি। যদ্দি কিছু দিন পরু হৃষীকেশ 


প্রভৃতি স্থানে যাবার ইচ্ছা হয়, তবে যাব কি? 

মঃ মঃ। হাঁ, হা। সে তো তপশ্তারই 
স্থান। সাধুদের এরূপ স্থানে থেকে তপস্থা 
করা ভাল। 

এই সকল কথার পর আমি তাহার 
শ্রপাদপন্মে প্রণত হইয়া পুনরায় আশীর্বাদ 
প্রার্থনা কৰিলাম। তিনিও শুশাঠাকুরের নাম 
উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে প্রাণ তবিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন। পুজ্যপার্চ মৃহাপুকুষ 
মহারাজের সেই করুণামাখা শান্ত-মিঞ্চ দৃষ্টি 
এখনও মনে পড়ে । সেদিন সন্ধ্যার সেই মৌন- 
গাভীর্ষের মধ্যে শ্রীশ্রমহাপুরুষ মহারাজের 
ভাবতন্য়তার ভিতর দিয়া যে ন্সেহধার! 
উৎসারিত হইয়াছিল, তাহার অমৃত স্পর্শে হদয়- 
মন চিরদিনের জন্য এক দিব্যভাবে অভিসিঞ্চিত 
ও রঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে । যখন নৈরাশ্য 
আসিক্া চিত্তকে মথিত করিয়া ফেলে, তখনই 
তাহার সেই জিপ্ধ-মধুর মুখমণ্ডল হায়পটে ফুটিয়। 


পৌষ, ১৩৭১ ] 


ওঠে_হৃদয়ের সব গ্লানি দুরে চলিয়া যায় । 
পূজনীষ মহাপুরুষ মহাবাজেব নিকট হইতে 
বিদায়-গ্রহণকালেও বুঝিতে পারি নাই যে, 
তাহার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা | তবে 
এ-জীবনে যে নিবিড স্রেহের স্পর্শ এই স্থিত প্রজ্ঞ 
মহাপুকুষের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা 
কোটি জন্মেব সাধনার ফলেই ভাগ্যে ঘটিষা 
থাকে । তাহার গভীব ভালবাপা ও স্মেহে 
সর্কক্ষণই মনে হই'ত- শ্রীশীরাজা-মহাবাজের 
অপার করুণা যেন পূর্ণভাবে পুঃ মহ্তাপুকষ 
মহারাজের মধ্য মূর্ত হইয়া] উঠিয়াছে। 
ব্সরাধিক কাল কাশী অদ্বৈতা শ্রমে 
অবস্থান করিয়া উত্তবাখণ্ডেব প্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থ 
০উন্তরকাশীতে তপন্তার্থে গমন করি । একমাত্র 
মহাপুকুষ মহাবাজের আনার্বাদেই খধিমুশি- 
সেবিত সেই পবম পবিত্র সাধনাশুকুল তীর্থভূমিতে 
প্রায় চার বসব ভিক্ষাশনে নিষ্ঠার সহিত ধ্যান- 
ভজনাদি করিবাব অপূর্ব স্রমোগ লাভ কবিষা- 
ছিলাম । উত্তরকাণীতে থাকাকালে সংবাদ পাহতে 
লাগিলাম__পরমপৃজাপাদ মহাপুরুষ মৃহাবাজের 
শরীর উত্তরোত্তর ভাঙিযা পডিতেছে। 
বুঝিলাম--ধুগাবতার তাহার যে ঈপ্িত 
কাজের জন্য তাহাকে এই পৃথিবীতে ধরিয়া 
বাখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় শেষ হইতে 
চলিথাছে। যোগিবর ধীরে ধীরে মত্্যলীলা 
অবসানের উদ্যোগ করিতেছেন । শরীর তশগন 
শয্যাশাধী, অর্ধাঙ্ধ অবশ-_-তথ!পি এই শ্রীবামকুষ্- 
পরিকর মনকে দেহাতীত কোন এক চেতনার 
বাজ্যে স্থাপন করিয়া জগজ্জনের কাছে তাহার 
অহৈতুকী কৃপা বিতবণ করিয়া চলিয়াছেন। 
এইকালেই তদানীন্তন বিদগ্ধ সমাজে অগ্রণী 
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদঘ বেনুড 
মঠে আসিয়। রোগশয্যায় শায়িত _নিবিকার 
প্প্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন করিয়া এক দিন 


শিবানন্দ-স্বৃতি 


৬৭১ 


অশ্রপিক্ত নয়নে সকলকে বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে 
জীবন্মুক্ত পুরুষেব অবস্থা পড়েছি মাত্র, আজ তা 
প্রত্যক্ষ করলাম। উনি তো সমাধিস্থ হয়ে 
আছেন। কখনও মাখান্ত বাহ্‌দশ। প্রাপ্ত হন মাজ্র। 
এ যোগিবরকে দর্শন ক'রে আমার জীবন ধন্য 
হযে গেল। অনেক শাস্ম পডেছি, সমাধি 
সঙ্গন্বেও অনেক পড়েছি আলোচনাদিও 
করেছি, কিন্তু জীবনে সমাধিমান্‌ পুরুষ দর্শন 
করবার মৌভাগা হয়নি_-আজ তা হ'ল, আজ 
আমার জীবন সার্থক |, 

পরমযোগী শীম স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ 
১৯৩৪ খৃঃ ২০শে ফেব্রুআবি মঙ্গলবার দিবস 
মহাসমাধিযোগে শ্রীবামকষ্*চরণে চিরতরে 
মিলিত হইযাছেন-উত্তধকাণীতে বসিয়াই এই 
নিদাঞ্ণ সংবাদ পাইলাম । এতদ্দিন যিনি 
সম্মুখে ছিলেন, আজ তিনি পাঞ্চভৌতিক 
যসনিকার অন্তবালে অকম্মা২ৎ আত্মগোপন 
কখিলেন। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । কিন্তু 
শ্রীবামরুঞ্-পতাকাবাহী পরম যোগিবর এই 
জরা-মরণ-পীডিত পৃথবীব বুকে রাখিয়া গেলেন 
তাহার অক্ষয পদচিহ্ন, যাহ] শ্রীরামরুঞ্জ-ভাবনায় 
ভাবিত অগণিত ভক্তজনেব মানসলোকে 
নিরবধিকাল চরৈবেতি মন্ত্রের প্রেরণা সঞ্চার 
করিবে। 

একদিন যিনি তাহার পুণ্যম্পর্শে আমার 
জীবনের স্রোত নৃতন খাতে প্রবাহিত করিষা 
ফ্লিযাছিলেন, হখে-ছুঃখে, সম্পে-বিপদ্দে যিনি 
আমার জীবন-তরীর কর্ণধার হইযা আমাকে 
তরঙ্গাকুল এই দুস্তর জীবন-সমুদ্র উত্রীর্ণ হইবার 
স্ব্যবস্থা করিখাছিল্েন, যিনি অপার করুণাবশে 
আমাকে ব্রহ্ষচর্য ও সন্ত্যাস প্রদান করিয়! 
চরমলক্ষ্যে পৌছিবার প্রকৃত পশ্থার সন্ধান 
দিয়াছিলেন, ধাহার শক্কিশালী উৎসাহবাক্যে 
উদ্দীপিত হইয়া সুদুর জনবিরল সেই হিমালয়- 
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ক্রোডে নিরালম্বভাবে তপস্যা কবিতে সাহসী 
হইয়াছিলাম, আজ তাহার আকস্মিক তিরোধান- 
বার্তা যে কত মর্মন্থদ ও হৃদয়বিদাবক, তাহা 
ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে। উত্তরকাশীর 
সেই নির্জন কুটিরে বসিষা যখনই তাহার অগাধ- 
স্সেহের কথা ম্মরণ করিতাম, তখনই বিরহবিধুর 
এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কাদিয়া উঠিত এবং আমার 
অন্তরের নিগৃডত বাথা অশ্রতে আত্মপ্রকাশ 
করিয়া আমাকে বিচলিত কবিদ্ধা! তুলিত। 

আজ প্রা ত্রিশ বসব পরেও এই জীবন- 
সন্ধ্যায় আমার ব্রহ্মচর্ধ ও সন্্যাঠ্র গুরুর পুণ্য 
শ্থৃতিকথা স্মরণ কবিষা হৃদয় মন যুগপৎ হর্ষ ও 
বিবাদে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। মহাপুরুষ 
মহাবাজ ভীহাব পবম প্রেমীষ্পদ শ্রীবামকৃষ্ণদেবেব 
বিরহে কাতব হইষা একদিন করুণকণ্ঠে 
গাহিয়াছিলেন £ 


হবি গেও মধুপুর, হাম কুল্বাল! । 
বিপথ পড়ল যৈছে মালতীমালা ॥| 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ব-১২শ সংখ্যা 


নয়নক ইন্দু তুমি, বয়ানক হাস। 
স্থখ গেও পিয় সঙ্গ, দুখ মঝু পাশ |)? 


আজ বিরহবিধুর অস্তরে অশ্রজলে প্রেমার্ধা 
সাজাইয়। আকুল আবেগপূর্ণ কণ্ঠে আমার 
অধ্যান্বজীবনের পথপ্রদর্শক অহেতুক-কপাসিন্কু 
পৃূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের পুণ্য স্থৃতির 
উদ্দেশে আমিও গভীর শ্রদ্ধার সহিত গাহিব £ 
'দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী ? 
স্থথে দুঃখে স্মবন্ধু এমন কে, 
শোকতাপভয়হারী ? 
সঙ্কট-পৃবিত ঘোর ভবার্ণব, 
তাবে কোন্‌ কাগ্ডারী , 
কার প্রসাদে দূর-পরাহত রিপুদল-বিপ্লবকারী? 
পাপ-দহন-পরিতাপ নিবারি, 
কে দেয় শাস্তির বাবি, 
তাজিলে সকলে অস্তিমকালে, 
কে লয ক্রোড প্রসারি ? 


মাতৃ-বোধন 
সেখ সদব উদ্দীন 


জাগো মা অভয়, জগজ্জননী, দন্ধজ-দলনী মাগো, 
জাঁগো 'মহালবা” জগদ্ধাত্রী, সনাতনী মাগো, জাগে! । 
টুটাও নিদ্রা, ঘুচাও রজনী নৃতন আলোক-পাতে, 
বিবেক-জ্ঞানেব প্রদীপ জালাও অজ্ঞানভাব রাতে । 
জীবনেবু বীজে অঙ্কুর হোৌক, মুকুলে ফোটাও ফুল- 
অন্যায় পথে চলেছে যাহারা, ভাঙো তাহাদেব ভুল। 
করুণাময়ী মা অন্নপূর্ণা, এসো আমাদের ঘরে__ 

অয়ি অন্নদে, অন্ন দাও মা, সন্তান কেদে মেবে। 


সন্তান যদি হাসে নাচে মাগো, সেই তো তোমার সখ, 
সম্ভানেরই বেদন-ব্যথায় মা'র যে মলিন মুখ । 

জাগো গো জননী, পরমেশ্ববী মানবীব কপ নিষে 
জালা-যন্্ণ! জুডাও জননী ন্েহেব পরশ দিয়ে 

জাগো মা সাবদ, অভয়! বরদা, কোলেতে তুলিযা নাও, 
আর্ভ-পীড়িত মুমুষুজনে বাচিতে শকতি দাও । 

জাগে মা শ্ুভদা, সব শুভ হোক তব শুভ জাগরুণে। 
শান্তির বারি সিঞ্চিত কর বিশ্ববাীর মনে ! 


ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মজীবন 


শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


কেম্পিলের 01 809 10001695100. ০1 
00:8৮ স্বামী বিবেকানন্দের প্রিয় গ্রস্থগুলির 
মধ্যে ছিল অন্যতম | এই বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের 
অধ্যায়ে অধ্যায়ে লেখকের জলন্ত সত্যাহ্রাগের 
স্বাক্ষর আছে। লেখক কেবল পরমভক্তই ছিলেন 
না, ছিলেন একজন প্রথম স্তরের মনম্তত্ববিদ্‌। 
০01 009 195810801 নু০]% 3011799099 
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100097009 61098, 


[0079 62060 078 6099 6০ 2980 
_ লেখকের বিদ্ভার গভীরুতা ব৷ স্বল্পতা যেন 
তোনাকে প্রভাবিত না করে ১ নিছক সত্যেব 


প্রতি অনুরাগে তুমি পডবে। 
9990) 206 ক্100 9]00109 63) 0: 6086, 
100 208] 1090 1৪ 91)01090, 


--কে এই কথা বলেছেন বা কে এ কথা 
বলেছেন, ত। অন্রসন্ধান করতে যেও না। কি 
বল! হয়েছে, তাই তোমার লক্ষ্য হওমা উচিত। 

অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পডবার সমঘ আমাদের সমস্ত 
ৃষ্টি-ভগগীর মধ্যে থাকা চাই__ইংরেজীতে যাকে 
বলে 200199৮1516, মহম্মদ ছিলেন খাদিজার 
একজন নিরক্ষর উই্চালক, শর মকুষ্ণের পুথিগত 
(বগ্ধা ছিল না বললেই চলে, যীষ্ত ছিলেন একজন 
গ্রাম্য ছুতাবের সন্তান, যিনি লেখাপড়া অল্লই 
জানতেন বা জানতেন না, আবার ভগবদশগীতার 
কষ ছিলেন একজন মহাপগ্ডিত-কোরান, 
কথামত, বাইবেল বা গীতা পভবার সময়ে এই 
তথ্যগুলিকে আমরা বড় করে দেখব ন|। 
প্রীরামকুঞ্চ প্রতিমাপূঙজ। করতেন, কি করতেন 

৪ 


না-সে-কথাকেও প্রাধান্য দিয়ে আমর! তাঁর 
বাণীর মূলা বিচার করব না। পৃথিবীর এইসব 
ধর্ম গুরুর বাণীকেই আমরা গুরুত্ব দেবো । সেই 
বাণীর সত্যকে আমরা] দেখব মহাকালের 
ক্টিপাথরে যাচাই ক'রে । প্রাচীন শান্ত্রগুলিতে 
যা ঘোষিত হয়েছে, তা কি আজও সজীব? 
আমাদের নিত্যানৃতন অভিজ্ঞতার আলোয় তা 
কি আজও সত্য ব'লে প্রতিভাত হয়? অথবা 
মনে হয়-_-প্রথম উচ্চাবিত হওয়ার কালে তার 
মধো সত্যের যে দীথি ছিল, তা শ্তরান হয়ে 
গেছে ?_তা হারিয়ে ফেলেছে তার আদিম 
সজীবতা এবং গতিবেগ 7? 11]3885৪ 07. 68৪ 
07৮-য় শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন £ 
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-গীতার প্রভাব কেবলমাত্র দ্বার্শনিক অথবা 
শুষ্ক একট] তত্বের দিক দিয়ে নয়। এর জীবন্ত 
প্রভাবের ছাপ বর্তমানের উপরেও, যেমন চিন্তার 
উপরে তেমনি কর্ষেরও উপরে । গীতার 
ভাবধার। একটা জাতির এবং একটা সংস্কৃতির 
ঝিমিয়ে-পড়া জীবনকে পুনক্জ্জীবিত করবার 
কাজে সক্রিম্নভাবে আজও সাহাধ্য ক'রে 
চলেছে » তাদের অভুযুদয়ের পথে গীতার প্রভাব 
নি:সন্দেহে একটা শক্তির উত্স। 

গীতার মধ্যে এই প্রাণশক্তি প্রাবল্য ও 


প্রাচূর্ঘ আছে বলেই এ গ্রন্থ যুগে যুগে সমাদৃত 


৬৭৪ 


হয়ে আসছে দেশে এবং বিদেশে ১ অগণিত 
জীবনের ব্যক্তিগত দুঃখের অন্ধকারে বহন ক'রে 
আনছে আশার আলো, অত্যাচারের ছুবিনীত 
শক্তিপুঞ্জের বিক্দ্ধে দিয়েছে বিত্রোহ করবার 
প্রেরণা, ক্লৈব্যে অবসাদগ্রস্ত জাতির চিন্তকে 
শুনিয়েছে 'মাভৈ:" ৰাণী। তাইতো! শঙ্করাচার্ধ 
থেকে এ যুগের বঙ্কিম-তিলক-ববীন্দ্রনাথ-বিবেকা- 
নন্ধ-গাম্বী-অববিন্দ পর্বস্ত গীতার মধ্যে কেউ 
দেখেছেন_ জাতির আত্মার বাক্ময় প্রদীপ প্রকাশ, 
কেউ পেয়েছেন- দিব্যজীবনের শিখবে পৌছে 
দেবার আলো, কেউ শুনেছেন_ জীবন্ত 
জাতিকে প্রাণচঞ্চল ক'রে তুলবার অগ্নিমন্ত্র। » 

শ্রীবামরুষ্জ তাব অর্ধনগ্র দেহ এবং 
পুথিগত বিগ্যার স্বল্পতা নিয়ে রোমা বলার 
মতো অমন একজন গগনম্পশ্শী প্রতিভার 
অধিকারীকে এমন একটা দোলা দিয়েছেন 
যে, তাকে লিখতে হয়েছে, 'বিক্ত তধ ক্কান্ত 
ইওরোপের শুদ্ধ অধরকে সিক্ত করবার অমৃত 
রয়েছে বাংলার এ গ্রাম্য-মানুষ্টির বাণীতে , 
রামকুষ্খ থ্রীষ্টেরই সোদর। ফরাসীদেশের 
এক ক্যাথলিক খ্রীষ্টান পরিবারের বিশেষ 
একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের আবহাওয়ায় রলার 
শৈশব এবং কৈশোর কেটেছিল। কত রকমের 
সংস্কার নিঃশব্দে কাজ করছিল তার বক্রের 
মধ্যে । রামকষের সঙ্গে তার আচারগত, 
ভাষাগত, রুচিগত, বিশ্বাসগত কত রকমেরই 
ন! পার্থক্য ছিল। তবু সমস্ত পার্থক্যের 
ছুর্লজ্ঘ্য সিদ্ধ পার হয়ে তিনি উপনীত 
হ'তে পারলেন এক্যের পরম সত্যের উত্তক্ 
শিখরে । সেই শিখরে দীভিয়ে তিনি দেখতে 
পেলেন, ইতিহাসের বুকে কালে কালে 
চলেছে চিরস্তন একের অভিযান । 
মাশবাত্মার পরম উপলব্ধিগুলি দেশের বা 
কালের কোন সীমারেখাকে স্বীকৃতি দেয় না। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্-_-১২শ সংখ্যা 


যে অনন্তের স্বর বেজে উঠেছে যীস্তর কণ্ঠে 
'নিউ টেন্টাম়েণ্টের মধো সেই স্থুরই কথামৃতে”, 
সেই সবই মাঁকিন কবি ছইটম্যানের ],98959৪ 
08 0898-এ | বিখ্যাত ইংরেজ লেখক 
হ্িভেন্সন (১০৩: [70018 369520800 ) 
[১9898 ০01 158৪” পড়তে পড়তে বিন্ময়ে 
চমকিত হয়েছেন খ্রীষ্টের বাণীর সঙ্গে 
ছুইট্ম্যানের বাণীর অত্ভুত মিল দেখে । কবির 
লেখার আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় 
মন্তব্য করেছেন: 1080 0959 
609 10670097010709 01 6109 69৯,01717085 ০0: 
৪৪৪. শ্রীষ্টের উপদেশগুলির মধ্যে যে একটি 
স্বাভাবিক শক্তি আছে, কবির কাব্যের অনেক 
লাইনের মধ্যে সেই শক্তিবই প্রকাশ । অন্থত্র 
বলেছেন £ 
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€119%%68 ০ 
এই যে উপলব্ির সঙ্গে উপলক্ির, 
বাণীর সঙ্গে বাণীর আশ্চর্য মিল-_ এই মিলের মধ্যে 
একটি চরম সত্যের অভিব্যক্তি রয়েছে । এই 
চরম সত্যটি রলশার ভাষায় হ'ল: [$ 18 
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৪ 11619 07019 [0115১ 820 01019 810110090 
৮য (0৪. 007%28.-সর্বকালে সেই একই 
গ্রন্থ! সেই গ্রন্থে একই মানবের একই আত্মার 
গভীরতম উপলব্ধিগুলির বিচিত্র ভঙ্গীতে 
প্রকাশ। সেই মানব কালজয়ী, অনন্ত। 
আমাদধেবই ভগবান নব-নবন্ধপে জন্মগ্রহণ 
কৰেন। ফিরে ফিরে আমেন সেই সকলকালের 
মান্ব আর প্রতিবারই তিনি আপনাকে প্রকাশ 
করেন পূর্ণতর মহিমায় আরও একটু বিভূতি- 
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_দেশের ও কালের ব্যবধানের জন্যে যেটুকু 
পার্থক্য অনিবার্ধ, তা মেনে নিয়ে বল। যেতে 
পানে, রামকৃষ্ণ খ্রীষ্টেরই অন্জ | রুল রামকৃষ্ণকে 
ীষ্টের অহৃজ ব'লে ঠাকুরের মর্ধাদাকে কমান- 
নি, বরং বাড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, ঠাকুরে 
্ীষ্টেরই পূর্ণতর অবতার, আরও এরশ্বর্যময় 
প্রকাশ। রামকুষ্ণের অদ্ভুত জীবন ও বাণীর 
মহিম। রলার চক্ষের সম্মুখে উদঘাটিত কানে 
দিল দিব্য জীবনের এক মহাকাব্য । সেই 
মহাকাব্যের ছত্রে ছত্রে রলা খুঁজে পেলেন 
এমন সব চিন্তাধারা, যাদের সঙ্গে তার পরিচয় 
যেন জন্ম-জন্লান্তের! রামরুষ্জের জীবনকাব্য 
তিনি তুলে ধরলেন ইওরোপের চোখে । সেই 
একই গ্রস্থ-শুধু ভিন্ন ভঙ্গীতে লেখা । সেই 
চিৰপুরাতনের আবির্ভাব শুধু নৃতনতর ভঙ্গীতে । 
চোখ তো সাধারণতঃ মলাটে নিবদ্ধ-ভিতরের 
শ'াস অবধি পৌছায় ন! 

এক একজন মানুষ কেমন করে দেশের 
৪ কালের পার্থকাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েও 
জগতের বিভিন্ন ধর্সগ্রস্থের মধ্যে একটি মৌলিক 
এব্যের সন্ধান পান? কেমন ক'রে তারা 
আবিষ্কার করেন__-সব ধর্মই মূলতঃ এক এবং 
ইতিহাসের বুকে নানা বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে 
সেই শাশ্বত একেরই অভিযান চলেছে শিখর 
থেকে শিখরে? এই ব্হস্তের উপরে 
আলোকপাত করেছেন এমার্সন তার কতকগুলি 
অমূল্য মন্তব্যে। এমার্সন বলছেন, মানুষ ছুই 
জাতের । এক জাতের মাচ্ধষ আছে, 
যাবা চায় 490৪9 অর্থাৎ বিশ্রাম, আরাম, 
শ্বাচ্ছন্দা, সুখ, খ্যাঁতি। এরা হাতের কাছে 
সহজ্জে প্রথম ধা কুড়িয়ে পান, তাই নিয়ে আমৃত্যু 
সন্ধ্ট থাকে । এরা সত্যের যুক্ত হাওয়ায় ডানা 


ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মজীবন 
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মেলে আলোয় উড়তে চায় না; বাপ-ঠাকুরদার 
কাছ থেকে যে-ধিশ্বাস, যে-ধারণা, যে-জীবন- 
দর্শন সহজেই পায়, তারই আতপ কোটবেব 
আবেষ্টনীর মধ্যে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। 
এমার্সন বলছেন, “1086 1৪ 019 108109568৪৪ 
10 62৪ পণ? অর্থাৎ পৃথিবীতে কঠিনতম 
কাজ কি? নিজেই নিজের এই প্রশ্নের 
জবাবে বলেছেন, ০ 61101 চিস্তা করতে 
পারা। আমর! বেশীর ভাগ মাহ্ষই জীবনে 
আরাম চাই। পূর্বপুকষেরা যে-পথে চলেছেন, 
সেই পথই আমাদের পথ। নতুনের পথে পা 
বাড়াতে আমাদের দ্বিধার অস্ত নেই। কিন্তু 
এক এক জন কোথা থেকে ছুটে আসেন, 
ধার চান সত্যকে। এদের মধ্যে কোন 
গৌঁড়ামি নেই। প্রচলিত সংস্কারের রঙ্ছ ছিড়ে 
এরা সত্যের জন্যে মরিয়া হবার সাহস রাখেন । 
রোমণ্যা রল1 এই শেষোক্ত পর্যায়ের মানুষ । 
তাই সমূদ্রপারের একটি ক্যাথলিক পরিবারের 
বিশেষ সংস্কারশুলির মধ্যে মানুষ হয়েও, এত 
লেখা-পডা করেও বঙ্গদেশের একটি অখ্যাত 
গ্রামের এক নিরক্ষর ব্রাঙ্ষণের দিব্য জীবনের ও 
বাণীর মধ্যে আবিষ্কার করতে পারলেন খ্রীষ্টেরই 
নবতর, পুর্ণতর আবির্ভাবের মহিমাকে । 
রামকৃষ্ণের মহাজীবনের গ্রন্থের মলাটে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ ক'রে রাখবার মানুষ ছিলেন না তিনি। 
মেই অন্থপম গ্রন্থের মর্মের মধ্যে তিনি প্রবেশ 
ক'রে অমুতরসের আম্বাদন পেলেন। এবং 
পাশ্চাত্য যাতে লেই রসের আন্বাদ পেয়ে তারই 
মতো! কৃতার্থ হয়, সেজন্যে রামকষ্জের জীবনী 
লিখলেন । 

ঠা, শ্রদ্ধা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে অজানার 
অতলে ডুব দেবার দুঃসাহস দরকার । 
ইতিহাসের এই দুঃসাহসী কলম্বাসেরাই অকুলে 
পাড়ি দেবার সাহস রাখে বলেই অজানাকে 


৬১৬ 


জানে, অচেনাকে চেনে, অ-্ধরাকে ধবে। 
ববিঠাকুবের ভাষায় তারা “কায় না তরী কেবল 
তীরে তীরে ।॥ কেন-ন! দিগন্তের হাতছানি যে 
তাদের মঙ্জিয়েছে , সত্য যে তাদের ভৈরবভেরী 
বাঙ্জিয়ে অকৃলে ডেকেছে , আকাশের আহ্বান 
শুনে তাদের ডান! যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে 
আমাদের দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ঈশ্বর আছেন 
জেনে তো বসে থাকেননি । কুটুম্ঘ-বাডি তত্ব 
করুতে হবে, পাচস্র সন্দেশ পাঠাইবে, একখান 
কাপড় পাঠাইবে', চিঠিতে আরও কত কি! পত্রে 
জিনিসের ফর্দ পেয়ে সাধক সেটি ফেলে দিলেন। 
বেরিয়ে পড়লেন সন্দেশ ও কাপডের আব অন্যান্য 
ঞিনিমের চেষ্টায় অর্থাৎ বস্তর অন্বেষণে । তরঙ্গের 
চুড়ায় চুডায় তিনি ভেমে বেডান না, ডুবে যান 
জলধির গভীরে যেমন ক'রে মুক্তার সন্ধানে 
ডুবুরীরা ডুব দেঁয় সমুদ্রে! এইরূপ দুর্গম স্থান 
থেকে মুক্ত! নিয়ে ঠাকুর যখন ফিবে এলেন, মুখে 
তার দিব্যজ্জ্যোতি:, সমস্ত শরীর থেকে যেন 
একটা সোনালি আভা ফুটে বেরুচ্ছে! কত 
রকম করেই তিনি ভক্তির পথে ঈশ্বরের মধ্যে 
আমাদের যে-একটি অনির্চচনীয় আনন্দ রয়েছে, 
সেই আনন্দ আস্বাদন করলেন। এমন্‌-কি 
তান্ত্রিক সাধনার অতি দুরূহ এবং অতি 
বিপজ্জনক পথে হাটতেও সম্কচিত হলেন না 
তিনি! কিন্ত যিনি পরম পবিপূর্ণ সত্যকে 
সমগ্রভাবে জানবার জন্য মরিয়া হয়েছিলেন, 
তিনি সবিকল্প পমাধির চুড়ায় এসে থেমে যাবেন 
কেমন ক'রে? নিহিকল্প সমাধির গোরীশৃঙ্গের 
খুব কাছাকাছি তিনি এসে পড়েছেন। 
আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে ঠাকুর 
দুর্গম পার্তত্পথের প্রায় তিনপোক়া চলে 
এসেছেন । এইবার শিখরে উঠবার জন্তে তাকে 
চরম শক্তি প্রয্মোগ করতে হবে। এতদিন মা-ই 
সব জোটপাট ক'রে দিয়েছেন । সেই ইচ্ছাময়ীরই 
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ইচ্ছায় সাধনার বিচিত্র পথে ঈশ্বরকে আস্বাদন 
করবার জল্টে ব্রাহ্ষণী যথাসময়ে হাজির হয়েছেন । 
এবার নিধিকল্প সমাধির চুড়ায় উঠতে পারলেই 
তো চরম সিদ্ধি! কিন্ত পণপ্রদর্শক কোথায়? 
মডার মাথার খুলি জুটেছে, স্বাতীনক্ষত্রে বুষ্টির 
জলও এ খুলিতে পড়েছে, সাপও এসেছে, ব্যাঙও 
এসে হাজির। এবার খুলির ভিতর সাপের 
বিষ পডলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। যোগাযোগ 
মা ক'রে দিলেন। ব্রান্ষণীকে যিনি এনে 
দিষেছিলেন, তিনিই তোতাপুরীকে দক্ষিণেশ্বরে 
নিয়ে এলেন। ন্যাংট। সাধু পথ-প্রদর্শক হয়ে 
ঠাকুরকে নিয়ে যখন নিবিকল্প সমাধির শিখবে 
যাওয়ার জন্তে প্রস্তত, তথন অকস্মাৎ বাধা এল 
ব্রাহ্ষণীর কাছ থেকে । কিন্ধ “আরও এগিয়ে 
পড়ো” এই ছিল ধার মুল-মন্ত্র, যিনি সেই 
কাঠ্রিয়ার মতো চন্দনের বন, নর্দীতীরের বূপোর 
খনি, সোনার খনি-সমস্ত কিছুকে পিছনে 
ফেলে নব নব প্রশ্বর্ষের সন্ধানে সম্মুখ থেকে 
সম্মুখের পানে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছেন, তিনি 
ব্রাহ্মশীব নিষেধে কর্ণপাত করবেন কেন? 
তারপর শুর হ'ল সেই চমকপ্রদ আধ্যাত্মিক 
অভিযান মানসপটে পুনঃ পুন: মাতৃমৃতির 
আবির্ভাব, বিচারের খঙগ দিয়ে মৃত্তিকে দ্বিখপ্ডিত 
করার সেই অশ্রুতপূর্ব কাহিনী, সঙ্গে সঙ্গে 
সাধনপথের চর্ম বাধার অপসাবণ এবং নিবিকল্প 
সমাধির মধ্যে সম্ভার নি:শেষে বিলুপ্চি, ত্রদ্ষের 
মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার অনির্বচনীয় অস্তভৃতি। 
তেনজিংহিলারির এভারেস্ট অভিযানের 
কাহিনীর চেয়েও কৌতুহলোদ্দীপক, ক্যাপ্টেন 
স্কটেব মেরু-অভিযানের চেয়েও দুঃসাহসিক, 
কলঘাসের নৃতন মহাদেশ আবিষ্কারের চেয়েও 
রোমান্টিক | 

এত কথার অবতারণ। শুধু একটি তন্বকে 
পরিশ্ফুট করবার জন্ে। সেই তত্তটি হ'ল, 


পৌষ, ১৩৭১] 


আমরা যখন ধর্মশান্্গুলি পড়ব, তখন নিছক 
সত্যের প্রতি অন্ুরাগের বশবর্তী হয়ে যেন সেই 
কাজটি কি। ধর্মগুরুদেব জীবন ও বাণীর 
যথার্থ তাৎপর্য ঠিক ঠিক বুঝতে হ'লে সত্যের 
জন্তে মরিয়া হওয়া দরকার । সঞ্চিত সংগ্ষার- 
গুলির সমস্ত বেডাকে অতিক্রম করেই আমরা! 
সত্যের সঙ্গে মুখোমূখী হয়ে দাডাতে পারি। 
এমার্পন যাকে %90985' বলেছেন, লেই আরামকে 
রুপ] যদি বেছে নিতেন, তবে কা।থলিকদের 
ধর্মবিশ্বীকেই ঈশ্বর পাওয়ার একমাত্র পথ বল 
বসে থাকতেন। নিরক্ষর হিন্দু রামকুষ্ মন্দিরে 
ফুল-বিশ্বপত্র দিয়ে মু্তিপূজা করেন_-এই তথ্যের 
সঙ্গে পরিচিত হওযামান্ম তার নাসিক কুঞ্চিত 
হ'ত। ঠাকুরের আধ্যাত্মিক জীবনের বিচিন্ত 
অভিজ্ঞতা, তাঁর অমূল্য উপদেশ, অমৃতবাণী_- 
কোন কিছুরই মর্মে প্রবেশ কববার ছুর্বার আগ্রহ 
শনি অন্তভব করতেন না। কিন্ত ধারা সত্যের 
পায়ে জীবন সমর্পণ করেছেন, তারা তো কোন 
একটা নির্দিষ্ট মতবাদের পাঁলক্কষের কোমল শয্যায় 
আরামের মধো জীবন যাপন করতে পারেন না। 
তারা চিরকালের পথিক; মুক্তপথের তারা 
যাত্রী। সেই পথ কত অরণ্য পেরিয়ে পর্বত 
পেরিয়ে চলে গেছে দূর থেকে দূরাস্তরে ! 
আমাদের ঠাকুর তো শুধু সাকারবাদের 
মধ্যে তৃপ্ত থাকতে পারেননি! জ্ঞান-খঙ্গে 
কালীমুত্তি ছু-টুকরো! ক'রে অরূপের মধ্যে ডুব 
দিয়েছিলেন? ট্রীষ্টান-মতে সাধনা করেছিলেন, 
মুসলমান, বৈষ্কব--লব মতের সাধনাই করে- 
ছিলেন। যখন মুসলমান-মতে সাধনা করে- 
ছিলেন, তখন মুসলমানের খানা খেতেন, 
মুদ্লমানের পরিচ্ছদ পরতেন ' যখন ত্রীষ্টান- 
মতে সাধনা করেছেন, আচারে ব্যবহারে তখন 
গ্ীষ্টান। তিনি ছিলেন “এগিয়ে পড়” মন্ত্রের 
সাধক। ইংরেজীতে যাকে বলে 2৩88০8 ০০ 


ধর্মগ্রস্থ ও ধর্মজীবন 


৬৭৭ 


0988 ০৪৪”-_সেটি ঠাকুরের জীবনে ঘটবান 
উপায় ছিল না! ঠাকুরের কাছে যারা আনত, 
তাদের তিনি বলতেন, “এগিয়ে গেলে আরও 
ভালো জিনিস পাবে। একটু জপ ক'রে 
উদ্দীপন হয়েছে ব'লে মনে ক'রো না, যা হবার 


তা হয়ে গেছে।, ছইট্ম্যানের 10865$88 ০1 
3%৪৪-এ আছে ট০ 10900 ০? 10106 
09069 1719 853৩ 1 005 0087 ]ু 10858 100 
01001১ 00 01981, 100 10101199001), 
-কোন বন্ধু আমার আরাম-কেদাবায় শুয়ে 


বিশ্রাম করে না, আমার কোন বিশেষ ধর্মমত 
নেই, কোন চেয়ার নেই, কোন বিশেষ জীবন- 
দর্শন নেই। 

শ্ররামকৃষ্ণের বাণীর সঙ্গে কবির বীণা যেন 
একম্্‌রে বাধা । শ্ররামরুষের বিশেষ একটা 
মতবাদ ছিল না। ডাক্তারকে বললেন, তোমার 
ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ 
কি?” সাকারবাদীর পথ, নিরাকারবাদীর পথ 
_-সব পথই তিনি মানতেন | “9৮৪: & ০29 
০1 9019050058102) 00৮ 80৮ গৌড়ামি বলে 
তার কিছু ছিল না। তার যুগবাণী 'যত মত তত 
পথ” অকুঞঠ স্বীকৃতি দিয়েছে সব রকমের ভাবকে, 
সব রকমের বিশ্বাসকে । ছিত্রীম্বেধী তিনি 
একেবারেই ছিলেন না। 

আমরা যে অন্য ধর্ম সম্পর্কে বিচারে প্রায়ই 
ভুল ক'রে থাকি, তাকি আত্মপ্রীতির আতিশযো 
নয়? [005398 ৪, 6:7৪ ঠিকই লিখেছেন £ 
২5 01682 10089 ০01  81711788  &০০০07- 
10899 9. 19705 610900 ১102 991-109 
09107158805 8898] ০ 6209 300£006106.- 
আমরা কল্পনার চশম। দিয়ে সব-কিছুকে যেমনটি 
ভাবি, মনে করি _-সেইটিই বুঝি তাদের সত্যবূপ ! 
কারণ আত্মগ্রীতি সহজেই আমাদের সিদ্ধান্তকে 
ভুলের মধ্যে নিয়ে যায়। “&৫ঞড ৪3০78815 
998 610903981598 10 71086 &106ড% 00 500 


8০০৭ 18 2০ আগেই বলেছি, কেম্পিল্‌ শুধু 


পচ 


একজন ভক্ত ছিলেন না , মানুষের মনের অলি- 
গলির সন্ধানও তিনি ভালোই রাঁখতেন। 
অন্যের চলনকে আমরা অনেক সময়ে 
বাকা দেখি--অথচ সে সোজা হয়েই চলছে! 
বাকা যে দেখি-সে তো কক্পনায় 
সত্যকে বিকৃত ক'রে দেখি ব'লে। কল্পনার 
এই বিকারের মুলে কিন্তু আদিম পাপ-- 
আত্মপ্রীতি। যার চলন বাকা বলে মনে 
হচ্ছে, তার নিখুত চলন আমরা কামনা 
করিনে। আমাদের রুচির সঙ্গে হযতো তার 
রুচি খেলে না ১ আমাদের সংস্কারে হয়তো সে 
আঘাত দিক্ষেছে, ফলে দে আঁমাঁদেব বিবাগ- 
ভাজন হয়েছে । যে আমাদের বিরাগভাজন 
তাকে পাগল, খোডা, কৃপণ, মূর্থ ইত্যাদি 
ভাবতে আমাদের স্থখ! আমর! যা বিশ্বাস 
করতে ইচ্ছা করি, তাই আমরা বিশ্বাস করি। 
আমাদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন মমতা, প্রচ্ছন্ন 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্--১২শ সংখ্যা 


বিহবেষ-বুদ্ধি নিজের ভুল দেখতেই দেয় না, 
পক্ষান্তরে যার সঙ্গে অমিল, তাকে শ্রান্ত প্রতিপন্ন 
করতে উৎসাহিত করে। তাই পৃথিবীর 
ধর্মশান্ত্রগুলি পডবার সময় কল্পনাকে দূরে সরিয়ে 
রাখা চাই। আত্মগ্রীতি যেন তিলমাত্র প্রশ্রয় 
না পায়--5% 618 10601 0319 ঠ9%) 
নাজ 61088 &0 2989. এই সত্যাহরাগের 
দ্বার! অন্প্রাণিত হয়ে পাঠ করলে রল যেমন 
'রামকৃষণ-কথাম্বতে'র মধ্যে রামরুষ্ণের ধর্মজীবনের 
চমকপ্রদ উপলব্ধিগুলির মধ্যে একটি বিশ্বজনীন 
স্থর খুঁজে পেয়েছেন, আমরাও তেমনি যে- 
কোন ধর্ম-বিশ্বীদেক আঁব্হাওয়াতেই মানুষ হই 
না কেন, কোরান, “কেম্পিস') বাইবেল, উপনিষদ্‌ 
সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই জীবন-সত্যের অমৃত 
ভাগটি খুঁজে পাবো । ঠাকুর মাকে শুচি-অশ্তচি, 
পাঁপ-পুণা, ধর্মাধর্ধ সবই দিতে পেরেছিলেন, 
কিন্তু সত্য দিতে পারেননি । 


মাতৃদর্শন 


শ্রীপুষ্পকুমার পাল 


বছবের আবার সেই পুণ্য দিনটি ফিরে এল ৷ 
১২৬* সনের ৮ই পৌষ এই বাংল! দেশে তার 
আবির্ভাব হ'ল। সেদ্িনটি কেমন ছিল, কে 
জানে! বীকুডা জেলার সেই প্রায় অজ্ঞাত 
গ্রাম জয়রামনাটার মাঠের ধান বোধ হয় সে- 
সময় ঘরে এসে উঠেছে। নৃতন ধান ও নৃতন 
গুড়ের গন্ধ। সবজির ক্ষেত শিশির-ধোয়]। 
উপরে নীলাকাশ, নিচে শ্তামলিমা । আমোদরের 
জল যেন ঘন নীল! এই মনোরম পরিবেশে 
সেই দরিত্র ত্রাক্মণের গৃহে লক্মীর আবির্ভাব 
হ'ল। বাঙালীর পুণ্যে বাংল! দেশে শীশ্রীমা 
সারদ্বামণি দেবী আবির্ভূতা হলেন। 

জনক ও জননী দেখলেন--েন মা জগস্ধাত্রী 


রূপ ধরে তাদের ঘর আলে! ক'রে এলেন! 
প্রায় শিশুকালেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর 
পরিণয়। উত্তরকালে সেই পরমপুকুষ "যাঁড়শী- 
জ্ঞানে তাকে পূজা করলেন। তিনি বললেন, 
“৪ সারদা সরম্থতী--জ্ঞান দিতে এসেছে 1” 

যৌবনে মা প্রান প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন । লোক- 
চক্ষুর অন্তরালে দক্ষিণেশ্বরের সেই শ্বল্পপবিসর 
নহবত-ঘরে পবিভ্র সেই প্রম্প-কুঁড়ি ধীরে ধীরে 
বিকশিত হলেন। শ্রীরামরুষ্ণের মহাসমাধির 
পর সেই বিকশিত পুষ্প মনোরম মাধুর্য নিয়ে 
বনজনের স্থখ ও কল্যাপের জন্ত পবিজ্র মাতৃরূপে 
অনন্য দেহ দয়া ও কৃপা নিক্ে মানবসঙ্গাজে 
অধিষ্ঠিত হলেন। 


পৌষ, ১৩৭১] 


শ্রীশ্ীমাকে কত জনে কত রকমে দ্বেখেছেন। 
তার পিতা মাতা তাকে জেনেছেন জগগ্ধাত্রীরূপে। 
স্বামী শ্রীরামরু্চ দেখেছেন সবন্বতীরূপে-_পুজা 
করেছেন তাকে মহামায়ার পৃজামন্ত্রে। আর 
সকলে জেনেছে এক অপক্রপা শ্নেহময়ী 
জননীরূপে। 

আজ এই পুণ্যদিনে কাকে অন্ুমরণ ক'রে 
সেই অনন্যা জননীর সঙ্কে একবার সাক্ষাৎ কবি। 
কোথায় যাই? সেই শিবপুরী জয়রামবাটাতে, 
না উদ্দীপনাময় “উদ্বোধনে মায়ের বাভিতে ? 
আজ কাকে স্মরণ করি? এবং কাকে অনুনরণ 
কবি? পুজ্যপাদ যোগানন্দ মহারাজকে কি 
মনে করব? তিনি ছিলেন মায়ের একান্ত 
অন্থুগত সন্ভান। একটি পয়সা! পেলে তিনি 
মায়ের সেবার জন্য তা জষিয়ে রাঁখত্তেন। ভিক্ষা- 
করা কয়েকটি পয়সা নিয়ে মাকে স্বাচ্ছন্দ্য 
দেওয়ার জন্য তাঁর কত প্রয্াস। শ্রীশ্রীম! বলতেন, 
আমার জন্যে কৃচ্ছুপাধন - করেই অকালে 
যোগেনের শরীর চলে গেল। যাই, তার কথ। 
মনে ক'রে মায়ের দেখা পাবার জন্যে বসে থাকি । 

কিন্তু মায়ের দর্শন পেতে হ'লে মায়ের সেই 
স্েহ্ধন্য সন্তান পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ 
মহাবাজকে স্মরণ করা কি আরশ সহজ নয়? 
শরৎ মহারাজের কথা মা অন্যথা! করেন না। 
শীশ্রমার শরীর অস্থস্থ-ব্যাধির প্রকোপে জরা- 
জীর্ণ। দীক্ষাদান একেবারে বন্ধ। কিন্তু তবু 
যাবৎ শরীর, তাবৎ ক্রিয়া ।? কোন কোন 
ভাগ্যবান সেই অবস্থাতেই মায়ের কৃপা 
পেরেছেন। মায়ের জনৈক গৃহী সন্তান তার 
এক আপনজন নিয়ে এসেছেন। বড আশ 
ীত্রীমা তাকে কপা করবেন। মা বললেন, 
শরুংকে বলো । ভক্ত অনুযোগ করলেন, 
কাকে কেন? আপনি মনে করলেই হয়ে 
যায়। শ্রগ্রীম! বললেন, “সেকি কথ! ? শরৎ 


মাতৃদরশন 


৬৭৯ 


না বললে কিছুই হবে না। নস্ভানটি শরৎ 
মহারাজকে মায়ের কথা জানালেন। শরৎ 
মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মা এঁ-কথা 
বলেছেন? ভক্তটি বললেন, মহারাজ, আপনি 
কত বড! আপনার প্রতি মায়ের কত 
নিভরতা 1” স্বামী সারদানদ্দের চক্ষু গ্রদীপ্ত হয়ে 
উঠল । আবেগে তিনি বললেন, “তোমার মতো 
আমিও তার দিকে চেয়ে বসে আছি। তিনি 
একবার কপা ক'রে চাইলেই তোমাকে আমার 
আসনে বসাতে পারেন ।? 

শ্রীঞমা বলতেন, “শরৎ আমার বাস্থকি 1, 
অথবা বলতেন, শরৎ যেন ছাতি ধরে আছে। 
সে না থাকলে আমার থাক হয় না সেই 
ভাল, যাই উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের ঘরে 
গিযে বসে থাকি। আজ এই বিশেষ দিনে 
শরৎ মহারাজের সঙ্গে মায়ের হয়তো কথাবার্তা 
হ'তে পারে। মায়ের রুপা হ'লে তার দর্শন 
পাব এবং সেই মায়ের পায়ে উতসগিত 
জীবন, “মায়ের ছ্বারী”? নামে অভিহিত সেই 
বিশেষ সন্তানেরও বোধ হয় দেখা পাবার 
স্থযোগ হবে। 

আচ্ছা, যদ্দি রুদ্রাণী গোৌরীমাতার কথা 
স্মরণ করি? মায়ের উপর তার 
কত জোর ছিল। কোন সৌভাগ্যবতীকে 
তিনি মায়ের কাছে এনেছেন, তাকে দীক্ষা দিতে 
হবে। বিশেষ আধার দেখলে গৌরী-মা 
বলতেন, “বেকুষ্ঠের লক্ষ্মী শ্বশরীরে উদ্বোধনে 
আছেন, তার কাছে গেলেই তিনি কৃপা করবেন।, 
মা হয়তো কখনও বললেন, “আবার ধরে এনেছে, 
আমি বাপু পারবো নাঁ।' বললেন, “দেবে ন! 
তো কি? তবে এলে কেন? শ্রীশুমা আর 
দ্বিধা নাক'রে ভক্ত কন্তাটিকে কূপা করলেন। 
সন্স্যাসিনী গৌরী-মার কাছে শীঞ্ীমা “বৈহুষ্ঠের 
রমা, কৈলাসেরউম11 তাই যাই। 


২৬৮৬ 


কিন্তু কাকে বাদ দিয়ে কার কথ! ভাবি? 
শ্ী্রীমায়ের সন্তানের! কেই বা নগণা । যেতীর 
কাছে এসেছে, সেই তার সম্ভান। সেই 
ককণাময়ীর কাছে শরৎ ও আমজাদ ছিল 
সম্তানরূপে সমান। সেই অপরূপ মাতৃন্ষেহ 
সকলে সমানভাবে উপভোগ করেছে । সকলেই 
ভেবেছে, মা তাকেই সবচেয়ে স্েহ করেন। 

আজ এই পুণ্যদ্িনে শ্রীশ্রীমা নিশ্চয়ই সেই 
চির-আকাজ্ষিত রামকুম্জলোক থেকে ভক্ত 
সন্তানদের দেখ। দেবার জন্তে উদ্বোধনে 
আবির্ভ্তা হবেন, তার ও ঠাকুবের সম্তানেরাও 
তার সঙ্গে আসতে পারেন। দশন দেওয়ার 
সময় উপস্থিত হ'লে মা আবার হযতো৷ সেইরূপ 
করুণার প্রতিমৃত্তি হয়ে পদধুগল ঝুলিয়ে উপবিষ্ট 
হবেন। সেই লঙ্জাশীলা জননী পসর্বাঙ্গে চাদর 
জড়িয়ে একে একে সন্ভানদের প্রণাম নেবেন। 
অন্ততঃ কল্পনায় দেখা যাবে কত কপাধহ্া 
সম্তান মাযের শ্রীচবণে মস্তক অবনত করছেন। 
মায়ের কত কন্যা এই উৎসবের দিনে মাকে 
প্রণাম ক'বে খুশামনে বসে আছেন। 

এতদিন মাকে ডাকছি, এতদিন তার পট 
ও মু্তির দিকে নিনিমেষে চেয়ে আছি, তবু কি 
'আজকের দিনে চকিতে একবার তাকে দেখা 
পাওয়া অসম্ভব? যে-কোন সন্তানের ডাকে 
তো মাস্থির থাকতে পাবতেন না। কতবার 
কতদিন হুর জযরামবাটীতে শ্রীশ্রমায়ের 
সন্তানেরা তার নাম নিষে হুগম পথে তার দর্শন 
পাবার জন্য এসেছে । মা আগেই জানতে 
পারতেন এবং উন্মুখ হযে তাদের জন্যে দরজায় 
অপেক্ষা কবতেন। লোক পাঠিয়ে ঠিক পথে 
তাদের এগিয়ে আসতে সাহায্য করতেন। তবে 
কেন তার দর্শনের আশা করব না? হয়তো 
আরও ধৈর্য ধরতে হুবে। মনীষীরা বলেন, 
ধৈর্ধেরই আর এক নাম ধর্ম । তাই করি, 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


আপাতত: অনুভূতির সাহায্যে মায়ের পামিধ্য 
অনুভব করি। 


শীত্রীমা বলেছেন, "িগর্ণন্কে আর কে 
পষ্টাপ্টি দেখেছে? কেই বা তীর সঙ্গে কথ! 
বলেছে? ভাবে দর্শন, ভাবে কথাবার্ত।।, 
জীশ্রীমা ঈশ্ববী, জগজ্জননী, জগন্ধাত্রী-_ত্তীকে 
এমনি দেখা সম্ভব নয়। তাঁর ভাবে ভাবময় 
হয়ে অনুভূতির সাহায্যে তার কৃপা পেতে হবে। 
শরণাগত হয়ে প্রীহ্ঈীমাকে একমনে স্মরণ কবলে 
মা রুপা ক'রে দেবেন সেই দবাদূট্টি। দেখা 
যাবে- শ্রীশ্রমায়ের বিভূতি যেন বিচ্ছিন্নভাবে 
সংসারে ছড়িয়ে আছে। এই মাহুষের মধোই 
তার অপার স্নেহ, অসীম সহিষ্ণুতা ও অনস্ত কৃপা 
উপলব্ধি কবতে হবে। মানুষের মধ্য দিষবেই 
ঈশ্ববের করুণ! প্রকাশ পাক্ব। মানষের মধ্যেই 
তাকে দর্শন করা যায়। মানুষকে ভালবাসলে 
ও মানষের কল্যাণ কামনা কবলেই তিনি 
দেখা দেন। 


বার বার মনে আসছে- শ্রাশ্রীমা জনৈক 
বালিকাকে অত্যন্ত স্েহ কবতেন। বাপ মা 
আত্মীঘদেব কাছে তার ছুরন্তপনা! ও অবাধ্যতার 
অন্কছিল নী। মাষেব কাছে আসলে বা তার 
কাছে থাকলে সে কিন্তু খুব শাস্ত থাকত। ম! 
তাকে মকলকে ভালবাসবার উপদেশ দিতেন। 
স্-সময় প্রয়োজনে মাকে জযবামবাটা যেতে 
হচ্ছে। ম! বালিকাটিকে তার অনুপস্থিতিতে 
ভালভাবে থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন । মায়ের 
কাছে ভালভাবে থাকা মানে--সকলকে ভাল- 
বাসা। শ্রীশ্ীমা বালিকাটিকে জিজ্ঞাসা করছেন, 
“কেমনভাবে সকলকে ভালবাসবে? বালিকাটি 
ঠিক কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে 
বোধ হয় মায়ের দিকে চেয়ে আছে মা 
বললেন, প্রতিদানের কোন আশা না রেখে 
সকলকে ভালবাপতে হবে । 

আমাদের মতো সাধারণের আজকের দিনে 
প্রার্থনা £ মা আমাদের সেই দিব্যদৃইি দিন, 
অপরের কল্যাণ সাধানায় যেন তাকে অবিরাম 


দর্শন করি। পর্স্থখকামনায় জীবনের প্রতিদিন 
যেন তার সাগ্সিধা উপলব্ধি করি। 


স্বামীজীর সন্িধানে 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রিয়নাথ সিংহ 

এক পাড়াতেই বাড়ি। নরেন্দ্রনাথ ও 
প্রিয্নাথ আশৈশব খেলার সাথী । উভয়ের মধ্যে 
নিবিড বন্ধুত্ব । বাল্যকাল হইতেই নরেন্্রনাথের 
নেতৃত্বের স্বাভাবিক ক্ষমতা ও বহুবিধ গুণাবলী 
লক্ষ্য করিয়া প্রিয়নাথ মনে এইরূপ বিশ্বাস 
পোষণ করিতেন, বড হইয়া নরেন্দ্র জীবনে 
বিশেষ সাফল্য লাভ করিবে--সন্দেহ নাই । 

এ হেন নরেন্দ্র যখন যৌবন-প্রারস্তেই সন্ন্যাসী 
হইয়া পদব্রজে ভাবতবর্ষ পর্যটন করিতে 
লাগিলেন, তখন প্রিয়নাথ মনে করিলেন-__একটা 
সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন বৃথা নষ্ট হইয1 গেল। 

বছদিন বন্ধুর কোন সংবাদ নাই, কিন্ত 
সেই বালাবন্ধুর আকর্ষণ ও স্থতি মুছিয়া যার 
নাই। হঠাৎ খবর পৌছিল, স্বামী বিবেকানন্দ 
নামে এক ভারতীয় সন্গ্যাপী চিকাঁগো ধর্ম- 
মহাঁসভায় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুজাঁতির লুণ্চ গৌরব 
পুনরুদ্ধার করিয়! শ্বেতাঙ্গ জগতে ভারতকে এক 
গৌরবাস্বিত আদনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম 
হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, দলে দলে 
আমেরিকা ও ইংলগুবাসী তাহার শিষ্যতও গ্রহণ 
করিতেছে । যখন জানিতে পারিলেন_-এই 
স্বামী বিবেকানন্গই বাল্যসখা নরেন্দ্রনাথ, তখন 
প্রিক্সবাবুর আর বিন্ময্বের অবধি রহিল না! 

সন্যাস-জীবনেও ঘে এইরূপ লাফল্ায অর্জন 
করা সম্ভব, তাহ প্রিয়বাবু কেন, ভ:রতের 
ইংরেজীশিক্ষিত সকলেরই ধারণার অতীত 
ছিল। হিন্দু ধর্মও যে একটি মহান্‌ ধর্ম, থুষ্টান 
জগতেও প্রচার করিবার মতো ইহাতে উৎকুষ্ট 
বিষয় রহিয়াছে এবং এই ধর্ম ষে এত সহজ ও 
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লরলভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তাহাও প্রিক্ষবাবু 
এই প্রথম বুঝিলেন। 

যদিও নেতৃম্থলভ আত্মপ্রত্যয়, অভিমান- 
রাহিত্য, দুর্জয় সাহস, ক্ষুরধার বুদ্ধি, অকাট্য 
যুক্তি, অত্যুজ্জন প্রতিভা, নিপুণ বাগ্সিতা 
প্রভৃতি গুণ নরেন্দ্রনাথের মধ্যে বাল্যাবধি ছিল, 
তথাপি কেহ কখন স্বপ্নেও ভাবিতে পাবে 
নাই যে, নরেজ্্রনাথ কৌপীন সম্বল করিয়া 
ভারতের পথে প্রান্তরে ঘুরিয়৷ এইরূপ বিশ্ববরেণ্য 
হইবেন। শুধু একজন- প্রায়-নিরক্ষর ব্রাহ্মণ, 
রানী বাপমণির মন্দিরের পুজারী-_বহপূর্বে 
ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, নরেন্দ্র একদিন 
জগৎ মাতাইবে”, কিন্তু তাহা শুনিয়াছিলেন 
মুষ্টিমের় লোক এবং তাহারাও তখন সেই 
ব্রাহ্মণের কথা ঠিক বিশ্বাস করিয়াছিলেন কিনা, 
সে-বিষযে সন্দেহের যথেষ্ট 'অবকাশ বৃহিক্গাছে। 

ইতিমধ্যে খৃুঃ স্বামীজী ২শে 
ফেব্রুআরি কলিকাতায় পদার্পণ করিলেন । 
বিরাট সভায় তাহার স্িগ্ধ-গম্ভীর বক্তৃতা সকলে 
মন্তরমুগ্ধবৎ শুনিল। 

অনবরত লোকের ভিড়, বহুলোক স্বামীজীর 
দর্শনপ্রার্থী। মুখের ছুইটি কথা শুনিবার জন্য 
কী মেই উৎকঠ্া1।! যাহা হউক, এক অবসরে 
প্রিয়বাবু নিভৃতে বালাবন্ধুব সহিত আলাপের 
সুযোগ লাভ করিলেন। স্বামীজী পূর্ববৎ ব্যবহার 
করিলেও প্রিয়বাবুর মনে হইল-_নরেক্ নাথ রক্ত- 
মাংসের মানুষ, কিন্ত শ্বামী বিবেকানন্দ যেন 
দেবতা । 

প্রিয়বাবুর সহিত আলাপে স্বামীজী নিয়োদ্কত 
ভাবে কথ। বলেন : সভা-সমিতি অভ্যর্থনা 
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সকলই শ্রীরামরুষ্ণের নাম-প্রচারের উদ্দেশ্টে। 
এদেশে বন্তৃতায় কোন লাভ নেই। মরচে-পড়া 
লোহা পিটলে ভেঙে চূর্ণ হয়ে যাবে, প্রথম পুভিয়ে 
লাল ক'রে তবে গডন সম্ভব। এ-দেশে চাই 
জীবস্ত উদাহরণ। যে দেশের লোক পেট 
ভবে খেতে পায় না, তাদের ধর্ম হবে কি? 
সবাই তমোর সমূত্রে ডুবে আছে। নডে না, 
চডে না, ঘরে বসে হরিনাম করলেই সাত্বিক 
হয় না। 

তোরা নীচের স্তরের মানুষগুলোকে 
অত্যাচার ক'রে পশ্ততে পরিণত করেছিস। 
দু-পাতা ইংরেজী পড়ে উপরের স্তরের লোকেরা 
সাহেবদের গোলামি করতে ছুটছে ৷ বড়লোকের', 
উচ্চশিক্ষিতের! দল বেঁধে সাহেবদের দুয়ারে “দাও 
দাও' রবে হল্লা করে। আর যে দু-চার জন 
ও-দ্বেশে যায়, তারা ভারতের নিন্দা ও 
শ্বেতাঙ্গদের প্রশংসা ক'রে বাহবা নিয়ে ফিরে 
আসে। 

প্রকৃতির নিয়ম আদান প্রদদান। ওদের 
বিজ্ঞান. ও কারিগরি-বিগ্ভা শিখে নে, তার 
বিনিময়ে তোদের ভাগ্ডারের অমূল্য বত্ব ধর্ম 
ওদের দে। তাতে অরধাদার হানি হবে না, 
পরম্পর সম্প্রীতিও বজায় থাকবে। 

স্বামীজীর সহিত নানা বিষয়ে উদ্দীপনা পূর্ণ 
আলোচনা প্রিয়নাথবাবু তাঁহার ম্থতিকথায় 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 


মার্থা ব্রাউন ফিংকে 


মার্থা ব্রাউন ফিংকে (1187605 ডা০ জা 
মা1009 ) ১৮৯৩ খুঃ নর্দাম্পটন, ম্যাসাচুসেটস 
স্মিথ কলেজে ভরতি হইয়1 স্বামীজীর সহিত 
পবিচিত হুইবাঁর সৌভাগ্য লাভ করেন। 

ধর্ম-মহাসভার পর নভেম্বর মাসে স্বামীজী 
এই কলেজে দুইটি বক্তৃতা দেন। সেই সময় 


উদ্বোধন 
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দূর গ্রামে অবস্থিত এই বিগ্ায়তনে তাহার 
প্রতিভার খ্যাতি পৌছায় নাই। তিনি একজন 
হিন্দু সঙ্্যাপী-_এই মাত্রই ছিল সেখানে 
স্বামীজীর পরিচয় । 

“যে দেশে ১৯১২ থৃঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিউ 
ইয়র্কের রাস্তায় রাস্তায় ঘৃরিয়াও আশ্রয় লাভে 
সক্ষম হন নাই, সেই দেশে ১৮৯৩ খুঃ ভার্তীয় 
হিন্দু সন্গ্যাসীকে আমাদের বোডিং-এ অভ্যর্থনা 
কর! ছাত্রী-নিবাসের তত্বাবধাধষিকার অত্যন্ত 
সাহস ও উদ্দারতার পরিচায়ক*_-মার্থা ফিংকে 
তাহার স্থৃতিকথায় এইরূপ লিখিয়াছেন। 

১৯৩৫ থৃঃ মার্থ। বেলুড মঠে আসেন এবং 
মিস ম্যাকলাউডের সহিত পরিচিতা হন। 
বেলুড় মঠের সন্ন্যাসিবুন্দ তাহার নিকট স্বামীজীর 
কথা জানিতে চাহিলে মার্থা ৪২ বখ্সর পরে 
তাহ এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন £ 

১৮৯৩ খুঃ আমি ১৮ বন্সরের বালিকা । 
আমেরিকার অন্যান্য সাধারণ বালিকার মতোই 
ভারতবর্ষ-নশ্বদ্ধে আমার জ্ঞান। 

স্বামীজী আসিলেন। তাহার স্বাভাবিক 
গুরুগন্ভতীর ভাব ও প্রতিভাদীপ্ত মুখমগুল। 
অপূর্ব এক শক্তিচ্ছট তাহার দেহ হইতে 
বিচ্ছুরিত হইতেছিল। আমি স্বামীজীবু কাছেই 
বসিয়াছিলাম, কিন্তু এমনই অভিভূত যে, কথা 
বলার শক্তিও হারাইয়! ফেলিয়াছিলাম ! 

সেই দিনের বক্তৃতার বিষয় আমি মনে 
করিতে পারতেছি না। শুধু মনে আছে-- 
তাহার সুন্দর ইংরেজী বলার ধরন ও 
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বক্তৃতার পরে যে 
আলোচনা হয়, তাহা আমার মনে আছে। 
আমাদের দেশের গণ্যমান্য ধর্মযাজকগণ 
স্বামীজীকে নানা প্রশ্ন করিতে থাকিলে আষি 
আশ্চর্য হইয়া দেখিলাম--বাইবেল, ইংরেজী 
সাহিত্য, দর্শন--সর্ব বিষয়েই স্বামীজীর জ্ঞান 
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তাহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী। একটা 
উদারতার ভাব ঘরময় ছড়াইয়! পড়িতেছিল ! 

বেলুড় মঠে একজন সন্ধ্যাসী আমাকে বলেন, 
স্বামীজী ছিলেন প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ, কিন্তু সেই 
রাত্রে আমার মনে হইয়াছিল-তিনি শাস্তির 
ঘনীভূত মুত্তি। আলোচনা প্রথম ভত্রতা- 
সহকারে আরস্ত হইলেও আমাদের পাদরীবা 
ক্রমেই উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। 
যতই তাহারা তর্কে পরাজিত হইতে .থাকেন, 
ততই তাহারা! বেশী উত্তেজিত ও অসহিষ্ণু হইয়া 
পড়েন। আমি কিন্তু স্বামীজীর সাফল্যে খুবই 
উৎফুল্ল হই এবং আজও আমার সেই ভাব। 

ভোরে আমরা শ্রানাগারে শুনিলাম--আমাদের 
অজানা ভাষায় যমধুরকণ্ঠে মন্ত্রপাঠ হইতেছে। 
প্রাতরাশের সময় আমরা তাহাকে উহার অর্থ 
জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, 'আমি কল 
প্রোণীর মঙ্গলের জন্য মন্ত্র পাঠ করি।' 

আমার ইহা খুবই আশ্চর্য মনে তইল। 
আমরা নিজেদের জন্য প্রার্থনা করি, পরে 
আমাদের পরিবারের জন্য । সকল প্রাণী তো 
দূরের কথা, সমগ্র মানবজাতিকেই আমাদের 
পরিবারভুক্ত বলিয়! ভাবিতে ও তাহাদের জন্য 
প্রার্থনা করিতে কখনও শিখি নাই। 

মধ্যাহ্ছ-ভোজনের পর স্বামীজী আমাদের 
চারজন বন্ধুকে লইয়া বেডাইতে বাহির হন। 
ইহাতে আমরা খুবই গর্ব অনুভব করি। তিনি 
কথায় কথায় বলেন : খ্রিষ্টের রক্ত'_-কথাট। 
আমার বডই অপছন্দ। 

আমাকে তিনি বেদ পাঠ করিতে কলেন-_- 
সম্ভব হইলে মূল গ্রশ্ব। আমি ছুই দিন মাত্র 
তাহার পুতপঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য 
পাইয়াছিলাম। জীবনে বহু ঘাত-প্রতিঘাতের 
মধা দিয়া অগ্রসর হইয়া ৪২ বৎসর পরে ভারতে 


আলিয়া মনে হইতেছে-ইহা যেন আমার 
স্বগৃহে প্রত্যাবর্ভন | 


স্বাসীজীর 


সন্নিধানে 


আনি বেশাস্ত 

ভারতবাসীর নিকট আ্যানি বেশাস্তের 
(40019 888৪0৮ ) নাম সুপরিচিত। তিনি 
ত্দানীস্তন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি থিওজফিস্ট 
সম্পদায়ের পক্ষ হইতে চিকাগে| ধর্মমহাসভায় 
প্রতিনিধিত্ব করেন। তীহার সঙ্গে এ 
সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন। 
এই ধর্মমভাতেই ম্বামীজীর সহিত বেশাস্তের 
পরিচয় ঘটে। 

পরে ইংলগ্ডে ১৮৯৬ খৃঃ মধ্যভাগে আযানি 
বেশাস্তের সহিত স্বামীজীর সাক্ষাৎ হয়। বেশাস্ত 
স্বামীজীকে তাহার “লজে' বক্তৃতা করিতে আমন্ত্রণ 
করেন এবং শ্বামীজীও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন 
ও ভক্তি-সন্বন্ধে বক্তৃতা দেন। 

স্বামীজী বেশাস্তকে “অকপট মহিলা” 
বলিয়াছেন। ইংলগ্ডে বেশাস্ত প্রথম শ্রেণীর 
বক্তাদের মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছিলেন । 
স্বামীজী বলেন £ বেশাস্ত একজন ত্যাগী মহিলা, 
কিন্ত 'মহাতআ” “কুথুমি'১ প্রত্বতিতে আমি 
বিশ্বাসী নহি। 

ইহার পরে ১৮৯৮ খুঃ মে মাসে আল- 
মোড়ায় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গৃহে পুনরায় 
উভয়ের সাক্ষা্থ হয়। জ্ঞানেন্দ্বাবুর স্ত্রী বালিকা 
বয়সে স্বামীজীকে জানিতেন এবং স্বামীজী 
আলমোভায় আসিয়াছেন জানিয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিয়। নিজ গৃহে আনান। এখানে বেশাস্তও 
সে-সময় অতিথিরূপে উপস্থিত থাকায় উভয়ের 
সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। অন্য একদিন চক্রবর্তী 


১ ধিওজফিলদের বিশ্বাস 'কৃথুমি' ও 'মোরিয়া' দুইজন 


মহাস্্া গৃঢ়তাবে ধিওজফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। 
পঞ্চভূত ছাড়াও সাতটি রশ্মি মানুষের উপর ক্রয়! করে। 
সাতজন মহাত্মা এই সাতটি রশি নিয়ন্ত্রণ করেন, ইহা খিও- 
জফিস্টদের বিশ্বাস। “মোরিকা? প্রথম রশ্ি--ইচ্ছাশক্তি এবং 
'কুথুমি' দ্বিতীয় রশ্সি- দর্শন ও তান পরিচালন! করেন। 


৬৮৪ 


স্বামীজীর সহিত আ্যানি বেশাস্তের আলাপের 
স্যোগ করিয়া দিবার জন্য স্বামীজীকে নিজ গৃহে 
চায়ের নিমন্ত্রণ করেন । বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের 
মধ্যে আনন্দদায়ক আলাপ-আলোচশা হয়। 
প্রদিবস ন্বামীজী অহ্স্থ থাকায় বেশাস্তকে 
ভগিনী নিবেদিতার এক বক্তৃতায় সভাপতিত্ব 
করিতে অনুরোধ করিয়া এক “চিরকুট” পাঠান । 
বেশাস্ত ইহাতে সম্মত হন এবং ভারতবন্ধু ছুই 
ইংরেজ মহিল! একসঙ্গে মিলিতা হন । 

১৮৯৮ খৃঃ ১১ই মার্চ কলিকাতা স্টার 
থিয়েটারে “ইংলগ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার 
প্রভাব সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতার বক্তৃতা দিবার 
পূর্বে শ্বামীজী এই বলিয়া নিবেদিতাকে 
শ্রোতাদিগের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন যে, 
ভগিনী নিবেদিতা” ইংলগ্ডের ভারতকে আরও 
একটি উপহার । অন্য দুইটির মধ্যে একজন 
“বেশাস্ত', অন্যজন 'মূলার? | 

আলমোডায় সাক্ষাতের পর আর উভয়ের 
সাক্ষাৎ হয় নাই। পরে আনি বেশাস্ত 
স্বামীজী-সন্বদ্ধে লিখিয়াছেন £ 

ধর্ম-মহাসভীয় প্রতিনিধিবর্গের ব্যবহারের জন্য 
ষে প্রকোষ্ঠ ভিন্ন করিয! রাখা হইয়াছিল, স্খোনে 
স্বামীজীকে যখন দেখিলাম, তখন আমার স্বামী 
বিবেকানন্দ-সন্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া! হয়, তাহা 
এইরূপ £ হলুদ ও কমলা রঙের পোশাক-পরিহিত 
আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্সম্পন্ন এই মানুষটি চিকাগোর 
ধোয়াটে আবহ'ওয়াম ভারতীয় সুর্ধের স্তায় 
দীধিমান্। তাহার সিংহের মতো উন্নত মস্তক, 
অস্তর্ভেদী দৃষ্টি, চঞ্চল ওষ্ঠ, দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত 
গতি--সকলের দৃষ্টি আকর্ধণ করিয়াছিল। লোকে 
তাহাকে মন্ত্যাসী' বলিত, যথার্থ এই তাহার 
পরিচয়, তবে তিনি ছিলেন যোদ্ধা স্গ্যাসী | 
প্রথম দর্শনে তাহাকে সন্্যাসী অপেক্ষা “সৈনিক? 
বলিয়াই বেশী মনে হইত, কারণ তিনি মঞ্চ 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম ব্--১২শ সংখা 


হইতে অবতরণ করিবামাত্র তাহার দেহে জাতি 
ও দেশের গর্ধ ফুটিয়া উঠিত। তিনি ছিলেন 
প্রাচীনতম ধর্মের প্রতিনিধি, চতৃষ্পার্থ্ে পরিবেহিত 
ছিল অতি-আধুনিক কৌতুহলী দর্শকবৃদ্দ, 
যাহার! কিছুতেই তাহাদের দাবি ছাডিতে প্রস্তত 
ছিল না_ধেন তিনি যে প্রীচীন ধর্মের 
প্রতিনিধি, তাহার মহিমা আশেপাশে সম্মিলিত 
প্রতিনিধিগণের ধর্মসমূহের মহিমা অপেক্ষ। হীন। 
কিন্তু এই ভারতসম্তান যতদ্দিন সেই স্ত্প্রাচীন 
ধর্মের বার্তাবহ, ততদিন ধাবমান ও গহ্িত 
পাশ্চাত্যের নিকট ভাবতের লঙ্জা পাইবার 
কারণ নাই। তিনি ভারতের বাণী বহন করিয়া 
আনিয়াছেন, ভারতের পক্ষে তিনি বক্তৃতা দিতে 
দীডাইয়াছেন, এবং এই চারণ” সকল দেশের 
রানী--তাহার মাতৃভূমির মর্যাদা স্মরণ রাখিয়া” 
ছিলেন। স্থিরলক্ষ্, শক্তিমান, প্রাণবস্ত, 
মানুষের মতো! মানুষ, নিজেকে সমর্থন করিবার 
সামর্থযসম্পন্ন এই ভার্তীয় সন্ন্যাসী ৷ 

মঞ্চোপরি আরও একটা দিক্‌ প্রকট হইল। 
মর্ধাদা, সহজাত যোগ্যতা ও ক্ষমতার বোঁধ 
সেখানেও বর্তমান ছিল। ম্বামীজী যে 
আধ্যাত্মিক বাণী বহন কবিযা। আনিম্নাছেন, তাহা 
অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধূর্ষে পূর্ণ । অত্যাশ্চর্য আত্ম- 
তত্ত ভারতের প্রাণন্বরূপ ৷ সেই অতুলনীয় দিবা- 
বাণীর মহিমা দ্বারা সব কিছু আচ্ছন্ন হইয়া গেল। 
বিরাট জনতা মোহিত হইয়া তাহার কথা 
শুনিবার জন্য উতকর্ণ হইয়া! রহিল, একটি শব্খও 
যেন হারাইয়া ন| যায়, একটি স্বরপ্রবাহও যেন 
শুনিতে ভূল না হয়। তিনি যখন বিশাল 
সভাস্থল হইতে বাহিরে আসিলেন, একজন 
বলিলেন, “এই লোকটিকে আমরা পৌত্তলিক 
বলি! আমরা তাহার দেশে মিশনরী পাঠাই ! 
তাহাদেরই উচিত আমাদের দেশে ধর্মপ্রচারক 
পাঠানো ।, 


পৌষ, ১৩৭১ ] 


স্বামীজী কিন্ত আযানি বেশাস্তের ঘিওজফিস্ট 
সম্প্রদায়ে থাক। পছন্দ করিতেন না। স্বামীজী 
বেশাস্তকে বলেন, “আপনি থিওজফিক্যাল 
সোসাইটির সংশ্রব ছেড়ে দ্রিন এবং নিজের পায়ে 


দাড়াইয়া যা সত্য মনে করেন, তাই প্রচার 
ককরুশ। 


অন্যস্থানে স্বামীজী বলিয়াছেন, 'সাক্ষাৎ্ভাঁবে 
বেশান্ত-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না, তবে 
আমাদের ধর্ম-সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বড় অল্প। 
তিনি এদিক ওদিক থেকে একটু আধটু ভাব 
সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র । সম্পূর্ণভাবে হিন্দুধর্ম 
আলোচনা করিবার অবসর তাহার হয় নাই।+ 


কন্সটান্স টাউন 

কন্সটাম্স টাউনের (00978681099 1105709 ) 
কুমারী অবস্থার নাম মিস গিবন্স (01৮১০০৪ )। 
তিনি যখন তাহার মাতার সহিত নিউ ইয়র্কে 
বাস করিতেছিলেন, তখন তিনি ম্বামীজীর 
প্রথম সাক্ষাৎ পান €( ১৮৯৪ থৃঃ)। 

তিনি ডাক্তার গুয়েরন্দী (107. 05670865)- 
প্রদত্ত এক ভোজে এ অল্প বয়সেই ভারতীয় 
সন্গ্যানীর বিপক্ষে রোমান ক্যাথলিক ধর্ষনের পক্ষ 
সমর্থন করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। তখন তাহার 
বন্সস প্রায় চতুবিংশতি বৎসর । ডাক্তার গুয়েরন্দী 
নিউইয়র্কে বিশিষ্ট কেহ উপস্থিত হইলে সমাজে 
তাহাকে প্রথম পরিচিত করিবার স্থযোগ পাইয়া 
আনন্দ লাভ করিতেন। স্থতরাং ন্বামী 
বিবেকানন্দ চিকাগে। ধর্ম-মহাঁসভায় আশাতীত 
সাফল্য লাভ করিবার পরে নিউইয়র্কের 
সমাজে তাহাকে প্রথম পরিচিত করিবার ন্থযোগ 
গ্রহণ করা ডাঃ গুয়েরক্গীর পক্ষে স্বাভাবিক 
মনে হয়। 

১৪ জন অতিথি । তন্মধ্যে স্বামীজী ও মিস 
গিবন্স পাশাপাশি বসিক়্াছিলেন। পূর্ব হইতে 
ব্যবস্থা ছিল যে, ম্ামীজী যদিও পৌত্তলিক, 


ত্বামীজীর সন্গিধানে 


৬৮৫ 


তথাপি তাহাকে সৌজন্য দেখাইতে কেহই যেন 
কার্পণ্য না করেন, কিন্তু দেখা গেল-_ধর্ম- 
যাজকগণই ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া সৌজন্যের 
গণ্ডি অতিক্রম করিতেছেন। স্বামীজী আমাকে 
বলিলেন, “মিস গিবন্দ, আপনার ও আমার 
দর্শন এক এবং আমাদের ধর্মে আভ্যন্তরীণ 
কোন প্রভেদ নাই।” মিসেস গিবন্স শুধু 
ইংলগ্ডের চার্চেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে 
কন্ার নিকট এ ভোজের সংবাদ ও স্বামীজীর 
গ্রশংসা শুনিয়া! যদিও ব্রিক্ত হন, তবু ক্রমে 
স্বামীজীর উদারতা তাহার অন্তর স্পর্শ করে 
এবং তিনি বেদাস্ত-সমিতিতে যোগ দেন। 

মিসেস গিবন্সের নানারূপ গোৌভা চাল চলন 
ও কথাবার্তায় স্বামীজী খুবই কৌতৃক বোধ 
করিতেন। ৪* বৎসর পরেও কন্সটান্স যেন 
চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেন-স্বামীজী প্রাণখোল। 
হাসিতে ফাটিয়া পডিতেছেন। 

একবার “ফস্ট” (দ্৪৪) অভিনয়ে গণ্যমান্য 
লোকের। যাইবেন জানিয়া মাকে বলিয়1 কম্সটান্স 
শ্বামীজীকে অভিনয়ে লইয়া? যান। 

সেদিন অভিনয় কেহ দেখিয়াছিল বলিয়া 
কন্সটান্দের মনে হয় নাই, কারণ স্বামীজীই 
সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । সেইরাত্রে 
যেন ত্বাহাকে আরও বেশী সুন্দর দেখাইতেছিল। 

৪০ বৎসর পরে স্বৃতিকথায় কল্সটান্স টাউন 
নিম্নরূপ লিখিয়াছেন £ 

স্বামীজী আমাকে বেদান্তদর্শন এবং ধ্যান 
শিক্ষা দেন। তিনি অত্যন্ত উদার ছিলেন। 
অপরের মতে তাহার সহিষ্ুতার ভাব খুবই 
প্রকাশ পাইত। তিনি আমার সঙ্গে গির্জায় 
গিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন । 

যখন সকল লোকের মস্তক খ্রীষ্টের উদ্দেশে 
নমিত, তখন তিনি আমাকে অনুচ্চস্থরে বলেন, 
“আমরা একই ঈশ্বরের আরাধনা করি ।” 


ভ্যান হাগেন 

হেনরী ভ্যান হাগেন (৪ 89850) 
স্বামীজীর নিউইয়র্ক বেদাস্ত-মমিতির ছা 
ছিলেন। তিনি বহু বসর পরে নিজের স্থৃতি- 
কথায় লিখিয়াছেন ; 

মানুষ যখন অন্ধকার হইতে অতি উজ্জ্বল 
আলোকে হঠাৎ প্রবেশ করে, তাহার চক্ষু ঝলসিয়া 
যায় এবং কিছুক্ষণের জন্য দৃষ্টিশক্তি হ্বাসপ্রাপ্থ 
হয়। যখন আমাদিগকে আমাদের অন্তরাত্মা 
যেআনন্দে উদ্ভাসিত, তাহা প্রকাশ করিতে 
বলা হয়, আমরা তখন ভাষা খুঁজিয়া পাই না। 
কোন ব্যক্তি পরম আনন্দ অন্থভব করিলেও 
তাহ! ভাষায় ব্যক্ত করিতে অক্ষম হইতে পারে। 
আমার জীবনের অবিস্মরণীয় পুরাতন দিনগুলির 
কথ] যখন চিস্তা করি, তখন আমার এইরূপ 
অবস্থাই হয। যদিও বহু বৎসর অতীত হইয়াছে, 
তবু মনে হয়--সব যেন গতকালের ঘটনা । 

আমি গীতা পাঠ করিয়া ভারতবর্ধকে প্রীতির 
চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছিলাম। দেই দেশের 
মানুষ স্বামী বিবেকানন্দকে দেখিবার জন্য 
আমার যতটা আগ্রহ হইয়াছিল, তাহার বক্তৃতা 
শুনিবার উদ্দেশ্যে ততটা হয় নাই , তাহার ক্লাসে 
উপস্থিত হইলাম । আমার বন্ধুরা স্বামীজী-সন্বন্ধে 
আমার মনে নানারূপ বিরুদ্ধভাব প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছিল। ক্লামে বসিয়া আছি, এক সময় 
দেখি--একজন লোক প্রবেশ করিলেন, তাহাবু 
চলনে রাজোচিত ভাব ও মহত্ব_যেন তিনি 
সব কিছু পাইয়াছেন, তাহার কিছুবই আকাঙ্কা 
নাই। আমি লক্ষ্য করিলাম--তিনি একজন 
অতি উচ্চস্তরের মানুষ এবং শীদ্রই তাহার চরিত্রও 
অতি মধুর জানিতে পাবিলাম 

এতক্ষণে আমি স্থির করি-__তাহার কথা মন 
দিয়া শুনিব | কয়েকটি কথ। শুনিয়াই আমি 
সিদ্ধান্ত করিলাম যে, আমি তাহার ক্লাসে ও 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্য। 


বক্তৃতায় নিয়মিত উপস্থিত থাকিব। আসান 
সময় আমার যে তীব্র বিরুদ্ধ মনোভাব ছিল, 
স্বাহার গভীর জ্ঞান ও আকর্ষণে তাহা যেন 
গলিয়া! গেল__মনে হইল | ক্ষুধার্ত যেমন পুহিকর 
খাদ্কে এবং তৃষ্ণার্ত যেমন নির্মল পানীয়ে তৃপ্তিলাভ 
করে, এই আশ্র্য লোকটির শিক্ষায় আমার 
সত্যা্গসদ্ধিংসা তেমন তৃপ্ধ হইল! ন্বামী 
বিবেকানন্দ যে বেদাস্তদর্শন শিক্ষা দিতেন, তাহা 
অপেক্ষা বেশী ভাল বা সরল ব্যাখ্যা অগ্যাবধি 
অন্ত কিছুতেই পাই নাই। 

শুধু যে তাহার ক্লাসের বা বক্তৃতার কথাই 
উপদেশমূলক ছিল-_তাহা নহে, রাস্তায় বা পার্কে 
কথাবার্তাও সেই একই রূপ! একবার আমি 
দুঃখ করিয়া বলি, “শ্বামীজী, আপনার এইরূপ 
জ্ঞানগর্ভ শিক্ষায় বেশী শ্রোত! হয় না। তিনি 
বিচক্ষণতা সহিত উপযুক্ত উত্তর দেন, "যদি 
ইচ্ছা করি, সহস্র সহন্র লোক বক্তৃতায় আনতে 
পারি। শুধু অকপট শিক্ষার্থীই এই প্রচেষ্টাকে 
সফল করবে, সংখ্যা নয়। যদি সারাজীবনে 
একজনকেও মুক্তিলাভে সাহায্য করতে পারি, 
তবে আমার শ্রম সার্থক মনে ক'রব 1, -_-এই 
কথায় আমি তাহার ছাত্র হইব, স্থির কৰি । 

এই প্রিয় গুরু তাহার ছাদের মনে যে 
গভীর ছাপ রাখিতেন, তাহা এই-_-যখন তাহারা 
তাহার কাছে থাকিত, প্রত্যেকে মনে করিত, 
তিনি শ্ধু তাহার প্রতিই পুরা নজর দিতেছেন। 
তিনি ছাত্র্দের সামান্ত প্রশ্ন ও প্রয়োজন 
মিটাইতেও তৎপর ছিলেন, ফলে এই সুন্দর ও 
আনন্দদায়ক ব্যবহাবে ছাজেরা অত্যন্ত গুরুভক্ত 
ও উৎসাহী হইয়া উঠিত। ইহাতে শিক্ষক ও 
ছাত্রের মধ্যে এক অপূর্ব প্রেমের বন্ধন সি 
হইত, জীবনে সাফল্য-লাভের জন্য ইহা অত্যন্ত 
প্রয়োজন। কি চমতকার বাণী-শক্তি তিনি 
অর্জন করিয়াছিলেন! আজ প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ 


পৌষ, ১৩৭১ ] 


ব্যক্তিই তার বাণীর সহিত পরিচিত। বহু 
অধ্যাপক, ধম্যাজক এবং সাধারণ লোক-_ 
তাহার বাণী ও বচনার সহিত পরিচিত হইয়। 
উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। 

আর্ধ খবিদের মনের শাস্তি আমাদের অত্যন্ত 
প্রয়োজন--তাহার শিক্ষায় ইহাই আমরা 
জানিয়াছি। অতি অল্পদিন হইল, একজন 
বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, আমাদের বিলাসিতা ও 
ব্যবসায়ের জীবন একট] অবিরাম স্নায়ু ঝড, ইহা 
দ্রুত শক্তিক্ষয় করিয়া মাহুষকে মৃত্যুমুখে ঠেলিঘা 
দেয়। অর্থ ও পার্ধিব সখের প্রবল বাসনায় 
নায়বিক শক্তির প্রচুর অপচয় ঘটে এবং তাহা! 
পূরণ করার কোন চেষ্টাই আমাদের নাই। 
বেদাস্ত-দর্শনের শিক্ষান্যায়ী জীবনযাপন কর! 
অপেক্ষা আর ইহার অন্ত কি ভালো! প্রতিষেধক 
হইতে পারে। এই জীবনধারাতেই শুধু সেই শাস্ত 
পরিবেশ হষ্টি হইতে পারে, যাহা পাশ্চাত্যে নাই । 

স্বামীজী আমার্দিগকে আত্মস্যম শিক্ষা 
করিতে বলিয়াছেন। মতের অমিল হইলেই 
মানুষকে ক্রোধে ও স্বণায় হত্যা করা অন্যায় । 
যুদ্ধজয়ে কোন লাভ নাই, তিনি যুদ্ধ হইতে বিরত 
হইতে উপদেশ দিয়াছেন। ন্বামীজী বলিতেন, 
“যে নিজেকে জয় করে, সে সকলকেই জয় করতে 
পারে, একথ! জেনে রাখো, কখনও ভুলো! না। 
পুস্তকে মন্দিরে বা অন্তত্র বৃথাই শাস্তির অনুসন্ধান, 
তোমার নিজের কর্মই তোমাকে চালিত করছে । 
ছুঃখ করা বন্ধ ক'রে কর্মচাঞ্চল্য ত্যাগ করো | 

মাছষকে তিনি সত্যের সন্ধান দিয় নিজের 
কার্ষয শেষ করিয়া চিরশাস্তি লাভ করিয়াছেন । 
আমাদের কর্তব্য-_জীবনে সত্য রূপায়িত করিতে 
চেষ্টা করা। আমাদিগকে সাহাষ্য করার জন্য 
বহু বেদাস্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । সেখানে 
ক্লাস, বক্তা হইতেছে এবং স্বামীজীর গুরুভাই 
ও শিশ্বেরা আমার্দের দেশে আসিয়াছেন। 


দ্বান্ীজীর সন্নিধানে 


৬৮৭ 


স্বামীজী সত্য ও জ্ঞান দান করিয়াছেন, বিনিময়ে 
কিছুই চান নাই। আমরা বেদাস্তের আদর্শে 
জীবন যাপন করিয়া যেন দেখাইতে পারি যে, 
স্বামীজী বৃথা! এ-দেশে এক আশ্চর্য বাণী বহন 
করিয়া আনেন নাই। 


কামাধ্যানাথ মিত্র 


কামাখ্যানাথ মিত্র ১৮৯৭ খ্বঃ কলিকাতা 
হইতে বি-এ. পাশ করেন এবং এ বৎসরই 
বলরাম-মন্দিরে স্বামীজীকে প্রথম দেখিবার 
সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন : 


বাল্যকাল হইতে ধর্ম-সন্বন্ধে আমার বিশেষ 
অন্সদ্ধিংপা ছিল। সমসাময়িক দেশবাসীর 
প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজনীতি, কিন্তু আমার 
ছিল ধর্ম। বহু ধর্মান্দোলন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা 
এ-সময় চলিতেছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রায় 
সকলেই ক্রমবর্ধমান ক্রাহ্ম-মতে সহানুভূতিসম্পন্ন 
এবং সনাতনপন্থী গৌড়ার দল সব-কিছুরই 
বৈজ্ঞানিক ও যেন তেন প্রকারে খামখেয়ালী 
ব্যাথা। ছ্বার! হিন্দুধর্মের সমর্থনে কোমর বাধিতে 
প্রপ্তত। অপর দিকে থিওজফির মহাত্মা” 
রুহস্যবিদ্তা ও আত্মার গবেষণ। ইত্যাদিতেও বু 
শিক্ষিত ব্যত্তি আকৃষ্ট। ইহাদের আকধণের 
দুইটি কারণ-ত্রাঙ্মদের পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন দৃষ্ি- 
ভঙ্গি ইহারা অপছন্দ করিতেন এবং আমেরিকার 
কর্ণেল অলকট ও ইংলগ্ডের মিসেম আযানি 
বেশাস্ত কর্তৃক ভারতীয় সব কিছুর অবাধ 
প্রশংসায় ইহারা গর্ববোধ করিতেন। 


বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্র স্বাধীন- 
চিন্তাপন্থী, যুক্তিবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী ছিল। 
তাহারা মিল, কমতে, ম্পেন্সার, হাক্সলী ও 
হেকেল বদহজম করিয়া ধর্মমাত্রই মিথ্যা বলিয়া 
উড়াইয়া দিত। প্রথম যৌবনে আমিও এইরূপ 
ছিলাম । আমি ধর্মে কোন রকম প্রাণের আবেগ 
অন্থভব করি নাই। ধর্ম একটা বুদ্ধিবৃত্তির 
অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়াই জানিতাম। কলেজে 
ভরতি হইয়া অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের লেখা 
প্রকৃত মহাত্মা" পড়িয়া আমার চোখ খুলিয়া 
গেল। ত্রান্মদের সমাজ-সংস্কারে বিশ্বাসী হইলেও 
তাহাদের ধর্মমত সমর্থন করিতে পারি নাঁই। 


এই সময় জানিলাম- শ্রীবামকষ্ণের এক শিশ্ত 


৬৩৮৮ 


স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে বিশেষ সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন। তিনি যখন কলিকাতাক্স 
আিলেন, দুর্ভাগ্যবশত: আমি তখন কলিকাতায় 
ছিলাম না, তবু বিভিন্ন স্থানে তাহার প্রদত্ত 
ভাষণগুলি পাঠ করিয়া আমি দৃঢনিশ্যয় হই যে, 
ভারতের আত্মা তাহার মধ্য দিয়া বাণী 
প্রচার করিতেছেন। অমন শক্তি, অমন তেজ 
কল্পনাতীত ! কেশব সেনের বক্তৃতার ভঙ্গি, 
বাখ্িতা ও ধর্মাহরাগ সম্বন্ধে আমার উচ্চ ধারণা 
ছিল। কিন্তু স্বামীজীর ভাষণে এক সম্পূর্ণ নূতন 
রূপ, একাধারে স্বজাতীয় ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি 
প্রত্যক্ষ করিলাম। আমি তাহার লাহোরে 
প্রদত্ত বেদাস্ত-বিষয়ক ভাষণ পাঠ করিয়া বুঝি 
যে, তিনি সর্বাঙ্গীণ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দেন, 
কিন্তু সেই ধর্ম গৌডা সনাতনী, তথাকথিত 
সংস্কারক এবং ভারতীয় পঞ্ডিত ও প্রাচীন পস্থি- 
গণের ধর্ম হইতে পৃথক্‌। 

১৮৯৭ খুঃ তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া 
আদিলে সহপাঠী নবেন্দ্রকুমার বস্থর সহিত 
ব্লবাম মন্দিরে স্বামীজীকে দেখিতে যাই | ঘর- 
ভরতি লোক-__বেশীর ভাগই ছাত্র । স্বামীজীর 
বড় বড চোখছুইটি-প্রতিভ1 ও আধ্যাত্মিক 
তেজে দীপ্ত, তাহার প্রতিটি কথা যেন অগ্নিবষী 
ও ভাব আবেগপূর্ণ। প্রতি কথায় তাহ!র ভিতর 
হইতে শক্তির তরঙ্গ যেন আমাদের মধ্যে 
গ্রবেশ কবিতেছিল। তাহাকে দর্শন করাই 
শিক্ষা, তীহার কথা শোনাই প্রেরণা । এ 
দিনটি আমার জীবনে চিরন্মরণীয় হইয়া! আছে। 

তিনি দেশেব অধঃপতনের কথা ও নিরাতিত 
জনলাধারণের দুর্দশার কথা এমন মর্মম্পশী 
ভাবে বলিতেণ, মনে হইত_-যেন তাহার হৃদয়ে 
যে সহানুভূতি ।ছল, তাহার শতাংশের এক 
অংশও আমাদের থাকিলে দেশে দুঃখ-দারিত্রয 
থাকিত না? শক্তি-অর্জনের কথাই স্বামীজী 
বলিতেন। তাহার মুখে হিন্দুধর্মের ভবিষ্যৎ 
সম্ভাবন! সম্বন্ধে শুনিয়া মনে হইয়'ছিল--তিনি 
ধর্মজগতে নেপোলিয়ন এবং আলেকজাগ্ডার ও 
সীজার যে ধাতুতে গড়া, তিনিও সেই একই 
ধাতৃতে গড়া-_-প্রভে্ শুধু কর্মক্ষেত্রে | উত্তরমেক্ 
হইতে দক্ষিণমের পর্যন্ত সর্বত্র হিন্দুধর্মের পতাকা 
উড্টীন দেখাই ছিল-_তার প্রাণের আকাঙ্ষা। 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ--১২শ সংখ্য! 


শক্তি, আত্মবিশ্বাস, বৈরাগ্য ও সেবার 
কথাই স্বামীজী বলিতেন। সর্যদাই তিনি শক্তি 
ও সাহসের প্রশংসা করিতেন, বলিতেন-- 
সকল কর্মের সাফল্যের কারণ এই ছুইটি। 
বলিতেন-__ইম্পাতের মতো! মাযু ও লোহার 
মতো শক্ত মাংসপেশী চাই। এক মুহূর্তের 
সতেজ জীবন বনু বৎসর অকর্মণ্য জীবনঘাপন 


অপেক্ষা অনেক ভাল। কাপুরুষেরাই বহুবার 
মরে। কপট ধায়িক অপেক্ষা একজন অকপট 
নান্তিক অনেক ভাল। 


পর দিবস ন্বামীজীর সম্পূর্ণ অন্ত রূপ 
দেখি। সেদিন বলরাম-ভবনেই তিনি গুরু- 
ভাইদের সহিত বালকের ন্যায় হাসিঠাট্রা 
করিতেছিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে স্টার 
থিয়েটারে ভগিনী নিবেদিতাকে জনসাধারণের 
নিকট পরিচিত করাইয়া! দিবার সময় স্বামীজীকে 
বক্তৃতা দিতে শোনার সৌভাগ্য হয । বহু গণ্যমান্য 
ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন৷ থিষেটার-হল একেবারে 
লোকে লোকারণ্য। আমার শুধু স্তর জগন্দীশ 
বন্থ ও আনন্দ চালুর কথাই মনে আছে। 
স্বামী বিবেকানন্দ যে বক্তৃতা দিলেন, এমন আর 
কখনও শুনি নাই, শুনিবও না| নিউইয়র্ক দৈনিক 
হেবান্ড, তাহাকে যে বলিয়াছিল, “ঠৈবশক্তি- 
সম্পন্ন বক্তা", ইহা! একটুও অতিবঞ্জিত নয়। 


স্বামীজীর বাণী বুঝিবার জন্য আমি তাহার 
বাণী ও রচনা এবং তীহার গুরু শ্রীরামকৃষচ- 
সম্থদ্ধে সকল লেখা পাঠ করি । আমাদের ব্যগ্ি- 
জীবনে, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে 
এমন কোন সমন্যা নাই, ঘাহাঁতে তিনি নবীন 
আলোক শম্পাত না করিয়াছেন। তিশি দেশে 
এক নবীন জীবন শঞ্চারিত করিয়! গিয়াছেন। 
স্বামীজী দিয়াছেন £-_মুক্তি, শক্তি, অভীঃ ও 
আত্মবিশ্বাসের বাণী। তিনি আমাদের ধর্মের 
চিরন্তন সত্য যুগোপযোগী করিয়া প্রচার 
করিয়াছেন এবং বর্তমানে এ দেশের ও সমগ্র 
পৃথিবীর উপকারে এই সত্য কিরূপে কার্ধকর 
করা সম্ভব, তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। 


মানুষের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের 
ভাবধারা ও আদর্শ এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ গ্রহণ 
করিবে ইহাতে অগুমাত্র সন্দেহ নাই। 


বিবেকানন্দ-শতবাধিকী মহিলা-ম্মেলন 


শ্রীমতী সাম্বনা দাশগুপ্ত 
( সহ-সম্পা্দিকা, মহিলা-সম্মেলন উপ-স্মিতি ) 


একশত বৎসর পূর্বের ঘটনা । ইতিহাসের 
মহানায়ক সন্ন্যাসীর কন্ুকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 
এক্ক অভূতপূর্ব আহ্বান £ আমি চাই বিদ্রোহীর 
দল-_নর ও নারী ছুইই-যারা অপ্রতিরোধ্য 
সমুদ্র-তরঙ্গের মতো! দেশের বুকের উপর দিয়ে 
প্রবাহিত হবে, মুক্তি সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী 
দূর-দুরাস্তে সকলের দরজায় পৌছে দেবে, 
আনবে এক আমূল রূপাস্তব। সে আহবানে 
ফাঁবা দেশবিদেশ হ'তে সাড়া দিয়েছিল, তাদের 
মধ্যে কয়েকজন সিংহিনী-প্রতিম পাশ্চাতা নারী 
ছিলেন । কিন্তু হায়, কোথায় তখন ভারতের 
নারী, যাদের উপর তার আশা, আস্থা ও শ্রদ্ধা 
ছিল সবচেয়ে বেশী? স্থর্ধালোক হ'তে বঞ্চিত, 
শিক্ষার অধিকার হ'তে বঞ্চিত, এক দুঃসহ 
জীবনের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাদের চারপাশে 
তখন ছুর্তেদ্চ দেওয়াল, তারই গায়ে ধ্বনিত 
প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল মে আহ্বান-_তাদের 
তখন পথও ছিল না) প্রস্তুতিও ছিল না। কিন্ত 
সে-পথ তিনিই তৈরী ক'রে দিয়ে গেলেন। 
সমাজ-নেতাদের সচকিত ক'রে বক্তকণ্ে 
শোনালেন সাবধান-বাণী_-“এক পক্ষে কখনও 
পক্ষী উড্ডীয়মান হ'তে পারে না? আর দিয়ে 
গেপেন মুক্তির উদ্ধার অগ্রিমন্ত্র 
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মহাবিভ্রোহী, নবধুগে 'স্্ীশূদ্রের মহন্‌ 
মুক্তিদীতার বেদনার্ত কে উদগীত এই অগ্রিমন্ত্র- 


তু 


'আত্মায় স্ত্রীপুরুষ-ভেদ নেই, যতদিন না 
স্্রীপুরুষে সকল বৈষম্য দুর হয়, আমি শান্ত হবো 
না'-_এই শতাব্দীকাল ধরে কল্যাণকর্মীদের 
কর্ণে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হয়েছে, অনস্তকাল 
ধরেই তা কালের কক্ষে কক্ষে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত 
হয়ে ফিরবে । নারীকে এমন মহিমময় মুক্তি-মস্ত্ 
আর কে শুনিয়েছে? সকল বৈষম্যেয 
মূলে কে আব এমন করে কুঠারাঘাত করেছে? 
তারপরের এক শ বছরের ইতিহান কেবল এক- 
টান! জাগরণের ইতিহাস, জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
দূঢ পদক্ষেপে এগিয়ে চলার ইতিহাস, যদিও 
আজও অনেক পথ চলা বাকী, যদিও পুরুষ- 
শাসিত সমাজে নারী-পুকষের সকল বৈষম্য 
আজও দূরু হয়নি। 

সেজন্য যখন এক শতার্ধী পরে এল সেই 
মহান নেতার পুণ্য জন্মশতবাধিকী ডত্মব, 
উদ্যোক্তারা মনে করুলেন, যে নাবীজাতির 
জাগরণের জন্তা তিনি এত করলেন, তাদের 
এক সন্মেশন এ উত্সবের হবে যোগ্যতম 
কর্মস্থচী। তা শুধু নয়, শতাব্দীর অগ্রগতির 
সমীক্ষণেরও বড প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন 
ছিল আগামী দিনের পথ-নির্ণয়ের । সেজন্য 
গতবৎসর ডিসেম্বর-জান্চুআরি মাসে কলকাতায় 
বিবেকানন্দ-শতবাষিকী উত্সবে অনুষ্ঠিত সকল 
কার্ধস্থচীর মধ্যে এতিহাসিক শুকুত্বপূর্ণ ছিল 
২৫শে ডিসেম্বব হ'তে ২৮শে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দিবসচতুষ্টপ্-ব্যাপী মহিলা- 
সম্মেলন। এই মহাসম্মেলনে ভারত ও ভারতের 
বাইরে থেকে তিনশত প্রতিনিধি যোগদান 


১ 


করেন_ভারতের কোন প্রদেশ বাদ যায়নি 
এবং বহিবিশ্ব হ'তে জার্মানি, অস্রিয়া, আমেরিকা, 
জাপান ও মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিরা যোগদান 
করেছিলেন । জ্ঞানে মনীবায়, শিক্ষায় ও সমাজ- 
সেবায় ধার নিজ নিজ অঞ্চলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, 
তাঁরাই এসেছিলেন প্রতিনিধিত্ব করতে, সেদিক 
থেকে দেশবিদেশের এত গুণী মহিলার একত্র 
সমাবেশ খুব কমই দেখা গেছে। 

বৎ্সরাধিক কাল ধরে এই মহাসম্মেলনের 
গ্রশ্থতি-পর্ব চলেছিল । ডিসেম্বর ১৯৬২ খৃঃ শিক্ষা 
ও সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে সুপরিচিত কয়েকজন 
মহিলাকে নিয়ে বিবেকানন্দ-শতবাধিকী সমিতির 
সঙ্গে যুক্ত একটি মহিলা-উপসমিতি গঠিত হয। 
প্রস্তুতি-পর্ব হিসাবে এই উপসমিতি কলকাতার 
বিভিন্ন অঞ্চলে কযেকটি জনসভার অনুষ্ঠান 
করেন, সব-কয়টিতেই সর্বসাধারণের নিকট হ'তে 
বিপুল সাভা পাওয়া যায। সম্মেলনের ছয়মাস 
পূর্বে একটি অভ্যর্থনা-সমিতিও গঠিত হয়েছিল । 
যার স্শ্য-সংখ্যা শেষ পর্যস্ত দীভিয়েছিল ৪৩২ । 
এই বৃহৎ্সংখ্যক সদশ্যাদলে ধনী-দরিদ্র, তরুণী 
বৃদ্ধা, ছাত্রী ও শিক্ষিকা এবং আরও নানাশ্রেণীর 
সমাজলেবী, চাকরি-জীবী, ও বুদ্ধিজীবী মহিলা 
-_সকলেই ছিলেন ১ গৃহী-ভক্ত ছিলেন, সর্বত্যাগী 
সন্ধ্যাসিনীরাও ছিলেন । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
সমিতিগুলির অধিবেশন ছিল সবসময় উৎসাহে 
দীপ্ত, কর্যোগ্মে পবিপূর্ণণ সকলের সঙ্গে 
সকলের সহযোগিতা ও সমপ্রাণতায় 
অভূতপূর্ব প্রেরণাপূর্ণ এবং কখনও মতছৈধ, 
মনোমালিন্য বা বাদাম্ুবাদ দেখা যায়নি। শুধু 
দেখা গেছে এক বিষয়ে প্রতিযোগিতা-কে 
কতট। দেবেন--অর্থ, সামগ্রী, শ্রম, সময়, সেই 
এক বিষয় ছাড়া প্রতিযোগিতার আর দ্বিতীয় 
বিষয় ছিল না। সম্মেলনের অভূতপূর্ব সাফল্য 
এই কাবণেই সম্ভব হয়েছে । লবসময়ই যেন 


উদ্বোধন 
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কলের মতো! কাজ হয়েছে, বিপুলসংখ্যক কর্মী 
এসেছে । এতবড সম্মেলনের অতিথিসেবার 
জন্ত প্রয়োজনীয় সকলগ্রকার জিনিসপত্র 
দ্রান-হিসাবে পাওয়া গিয়েছে--কাগজ, পেদ্দিল, 
প্যাড, চাল-ডাল, তরি-তরকারি, দুধ, মিষ্টি, 
চা, সাবান, এমন-কি ঘর পরিষ্কার করবার জন্য 
ফিনাইল পর্যপ্ত। সেইজন্য আমাদের এই 
সম্মেলন এক আনন্দ-উৎ্সবে পরিণত হয়েছিল-_ 
এবং এ উৎসব যে শুধু আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ 
করেছিল, তা নয়, অপূর্ব শিক্ষাপ্রদ- পুণ্যময় ও 
শান্তিময় হে উঠেছিল। সেদিক থেকে 
জগজ্জননীর পরিপূর্ণ আশীর্বাদ এই সম্মেলন লাভ 
করেছিল। 

সম্মেলনের অতিথি-আবাস স্থাপিত হয়েছিল 
দমদমে যশোর রোডের উপর অবস্থিত রামকুষ্ণ- 
সারদা-মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের নবনির্মিত 
প্রশস্ত গৃহে । ২৩শে ডিসেম্বর হু'তে প্রতিনিধিদের 
আগমন শুরু হয়। সংসার ফেলে রেখে 
সম্মেলনের আহ্বান সর্বাপেক্ষা বড় মনে কাধে 
অভ্র্থনা-সমিতির যে-সকল সদশ্যা কয়দিন 
প্রতিনিধি-আবাসে অতিথিসেবাবু ভার গ্রহণ 
করেছিলেন, তারা পূর্বে কখনও কল্পনা করতে 
পারেননি-কতবড আনন্দ-যজ্ঞে তাদের ডাক 
পড়েছে । এ কয়দিন সব ব্যবধান ঘুচে গিক্সেছিল 
-সংসারে অধিবাসিনীরাও আশ্রমবাসিনী 
হ'তে পেরেছিলেন । বস্ততঃ এ কয়দিনের জন্য 
বিপুল কর্ষশোতের মধ্যেও আঅমজীবনের পুণ্য 
পরিবেশে চিত্তের আনন্দময় বিশ্ামস্থখই তারা 
উপভোগ ক'রে গিয়েছেন। সত্যই-_পুথ্য 
আশ্রমবাস, অন্ুক্ষণ ত্যাগপুত সন্ত্যাসিনীদের 
পুণ্যসঙ্গে তাদের জীবন অদ্ভুত প্রেরণায় ভরে 
গিয়েছিল। মধ্যরাত্ি পর্ধস্ত অতিথিসেবার 
আয়োজনে ব্যস্ত থেকেও উধাগমের বন্পূর্বেই 
তান! শয্যাশ্রয্ন ত্যাগ করেছেন--কারথ যঙ্গল- 
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আরতির আহ্বান। এখানকার এই অম্বতমধুর 
জীবনের একটুও বাদ দিলে তো তার্দের চলবে 
না। প্রতিনিধি-ভবনে সাধারণ উপাসনা-মন্দিরে 
সেই যে মঙ্গল আরতির সঙ্গে ভজন-কীর্তন শুরু 
হ'ত, তা সারাদিন অব্যাহত থাকত, একের 
পর এক বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রতিনিধিদল ত1 
চালিয়ে যেতেন । সেজন্ত সেই মঙ্গল-আরতির 
সুর ছড়িয়ে যেত সকলের সারাদিনের সব কাজে, 
সব কথায়, সব আচরণে । তাই এ-কয়টি 
আনন্দপূর্ণ দিনের কথা, এই এক অন্য জগতের 
কথা-যে জগতে কর্ম ও শ্রম, আনন্দ, গ্রীতি, 
পূজা-আরতি, ধ্যান-জপ-উপাসনা-প্রার্থনা-ভজন- 
নামগানের সরে স্বরে ভরা-তার কথ আর 
কোনদিনই কি ভোল! যাবে? 

২৪শে ডিসেম্বরের সন্ধাটি ছিল সবচেয়ে 
স্ন্বর, সবচেয়ে মিলন-মধুর, চারিদিকে যেন 
সত্যই এক আগমনীবু স্বর বাজছিল। সেদিন 
প্রতিনিধি-আবাসের প্রশস্ত উপামনা-মন্দিরে 
একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনা-মমিতির 
সদন্যাগণ প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন কবেন। 
সম্মুখে ্রীপ্রীমা, শ্রীশ্রঠাকুর ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি 
চন্দনপুষ্পে সজ্জিত রাখা ছিল। সেদিন ছিল 
ভগবান্‌ ধীস্তর আবির্ভাবের প্রাক্ৃদন্ধ্যা__সেজন্ত 
তারই একখানি আলেখ্য পত্রপুণ্পে সজ্জিত হয়ে 
সম্মথে শোভা পাচ্ছিল। ঘরে তিলধারণের 
স্থান ছিল না, বারান্দীও ভর্তি, অনেকে 
দাড়িয়েও ছিলেন। চারিদিকে তাকিয়ে মনে 
হ'ল কি বৈচিত্রের শোভাকত বিচিত্র 
বেশ্ভূষা, কত বিচিত্র ভাষার কল-তাকলী। 
এই সম্ভার যনে হচ্ছিল বিচিত্র একটি পুষ্পগুচ্ছ। 
এবং এত বৈচিত্র্যের মধ্যে সকলে একমন, 
একপ্রাণ। মনে হ'ল স্বামীজীর কথিত 
বিশ্বাম্ার এঁক্য' এখানে যেন কায়। ধারণ 
কবেছে। অভার্থনাস্সমিতির সভানেত্রী ভর 
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রমা চৌধুরী অতিথিদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন, 
শুভেচ্ছা! জানালেন শতবার্বিকী সমিতির সাধারণ 
সম্পাদক পূজনীয় শ্রীমৎ্ স্বামী সম্ৃদ্ধানন্দজী । 
একের পর এক প্রতিনিধিগণ উঠে তাদের 
সংক্ষিপ্ধ ভাষণে জানালেন নানাদেশে ছভানে! 
সন আদর্শে বিশ্বাী সমপ্রাণ ভগিনীদের সঙ্গে 
এই যিলনোত্সবে যোগদান করতে পেরে তারা 
পরম আনন্দিত। সংক্ষিপ্ত ভাষণশ্থচী ছিল 
গৌণ, অল্পক্ষণ-মধ্যেই তা শেষ হ'ল। আস্ত 
হ'ল সেদিনের মুখ্য অনুষ্ঠান--ভগবান্‌ যীশুর 
আবিতভাব-উতৎসব। অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদিক। 
প্রব্রাজিক! শ্রদ্ধাপ্রাণা বাইবেল থেকে যীন্তুর 
মহাজীবন পাঠ ক'রে শোনাতে লাগলেন। 
সেই দিব্য কাহিনী মকলের মনে এক অপূর্ব 
ভাবের সঞ্চার ক'রল। 

২৫শে ডিসেম্বর বিকাল ৩ টায় পার্ক-সার্কাস 
ময়দানে প্রশস্ত মভামণ্ডপে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক 
উদ্বোধন আরম্ভ হ'ল। পুরোধা ছিলেন শ্রীরাম- 
রুষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ সভাপতি শ্রামৎ স্বামী 
যতীশ্ববানন্দজী, তীর প্রশাস্ত গম্ভীর উপস্থিতিতে 
চারিদিকে একটি ভাব-গন্ভীর পরিবেশের স্থি 
হ'ল। মঞ্চের উপর উপস্থিত ছিলেন দারদা 
মঠের ব্র্মচারিণী ও জঙ্গ্যাসিনীগণ। সারদ] 
মঠের ক্রহ্মচারিণীগণ পবিত্র বেদমন্ত্র পাঠ কবে 
উদ্বোধন-সভার কাজের স্চনা করলেন, সম্মুথে 
বিপুল জনসমুত্রের মধ্যে অমনি নেমে এল 
উপাসনা-গৃহেব স্তন্ধতা | শরামকষ্চ মঠ ও মিশনের 
অধ্যক্ষ পৃজ্যপাদ ম্বামী মাধবানন্দ মহারাজ 
শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি, 
কিন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন তার আশীর্বাঁ, তার 
স্েহলিপিতে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 
ভারতীয় নারী সম্বন্ধে স্বামী্জীর নির্দেশ_- 
তাকে মীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই চিরদিন 
চলতে হবে। 


৬৯২ 


ভক্তিনম আলোচনায় ্বামীজীর পুণ্যজীবন 
পরিক্রমা ক'রে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন 
বাজমাতা-সিদ্ধিয়ার মহারানী। এদিন ডক্টর 
রমা চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যাগত ও দর্শক 
- সকলকে আবাহন জানালেন। প্রসঙ্গক্রমে 
সংস্কৃত কথাটির তাঁৎপর্য-স্থদ্ধে একটি মনোজ্ঞ 
আলোচনায় তিনি বলেন: সংস্কৃতি আত্মান্ু- 
ভূতিতে ও আত্মস্থতায় লাভ হয়, তার পরাকাষ্ঠা 
লাভ হয় সেই অচ্ভূতি সকলের সঙ্গে যুক্ত 
ক'রে। মঞ্চের উপর এদিন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিলেন প্রতীচ্যের বিশিষ্ট প্রতিনিধি ডাঃ 
মারিয়া বুগি-_জন্ন্ত্রে গ্রীক এবং বিবাহ-স্ত্রে 
হুইজারল্যাণ্ডের নাগরিক, রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞান ও 
প্রাচ্যদর্শনে স্থপপ্ডিত। তার ভাষণ-দক্ষতা ও 
অপূর্ব বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এই সম্মেলন ও পরবর্তী 
ধর্মমহাস্ভার বিশেষ আকধণের বস্ত ছিল। 
তিনি অবেগময়ী ভাষায় স্বামীজীর স্মৃতির প্রতি 
শ্রদ্ধা জানালেন এবং পুণ্যতৃমি ভারত দর্শন ক'রে 
তার পুণ্যময়ী নারীকুলের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি 
যে গভীরভাবে অভিভূত হয়েছেন, তাও নিবেদন 
করলেন। সারদামঠের সাধারণ সম্পাদিকা 
্রত্রাজিকা। মুক্তিপ্রাণ। স্বামীজীর জীবনব্রত এবং 
তাতে নারীর স্থান সম্বদ্ধে গ্রাঞ্ল ভাষণ দিলেন। 
পুজ্যপাদ সভাপতি মহারাজ তার ভাষণে 
ছ্রীমায়ের জীবনাদর্শের আলোচনা-গ্রসঙ্গে 
বলেন: ভগিনী নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করতে 
গিয়ে ম্বামীজী শ্রীশ্রীমায়ের অনুপম চারিত্রিক 
গুণগুলি তাঁর চোখের দামনে তুলে ধরেছিলেন, 
কারণ শ্রীশ্রমায়ের অনুপম চরিত্রেই দেখা যায়__ 
মাতৃহদঘ়ের অপূর্ব কোমলতার সঙ্গে সংযুক্ত বীরের 
সঙ্ষল্, দক্ষিণ সমীরণের স্গিপ্ৃতার সঙ্গে সংযুক্ত 
বনের কঠিনতা, বৈদিক হোমাগ্নির পবিত্রতা । 
এবং স্বামীজীর মতে এই আদর্শই ভারতের 
নারীর চিরস্তন আদর্শ।' সভাপতি মহারাজ 


উদ্বোধন 
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যখন ভাষণ শেষ করলেন, তখনও তার প্রশান্ত 
গম্ভীর কথম্ববের রেশ ভাসছে-_'জগজ্জননী মা 
প্রত্রীঠাকুর ও স্বামীজীর সবাপেক্ষা শ্রেষ্ট আশীর্বাদ 
তোমাদের উপর বধিত হোক । দীর্ঘ সময় 
কেটে গেছে- প্রায় তিন ঘণ্টা, কিন্ত মনে হ'ল 
মুহুর্তকাল। সেধিনের সেই ভাবগভীর পরিবেশ 
ভোলবার নয়। 

শ্ীশ্ুঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ 
তোমাদেব উপর বধিত হোৌক'_যনে হ'ল, এর 
পর আবার কি চাই? 

পূর্বেই বলা হযেছে--স্বামীজীর আবিভাবের 
পর থেকে এক-শ বছরে যে বিপুল পরিবর্তন 
ঘটেছে দেঁশে ও যে-সকল নৃতন সমস্যা আজকের 
নারীজীবনকে পযুদদস্ত ও বিভ্রান্ত করছে, 
উদ্যোক্তারা তার একটি সমীক্ষা করতে চেয়ে- 
ছিলেন। সেজন্ত ২৬শে ও ২৭শে ডিসেম্বর দুটি 
যথাযোগ্য আলোচনার বিষয় পূর্বেই স্থির কর! 
হয়েছিল। ২৬শে ডিসেম্বরের বিষষ ছিল-_ 
নারীজীবনে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের প্রভাব ।' 
বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব ক'রে একে চারভাগে 
বিভক্ত করা হয়েছিল £ “পরিবারে নারী", “সমাজ- 
জীবনে নারী”, শিক্ষাক্ষেত্রে নারী”, “সমাজ- 
সেবায় নারী” । এদিন সকাল ৮টায় প্রতিনিধি- 
শিবিরে চারটি বিভিন্ন কক্ষে বিভিন্ন শাখার 
অধিবেশন বসল শ্রীমতী রক্ষা শরণ, শ্রমতী 
বেণুকা বায়, শ্রীমতী জ্যোৎন্না চন্দ ও ডাঃ শ্রীমতী 
সরু বলের নেতৃত্বে। শতাধিক প্রতিনিধি 
অভিনিবেশ-সহকারে প্রায় তিনঘণ্টাব্যাপী গভীর 
আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, শিল্পায়নের 
ফলে পরিবার-প্রথার উপর কঠোর আঘাত 
এসেছে, যৌথ-পরিবার একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গেছে। নারীকে জীবিকার্জনে অংশগ্রহণ 
করতে হয়েছে, ফলে তার আথিক স্বাধীনতা 
এলেও শিশুপালন ও গৃহ-কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে 
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নান। সমস্যা দেখা দিয়েছে । তার বুত্তিশিক্ষার 
একান্ত প্রয়োজন হয়েছে । সমাজ-জীবনে সে 
এগিয়ে এসে সব ক্ষেত্রে যথাযথ স্থান গ্রহণ 
করেছে, কিন্তু তার মূল্যবোধে অনেক ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে_ পাশ্চাত্যের অন্থুকরণ-গ্রবণতা । 
অথচ এই সঙ্কটের সম্মুখীন পাশ্চাত্যের নারীগণ 
ভারতীয় জীবনাদর্শের মধ্যে সমাধান খুঁজছে । 
এ-বিষয়ে স্বামীজীব প্ররশিত আদর্শই তাকে 
সহায়তা করতে পারে--প্রতীচ্যের আদর্শের 
জাতীয়কধ্ণ এবং পুরানো আদর্শকে নব-রূপনণ্ডন 
করতে হবে, প্রাচ্যের ধ্যানপরায়ণতার সঙ্গে 
প্রতীচ্যের দক্ষতার সমাবেশ করতে হবে। 
সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে নারী দৃঢপদে এগিয়ে 
এসেছে । কিন্তু স্বাকার্ষে শিক্ষাপ্রাঞ্ত ত্যাগত্রতী 
কর্মীর প্রয়োজন। এ-বিষয়ে স্বামীজী-প্রবৃন্তিত 
সেবাদর্শ ই তাকে পথ দেখাতে পারে ।' 

এদিন সায়ংকালীন সাধারণ অধিবেশনে 
শাখা-লভাপতিগণ উপরি-উক্ত সিদ্ছান্তসমূহ জন- 
সাধারণের গোচরে আনেন। 

আধুনিক ঘুগে যান্ত্রিক জভবাদের প্রভাব 
সর্বত্র পরিস্ফুট । এই স্মযে স্বামীজীর প্রচারিত 
বেদাস্ত-তত্বের উপযোগিতা নিযে জিজ্ঞান্ছর চিত্তে 
প্রশ্নের অস্ত নেই। সেজন্য “আধুনিক জীবনে 
বেদান্ত” বিষয়টি আলোচনার জন্ত রাখা হয়েছিল 
২৭শে ডিসেম্বর তারিখে । সেদিনের সভায় 
অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছিল, বোধ হয় তাদের 
কাছে বিষর়বস্তটির বিশেষ আবেদন ছিল। 
সভানেত্রী মাদাম সোফিয়া! ওয়াদিয়1, বাংলার 
প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর রমা চৌধুরী, 
রামকষ্খ-সারদা-মিশন বিবেকানন্দ বিদ্তাভবনের 
প্রত্রাজিকা বেদপ্রাণা এবং পাশ্চাত্য বিছ্বধী ডাঃ 
মানিয়া বুগি প্রমুখ প্রখ্যাত মহিল! দার্শনিকগণ 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এদের লমবেত 
দিদ্ধাস্ত £ “দর্াধুনিক বিজ্ঞান জড়বাদের ভিত্তি 
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চূর্ণ করেছে । আজ বিজ্ঞানও ঘোষণা করতে 
চাম়__বিশ্ব-সত্য হ'ল একটি অখণ্ড চৈতন্ত-প্রবাহ, 
এই তনব্বই বৈদিক যুগ হ'তে বেদান্ত ঘোষণ! 
করেছে। ব্যাবহারিক জীবনে সাম্য, মৈত্রী ও 
মানব-এঁক্যের ভিত্তি এই বেদাস্ত-তত্ব। এই 
তত্বের পহাযতাতেই আধুনিক জীবন-সমস্ার 
সমাধান পাওয়া যায়, নৃতন গঠনের নির্দেশ 
পাওয়া যায়।” 

সম্মেলনের শেষ দিবস ২৮শে ডিসেম্বর সকাল 
ও সন্ধ্যায় ছুটি অধিবেশন বসে, আলোচ্য বিষয় 
ছিল--ম্বামীজীর জীবন ও বাণী” । বিভিন্ন দিনের 
বিষয়গুলি যেন ন্তরে স্তরে পরম্পর সংযুক্ত । 
প্রথম আলোচনা-অগ্ুযায়ী শিল্পায়নের প্রভাবে 
যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তার সমাধান 
বৈদাস্তিক জীবনাদর্শে পাওয়া যায়। পরদিন 
তাই বেদান্ততত্ব আলোচনা হ'ল। এই 
বৈদাস্তিক জীবনাদর্শের যুর্ত বিগ্রহ স্বামীজী, 
তাই তার জীবন ও বাণী আলোচনার শেষ ধাপে 
এল। প্রাতঃকালীন অধিবেশনে শীমতী পুরবী 
মুখোপাধ্যায় সভানেত্রীত্ব করলেন। তিনি 
স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পর 
পূজনীয়া প্রত্রাজিকা ভারতীপ্রাণা (সারদা 
মঠের অধ্যক্ষ ) শুভেচ্ছ!-বাণী দিলেন। অতঃপর 
বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিগণ স্বামীজীর জীবন- 
দর্শন ও সমাজ-দর্শন নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা 
করলেন। জার্মানির প্রতিনিধি হিলউ্ড রুস্তা। 
এই অধিবেশনে পাশ্চাত্যে স্বামীজীর প্রভাব- 
সম্বন্ধে একটি সুন্দর রেখাচিত্র দিলেন। 

সায়ংকালীন অধিবেশনে সভামগ্ডপে তিল- 
ধারণের স্থান ছিল না। এই অধিবেশনে পৌরো- 
হিত্য করলেন পশ্চিমবঙ্ের রাজ্যপাল শ্রীমতী 
পদ্মজ। নাইড়ু। শ্বামী সম্বদ্ধানন্দ স্মরণ করিয়ে 
দিলেন তাকে ষে, তারই মাতামহ-গৃহে একদিন 
পরিব্রাজক সন্ন্যাী বিবেকানন্দ আতিথ্য গ্রইণ 


৬৯৪ 


করেছিলেন এবং সেখানেই তারু দেশখ্যাতা 
জননেত্রী জননী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তার 
(ম্বামীজীব) দর্শন লাভ ক'রে ধন্ত হন। আরও 
স্মরণ করিয়ে, দিলেন তিনি শ্রীরামক্ষণ-শতবর্ধ- 
জয়স্তীতে আহত ধর্মমহাসভার একটি অধিবেশনে 
শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পৌরোহিত্য করে- 
ছিলেন। আলোচনায় আজ অংশ গ্রহণ করলেন 
- প্রথমে অস্রিয়ার প্রতিনিধি শ্রীমতী কথ উইললন। 
তিনি বিবরণ দিলেন--কিভাবে আজকের যুগ- 
গমস্তায় প্রতীচ্য দেশের জীবন-যাত্রায় স্বামীজীর 
চিন্তা সমাধানের উপায় নির্দেশ ক'রে চলেছে। 
জাপানের প্রতিনিধি শ্রীমতী ইয়স্থ উঠে বললেন, 
“একদিন ভারত হ'তে ভগবান্‌ বুদ্ধ জাপানকে 
প্রভাবিত করেছিলেন, আর আজ সমৃদ্ধ 
জাপানকে প্রবুদ্ধ করছেন নবযুগাচার্য স্বামীজী। 
দুঃখের বিষয় হ্বামীজী অজ্ঞাত-পরিচয়ে জাপানে 
পদার্পণ করেছিলেন, তখন কেউ তাকে চিনে 
নিতে পারেনি । অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পা্দিকা 
প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা আলোচনায় অংশ গ্রহণ 
ক'রে মনোজ্ঞ ভাষণে আমাদেব ম্মরণ করিয়ে 
দিলেন_ আমাদের উপস্থিত কর্তব্য | হিন্দীভাষা- 
ভাষীদের নিকট ম্বামীজীর জীবনচরিত ব্যাখ্যা 
করলেন শ্রীমতী সুভত্রা হাকসার। অধ্যক্ষা 
শ্রীমতী মীর! দত্তগুপ্ত ম্বামীজীর আদর্শ বিবৃত 
করলেন সংক্ষিপ্ধ পরল ভাষণে । 

সেদিণ সকাল হতেই সকলের মনে বিসর্জনের 
সুর বাজছিল, মনে হচ্ছিল বড় তাডাতাডি শেষ 
হনে গেল আমাদের এতদিনের কাম্য এই প্রিয় 
সম্মেলন__-আমাদের এ-কদিলের আনন্দের হাট। 
ত্বজনবিদায়-ব্থা সকলের অন্তরকে মৌন 
ক'রে তুলেছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভানেত্রী 
তাই শেষ বিদ্বায়-ভাষণে “বিদ্বায় কথাটি উচ্চারণ 
করতে পারলেন না--ব্ললেন, 'পুনরাগমনায় চ, 
পুনর্শনায় চ। শতবাধিকী মমিতির পক্ষ 


উদ্বোধন 
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থেকে স্বামী সন্থুদ্ধানন্দজী সম্মেলনের সাফল্যে 
অভিনন্দণ জানালেন । বিষাদের মধ্যে এইটুকু 
বড় আনন্দের--এমন শিক্ষা প্র, বুদ্ধি-বিষ্যা-জ্ঞান- 
সুভেচ্ছার সঙ্গমে উচ্ছল সম্মেলন খুবই কম দেখা 


যায় । প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পাটনা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের রীভার শ্রীমতী অদিতি দে 
উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিলেন । 


বিদায় দিতে না চাইলেও সংসারে সব 
কিছুই বিদায় নেয়। শেষ হয়ে গেল আমাদের 
সম্মেলন । 

মাত্র চাবদিনের সন্মেলন। ক্িম্ত দেশ- 
বিদ্বেশের এত বন্ধুলাভ এর পূর্বে আর কখনও 
কি হয়েছে? এই বন্ধুত্বের একটি স্থত্র_-সকলেই 
স্বামীজীর মহান আদর্শে অঙ্থপ্রাণিত ! পশ্চিম 
জার্মানির প্রতিনিধি তাই গ্ঠোলবধ বন্ধুটির বাংলা- 
ভাষায় পচিত গ্রস্থখানি সাদরে চেয়ে নিল অনুবাদ 
ক'রে পড়বে । এই পরস্পরকে বোঝবার প্রয়াস-_ 
এ কি পরম সম্পদ নয়? এই সম্মেলন হ'তে 
আমর এই মহাসম্পদ্ই পেয়েছি । স্বামীজীও 
মাঞঈ্ষকে এই মহাসম্পদ্‌ দান করতে বলেছিলেন, 
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দিন চলে যাবে। স্বামীজীর এই শতবাধধিকী 
উৎসবের কথা--ধর্মমহাসভার কথা, এই মহিলা- 
সম্মেলনের কথা, ইতিহাসের বিষয় হয়ে যাবে। 
অনেক যুগ পরের মানুষ জানতে চাইবে-_-নব- 
যুগাচার্য ম্বামীজীর প্রথম জন্মশতবাধিকী উত্সবের 
কথা, জানতে চাইবে সমস্ত খুঁটিনাটি। তখন 
হয়তো তারা জেনে রোমাঞ্চিত হবে_-এমন 
একটি মহিলা-সন্মেলন তখন হয়েছিল। সত্যই 
মহিলাদের মধ্যে এত বিছজ্জন, কল্যাণধর্মী ও 
ত্যাগত্রতীদের এমন সমাবেশ বড় বেশী দেখ ঘাক্ 
না। এত গ্রীতি, এত সৌহার্দ্য এখানে উৎনারিত 


পৌধ, ১৩৭১ ] 


হয়েছিল এবং স্বামীজীর আদর্শকে নৃতন ক'রে 
বোর্ববার এমন আন্তরিক প্রয়াস হয়েছিল, যা 
সমাজ-জীবনে ও ব্যক্তি-জীবনে অশেষ কল্যাণ- 
প্র্দ। যে বিপুল জনসমাগম এখানে প্রতিদিনই 
হয়েছে, তাও এক বিস্ময়ের বিষয় । প্রতিপিন 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা নীরবে বনে থেকে গভীর 
অভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা সহকারে এই বিপুল জন- 
সমাবেশ শুনেছে গভীর তত্ব-আলোচনা এবং 
আধুনিক জীবন-সঙ্কট সম্বন্ধে বিশ্লেষণ-ধর্সী 


সাবিত্রী-আবিভাব 
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আলোচনা । এদের প্রকৃত আকর্ষণ স্ন্ধে 
এতদিনের ধারুণা সম্পূর্ণ ভুল মনে হ'ল। মনের 
গভীরে আজকের মানুষের যে শুস্ততা__যে অভাব- 
বোধ, তার পরিপূরণ আজকের জীবনধারা মধ্যে 
নেই বলেই তার আজ এত অস্থিরতা | 

এমন একটি এঁতিহাসিক সম্মেলনে যোগ 
দিতে পেরেছি, এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে 
পেরেছি-_-এ আমাদের অশেষ সৌভাগ্যের বিষয় 
ব'লে মনে করি। 


সাবিত্রী-আবির্ভীব 
শীমতী পুষ্প দেবী 


কম্পিত হ'ল বাযুতরঙ্গ-কম্পিত অন্বর ৷ 
মহাশুন্তেতে শুধু শোনা যায় গুরুগন্ভীর স্বর । 
তপ-_তপস্া শুধু এই কথা 
জানালে! কাহার আদেশ-বারতা 
চাবিধার্‌ শুধু প্রলয় গভীর শুধু কালো শুধু কালে-_- 
কল্পারস্তে ব্রন্ধার চোখে জলে যে আশার আলো । 


প্রলয়চিহ্ু হয়নি লুপ্ত গর্জে সাগর-জল, 
উনপঞ্চাশ বামুর বেগেতে চারিদিক উচ্ছল। 
্রঙ্ধা প্রথম সি করিতে 
মোহেব তামসনামিল চকিতে 
আহত ব্রহ্মা_আপন “জনে টুটিল অহঙ্কার , 
রুত্রমৃত্তি ক্রোধ এল ধেয়ে-_ভোগেতে জন্ম যার। 


পদ্মগর্ভ স্ভয়ে তাকায় কুত্র ভয়ঙ্কর, 
সাগরের জল অতলাস্তিক মৃত্যুর বূপ ধরে । 
হেরিয়া করাল মূরতি তাহার 
বয়স হেরে সকলি আধার, 
লক্ষ লক্ষ নাগিনী ফু সিছে পবনে অট্টহাস 
ধ্যানের আসনে হ'ল চঞ্চল সি করার আশ। 


৬৯৬ 
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করুণকণ্ঠে করে প্রার্থনা জুড়িয়া৷ কমলপাণি-_- 
অন্ধকাঁরেতে কে শোনাল মোরে এই তপশ্ঠাবাণী ? 
উত্তর এল--অনস্ত আমি, 
বিরাট অসীম ভ্রিলোকের স্বামী 
হষ্টির বীজ আমারি মধ্যে অনাদি ও মহাকাল 
আমি তবে কেবা ?-__-কহিছে ব্রহ্ম! কুঞ্চিত করি ভাল। 


মম নাভিমূলে নব হ্যটির জন্য উদ্দিলে তুমি, 
কল্পে কল্পে পুরাতনী হয় এই প্রস্বত ভূমি । 
কুণ্ ব্রহ্া কন জোড হাতে-__ 
এই কি প্রকাশ মৃত্যু যাহাতে 
স্মিত হামি হেসে কন দেব তবে--দোষী তৃমি এর তরে 
শান্ত জ্ঞানের কর আরাঁধন। শুদ্ধি হৃাদযে ভরে। 


লজ্জিত হয়ে ব্রহ্মা তখন পুনবাষ বলে ধ্যানে 
কল্যাণময় স্থষ্টিব তরে মগন আকুল প্রাণে। 

তবু অস্থির কেন হয মন? 

চারিধারে হায় সে কি গর্জন । 
কম্পিত স্থুরে করে প্রার্থনা মোহ মোর কর ক্ষয, 
সতোরপ আলো দাও হদে ভরে অসত্য কু নয়। 


প্রার্থনা তার হ'ল না! বিফল মিটিল মনের সাধ, 
ব্রহ্মার কাছে জাগিল পুলকে আলোর আশীর্বাদ । 
কমল নয়ন খুলিয়া তখন 
কমলযোনি যে করে দবশন 
আলোর আধার কাটায়েআসিছে অপরূপ রূপবতী 
অমবা-লাবণি শ্বেত কমলেতে সে কোন দিব্য জ্ঠোতিঃ। 


আনন্দে হ'ল বিহ্বল মন স্তব্ধ পদ্মযোনি 
রূপের সাগরে মগন পরান হৃদে আনন্দ-ধবনি 
মনের বাসনা বুঝিয়া তাহার 
দৈববাণীর হ'ল সঞ্চার 
পরমা বিদ্যা জ্ঞানকপা এই “সাবিত্রী' নাম ধরে__ 
সবিতা দেবেরও বরণীয়৷ ইনি কল্যাণে সব ভরে। 


পৌষ, ১৩৭১] 


সাবিত্রী-আবির্ভাব ৬৯৭ 


সাবিত্রী দেবী নামিয়া দাড়ালো মরাল বাহন হ'তে 
আখি-দিঠি তার অমৃতে ভবিয়া বহে আনন্দ-শ্রোতে, 
দুধে ধোয়া যেন মুখ-শতদল 
চরণ চুখি কালো কুস্তল 
ক্ষণেকেব তরে ব্রহ্মার মনে মোহের আবেগ জাগে 
শিহবি সরমে মিলালো লে রূপ অভিমানে অন্থরাগে । 


কহি গেল-_একি, তুমি যে ব্রহ্মা, কল্যাণ-বূপ তব, 
কামনার দাস নহু তে! কখনো কেমনে হেথায় রবেো? 
মিলালো মৃূরতি অচল চরণ 
অশ্রু ঝরিছে, কমল-নয়ন 
কহে-_ফিবে এস তুমি সাবিস্রী+কেন নাহি সাড] দেয়। 
নিবিড আধার সে কি বিভীষিকা কল-কল্লোল হায়! 


কমল-্নয়নে ঝরে শতধার। অন্তাপে ভরা মন 
সদয় হইয়া] অলক্ষ্য হ'তে আবার কে কথা কন £ 
অখিল লোকের জ্ঞান-প্রকাশিকা 
তাহাবে হাবালে পাবে কার দেখা ? 
কামনার দালী নহে সেই নারী ববণীয় সেই জন, 
জ্ঞান-বিদ্যাষ--শুধুই হৃদয়ে আবিভূর্তি যে হন। 


সে মৃহাশক্তি নিজ ইচ্ছায় আপনি যখন আসে, 
শুদ্ধসত্ব সাধনার বশে নিজে সাধকের পাশে, 
অশ্ডচি তোমার এই তন্ছমন-__- 
কবহ শুদ্ধ ক'ব আরাধন, 
অন্তর তব কর পবিত্র তুষ্ট কণ্রিয়! তায়, 
তবে পাবে তাব পুন দরশন জগৎ ধাহারে চায় । 


স্বকঠিন তপে রত হন তবে ব্রহ্মা কঠোরভাবে, 

বহিরন্তর করিল শাসন শোধন তপের তাপে। 
কহে-_ ক্ষমা করঃ তুমি ধূতি মেধা, 
মূঙ্গলা তুমি নির্মল স্বধা, 

কল্যাণী তুমি স্থট্টি-সহায়ে আমারে পূর্ণ করো, 

নয়ন অন্ধ, শ্রবণ বধির আমার জড়তা হবো । 


৬৯৮ উদ্বোধন [ ৬৬তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


সহত্রার-মাঝে ধ্বনি শোনা গেল--ন্তন্ধ পদ্মযোনি । 
বাহিরেতে নয়, নিজ অন্তরে সে কোন চরণধ্বনি 
দিব্য জ্যোতির মধুর ছন্দ 
চারিদিক ভরে কিসের গন্ধ 
সে জ্যোতি আপনি ধবিল মৃবতি ব্রহ্মা আত্মহারা । 
পুলকে বিভল অন্তরে ত্বা্ বহে আনন্দধার]। 


হৃদয়-কমলে আলিয়া দাড়ালো জ্যোতির প্রতিমাখানি 
সর্বস্তক্লা ধীরে ধীরে ঘেন হয়ে গেল নীল মণি 
সদয়-সাগরে স্বনীল আলোক 
ভরে গেল তার ভূলোক দ্যুলোক 
নীল নয়লেতে নীলের আবেশে সে কি আনন্দময় । 
চমকি ব্রহ্মা শুধান আপনি-_কে ইনি, কি এবে কয়? 


হাসি সাবিত্রী বলে আমি হই স্ট্টির সাযিনী-- 
আমি রজোছ্যুতি রক্তকমলে আমি তব ব্রহ্মাণী। 
প্রলয়কালেতে সর্বশুভ্রা 
স্থিতিতে নীলাভ হই নীলপ্রভা_ 
টির কালে রুক্তীভ আমি তিনরূপে রূপ ধবি, 
বীর্ধ বিবেক ক্ষমা ও শান্তি রয়েছে আমারে ঘিবি। 


কমল-দলেতে আসিয়া দাড়ালো ত্রন্ধা ও ত্রহ্মাণী 
আজিকে ত্ৃষ্টি পূর্ণ করিতে এল সাবিত্রীরানী : 
দৌহার মিলন দীপ্ত প্রভাতে 
চক্রের মালা এলো সাথে সাথে 
স্ুদিব্য সেই মালায় গাথা যে চতুর্বেদের বাণী, 
চরণে প্রণমি জানালো জগৎ, জননী তোমায় জানি । 


তথন সাগর হইল শান্ত, সে কোন মন্ত্রবলে, 
ভুজঙ্গদল মাথ! নত ক'রে হযে যেন হীনবলে, 
চারি বেদে আর সপ্ত ছন্দে 
ছত্রিশ রাগ চরণ বন্দে 
ছন্দ মধুর স্থষ্টিব স্থুরে ভরিল গগনতল, 
থামিল সকল কল-কলরোল স্তব্ধ সাগরজল |* 


* জবা: ্রীষদ্কাগবত »ম অধ্যায় বয় শষ, ১২শ অধ্যায় ৩য় দ্বদ্ধ এবং দেবী ভাগবত ২৬ অধ্যায় »ম হব । 


সমালোচনা 


প্রীপ্ীবিবেকানন্দ-চরিতম্‌ ( সংস্কত-_ 
চম্প-কাব্যম্‌ )__ডক্টর্র যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী । 
প্রকাশক £ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, সেক্রেটারি, 
বিবেক নন্দ-জন্মশতান্দী জয়ন্তী সমিতি, ১৬৩, 
লোয়ার সাকুলার রোড, কলিকাতা ১৪। 
পৃষ্টা ১৪৫, মুল্য ২২। 

সংস্কৃত দেঁবভাষা। হিন্দুদিগের ধর্মগ্রন্থ 
অধিকাংশই সংস্কৃত ভাঁষাঁয়। সংস্কৃত ভাষা 
স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাহার পুণ্য 
জীবনচবিত সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশন যে সার্থক 
শ্রথাগুলি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
আলোচা গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় । সংস্কৃতও 
যে কথ্যভাষা হইতে পাবে, গ্রন্থের সরলতা ও 
সহজবোধ্যতা তাহাই প্রমাণ করে। ডক্টর 
যতীন্দ্রবিমলের জীবনব্যাগী মাধনাই ছিল 
সংস্কতকে সহঞ্জ সরল করিয়া জনসাধারণের মধ্যে 
পরিবেশন কবা। স্বামীজীর আবির্ভাব হইতে 
মহাসমাধি পর্যন্ত ঘটনাবলী এই গগ্যপদ্যময় 
চম্পৃকাব্যে নিপুণভাবে স্থবিন্যাস্ত। প্রাঞ্জল 
ভাষায় অলঙ্কার-প্রাচুর্ধ--যেন মণিকাঞ্চন-যোগ । 
পদ্যগুলি বিভিন্ন ছন্দে সংগ্রথিত। গ্রন্থথানি 
স্থধীজনের আদরণীয় হইবে বলিয়া আনাদেক 
বিশ্বাস। 

স্বামী বিবেকানন্দ স্মাব্রক গ্রন্থ (দ্বিতীয় 
পর্বির্ধিত সংস্করণ )- শ্রীরামক্চ বেদাস্ত মঠ, 
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ গ্বীট, কলিকাতা ৬। 
পৃষ্ঠা ৪০২+-১২ ১ মূল্য ৬২। 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে প্রকাশিত 
তথ্যপূর্ণ এই স্মারক গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়তা 
লাভ করায় প্রথম সংস্করণ নিঃশেধিত। যথা- 
সময়ে পরিবার্ধত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া 


ইহার পরিচালকমণ্ডলী ধন্যবাদাহ হুইয়াছেন। 
বর্তমান সংস্করণে ছ়্টি যুল্যবান্‌ সুচিন্তিত প্রবন্ধ 
নৃতন সংযোজিত, “বিবেকানন্দ-দর্শনচিস্তায় 
অন্ত্রতব্ প্রবন্ধটি পরিবর্ধিত এবং ভগিনী 
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০৮০ প্রবন্ধের অনুবাদ সন্িবেশিত। বহু নৃতন 
চিত্র ইহার সৌষ্টব বুদ্ধি কৰিয়াছে। গ্রন্থের 
কলেবরের তুলনায় এক টাকা মূল্যবৃদ্ধি 
অসমীচীন হয় নাই। 

পুণ্যতীর্থ ভারত--( ছিতীয় পরিবর্ধিত 
সংস্করণ ) স্বামী দিব্যাত্মানন্দ প্রণীত। প্রকাশক 
মিত্র ও ঘোষ, ১* শ্যামাচরণ ছে স্ত্রী, 
কলিকাতা ১২। পৃষ্ঠা ৪০৮, মূল্য ১০২ । 

এই গ্রন্থে আসমুদ্র-হিমাচল ভারতের প্রসিদ্ধ ও 
প্রধান তীর্থসমূহের ভ্রমণবৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে । 
ভ্রমণকাহিনীর সহিত তীর্থগুলির এতিহাগত 
তক বিবৃত হওয়ায় পাঠক-পাঠিকামাত্রেরই 
হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও অনুসদ্ধিৎসা জাগ্রত হইবে । এই 
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণে কৈলাস, কেদার- 
ব্দরী, পশ্ডপতি, অযোধ্যা, প্রয়াগ, বিদ্ধ্যাচল, 
বৃন্দাবন, মথুরা, দিল্ী, কুরুক্ষেত্র, বৈদ্ভনাথ 
এবং বাংলাদেশের তারকেশ্বর,। নবদ্বীপ, 
কালীধাট, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, কামারপুকুর 
ও জয়রামবাটীর ভ্রমণবৃন্তাস্তও গ্রিপিবন্ধ 
হইয়াছে । 

দৈনিক বন্ম্তী সুবর্ণজয়ন্তী ম্মারক- 
গ্রন্থ €(১৩৭১)--দৈনিক বহ্ুমতীর স্থবর্ণজয়ন্তী 
কমিটি কর্তৃক সম্পার্দিত ও ১৬৬ বিপিনবিহারী 
গাঙ্গুলী স্ত্রী, কলিকাতা। ১২ হইতে প্রকাশিত | 


পৃষ্ঠ] ২১২। 


28001 ৮/1%918,0%1508,9 [1108 800 


উদ্বোধন 


“দৈনিক বহুম্তী"র ৬* বখ্রের ইতিহাল-- 
ভারতের পতন-অভ্যুদয়ের জলন্ত স্বাক্ষর । 
এঁতিহ্পূর্ণ এই পত্তিকা স্বামীজীর আশীবধাদ-পূত, 
তহারই প্রদত্ত “নমো নাবায়ণায়” মন্ত্র অবলগন 
করিয়া নরনারাঁয়ণের সেবায় “বস্থ্যতী'র আত্ম- 
প্রকাশ । দীর্ঘকালের মধ্যে বু বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক ইহার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করিয়া 
ইহাকে আদর্শের দিকে আগাইয়! দিয়াছেন । 
স্থবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের শুভেচ্ছা, 
স্থলেখকগণের রচনা, বহু চিত্র ও নানা তথ্যে 
এই স্মরণিকা সমৃদ্ধ! প্রবন্ধের মাঝে 
মাঝে বিজ্ঞাপনগুলি সন্গিবেশিত না হইলে 
পত্রিকার সৌষ্ঠব আরও বুদ্ধি পাইত। 

2106 &89101706-_-9800] ড1591৪- 
105009, 09206912%7 ঘি 909075 001009191009 
9300৮910139 100119160 0)% 
38000 000 090800%, 
89021 স্ব ।ঘ910509,708, 


00701016689) 1639 [0%6- 01001813080) 
08100665145 0000. 1011 আআ) ১ 


৪, 850. 

স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে কলিকাতা স্ব 
অনুচিত বিরাট মহিলা-সম্মেলনে যে-সব স্থচিস্তিত 
ও পাশ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, "তাহ 
সচিত্র পুস্তকাকাবে মুদ্রিত দেখিয়া সকলেই 
আনন্দিত হইয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও 
মিশনের অধুক্ষ শ্রীম্ ম্বামী মাধবানন্দ 
মহারাজের আশীর্বাণী ও শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্থবরানন্দ 
মহারাজের ভাষণ এই ম্মরণিকার প্রথম দিকে 
সন্সিবেশিত। বিশিষ্ট ভারতীয় প্রতিনিধিদের 
ভাষণগুলি ছাডাও দেশবিদেশের প্রতিনিধি- 
গণের ভাষণ দ্বারা পত্রিকাখানি সমলঙ্কত। 
শতবাধিকী উপলক্ষে অন্ুষ্ঠিত এই মহিলা" 
সম্মেলনের বু চিত্র এই পত্রিকাটিকে জীবন্ত 
করিয়াছে। 
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জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ- 
শতবাধিকী প্রদর্শনীতে স্বামীজীর ও স্বামীজী- 
সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থরাজি প্রদশিত হইয়াছিল, তাহার 
একটি বিবরণী-পুস্তিকা প্রকাশিত হইযাছে। 
ইহা হইতে প্রত্যেকেরই ধারণ! হইবে যে, 
বিবেকানন্দ-সাহিত্য সাহিত্য-জগতে এক বিরাট 
ংযোজন এবং স্বামীজীর মঞ্ীবনী বাণীর জন্য 
সমগ্র জগদ্'সীর আগ্রহ উত্তরোত্তর বুদ্ধি 
পাইতেছে। এই পুস্তিক1 পূর্ণাঙ্গ নয়, কারণ 
বসু ভাষায় ব্হু পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং 
এখনও হইতেছে, এইসব পুস্তকের তথ্যাদি 
সংগ্রহ করা দু্হ। তথাপি ইহা! প্রকাশ করার 
জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে পথিক্কৎ 
বলিয়া ধন্যবাদাহ। ভারতের ও অন্যান্য দেশে 
বিভিন্ন ভাষায় স্বামীজী-সন্বন্ধে ৯৩৬ খানি 
পুস্তকের উল্লেখ আছে । 

প্রাক্তনী (১৩৭০): স্বামী বিব্কোনন্দ- 
শতাব্দী জয়ন্তী সংখ], রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা 
বিদ্যার্থী আশ্রম, বেলঘরিয়া, ৮ব্বিশ-পরগন]। 
পৃষ্ঠা ৮৭ | 


বিগ্যার্থী ভবনের প্রাক্তন বিস্ভাথিবুন্দ কর্তৃক 
প্রকাশিত 'প্রান্তনী' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 
১২টি আকর্ষণীয় চিত্রে স্থশোভিত। বছ খ্যাতনামা 
সন্ন্যাসী লেখকের লেখনীমুখে স্বামীজীর বহুমুখী 
প্রতিভা ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিশ্লেষণ 
পত্রিকাটির মর্ধাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। স্বামীজীর 
জীবন-পটতভূমিকায় মনোজ্ঞ লেখাগুলি মানবের 
কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবে। 


বিদ্যা্থী (১৩৭০১ শ্বামী বিবেকানন্দ 
শতাব্দী জয়স্তী সংখ্যা, রামকৃষ্ণ যিশন কলিকাতা 


পৌষ, ১৩৭১] 


বিদ্চার্থা আশ্রম, বেলঘরিয়া, চব্বিশ-প্রগন]। 
পৃষ্ঠা ৮৮+৬9৪। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ 
শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ আশীর্বাণী- 
দানে 'বিগ্ার্থী” পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটিকে 
সমৃদ্ধ করিয়াছেন । মঠ-মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী 
যতীশ্বরানন্দজীর কল্যাণবাণী পত্রিকাটির কল্যাণ- 
সাধন করিবে--সন্দেহ নাই । ইহাতে ১০ খানি 
চিত্র সন্নিবেশিত । প্রবদ্ধ-নির্বাচন অতি সুন্দর 
ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শ্রীরামকুষ্ণ শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী 
ও স্বামী ব্রঙ্জানন্দ সন্বদ্ধে বিভিন্ন দিক হইতে 
লিখিত রচনাগুলি সকলের দৃষ্টি আকধণ করিবে। 

হে মহাঁজীবন : শ্রশাস্তশীল দাশ । ৯৮ 
সাউথ সি'থি রোড, কলিকাঁতা৷ ৩০। পৃষ্ঠা ৩২, 
মূল্য ১২। 

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণের 
উদ্দেশে আটটি এবং স্বামীজীর উদ্দেশে বারোটি 
কবিতা স্বামীজীর শতবাধিকী উপলক্ষে আলোচ) 
পুস্তকে সম্কলিত। ছন্দোবদ্ধ রূচনায় মহাজীবনের 
অনুধ্যান সুস্পষ্ট । আবৃত্তির উপযোগী কবির্তা- 
গুলি আশ] করি বিশেষ সমাদর লাভ করিবে। 

রাধা-মদনমোহন (তৃতীয় সংস্করণ ): 
শ্রীরাজেন্দ্রকুমার মিত্র, ১১-এ গোকুল মিত্র লেন, 
মদনহোহনতলা, কলিকাতা ৫। পৃষ্ঠা ১৮৪, 


মূল্য ৫২। 
কলিকাত! বাগবাজারের বিখ্যাত বিগ্রহ 
প্ত্রীমদনমোহনের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক 


অলৌকিক কাহিনী এঁতিহাসিক তথ্যসহ মুখ- 
পাঠ্য গল্পের মাধ্যমে অত্যন্ত ভক্তিভাবে 
পরিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থখানি কিরূপ জনপ্রিয়তা 
লাভ করিয়াছে, ইহার তৃতীয় সংস্করণই তাহার 
প্রমাণ । 

বাংলার বৈষ্বদর্শন__মহামহোপাধ্যায় 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ। প্রকাশক : শ্রপুরু 


সমালোচনা 


১ 


লাইব্রেরি । ২০৪, বিধান সরণী, কলিকাতা ৬। 
পৃষ্টা ৩২৬) মূল্য সাত টাক! 

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে গৌভীয় বৈষ্ণবদর্শনের একটি বিশিষ্ট 
স্থান বয়েছে। অধ্যাত্মর্শনের দিক থেকে 
সমগ্র ভারত, এমন-কি সমগ্র বিশ্বের কাছে 
গৌডীয় বৈষ্কবদর্শন আপন ্বকীয়তায় সমূজ্জল 
শান্্। পঞ্চম পুকুষার্থে প্রেম প্রতিপাদ্য বিষয় 
হওয়ায় দুরূহ শান্্জ্ঞানের সঙ্গে গভীর অনুভূতির 
এমন আশ্চর্য সমন্বয় এ দর্শনে ঘটেছে, যার ফপে 
শুধুমাত্র দার্শনিকের কাছেই নয়, কবি, শিল্পী, 
সৌন্দর্ষ-বসপিপাঙ্ সর্শ্রেণীর মানুষের কাছেই 
বাংলার ধবষ্ণবদর্শন পরম আগ্রহের বিষয়। 

বাংলার গৌরব ও সাধনার এই অপু 
সম্পর্দ মহামহোপাধ্যায় প্রথমনাথ তর্কভৃষণের 
স্বচ্ছ প্রাঞ্জল মশীষাদীপ্ধ ভাষায় বাংলা দর্শন- 
সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। প্রায় 
চল্লিশ ব্সর আগে এ গ্রস্থের প্রবন্ধনমষ্টি মাসিক 
বন্থুমতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতকাল 
পরে মহামহোপাধ্যায়ের স্থযোগ্য পুত্র শ্রীবটুকনাথ 
ভষ্টাচার্ষের স্থসম্পাদনায় এ গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়ে জিজ্ঞান্থ পাঠকসমাজের অকুঠ সাধুবাদ 
অর্জন করেছে । 

ভারতীয় দর্শনে বাঙালীর দান, গৌড়ীয় 
বৈষ্বদর্শন, পারমাথিক রস, মুক্তি ও ভক্তি) 
শ্টামের বাশী, সাহিত্যে শ্ীরাধা এবং রথযাত্রা-- 
এ-কয়টি প্রবন্ধনমষ্টিকে পবাকারে ভাগ কারে 
ষডর্শনের পটভূমিকায় বাংলার বৈষণবদর্শনের 
যে তথ্/ভুয়িষ্ঠ সুশ্ম বিশ্লেষণ এ গ্রন্থে সাধিত 
হয়েছে, বাংল! ভাষায় দার্শনিক আলোচনার 
ক্ষেত্রে তা আদশ্বরূপ | মহাযহোপাধ্যায়ের 
বিপুল শান্তজ্ঞানের পটভূমিতে গোড়ীয় বৈষ্কব- 
দুশনের শ্বাতন্থ্য ও স্বরূপ সবরকষ একদেশদশিতা- 
মুক্ত হয়ে নিজন্ব মহিমায় প্রকাশিত হ'তে 


তত, 


পেরেছে--এইটিই এ গ্রন্থের সবচেম্ষে 
বড় বৈশিষ্ট্য । 

কিন্ত যে সরস নৈপুণ্যের সঙ্গে এই জটিল 
বিষয়কে প্রীগ্রমথনাথ তর্কভূৃষণ সর্বজনবোধ্য ক'রে 
তুলেছেন, বাংলা গগ্ভশিল্লে তার সেই অসাধারণ 
দক্ষতাও এ গ্রন্থপ্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে জাগে। 
দার্শনিক তত্ববিচারে ভিন্নমতের অবকাশ 
থাকলেও বাংল! সাহিত্যে দার্শনিক তত্বালোচনার 
অন্ততম আ্রষ্ঠ গ্রন্থরূপে এ গ্রন্থের লেখক ও 
সম্পাদকের কাছে বাঙালী জাতির খণ 
অবশ্যন্বীকার্য | 

মুদ্রিত ও স্থশোভন প্রচ্ছদসমন্থিত এ গ্রন্থের 
বাধানোর কাজ আর একটু স্থায়িত্গ্ুণসম্পন্ন 


ক্ররা যায় কি না, এ সম্বন্ধে প্রকাশকের দৃষ্টি 


উদ্বোধন 


[ ৬৬তম বধ--১২খ লংখ্যা 


আকর্ষণ করি। ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় বা 
গ্রন্থাগারে 'এ বইখানি একাস্ত প্রয়োজন । 


মুখবন্ধে শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 
ক্ষুরধার স্থক্বুদ্ধির সহিত রসবোধের একটা 
বিরোধ আছে বলিয়া আমাদের সাধারণ ধারণ। 
আমরা মনে করি- দীর্ঘদিনের জ্ঞানের চর্চা 
মানুষের হাদয়কে শুষফ করিয়া দেয়। কিন্তু 
কথাটি যে সর্বত্র সত্য নহে, মহামহোপাধ্যা 
প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট 
প্রমাণ |” শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দাশগুঞ্চের সঙ্গে 
সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলি, এ গ্রন্থটি সেই 

প্রমাণের অন্তভুক্তি। 
_প্রণবরঞ্জন ঘোষ 


শ্রীরামকুষ্জ মঠ ও মিশন সংবাদ 


কার্যবিবরণী 

ম(লদহ : শ্রীরাম মঠ ও খিশনের 
১৯৬৩-৬৪ খুঃ সংক্ষিপ্ত কার্ধবিবরণীতে প্রকাশ_ 
আলোচ্য বর্ষে মঠশাখায় নিয়মিত ধর্মালোচনা, 
শাস্ত্পাঠ, ভজন, প্রর্তি একাদশীতে রামনাম- 
সহ্বীর্তন, আশ্রমে ও আশ্রমের বাহিরে 
ছায়াচি্রযোগে বক্তৃতা, নরনারায়ণসেবা, 
্ীশ্রহূর্গাপূজা গ্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

মিশন-শাখা কর্তৃক অনেকগুলি শিক্ষা ও 
সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হুইতেছে। আশ্রম- 
সংলগ্ন ভূমিতে বিবেকানন্দ-বিদ্ভামন্দির উচ্চ 
মাধ্যমিক বিগ্ালয়ের ছাত্রসংখ্য 
আশ্রমের ছাত্রাবাদে ২৩জন বিদ্যার্থ ছিল। 
গ্রন্থাগারের পুস্তকসংখ্য ব্যবহৃত 
পুস্তকনংখ্যা ৮১৩। নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়; 


৫৬৬ । 


১৭২৯) 


উদ্বীস্ক বিছ্াল্য, বমস্ক শিক্ষাকেজ্ছ, শিশুসজ্ঘ, 
মহিলা-শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র নার্সারি বিগ্ভালয় প্রভৃতি 
সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে । 

আশ্রমে ও গ্রামে দাতব্য হোমিওপ্যাথিক 
চিকিতৎসালয়ে মোট ৫৩৮০৭ রোগীকে (নূতন 
৬,১৩২ ) ওঁষধ দেওয়া হইয়াছে । 

আলোচ্য বর্ষে ম্বামীজীর জন্মশতবাহিকী 
সু্ুভাবে উদযাপিত হয়। মিশন-শাখা কর্তৃক 
১০৬টি মধ্যবিত্ত পরিবার-সমন্থিত একটি উদ্ধাস্ত 
কলোনী শহরের এক স্দৃশ্ত অংশে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 

শ্যামলাভাল £ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের 
বাষিক কার্ধবিব্রণী ( এপ্রিল ৬৩-_মার্চ '৬৪ ) 
প্রকাশিত হইয়াছে। ফুট উচ্ছে 
হিমালয়ের সৌন্দর্যমগ্ডিত পবিবেশে এই আশ্রম 


৪১৯৪৪ 


পৌষ, ১৩৭১ ] 


১৯১৪ খৃঃ প্রতিষ্টিত হয়। ১৫ মাইলের মধ্যে 
কোন হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় ন। থাকায় 
সেবাশ্রমটি অসহায় ও দরিদ্র পার্বতীয়দের 
একমাত্র চিকিৎসার স্থান। 

সেবাশ্রমের দুইটি বিভাগ £ বহিবিভাগ 
ও অন্তর্বিভাগ । অস্তবিভাগে ১২টি শয্যা আছে। 
এ পর্যস্ত উভয় বিভাগে মোট ২৩১১১৩৯ রোগী 
চিকিৎসিত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে বহিষিভাগে 
চিকিৎসিতের সংখ্যা ৯,৬৮৯ (নৃতন ৭,৩৬০)১ অন্ত- 
বিভাগে ১৬৪ জন রোগী চিকিৎসা লাভ করে। 

পশ্ু-চিকিৎসালয় £ গৃহপালিত মূক 
প্রাণীদের চিকিৎসার জন্ত এই বিভাগটি ১৯৩৯ 


থৃঃ খোলা হয়। এ পধস্ত ৬৯,৫৩১ পশুব 
চিকিৎসা কবা হইযাছে। অস্ত্র-চিকিৎসারও 
ব্যবস্থা আছে । আলোচ্য বর্ষে ৩,৩১৪ পশু 
চিকিৎদিত হয় । 


বিবিধ 


ধর্মপাল-জন্সশতবার্ষিকী 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ও বিংশ শতাবীর 
প্রথম ভাগে অনাগারিক ধর্পপাল বৌদ্ধধর্মের 
মৈত্রী ও অহিংসার মহাবাণী পৃথিবীতে নৃতন 
করিয়! প্রচার করিয়াছিলেন। গত ১৬ই 
সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার কলিকাতা মহাবৌপি 
সোসাইটিতে বিহারের রাজ্যপাল শ্রীআয়েঙ্গার 
ধর্মপাল-জন্মশতবাধিকীর উদ্বোধন করেন। 
মুখ্যযন্্রী শ্রীগ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন। বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
মধ্যে ছিলেন সিংহলের সহকারী হাই-কমিশনার 
এবং গণতাস্ত্রিক ভিয়েতনাম, নেপাল, মাফ্িন 
যুক্তবাষ্ট্, পশ্চিম জার্মানি, ত্রিটেন ও পাকিস্তানের 
প্রতিনিধিগণ । সকলেই ধর্মপালের সম্মতির 


বিবিধ সংবাদ 


আমেরিকায় বেদাস্ত 

স্যাজ্ফ্রান্সিক্কো ( বেদাস্ত-সোসাইটি ) : 
নৃতন মন্দিরে নিয্লিখিত বিষয়গুলি অবলম্বনে 
বক্তৃতা প্রদত্ত হয়। অগস্ট মাসে কোন বক্তৃতা 
হয় নাই। পুবাতন মন্দিরে ধ্যানের ক্লাস 
অশষ্ঠিত হয়। 

জুলাই : সাধারণ মানুষ কিরূপে সীধৃতে 
পবিণত হয়, আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নীববতা 
অভ্যাস, শরীর-মনের বিকার ও আত্মা, 
ঈশ্বরদর্শনের অর্থ; বিজ্ঞান ও অন্থভূতি-সম্মত 
ধর্মই প্রয়োজন , গুরু ও শিম্যু। 

সেপ্টেম্বর: ঈশ্বর স্বয়ংপ্রকাশিত, না আমব! 
তাহাকে আবিষ্কার করি? ধ্যানের সময় 
তীর্থযাত্রা ১ স্বপ্ন ও অধ্যাত্-জীবন , আত্ম- 
চেতনা জাগাইবাব উপায়, স্বামী বিবেকানন্দ 
ও জগতেব এক্য। 


সংবাদ 


উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্লি অর্পণ করেন । কলিকাতাঁব 
বিশিষ্ট বক্তাগণ ধর্মপালের জীবন ও বাণী 
আলোচনা করেন। সভায় শ্রদ্ধেয় দালাই লামার 
প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়। ১৮ই সেপেম্বর 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাচার্ধের সভা- 
পতিত্বে অন্রষ্ঠিত সভায় বহু জ্ঞানী গুণী ব্যক্তি 
ও পণ্ডিত ব্যক্তি ভাষ্ণ দেন। 
পোপের তভারত-আগমন 

গত ২র] ডিসেম্বর খ্রীষ্টান জগতের প্রধান 
ধর্মগুরু পোপ ষষ্ট পল ৩৮তম ইউক্যারিস্তিক 
কংগ্রেসে যোগদান উপলক্ষে ভারতে পদার্পণ 
করেন। তিনি বোদ্ধেতে খ্রীষ্টান ও অগ্্ইান 
উভয়বিধ জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে 
সংবধিত হন। ভারতের উপবাষ্রপতি ড্র 


৭০ 


জাকির হোসেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাছুর 
শান্্রী এবং অন্যান্ত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সাস্তাক্রুজ 
বিমান-বন্দরে তাহাকে অভিনন্দিত করেন। 
পোপ বিশ্বশান্তি-স্কাপনে ভারতের প্রয়াসের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি 
বলেন--সকল মাচ্ঘই পরম পিতা ঈশ্ববের স্থষ্ট 
এবং এই শ্ত্রে তাহার! ভাই । এই বিশ্বভ্রাতত্ব- 
বোধ যত প্রসার লাভ করিবে, এই যুগে জগতের 
ততই কল্যাণ। তিনি ভারতবাসীর অভ্যর্থনায় 
বিশেষ অভিভূত হন এবং বিশেষ হর্ষ প্রকাশ 
করেন । 


বৌদ্ধ মহাসম্মেলন 


সারনাথে গত ২৯শে নভেম্বর সঞ্চম সাধারণ 
বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভ্রাত্র মহাসম্মেলন সংঘটিত হয়। 
ইহাতে বহু বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলহ্বীদিগের 
বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 
ভারতের বাষ্টপতি ডক্টর বাধাকষ্ষম এই 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিশ্বশান্তি, 
মানবের ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধের 
বাণী যে কতখানি সাফল্যলাডে সহায়তা করিতে 
পারে, তাহা এই সম্মেলনে বিশদভাবে 


উচ্ছোধন 


[ ৬৬তম বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা 


আলোচিত হয়। বাষ্টপতি তাহার ভাষণে 
ভগবান্‌ বুদ্ধদেবের বাণী ও জীবনাদর্শের মর্ম 
উপলব্ধি করিয়া! মানবজীবনে তাহা বূপায়িত 
করিতে পারিলে মানবসমাজের বনু উপকার 
হইবে--এইরূপ বলেন। সন্দেহ ও হিংসাদ্বেষ 
জর্জরিত এই বিশ্বে ভগবান্‌ বুদ্ধের ৰাণীই 
শাস্তি দানে সক্ষম | 


পবলোকে পাঁচুগোপাল চট্রোপাধ্যায 


আমবা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, 
অবসরপ্রা্ণ পোস্টাল স্থপারিপ্টেগ্ডেপ্ট 
শাস্তিপুরনিবাসী পাচ়ুগোপাল চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয় গত ১লা নভেম্বব ৭৮ বব্সর বযসে 
কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
সঙ্ঞনে শ্রীবামকঞ্লোকে গমন কবিযাছেন। 
তিনি শ্রশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের মন্ত্রশিষ্ক ছিলেন । 
শ্রীরামক্ঞ্ঙ-সজ্ঘের সাধুগণের তিনি আজীবন 
লেবা কবিষা গিয়াছেন। শান্তিপুর শ্রীরামরুষ্ণ 
আশ্রমের তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ও 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এব্‌ং জীবনেব শেষ দিন পর্যস্ত 
ইহার সহিত নানাভাবে মংশিষ্ট ছিলেন। তাহাবু 
দেহমুক্ত আত্মা চিরশাস্তি লাভ করুক | ও শাস্তি! 


ন্বিতন্তভ্ি 


পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর শত জন্মতিধি আগামী ১০ই পৌষ (২৫.১২ ৬৪) 
শুক্রবার কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড মঠে ও অন্তর বিশেষ পুজান্্ঠান সহকারে 


উদযাপিত হইবে । 


উদ্র্বোঞ্্ 


বর্যস্চী 





৬৬-তম বর্ষ 


( ১৩৭০-মাঘ হইতে ১৩৭১-পৌঁষ ) 





উত্বিঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্িকোধত? 


সম্পাদক 


স্বামী নিরাময়ানন্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 


১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৩ 


বাধিক মুল্য ৫৫০ গ্রতি সংখ্যা ৫* প. 


বর্ধূচী-_ উদ্বোধন 
(মাঘ--১৩৭০ হইতে পৌষ-_১৩৭১) 


লেখক-লেখিকাগণ ও তাহাদের বচন] 


লেখক-লেখিক1 ( বর্ণাহ্ক্রমিক ) বিষয় পৃষ্ঠা 
স্বামী অখণ্ডানন্দ প্রমদাদাঁস মিত্রকে 

লিখিত ছুইখানি পত্র *** ৫২৯ 
স্বামী অচলানন্দ ( কথিত ) স্বামীজীর সহিত নয় মাস ৮ এও) ১২১ 
শ্অটলচন্দ্র দাশ দিগন্তে ( কৰিত।) ৮৯, ৪০৮ 
শ্রীঅপূর্বক্ণ ভট্টাচার্য সগ্তধিমগ্ডল হ'তে নেয়ে এসো (কবিতা ) ৬ 
রাম রঘুবীর (এ) ১৫৭ 
শঙ্করাচার্য (এ) ১৭৬ 
স্ভগবান্‌ তথাগত (এ) ২৪৮ 

ক্ষমা করো তৃমি ম্বদেশেব 
অপরাধ (কবিতা) ৩২৮ 
স্বামী অজজানন্দ উীকঞ্চ-আবির্ভাবের পটভূমি ** ৩৯৪ 
স্বামী অযলানন্দ ৬৯৪ »** দ্ক্ষিণভাবত-দর্শন ৪৩৫১ ৫৩১১ ৫৪৫ 
শ্রীঅযিতাভ মুখোপাধ্যায় ভারতের নবজাগরণে স্বামী বিবেকানন্দ ২৫ 
আীমতী অমিয়া ঘোষ আগমনী ( কবিতা] ) * * &১৯ 
শীঅযূল্যভূষণ লেন ধর্ষ ও রাজনীতি "* ২৯৭ 
স্বামী আদিনাথানদ্দ শ্রীভগবান্বুদ্ধ (অঙ্গুবাদ)  *** ১৭২ 
ধর্মের উদ্দেশ্য (এ) ৪৪ ৩৯৮ 
বেদান্ত ও আধুনিক বিজ্ঞান (৪) ৬৯৫ 

( অনুবাদ : শ্রীকালীপদ বন্দোপাধ্যায় ) 

আনন্দ" ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ' রি ২২৭ 
নিত্য ও লীলা ডে ২৮৭ 
শ্রীউমাপদ নাথ ৮ নরেন্্র বিবেকানন্দ ( কবিত। ) +** ১৯ 
শ্রীকালীকিস্কর সেনগুপ্র যুগশঙ্খ বিবেকানন্দ (কবিতা) *** ৪৫ 
শ্ীকালীপদ সর্খেল দরিদ্র-নারারণ ( কবিত1) *** ৩৬% 
শকুমুদ রঞ্জন মল্লিক শিবসীমস্তিনী (কবিত1) ৫১৬ 
জীঙ্ষেত্রপদ চট্টোপাধ্যায় ধর্ম শব্দের অর্থলন্ধানে *** ১৯২ 


শ্রগোপেশচন্ত্র দত্ত 


পার হ'ল শতাব্দীর সীম! (কবিতা ) ২৩ 


৬৬তম বর্ষ] বর্ষনুচী-_ উদ্বোধন ৩/৬ 


লেখক-দেখিকা 
জীগোপেশচশ্র দত্ত 


শ্রীগৌরপদ দাশ 
স্বামী চ্ডিকানন্দ 


জ্ীচণ্ডিকাপ্রসাদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় **' 
জ্ীমতী জয়গ্রী চক্রবর্তী 


স্বামী জীবানন্দ ও শ্রীকালীপদ্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভর জীবেনর সিংহরায় 

ীদিলপকুমার রায় 

শীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ 


শ্রীধীরেন্ত্রনাথ পাড়ুই 
দ্বামী ধীরেশানন্দ 


জীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


জীনারায়ূণ পাত্র 
্বামী নির্বেদানন্দ 


স্বামী নির্যলানন্দ গিরি 
প্রীহটবিহারী চট্টোপাধ্যায় 
শীপুশ্পকুষার পাল 


বিষয় পৃষ্ঠা 
অমৃত পিপাসা (কবিতা) ২৬৩ 
সী (এর) ৩২, 
হে ধরপি। (এ) ৪৮ 
অনস্ত জিল্মাস] (এ) &৬৪ 
প্রশ্নোত্তর (কবিতা) *** ৬৩৪ 
সারদা-রামক্ ( সঙ্গীত-_ন্বন্বলিপি-সহ ) &৯ 
ম! (এ) ২৬৪ 


করুণা-পাথার কেন ম! তোমার (এ) ৩৮ 
আগ্যাশকতি মাতৃমুরতি ( সঙ্গীত ) ৬৫৬ 
যুগনায়ক বিবেকানন্দ 5. এর 
মানবতাধর্মী হ্বামীজী ৮ ১৫৫ 
আঞ্রমায়ের সংসারে একদিন *** ৫১৯ 
স্বামীজীর সন্িধানে ৩১১ ৮৪১১৩১১ ২৫৪, ২৫৭) 
৩১৩, ৩৬৯১ ৪২৯, ৪৬৫১ 8৫৬, ৬২৬) ৬৮১ 
উনবিংশ শতাব্দী £ বিবেকানন্দের 
এতিহাসিক ভূমিকা ** ১৪৫ 


বরাদ (কবিতা) ১৯১ 
আরব যোগীর কথা (8) ৪8৬৪ 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভ। ২১৪) ৪৯ 
্বামী বিবেকানন্দের প্রতি (কবিতা) ৩৪ 
বেদাস্ত-সংজ্ঞা-মালিক1 *** ১১৪) 

১৮১২, ২৩৩, ৩৪৩১ ৪৬১ 
জীব কি স্বতন্ত্র? -০* 8৮১ 
গীতা সুগীতা কর্তব্য র্ ৬৩% 
নটরাজ (কবিতা ) -** ১৩৮ 
প্রার্থনা (শর) ০৮৯ ৬৬৬ 
অপরাজেয় আত্ম! (কবিতা) *"** ১২৪ 


সমাজসেবা-প্রসঙ্গে হ্বামী বিবেকানন্দ ১৪ 
( অন্বাদ £ শ্বূমী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ) 


জ্ীশঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানক্দ ***. ১২৭ 
শতবর্ষ পরে ( কবিত1 ) *০০ ২৪ 
মাতৃদর্শন ০ ৬৭৮ 


৯ বর্ষসচী--উদ্বোধন 


লেখক-লেখিক! 


এমতী পুষ্প দেবী 
শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ 


জীদতী প্রভা! দেবা *** 
শইবটুকনাথ ভট্টাচার্য 
ীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় 


স্বামী বিবেকানন্দ 


শ্রীমতী বিভা সরকার 
ডক্টর ভ্রীবিমানবিহ্ারী মভভূমদার """ 


স্বামী বিশুদ্ধানশ্দ ( কথিত) *** ৮০ 


ড্র শবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য *** 
শ্রীমতী ভারতী সেনওপ্ত *** 
স্বামী মাধবানন্দ (ভাষণ) 


প্রত্রাজিক! মুক্তিপ্রাণা 
স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ 


ডক্টর শ্রীষতীন্্রবিষল চৌধুরী *** হি 


ডক্টর যুথিক1 ঘোষ 
শ্ীযোগেশচন্দ্র সিংহ 
ভক্টর রমা চৌধুরী 


জীরমানাথ ঘোষ 
প্রীরযেশচন্ত্র চট্রোপাধ্যায় 
ডক্টর ভ্রীরমেশচন্দ্র দাশ *** 


শক্ত রমেশচন্ত্র সরকার *** *** 


[ ৬৬তম বধ 
বিষয় ৃষ্ট। 
সাবিত্রী-আবির্ভাব (কবিত1]) *** ৬৯৪ 
“করুণাধারায় এস' ** ২৮৪ 
যাত্রা ( কবিত। ) ১০৫২৪ 
যাত্রীর এ ) ০৯৬৪৯ 
প্রণিপাত লহ (কবিতা ) “৮ ৩৬৮ 
শাস্তিপর্বের শিক্ষা * ৭ ৬৩৯ 
বিবেকানন্দ-জম্মশতবাঘিকীতে *** ৯ 
'অসতো মা সদ্‌গময়” (কবিতা) *** ৯২ 
শীঅববিন্থ (বেতার-ভাষণ ) *** ৪৭০ 
শরণাগত ( কবিতা ) ৮০ ৫৬৬ 
ধর্ম গছ ও ধর্মজজীবন ন্‌ ৬৭৩ 
বৌদ্ধভারত ৪৫৫১ ৫৪০১ ৬৭ 

( অনুবাদ £ ভ্রীতামসবঞ্জন রায় ) 
আলে ও আধার (কবিতা) *** ৪৮৩ 
জ্ীকষ্ণচলীলার কালাহুক্রমিক সমস্থ! ৪২৩; ৬১৫ 
কঃ পদ্থাঃ ৮০ ৬৯ 
সাহিত্যসাধক বামেন্দ্রসুন্দবু *** ৪৯৮ 
“নৌমি কৃষ্বরূপম্‌, ই ০88 
বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনের উদ্বোধন *** ১ 
(অভিভাবণের অন্থবাদ ) 
রাযায়ণ-প্রসঙ্গ $৩১, ৫৬১, ৬২২ 
দণ্ডকারপ্যের চিঠি ১০৩৪২ 
করুণা-কোযল ্ায়বিধান ১১ ২৬৬ 


( শেক্সগীয়র-নাটকের'একটি দৃষ্ঠ। অবলম্বনে ) 


মহাভারতে নীতিমূলক উপাখ্যান ৫২১, ৫&* 
জীরামক-স্ম বরণে রা ৬৫ 
“যেধাসি দেবি--, তত ৪৫২ 


“ভারতের মহাপ্রাণ কোন্ট1? *** ৬৫৪ 
(আচার্য ত্রঙেন্্র শীল স্মরণে ) 


সত্য তুমি যৃত্যুক্ষপ' ( কবিতা ) *** ৬৭৮ 
“মাকে আমার মনে পড়ে? *** ৪8৩ 
ভারতাত্মা বিবেকানশ্ *** ২৩ 
ওষ' সমীপে *** ৩৬১ 


৬৬তম বর্ষ] । বর্ষহুচী--উদ্বোধন 1/5 

লেখক-লেখিক বিষয় পৃষ্ঠা 

শরাজেন্রলাল বঙ্যোপাধ্যায় »* বিবেকানন্দের কবিতা! *** ৭ 
রেজাউল করীম *, ***  কৃবিশিল্পী রমেটি ৭৪৯ ই 
ডাঃ শচীন সেনওপ্ত রঃ ** শরণ (কবিতা ) ৬২৫ 
শ্রীশশাঞ্ষশেখর চক্রবর্তী পু *** চরণ তোমার (কবিতা) ১৪৪" 
সত্যি তৃমি মা ( এ ) ৮৯: &১৮ 

বিজয়া-প্রণাম €( এ ) ৪৮৩ 


ডক্টর শশিভৃষণ দাশগুপ্ত ১, রঃ 
শীশাস্তশীল দাশ টা 
গ্বাী শরদ্ধানদ্দ ৮৯৭ ৮৪ 
ডর শ্রীসতীশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় *** ৮** 
সেখ সর্দর উদ্দীন 


প্রীসনৎকুমার রায়চৌধুবী *** 
জনৈক প্রবীণ সন্দ্যাসী * 


স্বামী সম্থু্ধানদ্দ 
“সংশগ্তক' 
শ্রীমতী সাত্বন। দাশগুপ্ত 


আসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীমতী চরিত মেনগুপ্তা 

শ্রীমতী সুধা সেন 

পরীন্থধাংগুবিমল বড়ুয়া ৮০? 
ডক্টর স্ুধীন্দ্রচন্ত্র চক্রবর্তী কত পু 
্থামী সুশ্দরানম্দ ৪৮৪ হ্ 
শ্রীকববোধকমার মুখোপাধ্যায় সি 
্রন্মণি মি ছি দ্র 


স্বামীজীর বাণীতে নৃতনত্ব কি ছিল ? ৫২৭, ৫৭৪ 
( অনুবাণক £ গ্রীপ্রণবয়গ্রন ঘোষ ) 


ীরামকৃঞ (কবিতা) *** ৭৮ 
আমিযে ভক্তনই €( এ ) ২৩৩ 
তোমার করুণা ( এ ) ** ২৯৬ 
সে হুদ্দরে পেতে হবে ( এ) ৪২০ 
আরামকৃষ্েের 'ম!! ০৪5 ৭৯ 
মৃত্যুভয় ও মৃত্যুজয় তত: 8১১ 
সর্বধর্ম-সমন্বয়ে শীরামক্কঞ্-ৰিবেকানন্দ ৬৪ 
মাতৃবোধন (কবিতা ) ৬৭২ 
স্বামীজীর অধ্যাত্ববাদের পটভূমি! ৩০৭ 
প্রেমানন্দ-স্থৃতি ৫০ ১৭৭ 
বক্গানম্ব-স্তি ৩৯১১ ৩৪8৫১ ৪১৭, ৪৭৩ 


শিবানঙগ-স্মৃতি 

দ্বাগত-ভাষণ ( অহবাদদ ) 
পাঞ্চজন্ঠ ধর" ( কবিতা) 
উনিশ শতকের নবজাগরণে ৪৯২ 
বিবেকানন্দ-শতবাধিকী মহিল1-সশ্মেলনে ৬৮৯ 


&৬৭) ৬০১১ ৬৬৭ 
৩৬৬ 


২১৪৪ 


জীবন-স্ফুলিঙ্গ €( কবিত। ) ০৮৯৫৭ 
শ্বামীজীর দৃষ্টিতে নারীজাতীর আদর্শ 3১৪ 
“বজাদপি কঠোরাপি মৃদুনি কুম্থঘাদপি ১৩৯ 

১৮৫) ৩৪৩ 
বিবেকানন্দের বুদ্ধভক্তি ০৭ ১৯৯ 
জীবন্ুক্তের কর্মধার! ৪৮৪ 
মাহযের সুখশাস্তি বস্তগত নহে *** ২৬৭ 
স্বামীজীর গ্রন্থগ্রীতি ০০, ৯৩ 
বিবেকানন্দ ও বুদ্ধিবাদ ৩৭৭ ৪৪৯ 


1%ৎ বর্ষক্হী-স্উদ্বোধন [ ৬তষ বর্ষ 


লেখক-লেখিক! বিষয় পৃষ্ঠা 
উহরিপ্রসাদ মেছ্ছ। ৯৯৪ ** শতার্সীর সনেট ( কৰিভা) ০৯৭ ২ 
ভর প্রীহরেন্চন্্র পাল সি »* স্বামীজীর জীবনে ও চিভাধারায় *** 
সুফী প্রভাব ২৩৮ 
ভন্যান্ত $ 5৮৪ »** ব্বামকফ মিশলের উদ্বাত্ত-সেবাকার্য 


(আবেদন ) ১৬৮, ১৬৯ 
পরলোকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ২৮১ এ 
ভমৎখ্বামী বীরেশ্বরাশঙ্গজীর বেতার-বাণী ২৮২ 
নিবেদন ০০০ ৬৪৮ 
আচার্য বিবেকানন্দ স্মরণে (শ্রন্ধাগুলি) ৬$২ 
[ অনুবাদ £ শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত ] 


কথাপ্রসঙ্গে ঃ ১৯, ***. বিবেকানদ্ব-শতবাধিকী অহচিস্তন *** ৭ 
শুক দ্বিতীয়ার ইঙ্গিত *** ৭ 

পতিত জাতি ৮০ ১১৬ 

মানুষের ব্যাপক অবনতি ৮৯, ১৭৩ 

যানবিক অধিকানের প্রশ্ন . ২২% 

নীতি ও নেতা ০৯ ২৮৩ 

স্বামীজীকে বোঝা ও ভুলবোঝা ** ৩৩৭ 

আশুতোব-জন্মশতবাধিকী ০০৩৪১ 

“জন্ম কর্ম চমে দিব্যম্‌” ০৮১ ৩৯৩ 

ত্বং বৈধবী শক্তিঃ-_, ১০8৪৯ 

শক্তির সাধন! ০০৯ €&৩৭ 

আজিকার প্রক্কৃত অভাব »*৯ ৪৯৩ 

ঘেদি শাস্তি চাও -_' ১৮ ৬৪০ 

ছইটি ধর্মসম্মেলন ১০৬৫১ 

মযালোচন। ৯০ টা ১৩৬১ ১৬৮১ ২১৬১ ২৭১ ৩২৯, 
৩৮৫১ ৪৪২; $৮৬) ৬৪২) ৬৯৯ 

শ্রীরামকঞ্চ হঠ ও বিশম বংবাধ ** ৮০ ৪৬, ১৪৮১ ১৬১১ ২২২১ ২৭৫) ৩৩২১ 
৬৮৮ 88৫১ &৩৪) ৫৮৯) ৬৪৪১ ৭২. 

বিথিধ সংবাদ ৭৪ ৫৮ ৫৩১ ১১২১ ১৬৫১ ২২৪, ২৭৮, ৩৩৪) 


৩৯১১ 8৪৭ &৩৬, ৫৯২১ ৬৪৮) ৭৯৩ 


